উচ্চতর মা ও বহ্ুমুষ্বী বিভ্ভালয়ের নবম, দশম ও রথ 
ছাত্র" 'জগ্চ পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষদের মু, 
৮ অন্গুসারে লিখিত 


শিস পিসি পিছ ও সিটি আসি লাশ ৯ তিতাস, তি সিজাসসিও সি স্স পাসিপাস্স্িপা্িতি 


্বিজিজ্ঞা 


শা ত পাছি লি সর উ তস্সি্াস্ি ৫ পাটি এসিত পাস সির ও লাস শাসটি লী তাস জোট 


উচ্চতর মাধ্যমিক, স্কুল রি ও বিশ্ববিষ্ালয় প্রবেশিকা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ॥ 


বাও ল৷ ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান 
সিটি কলেজ; ্রলিকাত। 


*প্রকীক : ভারতচন্ত্র সরকার, 
বি. সরক।ন 'গ্যাশড কোম্পানী, 
১৫) কলেজ স্বোয়'র, কলিকাতা-১২ 


বন্ঠ সংস্করণ 
[ ১৯৫৯ ] 


মুদ্রাকর টু জাগা নাথ 
মহ্াবিত্া প্রেস 


১৪৬, তারক প্রামাণিক 
কাকা জ1-শ 


ভূমিকানাহ্য 


€বিচিত্রা'র ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হল বর্তমান সংস্করণের বিচ্যা 
বশেষভাবে সংশোধিত এবং পরিবতিত। ব্যাকরণ-অংশের আলোচনায় এবার অত 
পবিবন ও পরিবর্ধন-সাধন কথা হরেছে। করেকটি নতুন প্রবন্ধও সংযোর্ধিও 
করেছি। 


ভালে প্রবন্ধ'মোটামুটি কী ধরণের হওয়া] উচিত, বর্তমান পুস্তকে তার কিছুট' 
উচ্চত দিয়েছি । মনে রাখতে হবে, উত্তম প্রবন্ধচটনা অনেকধানি নির্ভর করে রচযিভার 
জানবৃদ্ধি, অধ্যয়ন-অভিজতা, কল্পনার বিস্তার আর সৌষ্ঠবময় প্রকাশরীতির ওপর । 
ভানে!। ছুলিদিষ্ট নিয়মবিধি এক্ষেত্রে নিরর্থক। ভবে সতত অন্থশীলন এবং উৎকই 
"চদার ঙঙ্গে পরিচিতির মৃগ্য কম নয়, এন্স ফলে রূচনক্ষমতা যে বাড়ে তাতে সন্দেহ 
নত 
দি ালারশ্রম করে বইথানি লেখা । যাদের জন্তে দিখেছি তারা পে উপরর্কত 
০ আমারাসকল শর সার্থক মনে করব। রি 
এই বই সম্পর্কে পশ্চিম বাঙলার উচ্চতর মাধ্যমিক্ষ বিদ্যালয়ের শিক্ষক- 
শেক্ষিকাগণো মতামত জানতে পারলে খুবই খুশি হব। 


(নটি 'কলেজ, _বি তি পু চীগুর 


কর্জকাত। 


8 ১ ॥ 
“ প্রশ্হ্বমাজ্পা ১৯ ৃ 
) ৰ্রি॥ পৃষ্ঠা |. 
রি বাঙলার স্বধ্মভষ্ট অশান্ত, ছাত্র সাজ. *** 7 ৬২১ 
পি প্রিয় একখানি বাঙ জা গ্রস্থ 2 নি ৮ 
না ও সমাজতন্ত্র নমর কল্যাণার্ধে কোন্ট বরণীয়)  **। ১৩ 
স্বঃ সমাজতন্ত্রবাদীদের একটি মহৎ ম্বপ্র *** *** ১১৭ 
ক্র ও বাঙলার পল্ীপ্রকৃতির ব্পবৈচিত্র্য *"; রী রর 
ঞরাদের নববর্ষের উৎসব ৮)» ২৭ 
ভ্রমণ £ ইহার উপকারিতা // ৪ বি ৩৯ 
[ক চলচ্চিএ্র £ সমাজজীবনে ও জাতীয় জীবনে ইহার প্রভাব *** টি 
কার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা ৫২ রর ৩৯ 
মার জীবনের একটি শ্মরণীয় ঘটনা *** *** * ০২৭ 
লার শ্রেষটত্ & ৪5 ৪৩৩ ৪৭ 
।ত ও বওমান বাঙাদেশ র্‌ রর 
'লির ভবিষ্যৎ ৮, রী ৫৩ 
ঈঈ মধ্যবিত্তের সংকট ৮ রি ৫৭ 
কষা ও বৃত্তিনির্বাচন 5৩৬ ৯৯ ০২ 
রবাতী ন্‌ পু ৬৫ 
বিশ্বশান্তি ক এ প্র 
প্রিয় বাঙালি-কবি | রি ৪ ৭১ 
ঁনাখের বহুমুখী প্রতিত৪ বাঙলা সাহিত্য প্র চি 
বপ্মরণীয় বাঙালি বিষ্তাসাগর টা ৮৯ 
ানীস্রেষ্ঠ জগদীশচন রর ৪ 
পতি ববীন্দ্রনাথ “২৪ বৃহ 
ধপ্রমিক-সনধ্যাসী শ্রীবেকানন্দ রা মি 
চরিত পাঠ ৮৪, ১১৫. 


র শখ [0০১১৩] রন চিনা 


[ ছর ] 


ব্যিস্বূ 
»ক্দামাদের প্রাত্যহিক জীবন ও বিজ্ঞান ** তত ) 
বাঙালির দরজ্ঞানসাধনা ও ৮৯, ১২. 
সার্বজনীন প্‌জা ১৪৯ +৬৯ ১৩ 
ছাত্রিজীবন ৯৯৯ ১৪০ ১৩ 
শঙ্ধলা ও নিয়মানুরতিতা রঃ রঃ রা 
+উপন্তাসপাঠ কি সময়ের অপচয়-মাত্র? *** ০ ১1 
আমাদের জাতীন্ব পতাক! ১ 
/ ইতিহান-অনুশ্ীলনের প্রয়োজনীয়তা ৬৬৩ ৯৯৬ ১ 
জনসেবা / পা সঃ 
যুদ্ধপ্রস্ততি কি শাস্তিপ্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায়? ** *** $১ 
বিজ্ঞানপ্রভাবিত এই ষাল্ত্রক যুগে সাহিত্য ও বিবিধ 
শিল্পচর্চা কোন্‌ মূল্য বহন করে? *** *** | 


মহাশুক্ে 
১/স্বা্দোন ভারতে নাগরিকের দাবিত্ব ও কর্তব্য ৮৯ 
সক্রিয় রাজনী ততে ছাত্রসমাজের যোগদান কি ডিন 1 ... 
দপত্র ও সাংবাঙ্গিকতা' ৮৮০ 
শ্থাধীন ভারতে ইংরেজি ভাবার স্থান 
স্বাধীন ভারতে সামরিক শিক্ষা ক 
আমার প্রিয় বাঙালি-গ্রস্থকার £ বস্কিমচক্দ্ ও 
1ঙালি-সংস্কৃতির পরিচয় 
[ডলার সামাজিক উৎসব 
বাঙলার লোকপাহিত্য 
বর্ষার '্দিনে ইতি ৮ 
বিজ্ঞান ও; মানবসভাতা_ রী 1 
স্প্বিব কী চার £ জীবন, না, মৃত্যু রি 
বাঙালির আধিক উন্নতির অভ্তরায 
গ্ুস্থ ৩ পিকে একটি বডো সঙ্গী ০** 
িংশাস্িপ্রতিষ্ার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা *** 
পঞ্চলীল  শান্তিপূণ সহ্ক্জবস্থিতি ৮০০ 
গান্ধী 


ষুসলর্ফনলম্ত্রদায়ের শ্রেষ্ঠ পর্ব 
ৃ কুটারশ্ঞী 


বাঙলার কৃষি ও কৃষক রি 
একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি £ নেতাজী স্থভাষচন্দ্র ৮৯ *** 
মোহাম্মদ আলা জিন্লাহ্‌ ০০ 
/বাঙলাপল্লীর উন্নয়নসমস্থা ০** 
'বাঙালিব্র বেকারসমস্ত! 
ব্যবসায়-বাণিজ্যিক শিক্ষার মূল্য ৮১, 
নারীশিক্ষা ৪ 
যার? সাতপুরুষের ভিটেমাটি হারালো 
আমাদেক্মহান নেতা জওহরলাল ৯ ০০০ 


আমার বাজগীর ভ্রমণ কথা 


॥ পুর্ঠা ॥ 
২৪৭ 
১৭ 
হত 
৫৯ 
২৬২ 

ইভ 


২৮৫ 


[নয় ] 
| ২ ॥ 
স্রাওকল। াহিজ্ডেল্স অহম্ষিগু সন্ত 


॥ প্রথম খণ্ড ॥ 
১] বাঙলা ভাষ। ও বাঙলা! সাহিত্যের উত্তব পৃ, ৫. 


ও 


বাড্ল! ভাষার উত্তব_ চর্যাপদ-_শ্রীকষণকীতন__ভারতীয় আর্ভাষার বাভুঙযুর 
করণগত বৈশিষ্ট্য । | 


[২] স্র্গলকাব্য পৃ. 4১ 
মঙ্গলকাব্যপাঠ্যের ভূমিকা__মঙ্গলকাব্ঠের দেবদেবী-_মঙ্গলকাব্য কাকে বলে-_-কী 
রে মঙগলকাব্যের উদ্ভব হল-_মঙগলকাব্যের বৈশিষ্ট্য । “ ৮ 


মনসামঙ্গল £ ভূমিকাবাক্য-_মনসাদেবীপ্রসঙ্গে-মনসামঙ্গল-কাব্যের মূল কথাবস্ত 
| কাহিনীসংক্ষেপ__মনসামঙ্জজ-এর কবিগণের*গরিচয়_কান] হরিদত্-_বিজয় শুধ্__ 


প্র্দ স পিপলাই-দ্বিজ্ঞ বংশীদাস- কেতকাদাস ক্ষেমালন্দত -জগজ্জীবন ঘোযাল-_জীবন 
মত্র_বিষুপাল। 


চণ্ডীমঙ্গল £ ভূমিকাবাক্য-_চণ্ডীদেবী প্রসঙ্গে__চণ্ীমঙ্গপ-কাব্যের মল কাহিনী 
| সংক্ষিপ্ত ক্রথাবন্থ__্ীমঙ্রল-এর কবিপরিচয়_মাণিক দত্ত-_হিজ, মাঞ্জুর ক 


[ধবাচারধ-_মুকুন্দরাম চক্রবতী কবিকঙ্কন__ছ্বিজ রামদেব-__মুক্তাপাম সেন: 
বানাশংকর। 


ধর্মমঙ্গল £ ভূমিকীবাক্য-__ধর্সঠাকুর প্রসঙে--ধমমঙগল-এর মুল” কাহুনা কা 
থাবস্তসংক্ষেপ-_-ধর্মমঙ্গল-এর কবিসম্প্রদায়-__মযুরভট্ট-_খেলারাম-_বপরাম-_রামদাস 
দাদক- সীতারাম দাল--ঘনরাম চক্রব্তী-মাণিকরাম গানুলী--নবসিংহ বস্থ-_ 
মকান্ত রায়__ছিজ রামচন্্-_সহদে চক্রবর্তী। 


[৩] অন্গুবাদ সাহিত্য £ প্রাচীন মহাকাব্য পৃ ২৫ 


ািকাবাক্য__অন্বাদসাহিত্যের& প্রবর্ভন কী করে হল-_বাঙানি পুরি বাদ 
চনে) ত দিলেন কেন--রামারণ ও মহাভারতের অনুবাদ্তপ্বাউ লী রানে 
চ8/ 1 কত্তিবাদ ওঝা-কৃত্তিবাসের জীবনকথা কাণ্ুধাপকত বামারণৈর 
দালোচনা-_চল্্রাবতী--নিত্যানন্দ আচাধ বা অদ্ভুত আচাধ-_রামানম্দ খেঃব-জগৎখাম 
[ায়-_রঘুনন্গন গোত্বামী-শংকর চক্রবতী--বাঙলা মহাভারতের রচয়িতাগণ--কৰি 
ঞচয়--কবীন্্র পরমেশ্বর-__কর নন্দী-রামচগ্্র খান-_ছ্িজ রঘৃরাম--কালীরাম 'ঘাস-- 
চাশীয়াম দাসের কৃত মহাভারতের আলোটনা--কবিচন্ত্র চক্রবর্ভী--য্টীবর সেন. 
গাদাস-_নিত্যানদ্দ ঘোষ-বাজেজ দাল। 


[ দশ ] 


[৪1 ভ্ীচৈতন্যের জীবন ও জীবনীকাব্য পৃ. ৫৫ 
শ্রচৈতন্টের জাবনকথা__বাঙালি-সমাজজীবনে ও বাঙ্লাসাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের, 
প্রভাব বাদান--শ্রীচৈতগ্তের জীবনীকাব্য__বাউ্‌লা চরিতকাব্যের স্থত্রপাত-_বৈষ্ণবচরিত 
কাব্য সম্পর্কে ছুয়েকটি কথা-_বুন্দাবনদাসের ঢৈতলভাগবত-_লোচনদাসের ঠচতন্মঙ্গল__ 
জয়ানন্দের চৈতন্বমঙ্গল-__কুষ্দ্রাস কবিরাজের চৈতন্থচরিতাষুত-_- গ্লোবিন্দ্ধাসের কড়চ।। 


[8] শীতিসাহিত্য £ বৈষ্কচবপদ্দাবনী ও শীক্তপদ্দাবলী পৃ. ৬৪ 


ভামিকাবাক্য__গীততসাহিভ্য বলতে কী বুঝায় । 
বৈষবককিভা__কাকে নিয়ে বৈষ্ণবের গান__বৈষ্ণবকবিতাপ্রসঙ্গে কয়েকজন 
বৈইজ্কবির সংক্ষগ্ু। পরিচয--ব্ছ্যাপতি-চধাস- জ্ঞানদাস--ণোবিদদদাস- 
বলরামদাস__বৈষ্বকবিতার লক্ষণীয় বািশষ্টভা। 


“শাক্তসংগীত-__ভূমিকাবাক্য- শ্ক্তিপদাবলীর উত্তব-_শাক্তপদাবলীর ছুটি ধার" 
উমাসংগীত এ শ্যামাসংগীত_ শাকুদংগীতের  কবিসন্প্রদার_রামপ্রসাদ সেন-_-সাধক 


কমলাকান্তু-_দ্াশরথ বার়--উমানংগীত-৮আগমনী ও বিয়ার গান--বাঙলার সমাজ 
ও উমাসংগীত 


চি 
_প্বপহংগিত,৪ বৈষাবগানের তুলনা । 


| ॥ দ্বিতায় খণ্ড ॥ 
সেকাল হতে একাল £ আধুনিক পরের বাঙলা সাহিত্য ৮ 
[5] বাঙলা গছ্ের অনুশীলন পূ. ৯১ 


7 বাল! গত্যে্ অন্ুশীলশ__আধুনিক কাল ; একালের সমাজ ও লাহিতে! 

পান্ডর-্ধ্রোপীয মিশনারী ৪ বাঙলা গর দোম্‌ আন্পনিও--মানো এল ছা 
ভাষ়পুরের ইংরেজ মিশনারি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কোট 
উইফ্রা্ঘয কলেজ২স্ঞ্া্ট উইপলিম্ধম কলেজ-গো্ঠীর লেখকদল-_উইপির়ম কেরি-- 





কয়েকজন বাংলাগছের নির্যাভা ও শিল্পীর লংক্ষিধ পরিচয় _বামমোহন র্-- 
ঈশ্বরচন্্র বিদ্ভাসাপর-_প্যারীাদ যিত- অক্ষয়কুমার দত্ব_-ভূদের মুখোপাধ্যায়-_বন্ষিমচত্ 


হ্‌ 
জর ক ৬৬০ ০এপপরীশ _ .. ও কা কেশ হতে তে হাতে ও বা সাতটি. পর ও আখ শেখ (আত ৫৬ জা কী ॥ 


[ এগার ]. 
[৭] নাটক ও নাট্যশীল! পৃ. ১১২ 
কবি, পাঁচালি ও বাত্রাঃ কবিগান কা বদ্ক--তৎকালটন সমাজ ও কবিগান-_ 
কয়েকজন কবিওয়ালা__রামবস্থ-_-অণ্টনি ফিরিজি--পাঁচানী কী বশ্ব-প্রসিদ্ধ 
শাচালিকার__দাশুরার__যাতআ্াগান-__ প্রাচীন যাত্রারচয়িতা। 
নাটক ও নাট্যশালা £ নাটকের উদ্ভব__নাটকরচনার সুক্রপাত__বাঙুলায় নাটক 
রচনার উদ্যোগ ও বিকাশের একটি সংক্ষিঞ্ষজ চিত্র_কয়েকজন খ্যাতিমান লংট)কীরের 


পবিচয়__মধুহদন দত্ত_-দীনবন্ধু মিত্র-_গিরিশনন্র ঘোষ-দ্বিজেঙ্ত্রলাল রায়- এস 
নাটকে এইসব নাট্যশিল্পীর দান। 


[৩] উপন্যাস ও ছোটগল্প পৃ.-১২২ 


ভূমিকাবাক্য-_বাঙ্জা উপন্থান ও ছোটগল্পের উদ্ভব উপন্ান ও ছোটগল্পের 
পার্থক্য- করেকজন প্রধান ওপঙ্গাসিক ও গল্পলেখক-__বস্কিমচন্ত্র__বস্থিমের লেখা আখ্যা 
য্িকা্ুপির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আলোচনা-__বস্ষিম্বরচিত উপলাসের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য__ 
রমেশচন্দ্র দতত-_রমেশচঙ্ছের উপন্তাসগুলিব সংক্ষিপ্ত পছিচয়ৎও আলোচনা প্রভাতক্মার 
মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের উপন্তাস__প্রভাঙকুমারের ছোটগক্স_-বাও লা, ছে 
প্রভাতকুমারের দান__শরৎচন্দ্র-কথাশ্ল্পী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ছুয়েকটি কথা-_-শরৎচ্জর 
শিল্পীমানস__জরতচন্দ্রের ছোটগল্প ৪ এগুলির বৈশিষ্ট্য_শরৎচন্জ্রের উপন্যাসণ টপল্ঠাসের 
ক্ষেত্রে বহ্থিম-ববীন্্রনাথ-শরৎচন্ত্র-_শরুৎচন্দ্রের লেখা একটি ক্ষুদ্রাকুতি উপন্তাস [বা বডগঞ্পী] 
ও একটি ছোটগল্পের পরিচয় । 


[৪] কাব্য ও কবিতা প. ১৪৯ 


ভূমকাবাক্য-_বাঙ্লাকাব্যে নতুন যুগের শুরু- ঈশ্বর গুপ্চের কবিতায় আধ্যুনকতার 
প্রথম অঙ্কুবোেদ্গম_ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়__-আধুনিক বাউজা কাব্যে হগলালের ভূঙিকা 
_ কয়েকজন বিশিষ্ট আধুনিক কবি : মধুশ্ছদন দত্ব__মধুস্থননের জীবনকথা-__মধৃবিরচিত 
কাব্যকবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আজঞ্গাচনা বাউল! কাব্যে ইমধুশ্থদনেঞজরাল-_কেমচ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়__হেমচন্ত্রের জীবনকথা__-হমের রচিত কাব্যকন্িতার সংক্ষিপ্ত পিচ 
ও আলোচনা_নবীনচজ্্র সেন__নবীনচন্ত্ের জীবনকথা-_বাঙ্লার নব্জাগৃতির ভাবধারা! 
ও নবীনচন্্র_-নবীনচন্তরের কাব্য-কবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আশোচনা__বিহারীলাল 
চক্রবর্তী-_কবির জঠবনকথা-_বিহারীলাল ও বাঙলা] বোম্যার্টিক গীতিকাব্য-_বিহারী- 
লালের গীতিকবিতার সঙ্গে মধু-হেম-নবীনাদি কবির লিখিত গ্নতিকাবোর পার্থক্য--. 
বিহারীলালের কাব্যকবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আলোচন]। 


[যার ] 


৫] রীজ্্ানাথ ঠাকুর পৃ, ১৮৪ 

রবীন্দ্প্রতিভী-প্রসঙ্গে-_ রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম ঃ [ এক ] রবীক্্র-কাব্যের, 
ধাকাবাহিক পরিচম্ন ও আলোচন। | [ছুই] ববীজ্রের নাট্যসাহিত্যের পরিচয় ও 
আলোচনা । (তিন ] বরবীন্দ্রকত প্রবন্ধসাহিত্যের পরিচয় ও আলোচনা । [চার] 
ঝবীজ্লাঘের ছোটগল্প--এর স্বরূপধর্ম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আলোচনা । [পাচ] 
রবীন্দ্রনাথের উপন্থাসসাহ্ভ্য--কবির উপন্তাসপাহিত্যের সংক্ষি্ পৰিচয় ও আলোচন। 
শউপস্থাসকার রূৰীজ্রনাথের সম্পর্কে দুয়েক।/ কথা । 


: ূ নদ 
াহত্পা ন্যান্ন্লুশৌল্ল সহশ্ষিও আজেনাকন্ণা 
বাঙলা সাধুভাষ্া ও চলতি ভাষার রূপ ** পৃ. ৩৫ 
প্রথম পর্থ প্রথম অধ্যায় 8 বর্ণ ও শবনিপ্রকরণ পৃ. ৬৮ 


বর্ণের শ্রেণীবিভাগ-__অক্ষর--স্থরাস্ত ও ব্যপতনাস্ত অক্ষর-_বাঁঙ.লা স্বরবর্ণ_গ্বর বর্ণের 
শ্রেণীবিভাগ-_ম্বর বর্ণের উচ্চারুণশ্থান | 

ন্দিতীয় অধ্যায় 3 জ্বরবর্ণের উচ্চারণ তত হী পৃ. ৯__-২৭ 

বাউ্া দ্বকারের উচ্চারণ-__অন্থান্ত শ্বরবণের উচ্চারণ__বাও লা শ্বরবর্ণের শ্বরমূল্য 


স্বাউজা বের উচ্চারণস্থান--যুক্তবর্ণ__ বর্ণছ্িত-_ ধ্বনিবিলোপ--একই 
বর্পের বিতিন্নশ্ধব্্ন 


তৃতীক্স যার ৪ সন্ধি প্রকরণ ১০০ পু. ২১৩৩ 
স্বরসন্ধি_হন্থরসন্ধ-নিয়মের ব্যতিক্রম-_-অভশীলন*-_ব্যগ্জনসন্ধি__বিসর্শসন্ধি-_ 
প্রকৃত বাঙুল। শ্বরসন্ধি-_বাঙলা স্বরসন্কি-__বাঙলা ব্যঞনসন্ধি__অনুশীঙনী 
চতুর্থ অধ্যায় ঃ ণ-ত্ববিধান ও য-ত্ববিধান ৭১ পৃ, ৩৩৩৬ 
প-তবিধাণ--হ-তববিধান অনুশীলনী 
পচ ধ্যান ও বালা উচ্চারণ ও ধবনিপরিবর্নর 
বিশিষ্ট নিয়ম, ৮৮৮ পু. ৩৬৪১ 
স্বরফপাত _ুআপানহিত-_-অভিশ্রতি-_-অপশ্রুতি-র-শ্রতি ও [ অজ্তুস্থ ] 
ব-শ্রতিধ্বন- বিপ্রকর্ষ বা শ্বর 5দ্ি- বর্ণ বিপধ়্__বর্ণসমীকরণ বা সমীভবন--শবস্থিত 
স্বরধ্যনিলোপ ও বর্পবিলোপ- স্বরাগম-তলাকব্যুৎপত্তিজাত শব্ব--বিষমাভবন--কয়েকটি 
পারিস্তাবিক শবের সংক্ঞা ও উদাহরণ অনুশীলনী 
দ্বিতীয় পর্ব 8, প্রথম অধ্যায় 8 পদপ্রকরণ ২ পৃ, ৪২৪৮ 
প্ষ- ও পদের বিভাগ--বিশেহা--বিশেষণ -বিশেষণের তায়তাম্য--বিশেষণ 
পদবপ্রয়োগে বিশেষ ব্তব্য--সবনাম--অব্যয়-_অনুষ্ীলনী 


| তের ১ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ লিক্র, বচন ও পুরুষ ০, পৃ. ৪৯৫৯ 


লি্গ--লিঙ্গপরিবর্তন- কতকগুলি প্রয়োগ-_ অনুশীলনী-_বচন-_-বহুবচন করিবার 
নিয়ম-_অনুশীলনী__পুক্রষ__অনুশীলনী 

তৃতীক্ অধ্যায় ৪ কারক ও বিভক্তি ১৯১ 5 পু. ৫৯-7৮১ 

বিভক্তি ও অন্থপর্গ__কারক বিভক্ত ও অকারক বিভক্তি--কারক বিভক্তি 
সগ্বন্ধে অতিরিক্ত কথা__শব্বিভক্তি ও প্লাতৃঁবিতক্তি__কারক সম্বন্ধে অবস্জ্ঞাতব্য 
কয়েকটি কথা- বিভিন্ন কারক-_-স্োধন পদ-_বিভক্তি ও লিউ 
প্রয়োগ 

চতুর্চ অধ্যায় পৃ. ০১--৪৭ 

ক্রিয়াপদ__মৌলিক ধাতু__সাধিতধাতু--সংযোগযুলক ধাতু--যৌগিক ধাতু 
সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া__পমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়-_-অসমাপিক ক্রিগ্কার 
ভেদ__ক্রিদ্রার ্ূপ-ক্রিছ্কার কালভেদ-__-অব্যয়-_ভাববাচক অব্যয়--সংযোজক অব্যর 
_উপসর্গ__বাঙল৷ উপসর্গ 

পঞ্চম অধ্যায় পৃ. ৯৩১০২ 

সমাস-_বিভিন্ন প্রকারের সমাস- বিভিন্ন সমাসের শিষ্টপ্রয়োগ 


তৃতীয় পর্ব ঃ প্রথম অধ্যাম্স £ শবপ্রকরণ *** পু. ১৩১১২ 

শষ ও পদ্দের পার্থক্য_বাঙ্‌লা ভাষার উপাদান বা শবভাতার-কঅনুষীলনী 
_ধঙ্গাখক শব্দ ধ্বন্তাত্ক শবের প্রয়োগ-_-শকদৈত বা ছিরুক্ত শকের অর্থ- 
শব-_-অনুশীলনী ূ 

তীয় অধ্যায় ***. পৃ. ১১৩-১২৪ 

সংস্কৃত কৃত্প্রভায়_-বাঙল1 কৎ্প্রত্যর-_অন্রশীলনী--তদ্িত প্রত্যন্ব_সংস্কৃত 
তদ্ধিত প্রত্যদ্__বাঙলা তদ্ধিত প্রত্যয়__অন্রশীলনী ৃ 





ঢতর্থ পর্ধ £ প্রথম অধ্যায় £ বাক্যপ্রকরণ ১৮৮ পদ ১২৫-১৩৬ 


বাক্যের লক্ষণ ও বাক্যের প্রকারডেদ-_বাক্যে পদের অবস্থান_-বাক্যবিভাগশু 
বাক্যান্তীকরণ-_-বাক্যের অন্তবিধ বিভাগ-_অন্ুশলনী-_বাচ) ২ ধীচ্যুপরিবর্তন-- 
অনুশীলনী 
দ্বিতীম্ম অধ্যায্স.ঃ বিশ্ষ্রীর্থক শব্দ. ও. বাক্যাংশের 
প্রয়োগ  ** পৃ. ১৩১--১৩৯ 


বাঙলা বাগ ধারা-_কয়েকটি বিশিষ্টার্থক পদ্লমষ্ি_অহ্লীলনী 


তৃতীয় অধ্যায় ূ ৩৬ পৃঃ ১৩৯-০৮১৪৩ 
শষের অর্থমূলক জেমীবিভাগ-_অহুশীলনী 


[ চোদ্দ ] 
চতুর্থ অল্ায় £ শকের অর্থ পরিবর্তন ১০ পৃ. ১৪১--১৪২ 


অর্থের সংকোচ--ছথের বিস্তার বা প্রসার-_নৃতন অর্থের আগম-_অর্থের উন্নতি 
--অর্থের অবনতি-_ অনুশীলনী 


পঞ্চম অধ্যায় তু পৃ. ১৪৩ 

শব্দার্থ: শবের অর্থগ্যোতনশক্তি-__অনুশীলনী 

পহুম পর্ব £ প্রথম অধ্যায় এ পৃ, ১৪৪---১৪৯ 

পদপর্িবতন--বিশৈষা হইতে বিশেষণ_বিশেষণ হইতে বিশেষ্য__বাডলা চালত 
কথার উদ[হরণ-_ অনুশীলনী 

দ্বিতীয্প অধ্যায় ৮৮ পৃ. ১৫০---১৫৪ 


প্রার-সমোচ্চারত শব্দের পার্থকা- অনুশলনা 


বু 


পরুষতার্থক শব্- অনুশীলনী 


টা হান রি পূ. ১৫৫--১৫৭ 


ৰ চতুর্থ অধরা ৫ টি হুহ ঠা ৬৫৮---১৬৬ 
রা? 


বাকৃকংইতি । এককথার প্রকাশ করা 3-- অনুশীলনী 


পঞ্চম অধ্যায় ৮ রর ১৬১--১৬৪ 
'কষ্ঠকগুলি ক্রেয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ . 
যণ্ঠ জুধ্যায় *** পূ. ১৬৫---১৬% 
কতকগুক্ক বিশেযুপদের বিশ্হাথে প্রয়োগ 

সঞ্তুম অধ্যায় ১০০ পৃ. ১৬৭ 
কতকগুঃল (বশেষণপদের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ 

অঠম অধ্যায় ৮... , পৃ.১১৬৭-১৬৮ 
কনস্জাত ৪ হডম্চজাত শব্-অন্শঙ্গনী 

নবম অধ্যর ০** পৃ. ১৬৮--১৭১ 
অ্্িশেযুন__-অ্ঈলনী 

দপম তাধ্যায় -** পূ. ১৭১--১৭৪ 
ভিন্নার্থক শর 

একাদশ অধ্যায় ও পৃ. ১৭৫--১৭৬ 
প্রতিশ্ব ৪ 

আকাশ ফাধ্যায় ১৪৯ প. ১৭৬-১৭৮ 


উ্ভিভেদ- উদ্ভিপরিবর্তন- _মন্সীঙ্গনী 


[ পলের ] * 


[৫] 
প্পাভিঃলগ ্ভ্শক্ম্মল্ল্র অস্তভু ভন স্পঙ্যাহস্ণ ওও গঙ্গা ্স্পলু 


পিসি পাস্পি্পিস্শ পাস্তা উনি তি সিসি টি তি তাসিপা্পাস্প্পিসসসিস তির সসস্প্পিস্পিসপিপস্সস্পএপিস্পি্পস্িস্পাস্িন্প সাস্লাসি 


ন্ব্যা-ল্ণ ও অসকলহম্্াল্ল-সম্প্কিভ্ড আক্লোভল্সা 


৯ ৯ ১৮ ৯ ১৯ পাস্টিিসি সি পিশিসসিপাস্সি তত ির্ণী পি পাছি টি পাপ স্পিস্পিপিপিপী পিপিপি পিপি পরি পাস 


ছা 


স্ুন্বিভ্ঞান্িটি বালা অজুভুকি স্পচ্যাহস্প ও গ্রচ্চাহ স্পের 


ছি সী সিলিি/ ২৪ ৯ ৯4 উহ সিল? তি সা সিট দা ইিকমিলা ই 


্যান্ল্রণ ও৪ জনা সম্পন্ষিভ-ভ্শতোচলন্মা 


না নাশজ্লও হস্কপন্ত্র 


ভূমিকাবাক্য-- শব্বালংকার £ অন্প্রাস_ধ্বন্যুক্তি ও অনুপ্রাস__ফমর্কাপজ্লেয 
ঘমক ও শ্লেষের মধ্যে পার্থকা--অর্থাকংজার £ অর্থালংকাবগুলির* শ্রেমীখিভাগ-_ 
উপমা--পুণৌপমালুপ্ঠোপমা মালোপমা-মহাপমা-উতপ্রেক্ষা-ল বাচ্যোতপ্রেক্গাঁ_ 
প্রতীয়মানোংপেক্ষা _বূুপক- দানাপ্রকারের রূপক অলংকার £ নিরজ, সাঙ্গ ঁওষ্পরম্পরিড- 
ব্বপক-_অর্ধিকারূটবৈশিষ্ট্য ক্পক-__ব্যতিরেক-_সমাসোক্তি 


[ ৮7 
ন্বাওকশা সাহিভ্যেলর ইন্ভিহাস-সম্পন্িভ 
লুসেক্কতি ভু 


শালা ভশ্পালম্সনি 
ভাবদম্প্রসারণ, বন্তসংক্ষেপকরণ ও মর্মার্থলেখন-বিষয়ে ছুয়েকটি কথা। 
” পৃ. ১২ 
উপপাঠ্যমালা $£ নবম শ্রেণী ্‌ 
[১] কুরুপাণ্ডব £ ভবসম্প্রসারণ, বন্তসংক্ষেসকরণ, মর্ধার্থলেখন । ? 
€ প্র. ৩১৪ 


[ যোল ] 
[২] গল্পে উপনিষৎ £ ভাবদশ্্রসারণ, বন্ধগংক্ষে পকরণ, মরধার্থলেখন। 


পৃ. ১৫---২৮ 
[৩] গাথাঞ্লি £ ভাবমম্পসারণ, বন্তসংক্ষেপকরণ, মর্যার্থলেখন। 
| পৃ, ২৯---৪১ 
উপপাঠ্যমাল! £ দশম শ্রেণী 
| [১] রাজহি ; ভাবসশ্রসারণ, ব্বসংক্ষেপকরণ, মর্সার্থলেখন। 
রঃ . পৃ. ৪২--৬২ 
২] রামায়ণী কথা £ ভাবসশ্রসারণ, বন্তসংক্ষেপকরণ, মর্মার্থলেখন। 
পৃ ৬৩--৭৪ 
[৩] কাব্যমণ্ুযা £ ভাবসম্প্রসারণ, বস্তসংক্ষেপকরণ, মর্যার্থলেখন | 
পূ. ৭%--৮৬ 
উপপাঠ্যমালা £ একাদশশ্রেণী 
[১] সীতার বলবাস £ ভাবসন্প্রসারণ, বন্সংক্ষেপকরণ, মর্দার্থলেখন | 
ীঃ ৮৭--১৩১ 
[২] কমলাকাঁন্ত $ ভাবলম্প্রদারণ, বন্কসংক্ষেপকরূগ, মর্জার্থলেখন। 
পূ. ১৯২১১ 
কত] চরিতকথা £ ভাবসপ্প্রসারণ, বস্ত্সংক্ষেপকরণ, মর্যার্ঘলেখন। 
পূ. ১১৫---১৩৮ 
[8] সংকল্প ও স্বদেশ £ ভাবসম্প্রসারণ, বন্তসংক্ষেপকরগ, মধধার্থলেখন। 
পূ. ১৩৯--১৫৪ 
মধ্যশিক্ষা পর্যদের প্রশ্নাবলী ও উত্তর 
উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা, প্রথম ও দ্বিতীয় 


পত্রের ব্যাকরণ ও অদংকার নল্পফিত জালোচন! 
প্‌, ১.০ ৭ ০ 


বতমান বাঙলার র স্বধর্মদ্র অশান্ত ছাত্রপমাজ ' 


ঘরে-বাইরে বাঙালি আজ মার খাচ্ছে-_অত্যন্ত শোচনীয়, অতীব মর্মান্তিক এক 
শা। বাঙালি-জাতির ওপরে প্রকাণ্ড অজ্ষ্তাপ নেমে এসেছে । বাঙালির জাতীয় 
জীবনে এতবডো দুর্দিন আর কখনো 'ঘনায়নি। যেদিকে তাকাই, জাতির বিপন্ন 
বপধন্ত অবস্তাটি চোখে পড়ে । দেপধতে পাই, জাতীর-অবন্তি প্রকট হয়ে উঠেছে, 
ক্লাতিগত হীনতা ও চুর্বলত। দেখা দিয়েছে ' বাঙালির বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্র ক্রমেহী 
নয্লাভিমুখী, স্টার অপমান-লাগচনা-ছর্গতির শেষ নেই। জাতিহিপেবে বাঙালি ষে 
নজের সম্রম-মধাদা সম্পূর্ণ হারিরেছে, সর্বভাক্ষতীয় দীপ্ত গৌরবের সেই সমুচ্চ প্রতিষ্ঠা 
'য তার খোয়া গেছে, এ সভাটি অতিশয় লজ্জাজনক হলেও, তর্ক-সংশয়ের অতীত 
মকলন'য় জাতির এহেন দাকুণ দুর্শা__বেদনারক, সভুসহ। কতখানি সংকটের সন্ুখীন , 


চয়েছি আমধব্রা! ঙ 
এই সংকটকে আরো গুক্ততর করে তুপেছে ৰ্তম্বন বাঙলার ছাতরসমাজের 
সশান্ততা, উৎকেন্ট্িকতা, স্ধ্রষটভা । যে-তরুণ ছাত্রসম্প্রদার দুর্গত বাওলার * সকল* 


মাশা ভরসার স্থল, ষে-চাত্দল জাতির প্রকাশোন্মুৰ পুন্ধীরুত বিপুল শর্কি, অধংঃপঁতিত 
[াঙলাদেশকে যারা তার পৃব-গৌরব ও সম্মানের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে, ভাবা 
দ্র পিকে দিকে কক্ষচ্যত ধূমকেতুর মতো অস্ত অগ্রিচ্ছটা ছড়াতে থাকে, পরকা, 
াত্রধ কুশে গিয়ে আগ্রহননের উন্মত্ততা দ্েধায়, তাহলে সহ্স্র-অপমান-লাঞ্ছিত মু: 
[াডালির নতুন জন্মপাভ্রে উপার কোথায় থাকে ! তারাই তে শোনাতে নীনুক্ত বিবর্ণ 
|তপ্রাযস জাতিকে পরম আশা-আশ্বাসের বীধদীধ বাণী ৫ “আমর শক্তি” আমরা বল, 
মামর] ছাত্রদল।” কিন্তু এপ কোনে। আশ্বাসবাক্য তাছের মুখে শুনতে "পাওয়া 
[ার না, এই ঘোরতর ছুদিনে জাতির সম্মান-বক্ষার কঠিন প্রতিশ্রুতি তাদের কে, 
বিনিত হয় না দেশ ও জাতি স্ংগতভাবে আশা! করতে পারে, চত্ুর্ধারের নৈর্বান্তের 
চঞ্ছেলিত্ব ঘন আস্তরণ লরিবে দিযে জানশক্তিতে শক্তিমান, চরিজ্রবলে বলীয়ান, সাহসে 
যর, আগ্রেয় ছুপান্ততার আধার, ত্যাগ্র্রতী তরুণ ছাত্্রসমাজ জাতীয় জুবনে নবীন 
হধোদরের পথটি প্রশস্ত করে তুলবে। সাশ্্রতিক কালের বাঙালি ছাতরগোষ্টির দিকে 
তাকিৰে কিন্তু একপ কোনো আশা অন্তরে পোষণ করতে পারি না. তাই, বাঙালির 
ডবিব্যৎ ভেবে কেমন যেন অসহায় বোধ করছি, হতাশার গভীরে ডুবে ষাচ্ছি। 
বাঙলাদেশের কী হতগ্রী অবস্থা হয়েছে আজ ! | 

আমাদের বর্তমান ছাত্রসমাজের অবাঞ্ছনীর একটি বাস্তব চিত্র উন্মোচন করছি, যেখে 
টন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বাধিত হবেন, ছুর্ভাবনায় নিজেদের পীডিত বোধ করবেন । : 
চারার (চাখে-মথে সত্যিকার বিষ্তার্থী হলভ সিপ্ধ পবিত্রতার 'ছাপ মেই, তারের টিতে: 


২ বিচিত্রা 


তারা, আপনান্ছে সংযমে বীধেনি, শৃঙ্খলা ও নিরমানবতিতার কাছে ধর! ধেঁয়নি। 
শোভনশীলতভার সঙ্গে পরিচয় তাদের নেই বললেই হুয়; তারা আচারণে সৌন্দধরক্ষ7 
করে চলে না, তাদ্দের কথাবাত্ার মার্জিত রুচি প্রকাশ পায় না; তাদের দেহে-মনে- 
চররতরে কুগ্নভীর স্পষ্টরেখ যুদ্রাঙ্কন। উন্সার্গগামিতাকে তার? তারুণ্যের ধর্ম বলে 
জেনেছে, উচ্ছঙ্খপতাকে তরুণের চত্রিত্রনীতির অন্গ'ভূত বলে বুঝেছে, নখমধুর 
যিতভাবতাকে বল দিয়েছে স্পর্ধিত প্রগল্ভতার যুপকাষ্টে। নিজ নিজ আলয়ে, 
শিক্ষায়তনে, পরক্ষাগৃছে, সভাদমিতভিতে, উন্মুক্ত সড়কে, খেলার মাটে_সর্যহ 
ছাত্রদলের কাধকলাপ: তাদের হৃস্থ মানসিকতার পরিচয়বাহী একেবারেই নয়, 
প্রতিনিহ্ত ছারধর্যের মধাদ। ক্ষু্ করে চলেছে তারা। নিজেরা যে আশা বনাশের 
মুখে ভুত ধাবমান, এ কোধকরি ছাত্ররা বুঝতেই পারছে না। পারলে ছাঙ্জীবনের 
মহতী বিনহির পথে নিশ্চফই তারা পা? বাড়।তে: না, এমন একটি কুশ্রু কলু'ধিত পরিবেশ 
স্ট করতো! না। 

এখন, জিজ্জালা, এমনটি কেন হলে? একপুরুষ আগেও তো] বাঙাল- 
ছাত্রসমাজে এতখানে শোচনীয় অবম্যের চিজ্গ লক্ষা করা যায়, একেন অধোগতি 
কারুর চোখে পড়েন | তিম্তক্ু বিস্গ-বাধা সত্বেও তারা মন দিনে লেশাপডা করেছে, 
“একে এঁকে পরীক্ষার ধাপগুলা উত্ণ হয়েছে, কছজবনে প্রবেশ করে বস্ঠাবুছ 
কঠ্কৃমীলতার * পরিচয় ছ্িয়েছে, বাঙলার বাইরেও সম্পানিত আদনে বসেছে। 
বাঙালি ছারের স্থকীতি একদা গোটা ভারতক্ধের উর্যার বন্ধ ছিল । সেই গৌরবাদ্িত 
শিম গঞ্জে আজ ম্বপ্রের মতোই পলাতক--ভভীভের সাম ঞীতে পর্রণত হয়েছে। 
আজকের দিনের বাঙালি ছাত্র ক্রমেই বন তি-প্রাপ্প হচ্ছে । অশান্ত ছানসমাজ অধুনা 
জাতি বিরাটওএক সযন্তাকূপে দেবা দিয়েছে | ফলে বয়স্ববুত্তিদের দুশ্চিন্তার শেষ 
নেই। বিভ্রান্ত ছাত্ররা দেশে বিপর্যয় ডেকে আনছে । পুনধার প্রশ্ন- এর মুলত 
কারণ কী? উত্তরে বলতে হয়, কারণ বহতর--শিক্ষান?তিক, আর্থন* ভিক, সামাজিক, 
পারিবারিক, রাজনীতিক, এবং আরো অনেককিছু । বডোই জটিল এই সমন্থা। 
একারণে এর প্রতিকারের পথ খুঁজে বার করাও কঠিন ব্যাপার, সন্থেহ নেই। 

ছারদল স্বভাবতই বিগ্ভাবিদুধ,। জানাহরণে বাতস্পৃত, নিয়মশৃঙ্ঘলা-আঅসহিষুঃ, 
ুষবুত্তিপরায়ণ, বিবেক”, অন্রন্দরের ধাজাবাহ১, এ বিশ্বাস করতে মন চায় না। একপ 
'অকটি ধারণা চিত্তে ধারা পোষণ করেন, বলবো, তারা ভ্রান্ত । নিষ্ঠা, অধ্যবসায়) সংযম, 
ত্যাগ, কষ্টসহিফুতা জানেত, সংসাহছদ এ সমস্তকিছুই তাদের মধ্যে প্রাঞ্চবা। তবে 
যে তারা আজ'আম্মদিশ্বত ভয়ে চাত্রধর্য লঙ্ঘন করছে, তারুণোর গায়ে কলুষকাগিমা 
মাখাচ্ছে। জান-বুদ্ধি ও চবিতে দিন দিন পু হয়ে পড়ছে, এর জরে প্রধানত 
ধারী, আমাফের যনে হয়েছে, বাঙলাদেশের বঠমাঁন শিক্ষানাবস্যা ও পরীক্ষা পক্ষতি | 

শিক্ষার প্রথম অবস্থাটি কতখানি গুরুতপূর্ণ, তা কি কখনো আময়া নিষিষ্ই যনে 
ভেবে ছেধেছি। শিশু ও বালক-বয়সে দেছের হধোপযুক পু যেমন মানযমাদধীর 


বর্তমান বাওলার শ্বধর্মত্র্ অশান্ত ছাজ্রসমাজ ঙ 


ছাতীর পরিণত বয়সের বলিষ্ঠ মান পিকতা৷ ও উন্নত চরিত্রাদর্শের প্রেরণাশ্থল । একেবারে 
কাচা বয়সে যে-কতকগুলি নাতি-সংস্কারের ছাপ ছেলেমেয়েদের মনে অগ্ষিত করে 
দেওয়া হয়, সারাজ:বন তার প্রভাৰ' থেকে যায়, ও-ই তাদের অনাগত দিনের সমস্ত 
ভাবনা-চিস্তা, ক্ণধারা ও আচরণের শক্তিশালী অনৃগ্ঠ নিয়ামক । অতএব শিক্ষার 
প্রথম অনবঙ্ছাটি সধাপেক্ষা গুরুতর । 

অথচ এ-বিষয়ে একেবারেই সচেতন নই আমরা আমর!” বলতে শিক্ষা নামীয় 
বৃহৎ যন্তরটির পরিচালকরা । এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার দিকে একবার তাকান ; | 
দেখতে পাবেন, নিদ্বারুণ অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খল! দিনের পর* দিন চলছে সেখানে |, 
ই্ুলের কর্তপক্ষস্থানীয় ধার], অত্যন্ত কুার সঙ্গে বলছি, বা ংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
দার্হবোধসম্পন্ন তারা নন। শিক্ষার আদর্শ ও নীতির দিকে তারা বড়ো- 
একটা দৃহি দেন না, শিক্ষার্থীর প্রকৃত উন্নতি কোন্‌ পথে, তা নিরে খুব একট মাথা! 
ঘামান না। কতাব্যকিদের দলীয় হ্থার্থকেন্গিক সর্বক্ষণ ঝগডাবিবাথ যে-কোনো" 
শিক্ষা প্রতগানের উন্নতির পথে বিভ্বহ্বদূপ। বিদ্যালয়েক্ধ প্রধানশিক্ষকের ওপরে নির্র 
করে সমগ্র শিক্ষাক্নটির সাফল্য । কিন্তু প্রায়শ ্নতে পাই, প্রধানশিক্ষক-মহাশরকে 
কর্ুপক্ষের নানান নির্দেশ সর্বদা মেনে চলতে হয়_ম্বাধীনভাবে কোনো, কাজ তিনি 
করতে পারেন না, তার ণিজ যোগ্যতার পরিচয় প্েওয়ার সুযোগ তেমন মেলে না) 
স্টায় নিষ্ট, চরি বান, শ্বার্ধীনচেতা, সংপ্রকতিক প্রধানশিক্ষক প্রতিকূল,পরিবেশের মধ্যে 
অবস্থান করে শিক্ষার উচ্চ-আদশটিকে বাস্তবে বূপ দিতে পারে না। আর) নিম্তন 
শিক্ষকর্দের অবস্থাটি কোথায় এসে দাডয়েছে। শিক্ষকতা-বুতি তাদের কাছে অভিশাপ 
ছাড়া আর ক! এই নিদাক্ণ দুঃসময়েও অত্যন্ত অন্প-বেতনে তারা কাছ করেঠলেছেন। 
সাংসারক অভাব তাদেক্ পূরণ করতেই হবে| কাজেই, ইস্কুলের ঝাইরেও তারা 
'অত্ব্ক্ত পারশ্রম করেন । এজপ্ঠে শিক্ষাদানকমে সবশক্কি নিয়োগ করতে পারেন 
না ভারা, উত্সাহও পান না। এরপ পারছততে শিক্ষার মান নেমে যেতে বাধ্য, 
ছাত্রদের ক্ষতি অন্ববাধ। 

আরো এটি৭ গুরুতর ক্ষত হলো, অভাবক্রিই শিক্ষকদের দুরবস্থা দেখে, তাদের 
চরিত্রে দুধলতার অগ্প্রবেশ ও দুতার অভাব লক্ষ্য করে, ছাত্রসন্প্রঘায় শিক্ষকসমাজের 
প্রতি শ্রচ্ছ! ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে । অথচ ওই শ্রদ্ধা না থাকলে শিক্ষীলাভ কু ও মানুষ 
হওয়া একবূপ অসম্ভব বগলেই চলে। শ্রদ্ধা পেতে হলে নিজেকে শ্রঞ্নেয় করে তুলতে 
হয়, একখ| অবশ্বন্ীকাধ। কিন্তু অবস্থাচক্রে শিক্ষকগণ নিজেদের সামর্থ ও যোগ্যতার 
পরিচয় দিতে পারেন না। শিক্ষকের এহেন হীন অবস্থা চাক্ষুষ করে ছাত্রছের-_ 
অল্পবন্ধসের বালকদের --মন কলুধিত হয়ে ওঠে । রুটিনে ক্লাশ রয়েছে, কিন্তু ক্লাশে শিক্ষক 
অগ্রপস্থিত, কিংবা র্লাশে এলেও উৎসাহ্সছকারে শিক্ষাঙ্ধানে ডেমন তৎপর নন। 
একনিষ্ঠ শিক্ষাগত না থাকলে আঘর্শছাত্র গড়ে তুলবেন কে! শিক্ষকসম্তুজায়ের 

ঝুবিশ্বৃতি ছাত্রসমাজকে আদরশচ্যুতির মৃথে ঠেলেখদিচ্ছে 


৪ “4. বিচিত্রা 


নিধাণে সতর্কতা অভাব, পাঠ্যতালিকাতূক্ত বইয়ের পবত প্রমাণ বোঝা, ছুটির আধিক্য, 
পরীক্ষা গহণের ক্রটিযুক্ত নীতি, ইত্যাদি বন্ত ছাত্দের অধ্যয়নে ব্যাঘাত ঘটায়; এভে 
তার] বিছ্যাচার ব্ষিয়ে অগরাগ-উংসাহ হারিয়ে ফেলে, তাদের মনের কোণে ক্রমশ 
বিক্ষোভ জন্ম ওঠে? এবং এই বিক্ষুব্ধ মানসিক অবস্থার দরুণ পরী'ক্ষাগৃহে কুকুক্ষেতরযুদ্ধ 
বাধে। পরীক্ষাপাশ করতেই হবে, নইলে একদিকে অভিভাবকের রক্তচক্ষুর নির্শম 
শাসন, অন্যন্দকে, উচ্চতর “শক্ষালাভের পথটি রুদ্ধ । পরীক্ষায় সাফল্য চাকুরিজীবনে 
ঢোকার দাম টিকেট, এতো সকলের জানা কথা। ইখুলে ছাত্ররা প্রথম থেকে 
শ্যেতধি যে-শধা পায় ওতে তাদের মন ও চণ্রত্র কীভাবে গড়ে ওঠে, তা সহজেই 
অনুমেয় । শক্ষার নামে এত্বখানি অব্যবস্থা যেখানে চলে, সেখানে ছাতসমাজ যদি! 
কুংসিত ঘটনার সঙ্গে নিজোদের জর্ডত করে উচ্্ঙ্খলত। দেখায়, তাতে আশ হবার 
কী আছে! 

দেশের শিক্ষাসংকটই ছাত্রসমাজকে 'দশেহ্ারা কনে তুলেছে, শঙছের নীতির 
আঁশ্রমু নিতে বাধ্য করছে। ্িচ্চভর শিক্ষার ক্ষে2েও শোচনায় অব্যবস্থা লর্গত হয়। 
অনেক আমা নিদে ছাতা মহারকদালয়ে__বিশ্ববিদালয়ে_ওবেশ কবে । কিন্ত 
অচিরে তরুণের সকল স্বপু খান খান ভয়ে ভেঙে যায়| নৈরাহ্পট ডিত হয় তারা, 
প্‌ ভি*সম ও অথের অপচচ দেখে অগ্নকালের মধ্যে ক্ষক হয়ে ওঠে! ইতুলজীবন তকে, 
কলেজজীবন-ষেন ক্ষুত খাল থেকে একেবারে সমুদ্রে গয়ে পড়া । ওকে তা পাঠ্যক্রমের, 
অতি! বক, চাপ, ভদ্দুপব শিক্ষাদানের সমস কম, স্ধোগ্য অধ্যাপকের নশিতায অভাব । 
লাইব্রের,» ল্যাবরেটরির অনস্থাও অতি ঈ'ন। অথচ পরক্ষার উদ ন' হলে নয়। 
ফলে দুনীততর পথে পা বাছানো, পরীন্মাগুক্থে তুমুল কাণ্ড । 

ছাত্র? জনে না, কেন কলেজে-সুনভাসিটিতে ঢুকছে তাবা। না পড়ে ক করবে, 
উপায়াকর না দেখেই তাদের পচা | উচ্চতর শিক্ষার জগতে আধধকাকতেদ থাকবে 
না) কেন? শিক্ষার প্রতিটি স্তর হ্বয়ংসম্পূণ হবে নাঁ কেন? যারা যোগা তারা 
উ্শিক্ষা গ্রহণ করবে, আর, যোগাতা যাদের নেই, কোনো একটি নিয্নানের বৃত্তির 
আশ্রয় তারা বেছে নেবে । কিন্তু আমাদের দেশে স্বরসম্পৃ€ শিক্ষার্টবস্থা কোথায় | 
মু্িমে্্ ভাগ্যবান ছাড়? অধিকাংশ ছারকে বেকারির ছুবিষহ ষন্্ণা ভোগ করতে হয়। 
ব্কোরজীবরের প্লানিবহনের হাত থেকে লীচন্ধার জন্যে ভারা কোনোরকমে পরীক্ষা- 
পাশের জন্তে ম্বরিয়া ভয়ে ওঠে। এখানে আনার একই কথার পুনরুক্তি  বি.এ- 
এম. এ ডিগ্রি চাকরির সংসারে প্রবেশের মহামূল্য টিকেট । যে-কোনো উপায়েই 
হোক, ওই প্রবেশপত্র লাভ করতে কবে । পরীক্গার তারিখ পিছিরে দেওয়া কোক, 
প্রশ্নপত্র পাঠ্যতালিকার বহির্ঘুত বিষয় নিয়ে তৈরি, কিংবা! প্রশ্থপয় কঠিন হয়েছে-- 
অতএব পরীক্ষার কল ছেড়ে দল বেধে আমরা বেরিয়ে আসবো, পরীক্ষাগুছ্ের 
জাসবাবপত্র ভেছেচুেরে তছনছ. করে ছেবো-উদ্লেজিত ছাত্ররা একপ বাকা ধখন 
উচ্চারণ করে, জাচরপে অশোভন অর্সংযম দেখায়, তখন বয়স্করা! ব্যথিত হন । কিন 
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অন্বাভাবিকতা কোথায় | শিক্ষার সর্বস্তরে স্তুপীরত আবর্জন1! জমিয়ে রেখে শিক্ষা- 
বিষয়ক বছ়ো বডে প্র্যান তৈরা করলে, সমাব £ন-উতসবে গুরুগন্ভীর ভাষণ দ্বিলে, উৎকৃষ্ট 
নাতি-পদ্তির আন্তরণ বিছালে, কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না। ওই ইন্কুল- 
গুলিকে জ'ইয়ে তুলতে হবে, শিক্ষাপদ্তির আমূল সংস্কারসাধন করতে হবে, ব্যবহারিক 
জীননের সঙ্গে 'অধীতি প্রিগ্তার যোগলুনতধ রচনা! করতে হবে, শিক্ষাব্যবঙ্গর সবপ্রকার 
গলদ সাধ'মতো! দুর করতে হবে । তাহলে ছাত্রসমাজের কোনো ক্ষোভের কারণ 
থাকনে না, বিক্ষোভ তারা দেখাবে ,নঙ্চি ছারধপের মধার্থা অবশ্যই রক্ষা করে 
চলবে। 1 
চাতসম্প্রদায়ের উত্যাগগামিতার, নিষমশৃদ্খলঠদ্রোহিভার 'অস্ঠিতর একটি কারণ হলো! 
আথন:'তক, কৰাটকে থুরিছেব, “লে--দারড্য। দরিদ্র হারা অর্থাভাবে বইপত্রকিনতে 
পারে না, টিক সময়ে ইঞুল-কলেজের বেতন দিত অসমর্থ। এ তাদের পড়াশুনার 
ব্যাপা ঘটায়। পচা শেখে না গেলে শিক্ষকের কাছে শান্ত পেতে হয়, বেতন বাকি 
পড়লে এিছালিথ়ে নাম কাটা যার । এর পতক্ম ফপ-ইকুল-পালানে1, শিক্ষায়তনে 
ছাত্র অন্পণ্গত। এসব ছাই আঙছ্গে আনতে এবিপথে পা দে, কুসংদর্গ তাদের 
চরকে কশুবত করে। তখন এরা সমাজ: রোধ: কাজে লিপ্ত হতে কুঠাবোধ করে 
ন:, সমাজে বিপম্য় কে আনে। ্ 
বাডলাদেশের সহম্র সঙ্গ পা ব্বার আজ্ঞ দারিদ্রের নড়ে পেষণে ওটগতপ্রাণ | 
আরিক অসক্চলতায় "কষ্ট পতামাতী, ইচ্ছা? থাকলেও, শভাদের সম্থানের ষথোচিত 
তঘাবধান করু্কত পারেন না, পুহকগার বস্জবনবাপনের উপযোগী পব্রবেশ বচন] 
করবার মনো মানসক অবস্থা তাদের নয়) অইপ্রহ্র হাদের অনুব্রক্ষের “চস্তায় কাটে, 
ছেলেমেছেদের দকে যখোচিত দষ্টি দেবার সময় তাছের কোথায়! এক্জরণে অসুস্থ 
'আবহাওচায় লালত সন্গানরা যখন লেখাপড়ার পাট খুটিয়ে বদ খেখলের কবলগ্রস্ত 
হয, 'অবাধ্য হযে ওমে, গুরুজনের শাসনের বাইরে চলে যায় তখন পরিবারে 
অণউ৪াৰকের ভূমকাটি অস্ভায় নারর দশকের | দারজ্য মানুষের চরিএবল ক্ষু্ণ করে, 
মন্যয়াহকে নঙ করে দেয়, এস্প্রবা গর ইন্ধন জাগায় । বতমান ছাত্রসম্্রদায় বৃহত্তর 
সমাজের চোধে তষ উংপাত+বশেষ, তার অঙতম প্রধান কারণ হলো সধগুণনাশা 
দারিতহ্যের প্রচণ্ড আদাত।* মানরবিকডা ও নীতিধ্ধ বুঝ দারিডের আজে নয়, 
বাশ্বহাথারদের আবার দর কী! আঙ্গিক সচ্ছলতা এনে দাও, পারেিবা'রুন্ক অশান্ত দূর 
হবে, হ্বষ্ক পরিবেশ গডে উঠবে, 'পতামাতা নিজ শিজ সন্তানেকু এদকে দৃ্টি দেবার 
অবকাশ পাবেন, ছেলেমেয়েরাও ঠিকমতো মানুষ হয়ে উঠবে। হৃনীতি, স্থরুচি। 
সংন্ব ভাব, চারতিক শুচিতা, বিগ্তাওরাগ, জ্বানাগুশীলনের প্রবৃত্তি, জনসেবার কলাণী 
ইচ্ছা, সমন্তকিছ (নিউর করে দাবিপ্রামুক্ত সনাজধ্যবস্থার ওপরে। ছুভিক্ষপীড়িত, নানান 
অশাস্তিতে আকা দেশের ছাত্ররা নাতিশৃঙ্খল। পদে পদে মেনে চলবে, এরূপ আশা 
করা যায় কীকঝরে! দারুণ টনরাশ্ট তাদের নীতির করুছে, অভাবে তাত স্বভাব 
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সামাজিক কারণটির দুষিত প্রভাব কম ক্ষতিকর নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশ- 
বিভাগ বাঙালির জাতীয় জীবনকে পন্থু করে দিয়েছে, সমাজজীবনকে কুশ্রীতায় ভবে. 
তুলেছে। সমাজবোধ বলতে এখন কিছুই নেই, শুভচেতনার অপঘাত-মৃত্যু 
হয়েছে, দেশবাসর চিদ্ধ থেকে কল্যাণাত্সিকা নুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে, 
সত্য-স্ন্বু-অক্ষলের চিন্তা অধুনা আদর্শবাদ'র অবাস্তব হুপ্পে পধবসিত হ্ঝেছে। 
সামাজিক দাবুতধবোধ, ভালোমন্দেরে বিচারবোধ কারুর রয়েছে বলে মনেন্থয় না। 
ছলনা, চাতুতর, প্রতারণা, মধ্যাচার, কার্টিলাবাজারে, ক্রেদাক লোভের বশে মাম্ষের 
' সুগ্তশিকার, আত্মন্ুখসবন্থতা, ন'চত চতুদ্িকের আবহাওয়াকে বিষাত্ত করে তুলেছে। 
গোটা জাতি যদি চরিত্র কৃয। সেখানে ছাত্রসম্্রদায় শুভচেতলাক পবুঙ্গ ভবে, দ্বায়িত্ব 
বোধের প বুচয় দেবে সতপ্রকুতিক হযে উঠবে, একপ আশা করা যায় কী ! বিধানসভায়, 
লোকসভায় বুডোরা জজ্কাকলু আচরণ করছে, তরুণদের মনে তা ক'রকম ছাপ 
ফেলছে! বযুস্কবান্রিরাই ততো তাদের টন্ৃজ্ঘল হতে শেখাচ্ছে! এই সামাজিক 
সমন্তাটি গুরুতর । 
সর্বশেষে, রাজন তক কার্ণটির কথা । সক্রয় রাজন" তিতে ছাজসমাজের যোগ 
দেওয়া উণ্চত কিন, এ বপিতক্কিত একটি বিষয় | দেশ যখন পরাধন ছিল, তখন 
নেতাদের উদশব আহবানে, সকল বয়স্রে মাক্ষয _ বিদ্বায়তনের ছাত্ররাও-- রাজন তিক 
আন্দোলছন ষোগ দিহেছে। নেতস্থানীয় লাক্তিদের উপদেশ ও কয়েকটি আদেশ 
পালন করা, এই হিল তখনকার ছাতুসম্ছদায়ের রাজনতি। ব্রাজনীতি একটি 
আপনি দেশ ও জাতির গুরুতর সংকটের দিনেই বিছ্যাথীর রাজন? তি] বিপেষু। 
৯ স্বদেশ-উন্দার সাময়িক গুরুতর কাম) এব" এর প্রয়োজনে লেখাপড়া কিছুকালের জন্গে বন্ধ 
রাখতেই ভঘ 1 এখন দ্রেশ স্বাধীন হযেছে, প্রকাণ্ড একটি মাপ কেটেছে । বিদ্কাডবন 
স্কেড়ে ছারা দলে দরে রাস্তায় এনে নাদুক -দেশনেতারা একপ আহবান ছাদের 
নিশ্চয়ই জানাবেন না| দেশগঠনমূলক কাজের জন্যে মা'ঝে-মধ্যে অবশ্য তাদের ডাক 
পডতে পারে। 
»৪ কিক আজকের দিনে দেখছি, বাজনীতিচ£1 ছাতজীবনের একটি অক হয়ে উঠছে, 
বলতে গেলে_বঠ€মান ছারজটবন বাজনীতিসর্বন্থ | শিক্গামন্দিরে অধুনা বসেছে 
রাজনীতির "আসর, বিগ্াপীঠ ছাওদলের বকুতামঞ্ষে বূপাস্তরত। এপ একটি 
" আবহাওয়া গ্মা্টেই স্বাপ্তাকর নয়-_-না দেশের পক্ষে, ন! ছাদের পক্ষে । কোনো 
একটা বিশেষ রাজনীতিক মতবাদ নিয়ে কিবা রাজনীতিক দলকে আশ্রয় করে 
সঙ্প্রতি ছাঈসমাজ নানা আন্দেলনে ফষোগ জিচ্ছে, কথায় কপায় বিদ্যালয় ছেডে পথে 
মিছিল বার করছে, বিবিধ বর্ণের ঝাণডা উডোচ্ছে, বিচির শ্সোগান আওড়াচ্ছে । 
এতে জাতির গতি, ছাহগোটটির তিভোধিক ক্গতি। বালক-কিশোর যুবকদের শিক্ষা 
শেষ না হতে অপরিঞত বুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ বিদ্যা নিয়ে মদ তার! রাজনীতির ক্ষেত্রে 
চোকে তাতে লান্ড কারুরই হয় ন,,সফলতার পরিবর্তে অনিষ্ঠের সন্ভাবনাই লমধিক। 


বর্তমান বাওলার স্বধর্মভ্র্ অশান্ত ছাত্রসমাজ ৭ 


বিচারপূর্বক তাকে গ্রহণ করতে হবে, তাকে আত্মগত করা চাই। রাজনীতিক 
মতবাদ-বিচারণার শক্তি জ্ঞানবিগ্যার দ্বারাই সম্ভব। অশিক্ষিত বুদ্ধি বিচারবোধশূন্ত, 
এ শ্রপু গড্ডলিকার মতে! চালিত হয়, ঠিক পথে কাউকে চালাবার ক্ষমতা তাৰ নেই। 
একারণে দেখতে পাই, আবেগপ্রবণ ছারা ুবিধাবাদী, স্বার্থান্গেবী, অদূরধর্শী 
রাজনীতির পেশাদার বাক্ডিদের কবলে গিয়ে পড়ছে । এজাতের দেশনেম্তার উচ্চা-রত 
আনর্শবাদের ফাকা নূলি ছারসন্প্রদায়কে বিভ্রাস্ত করছে, বিপথে চালাচ্ছে। ভাতুকল্যাণের 
জগ্গে ভাবন] চাদের নেই, দলের পুষ্টলাধুনকী তাদের অভিলমত। 

শোভাযাতায় সমবেত ছাবগোষ্ঠির তুমুল কোলাহল, প্রতিবাদমূলক হাঙ্গাম-হুডান 5 
ও অপ-বত আচন্রশের ফল কী হুচ্টেলমাজে দারুণ বিশৃঙ্বলার সি লামাজিকের 
শাস্তিভগ। ওআর, অগ্তদিকে, এই উস্ছুগ্ষলতঞদমনের জুনে অসহিষুত শঙ্কাতুর 
শাসক-সকারের পুসশপন্টন ছাহদের পন্বচারে নিক্ষেপ করছে বুলেটের মুখে । 
এক দকে মারনুধী ছাত্র, অভ,নকে, টিয়ার গ্যাস, বুলেট । রণক্ষেত্র ধেন। এরূপ 
দৃহ্তা ক এন্থ মান পকভার পরিচয়বাহী ! জ্ঞান-বৃক্চি-বিদ্যার আলোর রাজনীত্তিক 
আন্দোলনের ফলাফল বেচান্ু করতে ধা জক্ধভাবে দিগন্ত হয়ে রাজনীতির 
অগ্রিকুণ্ডে ঝাপ দিলে ছাতধমের 'অপমৃত্যু, অবথা শ ক্ষয়, 'অনর্থক বুন্তক্ষরণ ও মর্মান্তিক 
জব্নভানিই নিশ্চিত পরিণাম, স্থফল কিছুই মিলবে মা। ছাত্রদ্বের 'বৃঝে নেবাৰু 
সময় এসেছে -দলের £চয়ে দেশ বডো। আর, শাপকেরাও ইতিহাস কেন” ভুলে যান 
যে, রক্তকলক্কেত হা 5 থেকে শাসনদ গু খসে পড়তে বেশ সময় লাগে না! 

ছারলঞ্চে সামর। বল, ব্া্জনী তকে তারা একটা আপনর বলেই জাম্কু, সাময়িক 
গুরুতর কতবা বলেই বুঝুক । প্রাঙ্গন ৬চচাকে নিতা নযমের যতো আকডে থাকলে, 
বিদ্যার আথধে নিপ্চেপের সম্ফিত ও রক্ষিত না করপে, ভবিষ্বুৎ জীবনে তারা বিম্ড 
হয়ে পডবে_ সন্ুখে টৌৰতে পাবে মাশাহন, সালোহীন দিগ জোডাপ্ভয়ংকর শৃন্তত!। 
অত এব, মহাস.কট উদ্রপণেত্র প্রদ্হোজন দেখা 5" দিলে 'বগ্যার্থীর। অধ্যয়নকেই ছাব্র- 
জ'বনের পরমলণবত্ বুত বলে জানবে ) অনন্তমন) হয়ে ব্ছ্বা্ুগীলনই ততৎকাল'ন. শ্রেষ্ঠ 
সাধনা । €সই বহশ্রুত কথা, -ছাকাণা" অধাষুনং তপহ। গভীরভাবে ভেবে দেঞ্জে 
এর মতো বডো”সত্য আর “নেই ছাত্ররা বিছ্ধাযন্দিরের পবিরত] যেন ক্ষুণ্ন না করে। 

ওপরে যে-কথাণ্ড ল বজ্জা হলো, তা থেকে লৃঝতে পারা যাবে, আজকের দিনের 
ছাক্জবিক্ষোভের মূলে বিবিধ কারণ শিছিত রয়েছে । এসকল কারণ দৃস্ব করতে পারণ 


মা গেলে ছাহঃসমাজকে কিছুতেই শাস্ত করা যাবেনা, তাচ্ছেরু বিক্ষোভ থামবে লা, 
সধাজে শাস্তিও ফিরে আসবে না। 


শিক্ষিত যুনশর্জির ওপরেই দেশের উজ্জল্গ ভবিষুৎ নির্ভর করছে। জ্ঞান-বিদ্া- 
বুদ্ধির শাণিত প্ররণ আহরণ করে তাকশ্য-দীপ্ত বাঙালি ছাত্দল ছুর্ভাগালাছ্ছিত 
বঙ্গমাতার উদ্দেশে বলুক £ “মা, আমর] ভাষাকে ভারতত্লাছ্থেরে গৌরববিভাপিত 
ঈর্যস্বানে বসাবো, তখন বাঙালিকে হেয় প্রতিপন্ন করার ওদ্ধত্য কেউ আৰ 


৯ ৬ টির সি সি 


আমান প্রিয় একখানি বাউল! গ্রন্থ 


/ভ্িস্ভুতিস্ভুষণের 'পত্খেল পাচা জিব*। 


আমার হদয়ক্ষেত্রে প্রীতির উচ্চাসনে বপ্সন্গ্ছে আমি বিভৃত্িভূষণকে-_ সেই আঁশ্চধ 
গ্রন্থ 'পথের পাচালি'র ব্লুপ্রশংসিত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধশায় | 
বিভৃতিভষণ আমার অস্তরের সবাধিক প্রীতি আকধ্ণ করেছেন, একথা বলার অর্থ 
এই নয় যে, বাঙলার কতিমান তাপর কোনো সাঞ্চিত্যনিহাতাকে আমি, নিজ প্রাণের 
প্রীনতর অর্দা নিব্দেন কর্রন। করেছি । ভারা স্মরণীব, বরণীয় তারা । বস্ধিম- 
রক্জুনাথ-৮ভাতকুমার-শরুংচন্্, শৈলজানন্-প্রমেন্দ- বোধকুমীর-ভাবাশঙ্গর, যানিক- 
বৃদ্ধদেব মনোজ-নারাযুণ গঙ্গেপাধায়_ এসব নামকরা লেখকেক শ্রণষোগা কিছু কিছু 
বই আমার ইক্কুলজটকনের শ্বত্াতত্জবসরের ফাকে ফাকে আমে পড়েছে 1 পড়ে প্রচর 
আনন্দ পেয়েছ, খুশিতে মন ভরে উঠেছে । ফিস আমার মনে ফেবইখান সব- 
চাইতে বেশি দ্বাঘ কেটেছে, যে বইখান অগাধ আনন্দে আমাকে আবষ্ট করেছে, 
এক স্প্রগদর জগতের মুখোমুপি দাদ করিয়ে 'দযেছে আমাকে, এবং আমার চিন্তে 
বিপুল বিস্ময়ের চমক লাগতেছে, ভা হলোনীপথের পাচা? ।  রচনারীতির 
অভিনবন্তাস্প, রবেশাত রসের অঙৃবতা, আতসাধারণ নিতকার অনভুষ্ধৃতির অকপট 
বর্ণন, গ্রস্থে বদিত শিশু নাকের রৃহল্ুগন্ীর জবনগ'লার চিরার়ণ, রচ সাভার (নসগ- 
প্রীতিবিহ্বলত্তা আর অদ্ভুত শরিশপ্রততি উপক্কাসখানিকে অতিশয় বিশিষ্ কৰে তুলেটছ 
পথের পাগলি পছে যেছদ্বন শেষ করলাম, যনে ভলো ধাঙলা সাহছতো এ দই 
অনন্টসাধারণ- ঠিক এজাতের ভিনস ইতংপূরবে কুহাপ চোখে পদে নি। কোলাহপ- 
মুখর, সংঘাতঙ্ুক্ক শহরের পক্ষ কঢ প রবেশের মধ অবঙ্গান করে যে পল্লীশৈশবকে 
ছাজের়েছলাম, নিশ্চিন্দিপুরের গামা পরিবেশ থেকে তুলে আনা পথের পাভালি-র 
দ্বপ্রময় সংসারে প্রবেশ করে তাঁকে ফেন ক্ষপকালের জন্যে ফিরে পেলায । মনের একটি 
তার সহসা বেজে উঠলো, স্বতিলোক আলোন্চত হলো |, কে যেন স্মরণ করেষে গিল 
শিশ্তব অপাপর্চ্ধ জীবনক্ষে « থেকে তুমি দুরে সর্বে এসেছে, সহজ সৌন্দধ ও ক্সানন্দের 
স্বনভূমি এরেকে নির্বাসিত হয়েছো, শ্রভ্রবাস মৃক্ধ আত্মাকে সহশ্র বন্ধনে 
দরয়েছে _ জডাচ্ছে। 1৮ আঙ্ঃঃকণে আর্মি অতীতে-অপস্থত শৈশবের ডাক গুনতে 
লাম--পেছনে-ফেপে-মাসা দিনগুলোর করুপ কোমল আহবান । ভিতরে স্ষিতরে 
| য়ে উঠলাম শ্বতির কাবা পথের পাচালি-র পাতা উল্টিয়ে । 
এ আখ্যায়িকা “অধু'-র অভিজ্ঞতার কাব্যস্বরভিত বূপায়ণ, তার জীবনেরই ঈলিল। 
চবু অস্ুতব করলাম, অপুর জীবনের সঙ্গে আমার জীবনও বুঝি একজে গীর্ঘী হয়ে 
গছে, গত জীবনের “সেই যে আমার নাঁনা রঙের দিনগুলি'কে ভুলে গিয়েছিলাম, পথের 


আমার প্রিয় একখানি বাঙলা! প্রস্থ 


পাঁচাপি মনে পড়িয়ে দিল তাদের, আর, সঙ্গে নিয়ে এলো অন্বাচ্য স্বন্তি, শাস্তি, 
তৃপ্তি। মুহর্তে আনন্দতীর্ঘষাত্রী প্রীরবীঞ্জের কথিত 'সব-পেয়েছের দেশটির অধিবাসী 
হয়ে উঠলাম বুঝি, কিংবা রূপকথার মায়াজড়ানে! বপলোকের বাসিন্দা হলাম | 

পথের পাচালি-র লেখক আমাদের নতুন এক রূপকথার কাহুনী শ্ুবিয়েছেন। 
রূপকথা কিন্ত বাস্তবেবুমাণষ, বাস্তবের পথঘাট-নদী-প্রান্তর, আকাশ-জরপ্য-মুন্িকার 
উপাদানে গঠিত। নিশ্চিন্দিপুর-গ্রামের চিরশ্তাম বনভমি বনভূমির ছারায় লতাপাতার 
নিবিডতা, ভিজেমাটির গন্ধ, শাখা রপুরুধ্টে লালরুলের বংশ, মুল ফাক মাঠ, - 
পল্লার পাশবন, ঠযাডাড়ে বাঁরু রায়ের বটতপা, ধলটচিতের খেয়াঘাট, কলনদাঘে-ছাওয 
পুরানে। দীঘি, 'আশশহ্যাওড] আর কালকান্তন্দির ঝোপ, ঝোঁপেঢাকা সক্ষ গ্রাম্য পথে 
মেটে খরগোপুসর আনাগোনা, নাক পাখির সক্ধানরত প্ু্বালকের উৎকন্তিত 
কৌতভল-_বি“চত্র মানব, ত্র জ'ব, বিচিত্র উদ্চদে পররপূর্ণ আঞ্চলিক এক ভূখণ্ড 
লিখে যে-পাহঙাজগং চনঙগাণ করেছেন : ভুতভ়ফণ, তা কলপলোক হলেও, বাস্তবের 


সঙ্গে সম্পর্কািত ২ আবার, বাস্তব হয়েও, ব্পকথার মতোই, এক মাক্ষাচ্ছন্ন শ্বপ্রের 


ভবন যেন। ৩ 


শু 


পথের পাগল নর হচয়েপা প্রটের মধ্যে হযেছে বাঙলার নিস্তরু্গ পল্লীর একটি 
ভড অথচ ভঃস্ত পরবারের মানষের কাঠিনা শেফাংশ ছাডা ঘটনার আবত . চোখে 
পত্ডে না, প্টপভর কোনো উত্যানপতনের মধ্যে কেউ “নাস্পিই হয়নি । উল্লেখষোগ্য 
হধিপাক হলো দারুডোরু, এই সকরুণ নিয়তির মতো] উপন্যাসের চবিতগুজর জবর 
আদা নিশ্ুশ্থিত করেছে | পন্প'বু চঞ্চলতাত-ন জ'বনযাপনের মধোও প্রতিটি চরিজের 
পথেচঙ্গার ইতিবুন আর গতিশঈলতাই এই উপন্াসের মুখ্য বর্ণন*য়। ১ 
'পথের পাচা:লঃ অঁথে পথের সংগীত-_পল্ল'জবনসংগীতই পাগল? যেহেতু 'পখ, 
সেভেতু এখানে অবা:রত দর্ঘতা; এবং যেহেতু 'পাচাল? -সহেতু লিপ্ধ মন্থরতা1-__ছটি 
বস্বুই উপল্াপধানলিতে গায়ে-গায়ে লাগা । এই পখের সংগীভ যেমন অনবাধভাবে 
প্‌ রিব্তনশীল্ভার কে মহল কেত করে, তেষনি, জবনব্াাপী সকঞ্ণতারও সঞ্চার 
করে। নায়ক অপুর চ-রটেই এ বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে, ষদিও অন্ককোনো। 
চনরওই এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। একজন পডডছে, একজন গলছে ; ফে পড়ে বইলে। 
তার প্রতি সকরুণ দৃিপাত করলেও খামবার অবকাশ নেই, ভোমাি জীবনের ষা 
প্রাপা তা কুড়িয়ে নিতেই হছবে_-এই গ'তির সরে কয়েকটি জীবন্প্ক কবি-গুপস্থাসিক 
আবদ্ধ করেছেন, এবং প্র্থ মক পটন্ভুমিছসেবে নিয়েছেন অহৃঞ্চল পলীজীবন | 
পেখকের উপকবণ, বপতে গেলে, তচ্ছ সামাল । পলী'র শান ও প্রথার অনুসরণ এবং 
গতানুগতিক জাবনযাজার মধ্োও লিজ স্বতস্থ পথে প্রতোকের যাত্রার দিকটি উপগ্কা- 
নিধাতা শুধু অনুমানের বিষয় করেই রাখেননি, স্পষ্ট বলে দিয়েছেন । হরিহর কেবল 
পথের ক্সক্ধান করেছে, সবশেষে অনস্তপথের *যাআী হয়েছে; সবজয়া। অনিরদেত পথে 
পা খাডিয়েছে, পথেই ভেলেছে; বল্লালী প্রথার মৃর্ভ অভিশ!প, ছুভাগ্য ও বিড়ব্বনান্ক 


১৯ বিচিত্রা 


অশ্রপরিপুত জরা গ্রন্তমৃতি ইন্দিরঠাকরুণকে পথই শেষ আশ্রয় দিয়েছে । আর, 
শ্রীমান্‌ অপুকে £ 

“পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন_ূর্থ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি 
তোমাদের গ্রামের বাশের বনে ***** | দেশ ছেডে দেশান্তরের দিকে, হৃধোদয় ছেড়ে 
সূর্যাস্তের দিক, জানার গণ্ডি এশিয়ে অপরিচুয়ের উদ্দেশে '*" দিনরাত্রি পার হয়ে, 
জন্মমরণ পার হয়ে, বারবার রহ পার হয়ে চলে, চলে) চলে-__-এগিয়ে চলে? 
ইত্যাদি। 

নানান ঘটনা ও ছূর্ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিচালিত-জীবন অপু পথের নিরমে 
চলেছে। তার গন্তব্য বিধিনিদিষ্, হ্ৃতরাং কোনোকিছুর দিকে স্থায়ীভাবে দৃক্পাত 
করবার অবকাশ তার নেই, উপায় নেই । স্ব স্ব গন্তব্য পথে ষেষন সকজেই চলে গেছে, 
তার নিজ গম্ভব্পথে, তেমনি, তাকেও চলতে হলো। এ-ই পথের পীচালি-র 
পরনির্দেশ। 

উপক্ঠাসে অপুর চরিত্রান্কন লেখকের তীক্ষ অন্ুভূতিষ্ঈলতার উজ্জলম্ত নিদর্শন | একটি 
বিস্বীন অধ্যায়ে পঞজীর এই বাঁপক ও কিশোরের মনের বিকাশটি সমগ্রভাবে এবং 
পুন্ধানপুহ্ঘক্ধপে নির্াণ কর] হয়েছে। বাঙ্লাসাহিত্যে ঠিক এর পৃধনিদর্শন নেই, 
প্ররেও:এই লমপ্রতাবু নর্শন লক্ষিত হয় না। অপুর শিশুমানসের স্বপ্রস্থতির, বস্তুকে 
অবলঙ্বন মাত্র কুরে বস্ুর অতীত মায়ালোকে বিহরণের, কী স্বন্দব আলেখা এঁকেছেন 
গন্থকার | এ ছাড়া, বালক অপুর নিসগপ্রীণ্ত, সরল বিশ্বাস, মায়ের জন্তে মন-কেমন 
করা, দিদির প্রতি প্রগা মমহবোধ-এসকলের সঙ্গে বয়োবুদ্ছির সমসত্রে তার চিন্তে 
যান-অভিমানের আবিভাব, বালিকা খেলার-সাথীদের প্রতি একপ্রকার আকর্ণণ 
রামায়ণ-মহাভারুতের রা প্রতি অন্তরাগ, অভভুত গল্প ও রোমাঞ্চকর কাুনী 
শোনার আগ্রহ, বার চক্রিত্রের সঙ্গে সহানভূতি, বাথ জদনচরিতের প্রতি করুণান্রেগ্ধ 
মমতা-্এ সমুদয় যপাধথভাবে ও নৈপুণ্যস্কারে চিত্রিত হয়েছে । এ চরিত্রের অস্কনে 
লেখকের বাস্কবাশ্র তর্কের অতঁত। বিভিন্ন ঘটনা ও মানবচব্রিত্রের সংস্পর্শে আগত 
শিশু ও কিশোরের অন্তরের দ্বাতপ্রতিগ্ুল লেখকের কুশলী ,আলেখ্যনিধাণের 
নিশ্চিত স্বাক্ষর বহন করে। পাঠশালায় ও গুহে শিক্ষার চিত্রটি অপুর জীবনের বিশ 
একটি অধ্যায়। লেপক অপুর সহ্ভজ সাহিত্যান্তরাগ" ও পাঠে আগ্রছের দিকটি 
'বিশ্কৃতভাবে দেখিয়েছেন । এখানেই আপু সাধারণ কিশোরসম্প্রদায় থেকে বিশি্, 
অথচ একাস্তভাবে, খান্তব1 পিতার মৃতার পর অপুর জীবনের বে অধ্যায়টুকু, তা 
একদিকে করুণ হলেও, তার পান্িিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতে! 
সুস্থতা ও সবলতার পরিচায়ক । অতান্ত নিস্থ ও অবাঞ্ছিত পরিবেশের মধ্যে অপুর চিত্ত 
স্বাভাবিকভাবেই পরিচিত পক্গীপর্িবেশ এবং নিপর্গের অকাতর ল্রেছের মধ্যে ছটে 
যেতে চেয়েছে । নিশ্চিন্দিপুর সর্বজয়াকে দারিগ্রোর দ্বারা পীড়িত করেছে, কিন্তু অপুকে 
সে যা ্বিয়েছে, তা/তো। তার জীবনের, শ্রেষ্ঠ সম্বল। 

'পথের' পাচালি'র কাব্য-পরিবেশ ও গ্রন্থধানিতে বিভৃতিকূষপের কবি-মনের বিশ্বস্ত 


আমার প্রিয় একখানি বাঙলা গ্রস্থ ১১ 


প্রতিফলন লক্ষ্য করবার মতো । কিন্তু বিভূতিভূষণ ষদি বাস্তব-জীবনরদ-পরিবেশনে 
কার্পণ্য করে থাকেন তাহলে তার হষ্টি ব্যর্থ হয়েছে, বলতে হবে । হার স্ট সকল চরিত্রই 
এই বাস্তবতার পথ অন্তসরণ করেছে । পরিবেশের মধ্যে শুধু প্জংর নিস্গপ্ররূতিই নয়, 
পল্লীবাশীর দারিড্য, কুসংস্কার, স*কীর্ন তা, ঈর্ষা, লোভ, নারনিধাতন সকলই বুয়েছে। 
ঘটনার বৈচিত্র্য না থাকুক, গুরুতর জীবনসমশ্থার মুখে কোনো চর্সিতের আবর্তন- 
বিবর্তনের চিহ্ন না থাকুক, এতে চিত্র আছে, শান্ত পরীর বাস্তব চিত্রই আছে । মর, 
ভেবে দেখলে, ঘটনা বরলঙার যধ্যেও*তাদের জীবনঘ্ন্ৰের ষেটুন্ পরিচয় মেলে, 
ও-ই যথেষ্ট । এরই মধ্যে একটি ক্রমবধিধু শিশমনের প্রসার্ণশীলতার চিত্রটি অত্যন্ 
নিপুণভাবে সংযোজিত হযেছে । 


এই গ্রন্থের তথা ব'ঙ্লাসাহিত্যেরই একটি অর্সাধারণ পল্ল*বাক্কার চিত্র দ্বার 
গ্রামের ঘরপালানো পাণচানেচানো ফেয়ের মতো ভুগা যদিও) তার বিশেষত্ব এই যে, 
পাডার ছেলেমেরেদের ফদ্দে তার সম্পর্শ যতটুকু, তার চেয়ে বেশি বনবান্টাীভ- 
পাছপালার সঙ্গে। সে যেন নিসগষংসারেরই একজন, কভকট] বন্ঠবালিকার স্বভাবসম্পন্ব। 
কোথায় কোন ধুনট কখন “ফাটে ; নোনা আতা, এগাওঢা ফল, কোথায় কোন্‌ শাখায় 
পেকে থাকে; নাট্ীবীচি, ও'কলসী, মেটে-আন্ুর, সন্ধীন কীভাবে পাওয়া যায়, ত 
দুর্গার নখদর্পণে। অপুর সঙ্গে নিসগের পরিচয় দ্বরগীর মধাস্ততআাজিই তাফেছিল- এবং 
অপুর মানসগণনে দর্গার দানও সামান্য নয় । 

তথাপ্প অপ্ু-দ্রগার মধ্যে একটা বিষয়ে পার্থক্য মৌলিক । ঢুগার সঙ্গে নিষ্গের 
সম্বন্ধ প্রয়ো্জনের-__বনজাত ফলমূল 'তার স্বাদ-ক্ষুধা নিবৃত্ত করতো, তার খেশার' সহাগ্রক 
কতো? অরণচার্ধণী অরণা থকে তার পগ্রোভবুকির যথাকথণ্ধৎ পররিতপ্ধ সাধন করতে 
পারতে! । অপুর সঙ্গে শিসগের সন্ষন্ধ ভিন্র প্রকৃতির । তার স্বপ্রচারা মন অজ্ঞান! 
রহস্তের দিকে ধাণবত হওয়ার জন্গে উংস্তক ছিস। তাই, কোন হায়ামন্থে লতাশর্ষে 
অভিনব ফুস সুটে থাকে, কী' রূহম্থালে মাটি থেকে কন্দ জেগে ওঠে, তা জানবার-_ 
বুঝবার--প্রবঃ আগহুই অপুকে বিচিত্র জতাগুলুসমাচ্ছান্দত অরণা, নিন পুষ্ষবিণী, 
কৃঠির মাস উর “কে ছুঁটিয়ে নিয়ে গেছে । এই "ন-পুকৃুর, নদ-পথ-ঘাটই অপু 
বিশ্ব এবং এই বিশ্বের সঙ্গে নিত্যনবপণ্রিচষের কৌতহসই অপুর সবন্থ। দুর্গার ঠিক 
তানয়। কৌতুহল অপেন্সণ খেলার, প্রয়োজন এব, বিচিত্র বস্ব-স্বাদের আগ্রহ তাকে 
অরণ্যচারিণী করেছিল। লোভ এব' সঞ্চচবৃত্ি ছুগার যেন জন্মসিহ্ধখ বিভৃখি তভ়ৃষণণ 
আশ্চর্ষ কৌশলে এই বাশ্ধব মনন্তবের বিষ্টি ভগার চরিত্রে প্রমীণ্ করে দেখিয়েছেন । 
অপুর গলার দুগাও একটি স্থভাববিকশিত বালিকার বাস্তবচিত্র। কিশোরী দুর্গার 
আকন্মিক ম্বতু; আমাদের চিত্তে গভীর রেখাপাত করে, কিন্ত এক্ষেত্রেও যেন লেখকের 
কিছু করবার ছিল না-_ স্বভাবে এইকসপই ঘটে থাকে । এর পর থেকে উপন্যাসের 
নতুন অধ্যায় শুরু হবে। অপুকেও আর অরণ্যে ও ঘটনাহীন পুরাতন পরিবেশে আবদ্ধ, 
করে রাখলে চলবে না। নীল আকাশের হাতুছানি যাকে ডাক দিয়েছে, তাকে ছক 
সংসারের মধ্যে বেধে রাখ। কফেন। 


১২ বিচিত্র 


বর্তমান আখ্যাগ্লিকায় অবাস্তর চরিত্র ও কাহিনী অনেক আছে এবং সকলে মিলে 
ীবনরসনম্দ্ধ, বহুচরিত্রসংবলিত পটখানিকে সম্পূর্ণ ও উজ্জল করে তুলেছে। 
কোন্দলপ্রিয়্। সেজঠাকরুণ, মূর্খ গোকৃল ও তার প্রহারস হষণ বধূ, রাজু বার, দীন পালিত, 
গুরুমহাশয়, সত, রাণী, দ্রাসীঠাকরুণ, সাতে'র মা যেমন আছে, তেমনি, আছে 
গ্ানন্দপুরের গুস্কী, শিষকাকাড়ীর প্রতিবেশিনী বালিকা অমলা, শবং সবশেষে জমিদার- 
গ্বহের কন্টা ললা। পল্লীর বিচিত্র মানুষ ও তাদের কাহিনী গ্রন্থে-বলিত মূল কাহিনীর 
সঙ্গে অনারাসে যুক্ত হয়ে পডেছে। ॥ 

উপগ্গাসে স্মরণীয় দুটি ঘটনা রয়েছে -__ছর্গার মৃত্যু ও অপুর গ্রামতাগ। প্রথথটি 
দ্বিতীয়টিকে ত্বরান্বিত করেছে । দ্গীর মুতুর মধা £দয়ে লেখক সংকেতে জানালেন যে, 
অতংপত্র শঘান অপুর বায়েরু পল্লভীবনে চেদ পছলো, তান মনের নিসর্গঃশ্রিত বিকাশ 
সম্পৃণ হয়েছে : এবার £িশ্লতর পরি-স্থতি ও জীবনসংগ্রামের পালা । এরপর সংক্ষিপ্ত 
অধারটুকৃতে পরিকন ত্রুত। তর্রিহরের মা, সবজয়ার ও অপুর কাশী থেকে অন্তর 
সমন, এবং কল্পনার অত'ত নতুন জবনে প্রবেশ-এ সকল দেখতে গ্লেখতে অল্পকালের 
মধ্যে ঘটে গেলো । সব মিশিয়ে একটি পরিপৃণ জংবনরহস্য আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত 
করে ধরেছেন উপস্লাসরচায়তা । নকৃশাধমী পথের পাচালি-র আশ্চয চিতযোজনর'তি 

, আমাকে সতিশয়মুর করেছে। 

: মুগ্ধ ককেছে বিড তভৃষশের বর্নশন্কি এবং মনোরম অথচ যথামণ বা5নওঙ্গি। তিনি 
অপ্রাস্ক বর্ণনা বখসস্ভর বর্জন করে চরিত্রের অন্টবাপ্কির সঙ্গে সঙদ্ধমু্ধ বিষয়ের 
সংক্ষিপ্ত সর্তনত তই গতণ করেছেন; কোথাও কোনো চত্পিরের মুখে 'দর্ঘ উর 
সশ্রিবেশ করেনন অথচ আমাপেল পল*বাও শার ভাষণর'তিটুক সম্পূণ বজার রেখেছেন। 
বিভু উভ্ভৃষণ বছন্দ্টাপাধ্যাগেন স্টাইল--পহজ ভাষা এব" শিল্পর*নি__দেধবার মতো একটি 
প্রিনিস। এক্প স্টাইল বাহজাসাভিতো অভকেনো লেখকেরগনই, নধ্িধায় বলতে 
পার। সহজ ভরে সহজ ভাষায় গভব্ু কথা শোনানো কত কঠিন কাজ এ কাউকে 
বুঝার বলা নিষ্পয়োজন , পথের পাচাল-র ররসান্বাদন করে আন্ম ঠপ্ত এ হলো 
কাফার স্যে কথা। 

লেখক িভতিভূষণের উদ্দেশে অস্থরের অশ্মে পাতি ও শ্রদ্ধানম প্রণাম 
শবেছন করু। - 


প্বনতন্ত্র.ও সমাজতন্ত্র ঃ 
সমঞ্টি্ কল্যাণার্ধে কোন্টি বরণীয় " 


গু 
শ। এক ॥ 


সা'প্রতিক ছুনিয়ার সর্বস্তরের মানবমানবীর ভাগ্য নিঘস্ত্রণ করছে দুটি মতবাদ 
ধনতঙ্জবাদ ও সমাজতন্থবাদ। ইতিহাসের ধারার,মানবসমাজের ক্রমবিকাশে, এদের 
উদ্তব। এপ্চুটি মতবাদ পরস্পর ভিন্নমুখী। উভক্জের মধ্যে প্রকাণ্ড বিরোধ লক্ষ্য কর 
ষায়। এই বিরোধ ব্যষ্টি আর সমষ্টির, প্র্থাৎ, ব্যক্তি আর সমাজের । ধনতন্ত্র ব্যক্কি- 
অরধধিকার-নতিকে কুগ্ঠাহীন শ্ব'রুতি জানিরেছে ; আর. সমাজতন্ত্র ব্যক্তিকে একেবারে 
মুছে ফেলে-_ব্যক্তিমালষের স্বাধিকারতন্বের সম্পুর্ণ উচ্ছেদ ঘটিয়ে_ সমাজের হাতে 
সবহ্বহ তুলে নদয়েছে। দুটি তব্রবাদই «কাস্তী [ 9৮৮1:)৪ 1, ব্যক্তির বাসনাকামন ও 
সমাজের আশাআকাক্ষার মধ নিদ্বন্ব স্মহয়ের সেক্ত লিশ্লাণ করতে পাবে পি ॥ সে 
যা ভোক, বঙমান পথবীতে সমাজব্যবস্থার ষে-দারুণ সংকট দেখা দিয়েছে, তা থেকে 
পরিত্রাণলাভের উপাদ্রহসেবে অনেকেই সমাজতস্্রকে বরণীয় মনে কপ্পেছেন । আমর! 
এখানে এ দুই মতবাদের মগ্রকদা বুঝে নিতে চেষ্টা করবো | 

ধনতম্্ ও সমাজতন্থ কথা-দুটি একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ 'সমাঁজব্যবস্থীর 
পন্িচায়ক। একারণে ধনতস্ত্ব ও সমাজতম্্রকে নিভুলিভাকে চিনে নিতে হলে এতিহাসিক 
পটত্মতে এদের দেএর্তে হবে। এই উভয় তঙ্ছের বা স্মাজন২চিচর কোনোটিকেই 
যানষ জোর করে সমাজের ওপর আরোপ করেনি । স্যাজবিবত্তনের এক অবস্থাকে 
বল! হয় ধনতত্ত্ এবং সেরূপ অপর একটি অবস্থার নাম সমাজতন্ত্ব। 

মন্ত্রযাসমাজে পরিবর্তন আসে সমাজ্ছেরই আভ্ান্তরিক শ্তনিচয়ের ক্রিয়া- 
রা করয়াক্চ। ,সমাজ এক ক্বস্তা থেকে ভিন্নতর অবস্থায় পদক্ষেপ করে আপনারই 

£বিকাশের প্রব্নায় | সমাজের এই বিচিত্র অবস্থাগুলই মানবেতিহাসে ভিন্ 
রে নাম পেয়েছে । কাজেই, ধন্্রতম্থের প্রকৃত ব্যাখা-বিচার ও স্বরূপলক্ষণ- -নির্ধারণু 
সম্ভব উক্ক ধনততম্ত্রী সমাজব্যবস্ার উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি বিঙ্গেষু করে ; সেই রকম, 
সমাজতম্বের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়কখন সম্ভব সমা্জতন্ত্রী সমাজের বিবর্তীন সযত্তে বিচার করে। 

প্রথমে আমরা ধনতস্ত্রী সমাজব্যবস্থার আলোচনা করবো । এই আলোচনায় 
সমাজের রাষ্রনীতিক ও সাংস্কৃতিক যে-চিত্র প্রতিফকিত হবে তাকেই ধনতন্ত্র নামে 
চিহ্নিত কর হয়েছে । কিন্তু সংকীর্ণভাবে বিচার করলে ধনতন্্র বলতে শুধু বিশেষ 
একটি আর্থনীতিক ব্যবস্থাকেই বোঝায় । 

আঠারে। শতকের মাঝামাবি সময়ে ধনতগুস্িক সমাজব্যবস্থা যুরোপে গড়ে ওঠে। 
এব পুবে যে-সমাজব্যবস্থা সেখানে প্রচলিত ছিল তা সামস্ততস্্র বা জমিদারতঙ্ নাথে 


১৪ বিচিত্রা 


পরিচিত। শেষোক্ত ব্যবস্থাটিতে লক্ষ্য করবার মতো বস্ত ছিল-_-জমির উপর শ্রেণী- 
বিশেষের একচেটিয়া অধিকার, ব্রাজনীতিক ও ধমীয় অনুশীসনের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় 
মানুষের একচ্ছত্র আধিপতা। যে-কষিজীবী ও শ্রমজীবিদের নিয়ে আসল 
সমাজ, সেই ,বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী সামস্ততগ্রের দিনে এককুপ দাস-জীবন যাপন 
করতো। দ্রেশের উৎপাদন, বণ্টন ও বাণিজ্য সামস্তশক্তির লৌহুশাসনের ফলে সুষ্ঠ 
নিয়ন্ত্রণের ও যথো-চত বিকাশের পথ খুজেপারনি। শামস্ততস্ত্র ক্ষাজরশক্তির প্রতৃত্ের 
কথা যনে পড়িয়ে দে, যেখানে বৈশ্বা ও শৃদ্ররা - কযিজ'বা ও শ্রমজবীবা_ দাসত্ের 
রচ্জুতে বাধা, স্বস্ছন্দ জীবনযাপনের অ ধকার থেকে ব্চত। 

"এই ৌহপাশের ভিতর থেকেই ধীরে ধীরে একটি নতুন শ্রেণী জম নিলো-- 
ধনকপ্রৌ। প্রভৃত ধন কর অধিকার এরা । তখন কাযামের বাকুদ, মৃদ্রাযস 
প্রত ত আবৃত হয়েছ, আবিক্ধত হয়েছে বাঁপশক্তি; বাম্পশক্তি যঙ্থচালনার সহায়ক 
হঞ়েছে-_ শ্রম শিল্পে ঘটে গেলো টপ্রাধক পরিবর্তন । এই নবজাত ধনিকগোষীর 
এঁক্যবন্ধ সংগ্রযমের আঘাতে কয়েকটি দেশে সামস্ত প্রথার দুর্ভেষ্ট দুগ ধূলিসাৎ হলো। 
ফলে দেশের.বাণিজ্য ও উতপাদনে অবাধ'অধিকার দেখা দল, ভূমির ওপর পৃধের সেই 
একচেটিছা অধিকার “লুপ হলে; বাতিক ক্ষেত্রে দেখা দিল রাজনীতিক ক্ষমতার 
'গণতা স্বর্ণ প্রয়োর্গ । নামস্তুতঙ্কের আথশ তিক বনহ্তর বাধা দুর হওয়াতে পুর্জির 
উদত্ত ক্রুত বেছে চললে: । পুঁজির মাংপক যার ঠারা আধিক ক্ষেএটি দখল করে 
নেওয়াতে দেশের বাজন+ভক ক্ষমতাও তাদের আয়ন্তে এলো। কালক্রমে এই ষে 
একটা নত সমাঞ্জব্যব্ন্থা আম্মপ্রকাশ করলে! এরই নাম--ধনতঙ্থ বা পুজতঙ্ত্ | 

ধনতগ্্রের শুধু আর্থনিক দিকটা বা করেও এর একটা সংজ্ঞা নিধারণ করা 
সম্ভব) ধনতস্্র কুলো সেই সমাজব্যনস্থা যেখানে উত্পাদনের, বিবিধ উপকরণ বা 
পু'ভির ওপর ররেছে ব্যক্রিগভ অধিকার । এখানে উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করে মালিকের 
ব্যক্তিগত লাভের হিসেব | পৃবেকার সামস্থপ্রথার আধিক অন্শালন দুরীককত হওয়ার 
পর পু'জির জদ্নবান্রা সক হরেছিল, প'জির মাংলক জরমবু মাগেককে সববিষয়ে পরাস্ত 
বর্কে এগিয়ে যাচ্ছিল। এতে পুঁজির কলেবর ভ্রমশ হৃণ্ধি পেতে থাকপো | দেশে 
“ছোট ছোট গুহশিলের স্থানে বড়ো বড়ো কলকারখান। স্বাপত হলো, কুটীরশিল্পীরা 
কধীরে ধীরে পথে এসে দাড়ালো, এধন তাদের বিকার একটি মাত্র পখ খোলা4- 
কলফারখানায় ঘঙগুরবুতি। শ্র্ধকদের মগমৃতচেতনা বলে কিছুই আর রইলো না, 
তখন তার! নেমে এছ পর ভরে । ধনতন্ত্রের শোষণ নিছুর এবং প্রাণধাতী | 
ধনতঙ্থী সমাজব্যবন্থার মূল আর্থন'তিক সুত্রগুলি নিয়কূপ £ 

প্রথমত, পুঁজির ওপর ব্যকিগত মালিকানা থাকবে । এই অধিকারবলে যে-কোনো- 
ভাবে পুজি নিয়োগ করতে পার) যাবে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত মুনাফাই হলো পু'জি- 
নিষ়োগের নিয়ামক | *এছেন সমাজে পণ্যোৎপাদন নিয়হ্িত হয় মুনাফার ছিসেবে, 
চাহিগার হিপেবে নয়। তৃতীয়ত, শ্রমলীবীঘেরকে শোষণের ওপরই মুনাফায় ছার 

ওর করে।' কাজেই, আধিক ক্ষেত্রে সমাজ ছ্িধাধিভক হয়ে গেল, ছুটি শ্রেমী দেখা 


ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র : সমষ্টির কল্যাণার্থে কোন্টি বরণীয় ১৫ 


দিল--মালিক ও শ্রমিক। উৎপাদনের যন্ত্রপাতিতে মালিকের নিরঙ্কুশ অধিকার 
থাকান্প মালিক শ্রমিককে উৎপাদনঘন্ত্রের সঙ্গে যোগ করে দেয় তার কারধানায়। তাই, 
দেখোছ, সংখ্যাতীত মজুর অবিরাম শোষণের নিগ্রহ ভোগ করেছে; পক্ষান্তরে, 
ধনবানদ্ের লভ্যাংশ দন দন স্বীতকায় হয়ে উঠেছে। সজ্ঘবদ্ধ ধনিকশ্রেণী ভয়ানক 
শর্তির অধিকারী । 

সামস্ততম্বের পাশমুক্ত হয়ে ধনতগ্থের বিজ্লয়রথ কয়েক দশক পর্ধস্ত নিবাধ গতিতে 
অগ্রসর হলো । এর সমাজকল্যাণপ্রস্থ* দান এসময়েই দেখা যায়; বিবিধ শিল্পচর্চায়, 
বিজ্ঞানে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে- বেশ কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা গ্নেলো। আঘথিক ক্ষেত্রে 
দেখি, গেশের সম্পদ পুজিডঙ্ষ্রের প্রচেষ্টায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । কলকান্গখান1) রেল 
স্টীমার, বিদ্যুৎশক্তি, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন, খনিজদ্রধ্য-আহৃরণ নান! বিশ্স্বকর যন্ত্রের 
উদ্ভাবন ধনতন্ত্রের প্রচেষ্টারই স্ৃফল। পৃঞ্ন সামস্তপ্রথাশাসিত সমাজের সঙ্গে তুলনা 
করলে এই বিশেষ সমরকার ধনতন্ত্রশাপসিত সমাজকে প্রগতিশীল বল। ষেতে পাবে । 
পতপা, দেখা যাচ্ছে, দেশে একদা] ধনতম্ত্ের মঙ্গল।বধার়ক একটা এঁতহাসিক 
ভূমিকা "ছল। 

কন্ত পুঁজিতস্ত্রের আরঁথক ব্যবস্থাটি আস্তে আঞ্্নে বিপদের সম্মুখীন হলো | ষে- 
'আধিক ব্যবস্থার হুল্ত্ত মুনাফা, সেই ব্যবস্থা মুনাফার হারের" হাসবৃষ্ষির জয়ে 
অকন্মাং বানচাল হয়ে যেতে পারে । কাত দেখা যায়, ধনতন্ত্র সমাত্বধ্যর্বস্থা্ট পুঁজির 
ভারেনু ঞ্মবর্ধমানতার অবধ্যভভাব পরলাম হলো মুনাফার £বলোপ ও ব্যব্সায়-সংকট । 
একারণে নিশ্চিত বেকারসমন্তা ও লোকসাধারণের দাদ্য-দুগতি ধ্দতাম্ের সঙ্গে 
কোনো -কোনো সময়ে জিত হয়ে পড়তে বাধ্য। 

ধনঙছের অত্যন্ত শ্বাতিকর দিকটি আন্োন্নোচন করলো এর ছত-য় অধ্যায়ে, যখন 
ধনতম্ত্ী সমাজের বাহয়াদ আধিক সংকটের ভয়াল আবর্ভের মুখোদূণ্ধি এসে দাডালো। 
দার*-সংকট-সমন্য1-কণ্ট কত বলে ধনতত্ত্রের ম্ুলপ্রন্থ কোনে দান অধুনা লক্ষত হয় 
না। রাষ্টরে একনায়কত, শেল একচেটিয়া-অধিকার-বশার, বাণজ্যক বরোধ, বিজ্ঞান- 
সাধনার বিকুতি, সংস্ক'তির ববর রূপাস্তর, দেশ-বিদেশে ব্বাথসংরন্মণের জন্তে পুনঃপুনঃ 
সংগ্রাম ইত্যাদি ক্ষয়িুঃ ধনতঙ্তকে বাচিয়ে রাখবার বিশেষ উপার্কূপে ঘেখা দিছ্েছে। 
এসমন্ত কারণে ধনতন্ত্র এখন ঘাশবসযাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে | 
ইচ্ছা করে যে-সমাজব্যবস্থা মানবসভ্যতাকে প্রে্ষণীয় প্র ও আভিজাতট দান করতে 
পারতো, ধনপতিদের অত্যুগ্র কাঞ্চনপিপাসা আঙ্গ তার অনের্য লাহ্নার মৃলীভৃত 
কারণরূপে দেখা ধিয়েছে। লক্ষ্য করতে হবে, মুষ্টিমেয় ধনাচ্যের অপরিমেষ সম্প 
সমগ্রি-মাহষের ভোগ্য হয়নি । বৃহত্তর মানবসমাজ যেখানে উপবাসী, সেখানে ক্দগণিত 
মন্যাসস্কান বৃত্ক্ষার তাড়নায় পশুর ভায় প্রিনাতিপাত করছে, সেখানে হব়সংখ্যক 
বিতুবানের প্রশ্বধের চোখ-ধাধানে! জৌলুস প্রাণান্ুকর বিজ্রপেক অষ্রহান্ত বলে মলে 
হয় নাকী? ধনতগ্তর লোভী, স্থার্থান্ধ, ক্ুর, অযলানবীয়তার স্পর্শে কলেজ । 


॥ দুই ॥ 


অপরদিকে, সমাজতঙ্তত্রের স্বরূপটি চিনে নিতে হলে অন্গরূপভাবে এর উদ্ভব, গতি ও 
পরিণতির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হবে। 

ধনতস্ত্রকে আমর! সামস্তপ্রথার পটভূমিতে ব্]াখ্যা করেছি; এবার সমাজতন্ত্রকে 
নিব'ক্ষণ করবে: ধনতন্ব্বের পটভূমিতে । সামন্ততন্্র চালু থাকার কালে যেমন নবোদ্তুত 
ধনিকশ্রেণী নতুন-আবিষ্কীত বৈজ্ঞানিক শিল্পষস্ত্রের সহায়ে বাণিজ্যবিস্তারের দ্বারা ধনসঞ্চয় 
করেছে এবং নিজেদের ধনশক্তির বলে রাষ্শন্ত অধিকার করে নিয়ে নতুন একটি 
সমাজব্যবস্থা গডে তুলেছে, তেমনি, ধনতন্ব্বের পরিবেশে উদ্ভূত শ্রমিকশ্রেণী নিজ 
শ্রেণীস্বার্থের প্রেরণায় নতুন সমাজ, নতুন আধিক এবাই্রিক ব্যবস্থা স্বাপন করলো 
রকুক্ষরা বৈপ্রবিক পন্থাব আশ্রয়ে । 

' স্মাঁজতান্টিক সমাজ্জে আিক ব্যবস্থার ক্ষেরে কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করবার 
মতো । এই সমাজে ভূমি, কল-কারখানা, খনিজদ্রবায, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ইতাদির 
উপর ব্যক্ষিগত মালিকানা স্ব'কুত হয়ন। কাজেই, সমাজভান্বক সমাজের প্ধান 
ক্তবা--উংপাদনের সমস্ত টপন্রণাকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করু। ব্যন্গত 
অধিকারলোপের সদ্দেট ছেতাযু হুহটি এসে পড়ে, ভা হলো- দেশের সক সম্প্দকে 
একটি সুঁচি্থেত পরিকল্পনা ক উতপাধনে নিয়োগ । মুনাফার পোভে ব্যক্তি কিংবা 
সম্প্রদায় যেখানে মূলধন পণ্য- উত্পাদনে দনচ়োগ করুতে পারে না, সেখানে উৎপাদন- 
ব্যাপারে “ঘের সম্প্দ-বিনয়োগের দাবিত গোটা সমাজকেই গ্রহণ করতে হয়। 
একারণে কানু শিল্পে কী পরেমাণ সম্পদ নিয়োজিত হবে, এব লোকসাধারণের ব্যবহারের 
জন্যে, ভব্ষিং ধন্োৎপাদন চালু রাধবার ও ডার গতি বাছিয়ে ভোলার জনকে, আর 
দ্রেশের রক্ষাব্যবস্থার জন্গে, কঁভাবে স্মশ্ত সম্পদকে ন্ডিন্ন ভিন্ন বেতাগে বণ্টন করা কবে, 
তার স্বচিন্থিত পরেকল্পনারচনও অতাবধৃক | গোটা সমাজের ব/বারের জগে সমাজ- 
পরিকরিত ব্যবস্বারই নাম__সমাজতম্ব। এখানে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ অবলপ্ধ, উৎপাদন 
ও বণ্টননীতি এনিয়স্ত্রেত, লোভউর শোষণ প্রবুতি উৎসাদিত। ৪.5 

সমান্তের এই অবস্থায় প্রত্যেক মান়্ষকেই সাধ্যান্তযারী উৎপার্দনকণে অংশ গুণ 
ক্লিরতে হয়, এব প্রত্যেকেই নিজেদের শ্রম ব্লা কর্মক্ষমতা অনুযায়ী পুরস্বত হয়। 
লমাজতন্ধে শ্রমকদলট রাইশক্কি ত্ববশে এনে জনগণের কল্যাণে তা ৰ্যবঙ্থার করে। 
ফলে এতে অর্থনীতি'ও রাজনীতি উভয়ই ক্রমশ সমাজতঙ্ত্রী হয়ে ওঠে। 

ঘাশিয়ায় ছারুণ বিপ্রবের মধ্য দিয়ে এই নতুন সমাজ জন্মলাভ করলো। সমাজের 
এতিহাসিক বিবর্তনধার1 লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রেরই অবশ্প্ভতাবী 
পরিণতি । ধনতঙ্ক্রের অন্তঃপ্রকুতিতে আখুকতযার যে-বীজ সংগুধ রয়েছে তারই ফলে 
একদিন ভার মহানিপাত অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । ছুঃখদারিত্রয, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যবসায়-সংকট 
ইত্যান্গিকে ধনতান্িক লমাজ প্রতিতোধ করতে পারে না। কাজেই, ধনতন্্রশাসিত 
সমাজে জনসাধারণ ও শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশ শোহিত হয়ে একেবারে নিঃন্থ হয়ে পড়ে। 
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লাঞ্চিত মন্তযাত্ব অবিরত নির্ধাতন কখনোই সহ করবে না', প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া 
রয়েছে । ধনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার প্রচণ্ড বিক্ষোভ একদিন দেখ! দেবেই। এই বিক্ষোভ 
শোষণক্লিষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর | শ্রমিকরা যখনু নিজেদের শক্তিকে সংহত করে ধনতন্ত্রের 
ওপর আঘাত হানে তৃখন ধনতন্ত্র আপনাকে আব বাচাতে পারে ন1,ভিঙে পডে। 
এইভাবেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। ধনতন্ত্র নিজ মৃত্যু নিজেই ডেকে আনে । 

সমাজতস্্রী সমাজে উৎপাদনযন্ত্রের ওপক্* ব্যক্তিগত অধিকার না থাকায় এবং 
মুনাফার লোভে পণ্যোষ্পাদ্দন নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় সেখানে শ্রমিকের শোষণ নেই, 
করাল দারিদ্র্য নেই, মারাম্মক বেকারসমস্তা নেই, সর্বনাশা বাণিজ্যিক প্রতিযো গত", 
নেই। এই সমাজ মাণ্ঠষকে মান্তষের মতো বাঁচবার “অধিকার দিয়েছে । শ্রেণীসংঘাত 
এতে বিলুপৃপ্রা্ম। একদিকে প্রাচ্য, অন্যদিকে, লোকসাধারণের দাকণ অভাব 
পু'জিতন্রী সমাজের চরি হলক্ষণ। সমাজে অভাবনীয় এরশ্বধ ও অবিশ্বাস্ত অভাব- 
দারিদ্র্যের সহ-অবন্থান অসম্ভব । ক্ষুধার্তের হাহাকার ঘোচাবার “কেই সমাজতস্ত্রের 
দৃষ্টি স্থিরবদ্ধ। পর 

ধনতন্ত্র এখন অবক্ষয়ের মুখে । এই ক্ষমান সমাজন'তিকে নিঞ্জিত করে 
কোনো কোনো দেশে সমাজতন্ত্র বলি পদক্ষেপে এগিকে যাচ্ছে । মানবকল্যাশের 
মাঁপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যায়, সমাজতা স্্রক ব্যবস্থাই মানুষের সম্মুখে" স্থখ- * 
ত্বাচ্ছন্দোর আশ্বীস-ভরা এক উজ্জল ভবিষ্যৎ নিযে উপস্থিত হয়েছে । এর সবাঙ্গীণ- 
সম্পূর্ন বিকাশেক পথে এখনো! রয়েছে বিস্তর বাধাবিদ্ধ। তথাপি মনে হয়ও জদূর- 
ভবিযাততে এ সমাজের গণ্ড” প্রসারিত হবে। জীবিকা ও শ্রমের মধো শ্তায়সংগত 
সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহীল পে, মণ্চম্ুজীবনে সাম্যতবকে শ্রদ্ধাসহৃকারে স্বকার করে 
নিয়েছে বলে, সম্পদ শাম ও দা রূদ্রোর ভেদ দূর করতে চায় বলে, সমাক্লীতি-হিসেবে 

ঢতস্ত্র অবশ্থাই বরণীয় | 
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প্রত্যেক মতবাদই তার পূর্ণসার্থকতালাভের স্বপ্ন দেখে । এই স্বপ্নই একদা বাস্তবে 
ক্ধূপ পায। সমাজতন্ত্রীরাও স্বপ্ন দেখেছে--সমভোগাধিকারের স্বপ্ন। ইংরেজি 
'কমুমনিজম্ কথাটিরই বাঙ্ল! প্রতিশব হলো “সাম্যতস্ত্র। কথাটি একটি বিশেষ 
সমাজব্যবস্থারই পরিচয়বাহী। 

সাম্যতত্ত্রী সমাজব্যবস্থার কোনো বাস্তব (চর বর্তমান পৃথিবীতে নেই। কিন্ত 
সমাজতান্ত্রিক পত্ডিত মনীষী কার্প মার্কস মানবসমাজের বিবর্তনধারা সযতে বিচান্ব 


১৮ বিচিত্রা 


কষে সাম্যতস্ত্রী সমাজের অবশ্বস্ভাবিতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সমাজের ক্রমবিকাশের . 
যে গতি তারই অনিবাধ পরিণতি ঘটবে সাম্যতন্ত্রেবিশিষ্ট সমাজতাত্বিক ভাবুকগোঠী 
এই অভিমতই প্রকাশ কবেছেন। 

সাম্যতত্রী সমাজ সমাজততঙ্ত্রেরই দ্বিতীয় অধ্যায় । শক্তিশালী সামস্ততস্ত্রকে 

[দ5৫911921 পরাতৃত করে একদিন ধনতন্ত্রের [0871081155] প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। 
ধনতন্ত্র আবার কালক্রমে ক্ষয়িফুতার কর্ঠল পড়লো । এই ক্ষয়িষণট ধনতস্ত্রকে স্থানচ্যুত 
করে, বিপ্লবী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, সাম্প্রত্তিক ছুনিয়ায় সমাজতম্্ব [93001811517] মাথ! 

তুললো । সমাজতত্তরগগনের পথে শ্রমিকরা প্রধানতম অস্ত । পৃবতন সমাজের 

শ্রেনীবৈষম্য যখন সম্পূর্ণ মুছে যায়, উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা যথার্থত যখন জনগণের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে, খন আরু বাইশনক্তর কোনো প্রয়োজন হয় না শ্রেণীগত 
বেরোধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ব্াষ্্ও নিষ্রয়োজন হয়ে পড়ে। শ্রমিকরাষ্টরের 
পরিচালনায় সমাজ আপন রাইয় কাগামোতে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেতে পরবতী 
সাম্যত্ত্র সমাজের টন্তুবের অনুকূল সববিধ পন্থা) অব্লম্ছন করে। এভাবে বিবর্তনেবর 
ধারাপথে শ্রমিকরাষ্পরচালিত সমাজতস্থী সমাজ অত-উন্নত একটি অবস্থায় এসে 
পৌছায়। এই বিশেষ অবস্থাটিই সমাক্ততঙ্থের ছিত'য় অধ্যায়, অর্থাৎ সাম্যতস্র। 
সাম্াতঙ্থের শ্রনিদি্ট কেনে সংজ্ঞা দেওয়া সহক্ত নয়। তবে অনাগত এই, 

সমাজব্যবস্থার উল্লেখনয় লক্ষণণ্টপল অনুমান করে নেওয়া ষায়_ ব্াঠের আধিক ও 

ইনত্তিক দ্রিক থেকে সমাজতম্থকে কথ ঞৎ বিচার করা চলে। 

.. স্বাষ্ট্িক দিকটির প্রতি দথ্টি রেখে বিচার করলে দেখ" যায়, সমগ্র পৃথিবীতে কিংব 
পর্থকর বড়ো কডো দেশগু'লতে সমাক্ততস্থ প্তিষিত ন! হলে সামাতম্থ বিকাশলাভ 
করতে পারে 'না। যতদিন ধনতঙ্ বার অন্তত থাকবে ততদদেন পধস্ত সমাজতম্ত্রী 
সমাঞ্জকে আহুরক্সার ব্ষিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে_তার রাগী 
কাঃামোটিকে অক্ষত রাখতেই হবে। পূর্থবর বৃহত্ বৃহৎ বাহে সমাজতন্ত্রী সমাজের 

. গোডাপভুন সাম্যতঙ্কের প্রথম সোপান । 

এই ফোপানটি অর্তিক্রান্থ হলে সমাজতঙ্থশাসিত দেশে রাখের 'বিলোপ ঘটবে, 
পপ্যোৎপাঁদনের ক্ষেকে আশ্ধ উদ্নতি দেখা দেবে, এককথায়, সাম্যতস্ত্রী সমাজের 
অদ্দুদয় হবে। ইণ্তহাস পধালোচনা করলেম্পইত বুঝতে পার যায়, শ্রেণীস্বার্থ ও 
শ্রেণীর অধিকার্‌-নুক্ষার জন্তেই বার প্রয়োজন | শ্রেণীসংঘাত ও শ্রেণীন্বার্থের 
বিলুর্ির পর রাছের অস্থিত্ব নিরর্থক হয়ে পড়ে। অবশ্য উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদি 
নিয়গ্থছণের জন্টে তখন যে-জিনিসটির প্রয়োজন হবে, তা হলো জনসম্ঘ। এই 
জনসন্ঘ ও রাষ্টের মধ্যে মৌপ পার্থক্য রয়েছে । প্রথমটির কাজ সর্বাংশে 
'আর্থনীতিক ; ছিতীয়টির কাজ প্রধানত রাজনীতিক | রাই্রকে যদি বলি আইন-তস্ত্, 
আনসঙ্ঘকে বলবো নিয়ম-তন্থর উৎপাদন ও বণ্টন-নীতির তথাবধায়ক। 

আধুনিক রাষ্গুলির বড় কাজ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শাসিতশ্রেণীকে ত্ববশে রাখা 
ও সর্বপ্রকায় বছিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা] করা। পক্গাস্তরে, সাম্যতন্ত্রী জনসঙ্ঘ বা 


চর 
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উৎপাদ্দন-সঙ্ঘগুলির কাজ ভিন্নতর। জনসজ্যগুলি শ্রেণীহীন সমাজে কেবল প্রাকৃতিক 
সম্পদকে জনকল্যাণে নিয়োগের সবোত্ম-পন্থানির্দেশক বলিষ্ঠ পরিকল্পন1 অনুসারে 
কাজ করবে। সাম্যতস্ত্ী ছুনিয়ায় যুদ্ধ অনাবশ্যক, যেহেতু সমাজ শ্রেণীহীন__পরম্পর- 
বিরোধী স্বার্থের সংঘাতম্ুক্ত। একপ সমাজে রাষ্ট্রের অদ্ভিত্বের কী সার্থকতা ! 

পণ্ডিতের] সমাজতন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে-পার্থক্য কল্পনা করেছেন তা! 
মূলত বন্টননীতি-সম্পকিত। প্রথমটিতে প্র্ুত্যকটি মান্চষকে নিজ নিজ ক্ষমতানুষায়ী 
উৎপাদন-ব্যাপান্ে সাহায্য করতে হবে, এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিশ্রম অনুযায়ী 
পুরস্কৃত হবে । কিন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে [সাম্যতস্ত্রে ] “ক্গমতানুষায়ী কাজ' ও প্রয়োজন 
অনুযায়ী ব্টন”-_ এই নীতি প্রবতিিত হবে। 

আধিক দিঁক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সাম্যতন্থী সমাজের ভিত্তি দৃঢ় হলে 
জনগণ সাধ্যমতো! নামাঞ্জিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করবে এবং সকলেই তাদের প্রয়োজন 
মত ভোগ করবার সামগ্রী পাবে। বুঝতে অস্থবিধে হয় না, সাম্যতস্ী সমাজে 
অহ্যদদের পূর্বে উৎপাদনপক্তির প্রন্তৃত উন্নতি আবশ্যকঃ। সমাজতান্ত্রিক উতপাদনব্যবস্থা 
ক্রমোন্নতির সোপান বেয়ে এমন এক অবস্থায় এসে পৌছবে, ষখন বণ্টনকে 
ব্যক্কিবিশেষের কার্মক্ষমতার ভিত্তিতে চালিত না করে, ভার প্রয়োজনের ভিত্তিতে 
চালিত কর! সম্ভব। এই সম্ভাবনা বাস্তব কপ নিলেই সমাজতস্্ব নিজ প্রাথমিক" অবস্থা” 
থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় উত্রীর্ণ হুবে। 

ধনতন্্রী সম্কাজে পু'জিদ্বার্ধে ও ব্যক্তিগত সম্পদ্ম্বার্থের প্রেরণাবশে মানুষের চাহিদা 
গডে ওঠে । সাম্যতত্রী সমাজে মযাহষের চাহিদার নিয়ামক হবে ওই সমালব্যবস্থার ই 
এচিহ্িত মহত্তর আদর্শ । আলল কথা এই ফষে, মানুষের আজিকার দিনের স্বতন্ত্র সৃখ- 
স্পৃহা, স্বতস্থ বাসনাকামন্া, মানবতার বিরুদ্ধচাী শ্বতন্্ ভাবচিন্তার অগ্লিভমান-_সমস্ত- 
কিছুই শ্রেণীবৈষম্য প্রভাবিত সমাঞ্জব্যবস্থার ফল। সামাতত্বিরোধী এরূপ সমাজ ভেঙে 
চরমার হয়ে যাবে, সাম্যতব্মুখী নতুন সমাজ জন্ম নেবে, অথচ মানুষ সেই আঙ্িম 
মাণষটিই থেকে যাবে, এ হতেই পারে না। সমাজব্যবস্থার জপাস্তরের সঙ্গে সঙ্গে, 
মাধুদের চাছিধাও পরদলায়, তারু মনের চেহারার পরিবগন ঘটে। অনেক টাকা, অনেক " 
বা দী$ অনেক গাড়ীর স্বপ্ন দেখে ধনতত্ত্রপালিত মানবমানব'। সাম্যতস্ত্রে মন্থস্যুসস্তানের 
অপরিমিত লোভের স্থান নেই; এষ্নে সকলেরই সমভোগাধিকার,__দকলের সঙ্গে * 
শ্রমযোগে এক হয়ে, দেহ-মনের যেটুকু স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা, যায়, তা ভোগ 
করতে হবে। 

এবার সাম্যতন্বী সমাজব্যবস্থার আওতায় মানুষের নৈতিক উন্নতির কথা। 
রাষ্টবিহীন এই সমাজটিতে মানুষ কি শ্রেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে ন11? এ প্রশ্রের উত্তবে বলা 
ফেতেপারে, সামাজিকের আচরণ সমাজব্যবন্থার ওপর অনেকখানি নিবশীল। এর আদর্শ 
ঘর্দি উচ্চতর হয় তাহলে সমাজতুক্ত মানুষের কার্কলাপ কর্দাপি অপরু্ট জীবের 
কার্কলাপের মতো হবে না। মান্য তখনই সম$জশত্র হয়ে ওঠে, খন তার সম্মুখে 
মচুঘ্ুত্বের লমূচ্চ কোনে! আদর্শ থাকে না। শিক্ষা, ও সংস্কৃতির উন্নততর অবস্থার ভিতন্ব 


২ বিচিত্রা 


দ্লিষ্বেই কপ পরিগ্রহ করবে সাম্যতন্ত্রী সমাজ । এরপ স্থস্থ পরিবেশের শুচিম্ন্দর স্পর্শ 
পেলে মচস়্ের অপরাধপ্রবণতা হ্বাভাবিক কারণেই কমে আসবে । লমাজ নিজেয় ঝুকেই' 
লালন করে অপরাধের বীজ; বীজকে উচ্ছিন্্ন করা হলে তার অঙ্থুরোদ্গমের স্বযোগ 
কোথায়? কাজেই, রাষইশক্তির লোপে সমাজবিরোধী কোনে) কাজ মাহুষ করুবে কিনা, 
এগ্রশ্ন অবান্তর । 
ব্যক্তিতে-বাত্তিতে বিরোধের অবসঠন ঘটাবার জন্তেও এখানে রাষ্টশতির গুয়োজন 
হবে না। এখনো তো! দেখি, কেউ যদি কোনদিন সমাজবিরোধী কাজ. করে তাহলে 
অপর দশজন এসে নিজেদের সম্মিলিত শক্কিতেই ওই ব্যন্তিকে অপরাধের শাস্তি দেয়। 
লাম্যতন্ত্রী সমাজের এই সামাজিক চেতনা অনেক বেশি প্রথর হবে। তখন সমাজদ্রোহীরা, 
জনমতের দারাই শীসিত হবে। 
রাষ্ট্রের বিলু্ধি, জনসজ্ের উতদ্তব, ফ্মতানুষায়ী কাজ ও প্রয়োজ্নযতে! বণ্টন 
'এবং সমাজব্যবস্থার উদ্তির সমান্তরাল রেখায় মাহষের নৈতিক উৎকর্ষ হে। সাহ্যততর 
সমাজের বিশিষ্ট লক্ষণ । কেউ কেউ বলে থাকেন, এই সমাজব্যবস্থা বিশেষ একটি স্বরে 
পৌঁছে ধরে খ্ীরে স্থাণু হয়ে যাবে-_-শ্রৈণীমুক্ত হওয়ার ফলে অন্থবিরোধের অবসানহেতু 
সমাজের অগ্রগতি, নিশ্চল প্রা হবে । সমাজতহবাধীর1 বলবেন, এরপ একটি ধারণা 
ভ্রান্ত | কারণ, সঙ্বন্ধ মানবগোঠী তখন বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংখামে লি 
থাকবে, সকল শক্তিপ্রয়ৌগে নিসপসংলারের রকনুহার একের পরে এক উন্মোচন 
করবে, বলতে পাবি, যঘুসমাজে জেণীদ'ঘাতের অবসানের পর মানব আর প্রকৃতির 
“বিরোধমূলক এক নতৃল অধ্যায় শুরু হবে। 
ধনতন্ত তার জন্মলগ্নেই অভিশাপগ্রস্ত | অপরের মুখের অন্ন কেড়ে না নিলে 
ধলপতি হওয়গ্যায় না| ধনতঙ্ে মন্ষাত্ধ লাঞ্ছিত। এখানে সংখ্যাতীত মানবশিশুত 
অবস্থা অনঙকায় পণ্টর মতো মযষজাতিকে এহেন শোচনীয় অরস্থ। থেকে পরিজ্ঞাণের , 
আশ্বাস দেবে কে? দিতে পারে সমাজতন্ত্র দিতে পারে সযাজতঙ্ের উ্নততর রূপ ভাবী 
কালের লাম্যতগ্ন। সমাজতত উৎপাদন ও বপ্টন-নীতির অধ বৈষয্য ঘুচিয়েছে, 
অন্যের অন্নবন্ধ ও দ্বৈহিক ত্মখস্বাচ্ছন্দোর অভাব ক্রমশ দুর করছে, ,লোভীর শোধণ- 
প্রবৃদ্ধির মূলোৎপাটনে এগিয়ে এসেছে । 
: দাধুনিড় সামাতন্ত মানবজীবনের গভীরতর*সম্তার সবকালোপযোসী প্রতিকার-পশ্থা 
কিন1, কিংবা “ব্যদ্ছি' আর “সমাজ+-এর মধ্যে নিবিরোধ সমন্বয়বিধানের সামর্থয 
লাঙ্যতঙ্ের আছে কিনা, এ প্রশ্ন এখানে তুলবো না। তবে এটুকু বলা যায়, বর্তমান 
পৃথিবী অরধনের যে-দারুণ সমগ্টায় সংকটাপর হয়ে উঠেছে, সেই সংকটতাশের একমাত্র 
উপায়র়ণপে দেখ! দিয়েছ সামাতন্্র। অধুনা সাম্যতত্ত্র ভীষণ অগলিপরীক্গায় মধ্য দিয়ে 
উদছে। কোথায় এর পরিণতি, মানবজাতির ভবিষ্বুৎ ইতিতাসই তাত আই আজ । 


খতুচক্র ও বাঙলার পলীপ্রকৃতির ল্পবৈচিত্র্ 


প্রকৃতি যে কী জাশ্চর্য সুন্দরী, কাঁ মনোষদ্দ ও নয়নাভিরাম তার বপশোভা, 
কী অকুরম্ত তার লীলাবৈচিত্র্য-_-বাঙ্‌লার পক্ঈঈগ্রামের দিকে না তাকালে বোধ করি 
তা হুম্পষ্ট উপলব্ধি করা যাবে না| বিভিন্তর খতুতে এদেশের পন্গীপ্রকৃতি বিভিনর 
মৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে, অন্থপম মৌন্দ্ঘ আর অযেয় সম্পদের পসরা সকলের রন্মুখে 
উন্মোচিত কৰে ধরে। প্রার্কতিক- সৌন্দর্ঘ-বিলসিত বাড জামির এই যে রাজভ্রীমহিম।' 
এর তুলনা হয়" না। খতুচক্রের স্চিহিত -আবর্তন, প্ররুতির অকুপণ আশীর্বাদ 
বাওলাকে অশেষ শোভার নিকেতন করে তুলেছে, বিচিত্র ফুল ও ফলের দেশে 
পরিণত করেছে । বাঙালির মানসপ্রকৃতিতে, বাঙালির অধ্যাত্মজীবনে, বাঙালিক 
সৌন্দধসাধনায়, তার কাব্যে-সাহিত্যে, তব উৎসাব-পার্বাণ চলগসীন্র এই নিসর্গ 
প্রকৃতির প্রভাব সামান্ত নয়। 

বাঙলার পল্লী অঞ্চল্সের নিদর্গসংসারকে কবির ভাবার খতুত্রঙ্গশাল! বলা যেতে পারে। 
এধানে প্রতিনিয়ত চলেছে বিশ্বস্থটির অধিদেবতা নটরাজের ছন্দোম্ময নৃত্যলীল!। 
 পর্বায়ক্রমে খতৃচক্রের আবর্তন বুঝি এই নৃত্যচ্ছন্ের ছারাই নিয়্িত। বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে সর্ষকে করন্্র করে একটা নিদিষ্ট পথে পৃথিবীর যে অবিশ্বাস্ত চলার গতি, তারই 
'ফলে ঘটে ধতুর প্রতিনিয্বত পরিবর্তন; আর, কবিদৃট্িসম্পর কল্পনাপ্রবণ' ভাঁবুকের' 
দৃষ্টিতে এই পরিবর্তনের মূলে রবেছে বিশ্বদেবতা নটরাজের পদক্ষেপের স্থয়িত ছন্দ। 
তাই তো প্রকুতিলোত্রে একটা ধারাবাহিকতা! লক্ষ্য করা যায়, একোঁনোক্রমেই 
কদাপি পর্ধায়ভঙ্গ হয় না। গ্রীপ্ের পর বর্ষা, বর্ধার পর শরৎ, শরতের পর হযে, 
হেমন্তের পর শীত, শীতের পর বদস্ত--এর ব্যতিক্রম হবার উপার নেই। লীলাময়ী 
প্রকৃতির আশীর্বাধপুষ্ট আমরা-_বাঙালিরা-_বিজ্ঞানবুদ্ধি আর ভাবুক কব্রি 
কম্ননাদৃষ্টিকে একমনে গ্রথিত করেছি, বৃতপথে পৃথিবীর চলার ছন্দের সঙ্গে সরি 
অধিদ্েবতার ছন্দিত পদচারণাকে যুক্ত করে দিয়ে খতৃতে খতুতে প্রকৃতির অশেষ 
বৈচিত্র্যকে নিবিড় উপভোগের সামগ্রী করে তৃলেছি। বাঙলার প্রষতিলোকের 
উদার প্রাঙ্গণে ছরখাতু ফিরে ফিরে এসে নৃত্য করে, নতুন নতুন পাত্র ভরে ছকে 
দিকে ঢেলে দেয় অকুযস্ত সৌনদ্ধের ধারা। তাতে ছচোখ জুড়িকৈ' যায, অস্তরষেশ 
তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়, সমগ্র প্রাণস্ত। আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে।:3তুচক্ষে্র আবওলকে 
প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের এতথানি বৃহৎ পটভূমিকার গানে ঘেশের মানুষ 
দেখেছে কিনা আমাদের জান! নেই। 

বছরের বারোটি মাসকে ছয়াট খতুতে আমরা ভাগ করে, িবেছি। এম 
প্রত্যেকের আমুষ্ধীণ মোটামুটি ছু-মাম। ৯ আর বির হযে একটা 
সাম রক্ষা করে চলেছে। তাই দেখি, রভিযুর 





২২ বিচিত্রা 


কখনো ফুলে-ফলে, বর্ণেগন্ধে, রূপে-রসে হাতের ডাল! তার পূর্ণ । এই উভয়কে মিলিয়ে 
দেখাই খতুচক্রকে যথার্থভাবে দেখা, উভগ্বের মিলনেই তার সম্পূর্ণ বপ। বাঁঙ্লার 
যড়খাতু পরম্পর গাক়ে-গায়ে লাগা । আন্তে আস্তে অনেকটা লোকচক্ষুর অগোচরে 
একের আবির্ভাব ও অপসরণ 7 আবার, তেমনি অলক্ষ্যে পরবর্তী খতুর আগমন । ফে 
যায়, অপরকে নিঃশবে ডাক দিয়েই সে বিদায়নেয়। এমনি করেই গ্রীষ্ব-বর্যা-শরৎ- 
, ছেমন্ত-শীত-বসন্তের চক্রগতিতে আসাষাও়া । এদের একের চলার ছন্দ অন্ভের চলার 
ছন্দের সঙ্গে চিরকালের জন্য বাধা । 

প্রকৃতির রঙ্গশালায়.প্ুথম আবিভাব খতুপুরুষ গ্রীষ্মের | গ্রীন্মথতুর প্রতিনিধি 
বৈশাখ-জ্য্ট। দুইটি মৃত্তিতে গ্রীষ্ম আমাদের কাছে প্রকাশিত- একটি তার বহিরঙ্গ 
দৃশ্রমৃতি, অপরটি অন্তরঙ্গ ভাবমূতি। গ্রীম্মের ইন্রিয়গ্রাহ রূপটি রুক্ষ "কঠোর বিশুধ 
প্রচণ্ড। বাঝালো রৌব্রের খরতাপে, প্রতণ্ত সর্ষের বহ্িজালায় সমস্ত পৃথিবী যেন 
গুড়ে যায়, চতুদিকে বিরাজ করতে থাকে একটা বিবর্ণ পাওুরতা। ন্দী-খাল-বিপ- 
জলাশয়গুলি চোখঝলসানে। রোদে শুকিয়ে যায়, মাঠ-ঘাট-প্রাস্তর তৃষাদদীর্ণ হয়ে ওঠে, 
উত্তপ্ত বাতাস অগ্নিটাল। মরুভূমির ভীষদতার সংকেত বহন করে আনে, সমগ্র প্রাণী- 
লোকের অন্থিত্ব মুযূযু€ হয়ে প্রাডে যতদূর দৃষ্টি চলে সবকিছু নিদাঘের কুপ্রদহনে খা-খা 
করতে থাকে ।' এ সময়ে কেবল শহরগুলির নয়, পলীর অবস্থাও অসহনীয় । ঘধ্যাঙ্কে 
পথচাত্ীরাঁ গাঙ্ছর তলায় ছায়া খুঁজে বেড়ায়, পাখীর দল পাতার আড়ালে নীড়ে আল্লয় 
লয়, গরুমহিষগুলো পুকুর আর বিলের অবনমিতপ্রায় জলে গা ডুবিয়ে থাকে, ক্ষীট- 
শতঙ্দের দল ঝোপে-ঝাড়ে আতুগোপন করে । বৃষ্টিহারা বৈশাখের দিনে জালাময় 
ছুপুত্বকে বিরাট একটি অগ্রিকৃণ্ড বলে মনে হয়। 

এ যেন'প্রকুতিলোকে এক ভয়াল তাপসের কুত্র-আবির্ভাব। প্রথর বৌন্ত বুঝি 
তার তপোবহ্ছি, চোখে তার ভীষণ দীপ্ধি, পিঙগল তার জটাজাল। বৎসরের পুরাতন 
আবর্জনাকে সে বুঝি কিছুতেই সইবে না, চতুষ্পার্থে নিষ্প্রাণ অস্তিত্বের শেষ চিহ্টুকুও 
রাখবে না) উষ্ণ নিশ্বাসে আর বহ্িমান ছটায় পৃথিবীর সঞ্চিত ক্রেদগাঁনিকে 
মছাশ্নতার দেশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, পুড়িয়ে ছাই করে দেবে যা-কিছু জীর্ণ 
পুরাতনকে । এই রুদ্রসন্ন্যাসীর বাণী, ত্যাগের বাণী সে মাহষকে আহ্বান করে 
অস্তর্লোকের ধ্যাননির্জনতায়। 

বলেছি,“শ্রীগ্ের দুপুর দুঃসহ। হিপ্রহুর গড়িয়ে যার, ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসে। 
পড়ত বেলায় মৃদু বাতাস বইতে থাকে। জীবলোক মুক্তির ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। 
উদ্ধার আকাশের.নীচে খোল। মাঠে উন্মুক্ত বাতাসে ক্ষণকাল বেড়ালে শ্রাস্তিক্লাস্তি আর 
খাকে না, একটা নুথম্পর্শ অনুভূত হয়। গ্রীন্ঘসন্ধ্া সত্যই দ্িগ্নতায় শান্তিমন্ী। গ্রীম্ধতু 
ফুলের কাল নয়, ফুল ফোটাবার দাযিত্ব তার নয়--ফলের ডালা সাজাছেই তার 
আনন্দ। এ সময়টিতে আম-জাম-কাঠাল-লিচু ইত্যাদি কত স্বদ্বাু ও রসাল ফল 
বাঙালীর রসন! পরিতৃগ্ত করে। 

ধীরে ধীরে এ্রীন্ম অপন্ত হয়, প্রকৃতির রজমঞ্চে পটপরিবর্তন ঘটে, সহসা শ্যামলী 


খতুচক্র ও বাঙলার পল্লীপ্রকুৃতির রূপবৈচিত্র্য ২০ 


ব্ধার আবির্ভাব সকলকে চমকিত করে । “শ্যাম গম্ভীর সরসা” বর্ধার আগমনে নিদাঘতণ্ত 
পল্লীর মৃতিখানি মুহূর্তে এক অপুর্ব রমণীয়তায় ভরে ওঠে । আলভরা! পুক্জপুঞ্জ কালোমেখে” 
আকাশের একপ্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত ঢেকে যায়, মহাশূঙ্তের কোন্‌ গুহা 
হ'তে বাধনছেঁড়া বায়ু দুরস্তবেগে ছুটে আসে, প্রবল ধারায় বর্ষণ শুরু হুদ, শুক 
বিশীর্ণ মাঠপ্রাস্তর, জলাশঘ, নদীনাল! উচ্ছ্ুসিত প্লাবনে থরথর করে কাপত্ত থাকে__ 
মুছে যায় ধুলিপাুর ধরণীর রুক্ষতা। মৃতপ্রায় পৃথিবীর বুকে অকল্মাৎ প্রাণচাঞ্চল্যের 
সাড়া জাগে । মাটির তলদেশ হতে ত্ুণাঞ্ধীর মাথা তোলে, তরুলতার পাতায়- ' 
পাতায় সবু্ষের ঢেউ খেলে যায়, বিচিত্র কুলের বিকাশে- কর্ম কের়া- 
কামিনী-ভু'ইয়ের আত্মপ্রকাশে-_-দিগ দেশ আমোদিত হুয়। 'নয়নরঞ্জন সজল বর্ধারু 
এই বূপশ্রী। , 

বধ্ধাঝতুতে পল্লীবাঙ্লার মৃতিখানি প্রেক্ষণীয়। দিগস্তহারা জলছলছল মাঠে কচি 
ধানের গাছগুলি হাওয়ায় ছুলছে, পাটের চারা জলের উপরে মাথা তৃলে রয়েছে, খালে- 
নালীয় কলকস্‌ শবে শ্রোত বয়ে যাচ্ছে, নদীতে পাঁলতোলা নৌকা দ্রুতগতিতে ছুটে 
চলেছে, গাছে গাছে হ্যামলিমার সমারোহ, ফেঘম়েদুর আকাশে স্সিপ্ধ কান্তি, 
পুকুরপাড়ে কদম-কেন়্ার চিত্রহর] স্থরভির অজ্জআ্রতা, অন্ধকারে বাশবন আর 
আমবাগানের ধারে ডোবার মধ্য থেকে অবিশ্রান্ত ব্যাটের ভাক-সবকিছু মিঙগে 
এমন একট! পরিবেশ স্থ্টি করে যাতে মাগষের অন্তর সাড়া না দিয়ে পারে না 
বাঙালিচিত্তে এহেন বরধার প্রভাব অসামান্য, তার স্বাক্ষর চিহ্নিত রয়েছে বাঙল? 
কাব্যে । 

বধার রূপা কন্ধ শুধু কোমলমধুর নয়, তার মধ্যে কঠোরতাও আছে, তার একাঢ 
রোদ্রীমৃতিও বয়েছে । বিক্ষু্ধ বর্ষার ভীষণ সৌন্দষ দেখতেও এদেশের প্রুরুতিপ্রেমিক 
কবির কত না আনন্দ? কোমলে-কঠোরে, ভৈরবে-মধুরে মিশ্রিত বর্ধাধ্ধি ষে বূপ, তার 
সঙ্গে অপর কোনে! ঝতুর তুলনা হয় না। এ হিসাবে বর্ষাঞ্তু অসাধারণ । 

যেষন আমাদের ভাবজীবন, তেমনি ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গেও বর্যার যোগ অতিশয় 
নিবিড। এসময়ে ধান রোপণ করা হয় বলে পরিমিত বর্ষণ অপেক্ষিত। বৃটি ন। হুঝে 
চাষের কাজ*চর্পে না চাষ নী হলে ধানের গুরুতর ক্ষতি হয়, সমগ্র দেশব্যাপী ছৃভিক্ষের 
করাল ছায়! পড়ে, তখন জনগ্লাধারণের ছুঃখকষ্টের সীম! থাকে না। কৃষিপ্রধান বাঙলা 
বর্ধার প্রসন্নতা ও দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী । অনাবৃষ্ঠি যেমন পল্লীবাসীর স্তানা ছর্গতিব, 
কারণ, তেমনি অতিবুষ্ঠি। অতিবর্ষণে প্রাবন ঘটায়, ফললের ব্যাপরু ক্ষতিসাধন করে, 
ধনপ্রাণ নষ্ট হুয়-__নদীমাতৃক দেশে প্রকৃতির এহেন বিশ্বপতা। "সত্যই ষাংঘাতিক। 
বর্ধীকালীন -প্রা্কতিক ছর্যোগে মাঝে মাঝে শহরের মানযগ্ডলিকেও লাঞ্ছনা ভোগ করতে 
হয়। বধাঙতু যেমন প্রাণদ, নয়ন-বিমোহন, আবার, তেমনি মহাঅনর্থপাতের হেতু । 
রখযা ত্রা, জন্মাষ্টমী, ঝুলন' প্রসূতি হিন্দুর কতকগুলি পার্র-উৎসব এই ঞ্তৃতে 
অনুষ্ঠিত হয় । 

বর্ধানন্দরী যখন যাই বাই কবে, তখন বিশ্বপ্ররতির নাটমঞ্চের নেপপ্ো শরৎজাকীর 


২২ বিচিত্র 


ফখনে! ফুলে-ফলে, বর্ণে-গন্ধে, রপে-রসে হাতের ডাল! তার প্র্ণ। এই উভগ্কে মিলিয়ে 
ঘেখাই খতুচক্রকে যথার্থভাবে দেখা, উভয়ের মিলনেই তার সম্পূর্ণ রপ। বাঙলার 
ষড়খতু পরস্পর গায়ে-গায়ে লাগা । আন্তে আন্তে--অনেকট1 জোবচন্থুর অগোচরে-_ 
একের আবির্ভাব ও অপসরণ ) আবার, তেমনি অলক্ষ্যে পরবর্তী খতুর আগমন । ফে 
যায়, অপন্নকে নিঃশবে ডাক দিয়েই সে বিদায়নেয়। এমনি করেই গ্রীত্ম-বর্ধা-শরৎ- 
, হ্মেস্ত-শীত-বসন্তের চক্রগতিতে আসাধাওয়া। এদের একের চলার ছন্দ অন্টঠের চলার 
ছন্দের সঙ্গে চিরকালের জন্য বাধা । 

প্রকৃতির রঙশালায়,প্রথম আবির্ভাব খতুপুকুষ গ্রীন্মের | শ্রীম্মধতুর প্রাতিনিধি 
বৈশাখ-টজ্যষ্ঠ । ছুইটি মৃতিতে গ্রীষ্ম আমাদের কাছে প্রকাশিত- একটি তার বহিরঙ্গ 
দৃশ্থমৃতি, অপরটি অস্তরজ ভাবযুতি। গ্রীচ্ছের ইন্দরিয়গ্রাহথ রূপটি রুক্ষ "কঠোর বিশু 
প্রচণ্ড । ঝাঝালে। রৌদ্রের খরতাপে, প্রতপ্ত সুরের বহিজালায় সমস্ত পৃথিবী যেন 
পুড়ে যায়, চতুর্দিকে বিরাজ করতে থাকে একটা বিবর্ণ পাওুরতা। নদী-খাল-বিল- 
জলাশয়গুলি চোখঝলসানে] রোদে শুকিয়ে যায়, মাঠ-ঘাট-প্রাস্তর তৃষাদীর্ণ হয়ে ওঠে, 
উত্তপ্ত বাতাস অগ্িঢাল1 মরুভূমির ভীষপতার সংকেত বহন করে আনে, সমগ্র প্রাণী- 
লোকের অস্তিত্ব মুমৃযূ হয়ে পরে, যতদূর দৃষ্টি চলে সবকিছু নিধাঘের রুগ্রদহনে খাঁ-খা 
করতে থাকে । এ সময়ে কেবল শহরুগুলির নয়, পলীর অবস্থাও অসহনীয় । মধ্যান্ছে 
পথচারীর] গান্তছর তলায় ছায়। খুজে বেড়ায়, পাখীর দল পাতার. আড়ালে নীড়ে আশ্রয় 
লয়, গরুমহিষগুলো পুকুর আর বিলের অবসিতপ্রায় জলে গা ডুবিয়ে থাকে, 'কীট- 
পতঙ্দের দল ঝোপে-ঝাড়ে আত্মগোপন করে । বৃষ্টিহারা বৈশাখের দিনে ছালাময় 
ছুপুরকে বিরাট একটি অগ্রিকুণ্ড বলে মনে হয়। 

এ যের্ প্রক্ুৃতিলোকে এক ভয়াল তাপসের রুদ্র-আবির্ভাব। প্রথর কৌন বুঝি 
তার তপোবহ্ছি, চোখে তার ভীষণ দীপ্বি, পিল তার জটাজাল। বৎসরের পুরাতন 
আবর্জনাঁকে নে বুঝি কিছুতেই সইবে না চত্ুষ্পার্থে নিশ্রাণ অস্থিত্বের শেব চিহুট্ুকুও 
বাথবে না; উষ্ণ নিশ্বাসে আর বহ্ছিমান ছটায় পরথিবীর সঞ্চিত ক্রেদগ্া্নিকে 
' মহীশৃন্ততার দেশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, পুড়িয়ে ছাই করে দেবে 'যা-কিছু জার্ 
পুরাতনকে | এই রুদ্রসন্ন্যাসীর বাণী, ত্যাগের বাণী সে মানুষকে আহ্বান করে 
০ অন্তর্লোকের ধ্যাননির্জনতায় | 

বলেছি, প্রীন্মের দুপুর দুঃসহ । ছিপ্রহুর গড়িয়ে যায়, ধীরে ধীরে বেল! পড়ে আসে। 
পড়ন্ত বেলায় মুছু বাতাস বইতে থাকে । জীবলোক মুক্তির ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। 
উদ্দার আকাশের, নীচে খোলা মাঠে উদ্মুক্ত.বাতাসে ক্ষণকাল বেড়ালে শ্রাস্থির্লান্ি আর 
থাকে না, একটা সুখম্পর্শ অনুভূত হয়। গ্রীন্মসনধ্যা সতাই ন্দিগ্নতার শাস্তিময়ী | গ্রীম্মধতু 
ফুলের কাল নয়, ফুল ফোটাবার দায়িত্ব তার নয়--ফলের. ভাল। সাজাণ্ডেই তার 
আনন্দ। এ সময়টিতে আম-জাম-কাঠাল-লিচু ইত্যাদি কত হশ্বাহ্‌ ও রসাল ফল 
বাঙালীর রসনা পরিতৃ্ধ করে। 

ধীরে ধীরে গ্রীন্ম অপহৃত হয়, প্রকৃতির বঙ্গমধে পটপরিব্তন ঘটে, সহসা শ্বামলী 


খতুচক্র ও বাঙ্লার পন্ধীপ্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য ২০ 


ব্ধার আবির্ভাব সকলকে চমকিত করে । “হাম গম্ভীর সরস” বর্ধার আগমনে নিদাঘতপ্ত 
পল্লীর মৃতিধানি মূহুর্তে এক অপূর্ব রমণীরতায় ভরে ওঠে । জলভর! পুকরপুঞ্ত কালোমেথে 
আকাশের একপ্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্স্ত ঢেকে যায়, মহাশৃন্ঠের' কোন্‌ গুহা 
হ'তে বাধনছেঁড়া বায়ু দুরস্তবেগে ছুটে *আসে, প্রবল ধারায় বর্ষণ শুরু হয়, শু 
বিশীর্ঘ মাঠ প্রান্তর, জলাশগ্, নদীনালা উচ্ছৃুসিত প্লাবনে ধরথর করে কাপত্ত থাকে__ 
মুছে যায় ধূলিপাণুর ধরণীর রুক্ষতা। মৃতপ্রায় পৃথিবীর বুকে অকম্মাৎ প্রাণচাঞ্চল্যের 
সাড়া জাগে। মাটির তলদেশ হতে তৃণাঞ্কর মাথা তোলে, তরুলতার পাতায়- 
পাতায় সবুজের ঢেউ খেলে যায়, বিচিত্র ফুলের বিকাশে-কপম কেয়া- 
কামিনা-জুঁইয়ের আত্মপ্রকাশে_দিগ দেশ আমোদ্িত হয়। 'নয়নরঞ্জন সজল বর্ধার 
এই বূপশ্রী। 

বধাধতু০৩ শল।বাডল।গ মুংতুখ।।প ০অস্ু। 1 পিমন্তহাগা। অলহুলইল মাণে ক।৮ 
ধানের গাছগুলি হাওয়ায় ছুলছে, পাটের চারা জলের উপরে মাথা তৃলে রয়েছে, খালে- 
নালায় কল্কল্‌ শবে স্রোত বয়ে যাচ্ছে, নদীতে পালতোলা নৌকা দ্রুতগতিতে ছুটে 
চলেছে, গাছে গাছে শ্তামলিমার সমারোহ্‌, স্বেঘমেছর আকাশে স্গিগ্ক কান্তি, 
পুকুরপাড়ে কদ্ম-কেম়ার চিন্তহর! স্থরভির অজশ্রতা, অন্ধকারে বীশবন আর 
আমবাগানের ধারে ডোবার মধ্য থেকে অবিশ্রান্ত ব্যাটের ভাক-সবকিছু মিলে 
এমন একটা পরিবেশ ন্থষ্টি করে যাতে মাগষের অন্তর সাড়া না দিয্বেপারে না! 
বাঙালিচিত্তে এহেন বরধার প্রভাব অসামান্য, তার স্বাক্ষর চিহ্নিত বুয়েছে বাঙ্ল! 
কাব্যে । « 

বধার রূপ কিন্তু শুধু কোমলমধুর নয়, তার মধ্যে কঠোরতাও আছে, তার একটি 
রৌত্রীমৃতিও রয়েছে । বিক্ষৃন্ধ বর্ধার ভীষণ সৌন্দষ দেখতেও এদেশের প্ররুতি প্রেমিক 
কবির কত না আনন্দ! কোমলে-কঠোরে, ভৈরবে-মধুরে মিশ্রিত বধাদ্র ষে রূপ, তার 
সঙ্গে অপর কোনে! খতুর তুলন] হয় না। এ হিসাবে বধাঝতু অসাধাব্রণ। 

যেমন আমাদের ভাবজীবন, তেমনি ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গেও বর্ধার যোগ অতিশয় 
নিবিড। এসময়ে ধান রোপণ কর] হয় বলে পরিমিত বর্ষণ অপেক্ষিত। বৃষি না হুরো 
চাষের কাজ"চর্লে না। চাষ ন1 হলে ধানের গুরুতর ক্ষতি হয়, সমগ্র দেশব্যাপী ছুভিক্ষের 
করাল ছায়া পড়ে, তখন জনগ্লাধারণেব ছুঃখকষ্টের সীম! থাকে না। কৃষিপ্রধান বাঙলা 
বর্ষার প্রসন্নত। ও দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী । অনাবৃষ্টি যেমন পল্লীবাসীর স্তানা ছর্গতির 
কারণ, তেমনি অতিবুষ্টি। অতির্ষণে প্লাবন ঘটায়, ফমলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে 
ধনপ্রাণ নষ্ট হয়--নদীমাতৃক দেশে প্রকৃতির এহেন বিরপতা। 'সতাই সাংঘাতিক 
বর্ধাকালীন প্রাকৃতিক ছধোগে মাঝে মাঝে শহরের মানুষগুলিকেও লীঞ্ছন! ভোগ কব্দতে 
হয়। বধাঞ্তু যেমন প্রাপদ, নয়ন-বিমোহন, আবার, তেমনি মহাঅনর্থপাতের হেতু 
রখয)ত্রা, জন্যাইমী, ঝুলন প্রভৃতি হিন্দুর কতকগুলি ০০ এই ঝ্তুতে 


অনুষ্ঠিত হয়। 
বর্ধান্রন্দরী যখন যাই যাই করে. তখন বিশ্রপ্রকুতির টানি নেপপ্ধো শরৎলক্ীদ 


২৪ | বিচিত্রা 
আবির্ভাবের অদৃশ্ত আয়োজন চলতে থাকে | নিঃশব্দ চরণে সে যে কখন এসে পড়ে, 
অনেকসময় ত] উপলব্ধিই করা যায় না। শরৎ বর্ধারই সহজ স্বাভাবিক পরিণতি । 
শরতের বিশিষ্ট রূপপ্রী কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। শ্রাবণ শেষ হয়ে গেল, বধণ ক্গাস্ত হল। 
আকাশের আঙিনায় জলভারানত কালো মেঘগুলিকে এখন আবু দেখা যাবে না। এবার 
নীলাম্বরে জলহার! লঘুভার শুভ্র মেঘদলের শ্বচ্ছন্দ সঞ্চয়ণের শুরু, চারিদিকে মিটি কাচা 
রোদের মধুময় স্পর্,, মাঠে মাঠে আলোছায়ার লুকোচুরি-খেলা, উঠানের ধারে নতুন- 
' ফ্কোট? শিউলি ফুলের উদাস গন্ধ, নদীতীরের 'কাশবনে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুলের আনন্দচঞ্চল 
দোলা, প্রভাতে শ্যাষঙ্গ তৃণপল্লবে শিশিরের আলম্পন, তাঁর ওপর সোনালী 'রোদ্দরের 
ফ্লিজিক, রাতের বেলা ধবধবে টিলা ্বপ্রভর স্সিপ্ধ কান্তি-_কী ০ কী মনোরম 
এই দৃশ্ 1 ' 
(শৈরৎকালকে দেখলে মনে হয়, সে যেন উদার আকাশের খু, প্রাণের তারে ছুটির 
রািণী বান্দিয়ে তোলাই বুঝি তার প্রধান কাজ। বাঙলার শরতপ্রকৃতি হাসিতে খুসিতে 
নিরস্তর উচ্ছল। যেন তার কোনো বন্ধন নেই, কাজের তাডা নেই, সঞচয়েক্ প্রবৃত্তি 
থেকে বুঝি সে সম্পূর্ণ যুক্ত-_-নিজেকে নিঃশেষে উজাড করে ঢেলে দেওয়াতেই বুঝি 
একমাত্র আনন্দ তার 1) শরৎ অনিরুদ্ধ প্রসন্পতার ধাতু । এতখানি প্রশান্ত সৌন্দর্য 
9১১ অন্য কোনে? সময় দেখতে পাওয়া যার না। এই আনন্দময় মৃততি, শরৎ- 
লঙ্ীর !এই: অনুপম রূপসী যনকে একেবারে উদাস করে দেয়, চিত্তকে সাংসারিক লাভ- 
ক্ষতির হিসাবের উর্ধে তুলে ধরে, পরিণাম সম্পর্কে বিশ্বৃতি জাগায়, সকল বিবয়বৃদ্ধিকে 
কৌথাম্ন টডিয়ে নিয়ে যায়__অনম্ত অবকাশের রাজ্যে | শরতের অন্তলৌকে একটান! 
অনাসক্তির সথরটি অহণিশ বেজে চলেছে। 
কিন্ত মনে রাখতে হবে, শরতের এই হাসিখুশিকে আপাতদৃষ্টিতে লঘু মনে হলেও 
বস্তত সে লঘু নর্গ। সবারই অলক্ষ্যে. অবকাশের ফাকে ফাকে, শরংলক্দ্ী নিজের 
কর্তব্য করে যাচ্ছে, নিভৃত সাধনায় পৃথিবীকে সবুজ এশ্বধে ভরে তুলছে; গোপনে 
গোথনে ফল ফলাবার আয়োজনেই সে রত-_শরতের ইদ্দিত হেমন্তের সোনার 
ফলের স্যয়ের দিকে । এ সত্যটি যে বুঝলে না, শরতপ্রকৃতির স্বরূপটিকেও সে,চিনলে না। 
। একটু আগে বলা হয়েছে, শরৎকাল আনন্দময় অবকাশের প্াতু। তাই বুঝি এই 
ছিেই বাঙালি তার শ্রেষ্ট পুজার-_ছূর্গাপুজার -_অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে। একদিকে 
খনি্র্সারে £সীন্দর্ধআনন্দের নির্বাধ উৎসার) "অন্তদিকে মানবসংসারে আনন্দময়ী 
স্বগ্রননীর পৃজাউৎস্ব, প্রাপচেতনার অভূতপূর্ব সাড়া । আকাশেবাতাসে অফ 
খুশির ঢেউ খেলে যার, মন প্রজাপতির মতো] কেবল চারিদিকে উর্ডে, বেড়াতে চার_ 
ভ্রয়াননের আঁবেগে নিজেকে নি:শেষ করে ঢেলে নি:সহ্বল হয়ে ওঠার হুখও কি 
কৃ! (পরৎকে নিঃসম্বেহে উৎসবের খ্বতু বলা যেতে পারে। হুর্গাপৃজা, লক্ষমীপুজা, 
“স্টামাপৃজা, শ্রাতৃদিতীয়া,সবকিচুই শরতের দিনে অহুঠিত হয়। এই খুটি অস্তহিত 
হলেও দীর্ঘকাগ তার্‌ শতি আমরা ভুলতে পারি না, মনের কোণে তার উদাপ রাগিধীর 
রেসটুহ থেকে বাহ: খতুরাজ বসভুও/য়ুন শরতের কাছে হার মানে ।; 
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শরতের পরিণতি হেমস্তে। হেমন্তের বহিরঙ্গ রূপটি প্রশাস্ত পূর্ণতার, অন্তরঙ্গ 
'ভাৰমূৃতিটি বিষঞ্প বৈরাগ্যের। মানবজীবনের প্রোচত্ের সঙ্গে প্রকৃতিজগতের হেমস্ত- 
খতুর সাদৃশ্ত রয়েছে। রূপসজ্জার দিকে হেম্তলক্দ্রীর কোনে দি নেই, নির[ভরণ 
সে। যে পুর্ণ, আপনাকে রিক্ত করে দিতে এতটুকু ভয় তার নেই। , সে ফল চায় 
না-_ফলাতে চায়, ফলতে চায়। পৃথিবীতে হেমন্তের শ্রেষ্ঠ দান সোনার ধান্য। এই 
ভূষণবিরল হেমন্তের দিকে তাকালে মনেঞ্ছয়, নিজেকে ব্যক্ত করার কোনে! প্রয়াস" 
তার নেই, একটা পাতল। কুয়াশার আবরণ টেনে দিয়ে সে ষেন আপনাকে প্রচ্ছন্ন 
রাখতে চায়। 

. ফুলের বাহার নেই, সৌনদর্ধের উচ্ছলতা নেই, অ্গসঙ্জার প্রাচুর্য নেই, খাদি 
হ্মেন্তের মহিমা অনম্বীকাধ। সে-মহ্মা। তার ।নঃম্বকর1 দানে, আস্তর এশ্বধে । 
মমতাময়ী কল্যাণী নারীর সঙ্গেই হেমন্ত তুলনীয়। 

হ্যস্তের পর শীতের আগমন-__শীত হ্মন্তধতুন্নই পরিণত ব্বপ। মানুষের বাধক্যের 
যেমন একট! লঙ্গণীয় শ্রী রয়েছে, প্ররুতিলোকে তেমনি শীতেরও। শীতের দিনে নিসর্গ- 
প্রকৃতির মুখে দেখ! ষায় একটা শুষ্ধ কাঠিন্তের ভর | যেন সে ব্িক্ততার প্রততচ্ছবি। 
তার তপস্থিণী মৃতিটিতে কঠোর কচ্ছ,সাধন ও বৈরাগেরর স্বঙ্গীকার স্ুচিহিত। বৈশাখে 
প্রকৃতির খতুরঙ্গশালায় আমরা দেখি তাপস নটরাজের রুদ্ররূপ, শীতখতুর্তে দেখি তার 
তপন্তানিরত প্রশান্ত 'মৃতি__কোথাও চাঞ্চল্য নেই, বিভোক্ষ নেই, প্রগলভতা নেই। 
শীতকালীন প্রাকৃতিক দৃশ্তে এমন একট] পরিপূর্ণ তার বিরলবর্ণ সথধম! চোখে পড়ে, দেখে 
মনে হয়, প্রকৃতির রহস্ঠময় গোপন অন্তঃপুন্বে কিসের একটা প্রস্তুতি চলেছে, এবং এই 
প্রস্ততি এক মহতী সিদ্ধির স্থচক। 

শীতপ্রকৃতি আপনার চতুদ্িকে একটা বৈরাগ্যধূসর পরিবেশ রচন1! করে। তার 
দিকে তাকাও, দ্বেখতে পাবে-__ধীরে ধীরে গাছের পাতাগুলি বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, উত্তরে- 
হাওয়া ওই শুকনে পাতাগুলিকে ঝরিয়ে দিচ্ছে, ডালপালা ক্রমেই রিক্ত হয়ে উঠছে + 
ধানকাটা মাঠে-যাঠে কী প্রকাণ্ড শৃন্ঠতা, চতুম্পার্্ে অনিঃশেষ জড়তা । এশবধময়ী সুন্নী 
প্রকৃতি কতখানি নিরাভরণা, কৃতখানি কুপণ! হয়ে উঠতে পারে, শীতখাতুর দিকে না 
তাকালে তা বুঝতে পারা যায় না। বুঝি এও নটরাজ্ের রহশ্যাচ্ছর লীলার বিশেষ 
একটি প্রকাশ। 

কিন্ত ঈতঙ্ধতুর এই নিম রপণতা, ভিন্ন ভাষায়, শীতপ্রকৃতির তপস্কার এই 
প্রস্তুতি, নিরর্থক নয় । সে যে তপের শুফ আসন পাতল, উদ্তরেইহীওয়ায় ভর করে 
চারদিকে শাসন জানাল, পাতার ব্বঙ্‌ ঘুচাল, তরুলতাকে রিক্রপত্র করে ভুললু, 
পৃথিবীর জীর্ণভাকে সন্ধিয়ে দিল-_এ-সমন্-কিছুই নতুন অতিথি নববসন্তেন্র আগমনের 
পথটিকে পরিষ্কার বা! স্থগম করে তুলবার জন্তে। হত রমসীয় নবযৌবনের দুত। 
সে ধসপ্তের আবিরীবের বার্তা বহন করে আনে, তার তপশ্র্ধার, ফলসিদ্ধির মধ্যেই 
নিছিত রয়েছে বসন্ত খতুর জন্মের সকল সম্ভাবন! | মৃত্যুজানে শুচি হয়ে, বদস্তকে অন্ধ 
দিয়ে শীতের অপনরণ | 


২৬ বিচিত্র 


শীত যায়--বসস্ভ এসে তার স্থান পূর্ণ করে। বসস্তের আগমনে সমগ্র প্ররুতি- 

লোকে সহসা এক অত্যান্চর্ধ ব্নপাস্তর সাধিত হয়। বমস্ত এক এন্দরজালিক শক্তির 
অধিকারী, দক্ষিণা বাতাস তার সহচর | ওই দখিনহাওয়ার যাছুময় স্পর্শে নিজীব 
পৃথিবী নতুন প্রাণচেতনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, রিক্ত ডালপালায় কচি কিশলয়ের সমারোহ 
জাগে, কান পাতলে বাতাসে-ভেসে আসা শ্রচ্তিবিনোদন মর্মরধ্বনি শোন] যায়, 
বৃক্ষাত্তরাল থেকে অবিরল কুহুতান চিত্ত ব্যাকুল করে তোলে, চতুর্দিকে শুরু হয় উদ্দাম 
ক্ষ্যাপামির পালা। বসন্ত বিচিত্রহ্নন্দর ফুলের" খতু। অশোক-পলাশ-শিমূল-দাড়িদ্ের 
বনে যেন বক্তপ্রদীপ জলতে থাকে, মাধবিকা দুরদৃরাস্তরে স্থরভি ছড়ায়, ফাস্ধনের পুম্পিত 
এলাপে অন্তর্দেশ প্রগল্ভ আনন্দে উচ্ছুসিত হয়ে ওটে-_ঘুযভাঙা প্রকৃতি সকলকে ডাকে 
তার প্রাঙ্গণে, রূপহ্থন্দরের মহোত্সবে যোগ দিতে । নবীনতায়, প্রাণের উচ্ছলতায়, 
সৌন্দর্ধের প্রাচূর্যে, স্থষ্টির অজন্ম সম্ভাবনা বসম্ত অতুলনীয় । সে মায়াবী, অপরূপ 
আর যাছু, নতুনের বাসস্তিক ছোয়ায় একমৃহর্তে শৃহ্াকে সে পূর্ণ করে দেয়__মাধুরীর বস্তায় 
যুগপৎ অস্তর্পোক আর বহির্লোককে পরিপ্রাবিত করে। একালে বসন্তোৎসব-_. 
দোলযাত্রা বা হোলিখেলা__অর্থহীন নয় 

একটু সুক্মদৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, বসন্তের ছৈত প্রকাশ। নবফান্তনে 
প্রথমবন্নপ্ত ও চৈত্রাবসানে শেষ বসন্তের রূপ এক নয়। প্রথম বসম্ত অবন্ধন উদ্দাম, 
ফুলফোটাবার ক্ষ্যাপাঁম ষেন তাকে পেয়ে বসে? উড্ভিয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার মত্তায় 
পরিণামের কথ। একবারও সে ভাবে না। এহেন বেহিসাবি বসস্ত চৈত্রশেষে নিজের 
উদ্দামতণকে' যেন নিয়ন্ত্রিত করে, প্রোট পরিণতির শাসনকে স্বীরুতি জানায় । ফুল- 
ফোটানৌই বসন্তের একমাত্র কাজ নয়, ফুলকে ফলে পরিণতি দান করাতেই তার চরম 
সার্থকতা । “শ্ষেবসস্ত অনেকটা নিরাসক-__এখন ফুলের বর্ণবিলাস নয়, ফঙ্গনের 
আনন্দকেই সে পথের সঞ্চয় করে নিতে চায়। এই দুটি রূপ মিলিয়েই বসস্তের সম্পূ্ণতা। 

খতৃচক্রের শেষ খতু বসম্ত। প্রকূতিলৌকে নবজীবনের মন্ত্োচ্চারণ করে ধরিত্রীর 
জড়ত্ের বন্ধন ঘুচিয়ে সে চলে যায়। তার বিদ্বা়কাল আসন্ন হয়ে উঠতেই বিশ্বপ্রকুতির 
'রূঙ্গশালার নেপথ্যে গ্রীক্ের আবির্ভাবের টি চলতে থাকে। রোজ্ের ক্রমবর্ধমান 
উত্তাপ ওই প্রস্ততির প্রতি নিশ্চিত ইপ্চিত 
... বাউলাদেশে ষড়খতুর জাগার এত সুস্পষ্ট যে তা সকলেরই চোখে পড়ে। 
 প্ররীতি- উপত্োগের ক্যোগ আমাদের মতো অপর কারো রয়েছে বলে মনে হয় ন1। 
কিন্ত পরিতাপের বিষয়, এই বিচিত্ররূপা প্রকুতির সংসর্গ থেকে আমরা এমেই দুরে 
সরে যাচ্ছি, ষাক্িক সভ্যতা! আর শহুরে জীবন আমাদের ওপর দুষ্টপ্রভাব বিস্তার করে 
চলেছে। একছিন জামাদের সঙ্গে প্ররৃতির সম্পর্কটি ছিল ভাইবোনের মতো, উভয়ে 
পরস্পরের করত নিকটসারিধ্যে ছিলাম। সেই সংস্পর্শের গভীরতা আজ নেই। 

প্রকৃতিকে এখন আমরা দূর থেকে দেখি, তার বিষয়ে কদাচিৎ কৌতুহলী হয়ে উঠি, 
হয়তো ক্ষণকালের জন্তে তার আতিথ্য গ্রহণ করি। কিন্ত প্রকৃতির অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করবার চাবিকাঠি আমর! হারিয়ে ফ্লেলেছি। তাই, আমানের জীবনটাও দিন দিন 


আমার্দের নববর্ষের উৎসব ২, 


যান্ত্রিক হয়ে উঠছে, কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে-_শাস্ত সৌন্দর্য ও অনাবিল আনন্দের, 
নিকেতন হতে আজ আমর! একরূপ নিধাসিত। এরূপ একটি অবস্থা! কিন্ত দেহ ও মনের, 
স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর । মানসিক অশাস্তি-অস্থ্র্য-বিক্ষোভের হাত থেকে 
পরিভ্রাণলাভ যদি আমাদের সত্যই কাম্য হয়, তাহলে পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে পুনবার সহজ 
যোগস্ত্স রচনা করতে হবে, নাগরিক জীবনের মোহ কাটাতে হবে, জীবনকে 
জটিলতামুক্ত করতে হুবে। শ্াস্তিময়ী প্রকূ£িতকে উপেক্ষা করলে সেও প্রতিশোধ নেবে . 
_অভিশঞ্ত নাগরিক সভ্যত1 জাতীয় জীবনে বিষময় ঢট্টক্ষাতের ক্রি করবে. সকলকে. 
ঠেলে দেবে শোচনীয় অপমৃত্যুর মুখে । 


আমাদের নববর্ষের উৎসব 


তি সিসি পিসি সি সি এসসি এছ পাস্টিপনথি পি ৭৯ পিতা লাস সি শি এপস বসসি্ি 


আনন্দের প্রতি আকর্ষণ প্রত্যেক মানুষের একটা সহজাত শ্রম । "আমন, 
যাহা কিছু করি, বলি ও ভাবি_-সমস্ত কিছুর মূলে অলক্ষ্ভাবে যে প্রেরণারি কাজ করে”, 
এককথায় তাহা হইল আনন্দান্থসন্ধান। এই আনন্দ আবার মানুষ "নিজ নিজ- 
প্রকৃতির হ্বাতন্থ্য অন্তসারে এক] ভোগ করিতে পারে, পরিবারের পাচজনের সঙ্গে 
মিলিয়া মিশিয়া উপভোগ করিতে পারে, সমাজে অপর দশজনের সঙ্গেও ভাগ 
করিয়া! লইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে ক্ষণে ক্ষণে আমরা যে আনন্দ- 
আহরণ করি তাহ! আমাদের ব্যন্তিগত সম্পদ, প্রাত্যহিকতার ডালভাতে পুষ্ট. 
ভরাপেটের আনন্দ-উৎসব তাহা নয়। নিজে বা দুই-একজন নির্দিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে 
ভালো একটু! ছুবি দেখিতে যাই, বা বিশেষ কোন খেলা দর্শন করি, বা গম্ঠীর" 
চিত্তহারী শোভা দেখিয়! লই--সবই আনন্দের বস্ত সন্দেহ নাই। কিন্ত ইহার 
একটাকেও উৎসব বলিব নী । আনন্দ যখন ব্যক্তিজীবনের বা সংকীর্ণ পারিবারিক 
জীবনের সীমা অতিক্রম কৰিয়া বুহতর সমাজের সঙ্গে যোগস্ত্র বুচনা কর, সর্বব্যাপী" 
সাধারণের অন্তরের শুচিষ্পর্শে ধন্ত হয়, তখনই তাহাকে উত্পর বলি। নিজের 
আনন্দে যখন বহুর সহিত মিলিত হইয়া একটি সাধজনীন রূপ, গ্রহণ করে, সেই 
আনন্দেরই নাম উৎসব । এই উৎসবানন্দের শববপ বিল্লেষ করিতে বসিয়। বাঙালি, 
প্রবন্ধকার বলেন্ত্রনাথ বলিয়াছেন £ “আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হোক, আমাত 
শুভে সকলের শুভ হোক, আমি যাহা পাই পাঁচজনের সহিত মিলিত হুইয় 
উপভোগ করি-এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রীপ।* যথার্থ উৎসব মঙ্গল-- 
জ্যোতিতে দীপ্যমান। 


২৮ বিচিত্রা 


উৎসব এইকারণে একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া ঈাড়ার়। কতকগুলি বিশেষ 
উপলক্ষকে আশ্রয় করিয়া যান্ুুষ বিচিত্র উৎসবের আয়োজন করে। পাব্িবারিক, 
সামাজিক, ধর্মীয়, জাতীয়, রাহীয় ইত্যাদি যে-কোনে। নিমিত্ত ব! উপলক্ষকে কেন্্র 
করিয়া উৎসর অনুষ্তিত হইতে পারে। আমি আমার একজন অস্তরঙ্গ 
আত্মীয়ের জন্মদিন উদ্যাপন করিব বা নৃতন গৃহ্‌ প্রতিষ্ঠা করিব, তাহা লইয়া 
দশজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীকে ডাকিলাম,_-একটি পারিবারিক উৎসব সম্পাদিত হইল। 
দুর্গাপূজা, রপষাত্রা, দোল-_এগুলি ধর্মীর উৎসব । ন্বাধীনতাদিবসপালন প্রভৃতিকে 
রায় উৎসব বলা যাইতে পারে । বওমানে ব্বীন্দ্রজয়স্তী, বিজয়াসন্মেলন ইত্যাদি 
আমাদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়্াছে। উপলক্ষ ও উদ্যোক্তাদের দিকে 
তাকাইন্রা এইভাবেই আমরা উৎসবের শ্রেণীবিভাগ করি। কিন্তু, একটু লক্ষ্য 
করিলে স্প্ুই বোঝা যায়, যে উৎসবের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের সংযোগ বেশী, উহা 
নিমিত্তে সীমা উত্তীর্ণ হইয়া জাতীয় উৎসবের মধাদ|! লাভ করে। নববর্ষেন্ উৎ্ব 
এরূপ একটি জাতীয় উৎসব । 

বংসর মানুষের নিজের স্্ট। অনাছনস্ত অথণ্ড মহাকালকে আমর নিজেদের 
বুদ্ধিমতো খণ্ডিত করিরা সেকেও-মিনিট-ঘন্টণ-দিন-মাস-বৎসরে চিহ্নিত করিয়াছি । 
বছরের ফিতায় আমর। আমাদের আমুফধালের পরিমাপ করি। এই কারণে নৃতন 
বৎসরের প্রারস্তে অতীত ও অনাগতের সন্ধিক্ষণে দাড়াইয়া আমরা নিজেকে একবার 
ভালো,করিয়া দেখিবার প্ররাস পাই । চতুম্পার্থের পরিচিত পৃথিবীই আয়াদের জীবন- 
পরিক্রমার পথে নানা আশাআকাক্রার বার্াবহ হইয়া যেন নৃতন মৃত্তিতে আত্মপ্রকাশ 
করে। পৃথিবীর সকল দশের মাণ্তষই নববর্ষের, উৎসব করিয়া থাকে । তবে মনে 
রাখিতে হইবে; দেশভেদে ও জাতিভেদে বর্দ-আরন্তের বিভিত্নতার মতো, নববর্ষের 
'উৎসব-অনুষ্ঠানের বহিরক্ষ দূপটিও স্বতন্থ। 

বছরের প্রথম দিনটি প্রতিদিনের মতোই একটি দিন। কিন্ত, তবু. কোথায় 
'ষেনু ইহার মধ্যে একটা অপূর্বতা রহিয়াছে । এই অপূর্বতার জন্যই ইহার স্থাতন্ত্র এবং 
একারণে ইহা প্রাত্যহিক তৃচ্ছতার উদ্র্ঘচারী একটি বিশের দিন_অপর দশদিন হইতে 
'ষেনে একেবারে আলাদা । ধাবমান মহাকাল মাত্র এই একটি দিনের জন্য তাহার 
এঅশ্রাত্ত গতিকে স্তব্বীতৃত করিয়া বুঝি স্থিতিখল মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া 
ড়ায়। আমরা সুমারোহসহুকারে এই নৃতনকে অভ্যর্থনা জানাই--আশা ও আনন্দ, 
উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাদের হাদযদেশ পূর্ণ হইয়া উঠে। 

প্রাচীনকালে “ আমাদের দেশে বর্ষ আরম্ভ হইত অগ্রহায়ণ মাস হইতে । 
"অগ্রহায়ণ মাসের নাম ছিল মার্গবর্য মাস। জনসাধারণ কোনো কালেই অধিক 
শিক্ষিত ছিল না, তাহারা! তখনো চন্তন্র্ষের গতি দেখিয়া বর্ধ গপনা করিতে 
শিখে নাই । তাই, প্রীরুতিক স্বভাবের লক্ষণ দেখিয়া তাহারা বর্ধ গণন। করিত। 
'অগ্র' অর্থাত শ্রেষ্ঠ, 'হারণ? অর্থাৎ ব্রছি বা. ধান জন্মায় যে-সময়-_সেটা অগ্রহায়ণ। 
ক্ষষক ও খাঁতককে মহাজন কোন্‌ পয্নয় খণ দিবেন, আর, কোন্‌ সময় তাহারা সেই 
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খণ পরিশোধ করিবে, প্রকৃতিগত একটা স্পষ্ট নির্দেশের হার1 তাহা বুঝান হইত । কিন্ত 
কাঙ্পের গতি পরিবর্তনশীল। ক্রমে অগ্রহায়ণের পরিবর্তে বৈশাখ হইতে বর্ধগণনা শুরু 
হইল। হিন্দুদের নিকট বৈশাপমাস সর্বাপেক্ষা পুণ্যমাস | বিশাখানক্ষত্রযুক্ত পৃপিমার 
নাম বৈশাহী। যে-মাসে এই বৈশাখী হয় তাহার নাম বৈশাখ । 

আমরা _বাঁগালিরাঁ__পয়ল1 বৈশাখেই নববর্দের উৎসব উদ্যাপন কারয়া থাক। 
এ দিনটিতে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাই অতীতের ব্যর্থতার গ্লানি, অস্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতে: 
চেষ্টা করি পুরাতন বৎসরের ছুঃখবেদনাধ় যত ক্ষতচিহ । নববর্ষের উজ্জল নৃতন প্রভাত 
আমাদের কাছে বহন করিয়া! আনে উদার মুক্তির বাণী__হতুশার হাত হইতে মুক্তি, 
মানসিক দুরবলতা-জড়তার হাত হইতে মুক্তি, চিন্তদৈন্ের হাত হইতে মুক্তি। 
মুক্তিতেই তে মানুষের সত্যকার আনন্দ । এই হিসাবে নববধ আনন্দের উৎস, শক্তির 
উৎস, নবতম প্রাণচেতন! অনুভবের উৎস এমন দিনটিকে সর্বাস্তঃকরণে যে-না বরণ, 
করিয়া লইতে পারে সে বাল্তবিকই দীণাত্মা, জীবন তাহার বিডম্বিত। নকবর্$ 
আমাদের মন্তবড়ে! উৎসবের দিন। 

পল্লীঅঞ্চলে নববর্ষের শুরুতে মেলা বসে ।* শিশুরা! খেলনা কিনিয়া আনে, নাগর- 
দোলায় দোলে, বিচিত্র আনন্দানষ্ঠানে যাতিয়া উঠে » বুড়োর সংবৎসরের জন্য মাটির 
বাসন, নানারকমের ববিশস্ত, বেতের ও বাশের ভালা-কৃলা, লোহার ও কাঠেক্স নান 
ব্যবহার্য উপকরণ সব কিনিয়া রাখে । চৈত্রমাসের শেষ দিনটিতে গাজন,ও শিবের পুজা 
হয়। চড়কের উপসংহারও নববৎসরের একটি অঙ্গ হুইয়া ঈাড়ায়। কোনে! কোনে! 
অঞ্চলে শিবের গাজন ও গভীরা-গান হইয়া থাকে । ণ ত 

পয়লা বৈশাখে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে ব্যবসায়ীদের হালখাতা-উৎসব | বিচিত্র- 
স্বন্বব উপকরণে দ্বোকানঘর সাজাইয়! গণেশপূজ? ও আন্তষঙ্গিক মঙ্গলানুট্টানের মধ্য দিয়া 
এই উৎসব সম্পন্ন হয় নিমন্ত্রিত খরিদ্দারগণ দোকানে আসিয়! বাকি মিটাইয়া দিয়া 
মিষ্টি খাইয়া ফিরিয়া যায়। ভিখারীভোজনে, নাচেগানে, আনন্মুখরতায় সমগ্র 
পরিবেশটি মনোমদ হইয়া উঠে। এই নৃতন বৎসরের পুণ্যদিনে গৃহস্থরাও বন্থবিধ 
অনুষ্ঠান পালুন করেন। সর্বত্রই সহজ অবারিত আতস্তর প্রীতির বন্া বহিয়া যীয়; 
সকলের মুখেই প্রফুললতার উজ্জল দীপ্তি। 

অধুনা এই উংসবের ধার কিছুটা পরিবতিত হইয়াছে । এই শহরঅঞ্চলে ইহা, 
অনেকটা বাস্ট্রীয় উৎসবের ভলিতে সম্পন্ন হয় । ইংরেজী বংসত্রের শুরুতে ঠ্বমন ফৌজের 
কুচকাওয়াজ হইয়] থাকে, তেমনি সামরিক কায়দাম্ব বিভিন্ন প্রত্তিষ্্টনৈর সদশ্যগণ মার্চ 
করিয়া, রণবাগ্থ বাজাইয়া শহর পরিক্রম1 করে, এবং ময়দীনে বা স্বন্তকোনো নিদি্ 
জায়গায় জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানায় । রাজ্যপাল এই উৎসবে সরকারীভাবে 
যোগ দেওয়ায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সক্রিয় উৎসাহ্নে ইহ! একটি নৃতন পদ্মা লাভ 
করিয়াছে । বেসরকারী বহু সঙ্ঘ প্রভাতফেরী বাহির করিয়া পম্ধে পথে নৃতন আশা- 


উদ্দীপনার বানী গাহিয়া বেড়ায়, এবং জাতীয় পতাকা পুনোেভাগে রাখিয়া এই ন্গন্- 
গরিঞ্েস1 চলিত থাকে | 


৮৩০ বিচিত্রা 


একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, পল্লী ও শহরঅঞ্চলের অতীত ও বর্তমান কালের 
"নববর্ষের উৎসবপদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা বেশ চোখে পড়ে। পূর্বে 
গ্রামাঞ্চলে এই উৎসব ছিল খানিকটা ধর্মীয় পুজা-অর্চনা-জাতীয় আচরণ ও খানিকটা 
সংবৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের একট! স্থষোগ । গ্রাম্যমেলার আনন্দ 
অতি সহজভাবে এই দুইটি বসন্তকে আডাল করিয়া 'রাখিত। বর্তমানে শহরাঞ্চলে এই 
.স্উত্সব জাতীয়তার ভাবধারা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয্রাছে। সৈন্য বা সামরিক শক্তি জাতীয় 
আশা-উদ্দীপনার প্রতীক বলিয়া, বিদেশী অনুকরণে ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কুচকাওয়াজ 
“ও জাতীয়-পতাক অভিবাদন ইহার অংশ হইয়া দাডাইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিদদ্ধ- 
গোষ্ঠীর আহ্বানে ও পরিচালনায় সভার অ্র্ঠান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক প্রয়াসও দেখা 
দিয়াছে । পুজা্ছনা ও গৃহগত উৎসব হয়তো একেবারে নষ্ট হইয়া যায়'নাই। কিন্ত 
ভোজ, প্রমোদত্রষণ, নিদিষ্ট বন্ধুদের লইয়া সমারোহ এখন লক্ষণীয় প্রাধান্য পাইতেছে। 

" কালচক্রের আবর্তনে সবকিছুর পরিবর্তন হইয়া থাকে, পরিবর্তমানতাই জীবনের 

ধর্ম | কিন্ত তবু মনে হইতেছে, উৎসবেন্র মূলে যে-হাদরপ্রীতির প্রাধান্য থাকে যে-শুভ্রভাস 
আন্তরিকতা বিগ্ঘমান থাকে, বর্তমানে অনেক দিক দিয়া তাহ] ষেন কমিয়া আসিতেছে। 
আমাদের নানান উৎসবের দতে? নববর্ষের উৎসবও যেন ধীরে ধীরে কৃত্রিমতাসরস্থ 
স্ুইয়! উঠিতেছে। 'সমাবোহ-সহুকারে আযোদপ্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা। 
কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না। তাহার মধ্যে সবজনের আস্তরিক প্রসন্নতা ও ইচ্ছাটুকু না 
থাকিলে নয়? _ন্ববর্ধের উৎসবের দ্রিনে বলেন্দ্রনাথের এই কথাগুলি যেন বিস্বত না 
হাই । অন্ানের সঙ্গে আস্তরিকতার সংঘোগ ঘটিলেই উৎসব সার্থক হইয়া উঠে। 

আমাদের সকলকেই ইহা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, উৎসবের দিন সংসারের অন্তান্ত 
দিন হইতে ববতন্ব__প্রতিদিনের জীবন হইতে সরিয়! আসিয়া এই বিশেষ দিনটিকে বরণ. 
করতে হয়। নতুবা ইহা মধ্যে যেনির্বল আনন্দের স্পর্শ রহিয়াছে তাহা হইতে 
'আমরা বঞ্চিত হইব | পঙ্গলা বৈশাখ জীবনের পথে নৃতন উদ্ধমে যাত্রা শুরু করিবার 
দিন । ইহাকে সর্বপ্রকার আবিলতা হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে, অন্থত একটি দিনের 
ধজর্ঠ সকলের সঙ্গে প্রাণের যোগে নিজেকে ধপ্ত করেরা তুলিতে হইবে _তবে 
মধুস্াবী হুইয়! উঠিবে আমাদের সর্বসাধারণের জীবন । 


শাল শশী পপি সপ শসপীপাপলাল 


দেশভ্রমণ 2 ইহার উপকার্িত। 


মোগষের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া শিক্ষার ধারাটি প্রবাহিত। বয়সের বিশেষ একটা 
সীমারেখার মধ্যে শিক্ষাকে আবদ্ধ করা যাৰ ন1। কিন্তু কার্ধত দেখা যায়, দেশের. 
বিদ্যানিকেতনকে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণ মাতষের শিক্ষাজীবন আবত্তিত হয়। আবার 
বিগ্যার্থীর! সেখানে যে-শিক্ষালাভ করে তাহা প্রধানত পু'থিগত ও সংকীর্ণ, বাস্তবের সঙ্গে 
ওই শিক্ষার এবং অজিত জ্ঞানের তেমন প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ নাই। এজন্য শিক্ষা 
ও বিদ্যার মধ্যে সচরাচর দুম্তর একটা ব্যবধান পরিল ক্ষত হয়। বাস্তব-সম্পর্ক-বিরহিত 
€কোনে। বিগ্যাই জীবতৰ যথার্থ ফলপ্রন্থ হইয়া উঠিতে পাবে ন1। সুতরাং ইহাকে 
অসম্পূর্ণ ই বলিতে হইবে । পরোক্ষ জ্ঞানকে ফলপ্রদ করিয়া তুলিতে হইলে আমাৰ্ধের 
আরু-একটি জিনিসের সহায়ত] গ্রহণ অবশ্থপ্রয়োজন-_ এই জিনিসটি হইল দেশভ্রমণ | 
পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণকে শিক্ষারই একটি অপরিহারধ অঙ্গরূপে ধরিয়া লওয়া হয়। 
ইংলগ্রে-আমেরিকায় শিক্ষার্থীর বিশ্ববিগ্ালয়ের শিক্ষালঘাগ্জনের পর দেশভ্রমণে বাহির 
হইয়া পড়ে। তাহাদের | বিশ্বাস দেশত্রংণ না করিলে শিক্ষার সত্যতাই' "অনুভূত 
হয় ন। 1 রঙ 
বিধি নিজের চোখে দেখিয়া ষে জ্ঞান আমরণ আহরণ করিতে *পারি, 
প্রাটীরবেষ্টিত দ্কুগকলেজের মধ্যে তাহা অঞ্জন করা কখনো সম্ভব য়া নি 
একটা বয়স পর্যন্ত মাত্র বিশেষ এবকমের শিক্ষাই সেখানে দান করা হয়। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বুহত্তর পৃথিবীকে দেখিবার উল ক্লার্ত করে না। 
বিগ্ানিকেতনে আমর! ইতিহাস পড়ি, বিজ্ঞান পড়ি, ভূগোল পাঠ করি, এবং 
এই রকমের আরো নানা শান্ত আমাদিগকে অধ্যয়ন করিতে হয়। কিন্ত পুধির 
পাতা হইতে যে-জ্ঞান ও ধারণ জন্মায় তাহা অস্পষ্ট, অন্থচ্ছ। ইহাকে স্থম্পষ্ট 
করিয়া তুলিবার, জগ্ত প্রয়োন্পন ব্যাপক দ্েশত্রমণ। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোলর 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া আছে ।. বহিত্রমণের 
প্রত্যক্ষত৷ ও দৃশ্তমানতার সাহাধ্যে উুহারা যখন সত্যতর হইয়া উঠে, কবল তখন 
অধীত বিদ্যা চরিতার্থতা লাভ করে। “বিচিত্র মানবলমাজ, বিচিত্র প্রাণী, বিচিত্র 
ব্তপু্জের কথা বইয়ের পাতায় মুদ্রিত থাকে। এগুলিকে আমন্গ্ চিন্তা দিয়া, বুদ্ধি 
দিয়! জানি মাত্র। কিন্তু বাহিরের জগতে পরিভ্রমণকালে এসব বস্তকে যখন আবার 
নান! ইন্ররিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করি তখন পূর্বের জানাটি কতখানি বাস্তব হ্ই্য়! 
উঠে! এজন্ই দেশভ্রমণ সর্বথা শিক্ষার বিশেষ একটি অঙ্স্ধপে * পরিগণিত 
হওয়া উচিত।) এ 
(অগ্তঙ্গিকে, নিজের সীমিত গৃহের ক্ষুদ্র পরিপুরের মধ্যে দীর্ঘকাল আবদ্ধ খাবান্ত 
ফলে আমাদের মন ও হদর সংকৃচিত হইয়া! আসে, ইহাতে চিত্তের স্বাভাবিক ্সার়েন্ 





তই বিচিআ 


গতিটি ব্যাহত হয়| প্রাত্যহিক জীবনের নানা সংকীর্ণ ও গ্লানি তখন জীবনকে 
আচ্ছর করিয়া ফেলে। ক্ষুদ্র স্বার্থ, গ্লানিময় আত্মকেন্দিকতা৷ মানুষকে যখন ঘিরিয়! ধরে 
তখন তাহার অস্তরতর সত্তা মরিতে বসে, তখন মানুষের “ছোট-আমি* তাহার 
“বড়ো-আমি”কে অস্বীকার করে। এই রকমে একটি অবস্থা মানুষের পক্ষে অপমৃত্যুর 
সমান।২ গ্রামাজীবনে আমরা যে নিরন্তর হানাহানি ও দলগত বিবাদ-বিসংবাদ 
দেখির্তে পাই, তাহা এই মানসিক সংকীর্ণতার জন্য । পল্মীর মানুষ দীর্ঘকাল ধৰিয়। 
একটি জারগায় আবদ্ধ হইয়া থাকে, কেবল নিজের গ্রামটিকেই তাহার সত্য বলিয়া 
জানে বহিঃপৃথিবীর বিপুল প্রাণম্পন্দনের ক্ষেত্র হইতে তাহারা একেবারে বিচ্ছিন্্। 
ভাহাদের যনের এই সংকীর্ণতা ও হুদ্রতাকে বিদ্বুরিত করিতে পারে বহিবিশ্বে মণল 
সজীব অভিজ্ঞতা । নর 
পন্ীর মানুষ অন্তত একবারও বি কিছুক্লালের জন্য দূরবতী দেশ দেখিতা লই£ত 
পারে, তাহা হইলে নৃতন দেশের নৃতন শিক্ষা, নৃতন সঙ্গ, নূতন আচার-ব্যবহ্থার- 
সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা তাহার মনগন্ডা বিচারের ক্ষেত্রটিকে অবশ্যই উদার করিয়া তুলিবে। 
মানসিক উন্নতি ও জীবনদৃষ্টির প্রসারুসাধনের জন্য দেশভ্রমণ সত্যই অপরিষ্থার্য। 
আমর! যতক্ষণ বদ্ধ ঘরে থাকি ততক্ষণ আমাদের ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র দুখ বডো৷ হই 
দ্বেখা দে, সাধান্ত কারণেই আমরা নিজেকে পীডিত ও ব্যথিত মনে করি । কিন্ত 
পৃথিবী'র দুররবিস্তার প্রাপলোকের প্রেক্ষাপটে নিজেকে যখন আমর! দেখি তখন সেই 
ক্ুক্রতাতুচ্ছতা কোথার মিলিয়া1যায়। জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের বাচত্রতাকে 
উপলব্ধি শা করার মতে" ছুরাগ্য মানতষের জীবনে আর-কিছুই নয়। বিস্তীর্ণ মানব- 
সমাজের পটভূমিকায় আপনাকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে মানুষের মাজাজান 
জল্াায় না, মার্ঠযে-মাভষে দূরত্বের আডালটি মৃদ্ছিয়া যায় না। ইহার জন্ত প্রয়োজন 
আষশের--বিদেশ না হোক, অন্তত শ্বদেশভূমির নানা জায়গার | ) 
দেশবিদেশে ভ্রমণের ফলে শ্ধু যে আমাদের শিক্ষালানড হয় তাহা নর, ইহাতে 

আঁফরা বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া থাকি। যে-মানুষ জাতির সুক্তিপথের 
প্রদ্দর্ক হইবেন, যে-মান্ুষ দেশের জনগণকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবেন, 
» স্িনি হইবেন জাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিহূ, তাহার পক্ষে বহিবিশ্ব্রণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
আছে। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি, মমাজনীত্তির সহিত 
“বিশেষভাবে 'ঠাহাকে পরিচয়সাধন করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ, জওহ্রলাল, 
রাধারুফন্‌ প্রমূখ মনীষীদের বিদেশভ্রমশজনিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে দেশেয় মহৎ 
উপকার সাধিত ঢইয়াছে। দেশবিদেশে ভ্রমণের ফলে কবিগুরু রবীননাথ যে কত 
বিচি্জ অভিজ্ঞতা ও আনন্দসঞ্চয় করিবাছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবির 
রূচিত 'বাশিক্ার চিঠি”, 'জাপানযাত্রীর ডায়েরী” 'পারস্তশ্রমণ', পথের সঙ্থয়' প্রস্ভৃতি 
মৃল্যবান গ্রন্থ হইতে । 

( ব্যবসার-বাণিজ্য-শিল্ প্রভৃতিকে উন্নত করিতে গেলেও ঘ্বেশের ব্যধসান্ীকে, 
ধশিরীপ্রতিঠানের মালিককে বিদেশভ্রমণের অসিত! সঞ্চয় করিতে হইবে । এইসব 
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ক্ষেত্রে শুধু দেশের চিরাচরিত প্রথাকেই আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। 
বিভিন্ন দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সমান পদক্ষেপে চলিতে না! পারিলে দেশ সমৃদ্দিশালী 
হইয়া উঠিতে পারে না। ইহার ফলে জাতির দারিদ্র্য বাড়িবে, জনগণের জীবনমান 
নীচু হইয়া যাইবে 1) এক্ষেত্রে বিদেশভ্রমণের সার্থকত। বর্তমানে আমর] কিছুটা ষেন 
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। (আজকাল সরকার, বড়ো! বড়ো ব্যবসায় ও শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের ধনী মালিকের অর্থসাহায্যে এদেশের অনেক শিক্ষিত যুবক ভারতের 
বাহিরে যাইবার স্থষোগ লাভ করিতেছেন” | 
দেশভ্রমণ হইতে আমরা ষে কেবল শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তাহা নয়, 
ইহার আরো! একটি উপকারিতা আছে। তাহা হইল-_-আনন্দ। বছরের পর বছর 
ধরিয়া একই পরিবেষ্টনীর মধ্যে কালাতিপাত করার জন্য আমাদের হদয়মন নৃতনত্বের 
অভাবে ক্লান্ত ও নিরানন্দ কইয়া উঠে। তন ইহা চায় বাহিরের আলোবাঁতীস, 
বাহিরের রঙ, বাহিরের গর । বাহিরকে জানিবার কৌতুহল, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব- 
প্রকৃতি স্পফিত সীমাহীন জিজ্ঞাসা মানষের মনে চিরজা গ্রত।১ প্রাতাহিকতার 
পুনরাবৃত্তির মলিনতা হইতে হৃদয় আর মনকে মৃক্তি ধিতে হইলে -আমার্দিগকে বহিঃ- 
পৃথিবীভ্রমণের সঙ্কায়তা গ্রহণ করিতে হইবে । ধু মানুষই মানুষকে সঙ্গ ও আনন্দ 
ঘান করে না, এই বিরাট বিশ্বপ্রকতিও মানুষের চিরকালের সঙ্গী-_মাতুষকে ক্ঘিরিয়া 
নিরস্তর চলিয়াছে নিসর্গলোকের আনন্দলীলা | . রঃ | 
বিজ্ঞানের আবিফারে দেশভ্রষধণ বর্তমানে সহজতর হইয়া উঠিষাছে, এবং ইহার 
জন্ত অধিক আঠঃথক অথব্যয়েরও প্রয়োজন হয় না। এই স্থধোগ আমাদের প্রত্যেককে, 
গ্রহণ কর! উচিত। কৃপম গুকতা যেমন অভিপ্রেত নয়, তেমনি কেবল অর্থসঞ্চয়ই 
যাছুষের জীবনের বড়ো কাম্য জিনিস নয়। মানুষ প্রকৃতির অবারিত গ্সন্ন সান্লিধ্য 
লাভ করুক, দেশে দেশ্চেমানবকীতির স্বাক্ষর গুলিকে চিনিয়া লউক, তবেই দেখা দিবে 
তাহার জীবনের সার্থকতা । মানুষ ষে কত বড়ো, তাহার শক্তি যে কী বিপুল, 
মরপণশীল হুইয়াও যে মানুষ মৃত্যুজিৎ, ভ্রমণ ব্যতীত একথার সত্যতা উপলব্ধি কর! 
তাহার পক্ষে কখনে। সম্ভব নয়। 
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সবাক ঢলছিন্র ঃ সমাজজীবনে ও জাতীয় 
জীবনে ইহান প্রভাব... 


আধুনিক বিজ্ঞানের বডে৷ একটি দান“সব্ক চলচ্চিত্র । চলচ্চিত্রের সঙ্গে একালের 
নাগরিক জীবনের এক অচ্ছেছ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । ছোট-বড় শহরে হার? বাস 
করেন তাদের সকলেই 1নজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত1 থেকে অনুভব করে থাকবেন ষে, 
চলচ্চিত্র গুতিষ্ঠান ক্রমশ সর্বস্তরের জনচিত্তের ওপর কতখানি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার 
করে চলেছে । এককথায় বল যায়, এর আকর্নণ দুর্বার। রজগমঞ্চের আবেছনের 
জৌলুসও আজ চলচিত্রের কাছে নিম্্রভ হয়ে গেছে । বর্তমানে আমাদের বাডালি- 
জীবনে দুর্গতিলাঞ্ছনার অন্ত নেই, আমর] দারিদ্র । বহুতর অন্ভাব দেশে দিন 
দিন প্রকট হয়ে উঠছে, জিনিসপত্রের, দাম হু-হু করে বেডেযাচ্ছে। কিন্ধু আপনি 
দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায় একটি চলচ্চিত্রগৃহের সম্মুথে দাডান, দেখতে পাবেন, সেখানে 
জনারপ্যের সষ্টি হয়েছে) [টকিটঘর থেকে আরম্ত করে যুটপাতের বহুদুর পর্যন্ত কত 
'মান্ুষ লাইন ধরে ঠাটিয়ে আছে__বালকের দল, কিশোরের দল) প্রোটের দল, শ্রমিক- 
মজুর-_বাদ কেউ নেই। যুছেরু “নে রে*নের দোকানেও এত ভিড আপনার 
কখভন$ কেউ দেখেননি । $ 

রাস্তায় হাটুন, ছুপাশের দেহালগলজর দিকে তাকান, দেখবেন, কত বিচি 
রুকমের প্রোস্টার দেওয়ালের গায়ে মাকা রয়েছে_জনপ্রির চিত্ুতারকাদের মুৎচ্ছবি 
সেখানে প্রতিবিহ্িত। আগ্নার বাড়তে রানে! টনক ষংবাদপতের ফাইল যদি 
থাকে 'ভাহলে বিজ্ঞানের পৃষ্টাগলে। একনজরে দেখে যান; নিশ্চয়ই আপনার চোখে 
প্ডেবে, চলচ্চিত্রসম্পঞিত মনোহর বিজ্ঞাপনের আফ্তন দিনের পর দিন কীরূপ স্টীত 


* জনকে উঠেছে । শুধু সিনেযাজগংকে নিয়েই আজকাল কতকগুলি চিত্তাকর্কক পত্তিকা 


গুকাশিত হচ্ছে। এইসব পত্িকা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতত হাতে ঘুরছে, 
অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে কতরকমের তর্কবিতর্ক চ্ল্ছে-_ ট্রামে-বাসে-রেস্ট রেপ্টে- 


' পার্কে । এতেই সহজে উপক্ক্ধি করা যায়, ছায়াচিতের আকর্ণ অপ্রতিবোধনীয়। 
সবাক চলচ্চিত্র নংগরিক স্ভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে বললে মোটেই অত্যুক্তি 


পকরা হয় না। 


চলচ্চিত্রের এই অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ নির্দেশ কর] মোটেই কঠিন-কিছু 
নয়। শহরে মানষের জীবন কীরূপ কর্মব্যস্ত, কতখানি যাস্ত্রিক, তা কাকেও বুঝিয়ে 
বলা নিপ্রয়োজন |. সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্স্ত সবাই রুদ্ধস্বাসে ছুটে চলেছে জীবিকার 
সম্ধানে। কাজের্ঘ্র্ণাপাক্ষে পড়ে এখানে মান্বগুলি প্রতিমুহূর্ঠে আবতিত হচ্ছে, 
সমন দিনের মধ্যে এতটুকু বিশ্রাম ঘাদের নেই। নিদারুণ কর্মব্যস্ততার পর তারা 


সবাক চলচ্চিত্র £ সমাজজীবনে ও জাতীয় জীবনে ইহার প্রভাব ৩৫ 


খন বাড়ী ফেরে তখন তাদের সকল দেহমন শ্রান্ত-রাস্ত- অবসাদগ্রস্ত। এক্প অবস্থায় 
মন স্বভাবতই কিছুটা আনন্দ পেতে চায়, চিত্তবিনোদনের সামগ্রী খুঁজে ফেরে, 
আমোদ-প্রমৌদের অভিলাধী হয়ে ওঠে। চিতের সজীবতা-প্রফুল্পত। ফিরিয়ে আনতে 
হবে, অথচ অধিক অর্থব্যয় করার মতো সামর্থ্য অনেকেরই নেই * এমন একটি 
পরিস্থিতিতে অগ্লপখরচার ছুদণ্ডের আনন্দ-আহরণের বাসন নিয়ে স্বপ্পবিত্ত মানুষ সব 
ছোটে শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলির অভিমুখে ।* | 

অবশ্য শ্রাপ্তি-অপনোদনের জন্থই যে সকলে সিনেম। দেখতে যায় তা নয় । অভিনয়, 
নাচ-গান আর বনুবিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্টের সহজ একট1-আকর্ষণও তো রয়েছে। 
ছায়াচিত্রে এসমস্তকিছুই মেলে, এবং সামান্য অর্থব্যয়ে। তাছাডা, বৃষ্টিবাদলার দিনে, 
কন্কনে ঠা্ড ও লীতের সময়ে খেলার মাঠে, ঘোডদৌডের মাঠে, পার্কে, নদীতীরে 
আনন্দ-সঞ্চয়ের মানসে আশ্রয় নেওয়াটশ তেমন নিরাপদ নয়। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে 
মকালে-ছুপুরে সন্ধ্যায় রাহিতে-ধে কোন সমরেই দুঘণ্টা-আনাইঘণ্ট1 কাল নিশ্চিন্তে 
শিরাপদে কাটিয়ে দেওয়া যায়, এতটুকু অস্্বিধে নেই । এসব কারণে বৈচিত্রযপিপান্থ 
আনন্দআকাকঙ্ষী শহরবাঁসী মানুষের পক্ষে পর্দার কদর আজ এতখানি বেডে গেছে, তাই 
প্রেক্ষাগৃহ গুলিতে প্রতিদ্দিন অজন্ত্র মানুষের মিছিল | মকল-বয়ুসের, সমাজের প্রত্যেকটি 
স্তরের, মান্ঘকে আনন্দ যোগাতে পারে চলচ্চিত্র । সংবাদপত্র, রেড এবং ছাঁয়াছরি 
-এগুলিকে বাদ দিলে নাগণরক জীবন যে অনেকখানি বিশ্বাদ হয়ে পড়বে) এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই। 

বস্তুত নাীপুর্ষ, বালকবৃ, ধনী নির্ধননিবিশেষে প্রভূত আনন্দপররবেশনের ক্ষেত্র 
চলচ্চিত্রের সঙ্গে অপর কোনো শিল্পের তুলন1 হয় না| চোখের আব মনের তুপ্তিলাধনের 
শক্ষি এর অসাধারণ। কিন্তু এ সতাটি তুললে চলবে না যে, সিনেমার মৃজ্য বা 
প্রয়োজনীয়তা শুধু চিত্ীবনোদনের জন্কে নয়। শিল্পের সঙ মুখ্যত আনন্দদান বা 
মনোরগ্রনের জন্তে হলেও, গৌণভাবে শিল্প সমাজকল্যাণবিষয়ে একেবারে উদ্দাসীন 
থাকতে পারে না। আটের ওপর কেবল আনন্দাভলাধী কিংবা রসক'চত্তের নয়, 
বহত্রর সমাজেরও একটা দাবী বুয়েছে। শিল্পের কা থেকে মাষের প্রথম পাওনা 
হলো আনন্দ, আঁ, উপরি পাওনা হলো শিক্ষা_বলিষ্ জীবনাদশ। অভিনয়-নৃত্য- 
সংগত-চত্র ইত্যাদি একসময় এদেশে লোকশিক্ষার বাহন ছিল। ' যাত্রা, পাচালি, 
কথকতা, কবিগান প্রভৃতির সঙ্গে পলীর মানুষমাত্রেই পরিচিত । পল্পী'জীবন থেকে 
নানাকারণে আজ আমর] দূরে সরে আদতে বাধ্য হয়েছি,*এধন সকলেই ভিড় 
করছি শহরে; সে-কারণে পূর্বতন লোকশিক্ষাম্লক তথা আম্ন্দপরিবেশনকাতী 
প্রতিষঠানগুলির সঙ্গে এযুগে আমাদের পরিচয় একরূপ নেই বললেই চলে। 
বঙমানে ওইসব প্রতিষ্ঠানের স্থান গ্রহপ করেছে রঙ্গমঞ্চ, রেডিও, সংবাদপত্র, ইত্যাদি 
--বিশেষ করে সবাক চলচ্চিত্র। জনমত গঠনে, শিক্ষাপ্রটারে, জনসাধারণের 
রুচিনিয়ন্থণে এমকল গরতিষ্ঠানের অশেষ ক্ষমতা । ব্যাপক প্রচারের জন্তে শিক্ষিত 
মনের ওপর সংবাদপত্রের প্রভাব অসামান্ত। কিন্তু একহিসেবে এই ক্ষেত 


৩৬ বিচিত্তা 


ছাযর়াচিত্রের' প্রভাব ব্যাপকতর । তার কারণ হলো, ছায়াচিত্র আনন্দের মাধ্যমে 
প্রচারণার কাজে অগ্রসর হয়, আমোদপ্রমোদের সহারতায় মনকে সজোরে নাড়া দিয়ে 
দর্শকের দৃ্টিকে বিশেষ কোনো শিক্ষণীয় বিষয়ের দিকে তুলে ধরে । অশিক্ষতের কাছে 
সংবাপত্র মূল্যহীন । কিন্তু নিরক্ষর মাও ছায়াচিত্র থেকে কিছু-নাকিছু শিক্ষার 
খোরাক পায়। স্ৃতরাং চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীক্ধতা ও সার্থকতাবিচারে সমাজসেবার 
প্রশ্নটি অবান্তর মোটেই নয়। পু 

সিনেমাকে বদ্দি এষুগের নাগরিক সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকার করে 
নেওরা হয়, তাহলে বলবে, এব দ্বায়িত্ব কম নয়। সার্থক শিল্পহিসেবে একে স্বন্দবের 
দাবী মানতে হবে--আটের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হবে ; এবং জনকল্যাণের 
বাহনরূপে একে লোকশিক্ষার অন্যতম সহায্গকের ভূমিকান্ব অবতীর্ণ হতে'হবে। কিন্ত 
পরিতাপের বিষয়, এদেশের চলচ্চিত্রপ্রতিষ্ঠা্দের মাজিকগণ এই লমন্ত ব্যাপান্সে একক্প 
উদ্ধাসীন | সিনেমা তাদের কাছে শিল্পরূপে বিবেচিত নয়, সামাজিক দায়িত্বের কথা 
একবারও তারা হবে দেখেন বলে, মনে হয় না,_সিনেমার ব্যবসায়িক দিকটিই তাদের 
কাছে একমাত্র হিবেচ্য । উক্ত মাঙিকগণের এহেন মনোভঙ্গির ফলে শহরের 
্রেক্ষাগৃহ্গুল অধুনা সমাজজবনে ও জাতীয় জিবনে ক্রমাগতই দু্টপ্রভাব বিস্তার 
করে চলেছে। সেখানে ষে সৃকল চিত্র সাধারণত প্রদশিত হয় তাতে সুস্থ সবল 
জীবনাদর্শের কোনে" প্রতিবিস্ব নেই, মানুষের মহৎ বৃত্তিগুলির বুপায়ণ নেই, 
চরিত্রয়হিমা নেই, বাস্তবজবনের বিশ্বস্ত প্রতিফলন নেই, অন্ভিনয়ে- নৃত্যে- -সংগীতে নেই 
কোনো উচ্চতর শিল্পগ্ঘমার প্রকাশ । বেশীর ভাগ চিত্রের অবলগ্বন' প্রেমকাহিনী, 
অবিশ্বান্য রোমাঞ্চকর ঘটন1 কিংবা সমাজবিরোধাী কাধকলাপ। কিন্তু এসকল ঘটনা 
মহুত্রর জীবনৈর,প্রত্তি কোনো ইঞ্চিত বহন করে না, নিত্যকালীন মানবস্ত্যের পরিচয় 
দেয় না-কেবল অগ্ুস্থ মনোধিকার, মানুষের হনতম প্রবৃত্তির স্পধিত বিদ্রোহ, 
ইঞ্জিয়ের দন্থ্যতা, অস্থন্দরের কদর্য মুখভ্গিমার দিকেই দর্শকের সকল মন ও দৃষ্টিকে 
আ[কধণ করে। 

" মানবচিন্তের ওপর এর প্রতিক্রিয়া সত্যই বিষমূ়। সিনেমাতে, গিয়ে যে 
অর্থ আমরা ব্যয় করি তার প্রতিদ্বানে আমর] কী পাই? পাই নিজেদের পশ্ু- 
* প্রকৃতিকে জ্বালিরে তোলবার ইন্ধন, পানী বছুকালের কল্যাণপ্রদ সমাজ- 
বন্ধনকে অন্ব'কৃতি জা'লয়ে তাকে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিতে ছিন্নবিচ্ছিন্না করার 
অশুভ প্রেরণা, পাই কুঞ্টতার ক্রেদপক্কিল স্পর্শ । ফল কী গ্লাড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত 
নিজেদের আমর বৈরুত ক্ষুধার ফাদে বন্দী করে ফেগছে, শুভকর মনুহাত্ের 
উচ্চাদর্শ হতে চদা হজে দরে ধীরে নৈতিক অধংপভনের গহ্বরে প্রবেশ 
করছি। দিন দিন হারিয়ে ফেল ছু লৌন্দ্যবোধ, সমাজবোধ, ধর্রবোধ, এতে 
নি হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ।নবধর্স। আপনারা এক্ধপ সন্দেহে পোষণ 
করবেন না, আমর] নীতিবাগীশ। , চলচ্চিত্র-রঞ্জমঞ্চকে নিশ্চয়ই আমর! নরক বলে 
মনে করি না। সত্যকার আর্টকে যে স্বাগত জানাতে পাক্ষে না, মাহ্ষ-নামে 


সবাক চলচ্চিত্র ঃ সমাজজীবনে ও জাতীয় জীবনে ইহার প্রভাব ৩৭ 


'অযোগ্য সে। কিন্তু আর্টের গঙ্গাজল ছিটিয়ে অস্বাস্থ্যকর সমাজবিরোধিতা, অঙ্গীলতা, 
নোঙ্রামি, ভাড়ামি আর বীভৎসতাকে নিবিচারে গ্রহণ করতে রাজী আমরা নই। 
স্থন্দরের বেদীতে কদর্ততার ন্তক্কারজনক উলঙ্গ-উদ্দাম নৃত্য অসহা। কুরুচিপূর্ণ 
নিকষ্টশ্রেণীর চলচ্চিত্র মালিকদের অর্থা্গমের পথ সুগম করে তুলেছে; কিন্ত গোট! 
জাতীয় জীবনকে ঠেলে'দিচ্ছে শোচনীয় অপমৃত্যুর দিকে । 

সিনেমা আমাদের মানসিক স্থাস্থ্যরক কতখানি পঙ্গু করে দিচ্ছে তার একটুখানি 
ইঙ্গিত দিই। আজকালকার তরুণ শম্প্দায়ের দিকে লক্ষ্য করুণ, অনেকেরই সাজ- 
পোশাক, চলনবোলন, ভাবভঙ্গি সিনেমাগন্ধী। এদের কাছে এই বিশাল পূরথিবীতে 
প্রেক্ষাগৃহগুলিই একতম সত্য বন্ত। এতকাল আমরা মহামানবকে, জাতীয় বীরক্রে, 
ইতিহাসের স্বহৎ চবিত্রকে, আদর্শ পুরুষকে, আনন্দটলোক-বিচরশকারী শিল্পন্ষ্টীকে শ্রদ্ধা- 
ভক্তি-পূজা নিবেন কবে এমেছি। কিছ্ঞ্ঞদ্দের ক'ছে পূজ| গায় একমাত্র চিন্রতারকা- 
বুন্দ_ ছায়াচিত্রজগতের বাহিরে আর কিছুরই যেন অস্তিত্ব নেই। সিনেমার কাহিনী, 
সিনেমার গান, সিনেমাবিষয়ক আলাপআলোচন, তর্কবিতর্ক নিয়েই এর! মেতে 
রয়েছে । চলচ্চিত্রের নিপুণ অভিনেতা-অস্ভিনেত্রীকে তাদের প্রাপ্য মদ! অবশ্যই 
আমরা দেব, যথাস্থানে তীর্দের অভিনন্দন জানাব । ,এতে আপত্তির কিছুই নেই, 
বিপদেরও কোনো সংগত কারণ নেই । বিপদ সেখানে, যেখানে নরটত্রতাঙ্ক্রাবৃন্দের 
ক্বপ্র দেখা ছাড়া অন্তকিছু আমর] ভাবতে পারি না, চিন্তা করতে প্রানি না? একপ 
একটি অবস্থা আমাদের মানসিক দৈন্ের স্চক বলেই শোচনীয় | এন আস পতিন্ঞীনরিজ 
পথ চিত্তনীয়? 

ইচ্ছা থাকলে, শ্থার্থবুদ্ধির একটুখানি উধ্ব্ণ নিজেদের তুলে ধরতে পারলে, দেশের 
্রেক্ষাগৃত্গুলিকে আবিলতামুক্ত আনন্দদানের ও নানামুখী-শিক্ষা-প্রচারেকু শ্রেষ্ট কেন্দ্রে 
পরিণত কর] যায়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে তাই করা হয়েছে এবং হচ্ছে । এই 
বিপুল বিশ্বসংসারে মান্তষের কতকিছু দেখবার জানবার শিখবার রয়েছে । স্থুলকলেজে 
বই পড়ে, শিক্ষকদের মুখে শুনে, আমরা কতটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করি ? আবু, আমাঘের 
দরিদ্র দেশেত্ কযুজনই বা শিক্ষালাভের স্বযোগ পায়? বিদ্যালয়-মহাবিছ্ালয়ে দীর্ঘকাল 
ধরে পাঠ নিয়েও যা আমরা শিধতে পার না, উত্তম চলচ্চিত্র থেকে তা সহজেই শেখা 
যায়। পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে ঞযানবসংসার ও প্রকৃতিলোকের সর্ববিধ অভিজ্ঞতা] 
অর্জন কর! কোনো মাহুষের পক্ষেই একজীবনে সম্ভব নয়। কিন্ত চলচ্চিত্রৈর সাহায্যে 
বড় পৃথিবীকে আমরা ছাতের মুঠোয় পেতে পারি, রুদ্ধদ্বার এপ্রেক্ষাগুহের একটি 
চেয়ারে বসে দুঘণ্টা-আড়াইঘণ্টা সময়ের মধ্যে গোট! ছুনিয়ার নানা বস্ত, নান! 
দৃশ্যের ওপর আমরা অবলীলায় চোখ বুলিয়ে যেতে পারি। 'এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় আর কোন উপায়ে সম্ভব? সার্থক চলচ্চিত্র দূরকে কাছে এনে দেবে, অদেখাকে 
চাক্ষুষ করাবে, অপরিচিতকে পরিচব্ের আলোকে উজ্জল কঁরৈ তুলবে, অজানাকে 
জানাবে । সবকিছুকে নিজের চোখে দেখে, জগতের 'অশ্রুত 'বাধীকে নিজের কানে 
শুনে আমা কতার্থ হয। ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি-বিজান, সমাজধিজান, 


৩৮ বিচিত্রা 


দ্বিকে দ্বিকে বিকীর্ণ অজঅ শিল্পাসম্পদ, প্রকৃতির হুষ্টি আর মানুষের অতন্ত্র সাধনার 
প্রতাক্ষ কুটিকে জীবন্ত করে তৃলতে পারে একমাত্র সবাক চলচ্চিত্র। এর. সন্তাবনার 
দীমা নেই। 
শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ পরিবেশনের যৌগণদ্য ঘটিয়েছে প্রগতিশীল দেশগুলির 
চলচ্চিত্র । অথচ আমরা কত পিছনে পড়ে রয়েছি | হান্ধা আমোদ প্রমোদ, ঠুনকো 
রঙ্গকৌতুক, সন্তা দেশাত্ববোধের পরিচিত বুলি, বাস্তব সম্পর্কবিব্লহিত কেদে আকীর্ণ 
প্রেমকাহিনী, অবিশ্বান্ত রোমাঞ্চকর ঘটনার চমক--এই তো৷ আমাদের চলচ্চিত্রের পু'জি। 
অচিরে এগুলির মোহ আমাদের কাটাতে হবে, রূঢ় বাস্তবের মধ্যে পদক্ষেপ করতে হবে, 
অরান্তব স্বপ্নকল্পনার রঙিন ফানুশ না.উডডিয়ে বহুসমস্তাকণ্টকিত পমাত্বকীবন ও জাতী 
জীবনের দিকে সকলেরই দৃষ্টি সংবদ্ধ করতে হবে। চগ্গচ্চিতরের দায়িত্ব অনেকথানি। 
ভালো বই পর্দায় দ্বেধানে। হলে দর্শকদের অভাব নিশ্চয় হবে না। চিত্র পরিচালকের 
জেনে রাখুন, উৎরষ্ট জীবনচিত্র দেখবার হুবোগ পেলে জনসাধারণ কখনো নিরুষ্ট রসের 
দিকে ঝুঁকবে না। দেশের মাগিষের রুচির জন্যে তারাই যে অনেকখানি দায়ী, 
এ সত্য উপলব্ধি করবার সময় এসেছে । 
মোট কথা, চলচ্চিত্রশিল্পকে সমাজকল্যাণের বাহন করে তৃলতে হবে, জন চিতবিনোদন 
ও লোকৃশিক্ষাকে একত্রে গ্রথিত করতে হবে। সোভিয়েট রাশিয়া, ইংলগ প্রভৃতি 
দ্বেশে একসঙ্গে ওই ছুটি কাজ স্থচারুরূপে সম্পাদিত হচ্ছে। সেখানে শিভিন্ন শ্রেণীর 
দর্শকদের জন্য বিভিন্ন রকমের চিত্ত প্রধর্নের ব্যবস্থা রয়েছে__ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের 
জনে যে-ত্যবন্থা, শ্রমিক-মজুরের জন্তে সে ব্যবস্থা নয়। শিক্ষাপ্রচারের ক্ষেত্রে শিল্পকর্থ 
কতখানি সহামতা করতে পারে, উক্ত দেশগুলির দিকে তাকালে তা উপলব্ধি করা যায়। 
এ বিষয়ে রাষ্ট্রের উদ্যম প্রচেষ্টা থাকা চাই, রা উদ্ানীন হলে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি 
ব্যাহত হতে বাধ্য । সিনেমার প্রচারমূল্য সর্বজন স্বীকৃত, উৎরষ্ট শিরঙটির লোকশিক্ষার 
সার্থক বাহন হতে কোনে বাধা নেই | চলচ্চিত্রের প্রয়োঙ্জনীয়তা আমরা স্বীকার করি, 
জনচিত্ের ওপর এর প্রভাব কতখানি তাও খুব ভালোরকমে জানি। আমাদের 
আস্তরিক কামনা, চলচ্চিত্র সত্যকার জাতীয় শিল্পের গৌএবদীপ্ত মধাদা শ্রাভ করুক, 
শশ্রান্তক্লান্ত নরনার'র অন্তরে অনাবিল আনন্দের ধার! প্রবাহিত করে দিক) আর সঙ্গ 
সঙ্গে দেশের অগণিত মান্যকে পরিচালিত করুক শুনরভাদ মহতর জীবনের গথে। 


শিক্ষার মাব্যমন্লাপে মাতভাষা 





(ইংরেজ. কর্তৃক ভারতবিজয় শুধু *ষে রান্বনীতিক ঘটনাহিসাবেই বিশেষ একটি 
অর্ধপূর্ণ ব্যাপার তাহ! নয়, ইহার প্রভাব আঙ্কাদের জাতীয় জীবনে যেমন গভীর তেমনি 
ব্যাপক। ইংবরেজটিত্ের সহিত সংস্পর্শের মধ্য দিয়া আমার্দের মনে লাগিয়াছে 
পাশ্চাত্য ভাবধারার ছোয়া-_-ইহারই ফলে আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা! ও সংস্কৃতিতে 
আসিয়াছে আশন্চর্বরকমের একট! নপান্তর ) বণিকের মানদণ্ড একদিন এদেশে 
শাসকের রার্জদগুরপে দেখা দিল। দেশশাসনের গুকুভারের*সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে 
অনসাধাণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের দাকিতি। ব্রিটিশের এই দায়িত্ববোধের মূলে যে 
প্রেরণ। ছিল ত অনেকটা আহ্মকেন্দ্রক, স্থতরাং সেই প্রেরণাকে বলা যায় স্বার্থগন্ধী এ 
অর্ধাৎ শিক্ষাপ্রগারের উদ্দে ছিল বিজিত জাতির মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করা নয়, 
তাহার লক্ষা হিল আমলাতন্বন্পপ সহ পররিচগলন।। (আমাদের রাজপুক্রষদ্দের ভাষ। 
ছিল ইংরেজি । স্থতরাং দেশীয় লোকের মধ্য ই্রেজেশিক্ষা বিশ্বের প্রয়োজন 
দেখা দিল) 

( উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকের) দিকে ইংবেজিশিক্ষা ও সভ্যতার ধারা এ দেশে 
বিশেধভাবে প্রপ্রারলাভ করিতে থাকে। কিন্তু তাহার/(পূর্ব হইতেই আমর! পাশ্চাত্য 
মানপিকতার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম ) ইহার ফলে দুইটি সম্পূর্ন স্বতন্ত্র ভ্যন্তারৎ্পরম্পর 
পরি5য় দটতে থাকে 1)যুরোপীয্ চিনের সংঘাত প্রভাবে ভারতীয় সমাজজীবন ও জাতির 
চিত্তে এক্টট। নধজাগরশের সাড়াজাগিয়াছিল। (নানাকারণে বাঙাত্ির ধীনদলোকে 
ইহার প্রভাব গভীরভাবে মুত হইয়া! গেল।) 

যুরো নীম (শিক্ষাবিস্তারের)সেই যুগপন্ধিক্ষণে শিক্ষার মাধাম লইয়া নান। মতভেদ 
দেখ! দিল শিক্ষার বাহনহ্দাবে কেহ চাইল দেনীয় ভাষ', কেহ চাহিল আধভীষ। 
সংস্কত; অনার কেহ চাল ইংরেজ-বরাজপুকষের ভাষা ইংরেজি। কিন্ত শেষ' 
পাস্ত ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার ব্যাপারে মেকলে সাহেবের 
প্রচেষ্টাই সার্থক হইল ।) ভারতের গরাজনীতিক স্বাধীনতা বিধ্বন্ত হওয়া সত্বেও 
মেকলে সাছেব যেন শিশ্চিম্ত থাকিতে পারিলেন না, তিনি চাহ্ঞ্জেন সংস্কতর 
ক্ষেত্রেও বিঞ্িত জাতিকে পরাভূত করিয়া সম্পূর্ণ ম্বাতম্বর্বিরজ্িত করিতে। 
মেকলের 'এই সর্বনাশ। উদ্মের তাৎপধ সেন দেশবাসী উপঙ্গন্ধি করিতে 
পারে নাই। ্‌ 

(ইছার পর হইতে শিক্ষার*্বাহুন ছিপাবে ইংরেজি ভাষা এদেশে স্থপ্রতিষ্ঠিত. হইল, 
শিক্ষার ও সংস্কতির ক্ষেত্তে প্রবাহিত হইল একটি নৃতন ধারা । &ুইভাবে শিক্ষার কপ 
বদলাইথা গেগ, ধীরে ধারে পাশ্চাত্তা আদর্নে বিষ্ালর ও বিশ্ববিগ্ভাপরের প্রতিষ্ঠা হইল 
-ুবোপীত ভাবধারার প্রভাবে আমর! আচ্ছন্ন হইয়া গেলাম । 


* | বিচি 

আমাদের জাতীয় জীবন ও সাহিত্যে একদিন হয়তো পাশ্চাত্য চিত্সংঘাতের 
শ্য়োজন ছিল। কারণ, আমরা বাস করিতেছিলাম সংকীর্ণ একটি জগতের মধ্যে 1)) 
তাহার বাহিরে যে-বিরাট মানবসভ্যতার ধারা ইতিহাসের বিবতনপথে প্রবাহিত 
হইতেছিল তাহা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার অগোচর ছিল। আমাদের সংস্কারদু্ট 
আচার ও অদ্ধবিচারের অচলায়তনকে বিধ্বস্ত করিল ফুরোগীয় মনের জঙ্গম শক্তি । 
তাহার ফলে '(বাঙ্লাদেশে তথা সমগ্র চচারতবর্ষে আসিয়াছিল 'রেনেঞসীস” বা! পুন- 
জাগরণ ।) (কস্ত তখনে। আমাদের ুপ্ডির ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই, উজ্জীবনমন্ত্র তখনে। 
আমরা উদাত্ত কণ্জে উচ্চারণ করিতে পা।র মাই। 

" (অনের ও প্রাণের আচ্ছন্ন অবস্থায় ল;ভক্ষতির হিসাঁবনিকাশ কর? তখন সম্ভব ছিল 
ন1ঠ-যুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার শোতে তখন (অবাধে আমর] গা তাসাইয়। দিয়া 
ছিলাম |) কিন্তু আজ আমরা সেই ষুগপ্রভাব কাটাইয়া অনেক দূরে সবিয়া আসিয়াছি। 
“আবন আমন বুঝিতে পারিতোছ, ইংরেজ ভাষার ভিতর দিয়া যে-শিক্ষা আমর] লাভ 
করিয়াছি তাহা আমাদিগকে যতটুকু মুগ্ধ কারফাছে ততটুকু দলীবিত করে নাই 
ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রচারের চেষ্টা ষে ফলপ্রস্থ হয় নাই, আমাদের জাতীয় 
জীবনে তাহা যে সম্পূর্ণ বার্থ হইয়াছে তাহার প্রমাণ, একটি শতাব্দী চলিয়া গেল তবু 
এই দুর্ভাগা দেশের শতকরা পনরো জন লোকও নৈজেদের শিক্ষিত বঙ্গিয়া পরিচয় 
দিতে পারে না জাতির যে মুষ্টিমেয় ভগ্রাংশ ইংরেজী-শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহারাও 
সবাঙ্গীণ মনুয্ত্ব অর্জন করিতে পারে নাই- জাতীয় ভবনের ক্ষেত্রে তাহারা 
পরগাছ1তুল)। (দেশের জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ অজ্ঞানের অন্তকারে আচ্ছন্ন, 
অশিক্গা ও কুশিক্ষায় আমাদের জাতীয় জীবন আজ কলঙ্কিত 1) 

(এই শিক্ষা ব্যর্থ হইল কেন? ইহার প্রধান কারণ, আমরা অস্থাবধি মাতৃভাষাকে 
শিক্ষার মাধ্যম করিয়া তুলিতে পারি নাই) যথার্থ বাহনের অভাবে 
শিক্ষার .ক্ষেত্রে আমাছের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হুইয়াছে। প্রিথিবীর 
প্রতের্কিটি সভ্যদেশে জনসাধারণের মাতভাষাই শিক্ষার বাহন |) কিন্তু ভারতবর্ষে 
বিজ্ধীতীয় একটি ভাষা দেশবাসীর মাতৃভাষাকে তাহার শ্বস্থান ও স্বাধিকার হইতে 
দুরে ঠেলিয় দিয়া শিক্ষাকেত্জে আত্মপ্রতিষ্টা লাভ করিয়াছে । (োজনীতিক কারণে 
একদিন ইংরেজি ভাষার ফে-একটা বিশিষ্ট গৌরক ছিল) আমর] তথাকথিত 
'শিক্ষিতসন্ত্রদান্ এখনো উহ্থাকে কাম্য ভাবিয়া আত্মতপ্তি অনুভব করিতেছি । 
ইংরেজি ভাষার প্রতি মোহ আজ পর্বস্ত আমরা- ভারতবাসীরা--কাটাইয়া উঠিতে 
পারি নাই। 

(শিক্ষাসমন্তা এদেশে ভটিল রূপ ধারণ করিয়াছে ট নানা বাদবিসগ্থাদের পর 
এতছিনে মাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই আমর] মান্কভাবাকে শিক্ষা বাহন 
করিয়া গুলিতে পারিনাছি। (উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মাহভাষার দ্বার এখনো রুদ্ধ) 
মাতৃসাধার মাধ্যম ব্যতীত. যখামোগ্য শিক্ষাপ্রচার ও জনাবিস্তার যে বস্তুত অসম্ভব 
তাহা! কাহাকেও বুর়াইয়! বলিবার প্রয়োজন হয় না। (ক্ষার ক্ষেত্রে এতখানি মানসিক 
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শক্তির অপচয় শুধু আমাদের এই হতভাগ্য দেশেই সম্ভব। এই অপচয় কেবল মানসিক 
নর, আত্মিক, আধিক এবং হক শক্তিরও বটে।) এমন একদিন ছিল, যেদিন 
ইংরেজি শিখিয়া, পরীক্ষায় পাশ করিয়া, আমরা সরকারী দপ্ধরখানায় অফিসে চাকরি 
পাইতাম । আজ সেই, স্থবিধাও নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে। আমর] এখন পরীক্ষায় 
পাশ করি, কিন্তু বিগ্ভার আলো পাই না, উদনরান্নের সংস্থান করিতে পারি ন1। 
রক্ষায় উতীর্ণ হওয়াই যেখানে আমাদের লক্ষা সেখানে পাঠ্যবিষয় আমর] গলাধঃ- 
করণ করি মাত্র__তাহা হইতে শক্তি ও রূস আহরণ করিতে পারি না। (ভোজ্যবস্তকে 
দেহের জারকরসের সাহায্যে রক্তে পরিণত করিতে ন' পারিলে যেমন স্বাস্থ্যহীন হইয়া 
পড়িতে হয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের সেই অবস্থা দখা দিয়াছে?) 

(ভাষা শুধু্ভাবের বাহন নয় _মাতৃভাষার ভিতর দিয়া জাতির প্রাণসত্তাটিও প্রকাশ 
ও বিকাশ লাভ করে!) যে-ভাষায় টৈশর হইতে আমরণ ভাববিনিময় করি,(ষে- 
ভাষার সঙ্গে আমাদের আবাল্য পরিচয় তাহাকে বাদ দিয়া বিজাতীয় ভাষাকে শিক্ষা 
ও জ্ঞান-প্রচারের বাহন করিলে শক্তির অপচয় স্রনিশ্চিত 1) মাতৃভাষার প্রত্যেকটি 
শব্দের সঙ্গে আমাদের যেন নাড়ীর পংযোগণ্রহিষাছে, দেই ফোগন্ত্র বিচ্ছিন্ন হইয়! 
গেলে আমাদের বুদ্ধি ও বোধশক্তি স্বাভাবিকভাবে পশু হইতে বাধ্য । 

প্রাশ্ান্য জ্ঞান-বিগান-সাহিত্য-দর্শন প্রস্তুতির প্রতি আমরা কটাক্ষপাত কাঁরিতেছি 
না) বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রসারের জন্য ভিন্নজাতির জ্ঞানবিদ্যার বিশেষ প্রায়োজন আছে) 
কিন্তু বিদেশী ,ভাবধারাকে গ্রহণ করিতে হইবে নিজ ভাষার ভিতর দিয়া__ তৃখনই 
আহত বন্ত সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হইয়! উঠিয়া থাকে। ই, 

[ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করিতে গেলে স্কলকলেজ ও বিদ্যালয়ের আশ্রয় 
গ্রহণ কর! ছাড়া অন্ত, উপায় নাই কিন্তু আধুনিক বিগ্যাশিক্ষাঞ্জর্জন-ব্যাপারে 
আধিক ব্যয়বাহুল্য কাহারও অবিদিত নয়। দরিদ্র দেশের কজন শিক্ষার্থী এত' 
অর্থব্য়ে এই উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ? (এমন অনেক ছাত্র দেখা . যায়, 
মাতৃভাষায় যাহাদ্দের রহিয়াছে অদ্তুত-রকমের্ দখল অথচ তাহার! ইংরেজি ভাষা 
সহজে আয়ত্ত করিতে পারে, না] ইংরেজিভাঘার উপর অধিকারের অভাবজনিত " 
অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ্বারদেশ হইতে কি চিরকালই তাহাদের ফিব্তিয়া আসিতে 
হুইবে? 

তাই আশুতোষ, রবীজ্জনাথ প্রমুখ মনীষীবুন্দ মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাঁহন করিবার 
জন্য বিশ্ববিষ্ঠালয়ের হ্বারে কাতর চিত্বে আবেদন জানা ইয়াছিলেনশ» যে-শিক্ষা' দেশের 
মানুষকে মান্য করিয়া] তুলে না, যে-শিক্ষা আমাদের অন্তমু্ধী মনকে ক্রমশ বহিমু্ধী 
করিয়। তুলিতেছে, যে-শিক্ষার ফলে আমরা “দেশদেখা চোখ+ হারাইতেছি, সেই শিক্ষার 
আমূল সংস্কাসাধম করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনে 
কল্যাণ নাই ।€ আমাদের শিক্ষাক্গীবনে ও ব্যবহারিক জীবনে বিভ্ভাব ও বাবহাকে 
নিতে হুইবে, সামঞজত্$-_এই সামগ্রশ্তবিধান করিতে পারে একমাত্র মাতৃভাষাক্ক 
ক্মচিত সাহিত্য |) 


৪২ বিচিত্রা 


(মাতভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার বিরুদ্ধে অনেকে এইরূপ আপত্তি জানান ষে 
আমাদের ভাষা হুর্বল) ইহার শব্দসম্তার পরিমিত, উচ্চচিস্তা ও বিচিত্র ভাবকে ধারণ 
করিবার সামর্থ্য ইহার নাই ।?তো ছাড়া, আমাদের মাতৃভাষার ভাগ্ডারে নাকি জানের 
সাহিত্যের একান্ত অভাব 1) এসব যুক্তি যে বালম্থলভ তাহ সহজেই বুঝা যায়-_“টাঁকা 
জমাইবার আগে কোন্‌ বুদ্ধিমান মাগ্ষ টাকার খপি প্রস্তত করে ?” . উপন্রি-উক্ত যুক্তি- 
, তর্কের প্রত্যুত্তর আমর] রবীন্দ্রনীথেব ভাবাল্ দিতে পারি £ “আমরা বাষ্ক্ষেত্রে স্বরাজ 
পাবার জন্যে প্রাণপণ ছুঃখন্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ 
আমাদের জাগেনি বললে কম বলা হয়। (শিক্ষা-সরম্থতীকে শাড়ি পড়ালে আজো 
অনেক বাঙালি বিদ্ভার মানহানি কল্পনা করে।) 

তোন। পরাজয়ের গ্রানির হাত হইতে যুক্তি পাইতে হইলে, শিক্ষিত *ও অশিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের যধে) সাতসমুদ্র-তেরোনদীর(বযবধ্ধান ঘুচাইতে হইলে, মাতৃভাষাকে প্রাথমিক, 
মাধামিক ও উচ্চিশিক্ষার বাছুন করিয়া তুলিতে হইবে ) তবেই আমাদের চিন্তার দৈত্য, 
বুদ্ধিবৃত্তির নাবালকত্ব ঘুচিবে। (যেদিন আমরা ইংরেজী ভাষার মোহ কাটাইয়! উঠিতে 
পারিব সেদ্দিনই ভাবতে আসিবে আশ্বার একটি 'রেনেসাস'__পুনর্জীগরণ ; তাহার 
মধ্য দিরাই আজিকার ত্বাযম্মবিস্থত জাতি নিজের লুপ্ত সংবিৎ ও স্বাতস্থায 
ফ্িরিয়ঃ পাইবে 19). 


আমান জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা 


[ এক ঝটিকাক্ষুব্ধ রাত্রির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ] 


মানবজীবন অবিরল ঘটনাপ্রবাহে ভাসমান । বহুবিচিজ ঘটনার ছোটবড়ে। 
তরঙ্গাভিঘাতে মানধের চেতনালোক প্রতিদিন ঃপ্রতিমুঃতে আন্দোলিত-আলোড়িত 
হচ্ছে । বহির্ণোকের ঘটনার আবর্ত যেখানে নেই সেখানে আমাদের প্রাপচেতনাও 
স্তিমিত । কিন্ত তনগ্নুহৃর্তের অন্তহীন ঘটনার সবগুলিকে আমর] ম্মরণে বাঁখি না। 
অনেকগুলির ওপর বিস্বৃতির ষবনিকা পড়ে, কতকগুনি মনের অবচেতন স্তরে 
আত্মগোপন করে; আর, অতীতের দু-একটি বিশেষ ঘটন! আমাদের স্বতিলোকে 
এমন অক্ষয় চিন্ধ মুদ্রিত করে যাঁর যে, জীবনে তাদের আমরা তুলতে পারি না 
তারা ঘবিশ্মরণীয়। “চিত্তের বিচিত্র অনুভূতিকে আশ্রয় করে তারা স্বীর্ঘকাল বেঁচে 
থাকে, ক্ষণে ক্ষণে জাগ্রত চেতনাকে ধাক্কা দিয়ে যায়, মুহুর্তে মৃত অতীত যেন 
প্রত্যগগম্য বর্তমানের মতো একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক মান্ষের চিত্ত 


আমার জীবনের একটি ম্মরণীয় ঘটনা ৪৩৬ 


দেশে এরপ ম্মরণীয় ঘটনার স্বাক্ষর চিন্থিত রয়েছে । তার্দের কোনোটি আনন্দের, 
কোনোটি বেদনার, কোনোটি-বা আতঙ্কের । 

আমার জীবনের যে স্মরণীয় ঘটনাটি এখানে আমি বাণীবদ্ধ করতে যাচ্ছি তা 
ভয়াবহ। তার শঙ্কামিশ্র স্বতি এখনো আঁমাকে মাঝে মাঝে কেমন ষেন বিহ্বল করে 
তোলে, সমস্ত চিত্তদেশ নিমেষে কম্পমাম বিবর্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেই সমুদ্রবেষিত 
দ্বীপ, সেই ঝঞ্জামথিত দুধোগময়ী বাত্রি, সেই স্কদর প্রকৃতির উন্মাদ নৃত্য, সেই আতঙ্কপাুর 
অভিজ্ঞতা | এসব মিলিয়ে ষে অনুভূতি, তা ভুলবার নয়। 

কিছুকাল পূর্বের ঘটনা । কলকাতা শহরে এসেছি পড়তে । একবার পূজোর 
ছুটিতে দেশে _চাটগায়-_গেছি। ছুটির অর্ধেকটা নিজগ্রামে নানান আমোদপ্রমোদে* 
কাটিয়ে দ্রিলামশ তারপর হঠাৎ একদিন মনে ইচ্ছা জাগলো, ছুটির বাকি-কয়ট! 
দিন গ্রামের বাইরে কাটাবো-_বেশ কিছুটা দূরে ; সঞ্চর করবো অদেধা জায়গার 
বেড়ানোর নতুন অভিজ্ঞতা । বিচিত্রের স্বাদ কে না পেতেচায়? বৈচিত্যজনিত, 
আনন্দের আকর্ষণ, দূরের ভাক, কাকে না চঞ্চল করে তোলে? আমিও চঞ্চল হয়ে 
উঠলাম। স্থির করলাম, সমূদ্রপথ অতিক্রম করে কয়েক দিনের জন্তে এক বিরল- 
বসতি দ্বীপের অধিবাসী হব। আপনার] হহতো। জানেন, চটগী থেকে কিছুট1 দূরে 
কয়েকটি ্বীপ রয়েছে। তার খধ্যে কৃতুবদিয়া একটি। ওখানে পৌছতত খু *বেশী, 
' সময় লাগে না। টট্টগ্রামশহর থেকে মাত্র ছয়-সাত ঘণ্টার পথ, ল্টীমারে' ভাঁডাও 
অল্প। ছেল্লেবেলাকার দুজন প্রাণোচ্ছল বন্ধুকে নিয়ে কুতুবদিয়ায় গিয়ে 
_পৌছালাম । 

কৃ্ষুবদিয়া। অনন্ত প্রসারিত বঙ্গোপসাগরের বিশাল অঙ্কে মপীবিন্দুর মতো ছোট্র 
একটি ভূথণ্ড। ভ্বীপটি জনমানবশূন্য নয়, তবে দূরে দূরে স্থললোকের বসতি? এখানে 
, শিক্ষিত মান্ষের অস্তিত্ব এককপ নেই বললেই চলে । বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশই 
নিরক্ষর চাধী-মুসলমান আর জেলে এবং তাতি। প্রায় সক্ধলেই দারত্রক্রিষ্ট। 
কঠোর কায়িক পরিশ্রমে যে-ছুপয়সা রোগ্চগার করে তাতেই কোনে 
রকমে তাদের সংসৃর চলে । পাঁকাবাডি-কাকে বলে, তা এরা জানে না। কাচামাটিৰ 
অথব]1 বেড়ার ঘরই বেশি__খডের ছাউনি । কদাচিৎ টিনের ছাউনি চোখে পড়ে। 
একটি ইন্কুল আছে, আবু আছে সরকারের খাসমহল বা কাছারি. এবং একটি 
পোসন্টাপিস ও থানা । 

যে বাড়িটিতে আমর] উঠলাম তা কীচামাটি দিয়ে তৈতী” ওপরে টিনের 
আচ্ছাদদন। চারদিকে অনেক দূর পর্যস্ত লোকজনের বসতি নেই, সম্মুখে অস্তহীন 
সমুদ্র দিক্চত্রবালে মিশে গেছে, শ্বনীল জলরাশি দিনরাত তরঙ্গীফিত হুচ্ছে। 
ডাইনে-বায়ে-পিছনে বালুর চর। কেবল আমাদের বাড়িটির প্রদিকে খানিকটা 
জায়গ! জুড়ে বিরাজমান রয়েছে কতকগুলি আমগাছ, অনেকগুলি স্থপারিগাছ আর 
একটি মন্তবড়ো। বটগাছ। : প্রক্কৃতির সংসার কতখানি নির্জন নিস্তব্ধ ও গভীর হতে. 
পারে, এখানে না এলে তা ঠিক উপলব্ধি করা যাবে না। এ স্থানটিতে শিক্ষা, 
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সভ্যতার আলোকপ্রাঞ্ত যাহুষের সঙ্গ সুলভ নয়, আধুনিক জীবনযাত্রার উপযোগী 
'উপকরণও এ জায়গার মিলবে না। দিগস্তপ্রসারী নীল সমুদ্র, উদার আকাশ ও সাদা 
ঝকৃঝকে বন্থবিস্বীণ বালুচরই এখানে মানুষের সবচেয়ে বডে। সঙ্গী । এখানকাত্র আদ্দিম 
প্রকৃতিত্ব শ্রীতিক্ষিপ্ধ আতিথ্য শহরবাসীদের কাছে লোভনীয়ই মনে হবে। 

প্রকৃতিলালিত এহেন একটি জনবিরল হ্বীপে উপযুক্ত আঁকাশ-বাতাস-সমুদ্রের 
সঙ্গে সহজ সখা পাতিয়ে আমবা তিন বন্ুতে সপ্তাহখ'নেক খুব আনন্দে কাটালাম 
ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতে] ভাবনামুক্ত মন নিয়ে সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াতে ক 
যে ভালে! লাগতে পা ভাষায় প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব । সকাঁলে উদয়লগে 
পূর্বাকাশে সূর্যকে ছুচোখ ভরে দেখে নিতাম। পশ্চিম-আকাশটিকে গলিত ম্বণে 
পর্জিললাবিত করে দিতে শন্ধ্যার মৃূ্তে সুখ দূর দিগন্তে মিলিয়ে যেতো-তাঁও নিশিমেহ 
দৃষ্টিতে দেখতাম । সবচেয়ে ভালো লাগত শুরুপক্ষের রাত্রিতে জ্যোত্নাঙ্লোকিত 
ব্জনশূন্ত বাল্চরটির দৃশ্য । জেলেরা সামুদ্রিক মস্ত ধরে সেই চবে বিছিন্কে বাখতো। 
একরকমের মাছ আছে, তাদের গায়ে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, সেগুলো বাতিবেল। 
এক উজ্জল আলো] বিকিরণ করতো! | সমুদ্রধিহঙ্গ পাখার বাপটায় দশদিক 
সচকিত করে দল বেধে তীন্র গতিবেগে কোথায় চলে যেতো-_দ্েখে মনট। উদ্দাস 
হয়ে উঠতো 1” নেকী ভ:“সয়ে, জেলেদের নিকটতম সান্সিধ্যে এসে, পর্যাপ্ত অবকাশের 
মধ্যে নির্ভাকদায় ঘুরে বেডানোর কাজ নিয়ে সেই অশ্রাস্তকলমন্ড্রিত স্ষুপ্রপন্জিসর 
স্বীপটিতে দিনগুলি বেশ কাটছিল। কিন্তু হ্প্রালু, মাধুর্মণ্ডিত, আনন্দচঞ্চল ওই 
'মৃহৃত্তপ্লির স্থৃতিকে শেষ পর্বস্ত মানসপটে অক্ষর রেখায় মুদ্রিত করে রাখতে পারলাম 
আ11 এক ভয়াল প্রারুত্তিক ছুধোগের শঙ্কাতুর অনভূতি একদিন অকন্মাৎ তাদের কোথায় 
স্উড়িয়ে নিয়ে গেল। এখন সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথাই বলি। 

কাঁতিক নাস। কালিপৃজার দু-একদিন পরে । যেদিনকার ঘটনার কথ! বঙ্গতে 
যাচ্ছি'সেদিন সকালবেলা থেকেই আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন । মাঝে মাঝে টিপ২টিপ,করে 
করেকবার বুটিও হয়ে গেছে। সমস্ত প্রকৃতির মুখে কেমন একট! বিষর্ধ গাভীর। 
স্টর্ধ মেঘে ঢাকা পড়েছে, এলোমেলে! বাতাস বইছে, নিসর্গলোকের ০ প্রসন্নতা হতে 
সকলেই বঞ্চিত। ধীরে ধীরে বেল গড়িয়ে গেল, বিকেল হয়ে এলো। বৃষ্টি ধরে 
গেছে। ব্নলুচরে সামান্ত কয়েকজন মান্য আঞ্লাগোন? করছে। প্ররুতিষ বিক্পতাকে 
প্উপেক্সা করে সাহসী জেলের দল সমূদ্রেব্ষে কিন্ত নৌকা ভাপিয়েছে। মাছ তাদের 
ধরতেই হবে, নাহলে পরের দিন তাদের অন্ন জুটবে না। আশা তিনবন্ধু ঘর ছেড়ে 
সন্দুখে চরে এসে বসলাম। সমুদ্রে অনেকগুলি নৌকা ভাসমান, নেক দুরে একখানি 
ছোট্ট স্টামারও চোখে পড়ুলো, চিমনির কালো ধুয়া উড়িয়ে তগতিত চলে ষাচ্ছে। 
সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে। প্ররুতি প্রসন্ন বটে, কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত তায় মধ্যে তেমন 
কোন লক্ষণীয় অশারতার ভাব দেগা যায়নি। 

কিনব কপেই সমস্ত প্রকৃত্তিলাকে সহসা এক অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য 
করলাম । 'আঁকাঁশের এককোণে বহুদূর পর্ধস্ত এক অস্বস্চাবিক রক্তাভার বিচ্চুণ 


আমার আবনের একটি স্মরণীয় ঘটন। ৪৫ 


দেখা খেল। বাতাসের গতিবেগ তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠল, ঘনরুষণ পুগ্নপুঞ্ত মেঘ 
নভোদেশের একপ্রাস্ত থেকে অন্তপ্রান্তে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসতে লাগলো । সঙ্গে 
সঙ্গে শুনতে পেলাম ঝড়ো হাওয়ার তীক্ষ একটানা শৌোশো শব্দ__ক্ষৃক ঝটিকার উন্মণ্ত 
গর্জন। দেখতে দেখতে বাত্যাতাডিত নহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হুয়ে এক প্রলয়ংকর মৃতি 
ধারণ করল, লক্ষ লক্ষ ফেনিল তরঙ্গের রুদ্রনৃত্য শুরু হল। মনে হচ্ছিল, কে যেন এক 
সঙ্গে কোটি কোটি শঙ্খের মুখে ফুৎকার হান্ছে। প্রমত্ত সমুদ্রের তরঙ্গগুলি যেন এক- 
একটি চলমান পর্বত, দানবীয় আক্রোশ ছুটে আসছে তটভূমির দিকে, আছড়িয়ে 
পড়ে বুঝি তারা চুর্ণবিচুর্ণ করে দেবে মাটির পৃথথবীর সবকিছুকে'। এতক্ষণ বর্ষণ ছিল 
না, তাও আরম্ভ হল। মুহুমুন্ু বিদ্যুত্বহ্ি ঝলসিত হয়ে গোটা আকাশটাকে ধেন» 
বিদীর্ণ করে গ্রিতে চাইল। উর্ধে নিয়ে, ভাইর্পে-বীয়ে, সম্মুখে পণ্চাতে-__ফতদৃর 
দৃ্টি চলে দেখা যায় শুধু জমাটবীধা নীরন্রঅন্ধকার, শোনা যা আতঙ্কবিহবল দ্বীপটির 
অশাস্ত আওনাদ। 

ঘরে এসে আমরা দরজার কপাট বদ্ধ করে দিলাম। ঝড়ের দুরস্ত ঝাপটা 
জানালাছুয়ার কেপে কেপে উঠছে, ছুর্বার শক্তিতে এক খ্থিপুলকায় দুর্ধ্ধ দানব বুঝি 
বাড়িটার ঝুঁটি ধরে নাড1 দিচ্ছে । বাঁডির পিছনের বুটগাচু-আমগাছ-স্থপারিগাছগুলি 
শিকলিবীধা আহত অতিকায় পাখীর মতো কেবল ছটফট করছে। ৰটিকা-ন্পিলা বৃষ্টি 
বজ্রধবনির সমবেত রুদ্রসংগীত-__এ কী ভীষণ দুর্ধোগময়ী রাত্রি] আকাশ-সমৃদ্র-পৃথিবী 
অন্ধকারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মরণের করাল মৃতি পরিগ্রহ করেছে। 
ক্ষ ঝঞ্কার তাডনে আমাদের ঘরের জানালার কপাট খসে পভল, তারপর* আশ্-একটি 
আচমক। ধাক্কান্ মাথার ওপরের টিনের ছাউনি হতে কযেকবানি টিন চক্ষের নিমিষে 
কোথায় অবৃশ্ঠ হল। সাংঘাতিক বিপদ গণলাম। বাডিতে আমরা €তিনটি প্রাণী 
ও সেখানকার অধিবাসী একজন আধবয়সী তৃত্য ছাডা অন্ত কেউ ছিল না; ভূত্যটি 
এ পর্বস্ত নানাকথা বলে আমাদের মনে সাহস ষোগাচ্ছিল। হঠাৎ বাইরের দিকে 
তাকিয়ে সে চীৎকার করে বলে উঠল £ বেন্রয়ে আহ্ুন, বেরিয়ে আহ্থন, পুলিশখানার 
দিকে চলুন-একমুহৃঙও দেদ্রি নয়। সঁমাহীন শঙ্কায় আমাদের মুখ বিবর্ণ হয়ে 
গেল, কী এক অজ্ঞাত ভয়ে সমস্ত শরীর খর্ধর করে কীপছে। যেদিকে সমৃদ্রতীর 
তার বিপরীত দিকে আমরখ বেরিযধে পড়লাম, ভূতাটিকে অনুসরণ করে রুদ্বস্বাসে 
দৌড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। মিনিট দশপনেরো পরে বজ-বিছ্যৎ্বৃষ্িধারা 
কোনোকিছুকেই জক্ষেপ না করে, সিক্দেছে থানার সম্মুখে এসে পৌঁছালাম। জারগাটি 
অনেক উচু । সেখানে আমাদের মতে বিপদ্গ্রস্ত আরে! অনেকগুলি মানুষ এসে 
জডে! হয়েছে। থানার বড়বাবু সকলকে ঘরের প্রশস্ত বারান্দায় শাস্তভাবে অবস্থান 
করতে ঘললেন। দুরে বাতিঘরে রক্তবণ এক অদ্ভুত আলে জলে উঠেছে-_নিঘারুণ 
বিপদের সংকেত। সমুদ্রে জলম্কীতি, পর্বতাকার ছু-তিনটি ঢেউ "সাসলেই চন্টিকে-. 
গোটা ্বীপটিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে । আচছিতে পৰতপ্রমাণ ছটি ঢেউয়ের 
প্রচণ্ড আবির্ভীঘ আমরা অনুভব করলাম, বিদ্যুতের শিখায় উদ্মািলী সমুতপ্রকত্থির 


£ 
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তাগুবনৃত্য পাংশু দিতে দেখে নিলাম। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখ বুজলাম । 
'অকম্পিত চিত্তে সমুদ্রের এই প্রলয়ংকর রূপ দেখবে এমন সাহস, মানসিক স্থের্ধ ও শক্তি 
কারে ছিল না। 
অনেকট! মুছ্ণাহত অবস্থায় থানার বারান্দায় সমস্ত রাতটি কাটালাম। গড 
বাতাসে শরীর হিম হয়ে গেছে। কখন সকাল হুয়েছে জানতে পারিনি, সেই ভৃত্যের 
ডাকে চেতনা ফিরে এলে! । তার মুখে শুনলাম, যাঝরাত্রেই ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হয়ে 
এসেছিল, বৃষ্টির প্রচণ্ডতাও কমে গিয়েছিল। কিন্তু ঝটিকান্থুক সমুদ্রের গোঙানি এখনে 
থামেনি । হর্যের মুখ দেখা গেল, আকাশে ছেড়া ছেঁড়া মেঘ ক্ষণে ক্ষণে উকি দিয়ে 
তষাচ্ছে। যা হোক, থানার আশ্রয় ছেডে সকালবেল1 আমাদের পৃবতন আশ্রয়ে ফিরে 
এলাম । ঘরের তিন্টি দেয়াল খসে পন্ডছে, একটিমাত্র দেয়াল কোনরকমে দাড়িয়ে 
আছে। চরের দৃষ্টি বীভৎস) অবর্ণশীম্ব। কত কত গোক্-মোব-ছাগলের মৃতদেহ 
সেখানে পড়ে রয়েছে। জলের ধারে অনেকগুল ভাঙা নৌকা ও ছেলেদের শব ভেসে 
বেড়াচ্ছে । জেলেপাড়ার ছেলে-মেয়ে-পুরুষ-নারী বিপধপ্ত চরটিতে উপস্থিত হয়েছে 
বা্ড-না-ফের] নিজেদের আ্বামীপুত্রের সঙ্ধানে। কী অসহায় তাের দৃষ্টি, কী মর্মচ্ছেদী 
বুকফাটা ত্রন্দন | 
প্রকৃতি কতৃখানি নিষ্ঠুর, কতখানি ভয়ংকরী হতে পারে এ ধারণ! পূর্বে একেবারেই 
ছিল না। সেই করাঙ্স রাত্রিতে নিসর্গসংসারের অস্তরালস্থিত অন্ধ জশক্তিকজ সধবিধবংসী 
ভ*ষণ কূপটি প্রত্যক্ষ করলাম | ঢুবুবগাহ এই প্ররুতিরুরহশ্য। সে কখনো শাস্তিময়ী-_ 
(নহীহা ভনন'র মতো কোমলা, সখদা, প্রাণদা, আবার, কখনো সে খিভীষিকামযী-- 
দয়া নাই, মায়া নাই, নের্মহদয়া। এই সম্পূর্ণ বিপরীত ছুটি ঘুতিতে আত্মপ্রকাশ-_ 
পাশাপাশি একঠাই দয়া আছে দয়া নাই”- একি দুই দেবতার লীলাখেলা, না, একই 
দেবতার বিশ্বলার দত প্রকাশ, ৩1 মানববুদির অগময। 
সে. যাক। ঝড থামল, সমুদ্র শান্ত হল, সোনালী রোদের ছোয়।য় পৃথিবীর মুখে 
আবার হাসি ফুটল। শ্বন্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সেই দিনটি অপরের আশ্রয়ে কাটিয়ে 
পার দ্রিন স্টীমারে চেপে চাটগা-সদরের দিকে রওনা হলাম। বিপদ কাটলেও তার 
জাতঙ্কট] কিন মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি | 
তিনচার বছর হুল ছ'পে বেড়াতে গিয়েছিলাম | কিন্তু এখনে মাঝে মাঝে 
প্রাকৃতিক ছুরধোগমু্র্তে অতীতের সেই ঝুটিকাঙ্ন্ধ রাকিটির ভয়াবহ অভিজ্ঞতার শ্বতি 
মনে জাগে--তাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। 


পপ সপ পপ পট আজ সস 


বাঙলার শ্রেষ্ঠত 


বাঙালি জাতি আজ অতীতত্রষ্, আত্মবিস্থত। কিন্ত প্রদীপ্ত মনীষা, ভাবসাধন! 
ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে বাঙালি যে একদিন ভাক্মতবর্ষে একটা গৌববমণ্ডিত স্থান অধিকার 
করিয়াছিল, বঙ্গভূমির অতীত ইতিহাস তার সাক্ষ্য প্রদান করে। অতীতে বাঙাঁ 
জাতি তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে-কীতিস্তস্ত রচন1 করিয়াছিল, নিখিল ভারতবং 
আন'ত মস্তকে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা! জ্ঞাপন করিয়াছে । *রাজনীতিক ও আর্থনীতিক নান' 
ভাগ্যবিপযয়ে ধর্তমানে আমর] আমাদের সেই অতীত গৌরব হারাইতে বশিয়্াছি 
বহুতর সংঘাতে বাঙালির অস্তিত্ব আজ'বিপন্ন। কিন্ধ আমরা যদি বিগত দিনে 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে আমাদের পুনকুজ্জীবনের মঙ্ত্রটিকে খুঁজিয়া লইতে পারি, তে 
আমাদের হত গৌরব নিশ্চয়ই আবার ফিরিয়া পাইব--জগৎসভায় পুনর্বার আমর 
আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিব। 

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ধর্মে-দর্শনে, চারুকলায় ও কারুশিল্লে, শৌর্ধে ও বীর্ষে একদিন 
বাঙালির মহিমা ছিল দুরবিস্তার। ভারতবধের অতি প্রাচীন গ্রন্থেও “বঙ্গ, -জেশরের না 
চিহ্নিত হইয়া আছে । সেই প্রাচীনকালেই বাঙালির বীরত্ব ও জ্ঞানগরিমার কথ দিকে 
দিকে পরিব্যাঞ্ত হইয়] পড়িয়াছিল ৷ বাঙলার পীর সন্তান কত দেশ-বুজকে, ত্বাহির 
হইয়াছে_-ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া দূরবর্তী অঞ্চলে উপনিবেশ স্বাপন 
করিয়াছে । রাজা ধর্মপাল, রাজা গণেশ, রাজা শশাঙ্ক এবং বিজয় সিংহের কুীতিকাহিনী 
বাঙালির বিপুল শৌঞ্জের পরিচয় বহন করিতেছে। মুসলমান-আীমলে বাঙ্লার 
বীরসন্তান চা্দ-প্রতাপ-ঈশা খা প্রভৃতি বারভূঞার দল যে-অমিত পরাত্রম প্রদ্শন 
করিয়াছে তাহাতে প্রবলপ্রতাপান্বিত দ্বিন্ীশ্বরের সিংহাসন পর্বস্ত বারে বারে কীপিয়া 
উঠিয়াছে। ব্রিটিশধুগে বাঙালি জাতি নানা কারণে ই'নবীর্ধ হইয়া পডিয়াছিল-ঞ্চলে, 
হারাইয়! ফেন্সিয়ার্ছল তাহারন্সমন্ত শক্তি। তথাপি পরাধীন ভারতকে শ্বদেশমস্ত্র ও 
অগ্রিমন্ত্রে দ্বীক্ষ! দিয়াছে স্বাধীনতার পূজারী কাওলার তরুণদল- হাসিমুখে ফাসির মঞ্চে 
তাহার! জীবনের জয়গান গাহিয়া শিয়াছে। এই সেইদিন বাঙলার $মন্ঠতম শ্রেষ্ঠ! 
বীরসস্তান স্ৃভাষচন্দ্র তাহার আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন করিষুা *সামরিক শক্তি ও 
সাহসিকতার যে-পরিচয় দিয়] গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা অমর হইয়া থাকিবে । 

জ্ঞানের চর্চার এবং ভাবসাধনায় বাঙালি কোনো জাতি অপেক্ষা পশ্চাদ্পদ ছিল 
না; প্রোজ্জল মনীষা] ও ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্য বাঙালি জাতি সকলের প্রশংসা অঙ্জন 
করিয়াছে। ভারতের বিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিস্থালযের অধ্যক্ষ, ছিলেন এই বাঙ্‌লা- 
দেশেরই একজন মানুষ, নাম শীলভঙ্র। বাঙালি অতীশ দ্রীপংকরের খ্যাতিও 
বিঘজ্জনসমাজে স্থপ্রচারিত ছিল। বাঙলার জানসাধনাকে তিনিই বহুন করিয়া লইয়া 


৪৮ বিটি 


গিযাছিলেন স্ুদুব ভিব্বতে। "দর্শনে রখুলাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ, স্বতিতে 
রঘুনন্দন এবং তৎপরগামিগণ* বাঙ্লাভূমির গৌরবকে উজ্জল ও মহীয়ান করিয়াছেন । 
বিংশ শতাবীতেও ঘুগমানব শ্রঅরবিন্দের অধ্যাত্মসাধনা ও আচার্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 
গভীর র্শন-আলোচনা ভারতবর্ষকে বিশ্মিত কুরিয়াছে। 

ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও বাঙালির দান সামান্য নহে। বাঙলার ধর্মাবতার শ্রীচৈতন্ত 
সর্বভারতীয় বৈষণবধনকে বাঙালির হৃদয়রসে নিষিক্ত করিয়া গৌড়ীয় বৈষবধর্ধের 
প্রতিষ্ঠা করলেন__বাঙ্লায় বহিয়া গেঙ্গ প্রেমধর্মের ছুকৃলপ্রাবী বন্তা। যুগাবতার 
শ্রামকষ্ধের আধ্যান্ম্বক সাধনা যুরোপের বহু মনীষীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। 
আবার, এই রামকফই ছিলেন ভারতের মর্নবাণীর প্রচান্রক ঘুগঘানব বিবেকাললেক 
দীক্ষাপ্তরু | অধ্যাত্মশক্তিতে ভ্রীপ্যমান বিবেকানন্দ শুধু বঙ্গভূমির গৌরব নন, 
তিনি সনাতন ভারতবধেরই মরণজয়ী সম্তান। রাজা রামমোহন, মহষফি 
দেবেক্নাথ, ক্রহ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ ধর্মবীরের আবিভাবে বাঙ্লাদেশ ধন্ত 
হুইয়াছে। 

বাঙালিপ্রতিভীর আশ্চর্য প্রকাশ এ বিকাশ দেখা ষায় তাহার অত্যুজ্জল সাভ্ত্যি- 
সাধনায় । আধুনিক বাঙলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্োর দরবারে গৌরবমণ্ডতিত স্থানলাভ 
করিয়াছে: বাহাস তাহার সাহিত্যের মধা দিরা যে-স্থমহান এতিহা কটি করিয়াছে 
তাহ সততই মন্ছিমাদীপ । একালের বাঙলা সাহিত্যের পিছনে রহিয়াছে আমাদের 
সহক্সর বৎসরের সাহত্যসাধনার ইত্তিহাস। বাঙলার প্রাচীন কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস, 
গোবিন্দ্াস, রুন্ভিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্ত্র প্রমুণ কবি আপন আপন ্হিসস্তারে 
বাওলার সা“হত্যভা শ্রার পরিপূর্ন করিয়াছেন । মধুক্দন, হেমচন্ত্র, নবীনচন্ত্র, রঙ্গলাল, 
বিহারীলাল.ইত্যার্দ করিদল "আধুনিক বঙ্গপাহিত্যে নববাণীগঙ্গার শ্োতোধারা প্রবাহিত 
করিয়া! দিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা বিশ্বপাকিত্যোতর সম্পদ 
বৃদ্ি করিয়াছে এবং বাঙলা সাহিত্যকে হাজান্র বছরের পরমায়ু দ্রান কবিয়াছে। 
বস্ছিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের মতো কথাশিল্পীকে লাভ করিয়া ষেকোনে। জাতি আপনাকে ধন্ত 
,ও,গৌরবান্থিত মনে করিত । 

. বিজ্ঞানচর্চাতেও বাঙালি কম গতিঠা লাভ করে নাই । আচার প্রধুল্চন্ত্র, আচার্ধ 
জগদীশচন্দ্রের বৈচ্ীনিক আবিচ্কার সত্যই বাঙালির শ্লাঘার বন্ত। ডক্টর মেঘনাদ সাহা, 
অধ্যাপক সঙ্কত্যন্্রনাথ বন্ত, অপ্াণাপক জ্ঞানচন্জ ঘোষ প্রভৃতি খ্যাতনাম] বিজ্ঞানীর 
গরবেষণ! ও আলোচনায় বিশ্বের বিজ্ঞানভাগার নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হইয়াছে । ভারতবর্ষের 
রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালি হবেন্্লাথ, লী অরবিন্দ, চি্ররঞ্গন, স্থভাবচন্দ্র যে-রাষট্রনীততিকে 
জানের পরিচস দিয়াছেন, তাহা বাডালি জাতির ষর্যাদ] অনেকখানি বাডাইয়া 
দিয়াছে । বাঙালির সমূ্নত চিন্তাধারার প্রতি শ্রপ্ষা প্রদর্শন করিয়া মহামতি গোখেল 
বলিয়াছিলেন £ “সুত1058 সেমি] (দে 6০-7%%) 0]15 ঠা 6০7 
হছে | াবসাধলা ও উচ্চচিস্তার ক্ষেত্রে বাঙালি দীর্ঘকাল ভারতবর্ধকে পথ 


ঘেখাইিয়াছে.। 


বাঙলার শ্রেষ্ঠত্ব ৪৯ 


চারুশিল্প এবং কারুকলার জগতে ও বাঙালির দান অসামান্য নয় । চিত্রে ও ভাস্কর্ষে 
বাঙালি যে-প্রতিভা! প্রদর্শন করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে অতত্যুচ্চ। প্রাচীন বাওজার 
শিল্পী ধামান এবং বীটপালের খ্যাতি একদিন বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল। 
তাহাদের প্রবতিত শিল্পরীতি ভারতের ব]ঁহিরেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। স্প্রসিদ্ধ 
অজন্তার গিরিগুহাগাত্রে কাঙালি শিল্পীর তুলিকার চিহ্ন আজ পর্যস্ত সুম্পষ্টরূপৈ বিগ্যমান। 
আধুনিকধুগে ভারতীয় চিত্রশিল্পে পুনজাগরণ আনিয়াছেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও 
নন্দণাল বহ্ছ। শিল্পের ন্গেত্রে অবনন্্রীথ জগংজোডা খ্যাতি অর্জন করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় নৃত্যশিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছেন বাঙালিসন্তান 
উদ্বয়শংকর। এই সকল্প প্রতিভাবান বাঙানির অজ দানে বাঁউলার সংস্বৃতি মহিমা 
মণ্ডিত হইয়াছে । বহু শতাব্দীর সাধনায় বাঙালির ফেন্সংস্কতি গভির উঠিয়াছে তাহাও 
নিদর্শন ভারতের বাহিরে সিংহল, শ্তাম, কথথোগু, যবছ'প, বশিশ্বীপ প্রস্ুতি স্থানে 
অগ্ভাবধি বিছ্যমান। 

একদিন বাঙ্লাদেশ অমেয় ধনসম্পদে সমৃদ্ধিশালী ছিল-_বাওলার বহির্বাণিজ্যের 
পরিধিও ছিল দেশদেশান্তরে বিস্তৃত। বাঙালি বৃণিকের পণ্যবোঝাই ডিউা নানাদেশে 
পরিভ্রমণ করিয়! বেডাইত | বাঙীগির ভাঁতশিল্প, শঙ্খ ও হাতীর দাতের শিল্প, স্চী শিল্প 
পৃথিবীর নানাদেশের নরনারীর মনোরগ্নন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ,প্রাচীন্ফকালের 
বাঙাল বাণিজ্যে অগ্রসর ছিল বলিয়! এদেশে চমৎকার নৌশিল্প গডিয়! উঠিয়াছিল। * 

জ্ঞানে কর্ধে ধর্মে সাহিত্যে-_ এককথায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বাঠালির 
কর্মসাধনা ও ভাবসাধনার যে-পরিচয় মিলে তাহা গৌরবমিত। বাঙ্লি একদিন্‌ 
তাহার যে কীতিধ্বজ1 দিকে দ্রিকে উড্ডীন করিয়াছিল, অতীত এ্তিহ্বের সেই পতাকা 
আজ অবনমিত। এরূপ একটি অবস্থা বাঙালির ছুরভাগ্যই স্থচিত করে। ব্ঠিত দিনের 
বাঙালিজাতির কীতিকলাপ ম্মরণ করিয়। দেশপ্রেমিক বন্ধিম কমঙ্লাকান্তের “একটি গীত; 
প্রবন্ধে বলিয়াছেন :'আমাদের এই বজগদেশে হখের স্থৃতি আছে, নিদর্শন কই? দেবপাল 
দেব, লক্ষণ সেন, জয়দেব, শ্রীহ্ষ_ প্রয়াগ পধস্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বরের নাম, গৌঁডী 
রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে কিন্ধ নিদর্শন কই ? সখ মনে পেল, কিন্তু চাহব কে$ন্‌ 
দিকে? সেঠগীর্ডকই? আধ-রাজধানীর চি কই? সখ গিয়াছে, হখচিহও গিয়াছে 
স্চাহিব কোন্‌ দিকে? 

বাঙালি যদি তাহার মানসিক জড়তাকে ভুলিতে পারে, বিলাসশধ্যা ও আলম 
পরিত্যাগ করিতে পারে, আত্মকলহ্‌ বিশ্বৃত হইয়া বদি সে আত্মসি্ ক্ফিবিয়া পায়, তাহা 
হইলে নবজাগ্রৎ জাতিহিসাবে আবার গৌরবে মাথ! তুলিয়া ধাড়াইতে পারিবে। 
আমাদের নৃতন করিয়া! আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্ত চাই অতজ্জ সাধনা, অকুণঠ 
গ্বাথবিসর্জন আর গভীর দেশপ্রেম- তবেই আমাধের হৃতগরিম! আমরা উদ্ধার করিতে 
পারিব। 


অতীত ও ঙমান বাঙ্লাদেশ 


অততের দিকে যখন দৃষ্টি প্রসারিত করি তখন চোখের উপর ভাসিয়া উঠে 
বাঙলার একটি প্রশান্ত শ্রিপ্ধ উজ্জল মুতি-__বাওলার চতুদ্দিকে বহিয়া যাইতেছে সৌন্দর্য, 
আনন্দ, স্বাস্থ্য, সচ্ছলত, সম্প্দ ও প্রাণের উচ্ছল প্রবাহছ। দুরগুসারী মাঠে মাঠে 
' সোনালী ধানের ঢেউ তেলিয়া যাইতেছে, কাবচস্ষুর মতে" শ্বচ্ছ শীতল পুকুরে-দী ঘিতে 
বিস্তৃত আকাশের ঘননীল ছায়। প্রতিবি'ম্বত হইতেছে, আমুব থিতঙ্ে অলস-মধ্যান্ছে 
কাশর চিত্তহারী সর বাজিড়। উঠিতেছে, অধর, ঘনায়মান সন্ধ্যায় অগণিত দেবায়তনে 
বাজিতেছে কত কত কাঁসর- শঙ্খ ঘণ্ট1। 
অভীত দ্ধেনের সেই বাঙ্লাদেশ ছিল পবাঙলা-- অজজন্র পল্লীর মধ্যেই ছিল 
তাহার প্রাণের উৎস॥ বত্মানকালে যে শহর গুলি স্টীতকীয় অজগরের মতো সমস্ত 
দেশকে গ্রাস করিতে উদ্যত 'হইফাছে, সেদিন ইহাদের দানবায় অন্তিত্ব ছিল না। 
গ্রামগডলর অনাড়ম্বর জবনযাত্রার ক্ষেত্রে তখনো কুত্রিমত প্রবেশ করে নাই, আথিক 
জীবনে ভাঙন.ধরে দাই__সেদিন পল্লীতে পলী' তে হুদেশসমাজের বূপটি ছিল অবিকৃত । 
অতীতের সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ পঞ্ীবাঙ্লার স্বত,স্দৃর্ত মানন্দ ও সৌন্দযের নিঙুল স্বাক্ষর 
বহন করিতেছে বাঙালির সামাজিক উৎ্সবগুলি। 
গ্রাষের কৃষি, গ্রামের কুটারশ্মে সেদিন বাঙাক্িকে আধিক ক্ষেত্রে সচ্ছল করিয়া 
তৃলিয়াছিন ব্যবসায়-বাণিজ্য বাঙালি তখনে। পিছাইরা] পড়ে নাই । অতীত বাওজাব, 
দিকে ভাকাইলে শিল্পসমূদ্ধ এই দেশের চমৎকার একটি ছবি দৃষ্টির সম্মুথে ভাপিয়া উঠে £ 
গ্রামের প্রবেশপথের বাহিরে উচ্চভূমিতে বসিয়া কুস্তকার তাহার চক্রে করসঞ্ধালন ছার! 
নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে; গৃহগ্ুলির পশ্চাতে গমনাগমন-পথে কঃখানি তাত 
চলিতেছে, সেগুলির সান! বৃক্ষে ঝুলানো আছে এবং নল, লোহিত ও দবর্ণসুত্র, যখন 
বস্ব বয়ন করা হইতেছে তখন সৃজের উপর বৃক্ষ হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে। পথে 
পিতলের ও তামের পাত্রাদি প্স্ততকারীর1 সশবে কাজ করিতেছে। ধনীর গৃহে অলিন্ে 
বসিক্া হর্ণর্কার ও মণিকার চারিদিকের যল ও ফুল এবং বিকশিতশতদল পু্ধরিণীর কূলে 
আত্কুঞ্ধমধ্যে অধন্ভিত দেবায়তনের প্রাচীরে অস্থিত চিত্র হইতে আদর্শ লইয়া! নানাবূপ 
অলংকার প্রস্তত করিতেছে | এই যে ছবি, ইহা আজ আমাদের কাছে শ্বপ্রের মতে! 
মিথ্যা হইয়া গিয়াছে । কিন্ত অতীত বাঙলার যথার্থ রূপটি ইহারই মধ্যে ফুটিয়] উঠে। 
সে-ধুগের বাঙলার চাষীর ও বাঙলার শিল্পীর প্রাত্যহিক জ'বনে নাগক্সিকতার মারাত্মক 
স্পর্শ লাগিতে পারে'নাই বলিযঃ়1 একদিকে প্রাপময় কর্মচাঞ্চলা, অন্যদিকে অগাধ শাস্তি ও 
অনাবিল বিরতির মধ্যে তাহাদের দিনগুলি শ্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইয়াছে । 
সেই বিগত দিনের বাঙালিসমাজে লোকশিক্ষা, লোকআননদেক্ কোনোক্ধপ 


অতীত ও বর্তমান বাঙ্লাদেশ ৫১ 


অভাব ছিল না। প্রত্যেক গ্রামে টোল ছিল, চতুষ্পাঠী ছিল, পাঠশাল! ছিল, মক্তব 
ছিল, মাপ্রাস। ছিল--হ্প্রব্যয়ে সকলেই শিক্ষালাভ করিত। পাঁচালী, কবির গান, 
কথকতা, যাত্রা প্রভৃতির মধ্য দিয়াও দেশবাসী শিক্ষা এবং আদন্দ লাভ কৰিত। 
সে-যুগের লোকদাহিত্য কম উন্নত 'ছিল না। বাঙালির ধর্মে, সমুজে, আধিক 
ক্ষেত্রে সর্ব বিষয়ে একটা সহযোগ্নিতার ভাব ছিল, পরস্পরের মধ্যে আস্তর প্রীতির 
আদান-প্রদান হইত। পল্লীর গানে, পঙ্ঈটুর নৃত্যে, পল্লীর বিবিধ ক্রীড়াকৌতুকে, . 
পল্লীর মেলাগুলিতে যথার্থ আস্তরিকতা*ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ সর্বত্রই ফুটিয়! উঠে। বিগত 
যুগে দেশের মানুষ সমণ্ত জীবন ধরিয়া গ্রামের মধ্যেই বসবাস্‌ করিয়াছে । ধনী নির্ধন 
সকলেরই একান্ত সত্যবস্ত ছিল তাহাদের আপন আপন পল্লী । বাঙালির যি 
কোনো সত্ুতা ও সংস্কৃতি থাকে তবে তাঁহাকে গ্রামীণ বলিয়াই আখ্যা! 
দিতে হইবে। 

বাঙলাদেশের সেই এক ছবি। তারপর হইল দ্রুত পটপরিবর্তন। পশ্চিমের 
শিক্ষা, পশ্চিমের সভ্যত। ও সংস্কৃতি, পশ্চিমের শিল্পবিপ্রব আমাদের জীবনে অভাবনীয় 
পরিবতন আনিয়া দিল। বিদেশী কলকারখ্খনাঙজ্জাত পণ্যের প্রতিযোগিতার প্রবল 
বন্যার মুখে পড়িয়া! বাঙলার কুটারশিল্প ভাসিয়া গেবু, এবং তাহারই ফলে দেশের 
কুষিজীবনে ভাঙন ধরিল, আমাদের আধিক বাবস্থার ভিত্তি আমূল নড়িম্বা উঠিল সমস্ত 
পল্লীসমাজ কেন্ত্রচ্যুত হইয়া পড়িল। গ্রামের শিল্পবিচ্যুত শ্রমিক নবুপ্রতিষ্টিত শহর- 
গুলিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল, চাষীর আধিক দারিপ্র্য ও অসচ্ছলত। বাড়িয়া! গেল। 
বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে দেশের সাবজনীন শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইতে চলিল, 
নবপ্রবতিত ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়। কতিপয় ভূমিবিত্তহ্থীন বাঙালি শহরাঞ্চলে 
চাকরির সন্ধানে ফিরিতে লাগিল-_ইছারাই জন্স দিল বাঙালি ,মধপ্বিতুশ্রেণীর |. 
বাঙলার শিল্প গেল, "কৃষি গেল, ব্যবসায়-বাণিজ্য বিনষ্ট হইল- জাতীয় চবিতে দেখা 
দিল অরশ্বান্ত দৈন্ত ও আত্মনিতরশীলতারর অভাব। 

একদিন পল্পীগুলিই ছিল বাঙলার প্রাণকেন্দ্র আজ ইহাদের স্থান অধিকার 
করিয়াছে নূতন নৃতন কত শহর । একদিকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ধনিকশ্রেণী* ও" 
শিক্ষেত সম্প্রদায় শহরে বাসী বীধিতেছে, অপরদিকে আমাদের পল্লীগুলি ক্রমশই 
জনবিরল হুইয়া পড়িতেছে। * বর্তমানে পঙ্ীতে পল্লীতে যাহারা বাস করে তাহাদের , 
শিক্ষা নাই, আনন্দ নাই, স্বাস্থ্য নাই- তাহাদের সকল আশাভরসা বিনষ্ট হইয়াছে । 
অশিক্ষা ও কুশিক্ষণ, ঘৃণ্য দলাদলি আর কুসংস্কার বাঙালির গ্রামাজীতন্নে ভয়াবহ অভিশাপ 
ডাকিয়া আনিতেছে। আবার, যাহারা নাগরিক জীবন যাপন করে, তাহাদের মধ্যে 
দেখ! গিক্াছে দ্বারিদ্র্য ও অন্বাভাবিক জীবনযাত্রার গ্লানি, কৃত্রিমতা, আত্মকেঞ্জিক 
অসামাজিকতার ভাব ও মৃঢ় উৎকেন্ছ্রিকত1। 

বাঙালিজাতির অতীতের উজ্জ্বল শ্বাতত্ত্য বঙ্ঁমানে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । সেন 
রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালির প্রভূত খ্যাতি ছিল, কর্মে খ্যাতি ছিল-_খ্যাতি ছিঙ্গ: 
বিশিষ্ট চিস্তা ও ভাবসাধনার ক্ষেতরে। এধুগে সেই সাধিক প্রতিঠী আমাহেক্ 
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আর নাই। অশেষ ছুঃখদৈষ্ত ও বেকাবূজীবনের র্রেদাক্ত গ্লানি আমাদিগকে এখন 
প্রতিনিরত পীড়িত করিতেছে । এই গ্লানিকে আরো মর্মীস্তিক করিয়! তুলিয়াছে 
হিন্দুমুসলমানের লজ্জাজনক আভাআডি এবং উচ্চবর্ণ ও নিয়বর্ণের হিন্দুর মধ্যে বিচ্ছে্গ। 
সাহ্ত্যি এবং ভাষায় পর্যস্ত আজ সেই সাম্প্রধায়িকতার অস্থন্দর ছায়াসম্পাত দেখ! 
যাইতেছে। 

উপরে বণিত আধিক ও যানসিক দারিজ্র্যকে অবিবত পোষণ করিয়া যখন আমর! 
রিক্ততার শেষ প্রান্তে আসিয়! দাড়াইয়াছি তঞ্চন সমগ্র বিশ্বে সমরাগি প্রজলিত হইয়। 
উঠিয়াছে_ছ্বিতীয় মহ্থাযদ্ধ তাহার সর্বনাশা রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখ! দিল দরিদ্র 
ভারতে । নানাকারণে বাঙলাদেশেই এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখ] দিয়াছে বেশী। 
ইহার পর দেশে দেখা দিল ভয়াবহ মন্বস্তর--উনিশ শ' তেতাজ্জিশ সাঝে। বাঙ্জার 
পরত্রিশ লক্ষ অসহায় নরনারী একমুট্ি. অন্নের অভাবে প্রাণ হারাইল। যুদ্ধ 
শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের উপর নামিয়া আসিল আরে! ভয়ংকর অভিশাপ-_ 
বাঙলাদেশ তথা বিশাল ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া গেল। বঙ্গভূমির আধিক 
বনিয়াদ ইহার ফলে একেবারে ভাক্চিয়া পড়িল । বর্তমানে আমাদের অর্থনী “ি, 
রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে অভাবনীয় সংকট । আজ 
বাঙাকিয্ অন্ত বাই, বন্ধ নাই--সে উপবাসী, অর্ধ-উলঙ্গ | অতীতের সোনার বাঙলার 
সেই সম্পর্দসৌন্র্য কে অপহরণ করিল? বাওলাজননী আজ হৃতসবস্থা, নগ্রিকা হইয়। 
উহিয়াছে। 

» দ্ধের "পর দ্িন বাঙালির বেকারসমন্তা শোচনীয় বপ লইয়া আত্মপ্রকাশ 
কৰিম্তছে। বজব্যবচ্ছেদ্ধের ফলে কাতারে কাতারে মানব লহাজজীবনের কেন্দ্র 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কত কত অসঙ্থায় নারী পুরুষক্পপী হিং 
পশ্ডর কবলে পড়িয়া) আত্মসন্্ম বিনই কিয়] বুভূক্ষার তাড়নায় দেহ বিক্রয় 
করিতে বাধ্য ক্ইয়াছে। অন্তদিকে, অগণিত দরিদ্র চাষী অনিবার্ধ কারণে সামান্য 
জহিজম! বিক্রয় করিয়া দিয় দিনমজুরে পরিণত হইয়াছে । চাষীর আজ জমি নাই, 
শ্রছ্দিকের জন্ত কোনো শিল্প নাই, মধ্যবিতসন্প্রদায়ের জন্ত কোনো বৃত্তি নাই--বাঙলার 
একী সর্হার! রিক্ত মৃতি | বাঙলার সমাজজীবন আজ বিপর্যস্ত, সমগ্র বাঙলাদেশ 
আজ বিধবস্, বাঙালির স্বাস্থ্য ভাডিরা পড়িয়াছে,, আনন্দ .বিদূরিত হইয়াছে__তাহার 
সম্প্ অপহৃত, তাহার শিক্ষাব্যবস্থা পন্থু হুইয়া পড়িয়াছে। 

- বাঙালির ব্যধসারবিমুখতাও বর্তমানে তাহার সকল উন্নতির অন্তরায় হুইয় 
ঈ্গাড়াইয়াছে | আমাদের শিল্প ও কৃষির অবস্থা শোচনীয়। নুততরাংধ মানুষের মতো 
বীচি থাকিবার কোনে! পথই আমাদের আজ খোল! নাই। এই যে জটিল সংকট- 
সমস্যার যুখোসুখি আলিয়া আমরা দাড়াইয়াছি, আমাদিগকে আজ তাহা! হইতে 
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এই তরাবহ পরিস্থিতি বাঙালির আত্মুসহ্িত যদি ফি্বাইয়া আনিতে পানে, 
নাগরিক জীবনের বিলাসমোহ ও বারা মনোধৃতি প্গিতযাগ করিব বাঠালি হ্গি 
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নৃতনভাবে পলীবাঙ্লাকে চিনিয়া লইতে পারে, নিদারুণ দুঃখের মুল্যে যদি সে 
আত্মশক্তি লাভ করিবার প্রেরণা পায়, তবেই তাহার বাচিবার আশা আছে। দুঃসহ 
বেদনার স্পর্শে বাঙালি আবার জাগির1 উঠুক, পল্লীসম্পদ ও অতীত এতিহ্থকে 
ফিরাইয়! আহক, ইহাই হয়তো তাহার ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রান্ন। বাঙলার 
এম্বধময়ী মৃ্তিখানি বর্ভষানের সহম্্র আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া আবার উদ্ভাসত 
হুইয় উঠিবে, এ প্রত্যরটুকু ষেন আমর! হারাইয়া না ফেলি । 


বাঙালিশ্ন ভবিষ্যৎ 


সমন্ড বাঙলাদেশ আজ বিধ্বস্ত-_-সমগ্র বাঙালিজাতি আজ রিক্ততার শেষ প্রান্তে 
আপিয়া দাড়াইয়াছে। চুভিক্ষ, মহামারী, অনশন, অর্ধাশন, ব্যাধি, মৃত্যু এদেশের 
দুর্গত নরনারীর প্রাত্যহিক জীবন্রে নিত্যসহ্চর। বাঙাপির মুখে অঙ্গ নাই, প্রর্িধানে 
বন্প নাই, চোখে নাই জীবনের দীপ্চি-_-তাহার চতুপ্দিকে মহামরণের ছায়। ছনাবমান 1 
গোটা জাতির জীবনে ষে একটা অবক্ষয় দেখ! দিক্লাছে, তাহার “চিহ্ন আজ বেশ 
সুস্পষ্ট | তাই, দেশের কল্যাপশ্রী। অবলুপ্ত, প্রাণচাঞ্চল্য স্তিমিত। এমন.অসম্থান্ধতা ও 
রিক্রতার ভাব বাঙালির জীবনে কখনে। দেখা যায় নাই । এই জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে 
দাড়াইয়া মনে বার বার প্রশ্ন জাগে_ বাঙালি কোন্‌ পথে ছুটিয়া চলিয়া, বাঙালির 
ভবিষ্যৎ কী? 


অতীতের দিকে তাকাইলে দুই চোখে ফুটিয়! উঠে সোনার পল্লীবাওলার অপর্ধপ 
শ্রী। একটা সজীব শ্ামলতা ও প্রাণের অবারিত প্রাচৃধ গ্রামণ্ডললকে ছোট ছোট 
শাস্তির নীভ করিব তুলিয়াছিল। সেইদিন বাঙালির জীবনে ছিল অখণ্ড কর্মপ্রবাহূ 
_ চিন্তায়, ভাবসীধনায়, জ্ঞানের সমুন্নত্তিতে বাঙালি লাভ করিয়াছিল অপূর্ব বিশিষ্টত1। . 
রাজনীতিতে বাঙালি পাইয়চছল ভারতব্যাপী খ্যাতি, তাহার সমাজনীতিতে ছিল 
বিস্ময়কর সামঞ্জশ্ত, আথিক জীবনের ছিল একট] সহজ সম্পূর্ণতার ভাব ।৯ তাহার ধর্জ, * 
তাহার শিক্ষাব্যবস্থা, তাহার সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান অতীতে *সমগ্র ভারতের দৃষ্টি 
'আবধণ করিয়াছিল। শৌর্ধে, বীর্ষে, কমর্ঘক্ষতায় কেহ তাহাকে পিছনে ফেলিয়া যাইতে 
পারে নাই। শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্য তখনে। বাঙালির হাতছাড়া হুইয়! বাত নাই 
কক, শিল্পশ্রমিক, ব্যবসায়ী আপন আপন গ্রামগুলিকে নিজের কর্মসাধনায় দ্বয়ংসম্পূর্ণ 
করিয়া তুলিয়াছিল। সেইদিন দেশে সম্পদের অপ্রতুলতা ছিল ন] বলিয়া অভাব, 
ছুঃখদারিত্র্য, সর্বনাশ) পরের দাসত্ব বাীলির জীবনে বিষক্ষত কৃষ্টিকরিতে পারে নাই 8. 
'আঘিক ভারসাম্য এবং চরিভ্রের দুচতাই আঁতিকে উন্নতিন্ন পথে চালিত কষছে: 
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অতীতের ছিনে গ্রামকেন্দ্রিক বাঙালিজীবনে এই ছুইটি জিনিসের অপ্রাচূর্ধয কখনো 
দ্বেখা যায় নাই। তাই, সর্বাঙ্গীণ উচ্নতির পথে জাতি ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হইতেছিল। 

যতদিন পর্যস্ত গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া রাঙালির জীবন আবতিত হুইতেছিল 
ততঙ্ছিন সখ-সমৃদি-সচ্ছলতার অভাব দেশে দেখ! বায় নাই। কিস্তু পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও সত্যতা, যুরোপের শিল্পবিপ্রবের তরঙ্গ যেদিন বাঙলার বুকে আঘাত হানিল 
সেইদিন হইতেই এ দেশের গ্রামীণ সভ্যতার মধ্যে ভাঙন ধরিল। বাঙলার 
কুটীরশিল্পগুলি বিনষ্ট হুইল, জমির উপর জনগণের অত্যধিক চাপ পড়িল, নান। 
কারণে রুষর অবনতি ঘটিতে লাগিল। কর্ধচ্যত শিল্পশ্রমিক জীবিকার সন্ধানে 
শহরের অভিমুখে দলে ০দলে ছুটিন্না গেল। তছৃপরি, দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকের 
মধ্যে যতই পাশ্চান্য শিক্ষা প্রসারিত হইতে লাগিল ততই তাহার] বিজাতীয় 
শিক্ষাবৈগুণ্যে গ্রামের প্রতি আকর্ষণ হারাইক়া ফেলিল। গ্রামের জমিদার, ধনিক- 
শ্রেণী, শহরের ভোগবিলাসের যোহে আপন পলীকে বিস্বত হইল। শহরে আশ্রয় 
লইয়া! বাঙালি ম্বাবলস্বী ও আত্মনির্ভরুশীল হইতে পারিল না-_ব্যবসায়-বাণিজাকে 
উপেক্ষা করিয়া চাকরি-জীবনকেই তাহারা একমাত্র সত্য বলিয়া যানিয়া লইল। 
ফলে বাঙলার গ্রাম গুলি ধ'রে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হুইল। বাঙালির সংস্কৃতি 
গেল, এীিহে গেল, আধিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইল | এই বিপর্ধরের বপ্্পথেই বাঙালির 
জাতীয় জীবনে সর্বনাশের শনি প্রবেশ করিল। পন্ীকে উপবাসী রাখিয়া নগর- 
গুলি ধঁচপিয়া,উঠিল সত্য, কিন্ত সেই স্টীতি দেশের মাণষকে বাচাইয়া রাখিতে পারিল 
না। শিক্ষা ও আনন্দের অভাবে, শোচনীয় দ্ারিজ্র্যের তাড়নায় উদার বাঙালি- 
চিত্তে সংকীুতা ও কুটিলতা আশ্রয় নিল। হীন দলাঘলি, ক্ষুদ্র দ্বার্থের সংঘাত, 
সাম্প্রদ্দাত্িক জীবনের অনৈক্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। এইভাধে বাঙালির ভাগ্যাকাশে 
দুর্দিনের মেঘ ঘপাইয়া আসিল, তাহার আথিক ও সামাজিক জীবন একরপ বিধ্বস্ত 
হইল। 
, * প্রাচীনতন্ত্রকে স্থানচ্যুত করিয়া দেশে নব্যতস্্বের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু শিক্ষা- 
শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে ভাঙন ধরিল, বিদেশী শালনের নানামুখী 
বিরোধিতার তাহার কোনো ক্ষতিপূরণ হইল না, বুহত্বর সমাজ ক্রমেই অবনতির 
মুখে ছুটিয়া চদ্সিল। বাঙালির বর্তমানে যে-অবস্থা, তাহার মধ্যে উজ্জল ও উদ্নত 
ভবিষ্যতের কোনে ইঙ্গিত নাই। ভয়াল মৃত্যুর ছারা জাতির জীবনে প্রতিদিন 
দি্ধতর হইয়া উঠিক়াছে; নানা সমন্তা, নান1 দুর্ভাবনা জাতির চিত্তকে আজ 
দীড়িত করিয়া তুলিতেছে। দেশের অত প্রাচূর্ধের মধ্যেও যে আমাদের এত 
ছভাব-ছুঃখ-দারিদ্র্য, তাহার একমাত্র কারণ, কাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক পর়াজধের 
দন বাঙালি তাহার স্রতঙ্র জাতীয় সতাটি হারাইয়া ফেলিয়াছে--তাছার দেশদেখা 
চোখ আর নাই । . পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাষ্্ী় সাধনার ক্ষেত্রে আমরা শ্বদেশপ্রেমের 
বুলি উচ্চারণ, করি, বিদ্ধ শ্বদ্দেশকে 'উপলক্ধি করিবার শক্তি হইতে আমর! আজ 
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বঞ্চিত। আমাদের ভাণ্ডার যে একেবারে শুন্য, সে-কথা আমরা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বৃত 
হইতে বসিয়াছি। 
ভারতের অন্তান্ত রাজ্যের তুলনায় বাঙল1 যে নানাদিকে অনেকখানি পশ্চাতে 
পড়িয়। আছে, সে-বিষয়ে সন্দেছের অবকাশ নাই । নিজ দ্রেশেই বাঙালি প্রবাসীর মতোই 
দিনযাপন করিতেছে । উন্নত রুষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্প জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির প্রধান 
উপায__ইছাদের উপরই গড়িয়া উঠে জাতির [আধিক বনিয়াদ। কিন্ত আমাদের শিল্প 
নাই, ব্যণসায় নাই, বাণিজ্য নাই, বাঙল/র কষিও অবনত | এইগুলিকে বাদ দিয়া 
একমাত্র চাকরি অবলম্বন করিয়া! আমরা কীরূপে ভবিষ্যতে উন্নতি ও কল্যাণ আশা 
করিতে পারি? সমগ্র জাতিকে উগ্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে হইলে প্রয়োজন. 
বিচিত্র রকমের ,শিক্ষাবাবস্থার__-এদেশে আজ পর্যন্ত তাহার গেধড়া-পত্তন হইল না। 
পু থগত বিদ্যার চাপে আমাদের বুদ্ধি পীড়িত, তাই, স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে নাবালকত্ব 
বাঙালর এধনো ঘুচিল না। 
শিক্ষা ও প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে যে-বিচ্ছেদ আঙ্জ দেখা দিয়াছে তাহা দূর করিতে 
ন। পারিলে আমাদের ম্বাবলম্বনশক্তি ফিরিয়া অ্টসিবে না, ভবগ্তৎ আরবে তমসাচ্ছন্্ 
হইরা উঠিবে। আমাদের প্রয়োজন কুষিশিক্ষার, প্রয়োজন শিল্প ও ব্যবসার-বাণিজ্য- 
শিক্ষার, প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণার__বাঙালি সেদকে দৃষ্টিপাত ক্পবুয়াছে 
কী? বৃত্তিশিক্ষা ও সার্জনীন সাধারণ শিক্ষার পথটিকে বদি উন্মুক্ত ও প্রসাবিত্ড নল করা 
যায় তবে বাঙালির আথ্িক পরাধীনতা ঘুচিবে না, মনের আকাশ হইতে ভেরি 
অনৈক্য ও দঙ্লর্দিপির কালোমেঘ কাটিয়া যাইবে না। » ৬৭ , 
আজ শিক্ষিত ও অশ'ক্ষতের মধ্যে যে জাতিভেদ, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ষে 
বিরোধিতা হইন্দুর নান1 সম্প্রপ্পায়ের মধ্যে যে অনৈকা--সকলেরই সৃক্ছে রহিয়াছে 
,যথাথ শিক্ষার অভাব & আঘধিক টন্ের গ্লানি। আমাদের আতিক জ জীবন যদ 
সচ্ছল হইয়া উঠে, আমরা যদি প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পার তাহা হইলে বাঙালির 
ভেদবুদ্ধ বিদুরিত হইবে- দেশে এ্ক্য ও সংহতি ফিরিয়া আসিবে, জাতির জীবনে 
রাজনীতিক চেতনা বিকশিত হুইয়া উঠিবে, জাতরতা-উদ্বোধনের পথটি প্রশস্ত, 
হইবে, এব এই” জাতীয়তাত্যোধের মধোই রহিষ্বাছে বাগাণলর মুক্তির ইঙ্গিত। 
জাত'য় মনোভাবের অভাবই, আমাদের ভবিধতের সকল উন্নতির অন্থরায় হইয়া 
ঈ্াডাইয়াছে। দেশকে যদি আমর] যথার্থ ভালোবাসতে শিক্ষালাভ করি হাহ! হইলে ' 
আমাদের অবান্তর চিন্তা, কমহীনতা ও কর্ম বমুখতাঁর ভাব একমুহ্চ্ডেই কাটি! যাইবে । 
হিন্দু হোক, মৃললমান হোক, দে যে বাঙালি, এই কথাটি প্রত্যেকটি দেশবাসীকে 
শরণ রাবিতে হইবে । ভারতের সড্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালির খে 
একট বৈশিষ্য আছে ও নিজম্থ একটা দান আছে, সেকথা আমাদের বিশ্বৃত হুইলে 
- চলিবে না। 
ব্যষ্টি ও সমষটির মধো গভীর আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া, তোলা, জাতীয় বার্থ. 
মঙ্গল ও আদর্শের কথ! চিন্তা করা শুধু দেশপ্রেমিক কর্মীরই একমাক্র কর্তব্য বশ 
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দ্বেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং দেশে সাহিত্যিকবৃন্দকেও এবিষয়ে সক্রিয় হইয়া উঠিতে 
হুইবে। জাতীয় শিক্ষা! জাতীয় সাহিত্য দেশকে যে-ভাবে প্রবুদ্ধ করিয়! তুলিতে পারে, 
অন্ত কিছুই তেমনটি পারে না। বিশেষ করিয়া সাহিত্যের মধ্যেই জাতির সকল চিন্তা 
ও কহ্সাধনার রূপটি প্রতিফলিত হুইয়। উঠে- লাহ্ত্যিই জাতিকে চলার পথের নির্দেশ 
দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো? জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের রসের দিকটা আজো আমরা অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়া চলিয়াছি, কিনব 
তাহার শক্তির দিকটা আমাদের সাহিত্যে ফুটাইয় তৃলিতে পারি নাই। বাঙলাদেশের 
সাহিত্যে বাঙলার পল্লী, বাঙলার মাধ, বাঙলার ছুঃখ-অভাব-দারিপ্রযের কথা অদ্যাবধি 
ধঘার্থ অভিব্যক্তি লাভ করে নাই। অন্যদিকে ব্বাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, 
বিজ্ঞান-অন্রশীলন প্রততি যাম্রষের বন্তমুধী চিত্প্রকর্ষের ধারাটি বাউলা সাহিত্যে 
এখনো প্রবাহিত হয় নাই। আমাদের ব্ধমান সাহিত্যসাধন! শুধু রসের সাধন]। 
মঠয্ত্ব বোধ, দেশপ্রেম, জাতীয় খ্বাদ্ধি ও সিদ্বির কথা সাহিত্যে ষদি ফুটিয়া 
না উঠে তবে জাতি সম্মধে চলিবার শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিবে কোথা 
হইতে? 


বাস্তবচেতনা বাঙাল্জাতির মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে । যে-ষে 
গুণে অপরাপর 'জাতি কর্ণশক্ির অধিকারী হই দ্রতবেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, 
আমাদিগকেও সেইসব গুণের অধিকারী হইতে হুইবে। কাড়ালি-হিন্দুমুসলমান 
সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় অথগ্ড ভ্াতীয়তার ভিদ্বিতে জীবনকে গ'ডয়া তুলিবারর 
আজ সময় আসিয়াছে । শিল্পে, বাণিজ্যে, ব্যবসায়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আমর] 
যেন,কাহারো পিছনে পড়িয়া না থাকি। আজ আমাদের ভব্যিৎ অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্র, কিন্ত উ্লত চিন্তা ও কর্মশক্কির অভাব না ঘটিলে আমরা অচিরেই ন্বর্ণধুগের 
তোরণহ্থার উন্মোচিত করিতৈ সমর্থ হইব। বাডালর অতীতের দিনগুলি সত্যই 
ছিল গৌরবোজ্জল-_- তাহার ভবিষুৎও গৌরবমণ্ডিত হইয়া উঠিবে। ইহার জন্ত 
চাই সচিস্তিত কর্মপদ্ধতি, বান্তবভিত্তিক আধিক পরিকল্পনা এবং দেশাত্মবোধের 
' জীগৃতি | , 
জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণের বিরাট সমস্তা আমাদের সম্মুখে পড়িয়! 
আছে। সেই সমন্তার আশু-সমাধান আমাদিগকে ' করিতেই হুইবে। পল্ীকে 
কেন্দ্র করিকখ আমাদের বহমুধী কর্মধারা আবতিত হইয়া উঠুক। পল্লীর কৃষি, 
 শন্মীর শ্রমবিভাগ, গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাদ দিয়া বাঙঙ্গার সর্বাঙ্গীণ উর্নতি 
' কঙ্গীনো সম্ভব হইবে না। কয়েকটি শহরের মধ্যেই বাঙ়লাদেশেকে খুঁজিয়া পাওয়া 
শ্বাইবে না, শঙকরের বাহিরেই পড়িয়া আছে বৃহত্তর বাঙ্লাভূমি-_ ব্যাধি, মৃত্যু, 
দুভিক্ষ, বন্ত। তাহাকে প্রতিমুদূর্ডে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে । মোহমুক্ত বাঙালি বন্ধ 
'আত্বশক্তিতে উত্ধ দ্ধ,প্হইয়া উঠে তবে মৃত্যুমুখী বাঙলার হাহাকার দিকে দিকে 
আয় ধ্বনিত হুইয়া উঠিবে না, বাঙলার যুবশক্তিকে সহ করিতে হইবে না 
আগ বদল ছুধিষহ গ্রানি। বাঙালি যেধিন তাহার দেশকে চিনিবে, 


বাঙালি মধ্যবিত্বের সংকট ৫৭ 


কআম্মশক্তিকে ফিরিয়া পাইবে, সেইদিন বাঙ্লাজননীর মৃতি ভিন্নন্ূপ ধারণ রা 
,ন্দার, বাউলার প্রাণচঞ্চল নরনারীর মূখে উচ্চারিত হুইবে £ 


“আজ বাঙলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি 
তুমি অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী | 
ওগে! মাঁ, তোমায় দ্নেগ্রে আখি ন। ফিরে, 
তোমার দুয়ার আজি খুলে প্রোছে সোনার মন্দিরে ।? 


বাঙালি মধ্যবৈত্তের সংকট) 


বাঙালি-মধ্যবিতপ্রেণী আজ শূন্য পরিণামক্ষয়িফুতার মুখে । ভাগ্যের বিরপতানর 
এই সম্প্রদায়ের অগণিত মানুষ বর্তমানে ভয়াবহ সংকটের সন্মুদীন। আমাদের 
সমাজব্যবস্থায় নিদারুণ ভাঙন ধরেছে, তার স্বিদ্তত্বু কাঠামোটি দিনের পর ছিন 
ভেঙে পডেছে। যেদ্দিকে তাকাই, দেখতে পাই এক অশুভ বিপর্ময়ের মংকেত। 
এই সর্বনাশ! ভাঙনের আঘাত অধুনা সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে 
আমাদের সংখ্যাতীত মধ্যবিত্তের জীবনে | মুখে তাদের বিবরণ অসহায়তার মসীকৃষণ 
ছায়া, সমগ্র“চিহদেশ জুডে হতাশার ক্রমবর্ধমান অন্ধকার । মন্দভগ্য শধ্যবিত্ত 
বাঙালির অবস্থাটি আজ আশ্রয়চ্যুত স্রোতের শেওলার মতো প্রচণ্ড ঘৃর্ণীবাত্যার 
মুধে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তিণপুগ্রের মতো। দু-তিন দশক পুঝও স্তারা একরপ 
সমশ্াণুক্ত থেকে নিভাধনায় দিনাতিপাত করতো, ভত্রজীবনষাপনে তখনো! যাদের 
প্রবল কোনে! বাধার মুখোমুখি দাড়াতে হয়নি, তাদের অবস্থা আজ কী শোচনীয় 
হয়ে উঠেছে! একদিন যার! ছিল গোটা বাঙালিজাতির মেরুদওস্বরূপ, অধুন। 
তারা সাংঘ্[তিকরূপে বিপর্যস্ত_একাস্ত বেদনাদায়ক তাদের অসহায় মনোভাব | 
মধ্যবিত্তের জীবনসংকট আমাদের জাতীয় জীবনে আঙ্গ জটিলতম সমন্ার ভ্যি 
করেছে। এখন দেশের চিন্তাসল, ব্যক্তিমাত্রেরই একটি প্রশ্ন মধ্যবিত্তপ্রেণী যি 
নিঃশেষ হয়ে গেল তাহলে জাতির আর কী রইল? প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে গুরুতর । 

সমাঞ্জে কাদের আমরা মধ্যবিত্ত বলি? মধ্যবিত্তের *স্ুম্পষ্ই সংজ্ঞানির্ধীর' 
করা একটু কঠিন। কারণ, সমাজস্থ মানুষের এই শ্রেণীটির ঈ'যারেখা স্থচিহ্নিত 
নয়। তবে বাঙালির সমাজবিস্তাস তথ সামাজিকের জাথিক অবস্থার দিকে তার্কিয়ে 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাধারণ একটা পরিচয় দেওয়া! চলে। বর্তমানে ধনতন্রশাসিত মানবলমাজে 
আমরা দেখতে পাই একদিকে অগাধ এ্বর্₹__ভোগবিলান্তসর প্রাচ্য, অন্ধিকে 
অবিশ্বা্ত দারিত্র্য-_প্রাণধারণের দুঃসহ গানি) কেউ প্ররোজনাতিরিক্ত সম্পন্থেত্ব :. 
'সধিকারী, কোনোরকমের পরিশ্রম তাষের' করতে হয় না) আবার, কেউ: 


৫ বিচিত্রা 


সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত অবিশ্রাস্ত খেটেও, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও, উদ্দরানের 
সংস্থান করতে পারে না। প্রথযোক্ত ভাগ্যবান মান্ুষগুলি ধনিকশ্রেণীর অস্তর্ভুত, 
আর, শেষোক্ত অৃষ্টবিডদ্িত মাগষগুলি শ্রমিকমজুরের দলভুক্ত-_ তারা সবরিক্ত। 
এহেন প্রাচ্ধ ও দারিজ্যের কারণ হল ধনবণ্টনের বৈষম্য, এবপ অবিশ্থাশ্কথ বৈপরীত্য 
পাশাপাশি অবস্থান একমাত্র ধনতান্ত্িক সমাজেই সম্ভব।”* মধ্যবিত্ত নাযে যার 
পরিচিত, উপরি-কথিত বিত্তশালী ধনিকগোর্ঠী ও নি:সম্বল কৃষাণমজুরের মধ্যবর্তী 
একটি স্থানে তীদ্দের অবস্থিতি | প্রচুর শব তাদের নেই, আবার, কঠিন দারিজ্যের 
পীড়নও পূর্বে কখনো তাদের সহ্‌ করতে হয়নি । তীরা পর শ্রমজীবী নন, পরিশ্রম 
তারা করেন। তবে এঁই পরিশ্রম ঠিক কায়িক নয় মস্তিষ্কের, তাদের অধিকাংশ 
লেখন'চালনার কাজে রাপুত। « । 

মধাবিত্রের দুটি শ্রেণীবিভাগ-__উচ্চমধ্যুবিত ও নিম্ঃমধ্যবিত্র | শিক্ষা-সং্বতি, 
পেশা ও আধিক সচ্ছলতার তারতম্য মধাবিতুসম্প্রদা়কে উচ্চকোটির ও নিয়কোটির, 
এঁই ছু-ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে । একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে, 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিধি খুব বিস্তৃত। ,একদি:ক বড বড়ো জমিদার [ মনে রাখতে 
হবে, সম্প্রতি জমিদাবী প্রথা বিলুগ্ধ হয়েছে], বড বড়ো শিল্পপতি ও ব্যবসাধী বৃন্দ, 
অন্যদিকে ভূমিহীন চাষী, কঙ্কারখানার দীনদরিব্র মজহুর। এদের বাদ দিয়ে 
সমাজের অসংখ্য যে মাগ্ুষ মধ্যবিত্ত বলতে তাদেরই বুঝায় । আইনজীবী, ডাক্ষার, 
ইঞ্জিনিয়ার, বছবধ শিক্ষার়তনের অধাপক-শিক্ষক, সাধারণ ব্যবসায়ী, দোকানদার, 
ইত্যান্বি, সকলেই মধাবিততশ্রেণীর অস্ততূক্ত । সামাজিক পদ্মধাদা, মাখাপিছু আয়, 
প্রাত্যহিক জবনষাত্ার মান প্রভৃতি বিষয়ে এদের মধ্যে যতই পাথক্য থাক না 
কেন, মানসিকতার দিক দিযে এদের সাধর্যট্ুকু কারো ঢৃষ্টি এডাবার নয়। স্বল্লমায়-. 
বিশিষ্ট হলেও এদের কাউকেই যেমন শ্রমিকমগুবের পধায়ে ফেল চলবে না, তেমনি, 
জমিদার ও বডো শিল্পপতির পঙ্ক্রিভুক্ত করাও চঙ্গবে না। কারণ মধ্যবিত্বের 
জীবিকা-অর্জনের পন্থা, শিক্ষার্দীক্ষা, রুচি ও মানসিক গঠন লক্গণীয়ভাবে স্বতস্ত্র। এই 
্াতৃস্থযের পিছনে দীর্ঘকালের একটি এতিহ রয়েছে । এখানে তার এক টুখানি আভান 
দেওয়া প্রয়োজন । 

আমাছের প্রাীনকালের সমাজবিন্তাসে_-সমাজ-অস্তর্গত মানুষের আর্থনীতিক 
গপ্রেণীবিভাগে-৯মধ্যবিত্ত' বলে কেউ ছিল না। তখন একদল মানুষকে আমরা ধনী 
বলে জানতাম, আনূ-একদল যাঠষকে জানতাম দরিদ্র বলে। বাঙালিসমাজে 
মধ্যবিত্রসম্প্রদায়ের উদ্ভব ভর়েছে এদেশে ইংরেজ আগমনের পর। বস্তত, মধ্যবিত্ত 
বাঙালি ইংবরেজবণিক ও ই,রেজসরকারের কষ্টি। স্থার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের 
আত্মসর্বথ শাসননীতি আমাদের কুষিকেন্জিক গ্রামীণ সমাজকে ধ্বংসের মুধে ঠেলে 
দিয়েছে, নাগরিক সভ্যতার পর্ন করেছে । লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রবতিত “চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত'-প্রথা বাঙলার প্রাচীন ভৃমিব্যবস্থাকে ওগটপালট করে দিয়েছে, এবং 
সাম্রাজ্যবাদের ধ্জাবাহী লর্ড মেকপের শিক্ষাসংগ্কার মানসিক ক্ষেত্রে বিপ্বাত্মক 
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পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রাম্য-বাঙালি-সমাজের বৃহত্তর অংশকে শহরমুরখী করে তুলেছে। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারীতত্ত্রের স্থত্তি হল, পশ্চিমের শিল্পবিপ্রবের ফলে কৃষি- 
আশ্রয়ী ও কুটীরশিল্পাশ্রয়ী পুরাতন সমাজ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। আর, তার ধ্বংসন্ুপের 
ওপর গড়ে উঠল বাঙালি মধ্যবিত্তলমাল্প। আমর] যে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি 
বিমুখতার ভাব দেখালাম,ন্তার জন্যে দায়ী জমিদারী প্রথা । ৰ 

বাঙালি মধাবিত্তসমাজের এক অংশকে নানাভাবে জীবিকা জুগিয়েছে জমিদারী তন্ত্র, 
অপর-একটি বডে! অংশকে সলভ সন্মান *ও নিরাপদ আশ্রয়ের প্রলোভন দেখিয়ে 
আকর্ষণ করেছে ইংরেজকোম্পানীর দপ্চরখানার মাসমাইনের চাকুব্বি। তারপর, 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর অনেকে ইংরেজিশিক্ষার স্ষোগ গ্রহণ করলেন, তীর ডাক্তারী, 
ওকালতি, শিক্ষকতা ইত্যাদির দিকে ঝু'কে পডলেন ৮ ধীরে ধীরে সমাজে মধ্যবিত্ের 
ভিন্তি স্্প্রতিষ্ঠিত হল। তীর 'ভদ্রলোক*এর সম্মানমর্ধাদা পেলেন, আগ্ডে আস্তে 
দামা“জক প্রতিপন্ডির অণ্থকারী হয়ে উঠলেন। পাশ্চান্তয শিক্ষা তাঁদের বৃদ্ধকে 
শাণিত করে তুলল, বিবিধ জ্ঞ/নবিগ্যার ছার তাদেব সম্মুখে উন্মোচিত করে ধরল 1 
কণরজ'বনের ফাকে ফাকে তার" বিচিত্ ভাবসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন, সাহিতা- 
শিল্প দর্শন-রাজনীতি অথনীতি-ই তিহাস-বিজ্ঞনচ্চায় মন দদলেন। ফলে বাঙাণলর 
সমাক্জজীবনে দেখতে দেখতে একটা বিপ্লব ঘটে গেল।  জন্জী হল নতুন স' ্কৃতিনু, সহি 
হল নতুন জ'বনদর্শনের | শিক্ষার প্রতি মধ্যবিন্ত বাঙালির যেন জন্মগত মানস্প্রব্তা | 
এই মধাবিসমাঁজ নতুন যুগের _আধুনিক বাঙ্লার-__স'স্কতির ধারক ও বাহক। এই 
সতাটি স্মরণ কঙ্রই একটু আগে কাদের আমরা স্মগ্র জান্তর মেরুদরপন্ববূপ বুলেছি। 
মধাবিক্তসম্প্রদাসের মানুষ গুদলই যে এতকাল পষস্ত দেশের প্রীণশক্তির প্রধান উৎস “ছল, 

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

গত দেডশ বছরের মধো বাঙ্লাদেশে কর্মসাধনা ও ভাবসাধঙ্জীর ফেব্ম্ররণীয় 
ইতিকাস গডে উঠেছে, তাকে মধ্যবিত্তের জ'বনেতিহাস তে বোধ কর খুব ওঁ করা! 
হয় না। কট ধসংস্কার, ক" বাজন*তক চেতনার স্বরণ, ক” দেশাওবোধের উদ্বোধন, 
কী জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ-_সবঙ্ষেজেই মধাবিভ্রের দান অসামান্ত। যে সকল 
শ্রে্ঠ বাঙাল 'আমশদের স্বতলোকে ।নজ নিজ প্রতিভার প্রা স্বাক্ষর মুদ্রিত করে 
গেছেন তাদের অধিকাংশই যে. মধাবিত্তশ্রেণীর অন্তর এ কথা কাকেও ম্র্ূণ করিয়ে 
দেওয়া নিপ্প্রয়োজন | নানাদিকে নমাভাবে জা তকে তাখা বৈপ্ন বক চে্ছুনায় উদ্ধত 
করেছেন, সবভারতের সন্মূধে বাঙীপির মযাদাকে তুলে ধরেছেন, জতিহিপেবে বাঙালি 
ষে বিশিষ্ট, তার গৌরবদীপ্ত প্রমাণ রেখে গছেন। তাদের কাছে জাতির খণ 
সামাগ্ধ নয়। 

কিন্ধ ভাগাচক্রের পরিবঙ$নে এহেন বাঙালি মধ্যবিত্ের অবস্থা আজ কী ঈাডিয়েছে। 
নিঙ্গারুণ সংকটের আবর্তে পড়ে মধাবিত্ুসমাজ অধুনা বিপধন্ত। এককালে বাছের 
নিরুদ্ধেগে দিন কাঁটতো, অবকাশের মুহ্তগুলি ধার্দের বিবিধ জাঁনবিগ্যার অগশীলনে 
অতিবাহিত হতো, তাদের চোখের সম্মুখে আঞ্ বিরাজ করছে মহাশূন্ততা। অতীতে 


৬ ফিচিত্রা 


অধ্যবিতশ্রেণী এতখানি অসহায় বোধ কখনো করেন নি। পৈতৃক জমিজমা তাদের 
অনেকেরই ছিল, অনেকে সরকারী চাকুরির পক্ষপুটে থেকে নিঙাবনায় গ্রিন কাটাতেন। 
আবার অনেকে ভাক্তারী, ওকালতি, শিক্ষকতা ইত্যাদি 'ভদ্রলোক'-এর পেশার আত্ম- 
নিয়োগ করে জীবনযাত্রা নিধাহ করতেন । কিন্তু নানা প্রতিকূল শক্তির বিরোধিতায় 
ধীরে ধীরে তারা পূর্বের সেই নিরাপন্গ আশ্রয় থেকে চ্যুত হতে লাগলেন, ছুর্ভাগ্য ক্রমেই 
'বেড়ে চললে! | প্রথম-মহ্থাযুছের পর থেকে তাদের অবস্ঠা সংকটাপন্ন হয়ে উঠলো । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মধ) বিত্তশ্রেণীকে প্রায় ধ্বংসের মূখে ঠেলে দিল । তা ছাড়া, মধ্যবিত্তেকপ 
অনেকেই পঞ্চাশের মন্বস্তরের প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে পারেন নি, অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ 
করেছেন। পশ্চিমী যাস্ত্রকতা ও নাগরিক সভ্যতার দুষ্টপ্রভাবে আমাদের কুটীরশিল্প ও 
করিব নয়া আন্তে আনে ভেডে'পড়ছিল, একানজবতী পরিবারগুলি টুকঝে টুকনো হবে 
যাচ্ছিল- এ সর্বনাশ আমরা রোধ করতে পারলাম না। ফলে যধ্যবিতসম্ত্দায় ভয়াবহ 
বিপধয়ের সন্মুধীন হলেন । ইতোমধ্যে দেশে শিক্ষিত মধাবিত্তের সংখ্যাও দিন দিন 
“বেড়ে চলঙ্গ, বেকারজীবনের বিডম্বন] শুরু হল-_শিল্প-বাবসাম়-বাণিজ্যহ'ন দেশের দিকে 
দিকে দারিদ্যক্িষ্ট মধাবিত্তের হাহাকার উঠল। হিতীর মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া একান্ত 
শোচনীবু | ভিনিসপজের দাম হু করে চারগুণ-পীচণ্ডৎ বেডে ফেতে লাগল, ফাপানো 
টাকা বাজার ছে গেক্গ, চোরাকারবারীর দল মাথা তুলল-_নিয়মধ্য বিত্তশ্রেণীর 
“অস্তিত্ব ফারাভুকভাবে বিপনন হল । 
মধ্যবিত্তজ'বনের অল্নীয় দ্রগতিলাঞ্চনার ইতিকথা কিন্তু এখনে! শেষ হয়নি। 
ভাগ্যের নিছুর পরিহ্াসে বাঙালি মধ্য বিুদের এমন একটি ভয়াবহ বিপহয়ের সম্মুখীন 
হতে হল বার ফলে ভার" আঙ্জ ধ্বংসের পথে এসে দাড়িয়েছেন। আমর এখানে 
ভারতের স্বাধীনতালাভ ও অনভিশপু বঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘটনার কথা বল'ছ! ভারতবর্ষ 
স্বাধীনতা অঞ্রন করল, কস্ক বাঙডলাদেশের, বিশেষ করেম্পুববাঙলার, মধ্যবিতের 
সর্বনাশ হল। বাঙালিজাতির ইতঙ্কাসে এতথানি সাংঘাতিক বিপধয় আগে কখনে। 
ঘটেনি । মধ্যবিত্বশ্রেণীর নাড়র স্পন্দন গেলো ছ-তিন দশক থেকে ক্রমেই শ্গণ হতে 
 স্টীপতর হয়ে আসছিল, বঙ্গবিভাগক্ধেতু বর্তমানে ভাদের নাভিশ্বীস দেখা দিয়েছে। 
পৃহবঙ্গের মধ্যবিতদমাজ আজ মৃত্যুদুখী । সাতপুরুঘের বান্তভির্টা ছেভে, নিজেদের 
সধত্ব ত্যাগ করে, সম্পূর্ণভাবে ছিন্রমূল হয়ে তারা প্রতিদিন দলে দলে পশ্চিমবাঙলায় 
এলে ভিড় করেছেন । কিন্ত কোথায় তাদের মাথা গুজবার স্কান, কোথার ক্ষধার অঙ্গ, 
কোথায়-বা লজ্জালিবারণের পরিচ্ছদ | বাস্তহার? লক্ষ লক্ষ নরনার*'র অবস্থা আজ 
যাযাবর বেদের মতো, পথের কুকুরের মতো তারা যাপন করছেন গ্রানিপঙ্ছিল ঢুবিষহ 
জীবন। যুদ্ধ মান্ষকে আত্মসর্বগ্ধ ও লোভী করে তুলেছে, মানবতাকে হুত্য। করেছে, 
সঙ্বেধনার কণ্ঠরোধ করেছে, মান্তষের ঘুমন্ত পাশবিক বুন্তিুলিকে জাগিয়ে তুলেছে । 
এন্ুপ পরিস্থিতিতে পড়ে পৃবঙ্গের সরবস্থাস্ত মধ্যবিতশ্রেণীর সংকট ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। 
সারাদেশের . বেকারসমন্তা, সরকারী-বেসরকারী আপিসে ক্রমাগত ছটা বাস্কভিটা- 
স্যাগী শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণের সমস্তা্ষে জ্টিলতর করে তুলেছে। দেশে শ্রমিক-ধনিকের 


বাঙালি মধ্যবিত্তের সংকট ৬১ 


বিরোধ লেগেই আছে, তা মিটাতে গিয়ে সরকার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, অপরাপর 
ঘমস্তার দিকে মন দেওয়া সম্ভবপত্ণ হচ্ছে না। এসব কারণে মধ্যবিত্তের হুর্গতির শেষ 
নেই-__আর-কিছুকাল এভাবে কাটালে মধ্যবিত্তসমাজের অস্ভিত্ব থাকবে ন1। 

কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণী যদি বিধ্বস্ত হয়ে ফাঁয় তাহলে দেশের কী অবস্থা হবে? এতে 
কি গোটা! বাঙালি সমাঞ্জের অপমৃত্যু, অনিবার্য হয়ে উঠবে না? সমাজের মেরদগ্ুই 
যর্দি ভেঙে গেল তবে সমাজ মাথা তুলে দাড়াবে কেমন করে? মধ্যবিত্তের] মরবে, 
কিন্ত মরবার আগে সমগ্র দেশটাকে একবার প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যাবে, হয়তো 

বাষ্টে জলে উঠবে বিদ্রো-বিপ্রবের বহিশিখা। মধ্যবিত্তের বিক্ষোভ কী ভয়াল, 
পৃথিবীর ইতিহাপের পাঠক-মাত্রেরই তা জানা আছে নিশ্চয়। 

বৃ্তুক্প সমাজের কঙ্যাণের কথা ভেবে বলছি? যে-৫কানে? উপনয়েই হোঁক মধ্যবিত্ত- 
সমাজের ভাঙন রোধ করতে হবে, অব্দিম্বে এইসব কেন্দ্রচ্যুত মান্থষের লাঞ্ছনার 
অবসান ঘটাতে হবে । এর জন্যে দেশের প্রত্যেকটি মাগষের উদ্যমপ্রচেষ্টার প্রয়োজন |, 
এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব অনেকখানি । ব্রাজ্যসরকারকে স্চিন্তত পরিকল্পনা রচন! 
করতে হুবে, সর্বস্তরের মধ্যবিত্তের নিরাপদ আত্রীয় ও জীবিকার উপার করে ছ্দিতে 
হবে। যারা নি£সম্ধল তাদের জন্তে অবৈতনিক আনবশ্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা চাই, 
স্থায়ীবাসন্থানের ব্যবস্থা চাই, প্রয়োজনমতো আধিক সাঁহাষ্য চাই। সঙ্গে, সঙ্গে 
মৃতপ্রায় গ্রামগুলিপ সংস্কীরসাধন ও পুনবিস্তাস অত্যাবস্তক | তা ছাডা, কৃষিপ্রথাকে' 
উন্নত কর! প্রয়োজন, কুটীরশিল্পের উজ্জীৰন প্রয়োজন, বিবিধ শিল্পের সম্প্রসারণ 
প্রয়োজন, প্রয়েশেজন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রটি প্রশস্ত করা । এতে বহু-যধ্যর্থিত্ের, 
জীবিকা-অর্জনের পথ খুলে যাবে, অবশ্যম্ভাবী বিনাশের হাত থেকে অনেকেই রক্ষা 
পাবে। 

অবশ্ট, যতখানি সম্ভব স্বাবলম্বী হয়ে মধ্যবিত্তসম্প্রদায়কেও কঠোর জাবন-সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হতে হবে। হতাশার কাছে তারা যেন আত্মসমর্পণ না করেন । আমাদের 
শেষকথা, মধ্যবিত্তের সর্বনাশ সমগ্র জাতির সর্বনাশ-_-এই নিশ্চিত সত্যটি ষেন আমর! 
বিশ্বৃত না হই। 


নবত্তিশিক্ষা ও ব্বত্তিনিধাচন 


সমগ্র পৃথিবীতেই বর্তমানে একটা দ্রতপরিবর্তনের ধারা লক্ষিত হইতেছে। 
যান্ত্রিক নভতা ও শিক্ষা বিস্থার এই পাঁরব্্তনকে আরো গতিশীল করিয়া তৃ'লয়াছে। 
সামার্জক, রাজনীতিক এবং আথনীতিক জীবনে আমর ষে আজ একটা বিরাট গলট- 
পালটের সম্মুধন হুইয়াছি, চক্ষু্মান ব্যক্কিমাছেই এ কথার সত্যতা সহজে উপলব্ি 
কর্রেতে পারিবেন | , বিগত সাধিক যুদ্ধ বাঙালি তথা ভারতবাস'র জীবনে আ'নয়াছে 
নান। বিপধয়। জাতির এই ষে সম্কটময়, পরিস্থিতি ও জগতব্যাপী লক্ষ,য় ভাঙাগড়া 
ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বত্তমানে আমর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আমুল-পারিবতডন- 
'সাধনের ৩যোজনান্বতা অগ্রভব করিতেছি । শিক্ষাই জার আশাআকাজ্ষার 
নিয়ামক, শিক্ষা জাতিকে দেয় পথচলার নিদেশ__গোটা জাতির নানামুখী উন্নত ও 
কলণাণ নিভর করে যুগোপযোগ শিক্ষাব্যবস্থার উপর | 

আমর! আহাকেই বলি বৃত্তিশিক্ষী, যাহা শিক্ষার্থীকে বাম্ববজ'বলক্ষেত্ে একটি 
" বিশেষে এশার উপযোগী করিয়া! তোলে, জী বকা-অক্তনের েত্রে তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে 
সহায়তা করে । এরকম শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার আমাদের দেশে কতখানি ঘটিযাছে? 
ইংঞেজিশিক্ষা বিধি প্রচলিত হইবাত পর হইতে অগ্যাবধি আমরা লাভ করিতে?ছ কেবল 
পুঁথিগত শিক্ষা | এই শিক্ষা ও শিগ্যাকে বাস্তবক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করতে পারতেছি 
না। ফলে আমাদের বেকারসমস্তা দিন দিন উগ্র হইয়া উঠিতেছে, দ্রতগণ্ততে 
বাড়িয়া চলিয়াছে জাতির দুদশা আর দাণরদ্র্য। অতএব শিশক্ষার সামগ্রক আদশ ই 
যে ক্ষন হইতেছে তাহা কাহাকেও বোঝানো! নিষ্রজ্জোজন | শুধু উচ্চচিম্কা ও ভাবসবন্থ 
জীবন লইয়া কোনো জাতি সবাঙ্গীণ উদ্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না,__ 
ভাবসাধনাব সঙ্গে তাহার কধসাধনারও প্রয়োজন আছে। 

দেডশ'ত বছর ধরিয়া বাস্তনবিরোধী ইংরেজিশক্ষালাভ করার জন্তু আমরা 
আথধিক দারিড্যের কবলমূক্ত হইতে পারি নাই। "এদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক 
বিদ্যাপয় হইতে মাধ্যমিক বিদ্ভালয়ে, এবং সেখান হইতে বিশ্ববিজ্ঞালয়ের দিকে 
আস্কভাবে ছুটিফ়া চলে। ইহাদের সকলেরই লক্ষ্য উচ্চতর শিক্ষালাভ। কিন্ত 
শিক্ষাসষান্তির পর টৈনঙ্দিন জীবনের ক্ষেত্রে তাহার নিরাশ্রয় হইয়] পড়ে । অজন্র 
শিক্ষিত যুবকের মধ্যে মাত্র মুহিমের় ভগ্রাংশ সরকারি এবং সওঙগাগর্র আপিলে 
প্রয্প বেতনে ঢুকিয়! পড়ে, জার বৃহাহস্ অংশ লক্ষ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরি! বেড়ায়। 
কেতাবী শিক্ষাত্র পাশে দেশের ছাত্ছাত্রীকে যদি বৃণ্ধিযূলক শিক্ষাদান করা হইত 
তা! হইলে জাত্তীয় জীবনে আজ এতখানি ব্যর্থতা দেখা দিত না--আমরা 
গ্বেশের সম্পদ্গ বাড়াইতে পারিতাম, দাবিত্র্ের লাঙ্ছন। হইতে পরিআ্াণ লাভ কৰিতাম। 


বৃত্তিশিক্ষা ও বৃত্তিনিধাচন ৬৩ 


বৃত্তি শিক্ষার অভাবে এদেশের বিগ্যার্থার! তাহাদের মানসপ্রবণত। অন্ুষায়ী বৃত্তিনিবাচন 
ফরিতেও অসমর্থ । 

আমাদের দেশে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা যে আদেৌ হয় নাই, একথা অবশ্য আমর! 
বলিতেছি না। ডাক্তারী, ওকালতী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বৃত্তিশিক্ষা আমর] কিছুটা 
লাভ করিয়াছি। সাম্প্রত্তিক কালে কৃতিপয় কলেজে ব্যবসায় বাণিজ্য ও কা'রগরী 
প্রভৃতি শিক্ষাদানে কিছুট। ব্যবস্থা কর] হইয়াছে । কিন্ধক দরিদ্র দেশের সকলের 
পক্ষে এই শিক্ষাগাভ করা সহজ ও সথদাধ্য নয়। ইহ] ছাড়াও বলা যায়, ওকালতী, 
ডাঞ্জারা প্রভৃতি পেশার -ক্ষঠে বঙমানে বেশ ভিড় জ'ময়া গিয়াছে, দেখা দিয়াছে 
তীব্র প্রতিযোগিতা । এইসব পেশা জাতির সীমাহীন দারিদ্র্য ও জটিল বেকারসমস্তা» 
খুচাইতে অক্ষমূ। দ্তরাং দেশের ছেলেমেয়েরা যাহাতে হবলপব্যম্মে নানারকমের বৃত্তি 
শিক্ষা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে হইবে। 

নিশ্গতর এুত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিষ্টান আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে। এ 
চেঁশের জনসাধারণের বিপুপ একটি অংশ কূ'ষকে অবলম্বন করিয়! জীবিকা উপার্জন 
করে। কষ শক্ষার হুবন্দোবস্তও আজ পযন্ত আমরা করিতে পারি নাই। যাহার! 
ক্লুষিকে অবলঙগগন কারয়া আছে, বৎসরের অর্ধেক সময় তাহারা অলস জীবন 
অণ্তবা'হত করে। নানারকমের সহজসাধ্য শিল্পশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবসা যদি 
করা যায় তাহা হইলে দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জীবিকাস"গ্রহের পথটি সুগম*হ্ইয়া 
উঠে। বুহুদারতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়বার পথে আমাদের ষে বিস্তর বাধা আছে 
সেকথা অবশ্থস্থঈকার্য। কিন্ত হ্ললমূলধনে, সমবেত প্রচেষ্টায়, আমরা ক্ষুদ্রা্ঃতন৯*শিল্পন 
প্রতিষ্ঠান গাঁড়] তুলিতে পারি । কিন্ধ তাহার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন 
করিতে হইবে । বহুবিধ কুটীরশিল্প-শিক্ষার প্রচলন হইলে দেশের অধিকাংশ, অল্পশিক্ষিত 
মানুষ তাহা গ্রহণ করিন্ডে পারে। 

আর্থনীতিক পরাধ'নতা বাঙালির জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। 
প্রাকৃতিক সম্পর্দে, জনশক্তিতে আমর! অন্যান্ত দেশ হইতে পিছনে পড়িয়া নাই। 
কিন্ত এগুলির স্ব প্রর্োগে ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্প বাড়াইয়া তুলিবার কোনক্ূপ, 
উদ্ধম-উদ্যোগ'আমর] প্রকাশ করি নাই । ব্যবসায়ী-শ্রিক্ষা, বাণিজ্য-শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা 
লাভ করিলে আমাদের দারিত্য ও পরমুখাপেক্ষিতার ভাব ঘুচিতে পারে। তাই এসব 
বৃদ্তশিক্ষার প্রয়োজনীরতা আজ আমর মর্মে মনে উপলব্ধি করিতেছি। কয়েক বৎসর « 
পূবে স্থবিখ্যাত “এ্যাবট-উড রিপোর্ট-এও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক স্থরে ব্যাপক 
বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রচলনের নিদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ভারতসরকারের শিক্ষাবিষয়ক 
কেন্দীয়-পরামর্শ-সমিতি এবং ইণ্টার-ইউনিভাসিটি বোর্ডও এবপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন । 
গান্ধীজীরচিত ওয়ার্ধ। শিক্ষাপরিকল্পনায় হাতেকলমে শিল্পশিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব 
আরোপ করা হইয়াছে । কিন্ত এইসমস্ত নির্দেশ অনুযায়ী “বাস্তবদ্ষেত্র এখনো, 
শিক্ষার সংস্কার সাধিত হয় নাই। 

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক সুরে নানাপ্রকার বৃত্তিশিক্ষার ছার উদ্ুকত ক: 


৬৪ বিচিত্রা 


যায়। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কলেজীশিক্ষার সোপানহিসাবে নী দেখিয়া! উহাকে হয়ংসম্পূর্ণ 
ও আত্মস্বতন্্র করিয়া তোলা আবশ্বক। প্রতি বৎসর অগ্নণিত ছাত্র বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে 
প্রবেশিক৷ পরীক্ষায় উত্ীর্ণ হইতেছে । ইহাদের অনেকে এখানেই শিক্ষাজীবন হইতে, 
বিশ্বায গ্রহণ করে। তাহারা! যদি মাধ্যমিক ভরে কিছুটা বৃত্তিশিক্ষা পায় তাহা হইলে 
সবল হইতে বাহির হইয়া আপিয়া আপন আপন রুচি ও মানসিক প্রবপতা। অনুযায়ী 
একটি বৃত্তিনির্বাচন করিয়া ভবিষ্তৎ জীবনে আম্মপ্রতিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী হইতে পারে। 
উচ্চশিক্ষার উপযোগী মেধাবীছাত্র সর্যদেশে সূর্ককালেই বিরল । প্রতিভামম্পন্ন ছাত্র- 
ছাত্রীর জন্ত উচ্চতর সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি বিদ্যার হার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিবে। 
কিন্ত আমাদের দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব রহিয়াছে বলিয়াই শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
বৃতিনিবাচনের চেষ্টায় সর্ব! ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে ব্যত্তিজীবনে এবং 
সমাজজীবনে বহুবিধ ক্ষরক্ষতি ও বিশৃঙ্ধল! স্ঠি হইতেছে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে 
আত্মশক্তির পঙ্গৃতা প্রকট হইয়া! উঠিতেছে। 
' বর্তমানে আমাদের নানাবিধ বৃত্তিশিক্ষার ষে বিশেষ প্রয়োজন আছে এ সত্যটি 
দেশবাসীর যধ্যে নিশ্চয়ই কেহ অস্বীকার করিবেন না। ইহাতে দেশের ছেলেমেয়ে 
শিক্ষাঅন্তে সযাজজীবনে হ্বাধীন মান্য হইয়া উঠিবে, এবং অজন্র অর্থ ও শ্রমের পরিবর্তে 
তাহার" যে-কেভাবশিক্ষা লাভ করিতেছে তাহার ব্যর্থতা হইতেও মুক্তিলাভ করিবে। 
অবনত, একথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ছেলেমেয়ের] কেবলমাত্র বু শিক্ষার 
হুযোগ পাওয়া-মাত্রই দ্বেশের বেকারসমন্ত| ও দারিজ্য ঘুচিয়া যাইবে না। ইছার সঙ্গে 
সঙ্গে শিল্প এবং ব্যবসায়বাণিজ্যের ক্ষেত্রটিকেও প্রশস্ত করিয়া তুলিতে হইবে । 
শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ও শিক্ষার সাজাত্যকরণ ব্যতীত জাতির কল্যাণ ও শ্রীবুদ্ধি 
যে সুদূরপাহ্ত একথাটি এতদিনে কি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই? 
আমাদের লয় ও সরকার আজ শিক্ষার এই বৈচিত্র্যধীনতা সম্পর্কে কিছুট) 
সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন-_ইছা! কম আশা ও আনন্দের কথা নয়। 


পোপ শী আস্ত 


এ শিতারবা€। 


মাগ্ুষের জ্ঞানের পরিধি যতই প্রসারিত হইতেছে, বুদ্ধিশক্তি তই বিকশিত হুইয়া 
উঠিতেছে, ততই ভাহান্ন চোধে পর! পডিতেছে রহ্ম্/ময়ী প্রকৃতির নানা গোপন তথ্য । 
যে-প্রক্কভর ভ'ষণতার কাছে মানষ একপ্দিন অসহায়ভাবে অনুত্মসমর্পণ করিয়াছিল, সেই 
প্রক্কতকেই আজ সে নিজের আয়ন্তে আনিয়া নানাকাজে লাগাইতেছে-মানষের 
বুদ্ধর কাছে উদ্ধত নিসর্গপ্রক্কতিকে পরাভব স্বীকার করতে হইয়াছে। কৌতুহলী 
বিজ্ঞানী ষেপ্দঈন বিহ্যৎ্শক্তি আবিষ্কার রিল, যেদিন তাছার কাছে ধরা পড়িল ইখর 
আর ইপেক্ট্রনের গোপন রহস্য, সে্দন মানুষের জরষাত্রার ইতিহাসে এক নৃত্তন 
অধ্যাধের স্যপ্ত হুইল-_টেপিফোন-টে লগ্রাফের উদ্ভাবন এক আশ্চধ বস্ধক্ধপে জগৎকে 
চমত্রুভ করিল। অতঃপর বিম্ময়কর বেতারবার্তার হষ্টি। 
দেলিগ্রাফ-টে।লফোল্ন আমবা দেখি, তারের *সহা্তারর কথা ও শব্দ একস্থান 
হুইতে দুরবর্তী অগ্তস্থানে সহজেই প্রেরিত হইতেছে । মাগষ ইছাতেও ধেন তৃপ্ত'খাকিতে 
পারিল না, সে চাণ্হছল বিনাতারে জগতের একপ্রান্ত হইতে অন্তপ্রাহস্ত নিজখ্বাধীকে 
প্রেরণ করিতে | ট্নন্পিন জীবনে পরস্পরের সঙ্গে খন আমর! আলাপ-আলোচনা 
করি তখন €কোনেো! তারের সাহাধা আমাদিগকে লইতে হয় না। বিজ্ঞানীশ্ডাবিল, 
অন্পদূরতবের মধ্যে যদ বিনা তারে পরস্পরের স্বিত কথা বল! সম্ভব হয় তবে দুরদুবাস্তরে 
অন্ত মাণযের ক্ষেতে ইঞা সম্ভব হইবে নাকেন? বিজ্ঞানীর দুরকে্টলিকটে করিবার 
এই যে অশান্ত প্রচ্াস, ইহার ফলে একদিন আপদ্কৃত হইল রেডিওফোন, আবিষ্কৃত 
হইল বেতারবাতা। এখন মুহ্তমধ্যে একদেশের সংবাদ অস্গদেশে প্রচারিত হইতেছে 
রর কাছে পথব'র দুরত্ব আঙ্ছ একেবারে ঘুণিকা। গিয়াছে । ইতাল'র বিজ্ঞানী 
কনিকে আমরা রেডিও-আ[বক্ষারক বলিরা জানি। কিন্তু এই বিশ্ময়াবহ যন্ত্রটি তিনি* 
একক প্রচেষ্ঠার উদ্ভাবন করেন 'নাই, ইহার আবিষ্কারের পিছনে রহিয়াছে বহু বিজ্ঞানীর 
অনবচ্ছিন্ন গবেষণা । রী 
» যাকাকে শব বলা হয় ডাহা ইথরের কম্পনসমন্রি ছাডা আর কিছু নয়। 
বভারকেন্ছে মাইক্রোফোনের সাহাধ্যে যে-শব্তরঙ্গ উদিত হয়, তাহাকে খতম 
উন এবং বিহ্যত্তরঙ্গ হইতে পরে ইথনতরঙ্গে পরিণত কনা হ্য। 
ইথরতগর্দে পরিণত হইয়া ইঞছা পিগ দিগন্তে দ্বিকীরণ্ণ হইতে থাকে। বেতানকেত্্ 
যে-বন্ষট থাকে তাহাকে বল। হয় প্রেরকযন্ত্র; অন্তািকে, যাহারা বেতারবার্তা 
শুনিতে চার তাহাদেরও একটি যঙ্ধের প্রয়োজন হয়, উক্কাত্র নাম গ্রাহকষছ। 
প্রেরকযস্ম হইতে উখিত ইথরতরগ্গ গ্রাুকযন্ত্ের সঙ্গে সংজ্ি “আকাশতানর+”এ 
আসিয়। প্রতিহত হ্য়। সেই প্রতিহত তরন্ধ্বনিকে গ্রাহ্কযন্্রট প্রথমে বিছবাত্তযঙ্জে 


ক--৫ 








৬৯ বিচি 


রূপীস্ভরিত করিয়া! পরে শকতরঙে পরিণত করে। তখনই আমর! শ্রকস্থান 
হইতে প্রচারিত. কথা, সংগীত, ইত্যাদি অন্তগ্থাসে বসিয়া স্বাভাবিকভাবে শুনিতে 
লাই। 

বিজ্ঞানীর. বিচিত্র আবিষ্কার মাহুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বমুখী রি 
তুলিঙ্গছে-_মানবজাতির কল্যাণের পথটি উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে। রেডিওযস্ত্রের 
আঁবিষারের মধ্যেও রহিয়াছে মানবকল্যাণের অজন্র সম্ভাবনা । আনন্দানে, শিক্ষা- 
প্রচারে, জ্ঞানবিতরণে রেডিওর উপযোগিতা সহজে উপলব্ধি করা যায়। ব্রিটিশ 
ব্রভকাস্টিং কর্পোরেশন” এবং “আমেরিকান রেডিও ব্রভকাস্ট” লক্ষ লক্ষ মানুষকে আনন্দ, 
শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণ করিতেছে । ভারতে কলিকাতা, বোশ্বাই প্রভৃতি স্থানে বেতার 
প্রচারবেজ্জ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আমাদের দেশে বর্তমানে বহু ধনীর গৃক্ে, বড়ো বড়ো 
ছোকানে, রেডিওফোন দুষ্ট হয়। আশা ক] যায়, একদিন এমন একটি সময় আসিবে 
যখন প্রত্যেক শহরে; গ্রামে গ্রামে, সাধারণ গৃহস্থঘরে পর্ষস্ত বেতারযস্ত্রের অসন্ভাব 
হুইবে.ন1। 

বেতারবার্ডা সত্যই আধুনিক যুগের একটি আশ্চর্য আবিফার। জগতের কোন্‌ 
একপ্রাস্কে একজন মনীষী বক্তৃতা করিতেছেন, তাহা আমরা নিজের ঘরে বসিয়াই 
শুনিতে, পাইতেছি। পৃথিবীর কোন্‌ দূরতম প্রান্তে একটি ঘটন] ঘটিল, পরমূহৃর্তে 
বেতাববার্ীর 'সাহাষ্যে এই সংবাদ জগতের অন্তপ্রান্তস্থিত যাশ্তষের কাছে গিয়া 
পৌঁছিল।- পৃথিবীর দুরত্ব ও মাহুষে-মাশ্ুষে ব্যবধানটি যেন আব্ধ একেবারে ঘুচিয়া 
গিয়াছেস্জগদাসীর মানসমিলনক্ষেতটি সহজ ও প্রশভ্ত হইয়া উঠিয়াছে। খ্মান্ষে-মানুষে 
এষ য়ে.ঘনিষ্ট ষিলনের ভীব, ইহাই তে] আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। 
গ্লেঙ্ডিএফোন, মাঁ্ষকে শুধু আনন্দবিতরপের মাধাম নয়-__কেবলমান্ত সংগীত, অভিমর 
ইত্তাকি শুনাইয়াই ইহার প্রয়োজন শেষ হইয়া যাইবে না_-ইহণ মানুষকে দিবে শিক্ষার 
আুলোডতাহার ছারে-পৌছাইয়। দিবে জানের বার্ডা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্সুন, সমাজ- 
নীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ক* *নৃতন নৃত্তন ভাবধায়) ও চিন্তাধারা! জগতের মধ্যে 
*নিপন্র যে-আলোড়ন, সৃষ্টি করিতেছে, তাহার সঙ্গেও সহজে প্রতোক মানুষের ঘনিষ্ঠ 
পরিটয় ঘটা ইয়! ঘিতে পারে এই বিস্বযাসহ বহ্্রটি | 

বর্ভমণুনে উন্নত দ্নেশগুলিতে শিক্ষাপ্রচার ও নানাবিধ জনকল্যাণের ক্ষেত্রে খুব 
সঃ ধায়িত হণ কৰিরাছে সেখানকার বেতার প্রচারকেন্্রগুলি | অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে 

নন্ক ব্যতিদের মনের আনন্দ ও জ্ঞানবিতরণের ক্ষেত্রে যেতারকেক্ের প্রচেষ্টা 

শসা । মানুষকে .খাক্ছয করিয়া গ্তোলা, তাহাকে পরিপূর্ণ জীবনের পথ- 
দেওয়া পাশ্চাত্য হেশজজিয॥ পিক্ষ নিজেদের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। 
সকল দেশের বৈতারবার্চায়-এরউ-্জ যদি আমাদের ম্বেশেও অন্ত হয় তবে 











রী 

অগণিত; (মাছ নিজেদের মতগ্বস্থদিফাশ্শেষ ক্ষেত্রে অনেকখানি শযোগ লাভ কিবে। 
রি কা -গেশের তুলনায় 'শিক্ষাব্যাপারে আমর! অবিশ্বাক্চভাবে পিছনে 

পতিযািাডিএ--হিক্ষা ও কুশিক্ষা. [মানের মনের চারিদিকে অদ্বকাদেক প্রাচীর 


যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি ৭. 


তুলিয়া দিয়াছে |* এদেশের সরকার ইচ্ছ! করিলে বেতারবার্তার সাহায্যে অভিসহুজে.. 
জনশিক্ষা সম্পকিত বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে পারেন, কুসংস্কারে-আচ্ছর দেশবাসীর- 
চিতদৈন্ঠ দূর করিতে পারেন। লঘুপ্রকুতির গীতবাঁঞ্, নীচু স্তরের অভিনয়কে প্রাধান্ত 
নৃ! দিয়া, বেতারে ষদি মনীষীদের নান1 বিধয়িনী বক্তৃতাপ্রচারের ব্যবস্থা “করা হয়, 
সর্বস্তরের নরনারীর জন্য 'ষদ্দি প্রচাঁরস্চৌ প্রস্তুত কর] যায় তবে অল্লকালমধ্যই লোক- 
সাধারণ অশিক্ষা ও কুশিক্ষার হাত হইতে মুক্তি্পাইতে পারে | র্রেডিওকে শুধু শহন্দের 
সীমায় আবদ্ধ করিয়া বািলে চলিবে না-*গ্রীমে গ্রামে যাহাতে সকলেই বেতারবার্তা 
শুনিবার ম্যোগ পায় সরকারকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

বেতারবাঙা আজ মান্তষের কত বিচিত্র প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। সমুদ্রগামী 
স্টীমারে, আকাশুচারী এরোপ্রেনে, ছূর্গম স্থলপথ জলপথের যাত্রীদের সঙ্গে, একটা করিয়া 
রেডিও-ষন্ত্র থাকে । সংবাদপত্রের দৈনন্দিনঞ্খবর সরবরাহের জন্য বেতারবাতা অবশ্ট- 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয় উঠিয়াছে। পু 

কিন্তু বর্তমান যুগে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার একদিকে যেমন মানুষের বহুবিধ 
কল্যাণলাধন করিতেছে, অন্তদ্দিকে, মানুষকে নানাভাবে বিপথগামী করিস্াও 
তুলিতেছে। যুদ্ধকালীন পৃথিবীতে দেখা গিয়াছে, বেতাররাত॥ মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা দেশে 
জনগণকে সর্বনাশেত্র পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, তাহাদের বিভ্রান্ত ও প্রথঞিত 
কৰ্িয়াছে। এজন্য দারী হইল হ'নম্বার্থপ্রাণোদিত মাতষের অশুত ঠবুদ্ধি।, | বেতারঘার্ডা 
প্রচারের পিছনে যদি শুভবোধের প্রেরণা বর্তমান থাকে তকে ইহা বিশ্বের 
জনকল্যাণের শ্রেত্রে যুগান্তর আনিতে পারে। বেতারবাতীর এই উজ্জ্বল ভবিব্যাংই. 
আমাদের কাম্য । 


যদ্ধ ও বিশ্বশান্তি 


অবশেষে দ্বিত'য় মহাযুদ্ধের,অবসান, ঘটল | - বিংশ কর ভয়াল শাশাগ-্প্রাস্র়ে 
বসে আমরা শুনলাম মিত্রশক্তির বিজয়বা্তা। এই দ্ধজয়ের মৃল্য_-অজঅ শোণিতপ 
অগণিত মাগষের আত্মরলি। এক ভয়ংকর ছুঃস্থপ্রের হাত থেকেপ্পৃথিবী 
কৰিল। উনিশ-শ উনচজিশ সালে' জাগানীর পোল্যাগ্ু- অভিযানের 
যুরোপে সর্বাত্মক সংগ্রামব্ছি জলে ওঠে। উনিশ ।একচক্িশ সালে 
অতফিত পার্ণহারবার-আক্রমণে দেই অগ্নিশিখ। দীিয়ার ড়িকে পড়ে। আপরের 
সুদীর্ঘ ছ'টি বছরের ইতিহাস স্বেঘ, অশ্রু ও শোণিতের লেখা গ্রধিত। : | 

জার্ধানী, জাপান ও ইতালী-এই তিনটি এঅক্ষশজি, আজ শুধু পরাজিত 

মিত্রণক্তির প্লে অবলুষ্ঠিত। 'ইংলগ যুদ্ধে, যী হল বটে কিছ এর জয়ে 


বত বিচিত্রা 


দিতে হয়েছে মহামূল্য। ইংবাজজাতি আল্র একরপ হৃতসর্বস্ব কেবল আমেবিকাই 
অধুনা বিজ্ঞয়উল্লাসে উল্লসিত । আমর] দেখলাম, পশুবল আর মানবসত্োের বিরোধী 
জিগীষা ও গ্িঘাংসার ওপর সামাজ্যের যে-তিত্তি গড়ে ওঠে তা পশুশক্তিরই প্রচণ্ড 
অভিঘাতে 'একদ্দিন তাসের ঘরের মতে ভেঙে পড়তে বাধা । 
কেন এই যুক্ধ? মাগষের ছুণিবার লোভ, পুথিবীর সংখ্যাতীত মান্তষকে অবিরত 
শোৌবণে সর্বরিক করবার বাদনা, উ্ব জাতীয়তাবশে উপনিবেশ স্থীপনের কুৎসিত 
ছলন1 ও চাতরী রয়েছে এই সংগ্রামের মুগে। সংগ্রামের আর্থনী তক কারণেরু লঙ্গে 
এর রাষ্ট্রন'তিক কারণগুলিও ঘনিষ্ঠভাবে জডিত। দ্বিতীয় মহুযুদ্ধ জাতিতে-জাতিতে 
অমানবীয় সংঘাতের এই মৃল'ভূত কাণএুলি বিদুরিত করতে পেরেছে কী? যুদ্ধের 
অবসান ঘঈল, কিন্ত পৃথিবীর কোটি কোটি আর্ত মানবের আকাজ্ক্ি শ্বাস্তির শুত্রচ্ছারা 
কোথায়? 
«. প্রথমমহাযুদ্ধে পরাভ্তিত জার্মানী সন্থিপত্রে স্বাক্ষর করবার কাঙ্পে তৎকালীন ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন ; 'পৃথিবী থেকে ভাবীযুক্ষের কারণ আজ দূরীভূত হল ।” 
ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীর স্বরে হুর মিলিয়ে মাকিন যুকবাষ্টের প্রেসিছেণ্ট বললেন £ “এই 
যুদ্ধের সঙ্গেই লামাজি:ক শোষণ এবং ভবিষৎ যুক্ষের সকল বাঁজ ন্ট ভল।? কিছ্তাদের 
,বিঘোধিত সেই ভবিগ্নুৎবাণী সত্য হয়নি। কেন? এর উত্তর হল, ষুঙ্ছে আখনীতিক 
কারণগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেঘঘ না ঘটলে বিশ্বযুক্ষের দিলুপ্ি কনো ঘটতে পারে না। 
সাম্রাজ্য প্রতিগার লালদা, উপনিবেশ-স্থাপনের চক্রান্ত, শোষণ ভিতিক পুজিবাদ, শিল্পে 
প্অনগ্রদির দৈশে লাভঞ্নক অর্থ বিনিয়োগ প্রড়তি যে-সব কারণে যুদ্ধ বাধে, ভাসাই- 
সন্ধি সেই কারপণ্টলির কোনো প্রতিকার করতে পারে নি। এ সন্ষির মূলেই ভাবী 
যুদ্ধের বীজ শ্্িহিত ছিল। 
প্রথমমহথাযুদ্ধ অবসানের পর পৃণ্িবীর মানবসমাজ বিশ্বৰাগী শাস্িরাঞ্য প্রতিষ্ঠার 
ক্প্র দেখেছিল। কিন্ সেই শপ্র হপ্রই রয়ে গেল। সামরিকবাদ ও সামাজ্যবাদ পচিশ 
বছরের ব্যবধানেই তার দানব হিংস্রা্তীকে নিয়ে পুনর্বার জগতৎসমক্ষে আত্মপ্রকাশ 
করল। দ্বিতীয় মহাবুদ্ের দিনেও আমরা শুনেছি সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কথা। 
দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামও শেষ হুল”কিন্তু পৃথিবীতে শান্ত ফিরে আসল না. ফিরে আসবার 
কোনো লক্ষণ এপন পারস্য লক্ষিত চ্চে না। হমিত্শক্ফি বারবার ঘোষণা করেছে, এই 
দুধ ভার ওঁসতোর জন্কে, অত্যাচার আক্রমণ খে.ক আন্মরক্ষার প্রয়োজনে | ক্রু 
আহত থেকে .মিশক্ষি অবশ্ঠ আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হযেছে, কিন্ত ্লারধমের মধাদ। 
কানা রঞ্ষা করতে পারেনি । 
“ পট যুদ্ধ যদি চরবলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারের পথ রপ্ করতে পারত তে 
মাঙ্গযের এত ছুঃখলাঙ্ছনাকে আমর] সার্থক মনে করতাম কিস্কু যুদ্ধাবসানে 
নিষাতিত দানবজান্তি মুক্তি লাভ করল কোথান্ন ? জাপানের 'আা মুসমর্পণের পর মাফিন 
যুকর়াই্রের প্রেপিভেন্ট টম্যান বলেছিলেন £ 2 ৭৮15 ৪ %19৮০1 01110625 ০৮৪৮ 
£705005? | কিন্ধ পৃথিবীর পরাধীন জাতি তাদের হত স্বাধীনতা ফি ফিকে পেয়েছে? 






যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি ৬৯ 


অত্যাচারীর উৎগীডন, ধনতস্ত্রের চক্রাস্ত আর সাম্রাজ্যবাদীর দত্ত অগ্ঠাবধি পূর্বের 
মতোই বতমান রয়েছে । ভার্পাইসন্ধিসর্তের অন্তরালে যেমন গুপ্তভাবে অবস্থান 
করছিল ভাবী দ্বিতীর মহাযুছের বীজ, তেমনি, পটাস্ডাম-ঘোষণা আর অতঙ্গাস্তিক 
চত্তির মধো আত্মগোপন করে রয়েছে ভাবী তৃতীয় সা্িক দ্ধের প্রলয়ংকর 
বিস্ফোরণের স্কলিঙ্গ। 

আজ হয়তে ফ্যাসটবাদ, নাংসীবাদ, জাপানের সামরিকবাদ আপাতদৃহিতে পু 
হয়ে পড়েছে। কিন্ত সাআাজ্যেবাদের কি অধসান ঘটেছে? জাপান ও ভার্দানীকে 
হীনবল করবার গগে মিত্রশক্তি বদপরিকর | কিন্ধ ব্রিটেন, আমেরিকা এবং রাশি] 
নিজ নিজ সামরিক শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি করছে। বুহুত বাষ্্রগুল সংঘবদ্ধ হয়ে অস্্রবলে 
শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। কিন্ত এই 'অতি-সাম্রাজ্যবাদ* নিজের মধ্যেই লুকিছ়ে 
রেখেছে হিংসা গু ধ্বংসের বীজ । যেদিন এই হি.সা ও প্রতিবোগিতার ব'জ শাখা- 
প্রশাখায় আত্মবিস্তার করবে সেদিন কোন্‌ শক্তি ভয়াবহ সংগ্রামকে এরতিরোধ করতে 
সমথ গবে? 

আঙ্কের 'দনের গোপন অস্ত্র আণবিক “বাম, হাইড্রোজেন বোমা-_য। মাকির 
যুক্তরাইী, রাশিয়া ইত্যাঁদ দেশের একচেটিয়া সম্পা্ত বলে যোধষিত হচ্ছে_-কাল তা 
হয়তো অপরাপর রাষ্ট্র কাছে গোপন থাকবে না, হ্মতা এ অপেক্ষা ভ'বুণতর 
কোনো মরণাপ্ব বৈজ্ঞানিক-গবেষণাগারে আবিফূত হবে। আমেরিকা প্রভৃতি, বৃষ্টের 
উদ্ভাবিত প্রচণ্ড শক্তিধর বোম।কে “ইন্দ্রের বজ? আখ] দিয়ে অনেক হয়ত্তো নিরাপত্তীবর 
হদে উতফুল কয়ে উঠেছে । কিন্থ ইন্দের বজকে প্রতিরোধ করবার শক্তিও আছে 
বিষ্র “2দর্শনচত্র' | শ্তরাং আঅৰশ্বাস, ৯৫1, ঘ্বণা, প্রতিশোধ পবুক্তির সাহায্যে যুদকে 
ক্দাপ রোধ করা যাবে না। পরাজিত জাতিকে তার শ্বাধিকীর ফিরয়ে না দিলে, 
মী ও গ্রী'তর বন্ধনে তাকে ধাধতে না পারলে, হুবলকে শোষণ করা হন প্রবৃত্তি 
সমূলে উ২পাটিত না করলে, সাম।য়ক বিরতির পর আবার যুদ্ধের আত্মপ্রকাশ 
অবশ্বন্তাৰ। | 

বিশ্বশান্তির অক্রা্য় হবে কোন্‌ পথে? সর্জাতির, সবমানবের স্বাধীনতা স্বীকার. 
করে নিযে যাদঞ্বিশ্বল্া্ট গঠিত হয়, যদি মানুষ হিসাবে গতোক মাচষের অধাদ। 
ত্বীরূত হয়, ধণ্তন্ষ্ের চিতাভন্মের ওপর যদি সমাক্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হর তবে হয়তো 
পৃথিবীতে শাস্তি ফিংর আসবে । ধনশ্ান্ত্রক সমাজব্যবস্থায় পু'জপ তির লঙুভালাভের 
প্রশ্নই বড়া হয়ে দে দেয়। অতিরিক্ত লাভের মোহই উপনিবেশ্তপ্রাতষ্টার দিকে 
তাদের ভ্রমাগত আকর্ষণ করতে থাকে । কিন্তু পৃথিবী ষতই বিপুলা হোক, 
ব্যাপ্ত অশেষ নয়। সেজন্তে নতুন উপনিবেশ স্থাপন যখন আর সম্ভব হয়. 'নী- 
তখন প্রাচীন উপনিবেশগুলিকে করতলগত করবার জন্তে শঙ্জিশাশী রাষ্রগুলির 
মধ্যে দেখা দেয় দাক্ুণ সংঘর্ষ একেই বলি আমর! সংশ্বাম। , কিন্ত দমাজতন্তরী 
উত্পাদন-ব্যবস্থায় লাভের কোনো প্রশ্ন থাকে না, শ্ুতরাং সেখানে পন্দবাজা-শোষণের 
্ানও নেই। ভূমি ও মৃলধনকে সমস্ত সমাজের ' সম্পত্তি করণে তুলছে 


এ বিচি 


পারলে আর্থনীতিক ও রাজনীতির বৈষম্য ও অনাচারের হাত থেকে মানুষ 
রক্ষা পাবে। 

সংগ্রামকে সংগ্রাম দ্বারা প্রতিরোধ করা যার না, যুদ্ধের মূল কারণগুলিকে 
অপসারিত করতে পারলেই তবে যুদ্ধের 'সম্ভাবন1 বিদরিত হবে। বর্ণবৈষম্য ও 
বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবৈর, সাম্রাজ্যবাদ ও গুপনিবেশিক আধিপত্য পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে না গেলে যুদ্ধীবসানের কোনো! আশা নেই। বৈরদেশিক প্রতৃত্ব কোনে! দেশই 
বিন! প্রতিবাদে মেনে নিতে চাইবে না, এবং কারো ম্বাধীনতার দাবিকেও কোনো! 
ঝট ঠেকিরে রাখতে পারবে ন!। 

বাদ্বিসম্বাঘ চাপা দিয়ে কিংবা জোড়াতালি-ছার! কিছুকাল থামিয়ে রাখতে 
পারলেই আপল সযস্তার সমানান হবে না। ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ বা অশান্তির 
বারুদ ধৃমায়ত হবার স্রষোগ পেলে তার ফলে একদিন বিক্ফৌর অবশ্থত্তাবী। 
রাষ্ট্রসংঘের শাসস্তস্থাপনপ্রচেষ্টী অধুনা এই কারণেই ব্যথ হচ্ছে। আথতী/তিক বুনিয়াদেও 
যে-বৈষম্য আজ বিকট আকার ধারণ করেছে, অবিলম্বে তাও দূর করতে হুবে। 
অবিবেকী রাজনীতিক সাম্রাজ্যবাদ যদি অর্থন'তিক সাম্রাজ্যবাদের আসন অধিকার 
করে, কিবা রাজনীতিক প্রত্ৃত্বাবসানের ষবনিকাপাতের পরেই দি আথনীতিক প্রতুত্ব- 
প্রসূরর অভিনয় আরভ হর তাহলে সে-পটপরিবর্তন বারা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার আশ! 
ছরালপা যাত। 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইুজিই বর্তমান পৃথিবীর দুরারোগ্য ব্যাধি। ধারা ঘোষণ। 
কেন যোদেব সংগ্রাম নৈতিক সংগ্রাম, তারাও যেমন বিশ্ববাসীকে প্রতারিত 
করেন, ধার] পুণ্বীকুত অর্থের প্রলোভন দ্রেখিয়ে বলেন, তাদের আবেদন শাস্তি ও 
এঁক্োের , , তারাও ক্কুধা্তকে ঢঃধের পথে প্রলুব্ধ করেন। ধনদান নত, 
মানদানও নয়--শক্তিদানই জগতের শ্রেষ্ঠ দান। কে কাকে কতখানি শত্তিশালী করে 
তুলবার সাহাধ্য করছে, তার দ্বারাই তাদের আস্তরিকতা ও সতত প্রমাণিত হুবে। 

ধৃদ্ধ লক্ষ লক্ষ মান্বযকে হত্যা করেছে, কিন্তু মাষের মন্ববত্ব মুত্াহীন। সেই 
জপরাজেয় মতয্তত্বের উদ্বোধনই মাহষকে যুদ্ধের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে। সত্য 
ও ক্লায়ের প্রতি অবিচলিত ঝঁদ্ধা, ক্ষমা, উচ্চতর জীকলাদর্শ ইত্যাদির" মধ্যেই নিহিত 
ররেছে বিশ্বশান্তির সোনার কাঠি। তারই স্পর্শে মান্তবের হিংসাপ্রমর্ত চিত্তে আসবে 
পরিবর্তন | অন্মবলে, পণ্ুবলে পৃথিবীতে কোনো দিনই শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না 


রি রাখা ও) 


আসান প্রিয় বাঙালি-কবি 


আম'র প্রিয় বাঙাপি-কবি কে এ যদি কেউ প্রশ্ন করেন, নিদ্ধিধায় বলব কাজি 
নজঞ্ল ইস্পাম। নজরুলসাহিত্যের একজন অন্ররাগী পাঠক আমি । নজরুলের 
অগ্রিবলসিত বাণী, শা অন্নিরুন্ধ যৌবনশতির গীর্তময় প্রকাশ, তাঁর বন্ধন অসহিষু 
চিত্তের আগ্নেয় ছুর্দান্ততা আমাকে অভিভূত করে। নজরুল ইস্লামের কবিত' আমার 
সমস্ত প্রাণে আঁ্চর্ঘ উন্মাদনা জাগায়, রক্তে তরঙ্গ তোলে 1 এ পডতে বসে মুহুতে » 
আমি এক নৃতন মান্য হয়ে উঠি যেন। তখন এই মুক্তিপাগল ঝুবির সঙ্গে কঠ মিলিয়ে 
দিগদেশে ঘোষণা করতে বাসনা হয় £ ও 

“আমি উমা, আমি উন্মাদ, 
আমি চিনেছি আমারে, আন্জকে আমার 
খুলিয়া গিয়াছে সব্‌ নাঁধা।” 

নজরুল অমেয় প্রাধময়তার বহ্িমান প্রতিস্ৃতি তার ললাটে চিরষৌবনের 
রাজটিকা। কবির কাব্যসংসারে প্রবেশ করলে উধর্বকার্শে দেখি ঝঞ্চুর আব্ল্লাডন, 
নিযদেশে মাটির শ্তামল কোমলতা । এখানে ঝড উঠলেও ন্িগ্ধশীতল বর্ণে কোনো 
বাধা নেই। প্রধানত কণ্বনাদ, পুরুষকরের জন্যে নজরল ইস্লাম বাঙলা 
কাবাপাহিতো অনন্ত ব্যক্তিত্ব । বাঙালির ললত গীতের ব্বাজ্যে তিনি অজ্মাদেরু 
শোনালেন রণক্ষেত্রের তুষর্বনি। নজরুল বক্তটগবগানো গান গেয়ে তরুণ- 
প্রাণ বলে কেডে নিয়েছেন। তাই, তার প্রতি আমার অগ্জরাগুসিকু পক্ষপাত 
অতিমাত্যস্তিক। 

বাঙ্লাদেশে কাঁবর সংখ্যা অল্প নয়। এদের মধ্যে একজন তো মহা- 
প্রতিভাধর--রবীন্দ্রনাথ ঠাকৃর । সত্যেন্দ্রনাথ দত, ষতীন্্নাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল 
মঙ্গুমদার, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ বিশিষ্ট করবিরাও আছেন। তখাপি নজরুল ফে. 
আমার এত স্ট্রিয় 'ঠার কারণ হুল, রবীন্দের দুরচারী কল্পনার কৃষ্টি অতাচ্চ ভাবলোক 
আমার নাগালের বাইরে, নিবিড়হ্ৃদয়ান্ভবের স্পর্শশুন্য বলে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা 
আমাকে তেমন আরুই করে না ফতীন্দ্রনাথের কবিতায় কেবল কু প্রাস্তরের 
মরুশ্বাস, অক্ষমায়ার বিদ্রান্তি;) মোহছিতপসালের দাশনক-জীবুনঃজজ্ঞাসার আগতে 
আমি প্রবেশপথ পাই নে জীবনানন্দের স্থক্-কল্পনায়-গড়া শ্বপ্ুলোক আনু 
অনভিজ্ঞ মনের ুঢ স্পর্শে ছিড়েকুডে যায় । পক্ষান্তরে, নজক্কলের কবিতার সং 
আমার নিবাধ আনাগোনা । ভাবের সমুচ্চতা কিংবা চিস্তার জটিলতা, ভাষার 
কাঠিন্ভ কিংবা গ্রকাশরীতির সুক্তা_কিছুই আমাকে এখানে রোধ! দেয় না। এ 
কবির কবিতা বুঝবার জন্তে নয়, হৃদয়টি খুলে ধবে, কান গেতে শুনলেই হুন। 
তখন বিদ্যুৎস্পষ্টের মতো! সহসা চমকে উঠতে হস্ব। কেবল আমারই প্রিয় হি 


৭২ বিচিত্ত! 


কি নজরুল? আব কোন্‌ বঙ্গীয় কবি তার মতে| এতথানি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছেন? 

বৈশাহীঝটিক1 তার সহজ প্রবলতায় প্ররুতিলোকে যেমন তীব্র আলোড়ন 
জাগায়, নজরুল ইচ্লামের চকিত আবিভাব বাড] সাহিত্যে একদা তেমন 
আলোড়ন কুটি করেছিল। কারুণ্যে্র পত্ডাকা উডিয়ে তিনি আমাদের মাঝখানে 
এসে দাড়ালেন! নতুনের বিজয়কেতন উড়তে দেখে বাডালিপাঠক সেন কী 
উল্লসিত হল--জরধ্বনে করে তারা কবিজ্ক স্বাগত জানাল। বিদ্রোহী? কবিতাটির 
প্রকাশ বাঙলা কাবোর ক্গেত্রে ল্মরণীয় একটি ঘটন1। আবেগের প্রচগ্ততা। এখানে চরমে 
উঠেছে, ক'বপ্রাণের সংগীতবাহিত উদ্দামতা [দশাহারা হয়ে পড়েছে, এ কবিতার 
বাধভ+৮া ভাববার মুখে পড়ে পাঠকচিত কোথায় “সে গেল | এই একটিমা্ কবিতা 
নজরুলকে খাতির তুম্তশখবে তুলে ধরল । এরকম চমকপ্রদ ব্যাপার পাহতো বড়ে। 
একট ঘটে ন' | 

নজরুলের আৰ্ভাবকাজ্টির .দকে একবার দৃষ্টি ফেরানো ষাক। 

বিংশ শতকের প্রথমভাগে সামাজিক ও বাইীয় বন্ধনমোচনের আগ্রহ »মস্ত 
বাঙালজাতিকে প্ুবলভাবে নাডা দয়েছিল, এবং ৩1 উদ্ভরোত্তর বাধিত ভচ্ছিল। 
উনিশশ পাঁচ সালে বঙভস্ত ও অদেশী-আন্দোজনের হরু। বয়কট, বাখাবন্ধন 
ইত্যার্দ য়ে সেন “গলাটা বাজ দেশ করপ উত্বেজন"উদইপনায় মেতে উঠছিল 
আজকের দনে তা পরিমাপ কর' কঠিন | নজরুল তখন ছ-বগ্রের শিশু । তারপর 
উনিশ-শ্র ছাট দাল। সেই অবিশ্থরণীয় বোমার ধুগ- ক্ষদরাষকানাইজাঙের 
যুগ] আট-নয়ু বছরের বালক হন নজরুল ইসজাম। বাঙলার ওই শবপ্লবী 
ছেলেছুটির ফাণসর কণা বারীন ঘোষ প্রভিতভির ছপাস্থবের কাহিনি সে কি 
কখনে। দুলবা ? ক্প্রবগচেষ্ঠার সেই নুভহাডা হন ্তহা ডন পিঙে লালক নজরুলের 
মনে বী ছাপ একে পেয়েছিল, আমঝা ভাননে। কনার বিদায় হদ) মা, হতে 
আপস ধরণের গান এ ঝাজকেরু কানে £নশ্চয়ই গনেশ করেছিল রগ্রুবছের 
সবত্যমাতাল জীবনের পরক্য়োলাস তাকে প্রাণবর্প্ানের উতৎসাভে কি উদিত বরে 
তেছলেনি? ্‌ ৰ 

উনশশর ঠৌদ্দ সাঙ্গে প্রদ্মবিশযুদ্দ আরম হলে নক্গরুপ সেনাদলে যোগ 
দিলেন। কুজের পা ছেটে বেছল রেজিমেন্টের সঙ্গে করাটতে চলে এলেন। 

শেষ হলে 1১৯১৮], নজরুল কাবিলদার হয়ে ফিরে এলেন। তধন চার 

. শ্মাঠারউঠিশ। এ সময়ে বিপ্রবীবীর বারন ঘোষের সঙ্গে ঘনিষ্তার 
এগ তিন বাধা পড়ক্নে। মেতে গেলেন ক্বদেশী হাঙ্গামায়। জেলে 
গেলেন। বেছ়ইন নজঞল অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। ভাঙার গান লেখার প্রেরণা 
পেলেন । এভাবে উদ্দাম 'বিছ্রোই*শকবিজীবনে তার নেমে পড়ার ক্ষেত্রটি প্রস্তুত 
হতে লাগল। 

তান্ধপয় উনিশ-শ কুড়ি সালের দিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃতে সার! ভারতবর্ষে 


+ 


আমার প্রিয় বাঙালি-কবি ্ 


আরম্ড হগ অসহযোগ-মান্দোলন | এই বিরাট আন্দোলনের ঢেউ দেশের দিকে 
দিকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল। তার সঙ্গে এসে যুক্ত হল মুদলমানসমাজের খিলাফৎ- 
আন্দোলন । এর পশ্চাৎপটে রয়েছে চতুর ইংরেজের প্রতিশ্রতিভঙ্গের এবং পাঞ্জাবের 

জাপিক়ানওয়ালাবাগের বিষাক্ত স্থৃতি।, দেশ তখন অহৃনিশ টগবগ. করে ফুটছে তথ্য 
কটাকের মতো-_বিশেষ রুরে শিক্ষিত মধ্যবিউশ্রেণী । নজরুল ইস্লামের' প্রথম কাঁব্য- 
গ্রন্থ “অগ্রিবীণা” বেরুল এই সময়ে [১৯২২ ]। সময়টি লক্ষ্য করতে হবে। এখন 


নজরুলের বয়স তেইশ | মনে বাণ প্রয়োজন, দেশব্ণাপী জনজাগরণের যুগে নজরুলের 
শ্রেষ্ঠ করিতার অনেকগুলি রচিত হয়েছে । 


আরো স্মপব্য, সাহ্ত্যসংসারে 'চখন চলেছে কবি-বন্দ্রের “বলাকা'র যুগ ।» 
রবীপ্রনাথ যখন গাধনভাব] দুবু্ত যৌবনের গুযুন'গীত ভচ্চারণ করছিলেন, যখন তিনি 
“মাপমরাদের ঘা দিযে? স্াচাবার জন্যে নিত্ুজ্ব. সবুজকে_ দুরন্ত কাঁচা অবুঝকে- হাক 
হেছে ডাক ছ্বিচ্চিঙ্েন, তখনই চির শান্ত নকলের কবিপ্রতিভার উন্মেষ । রবীন্দ্রকবির 
“সণুজের অভিতান'এ নজকুল ইপ্লাম যোগ না দিয়েপারেননি। ঘৌবনের কবি 
ববীন্দের ডাকে, আর সেকালে বাওঞা দেশে তগ্ঠু বিশাল ভারতবর্ষে পাগলা হাওয়ার 
যে মাতামাতি শুরু হয়েছিল তাতে সাডা দিয়ে, নজরুল, অকন্মাৎ এক! দিন 'ঝড়ের মাতন 
বিলুকেতন নেডে, অট্হ্থান্যে আকাশখানি ধৌ্ডে ধিভোহী'র ভূমিকায় *জুবতী্ণ 
হগগেন। নজঞ্চল ইদ্লাঘ বাালর সেই নল্জবনভাবুকতার কবি। এঁককথার-__ 
যুগের কবি। 

ুগপ্রতিনিধি-কবি ঠিজের চারদিকে তাকালেন । কী দেখলেন তিনি? শীথস্নে 

_-দৈগ্ে, দাৰিত্রো, অভাবের পীডনে, বাহজাদেশ_ভারতব্ন_জজকিত হয়ে গেছে। 
তাক মুখেচোখে আনন্দ নেই, গেহ শরকি নেই, অগপ্রত্যঙ্গ দেঙ্গ দ্ানব-াস্ক্যুস্রে নিধাতনে 
কতবিক্ষাত। এর প্রত্তিকার চাই ই। তখন কবিবিদ্রোহ নজরুল তার রু্র-সুন্দরু” 
এর কাছে এই বলে অন্থ দাবি করপেন £ ও 

'দাও, বন্ধু, দাও আমায় দুধারী তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বেপ্নবের বিষাঁদ- 

(শঙা, দাও আমায় অগরদংহারঁ টিশূল-ডমকর্ধধনি ; দীও আমার ঝঞ্চাজটিল জট", দাও 
'আমায় বাচ্জার হন্দরবনের বাঘান্ধর ; দাও ল্লাটে ০৫ বহ্শিক্ষা, দাও আমার 
জটাজুতে শিশুশলীর নিপগ্ধ হাসি? দাওনআমাফ় ₹তীয় নয়ন, সেই তৃতীয় বুনে অহথর- 
দানপাবধবংসী শর্সি-ত ৩2 | ৪ 

কলর “এন্দর” কবিকে জোগালেন অগ্সিম্রা্ী বাণী । নজরল একের পর এক 
পিখে চলেন উন্দামতা ভরা কবিতা আরু গান; একটি একটি করে বেরুল অগ্নিবাঁপা, 
টিতষর পানী, প্রলয়শিবা, ভাঙার গান, ফণিমনসা, সবহার।, সাম্যবাদ প্রভৃতি কাবাগ্রন্থ। 
সেদ্দিন রাঞ্জরোষ কবির উন্নত শ্িরকে অবনমিত করতে পারেনি, ইংরেজল কারের 
রক্রচক্ষুর শাসন তার লেখনীকে স্তব্ধ করে দিতে সমথ হয়নি । বজ্মন্দ্রে তিনি ঘোষণা 
করলেন £ 'আমি বেছুইন, আমি চেঙ্গিস, আঁখি আপনাকে ছাড়া করিনে কাহাকে 


শ৪ | বিচিত্রা 


কৃনিশ'। বিজ্ঞোহী কাবে। কাছে মস্তক নত করে না। সর্বপ্রকার অস্তারঅবিচারের 
বিরুক্ধে তার আপোষহীন সংগ্রাম । আর, শাস্তি সম্বন্ধে বার কথা হল £ 


“বে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোপ আকাশেবাতাসে ধ্বনিবে না, 
অত্যাচারীর খড়াকপাণ ভীম-রণভৃঘে রণিবে এ 
বিজ্রোহী বণকাস্ত . 
আমি সেইদিন হবু শান্ত ।' 


নজরুল নিধাতিত মানবতার কবি, সর্বহারা মানুষের বাথার কাবার তিনি । 
প্রতাপের স্পর্ধা, ধনতান্ত্বিক সভ্যতার বর্বরতা, শাসনের নামে বিদেশির নির্লজ্জ শোষণ, 
মানবলত্যের কঠরোধ। জাতের ঝজাতি,_এ সমনতই ঘৃগ্গসচেতন ও সমাজসচেতন কবি 
প্রত্যক্ষ করছেন, অত্যাচারিত মানবগোঠীর আর্তনাদ তিনি শুনেছেন । অনার 
লাঞ্ছনা তীর প্রাণপুরুষধকে বিদ্রোহী করে তুলেছে, “উৎপীডিতের ক্রন্দনরোল'-ই তাকে 
স্রগিয়েছে হাতে লেখনীর তলোয়ার তুলে নেবার প্রেরণা । নজরুল ইস্লাম সংগ্রামী 
কবি, শিল্পী-যোদ্ধা -. কবিতাকে তিনি যুদ্ধের হাতিয়ারে পরিণত করলেন। 

ভার বিক্ছান্ সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে, স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় 
ভপ্তামিব্‌ বিকুদ্ছে_চতুধারের অনাচার, কুষ্রীতা ও অস্ভবুদ্ধির বিরুদ্ধে। অপমানিত, 
বিক্ষুন্,, জনগণের ক্ষোভ-রোধ-দঘবণা, ও জলস্ত আতুক্রাশকে তিনি সংগীতে বেধেছেন । 
এমন তেজোনুপ পৌক্ুষ, সবপ্রকার অসতা-অক্গায়ের প্রতিকারকল্জে বন্ধিদীপ্ত ভাষায় 
এমন বিদ্রোভুঘোষণা বাওলা কাো, নজরুতলর আবিভাবের পুূবে কদাপি শোনা যায় 
নি। নিঃস্ব রিক্ত লাঞ্ছিতের স্বেদ-রকু-অস্রই নজঞ্ল ইসলামের কাব্যকবিতার প্রধান 
উপকরণ | নজরুলের "আমার কৈফিংনামীয় কবিতাটি হতে করেটি পক নীচে, 
তুলে ধরছি, এ থকে তার কবিচক্বিত্রটি অনায়াসেই বুঝে নিতেন্পারা ফাবে £ 


বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড়ো বিষজাল1 এই বৃকে, 
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়। শিক্কাছি, তাই, যাহা আলে কই মুখে। 
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা, তাই, লিখে যাই এ রুলেখা। 
বড়ো কথা বড়ো ভাব আসেনাক মাথার, বন্ধু, বড়ো খে 
অম্বব কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধুৎ যাহাঘ্া আছ স্থুখে। 
পরোয়া করি না বীচি বা না-সাচি ঘুগের হুজগ কেটে গেল, 
মাথার উপরে জলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে। 
প্রার্থনা করে_-যার। কেডে খার তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস-_ 
বষেশ লেখা হয় ছামার রকলেখধায় তাঙ্ের সর্বনাশ। 


প্রেবীবৈষষ্য। ধন্টাদরিজোর প্রতেদ, ভুর্বলের রক্কমোক্ষণ, মানবপ্রেমিক কবিকে 


একেবাযে কিগু করে ভূলেছিল। সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সুস্থ মানঘসমাজেন্স 
প্রতিই তাঁর দুটি ছিল শ্থিরবঞ্ধ, « লমিষাজষের কল্যাণই ছিল তার প্রাধিত। 


আমার প্রিয় বাঙালি-কবি 


তিনি বুঝেছিলেন £ “মান্ষের চেয়ে বডে কিছু নাই, নাই কিছু মহীয়ান্‌।” অত্যাচারী 
শাসকের দুঃশামনের অবসান হোক, গণমুক্তির সংগ্রাম জন্মঘুক্ত হোক, পিরক্প জনতার 
দুঃখের রাত্রি কেটে যাক্‌, তাদের সম্মুধে “নৃতন উষার ্বর্ণদ্বার” অনর্গলিত হোক-- 
নিজের কবিতা ও গানের মাধ্যমে নজকুল বারংবার এই প্রার্থনাই উচ্চারণ করিয়াছেন। 
তাঁর শিল্পচর্য। সমাঞজসেবর নামান্তর মার। 
সম্প্রধায়মূলক কিংবা জাতিভেদমুলক কোনে! প্রশ্ন কবির চিত্তকে স'কীর্ণতার 
পথে পরিচাপিত করেনি, তীর কাছে গ্রদেশ ও শ্বজাতিই ছিল সবচেয়ে বড়ো 
সত্য। হিন্দু আর মুসলমানকে তিনি বাঙপামায়ের ছুই সম্ভানরূপেই দেখেছিলেন । 
পারস্পরিক হানাহানিতে জাতির বিপধস্ত অবস্থা দেখে তার “বঞ্চিত বুকে পুভ্রিত 
অভিমান” ফেনিয়ে উঠেছে । তিনি জানতেন, হিন্দুমুদলমান, উভয়কেই “দুর্গম গিরি 
কাস্তার মর চুন্তর পারাবার” একমদ্ধে উত্তরণ হতে হবে। তাই, ১৯২৬ লালে 
কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুক হুলে, কবি “কাণ্ডা্ী হুশিরার ধ্বনিতে 


বললেন £ _ 
হিন্দু না ওর] মুস্লিম, ওই জিজ্ঞাসে কোন্‌ জন? 


কাগ্ডারী বল, ডুবিছে মান্তষ্ সন্তান মোর মা'র ।, 


রাজন-তিগত কুটিল চিম্থা্র্ক, দলগত অন্তদারতা'তীকে স্পর্শ করেনি, তিনি সব- 
কিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন সাজাতাবোধকে, এবং তার ' সঙ্গে, *শুচিশুত্ 
মানবতাকে। এ 

নজরুল ইস্লাঁম কবিতা লিখেছেন প্রচুর, গান লিখেছেন অক্ত্র। এসব কুবিতা ও 
গানের স্থবৈচিত্্যও কম নয়। তাঁর কবিতাগুলিকে__ন্বদেকী কবিতা, প্রেমের কবিস্তী, 
নিসগমূলক কবিতা ইত্যা্দ _কয়েকটি পথায়ে বিন্যন্ত কর] ষায়। গানগুলিকে-_ 
ত্ব্দেশী, প্রেমের, হাপ্রির ও আধাত্সিক--মোটামুটি এই কটি ভাগেঞ্ভারগ করা চলে। 
তীত্র লেখায় দোষগুণ দুই ই আছে। কবিতাগুণলতে একদিকে দেখা যায় কবিশ ভর 
আশ্চরধ অজন্বতা, অন্ধদ্িকে দেখ! যায় ওই শঞ্ষির উচ্ছৃ্ঘল অপচয়। এদের মধ্যে 
আবেগের উদ্বেলতা আছে, প্রাণের উল্ভতাপ আছে, ধ্বনিকলোল আহে । তথাপি প্রায়শ 
এগুপি উত্তফ কন্কির্ন হয়ে ওঠেশি । তার কারণ হল, কবি কখনো সতর্ক হয়ে লেখেন র 
নি, লেখার পনিমার্জনা কাকে বলে তা তিনি জানতেন শা, তাই, এদের মধ্যে 
শিল্পসংগত পারিপাটোর অভাব। পানগুলি অধিকাংশই ফরমাইশি। কাজেই, কবির* 
বেশির ভাগ গানে নিবিড বূসান্থভৃতির স্পন্দন নেই। শবে দেশপ্রেমের গানে, ভক্তির 
গানে, সত্যিই তিনি নিবিষ্টচিত্ত শিল্পীসাধক। কবিতার "শিপ্পগত অপরিচ্ছন্রতা 
এজাতের সংগীতে তিনি অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন । এসব গোষগুণ নিয়েই নজরুলের 
কাব্যকবিতা। 

গুব বড কবি হবার বাসন। নজরুল পৌষশ করতেন না। নিজের ক্ষমতার 
সীমা কোথায় তা তীর অজানা ছিল না। যুখের দাহ্বিত্ব খবীকার করে নিয়ে বিস্রোহেরে 
নুরে গান বাধতে তিনি এসেছেন, এবং তা-ই তীর /কাছে-বথেষ্ট মনে হয়েছে। ভিঝি 


শ্ঙি বিচিজ্তা 


তো নিজেই আমাদের শুনিয়েছেন-'বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই নবি। 
এতে সমালোচকের কাজ অনেকখানি সহজ হয়ে গেছে । তাঁকে আমরা মহৎ কবিশিল্পী 
বলৰ না, যুগোত্রীর্ণ কবির আসনে বসাব না। কিন্তু এই সতাটি অবশ্য স্বীকার 
করে নেব ষে, একটি জারঁঙর সাময়িক আশা-উদ্দীপনার এমন বিশ্বস্ত প্রতিনিধিত 
একালের আর কোনো বাঙাপি-করিই করতে পাবেনি। নজরুলের এই উজ্জল অনন্যতা 
স্বজন হ'কুত। ্‌ 

নজক্তল উন্চভাবনাধুক্ত কবিতা লেখেননি, তাতে কী আসে ধায়। ঘুগের কণ্ঠে 
তিনি ভাষা দিয়েছেন _ এব মুল্যও কি কম? পরাধীনতার জাপার অসহুনীষুৃতা, 
রাজনীতিক মুক্তির স্বৃতিশ্ন পপাসা. হিন্ুমুস্লমানদের সাম্প্রদায়িক একা, দারিতোর 
দুবিষ দঃখ বক্র মল আবেগমন়ী ভাষায় খাণীবপ করেছেন তাকে আমরা 
অভিনন্দন না] জার্নযে পানে পু 

নজ্ঞক্তল ইসলাম আমাকে বার অদুবুস্থ প্রাণের শাদছরা সারিধ্যে নিযে আসেন 
টদনকব্রত নিতে উহসাহেতা করেন | টৈতনক হতে চাই আমি । একাঁরদে তিন 
বর সগ্তিশয় পয় কার আমারু এই মনোত ক ফাদেরু বষেছে হারা নজপকে 

ট$অবশ্বই “এনভেদের িষ কু বর এলে জানবেন । 


ব্রবীজ্দের বভ্মুখী প্রতিভ! ও বাঙলা সাহিত; 


বাড হানি পুব "লহ দানের পারুনাপ হয় না। আমাদের সাহাতাকে 
রপে-রসে তিন কিশড দম করে তুলেছেন তপু একি বললে খুর সামাহাই বল! হু 
রর কবির অলামান্ধপভিভার প্দশে বাকা সাহত্ো জাঙ্গার বছরের পহমামু 
পেবেছেত রবপনাদিকে বদ দিবে বাচলা ভাষা ও সাতিতোর কছা আমরা চস্তাও 
করতে পারি না) লাহাজির সাশিভিককালের সাততাক ও সাক্ষাতিক জকশের 
প্রণানতম পুরুষ ন্তিশি । 

তরল্িঠি হানে লবতচেষে কতা প্রকাশন্থল কাব্যকরবিতান রবন্দের গথম ও 
শেষ পরিচয় নি কবি) এই ব নিস ক্ষ পুরুষ নত্ঞেই বলেছেন, কবিতা হার জ'বনের 
সমস্ত গভীর সতঠোর ১একমাদ আশররস্তান। রব শিমিত সাহিত্যের ষে বিপু বদ্ভার 
পরিধি ভার সবর 5%5৮াদীল এক কবিসন্ভার বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, 
চিতুহকু 'অপুব কাব্যব্যজনার কাকার শ্রথিগোচর হয়। 
*. শীতিকবিঠার সনু নভোদেশে এই কর্ববিহঙ্গের বাধাহীন পক্ষবিষ্তার। 
জগৎ ও জীবনের ঘট সাদ এসে মানবচিন্ছে হতগ্রকার ভাবের উদয় হয়, 
সুষ্জাতিসুপ্ম ধাতব গআভভূতির কম্পন জাগে, বর্বীদনাণের সপস্বয়] কাধ্যতত্্রীতে ত। 
'অশ্রুতপূ্ রাগিনীর হরমুছ নার মাধ্যমে ধ্বনিত হয়েছে । যান ও প্রকৃতি রবীগ্র- 


রবীন্দ্রের বহুমূখী প্রতিভা ও বাঙলা হীহিত্য ৭ 


কাব্যে একটা নতুন অর্থ পরিগ্রহ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের কবি-_-প্রকৃতিক 
কবি; “বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা”, “বহু দিবসের সুখে ঠখে আকা”, 'লক্ষ যুগের 
সংগীতমাখ। এই যে স্থন্দর ধরাতল” তাতে আপন পেতে কবি মর্তভূমির প্রাণের গান 
গেরেছেন। প্রগাড় প্ররুতিপ্রেম ও অগাধ মানবপ্ীতি আঘাঁদের মছাটকবির নিমিত 
স্মরণহ্বন্দর কাব্যলোকটিকে হ্ুদীঞ্চ টবশিষ্ট্ে মপ্ডিত করেছে । এই মাটির পৃথিবীর দিকে 
বূপে-রসে-গন্ধে-শন্দে যে-অকুরস্ত প্রাণময়ত্রর সমারোহ চলেছে, রবন্দ্রনাথ তারই 
অধিতী&ঃ কাব্যকার। “মরিতে চাহি 'না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি 
বীচিবারে চাই”_এ ছুটি স্মরণীয় পঙ্ক্তির মধ্যে রবীন্দ্রক্টব্যের একটি প্রধান স্ব 
অনিঃশেষ মর্তমমতা ও মানবমুখ্তা_-গুজিত হরেছে। জগৎকে ভালোবেসেছেন, 
মাগ্রঘকে গতির আনলঙ্গন জা নিয়েছেন_- নিজের কাঁব্যকঘবিতাঁর এসব কথা কবি কতবার 

আমাদের শুনিয়েছেন। টু 

রবীন্দ্রনাথ রে'মার্টিক কবি, তীর চোখে নিসর্গপ্রকৃতি জীবস্ত একটি সন্তা। এই 
সঞ্জীব সত্তার সঙ্গে তিনি নিবিড় আত্মীয়তা__-তারো চেয়ে বেশ, নিজের একাত্মতা, 
অনুভব করেন। নিগুঢ প্ররুতিপ্রেম বা অসাধাক্ধণ পৃথিবীপ্রীতিই রবি-কবির সর্বাগভূত্তি 
অর্থাৎ বিশ্বৈকা চভূতির মূল উৎস। প্রবল রোমার্টিক*কল্পনা কবিকে স্ুদূরের অভিসারী 
করেছে, এক মায়াচ্ছন্্ স্বপ্নললোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে, বহস্তের সন্ধানী কৰে তুলেছে 
সৌন্দধবিপূরতা, নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্শ-ব্যাকুলতা, অকারণ বিরহবিষাদ_“অসংথা ' গীতি- 
কবিতায় প্রতিফপিত এসকল বস্তও রব'ন্দের রোমান্টিক কবিমনের পরিচয়বাহী 4 কী 
ব্ক্তি-জীবনে, কী কাব্যজীবনে, রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্স-প্রকতিক। কবির অবূপচেতনা ও 
অবূপসাধনার সঙ্গে তার এই আধ্যান্মিক মানসপ্রবণতার সংযোগ রয়েছে । তা' ছাড়া 
কবির নিসগচেতানাও 'এর সঙ্গে যুক্ত। ববন্ত্রের অনুভূত অরূপ বা বিঞলো?কের প্রয়াশ 
নিনর্গলোকবিহারী, ষ্দচ মানবসংসারেও অরূপের নিঃশব্দ পদসঞ্চার ভিন শুনতে 
পেরেছেন । তবে একথা ভূঙ্লে চলবে না ষে, অঙ্গপ সাধন। ক'বকে জ'বনবিমুধে করে 
তোলেনি, বরংচ তাঁকে জীবনপ্রেমক করে তুলেছে । রবীস্থনাথের কাব্যে ঈশ্বর- 
মুবিতা আছে, অজানার সন্ধান আছে, ভূমা, পিপাসা আছে? কিন্ত তার সবপ্রকার সন্ধান 
ও সাধনার পাদপীঠ হল জগৎ ও জীবন। জ'বনরসরসিকতাই রবীন্দ্রের সমস্ত কবিতার 
প্রাণকেন্ু । 

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্বে নিগ্াণ করেছেন এক অততুযুচ্চ ভাবলৌক-_সর্ববিধ 
সংকীর্ণতার স্পর্শ থেকে যা মুক্ত, জাতি, দেশ ও কালের উধ্ে যার স্থিতি, নির্ঘল 
আনম্দধারায় ষা অভিষিক্ত । কাব্যের ভাবলোকে প্রবেশ করলে পাঠক চিত্তোৎকর্ষের 
অধিকারী হয়, একরকম হুক্তির স্বাদ পায়__স্ুল জৈবজীবনের-_ক্ষত্র বৈষস্িকতার-__ 
বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি । সুতরাং দর্শনের ভাষায় বলতে পারি. ব্বীন্্রকাবাপা79র 
ফলক্রুতি হল জীবনুক্তি। 

নীতিকবি বললে রবীন্জের প্রতিভার স্বরপ্টির পূর্ণাযুত পরিচয় দেওয়া হয় না। 
তার কাব্যের মূল প্রেরণা সংগীতাগ্মক-_ প্রাণের হুকে তিনি গীতিময় বাণীর মাধ্ায়ে 


খ৮ বিচিত্রা 


স্কুটিয়েছেন। কবি্বি রচিত কাব্যজগৎটি অনবচ্ছি্ন এক গীতধার। যেন, সংগীতরসে তা! 
উচ্ছল । কত শত ভাব ও ভাবন। অহরহ আমাদের মনে জাগে, এদের আমর] প্রকাশ 
করিতে পারি না; ভাবকে বাণীরূপ দেবার শক্তি অধিকাংশ লোকেরই থাকে না। অথচ 
আমর] সকলে প্রায়শ প্রকাশব্যাকুল। বুবীঙ্জনাথ আমাদের এই প্রকাশব্যথা কী 
পরিমাণে ষে দূর করেছেন, ভাষার তা বুঝিসে বলা কঠিন কবিসার্ভৌম রবীন্দ্র 
নিজেই তো বলছেন £ 
ন1 পারে বুঝাতে, আপনি ন1 বুঝে, 
মান্য ফিরিছে কথা খুজে খুজে, 
কোকিল যেমন পঞ্চমে কৃজে__ 
মাশিছে তেমনি স্বর; 
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা, 
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা, 
বিদায়ের আগে ছু-চারিটি কথা 
বেখে বাব স্থমধুর ॥ 


বীনা আমাদের 'না-বঙ্গা বাণী'কে কবিতায় গেঁথেছেন, বাঙালির ডাঁষাকে 
আশ্চর্য একাশঙ্গমতা ছান করেছেন; অনিবচন*য়কে ব্চনগ্রাহহা করে তুলেছেন। 
কবিছিসেবে এর চেয়ে আর কেশ কী তিনি করতে পারেন? শরৎচন্দ্রে্ সঙ্গে ক 
মিলিয়ে আমরা বলতে পারি £ কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিশ্য়েনু 
অন্ত লাই। 

রবীন্দ্রনীথের গীতাত ক প্রতিভার সবৌকিষ প্রকাশ দেখতে পাই তার গানগু£লতে ।' 
গানের মধ্যে নিজের কবিসভাকে তিনি একেবারে উঙ্তাড করে ঢেলে দিযেছেন। 
ববীজজনাথ গানের রাজা, সবের গুরু | সারাজ"বন ধরে কবি এত বিচিত্র গান লিখেছেন, 
পৃথিবর কোন সাহিত্যে তার তুলন1 মেলে না । তীর গানের বিশিষ্টতা_- এগুলির মধ্যে 
কথা ও বরের নিশ্ছিদ্র সমনয় দটেছে। ভাবব্যঞছনায়, ভাষার ফা্‌দুতে, স্বরময়তায় 
রধীন্রসগীত এক ছআশ্চর্য সষ্টি। অন্ঠকিছু না লিখে, কবি যদ্দি শুধু এই গীতিসম্পদখ্খলো 
রেখে যেতন, তাতেও তিনি অমর হবে দার্কতেন। একদা সত্যেন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন £ 


€ যে-ভাবই ওঠে প্রাণের যাবে 
তোমার গানে সকলই আছে-_ 


সনুবীঞ্জের কাব্যকবিতা ও গান সম্পর্কে এর চেয়ে সত্য কথা আর-কিছু হতে 
পারে না! ্ 

বববীনগ্রুতিভার বহমুখিতার বিষয়ে কিছু বলা নিশ্রয়োজন | শুধু কবিতা ও 
গানের 'ভুিতে রখীঞ্জের বিচরণ লীমিত নয, ছোটগল্পরচনাতেও তিনি অদ্ভুত হক্ষতা 


রধীন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা ও বাঙল! সাহিত্য ৭৯ 


দেখিয়েছেন। বাঙ্ল1 সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর গল্পের প্রব্তক। এদেশে 
ঘুরোপীয় আদর্শের ছোট গল্প ছিল না, কবির প্রতিভা আমাদের এ অভাবটি পুরণ 
করল। রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে অদংখ্য উত্কৃষ্ট ছোটগল্প বেরিয়েছে-_গভী'র কবিদৃষ্ি 
ও অনবদ্য বাণীহধমায় এ দেশীয় সাহিতো এগুলির তুলনা নেই। বাডাদল-জীবনের 
ক্ষুদ্রপব্িসর গণ্তীর মধ্যে ছোট স্থখভঃখ, হাসিকান্নার যে শ্লোতোরেখাটি ফন্তর স্তায 
প্রবমাণ তার স্পন্দনটি কবি তুলে ধরেছেন স্বরুত গল্পমালায়। লিরিকের স্পর্শ 
থাকলেও মধ্যবিতুবাঙালির জাঁবনের উত্তাপ এদের মধ্যে অনুভব করা যায়। যতখানি 
সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ এখানে বান্তবের মাটিতে পা ফেলে চঙ্লেছেন। মানবরস ও 
প্ররতিরস এসব গল্পে যুক্তবেণী রচনা করেছে । “গল্পগুচ্ছ” রবীন্দ্-কবির মৃত্যু্িৎ 
কীতি। " - 

আমাদের উপস্কাপপাহিতযকেও রবীঞ্জরনাথ কম মমুদ্ধ করেননি। বাঙলা 
উপন্যাসের অষ্ট] বঙ্গিমচন্জ্র। বন্গিমের্র বিরচিত ভূমিতেই যদিও ববীন্দ্রের পদপাত তথাপি 
নিজের হৃজনীক্ষমতার শক্তিতে কবি একটি নতুন পথ কেটে এগিয়ে গেছেন। বাইরের 
ঘটনার ওপর জোর ন। দিয়ে, পাত্রপাস্রার হদয়সংখাত ও হম যনন্তাত্বিক বিশ্লেষণকেই 
রবীন্দ্রনাথ তার উপন্যাসগুলিতে প্রাধান্ত দিয়েছেন । রনীন্্রক্ত “চোখের বালি? বাঙ লা 
উপন্তাসের দিক্পরিবগ্ুন স্থচিত করল। এ বইতে কবির আধুনিক খনের, পরিচয় 
প্রস্কুট । সমাজের হাওয়া কোন্দ্দকে বইছে তা লেখকের অজান। ছিল ন', যুগের সঙ্গে 
সমান পদক্ষেপে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। ছুয়েকখানি উপস্থাসে লেখক অভিনব 
আ ঙ্গকের আশ্রয় নিয়েছেন, যেমন- চতুরঙ্গ “ঘরে-বাইরে | 'গোরা"র মতো মহৎ 
উপন্ভাস বাঙলা সাহিহত্যে অগ্যাবধি লেখা হয়নি । “শেষের কবিতা', এককথায়, 
গগ্য'লরিক। ুক্দ্ কাব্যসৌন্দঘ একে উজ্জ্বল বিশিই্ুতা দিয়েছে । ঝবধুন্দ্েকক উপন্তাস 
শরৎচন্জের আবিভাবের পথটি প্রশস্ত করে তুল্লেছে। কবির লিখিত উপন্তাসগুল 
অবধ্ুই ভাবধমী, কিন্ক তাই বলে এদের বাস্তবের সম্পর্কচ্যুত বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের 
কথাসাহিত্ো বাস্তবতার কিছুট! তীক্ষতা হারিয়েছে কবির উচ্চ-আদশমুখিতার জন্তে । 
সে ষা হোক, উপন্তাসের রাজ্যে রবীগ্রনাথ যে আপন স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত এতে মতইৈধের 
শ্গান নেই। | 

নাটকরচনাতেও কবির কৃতিত্ব কম নয়। এক্ষেত্রে অতুল্য , গৌরবের 
অধিকারী অবশ্তঠ তিনি নন, তথাপি তাঁর নাট্যরচনপ্রতিভাকে স্বীকৃতি 
জানাতে হয়। ১ 

প্রথমের ছ্বিকের নাট্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নাট্যতীতি অনুসর্ৎ 
করেছেন। কিন্তু শেষপর্ধস্ত তিনি এক স্বতন্ত্র পন্থার আশ্রয় নিয়েছেন । এই পঙ্থাটি 
অথাৎ নাটকের এই অবিনব রূপরীতিটি তাঁর অপূর্ধ লিবিকবল্পনার উপযোগী । 
আমরা ব্রবীজ্জনাথের র্বপকসাংকেতিক নাট্যগুলির কথাই ধূলছি। গীতিকার 
নাট্যকারের তৃমিকার অবতীর্দ বলে কবির নাট্যকুতি কাব্যের গা খেসে চলেছে। 
এদের গীতিধর্মী নাটক [ 1508) 7:08 ] বা নাটকের আকারে কাব্য বল! হেব 
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পারে। প্রচঙ্থিত আদর্শের নাটকে আমরা বহির্টনার সংখাত দেখি, কিন্ত 
ববীগ্রনাট্যের দ্বন্ব অন্তজীবনের আদর্শের সঙ্গে অদর্শের, ভাবের সঙ্গে ভাবের, 
ছবন্বকেই কবি নাটকে প্রতিফলিত করেন। এখানে পা্রপাত্রী মানবের হঁদয় ও মন, 
বাইন্ষের প্রেকাগৃহে এদের অভিনয় হলেও, এর আসল রঙ্গমঞ্চ হল মানুষের মনোলোক। 
এই অতিমান্্িক ভাবধমিতার জন্তে রব'জ্ঞনাথেস নাটকগুলি এদেশে যেমন মঞ্চসাফল্য 
অন করেনি । সাঁহতারসজ্েরাই কনির লেখা ন:টকগুন্িকে সমাদর দেখান, 
সাধারণ স্তরের দর্শক আর .পাঠক এজাতীর নাট্যরচনার বস উপভোগ করতে 
পারেন না। 

নানাধরণের নাটক কব রচনা করেছেন, কিন্ত তার সর্বাধিক মৌজিকতা প্রকাশ 
পেয়েছে জ্বপক-সাঁকেতি নীইকগ্জতে। প্রথাগত নাটকের পায়ে পড়ে না বলে 
্বতস্থভাবেই এদের আলোচন' বিধের়। 


রবীন্দ্রনাথের যনষা ও যনন্বিতার অপর এক উজ্জল নিদর্শন স্টার বিপুলান্নতন 
প্রবন্ধসাছিতা । কবির গভীর মননশীচ।তা, নানামূধ* ভাব ও ভাবনা, বন্বিচত্র জিজ্ঞাসা 
এদ্রের অনিশহ মূলাবাঁন সামগ্র করে তুলেছে । রব'ন্থপ্রবন্ধমালার বিষয়বৈচিত্র্য 
আঙাদের একম্েত করে-_নাঞ্চিতা, শিল্প, রও) দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিজাস, বাজনতি, 
সমাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষাতত্ব_-£কানো কিছুই ভার ভাবুকতার “বিস্তৃত পরিধি থেকে 
বাদ পড়েন। এ ছাড়া রয়েছে ভার ভ্রমপকথা, ডাক্বেরি, চিঠিপত্র, আত্মজ*বনী, 
ইত্যান্দ গগ্ভরচনাব্যাপক অর্থে এদেরও প্রৰন্ধপাহিত্যের পযারভ্ুকত কর! 
যেতে পারে। 
প্রবন্ধ সম্পর্কে সাধারণ ভাঁবে আবাদের যে ধারণ, রবীক্রনাথ তা বলে দিতেছেল.। 
'টীর লেখ! প্রবস্ধনিচন্ ুন্রিপরম্পরার মাধ্যমে সতাবিশেষের প্রতিপাদন মাত্র নয়__ 
যুক্তিধ্মী, তথ্যনিঠ হলেও, এগুলিও সাহিত্যের শ্বাদধুরু। লেখন ডঙ্গির চারুতা কবির 
প্রবন্ধ গুলিকে প্রভৃত সৌন্দর্যে মঞ্টিত করেছে। তথ্য খন রসের স্পর্শ পার, সত্য 
" ফ্ধন মাধুর্সক হয়, তখন তা বধার্থ সাছিত্যের মধাদা পায়। রবান্দ্ের প্রবন্ধও 
একপ্রকারের শহিধমী সাহিত্য | | 
রবীশ্ছের কতগুল প্রবন্ধে বিষয়ের প্রাধ্ধাল। এধানে বক্কষ্যই বডো। আবার, 
একশ্রেণীর প্রবন্ধ রয়েছে যেগ্ুলিতে কণির অতভভূতিই প্রধান হবে উঠেছে। কবিকে, 
নায়, নুন্ছ হয়া ভবের সৌকুমাে এজাতের রচনা নিশিষ্ট শিল্পমৃতি পরি গ্রন্থ করেছে । 
কোনো সমক্সার অবতারণা নয়, উপদেশন] নয়, তথ্বপ্রচারপা নয়--আনন্দহষ্টিই এদের 
মুখ্য উদ্দেন্ত। এইভ্রেীর গণ্যধাছিত রচন! আমাদের সাহিত্যে আগে ছিল না, এ 
পরীঞজনাথের নরুন সংযোজন । 
:  ফবি-নাটাকারগল্পলেখক-ইপগ্াশিক  ববীঞ্ছের সঙ্গে পাঠকলাধারণের 
ঘোটাদুষ্টি পরিচয় আছে, কিন্তু প্রাবন্থক রবীগ্রনাথকে খুব কম লোকেই ঢেনেন। 
এখানে বলি, ব্বীগ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, পৃথিবীর প্রথম্রেদীর প্রধদ্ধলেখকছের 


বীজের খহদুখ প্রতিভা :ও খাঙলা সাহিত্য 


মধ্যেও তার স্থান অতিউচ্ে। বন্ধকর্দকে উপেক্ষা যেখালে রবীজরচনার এক-চতুষথংরশ 
বা পড়ে যায়। 


বাল] সমালোচনাসাহিত্যেও রবীঞ্ছরের দান সামান্ত নয়। একে তিনি হৃষ্টিমূলক 
সাহিত্যের পধায়ে উদীত করেছেন। প্রাচীন সাহিত্য” “লোকসাহিত্য” ইত্যাঙ্গ 
বিখ্যাত গ্রন্থে তার সমালোচনক্ষমতার অভ্যুজ্জশ পরিচয় মুদ্রিত রয়েছে। কবি ও 
সমালোচকের সার্থক ছৈত ভূমিকার অবতীণ হতে পৃথিবীর খুব কম লেখককেই দেখা 
গেছে _রবীন্ত্ের ক্ষেত্রে এ কিন্ত ন্মরণীয় এক ব্যতিক্রম। 


এককথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা সর্ষকূতামুখী | রচনা 
এমন কোনে বূপ নেই, ভার লেখনীম্পন্থে বা অপরূপ হয়ে ওঠেনি, যা রীতি ব! 
ভঙ্গির নবত্ধে অনন্ত রম্যতা লাভ করেনি। পদ্য ও গগ্য-উভয় এলাকার অতুলনীয় 
শিল্পী তিনি। তার বাগ্‌বিভ্ূততি আমাদের বিশ্মিত করে, তার রূপটি বৈচিত্র্য 
ও অজন্রতা দেখে আমরা অভিভূত হয়ে পড়িএ বাণীকে স্ববশে আনার অত্যডূত 
ক্ষমতা ছিল রবীন্দ্রনাথের--আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীশ্িল্লী তিনি। তার অলোক- 
সামান্ত প্র“তভার অফুরম্ত দানে বাঙলা সাহিত্য ধনী হয়ে উঠেছে, ব্লাওলা ভাষা 
রাজকীয় আভিজাত্য লাভ করে.ছ। বাঙাল জাতি যতকাল বেঁচে ধাকবে, 
বাঙলা ভাষা যতর্দন বিমান থাঁকবে, রবীন্দ্রনাথ ততদিন স্বরণীয় ও 
বরণীয় হয়ে থাঞবেন। রুবীন্্রনাথের মতো! এতবড়ো বাণীসাধক অধ্যাৰধি হৃত্ক 
জনের বেশি জম্মাননি । 





আধাহকফ পরমহংসফেব--এক বিরাট পৃরুষ-্-পরষান্র্য ছাকফিতা তীর 
অনুধাবন করলে একজন জঙিসাধারণ হাচযেরও চোখে পড়ে যে. 
ক্বর্গে-মর্তে তিনি এক সোনার মিভি রটনা করেছিলেন, গঙ্গাতীয়ে হঞ্িণেছর়ের 
পঞ্চবটীতলে গড়ে তুলেছিলেন এধুগের নতৃন বাঝাণসী। এই পৃথিবী'র মাটিতে ছিজ 
ঠাকুরের অবস্থান, কিন্তু হহাচৈতগ্জেলীদ তার নমর অস্িত্ব ক্ষণে-্দশে হিবালোক স্প" 
করত। সহাশ্ত প্রশান্ত তীর্‌ মুখষণ্তল, তাতে সর্ব অমতলোকের দ্বীপ্তিবিচ্ছুণ 
মুহর্ডে-স্কুণ্ডে তিনি ভাবাবিষ্ট হতেন, বামহুত্ে দেখা বেত পরমানন্ধের মুত্রা। সে এব 
খবতুত দৃষ্ত। এই আতঘ্ছানন্দী পুরুষের পরমহংস-রূপটি প্রত্যক্ষ করে সেইদিনকা; 
অনেক মনীষীব্যক্ি নিজেদের জীবনকে ধন্ত মেনেছেন। 

ব্র্তমানকালের বাঞ্তবপন্থী যুক্িবাদী মানুষ অবতারে বিশ্বাস করে না, উধ্ব থে 
পৃথিবীতে ঈশ্বরের অরতবণ ও মানবকলেবরধারণ তাছের কাছে অসম্ভব একটি ব্যাপার 
তথাপি ব্রদ্ষিষ্ঠ বিবেকানন্দ ও মহাজ্ঞানী অরবিদ্দ ঠাকুর প্রীরামককে অবতার বরে 
উত্চূকঠে ঘোঁধশা করে গেছেন। ঠাকুরকে আমর! অবতার নাই-ব! বললাম, তিনি ০ 
“শর প্রেবিভ পুরুষ" এতে সন্দেহ কী? এছেন একজন মহ্থাপুক্ুষের লীলা বর্ণনা করতে 
বয়ছি ছামরা। 

হুগলি জেলার কামারপুকৃর বাওলাঘেশের এক অধ্যাত পর্গী। ইংক্কেজি ১৮৫ 
'শালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এই কাযারপুকৃর গ্রামের এক ঘরিস্্ কিন্ত নিাবান রাম 
'পৰিধারে ঠাকুর প্রীরামকফের জ্যোতির্ধয় আবিভাব। তীর 'জগ্মকথ। সম্পর্কে আনে: 
অলৌকিক ব্যাপার শোনা যায়। ঠাকুরের সমগ্র জীবন)টিই তে! লৌকিক-অলৌফিকে 
পাঁতীয় রেখা ছুঁয়ে গেছে -মহাপুরুষদের জীবনে অলৌকিকতার স্পর্শ অধিযল 
পিতা গুদিযাঘ ও মাতা চজাবতী তাদের এই নবজাতকের নাম রাখলেন--গঞঙ্জাধর 
শিশুর দুখে অপূর্ব লাগা জার এক মহা মাকধদী শঙ্তি--দেখে সকাল মুখ হয়ে যায়। 
, পধাধর খড়! হতে লাগলেন। পাঁচবছর খয়সে তাকে গ্রামের পাঠশালায় ভা 
কেরে হেয়! হল। সি পড়ায় ঠিকমতে। তার মরন বলে না, বধ একেবারেই মাথা 
111 না--যোগবিয়োগ, খণস্াগের হিসেব তাঁর বিড লাগে । তীয় যনের গতি 
টোল নয় ৮০০৮--১লপ চলা 

















বসবাপ্জার ভার তার, পর পড়ল এবছর গে টার বাহ লোককে 
ই্রেছেন। .লংনারের সমস্ত দ্বায়িত্ব আপন হাতে তুলে নিখেছেন তার বড়ো: ভারি 
রামক্মায়। আধিক অভাবে পড়ে উপার্জনের আশায় রামকুষার কলকাজায় এলেন? 
ঝামাপুহ্রে একটি টোল খুললেন ক্রিছুটা নিজের সাহাষ্য হবে বলে, আর কিছুটা 
গদ্ধাধরকে নিজের কাছে রেখে তাকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেস্টে সামকুদার ছোট- 
ভাইকে একদিন কামারপুত্র থেকে ঝামাঁপুকুরে নিয়ে আসলেন । এ বুঝি বিধাতারই 
ইচ্ছা, গদাধরকে দিয়ে ঈশ্বর আপন অভিপ্রান্ দ্ধ কম্ববেন। মা 

এদিকে রাণী রাসমণি [ কলকাতার জানবাজারের বিখ্যাত ধনী বান 
দাসের স্বী] একদা সবপ্লাদেশ পেয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাট বিঘা অমি কিনে কালীমারের 
এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ সুরু করে দিন্বলন। কাগীভক্ত ছিলেন তিনি । বিবা 
হওয়ার পর কঠোর সংবমের মধ্য ছ্দিয়ে তার দ্বিনাতিপাত হৃত। তার অকুপণ 
অয়াদাক্ষিণ্যের কথা পদকলেরই স্বিদিত। ১৮৫৬ ইংরেজি সালে বিশ্বমাতা; 
শ্রতীজগদন্থাকে মন্দিরে স্থাপন করা হুল। দেবীর মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাকে; 
খুব বড়ো একটি সংকটের সন্মুখীন হতে হয়েছিল ।,, শৃত্রজাতীয়া রাসমণি দেবীকে 
অশ্নভোগ দেবেন এ নাকি হিন্দশাস্্বিরুদ্ধ। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের! বললেন্‌, শুকরের, 
প্রত অন্ভভোগ তারা কিছুতেই গ্রহ করবেন না। এহেন সংকটসুহূ্ডে গফাধিরের 
জ্যেঠভ্রাতা শান্তরজ্ বামকুমার এসে এমন এক বিধান ধিলেন যা রাসমশির অরভোগ 
দেওয়ার পথে সকল বাধা দূর করল। ব্রাহ্ষপপপ্ডিতগণের সংকীর্ণতায় ক্বাসযণি 
ব্যখ্িত হয়েছিলেন, রামকুমারের উদারতা দেখে তিনি মুদ্ধ হলেন। কালীমন্দিরের 
পুজার জন্তে শাস্তজ ব্রাহ্মণ চাই, রালমণি ব্যবস্থাদাতা রামকুমান্থকে বেবী 
ভবতারিদীর পৃজজকের প্ গ্রহণ করতে অনুয়োধ করলে সহায় রামকুমার 
জানাতে পারলেন না। মন্দিয়েরর পৃজারী হয়ে তিনি চলে এলেন হক্গিপেশসচটে 
ঘবাধার সঙ্গে গদ্দাধরর ঠাকুরকে আসতে হল, একা তিনি ঝামাগুকুরে কী করে খা র 
এসব ব্যাপার্‌কে ভগবানের লীলাই বলতে হুযে। কোখার কামারপুকৃর, কোথা 
ঝামাপুক্র, আর, কোথা দক্ষিণেশ্থার । যে-সাধনপীঠে তান্তিকসাধনায় শিদ্ধিলাত 
করবেন ঠাকুর শী়ামরুঞ্ণ তা নিথিত ,হুল এক ভক্তিমতী নারীর অক্লান্ত প্রচার । 
কোন্‌ এক অদৃশ্ত শক্তির অঙ্গুলিসংকেতে একধিন সেখানে এসে পৌঁছলেঈ অভিযান 

এখানে শ্রীরামর়ফকে সকলে বলতেন “ছোট ভটচাব*। ওয় ততিএরার 
তো যা একর খান ফাদার কাত ই পির 

শে হবে গেল. রখুরবাবৃত সনিধ আনছে বাসার: ছোটভাই 
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ভক্তি, কী আকুলভাবে জগন্মাতাকে আহ্বান, অসাধারণ নার মস্ত্রোচ্জা্ণ, কা ভাক্ক- 
বিগলিত তার কিঠন্বর | মৃত্বশ্ী ক্েবীকে চিন্ময়ী করে তুলবেন ঠাকুর, পাধাণে-গন্ধা 
মারের বুকে জাগিয়ে তুলবেন প্রাণের স্পন্দন | 
অনুক্ষশ ,ঠাকুর ভবতারিবীর ধ্যানে মগ্র থাকেন, সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে মাকে 
ভাকেন। জননী জগদশ্বাই এখন ভার কাছে একতম সত্যবস্ত। জগদন্থাকে যদ্ধি চাক্ষুষ 
করতে না পারেন তাহলে জীবন নিরথক। জগজ্জননীর পূজে। করছেন, জার, সন্ষে 
লঙ্গে গভীর রাত্রিতে দক্ষিপেশ্বরের কালীবাড়ীর নিতৃত জঙ্গলে চলেছে তীর কঠিন 
তাঙ্ত্রিকসাধনা_ছ্িনের পর ছিন, মাস্বে পর মাস, বছরের পর বছর। 
মাকে চোখের সম্্রখে জীবন্ত দেখতে পাওয়ার স্ৃতীত্র আকাঁজ্ষ! জেগেছে ঠাকুরের 
অন্ভতরদেশে, তার হজরের গভরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে আসে ব্যাকুল প্রাথনা-_মা, 
ছেখাছে। কিন্ত তবু মায়ের দেখা মেলে না| মা কি তবে শুধুই পাবাশপ্রতিমা, 
ছেলের কাক্াভর! ভাক কি তানি শুনবেন না? তবে এ প্রাপ ঝেখে কী লাভ? সহসা 
ঠাকুরের চোথে পড়ল মন্দিরের একধারে রয়েছে পগুবলির খাঁড়া । উন্মাদের মতো ছুটে 
ওই খাডা ছাতে নিয়ে ঠাকুছ নিজের গলায় বসাতে যাচ্ছেন এমন সময় মা ভবতানিণী 
দিব্যযৃতি ধারণ করে ভক্তসম্তানের ছুচোখের সন্মূথে এসে ঈীডালেন। নিরাকার 
ব্ন্ধমন্ত্রী জনকে শকার মৃতিতে প্রত্যক্ষ করে ঠাকুর নিজেকে কৃতরুতার্থ মনে 
করলেন। 
এসময়ে ঠাকুরের অবস্থা প্রায় উন্মাঘের মত। তার পুজোর নীতি সব অদ্ভুত 
ধরণের | অন্ত্রতন্ত্রের বালাই নেই, দেবীকে নিবেদিত অন্ন নিজের মৃখেই তুলে ঘেন। 
কখনো হাসি, কখলে! কান্না, কখনো-বা ভাবাবেশ । অপরের চোখে এ দারুণ অনাচার । 
মখুবরবাবুন্ন কঃছে খবর গেল, উন্মাদ ঠাকুরের আচরণের সংবাদ রাসমণির কানে 
পৌঁছল। তীর] এসে ঠাকুরকে দেখে বুঝতে পারলেন, সাধারণ পাগল তিনি নন, 
তাদের" ভাষায়-_“ছোট ভটচাষ, ভাবের পাগল; । 
পুজের হাবভাব চালচলন অনেকটা পাগলের মতে হয়ে গেছে গুনে মা চল্রাঘতী 
পুত্রকে কামারপুক্বরে নিয়ে গেলেন । তিনি ভাবলেন, বিয়ে দিলে চলর এই অদ্ভুত 
ভাব কেটে যাবে। একছিন শুভলগ্নে শ্ররাষকষের বিয়ে হল জররামবাটির রামচন্তর 
মুখুজ্োর মেয়ে সারঙগামপির লঙ্গে। বিয়ে তিন করলেন কিন্ধু সংসারে মন দিতে 
পারলেন ন1, তার সমস্ত চিত্ত জুড়ে রয়েছেন ছক্ষিণেশ্বরের মা! ভবতারিবী। বছর 
ফেড়েক কামারখুতুরে কটিয়ে ঠাকুর আবার মায়ের মন্দিরে ফিরে এলেন। ইতোমধ্যে 
রাসমণি দ্নেহত্যাগ করেছেন, তার বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী হলেন জামাত! 
মধুর | ঠাকুরকে তিনি মহাপুরুষ বলে জেমেছিলেন, তা সেবা! করঘার শযোগ 
গেয়ে মথুরবাবু নিজেকে খুব সৌভাগ্যঘান মনে করতেন। ঠাকুরের বিষয়ে তায 
টি সমা্জাগ্রত ছিনদ। এই মহ্াসাধককে তিনি মাধে মাঝে জাদবাজাবের নিজের 
বাড়ীক্ছে নিয়ে যেতেন, গ্বাজকীরভাবে সেখানে তার সংবর্ধনা চলত। ঠাকুর কিন্তু 
ঠাক! পরলাকে মাটি সুল্যও দিতেন না, ভোগবিলাসের তুমি থেকে নিজেকে ফোটি 


ঠাক ভ্ী়ামরুষ। 

যোজন দুদ্ষে রাখতেন। টাকা মাটি, মাটি টাক1--এই বলে ঠাকুর ছুহাতের টাকা 
ও হাটি ছুঁড়ে দিতেন গঙ্গার জলে। আস্মিক লম্পর্দে মহাধনী ধিনি, অর্থ-বিত্তে 
কী তার প্রয়োঙন? 

সাধনার পিঁড়ি তেঙে ভেঙে শ্রীরাম এপিয়ে চলেছেন । ভারতীয় সমস্ত সাধন- 
পন্থার আশ্রয় নিন্বে তিনি 'অচিরে সিদ্ধিলাভ করলেন । ঠাকুয় কেবল ভারতীয় মতের 
লমস্ত লাধনপথেরই পথিক ছিলেন না।, ্রচ্টীয় আর ইসলামের স্ফীমতের সাধনায় 
তিনি পিদ্ধপুরুষ। বিচিত্র সাধনপন্থা অপ্রিগত করে ঠার এই মহান-সত্যলাভ হয়েছি 
যে, নিষ্ঠাসহকারে ধর্মের যে-কোনো! একটি পথে অগ্রসর হয়ে ঈশ্বরের সন্দুখীন হওয় 
যায়। ঈশ্বরকে পেয়ে তিনি সকলকে জানিয়েছেন_-'যত মত তত পথ | সব নদ 
সাগরে গিয়ে মেশে। আল্লাহ্‌, জিহবা, গড, ব্রদ্ষ, সেই এক ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু 
নয়।” ঠাকুর সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মন্ত্গুরু | ঞ্ধর্ধগত বিডেদের মূলে তিনি কৃঠারাধাত 
হেনেছিলেন। শ্রীরামকষ্ণের সর্বোতষঘ শিষ্য বিবেকানন্দ গুরুর এই সর্বধর্মসমন্থয়ের 
বাণীই একদা জগতে প্রচার করেছিলেন। 

এসময়ে দীনদ্বঃখীর প্রতি ঠাকুরের অপান্ত করুণার উৎসার দেখা যায়। দি 
লোকদের দেখলে ঠাকুর নিরতিশয় কাতর হয়ে পণ্ডত্লে, এসব ছুঃখীর অভাব বিদৃরণ ন' 
করে কিছুতেই স্থির থাকতে পারতেন না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনি জশ্ররবে 
দেখতেন ; তার মনে হত, ঈশ্বর আর্তজনের বূপ ধরে যাশ্তষের সেবা প্রার্থন 
কত্ছেন | হীনদরিদ্রকে তিনি কপা করতে বলেননি_ এদের সেবা করার আদর্শ 
তিনি প্রচার কত্বে গেছেন। বিবেকানন্দ ঠাকুরের কাছেই নরনারায়ণের সেবার মঙ্জ 
পেয়েছিলেন। 

ঠাকুর এখন আধ্যাত্মিকতার তুঙ্গ শিখরে অবস্থান করেছেন, চতুদ্বিকে ছড়ি 
পড়তে 'লাগল তীর দিব্যজীবনের সুবভি। ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্থরের মন্দির প্রাঙ্গত 
ধর্মপিপান্থদের ভিড় জমতে লাগল। এসময়ে ত্রাঙ্গধমান্দোলনের শক্তিমান নেত 
কেশবচন্ত্র ঠাকুরের সাক্জিধ্যে আসেন । একদিন ভাবের ঘোরে ঠাকুর ঈশ্বরের স্বর 
সম্বন্ধে যেসব কথ! বললেন তা শুনে কেশব বিশ্ময়াবিষ্ট হলেন। তিনি বুঝলেন 
শ্ীরামরষ। এক অসাধারণ পুকুব-_-ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি । অচিরে শ্রীরামরুষ্ের প্রভা 
এলেন কেশবচত্দ্র। তিনিই সর্বপ্রথম ঠাকুরের উচ্চ-আধ্যাত্সিকতার কথা শিক্ষিতসমাত 
প্রচার করলেন। বাহিরের বেশবাস দেখে ঠাকুরকে খুবই লাধারণ মা্িষ বলে মে 
হয়। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকালে, তীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলে বুঝত 
পারা যায়, দৃরারোহী কোন্‌ তুরীয়লোকে তিনি অবস্থিত বয়েছেন। এখশক্তির ব্‌ 
প্ররামরু্চ জানতে পেরেছিলেন যে, বহলোক তার কাছে আপদবে, যথার্থ ধর্মজীবনে 
পথে চলার নির্দেশ চাইরে। ক্রমে ক্রমে সত্যই তার। একে একে হাঙ্জির হল। তার 
ফি এমনিতেই এল, এল ঠান্থরের প্রবল ঈশ্বরান্ুরাশের টানে, অন্তরতম সত্তা: 
খ্াাকৃল আহ্বান গুনে--ওরে তোকা কে কোথাত্ '্দাছিল আয় । এমন ভাক কি বাং 
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না খাক্ষিণ্শেষে কাছ তক্ের জাগমন হস? ভীয়ামকফোর প্রাপ-উদযা-বরা, ওই ডাক: 
কে গেছে দার পাবে লাম এন কালের ডুব বানাধ বত টছেকালের। 
বিখ্যাত বিববকানন্দ। কার হনে কি ভাব রয়েছে, অন্ধর্ধযামীর মতোই, ঠাকুর তা নুষতে 
শান্েন; ভক্কির শিখা জালিয়ে দিয়ে তার মনের গতিকে অবলীলায় ঈশবরাতিমুতী করে 
৮৬ ঠাকুরের শ্রীমূখের একটি কথা, তার হাতের পুণ্যম্পর্শ নিমেষষধ্যে মাহবের 
খানকির ঘটাবার অভভত ক্ষমতা রাখে.। নরেনের অইৈতমন্তরে দ্বীক্ষালাভ পরমহ্ংসদেবের.. 
কাছেই । ঠাকুর শ্রীরামক্* স্পর্শফণি, তাঁর ছোয়া! পেয়ে নরেজ্জলাথ সোন। হক্ষে: 
ন | নি ও 
প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা! গরিরিশচন্দের জীবনে ঠাকুরের সিন ৭ 
গতীরচারী তা যোধকন্ছি অনেকেই জানেন । মনীষী ও মনম্ী বঙ্কিমচজ্জ ঠাকুরকে দেখতে 
দক্ষিণেশ্বরে শিয়াছিলেন । শ্বনামধন্ত বিভাসাগর মহাশয় শ্ররামকফকে মহপুক্ৰ বলে 
:ছেনেছিলেন। সাধকপ্রবর বিজয়কফ গোস্বামী এবং ব্াহ্মধর্মের অভ্ভতম শ্রেষ্ট প্রবক্তা ভাই 
প্রতাপচজ মঞ্জুম্ধার ঠাকৃতের মধ্যে বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন । ঠাকুর 
ধর্মতত্ব আলোচনা করতেন অত্যন্ত সঃ়ল ভাষায়। নিতান্ত বুদিহীন জজ্ঞ ব্যতিও তা 
সহজে বুঝতে পাস়ত।. গার কথাগুলি কী হন্দর উপমার সমৃদ্ধ ও অনাড়ত্বর কবিত্তে 
৷ চিত্তহরী ! মহাসাধক ব্রীরামরুফকে বঞ্ধি কবি বি তাহলে কিছুই অত্যুক্তি কর! হয় ন1। 
- দক্ষিশেশ্বরে পরমানন্দের অফুরস্ত শ্রোভ বয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের ছিব্যভাব সবলে 
আকর্ষণ করছে সংখ্যাতীত নয়নারীকে। সংসারের তাপে ভাপিত যান্তষ তার কাছে 
, ছুটে দ্সাসে' মানসিক-শান্তি-কামনায়। ভিনি কল্পতরু, অকুপণ কুপা-বিতরণে সকলকে 
খে "ফ্কয়েন। ঠাকুর ব্যখিতের আত্মার আরাম, তাঙের প্রাণের শাস্তি, জাধ্যাত্মিক 
,সংরটের, মদঘোর অস্ককারে চিরজ্যোতিগ্মান ফ্রুবতারা। মাহুধকে লত্যখর্গে দীক্ষা 
জেবাযজতেই তো ধরণীতলে তার পুণ্য আধিভাব | 
, স্টাকে অনবরত কথ বলতে হয়। বিশ্রাম তিনি একেবারেই পান না, শ্রান্ছি 
“কাকে বলে সা ভিনি জানেষ বা। ফলে ঠাকুরের দারুণ শ্বাস্থ্যতঙগ হল। হঠাৎ একছিন 
এখলায় তীব্র ব্যথা অন্ভব করলেন। চিকিৎসকরা এলেন, তায়! বললেন, ঠাকুষ্ 
ক ব্যাধিতে ক্ষান্ত হয়েছেন-ব্যাখিটি ক্যান্সার । 
নিজের ষহাপ্রয়াণের প্রাক্কালে, পরযহংসদেব আপন শিল্পদের মধ্যে আধ্যাম্মিক 
টি সঞ্চারিত করে বেন, লফলে পরমপুরুষ র়ূষরুফের ভাগবতী শক্তির স্পর্শ পেজ্েন। 
পন ফোর প্রধান “শিল্প |: ঠাকুরের অবস্থা যখন খুব গাক়্াপের দিকে তখন একছিন 
টুনি রবেনকে . কাছে ভেকে, নিপল দুটিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে লহলা' 
যানি, রি েলের ॥. নরেন অন করল নর হয়ো কা এ 
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খ্বনেক উপকার করবি।” - ঠাকুরের কথা! বর্ণে বর্ণে. লত্য হয়েছে_াধ্যাত্বিক-সংসারেন 
বিবেকানন্দ প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিলেন, জাতির ড়ত্ব ও তামন্লিকতার ওপর তীব্রতম আঘাত: 
ছেনেছিলেন, পৃথিবীর মানযকে দেবির়েছিলেন চিরন্তন মানবসত্যের জ্যোতিমত্র পথ । : 
ফুযন্ত ব্যাধির হাত থেকে ঠাকুক পরির্্রীণ পেলেন না| তিনি নিজেই বুঝেছিলেন, - 
মর্ডধামে, তার সঞ্চরণের কাল শেষ হুয়ে এসেছে । ১৮৮৬ সালের শ্রাবণ-সংক্রান্তির 
দিন। ঠাকুরের শ্বাসকষ্ট দেধ! দ্রিয়েছে। এঞফণে ক্ষণে তিনি সমাধিস্থ হচ্ছিলেন। 
মধ্যক্াক্িতে ' একবার তার জ্ঞান ফিরে 'এল। শিশ্তেরা তাকে কিছু খাইয়ে টি 
পাড়াবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর আবার তিনি সমাধিস্থ হলেন! -তখন 
রাজি ১1 বেজে গেছে । এ-সমাধি_মহাসমাধি-আর ভাঙল না। যে অমর্ভলোক. 
থেকে তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন আবার সেই দিব্যলোকে তিনি প্রযাখ. 
করলেন। ৎ "8 
এ ক কী ্ 
কেউ কেউ এপ একটি অভিমত পোষণ করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সংসা্বত্যা গী. 
উচ্চশ্রেণীর একজন সাধক-াত্র, তিনি পুরোখুরি সন্গ্যাসী। তার আছ্িক সাধন! 
সম্পূর্ণভাবে ইহ্বিমুখ, তার ভগবৎ-চেতনার সঙ্গে লোক্শ্রেষের কোনোই সম্পর্ক নেই; 
বাস্তব জীবন ও জগতের সম্পর্কশূন্ত এক্$প আধ্যাত্মিকভাকে উচ্চাঙ্গের ভাবনিলাস্র্ “গা 
যেতে পারে। 
কিন্ত আমরা বলতে চাই, এক্ধপ একটি ধারণার মতে তুল আর -কিছুই নয়। সত্য 
বটে সাধারণ সবরের ধর্ষপিপাঙ্থ নরনারীকে তিনি ঈশ্বর-সম্পর্িত কথা শোনাস্ডেন। 
তার্ধের সত্যের পথে চলবার উপদেশ দিতেন, তার মুখে ত্যাগ, ভক্তি ও আত্মশুদ্ধির 
উপদেশ প্রায়শই শোনা যেত। যারা পারমাধিক জান লাভ কিংবা! আত্মিক উন্নতির 
জন্যে ঠাকুরের কাছে আসত তার। ঠাকুরের উদ্ধাসীন, নিপিপ্, ভাবনিমগন কূপটিই. 
দেখেছে । কিন্ত এ হুল শ্রীরামকষের ব্যক্কিত্তের বহির্ঙগ ছিকটির পরিচয় মাত্র ।. তার, 
অন্তর স্বপ্ধপের পরিচয়টি সাধারপের আগোচরেই থেকে গেছে । একজন মাত্র ব্যাক্তি: 
ঠাকুরের রহম্তময় সত্তার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন, তার মধ্যে এই মাসথযটি প্র 
একটি মৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন-_-ইনি হুলেন প্রববেকানন্দ। 
পরম্ৃংসদ্ধেবকে ম্বামীজী কেবল ব্রদ্ষজ্, পূর্ণজ্ঞানী হিন্দুমহাবোদী হিসেবে, জেখেননি, 
তাক মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন জান ও প্রেমের অহ তসাধুদ্য | গার চোখে 
ঠানুর শ্রীরামরষ্ঃ যেন প্রেষেরই শরীরী বিগ্রহ--বেন প্রেম-আমেরই' বিগলিত ধারা? 
ধিনি পূর্ণজানী একঘাজ তার পক্ষেই মহাপ্রেমিক হওয়া সব্ব.। : এই মহাত্রেমই ছুগে 
যুগে পৃথ্িবীতে অবতরণ করেন, পার উৎতার মধ্যে বনপা সরদঞটামলিযার 
অন ধারা প্রবাহিত করে ছেন। 
 আঅৈতবাদী ঠাকুরের ঘুইিতে, ৮১০৪ ৯ যায নিশা বই সাকার 
র চাহ অই যারে হূযখে ক 
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দাধকে দ্বপাস্তর্িত করেছিলেন । কিন্তু জীবে দয়া নয়, জীবকে দেখাতে হবে প্রেম-." 
বার অন্ত নাম সেবা । যে-মাচষ ঈশ্বরের মূর্ত প্রকাশ তাকে হয়! দেখাবার স্পর্ধা রাখে 
কে? নক্বলীরায়ণের সেবাধ্সটি শ্বামীজী শ্ররামকফ্ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন | 
মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ মহ্থাপ্রেমিক পরমইংসদেবেরই হৃট্টি। 

আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, জাতির উদ্ধারের জন্তেই ভারতবর্ষে মহাপুরুষ 
শ্ররামকফের জন্মগ্রহ্ণ। পাশ্চাত্যের ভ্বাক্রমণে হিনদুস্থান যখন বিপধন্ত, ভারতবাসীয় 
ধর্মীয় ও জাতীয় জীবন যখন সংকটের গভীর আবর্তে, সমগ্র দেশ বখন মন্থত্বয়ের মুখে 
ছুটে চলেছে, তখন সংকটজ্রাতারপেই দেখা দিলেন শ্রীরামক$। হিন্দু-জাতীয়তায় 
তত্ব আধ্যাত্মিক প্রভাব গৃঢ়সঞ্চারী। নিজ দিবাদৃহি দিয়ে ঠাকুর ভবিষৎ ভারতকে 
দেখেছিলেন, তবিস্তদ্দ ভক্বেতেন শুতিনিধিকে তিনি আপন হাতেই গড়েছিলেন। তার 
আপনাত্ব শক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন । এই প্রতিনিধিটি--শ্রীবিবেকানন্দ। 
বিবেকানন্দ কি ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবন-গঠনের প্রধান নেতা নন? বাঙলাদেশকে 
উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রেও কি ঠাকুরের প্রভাব কম সক্রিয় ছিল? অবশুই লয়। এ 
সম্পর্কে শ্রীঅরবিদ্দের সাক্ষ্যই উদ্ধৃত করি : «৩ [শ্রীরামকৃষ্ণ ]1)89 10709 008 1:086 
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তীকুর শ্রহামকফ এধুগের মহাসমন্থবাণীর উদ্দাতা। আমাদের তথা সযগ্র পৃথিবীর 
জাতীয় জীবনের সর্বাধিক গুরুতর সমন্ডা। হল ধর্মীয় বিরোধ, মান্ুষে-মান্ষে, জাতিতে- 
জাতিতে আত্মঘাতী কলহু। বাঙালিকে তিনি শোনালেন 'ঘত মত তত পথ”--এই 
বার্গী। তার মতে যে-কোনো ধর্ম মান্গষকে ব্রন্থের সপ্মুশে উপস্থিত করে ঘেয়। হতনা 
ধর্মেধর্মে সংঘাত নিরর্থক। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে ঠাকুর শুধু সহনশীলত। দেখাননি, 
দেখিয়েছেন আন্তরিক সহ্থান্ভূতি | ঠাকুরের এই মনোভাবের আধুনিকতা কি কম 
মূল্যবান? চিকাগো-ধমহাসভায় পাড়িয়ে বিবেকানন্দ পৃথিবীর জাতিসমূহ্ের সমক্ষে 
বিংশ. শতকের সমন্বয়ের বার্ড উদ্ধার কঠে ঘোষণ। করলেদ, এর প্রেরণ! স্বামীজী কার 
নিকটে পেয়েছিলেন? পরমহংস শ্ীরারুফ দেবের নিকটে । 

শ্রীবাহরুফকে সম্পূর্ণ বুঝতে হলে তাকে বিবেকানন্দের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে হবে । 
উভয়ে হিলেই এক অখণ্ড ব্যক্তিত্ব- একই শক্তি উভয়ের মধ্য দিয়ে ঈষৎ ভিক্ভাবে 
প্রফাশিত। স্বামীজীর শনির উৎস শ্রীরামকুঞণ। ঠাকুরের আপাতনিজ্জির শকিই 
খামীজীভে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শ্রীরামরুঞ্চ সজল মেপুঞ্জ, বিবেকানলা ওই মেঘনি;কৃত 
বাকিধার1) ভ্রীরাফকুফ গিরিকন্দরে বন্দী প্রকাণ্ডশক্তি শ্রোতোবেগ, বিবেকানন্দ এই 
শ্োভোবেগোচ্ছুসিত নিৰ রধারা- "যা দেশের সীঘা ছাপিয়ে গোটা পৃথিবীকে প্লাবিত 
করেছে। শ্রীয়াহকফ আধ্যান্মিকতাকে এঁকিফের সঙ্গে দৃক্ত করে দিয়েছেন । এহেন 
বহাঁপুরুষকে ধার! জগৎবিসূখ মধ্যযুগীয় একজন লঙ্গ্যাসী মনে করেন তার] অন্বদূরি। 
ধানিযত্রেষ ও জগৎকিতসাধনের জ্গেই ভারত-ভখিতে ঠাকরের মভাআহিক্চাৰ | 





অধিশ্মরণীয় বাঙালি বিদ্যাসাগর 


ঘর থেকে বেরিয়ে, আনন্দের ,অভিশষ্যে রাস্তায় এসে, পথেই খিতা পুত্রকে 
বলেন £ “ওরে, একটা সুসংবাদ শোন্১*আজ আমাদের এক এঁড়ে বাছুর জন্মাল__ 
এড়ে বাছুর” । পিতা-_রামজয় তর্কভূষণ ; পুজ--ঠাক্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদটি 
শুনে পুত্র অত্যন্ত কৌতৃহুলী হয়ে অশেষ ওৎস্ক্যসহকারে, তাছ্ছের গোয়াল খরের দিকে 
দ্রুতপদক্গেপে এগুতে ক্রাগঙগ। পেছন থেকে পিতার ডাক শোনা গেল £ “ওষ্িকে 
নয় রে) এঁভে বাছুরটি ঘরের মধ্যেই রয়েছে ।” ঘরে ঢুকে ঠাকুরদ্বাস দেখলেন, 
পিত়দেবের কখিত এই এঁড়ে বাছুর এক কবজাত সম্তানের মৃ্তি পরিগ্রহ করে বসেছে। 
ঘটনাটি ইংক়াজি ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বরের, ঘটনাস্থল হল মেদিনীপুর জেলার 
বীরসিংহ গ্রাম । এই দিনটিতে অতিদরিদ্র এক ব্রাহ্মণপরিবারে এক অসাধারণ শিশুর 
জন্ম হল, বীরসিংহের বীরশিপু', নাম- ঈশ্বর চজ্জ বিচ্যাসাগর-_ক্ষণজন্স! পুরুষ । 

এমন কোন্‌ মন্দভাগ্য বাঙালি রয়েছে, বিদ্যাসাগরের পুপ্যনামটি বার কাছে 
পরিচিত নয়--যে শোনেনি এই লোকোত্র চরিত্রের মহাত্ম্যকথা? কী তার দ্েজ, কী 
তার পৌরুষ, কী তুর্জয় তায সংকল্প, কী অগাধ আত্মপ্রত্যয়, অনমনীয় খ্যক্চিত্ব, কী 
বন্থিমান তার মন্নঙ্কাত্থের সাধনা | বাঙালি বিদ্যাসাগর কোথায় পেলেন এহেন তেজস্থিত?, 
অপরাজের সংগ্রামশক্তি, প্রদীপ্ত ব্যক্তিস্বাত্ত্য, অকম্পিত আত্মম্ধাদ! ? জড়তা ঘোর 
'তামসিকতায় সমাচ্ছন্ত, কর্যোচ্গমবিরকিত, বীধলেশশূন্ত, বাকৃসবশ্থ, কুসংস্কারের পক্ষে 
নিমজ্িত বাঙালিজাতির মধ্যে মহুষ্যত্ের অত্যুজ্জল বিগ্রহ বীর্ধবস্ত বিষ্যাদাগন্ের 
আবির্ভাব এক অবিশ্বাশ্ত ব্যাপার বলেই মনে হয়। বিকলাঙ্গ বাঙালিত্ব কাছে গোটা 
মানুষ বিদ্যাসাগর চিরবি্্রয় একথা বলতে কোনো বাধা দেখি না। 

নিশ্ছিদ্র দ্বারিস্র্যে কবলিত উচ্চবর্ণের এক ব্রাক্ষপদ্ষম্পত্তির সম্ভান বিদ্যাসাগয় | 
কিন্ত গ্াখিদ্্যে সব মানুষকে রিত্র করে না, বরংচ কোনো কোনো! বিরল ক্দেতে 
তাঙ্গের পৌরুষকে উজ্জীবিত করে, তাঙ্গের মনুস্তত্থসাধনার শর্তিকে জাগিরে ভোলে ।'। 
এমন একজন মানুষ ঈশ্বহচজের পিতামহ রামজয় তর্কভৃবণ, এমন একজন হানষ 
ঈশ্বরচনের পিতা ঠাকুরঙগাপ বন্দ্যোপাধ্যায় । আগ্রাসী ছরিগ্রত। তাঁছের উভয়কে 
শতিম্তে প্রাণিত করেছে। ঈশ্বয়টন্ত্রের জননী ভঙগবতী হেবীও ঘহগুণান্থিতা এক 
আসামান্তা মহীয্ষসী রমণী । তীর হঙগরবত্ত|। ও পরার্থপরতা। সর্বজনবিদিত | যে- 
অনিভাস্বর চরিতরমহিষ। ঈশ্বরচ্্র বিদ্যাসাগরের কত্ত অনেক কীতিকে বছদুর ছাড়িয়ে 
গ্নেছে, ধার জন্কে এই বিশ্বাট পুরুষের গিকে তাকিনে, আমন আমাষের মহাকবির 
ভাষায় বলতে পারি--এস্োযার কীতি চেয়ে তুমি যে যহৎ'ই-সেই চত্িজমাহাত্যে্ 
১ পউত্তরাধিকারগরেই তিমি পেয়েছিলেন এতে কোণ... 
সাগোছ দেই। 


টযরামজর তকতুষণ 'ানজ পোজরকে এড়ে বাছুফ” ধলোছলেন। ' বলতে ছয়, চো 
একজন ভবিষৎ! | বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবন ওই কথাটির পত্যক্াক্গ প্রমাণ 
খন কষরন্ধে |. ছরস্ত, একগু য়ে, চিরকাল জেদী, নির্ভীক ও শভিধর বিস্তাসাগনেক পক্ষে 
তই বিপ্টি কত যে বার্থ ভা সহজে বৃঝতে”্পার। যায়। ছোটবেলার উশবরচঞ্জ তার 
জন প্রতিবেশীকে আপন ছ্রস্তপনার অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন*পরিণত বয়সে কুংক্কায়ের 
আিউলায়তনে আবহ, অম্তবত্বতষ্, অগশন খবরেশবাসীকে। ফেশবাসীর! একক সংগ্রামে 
ক্ছঘভীণ বিপ্রবী বিস্াসাগরের সঙ্গ ছেড়েছিল, আর, একের সকলকে ছাড়িছে 
'নেক-অনেক উর্ধে_তিনি মাথা তুলে দীভিয়েছিলেন। এই গর্জমান 
স্পা মত শক্তি সেছিন হীনবীর্ঘ বাঙালিসাধারণের প্রায় কারুরই 

না। 

এবার বিচ্যাপাগনের জীবনের ঘটনারলীর কিঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়া হাক। 
বিশ্কানাগর স্থানীর গ্রাম্য পাঠশালার লেখাপড়া শুক্ক করেন। তখন তীর পিতার 
কর্ধসথল কলকাতার । ঠার্রঙ্গাসের যাসিক মাইনে বখন দশ টাক মাত্র তখন তিনি 
নয় বৎসরের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতার নিজের কাছে নিয়ে এলেন তাকে ভালে! 
করে বিস্তানশীলনের সুযোগ দেবার জন্তে। শোনা যায়, মেদ্বনীপুর থেকে আসবার 
সময় পুখ যাইলস্টোন দ্বেখে প্রতিভাবন ঈশ্বরচন্ত্র ইংরেজি-সংখ্যালিখন-পক্ষতি 
শিখে নিত্বেছিলেন। মহানগরীতে এসে তিনি সংস্কত কলেজে ভতি হুলেন। 
বড়বাজার থেকে কলেজে প্রত্যহ হেটে আসতেন । পিতার আধিক অসচ্ছলতাহেত 
পাঠ্যাবন্ধায় কঠিন দারিজ্রা তার নিত্যসহূচর় ছিল। কিন্ত দারুণ অর্থাভাব কখনো 
তার অধ্যয়ন-অহরাগকে শিথিল করতে পারেনি । ঈশ্বরচন্দ্র রোজ বাজারে যেতেন, 
নিক্ধ হাতে বাটন! বাটতেন, ছুবেলা রাঁধতেন, এঁটে! বালনপত্র পরিষ্কার করতেন । 
একে ক্করে পড়াশুনার সময় খুব অল্পই পেতেন তিনি। একারণে বাত জেগে তাকে 
পড়তে হত। প্রদ্দীপের অভাব হলে রাস্তায় গ্যাসের আলোর কাছে গিয়ে 
গণতেন। অন্ত তার বিস্ান্থরাগ। অন্দম্য তার উৎসাহ, অটুট তার অধ্যবলার 
নিক প্রতিকূলতার পাহাড ঠেলে তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছে! কৈশোরকা» 
রং তিনি লংগ্রাহথী। ছুঃখকই্ট অভিশাপ নয়, এরা মাঞগবের আত্মশক্ষিবে 


নি 









আদ্র প্রতিভা নিয়ে ঈশবরচজ। জন্মেছিলেন । ছুষছরেই তিনি খ্যাকরণ 

রানীধ পাঠ শেষ করলেন । : তারপর সাজি, তায়পর অলংকার-্ণকে একে সমস 

টারিগায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে সকলের বিদ্বয়ের বন্ধ হয়ে উঠলেন। মাজে 
রো?্বভুর সে টিপ সপ লতেঙে 

০ ৯০৮৩ 
রি 






'বিদরীয খাঁতিনিএবিাদাগর 

মীবনেই ঈশ্বর বহশ্রপ্ত “বিজঞাসাগর উপাঁধিটি পেলেন। এ তাক অগাধ পাপ্তিতোক্ক 

ফোর্ট উইলিয়ম ফলেঞ্জে সংস্কতভাষার অধ্যাপকপদে বৃত হয়েই ঈশ্বরচন্জের কর্ম- 
প্লীবনের তুরু। এখানে কয়েকজন ইংরেজের সংস্পর্শে এসে তাকে ইংরেজি ভাষা ও 
গাহিত্যে অন্ীলনে ীর্তিমতো মনোযোগী হতে হল। 'ইতঃপূর্বে ইংয়েজিশিশ্ছার লে 
ঠার পরিচয় ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেন্জ ছেডে তিনি এলেন সংস্কৃত কলেজে। 
এখানে প্রথযে সহকারী সম্পাদকের পদে এবং কিছুকাল পরে অধ্যক্ষপদ লাভ করে- 
ছিলেন তিনি | উপরে কথিত দুটি কলেন্জে সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকার কালে বহ্ছ 
উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ-কর্মচারীকে তিনি বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন । এ'রা সকলেই উন্নত- 
চরিত্র, আত্মমর্ধা্া-বিষয়ে অতিসচেতন বিষ্ভাসাগরকে খুবই প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে 
দেখতেন । এদের সঙ্গে আচরণে তার চরিত্রহ্বকপ অনেকখানি উন্মোচিত হয়েছে! 
সে-ধুগেক্স পাশ্চাত্যমনোভাবসম্পর বহুসংখ্যক বাঙালি ইংরেজের মনস্তপ্টিবিধানের জন্তে 
নিজেকে ও হ্বক্জাতিকে ছোট করতে দ্বিধান্বিত হতেন না। কিন্তু বিষ্যাপাগর সম্পূর্ণ 
ভিন্ন চরিত্রের মানুষ ছিলেন__তার আত্মসম্মানবোধ ছিল অত্যন্ত প্রথর,্বাজাত্যভিমানকে 
তিনি খুব বড়ো একটি জিনিস বলে মনে করতেন) আত্মাবমাননা তখ। জাতির 
অপমান তার পক্ষে অভাবনীয় ছিল। যখন দেখেছেন সন্ত্রমহানি হচ্ছে, তখন'তিনি 
উচ্চকণ্ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন; প্রতিবাদেও যখন ফল হয়নি, ন্বাধীনচিত্ত, বহামানী' 
এই মানুষটি তৎক্ষাৎ চাকুরি ছেড়ে দিয়ে দারিদ্যবরণ করাকে শ্রেয় বলে বুঝেছেন। 

বিস্তাসাগর আটবংসরকাল সংস্বতকলেজের অধ্যক্ষের পদে অধিত্ঠিত ছিলেন ।” এই 
কতিপয় বৎসরের মধ্যে অনেক উল্লেখ্য কাজ তিনি করে গেছেন। সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পূর্বে জাতিভেঙ্বের যে বাধা ছিল তার প্রচেষ্টায় তা দৃন্বীকৃত হুয। এই 
কলেজে বিদ্যার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খল! ও নিয়মানুবতিতার প্রতিষ্ঠাতা তিনি । শিক্ষাব্যাপারে 
ঈশ্বরচঞ্জ স্ধ্ প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে তাক 
জন্ম, তার শিক্ষা আর সংক্কারও ব্রাহ্মণপত্ডিতের | তাই, ভেবে অবাক লাগে, দেশবাসীর 
শিক্ষার কোনে প্রশ্ন যখন উঠেছে তখন কোথাও তিনি রক্ষণশীল মনোভাব দেখান লি। 
পশ্চিমী জানবিদ্ভার প্রতি তার পক্ষগপাত সেকালে অনেককেই বিশ্বিত করেছে। হিন্ু 
শানে কতবড়ো পণ্ডিত হিন্দুর সন্তান ঈশ্বরচন্র। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চধের য্যাপার। 
সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপন্ধতি থেকে তিনিই হিম্ৃর্শসকে ঘহিষ্কত করতে চেয়েছিলেন । 
বলতে পানা বায়, হিন্দুছেত্ মধ্যে প্রগতিষ্ীললমাজের পুরোধা ছিলেন 'ভিনি। 

ঈশ্বরচজ্জ যখন বাঙলার বিশেষ একটি অঞ্চলের বিশ্লাতদগুলির লব্ুকারি 
পরিঘর্শক হলেন তখন শিক্ষাবিত্বারে ডার উদ্তমপ্রয়াসের শেষ ছিল না। নির্লেষ্ঠ 
এমেলে ছারীশিক্ষার্থিাবের সি সেছি, 
তার কষ্ঠে খোষিতৃ, হল ' ৮০০ মমারাধিকানরাহ । াবরবণত 
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কষ, বিদ্ভাসাগর বুঝি প্রাচীনপন্থী। কিন্তু তার কারকলাপ সর্বদা ও সর্ধধা বুবিয়ে দ্বিত : 
যে, সাজপোষাকে প্রাচীনের অন্ুবর্তন করলেও, তার চেয়ে আধুনিক মন সেকালে খুব : 
কম লোকেরই ছিল। 

কেবল শিক্ষাপ্রসারের জন্তে নয়, আররা একটি কারণে বাঙালিজাতি ঈশ্বরচন্জ 
বিস্তানাগরকে চিরকাল স্মরণ করবে । যে-বাওলাভাব। আজ আমানের পরমগৌরবের 
সামগ্রী তার নির্যাণে বিস্তালাগর নিজ প্রতিভা ও সাধনাকে নিয়োজিত করেছিলেন । 
তার পূর্বে বাঙ্লাগছ্ের অস্তিত্ব অবশ্তই ছিল্স, কিন্ত কলাসমৃদ্ধ সাহিত্যরচনের উপযোগী 
মোটেই ছিল না। তখন গ্রাম্যপাশ্ডত্য ও গ্রাধ্য বর্ধরতা! থেকে তাকে উদ্ধার করবার 
কথাটি কেউ তেমন ভাবেম নি। তৎকালীদ বাঙ্লা-গন্তের কাঠামো মনোহারী 
রূপেরসে যে সঞ্জীবিত হুল তা বিদ্যাসাগরের প্রতিভার স্পর্শে । বিদ্যাসাগর যহাশয়কে 
বাঙলাপন্যের প্রথম শিল্পী বলা যেতে শ্লারে। বাঙলাগন্যের প্রবক্মান শোতধায়ায় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা বেতাল-পঞ্চবিংশতি, শকুস্তলা, সীতার বনবাস, প্রভৃতি 
গ্রস্থ কয়েকটি প্রেক্ষণীয় তরঙ্গোচ্ছাস_-সাহিত্যান্তরাগীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ না-করে 
পারে না। এ ছাড়া, বিচ্ভালয়ের , পাঠ্য কতকগুলি বই লিখে তিনি এঘেশের 
শিক্ষার্থীদের পাঠাপুন্কেন্স অভাব অনেকখার্ন মোচন করে গেছেন। সংস্কতভাষ। 
শিক্ষার ক্ষেতে ঈশ্বরচঞ্জের রচিত উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদী অপরিহার্য ছুখানি 
“শগুত্তক | বিদ্যাসাগন্ধপ্রণীত 'বর্পপরিচয়'এর মাধ্যমে হাতে-খডি হুত্বনি এমন শিশু 
বাঙ্লাঙ্ধেশে খুব কমই আছে। 

শিক্ষাবিস্তারে বিস্তাসাগরের সা্গাগ্রত উদ্যম আর তার অক্লান্ত সাহিত্য-লাধনার 
কথা আমরা জানলাম । উভয় ক্ষেত্রে তিনি উজ্জল কৃতিত্ব দেখিয়ে গ্েছেন। কিন্তু এই 
চিরপৃজ্য পুরুষের উজ্দ্রলতম .কীতি হুল বঙ্ছদেশে বিধবাবিবাহের প্রবর্তন। এই সংকর্মটিন 
মধ্য গিয়ে ভার প্রকাণ্ড প্রচণ্ড ব্যক্রিত্বের সা্প্রিক প্রকাশ ঘটেছে। মনীষী ও মনম্থী 
রাগমোহলের প্রচেষ্টার দেশে সতীঙ্গাহ নিবারণ-আইন বলবৎ ছল। একদা! আমাছেক 
বিশ্ববারা স্বামীর চিতায় পুড়ে ধরে সমাজসংসারের সমস্ত জালী-যন্ত্রপার় হাত থেকে 
অব্যাহতি পেত। কিন্তু সতীদাহপ্রথ| যখন উঠে গেল তখন হিন্দুসফাজে বিধবাগপের 
অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। সমাজ তাদের প্রতি নিষ্করু*, পুরুষজাতি তাদের প্রতি 
সহাকৃতি কখলে! ফেখারনি, শাস্ত্রের নির্দেশে লাঞ্চিত গীবন কাটাতে তান... বাধ্য ; 
'হিন্বৃবিষবারু এই মর্ধাত্ধিক অসহারত। মহ্াপ্রাপ বিভ্ভাসাগরের হৃঘযটিকে ব্যথায় ফাতয় 
কবে তুলল। তিনি অহোরাজ চিন্তা করতে লাগলেন, কী উপায়ে এইলব স্ামীহান্বা 
রাত অসহনীয় দুঃখকষ্ট ঘুচানে! যায়। 

;.উপায অন্বেষণে প্রবুত্ত হয়ে. পণ্ডিতাপ্রগণ্য বিভাসাগৰ দেখলেন, ক্ষেত্রধিশরেষে 
বিদ্বাযণের পুনধিবাহ শা্থপন্মত |. .পরাশর-সংহিতার একটি মোঁক আর করে, 
তকে পরত যুক্তিহধাগে বিশ্বৃত্তি দিয়ে, বিধবাবিধাধের - শাস্বীযন্তা-প্রমাণের হুয়া, 
গুামি নেমে পঠ়লেন। এখিবনে প্রস্থ লিখে 1 প্রকাশ ববরজেন:।. এতে বি 
তের খড় বয়ে গেল, প্রতিকূলশক্ষি গড়ে তুলল বাধার বিভ্্যাচন। ছিনেনর 








অবিন্মন্নীয় বাঁতাপি বিচ্ভাসাগর নঞ্জ 


পর্ব জিন, মালের পর মাস, বিগ্যাসাগরের প্রতি বধিত হতে লাগন কৃৎসিত গালি। 
এমগ কি প্রতিপক্ষের কেউ কেউ তাকে হত্যা করতেও চেষ্টা করেছিল। আত্মীয়- 
'্বজনেরা, তথাকধিত বন্ধুরা, সকলেই তার বিপক্ষে গেল, তার সপক্ষতা করার একটি 
লোকও আর রইল না। তথাপি বিপ্রবী পমাজসংস্কারক অপুমাত্র বিচলিত. হলেন না, 
ভীতির রক্তচক্ষুর কাছে হার মানলেন না, মানসিক 'স্থ্্য হারালেন না; অবিচল চিত্তে 
তিনি এগিয়ে গেলেন আপন সংকল্পসাধনের কুণ্টকময় পথে, তার তীস্ষ যুক্তির বেগবান 
শোতে বিরুদ্ধবার্দীর সমস্ত প্রতিকূলতা বন্কার মুখে খডকুটোর মতো কোথায় ভেসে 
গেল। ১৮৫৬ ইংরেজি সালে বিধবাবিবাহ-আইন প্রচলিত হল। বীবোত্তম বিদ্যাসাগর 
সংগ্রামবিজয়ীর অক্ষয় গৌরবের অধিকারী হুলেন। 

শুধু বিধবাবিবাহ্প্রবর্তন নয়) বহুবিবাহ এব বাল্যবিবাহ্-নিবান্তপকল্পেও তীক্গ 
চেষ্টার শেষ ছিল না। কৌলীন্কপ্রথা আমাদের সমাজের ষে কী ক্ষতিসাধন করছিল তা 
বোঝাবার জন্তে কত প্রবন্ধ তিনি লিখে গেছেন । বিদ্যাসাগরের সংস্কাবমুক্তির উদার 
আহ্বান সেদিন আমাদের কানে এসে পৌছেনি। যে-আম্দোলন তিনি হুর 
করেছিলেন, আজ একশ বছর পরে তা ফলপ্রস্থ হয়েছে_ সাম্প্রতিককালে বাল্যবিবাহ 
আইনের চোখে দগ্ডণীয়। ভাবতে অবাক লাগে, খ্রকশ, বছর আগেই বিদ্যাসাগর 
প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়ে গেছেন । 

ঈশ্বরচন্দ্রের ভিন্নতর একটি পরিচয়-_দয়ার সাগর তিনি। বাইরে তিনি ছিলে, 
বজ্র তায় কঠোর, কিন্তু তাঁর অন্তরতম প্রাণসত্বাটি ছিল কুসুমের মতোই কোমল 
এ-ই বোধকরি লোকোত্বর পুরুষগণের সত্যকার চরিত্রধর্ম। পরের ছুঃখ দেখলে শঁতি?ি 
চঞ্চল হয়ে উঠতেন, ষতক্ষণ তার্ধের ছুঃখ ঘুচাতে পারেননি ততক্ষণ তার স্বস্তি ছিল ন' 
শান্তি ছিল না। ছৃঃখার্ডকে অর্থদান করতে বলে তিনি কখনে। ভাবেননি যে, প্রকৃত' 
সে অভাবগ্রস্ত কিনা-_এমনই করুণাকাতর ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 

সবশেষে উল্লেখ্য ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তি। এহেন মাতৃভক্ত সম্তান কদাচিৎ ছেখ 
যায়। মাতার আদেশ তার কাছে অলঙ্হনীয় ছিল। একদ! মায়ের চিঠি পেয়ে দে 
যাবার সময়ে, প্রাকৃতিক ছুর্ধোগছ্েতু নৌকা ন! মেলাতে, সাতার কেটে তিনি তরজ্গাঙি' 
দামোদর নদের ওপারে উত্তীর্ণ হয্মেছিলেন। জননীর আহবান তাকে মৃত্যুভয়ের উর্ধ্যচা; 
করে তুলেছিল। এইকধপ ঘটনা সহজে চিনি নিরাকিরিগিলি সারির 
মন্দেহাতীত। 


বাঙলার নবধযুগের অবিস্মরণীয় পুরুষ ঈশ্বরতন্ বিদ্যাসাগর | অন্শেষ মানবঞ্ধে 
তীর অতুলনীয় চ্টিত্রকে অপার মহিমাদান করেছে। চিরাগত হিন্দুসংস্কারের পারিবে! 
মানুষ হয়েও তিনি ঈশ্বরভাবনা কিংবা! আতিক মৃক্ষির চিন্তার ঘিন কাটাননি। ভগবানে 
স্থানে তিনি মানুষকে বসিয়ে তার পূজার আত্মনিয়োগ করেছিলেন । ভগবৎ-আব্বাধন 
চেয়ে মানবলেবাই তীর কাছে অধিক মূল্য পেয়েছে। যে-মানবগ্রীতির প্রবল আকর্ষ 
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ গোটা সংশায়কে নিজ বৃকের,মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন, সেই এব 
বন্ধ হিদুশাহেপারংগদ বিন্যানধর্কে' নাহুব-পৃঙ্া পরবৃতি জুপিয়েছে। আগর 


বিচি 


গারলোকক পদ্গাতি অপেক্ষা মাছষের ইক্জীবনের চুর্গতির কথ! তিনি বেশি ভেবেছেন । 
এই দুর্গতি বিদৃহপৈর প্রয়াসী হওয়াতে কত বিচিত্র কর্মজালে তাকে পড়তে হরেছ। 
তার জীবন লোকহিভব্রতেই উৎসর্গীকৃত। বিস্ভাদাগরের মানবসেবার সাধন] প্রেমের 
লাধনা--্থমহুৎ ত্যাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বি্াসা্গর নতুন জীবনবাষের আচাধ, তার 
হুক ধর্ম__নবমানবধর্ম। 

ঈশ্বরচন্দ্র আমৃতু] মনুয্বত্থে্ সাধক ছিলেন, দেশবাসী এই মনুত্তত্বে উদ্বোধিত হোক 
এ ছিল তার অভিলধিত। অজ পৌরায তিনি চিরদীপ্যমান। বাঙালি আজ 
তার পৌরুষ হারিয়েছে, মনবস্থত্থ্রষ্ট হয়েছে। তাই, তার লাঞ্ছনা-অবযাননার শেষ 
নেই। এই ঘোর ছুর্দিনে আমরা বগি পৌরুষের জলস্ত মৃতি, কর্বীর্যতায় বিদ্যাসাগরের 
লমৃচ্চ জীবনাদর্শ কথক্চিৎ জন্মমরণ করে চলতে পারি তবে জাতিগত অপযানের রেঙ্বা্ত 
গ্রাস থেকে অবশ্যই পরিত্রাণ পাব। 


০, ৯ পপ আপা আস সপ: পর পেশী ৪ সি 


ছ্বেন ভৌতিক ব্যাপার সব। টাটিরনিসইরট গার রনির 
বা! র্শকের কঙ্গদারও অতীত । 

প্রকাণ্ড হল, ধু লোকের সমাগম কয়েছে। তারা উৎস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে 
এক দ্র? বক্তার দিকে । মুখে তার দীগ্ প্রতিভার ছাপ, ছচোখে সতাসদ্ধিংসার 
'তীবরত1। বিচি বন্ত্রপাতি সামনে রেখে বন়্ৃতা বিয়ে চলেছেন তিনি, প্রত্যেকটি কথার 
মধা দিয়ে আক্মপুত্যয়ের ধ্বনি ঝংকত হয়ে উঠেছে । কন্মাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। 
শাঁকট। পিতলের আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গে পচাত্তর ফিট দূরের রুদ্ধ-কক্ষটিতে-সংরক্ষিত 
ব্বাফছের তুপ উড়ে গেল । উ্ত কক্ষের সামনে রে! ছুটি কক্ষ রয়েছে, ওদের বারও 
পধ। কোন্‌ অদৃি শতি এতদূহে অথস্থিত কক্ষগুলির দেয়াল ভেদ করে ওই খিশ্ফোরণ 
গ? খালিক পরে সকলে বুঝতে পারল, ব্ৃভামঞ্চে দণ্ডারযান বজতাটির 
নৈ যে বু রয়েছে তা থেকে বিদ্যুতৎতর ছর্ডিযে পড়ে এমন এক বিশ্ময়কর ব্যাঁপান্ক 
11 
ই নে কাট তা সি পাছে গর ক একট 
্‌ দাদা রর রৃহ্গ্ু-স্বিবাতারে সারাবৌর্রার। কে 
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বিজঞানীঙে্ঠ জগদীশ 

সংক্ষেপে জে. স. বোস্। এহল ইংরেজি ১৮৯৫ লালের ঘটনা। বেতারবার্তাক? 
কথা তখনো পৃথিবীর মানুষ শোনেনি । 

জগদীশচন্দরের নাম ধীরে ধীরে গোটা পুথিবীতে ছড়াল, তব প্রতিভা জগতের ' 
নামকরা লব বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি পেল।. ভারতীয়েরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্রিয়ায় কৃতিত্ব 
দ্বেখাতে পারে, পশ্চিম গোলার্ধের আত্মস্তরী মানুষ কখনো! ভাবতে পারেনি। 
ভারতবালীকে এতকাল তার] উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছে । তাদের উপেক্ষার মনোভাবের 
ওপর প্রবল আঘাত হানলেন বাঙালিসষ্টীন জগদীশচন্দ্র, ভারতবর্ষের হতগৌরব 
পুনরুদ্ধার করলেন তিনি। প্রকৃতির. রহ্শ্দ্বার একের পর এক উন্মোচন 
করে জগদীশচন্ত্র তার অতন্জর সাধনার পথে এগিয়ে গেছেন। 'এবং একদিন ফুরোপীর 
মনীষীদের শ্বীকার করতেই ক্ল, জে. পি. €বাস্/বিজানজগতেন্র স্ববরেপ্য একজন 
যাদুকর । 

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলের একটি গ্রামে ১৮৫৮ ইংরেজি সালে জগদীশচজ 
বহ্থর জন্ম। তীর পিতা ভগবানচন্দ্র বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন । সেকানে 
সরকারী চাকুরেদের পক্ষে দেশের প্রতি প্রীতিনিবেদন কর নানাকারণে সহজ বন্ধ ছিল 
না। ডেপুটি ম্যাজিল্ট্েট ভগবানচন্দ্র এর উজ্জল ব্যতিক্রম । স্বদেশকে তিনি সকল 
প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, দেশের দরিদ্র লোকপসাধারতপের প্রতি তার আপরৰিসীম 
মমন্ববোধ ছিল। তার অকৃত্রিম দেশপ্রেম, তার হ্ৃদয়বত্তা, নৈতিক চরিত্রের বালিষ্জ। 
অশ্রাস্ত কর্নোগ্যম পুত্র জগদীশচন্দ্র সন্মুখে যে-আদর্শটি তুলে ধরেছে, ভিসির 
তার প্রভাব সামান্য নয়। 

ছেলেবেলায় জগন্মীশচন্দ্র পিতার সঙ্গে কিছুকাল ফরিদপুরে কাটিয়েছেন । সেখালৈ 
গ্রাষ্যবিগ্তালয়ে পড়া শেষ হলে কলকাতায় এসে সেন্ট জেভিয়ার্স স্থলে তিন ভ্তি 
হন। এই শিক্ষারতন থেকে এণ্টান্দ পরীক্ষা দিয়ে ফোলব্ছর বয়সে তিনি প্রথম 
বিভাগে পাশ করেন। অতঃপর জগদীশচন্দ্র ঢুকলেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে । উত্ত 
কলেজ থেকেই ১৮৭৮ সালে তিনি এফ-এ ও ১৮৮* সালে বি-এ [ বিজানশাখা : 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এ পাশ ক'ৰে জগমীশচন্্র তেবেছিলেন, লিভিল্‌ 'লান্ডিঃ 
পরীক্ষা! ছয়ে "জজম্যাজ্িস্টেট কিছু হবেন। কিন্তু তার পিতার ইচ্ছ। 
বিলেতে শিয়ে তিনি বিজ্ঞান পড়েন। স্ৃতরাং জাই. সি. এস.এর যো 
তাঁকে ছাড়তে হ'ল। অবশেষে ভাঙ্তারি পড়বার জন্যে জগধীশচজ্্ বিলেত বাজ 
করলেন। কিন্তু লণ্ডনে পৌছে শেবাবধি চিকিৎসা অধ্যরন করা তার হল না। ১৯৮: 
সালে কেছিংজে গিয়ে তিনি বিজ্ঞান বিভাগে ভতি হলেন । এই লময়ে বিশেষভাথে 
পদার্থবিস্তা, রসায়নশাস্ ও উত্তিদবিগ্ভার ছবিকে তার সমধিক ঝৌক দেখ! গেল। চা; 
বংসরকাল অধ্যহযের' পর জগদীশ কেছিজ শিশ্ববিষ্তালব থেকে বিজানে টাইপ, 
[ঘ৮৫) লাভ, ধরের। একই সময়ে গুন বিশ্ববিদ্তালন্ক থেকে ভিরি 
বি. ঞ্‌-সি. উপারিও, লাভ: করেছিলেন। পাঁঠসমাপনান্তে ' জগবীশচজ হেট 
ফিছলেন। 


৮ বিটি 
.. এবার জগদীশচন্ত্রের কর্মজীবনের স্থরু। . ভারতের তদগানীস্তন লর্ড রিপনের 
প্রত্যক্ষ সাহাব্যে ১৮৮৪ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবি্যার অধ্যাপকপ্ে 
নিধুক্ত হলেন। কিন্ত একজন ইংরেজ এই পদে যে-বেতন পেতেন, কেবল ভারতীয় 
বলে, তার চেয়ে অনেক কম বেতন ওয়] হু তাকে। সাদায়-কালোয় এরূপ বৈষম্য 
জগন্দীশচন্দ্রের আত্মসম্মানকে আহত করল। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি তীক্র 
প্রতিবাদ জানালেন। এতেও কোনো ফল হুল না। তখন তিনি এক অভিনব 
সত্যাগ্রহ স্থরু করলেন-_একাধিক্রমে তিনটি বছর মাইনে নিলেন না, বিনাবেতনে 
পড়িয়ে-ষেতে লাগলেন । অবশেষে তেজন্বী তরুণ অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের কর্তব্য 
নিষ্ঠার কাছে ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে হার মানতে হল, বিগত তিন বংসরের মাইনের সম্পূর্ণ 
টাকা একসঙ্গে তিনি প্রেলেন। 

কলেতে অধ্যাপনা-কাজ চলছে, সঙ্গে সঙ্গে, একাগ্রচিতে জগদীশচন্ত্র বিজ্ঞানেবর 
গবেষণা চালিয়ে ষাচ্ছেন। এ ষেন কঠোর তপস্যা । বৈজ্ঞানিক গবেষণাকাধের 'জন্তে 
সরকারের কাছ থেকে সে-সময়ে তিনি একটি কপর্দকও সাহায্য পাননি। তা ছাড়া, 
তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে উর্নত ধরণের কোনো যস্তপাতি ছিল ন1। 
কী অন্থৰিধায় তাকে পডতে হয়েছিল এ থেকে সহজে তা অনুমেয় । কিন্ত অর্থের 
অভাব. 'উপধুক্ত ল্যাবরেটরিিরর অভাব, কিছুই তার উৎসাহু-উদ্যমকে প্রতিহত করতে 
পীরেনি। পুরানো! যন্ত্রের সংস্কার সাধন করে তিনি গবেষণায় রত রইলেন । ১৮৯৪- 
৯৫ সালের দিকে বিছ্যুৎবিষয়ক তার মৌলিক গবেষণার বিবরণ বিলাতের বয়্যাল 
স্লোসাইটিতে প্রকাশিত হল। এই কৃতিত্বের জন্যে লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 
ডি. এস্‌ -সি. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন। 

জগর্দীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনা কয়েকটি পর্ধায়ে বিভক্ত । প্রথম পর্ধীয়ে পদার্থ বিদ্যার 
বিশেষ একদিক'নিযে তিনি গবেষণা করতেন । একালেই বিদাতারে টেলিগ্রাফযন্ত্ের 
উদ্ভাবন কত্মে বিজ্ঞানজগতে তিনি নবযুগ এনেছিলেন । পৃথিবীর মান্য জেনেছে, 
ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনি বেতারযস্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এ কথার মধ্যে 
আংশিক সত্য -নিঞ্বত থাকলেও সম্পূর্ণ সত্য এ নব । জগনীশচন্ত্রই প্রথম 
বিনাতারে সংকেত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেন, একমাইল দুরবর্ডা শ্বানের মধ্যে 
বেতারবার্ডা পাঠাভে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন । দাও [519878085-বিষয়ে, 
মার্কনির পূরে, তার গবেষণাই ষে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তার নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে। 
কিন্তু ফুরোপে গিয়ে নিজের আবিষার সকলকে দেধাবার আগেই মার্কনি ছু-মাইল দুরে 
ধিনাতারে সংবাদ পাঠান। ফলে মার্কনিই পেলেন বেতার আবিষতান্ন গৌরব । 
সহান্ভৃতি ও আধিক সাহায্যের অভাবে জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্যদ্দেশে অপনার 
বিশ্য়কর আবিষ্রিয়া দ্বেখাতে পারলেন না, বাঙলাদেশের পক্ষে একম লল্জার কথা 
নয় 1. | 
মুরোগে, 'জগদীর্বচজের প্রথম অভিযান ১৮৯৬ সালে। অনৃষ্ঠ আলোক সম্বপ্ধে " 
তার নতন আবিক্ষিয়। সুযোগের বৈজ্ঞানিকসমাজের লমক্গে প্ররর্শন করার জল্কে 
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ব্রিটিশ এসোপিয়েশন করুক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বিলেত যান। সেখানে তার 
বন্তৃতাসভার বিখ্যাত বিজ্ঞানীর! সমবেত হয়েছিলেন। লগুনের প্রসিদ্ধ রয়্যাল 
ইন্ষ্টিটিউপনে তিনি নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে যে-বত্তৃতা দিয়েছিলেন তা শুনে বিশ্বধ্যাত 
লর্ড রালে বলেছিলেন _-এ যেন মায়াজাল, এমন নিল পরাক্ষা আর কোথা কখনে' 
হয়নি। আলভার লজ. তাকে লগ্ুনে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্তে অগ্তনোধ 
জানিয়েছিলেন । কিন্তু ত্বদেশবৎ্সল জগদীশভন্র বললেন, ওই অনুরোধ রক্ষা করতে 
(তিনি অসমর্থ । প্যারিস্‌ ও বালিনের বৈজ্ঞানীকমণ্ডলীও জগদীশচন্ত্রকে তীর্দের দেশে 
আহ্বান জানান। তারা তার বক্তৃতা শুনে আর পরীক্ষা দেখে মুগ্ধ € বিস্রিত হয়েছিলেন। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড1 জাগিয়ে ১৮৯* সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করলেন । 

দেশে ফিরে জগদীশচন্দ্র নতুন উদ্যমে ঠবজ্ঞানিক সত্যান্সন্ধানের কাজ সুর করে 
ধিলেন। অনবিচ্ছন্ন তার সাধন1। এবার তিনি গবেষণার ক্ষেত্রে পরিবর্তন করলেন__ * 
পদ্ধার্থবিদ্যায় কেন্দ্রিত তার মন সহসা একদিন মৃক উত্ভিন্জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হল। 
এখান থেকে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক-জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সুরু । তার মননক্ষমতা। 
যেমন তীক্ষু, তার কক্পনাদৃষ্টি তেমনি অস্তর্তেদী ও দুরধানী*। নিশ্চিত বুঝতে পারা 
গেল, বিজ্ঞানী এখন খষির স্তরে উন্নীত হতে যাচ্ছেন । আমর এতাবৎকাঁল জানতাম... 
কেবল জীবেরই সাডা দেবার শক্তি রয়েছে, এ শক্তি জডের নেই। কি জগঘীশচন্দর 
ষে-বিম্ময়ীবক তবু আবিষ্ষার করলেন তাতে আমাদের এতকালের ধারণ! ও ব্এ্াস 
সপপূর্ন বিপধস্ত হল্ল। তার চোখেই প্রথম ধরা পল, জীবের মতোই তথাকথিত জড়বস্তুও 
সাড়া দেয়, এবং উত্ভিদ্জীবনে এর ক্রিয়া অধিকতর পরিস্ফুট। বাইরের আঘাতে বা 
উত্তেজনায় ধাতব পদাথ্--চেতনাবিরছিত-_সামান্য একখণ্ড টিনও যে «চতনাবিশিষ্ট 
মানুষ এবং অপরাপর প্রাণীর স্যার ব্যথিত ও স্পন্দিত হয় এ সত্যটি প্রথম ঘোষণ] করলেন 
জগদীশচন্দ্র। নিজের নিমিত যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দেখালেন, আঘাতপ্রাপ্ত কিংবা 
উত্তেজিত জড়বস্ত, উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীর স্পন্দনলিপি [গ্রাফ ] অবিকল একই রকমের কোথাও 
কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এ থেকে কী প্রমাণিত হল? প্রমাণিত হুল যে, এই 
বিশ্বলংসারেক যাব তীয় মানত, প্রাণী, লতাগুল্স উদ্ভিদ আর চেতনাশৃন্ত পদার্থনিচয় পরস্পর- 
বিচ্ছিন্ন এবং ভিম্নজাতীয় বলে প্রততিভাত,হলেও এর সকলে এক অদৃশ্য এক্যসুত্তে গ্রথিত, 
একই নিয়মে পরিচালিত; বিশেষে বুক্ষজীবন ও মানবীয় জীবনের ওপর শর্তির ক্রিয়ার 
এতটুকু তারতম্য নেই। প্ররুতির জগতে এতদিন যে কৃত্রিম ভেদবেখী। ছিল, জগদীশচন্দ্র 
তা মুছে দিলেন, মান্ষের চিস্তার রাজ্যে একট। ওলটপালট হয়ে গেল। 

বিদেশে জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় অভিযান ১৯০০ সালে, প্যারিস থেকে তার 
কাছে নিয়ন্ত্রণপত্র এল আন্তর্জাতিক পদার্থবিগ্যাবিষয়ক সম্মেলনে যোগদান করবার 
জন্বে। এবার বিদেশে গিয়ে সেখানে বক্তৃতা দ্বিলেন জীব ওঁজডপদার্থের ওপর 
বৈছাতিক সাড়ার একতা-বিষয়ে। তীর প্রত্যেকটি কথা নতুন, শুনে বৈজ্ঞানিকমগ্ডলী . 
অবাক হয়ে যান। জড় ও জীবের মধ্যে তিনি এমন এক সেতু 'রচনা করেছেন যা 
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মান্ষের কল্পনাকেও হার মানায়, যা সত্যই অভাবনীয়। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে 
প্রমাণিত সত্যকে অবিশ্বাস করবে এমন সাধ্য কার? জগদীশচন্দ্রের তৈরী শুষ্ম যন্ত্র 
বিরুদ্ধপক্ষের মুখর প্রতিবাদকে সুন্ধ করে দিল। 

প্যারির থেকে তিনি লণগ্ডনে এলেন। সেখানেও তিনি বক্তৃতা দিলেন। 
যস্্রের সাহায্যে সকলকে দেধালেন- উদ্ভিদ, জীবী, অজীবী এপ্দের মধ্যে কোনে। 
ব্যবধান নেই--সকলের সডালিপি এক। সেখানকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মনে 
হল, জগদীশচন্দ্র 461,8৩৮ এককথায়--:778830+ | তিনি যে-ঙ্গযন্তর নিধাণ 
করেছেন তাতে বৃক্ষের বিবিধ সাডা লিপবদ্ধ হয়, তার বুদ্ধির পরিমাণও মুহ্ত্তে 
মুতে নিয় করা যায়। উদ্ধিদ্জগতের সঙ্গদ্ধে বড়ো বড়ো টজ্ঞানিকের থিয়েরী 
জগর্দীশচন্দ্র একেবারে ধূলসাৎ করে দিলেন। ১৯০২ সালে তিনি ভারতে ফিরে 
এলেন। ৮ 

এরপর জগদীশচন্দ্র আরে! তিনবার বিদেশে যান--১৯০৭, ১৯১৪ ও ১৯২৮ 
সালে। উদ্দেশ্ট-_ নিজের নতুন আ'বক্ষরা ও নিজের উদ্ভাঁসত যন্ত্া্দর প্রচার 
১৯০৭ সালের অভিযানে তিনি প্রথমে ইংলণ্ডে, তৎপর আমেরিকায় গিয়েছিলেন । 
উান্ন মৌলিক গবেষণা সর্ধত্র শেষ সমাদর পেয়েছে, তিন তখন সন্দানগৌরুবের 
সমুজ্চ শিখবে সমাসীস | ১৯০৯ সালের দিকে জগদীশচগ্ কয়েকটি আশ্চয যন্ত্র নির্ীণ 
করেন । এগুলির মধ্যে ম্বয়ংলেখ-যন্ত্রটি [8650980৮ 89০৩৮] সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বৃক্ষকে উত্তেজিত করলে তার মধ্যে ষে-বিচিত্র পরিবর্তন দেখা দেয় এই 
“যর্ছেতা সঠিক ধরা পডে। উদ্ভিদ্মাতেই স-সাঁচ, তাদের অন্তষ্বক্ষমতা রয়েছে, যদিও 
এ অগ্ভবের বন্ছুরক্গ প্রকাশ মান্ষ কিবা প্রাণীর হায় শোচ্চার নয়। অতি 
সহজেই সাঁডা দেয় লজ্জাবতী ও বনটানডালজাতীয় বুক্ষলতা | একবার এইসব গাছ নিয়ে 
তিনি ফুরোপে গিয়েছিলেন । পশ্চিমের দেশগুলির নানা বৈশ্ববিদ্ভালয় থেকে আমন্ত্রণ 
প্য়ে-১৯১৭ সালে তিনি ওইসকল শিক্ষাপ্রতিষ্গানে বক্তৃতা দিয়ে আসেন | যুরোপের 
বিবিধ বিজ্ঞানসভা তাকে বন্তৃতার জন্টে আহ্বান জানায় । অক্সফোর্ড ও কেমত্রিজে 
তার নতুন-আবিক্ত ক্রেস্কোগ্রাফ-সাহাধ্যে তিনি যখন বক্তৃতা করতেন তখন জ্ঞানী গুণী 
শ্রোতবুন্দ বিশ্ময়ে অভিভূত হতেন । এই খিখ্যাত যন্্টি আবিগ্কত হয় ১৯০৭ সালে। 
এতে উদ্ভিদের বৃদ্ধিমাত্রা কোটি গুণ বাড়িয়ে লিপিবদ্ধ হয়। এক সেকেণ্ডে গাছ কতটুকু 
বাড়ল এব সাহায্যে তাও ধরা পড়ে । ১৯২০ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির কেলোকবপে 
[ 5. 2. 8.) গৃহীত হন । 

জাতিসজ্ঘযের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্তে ১৯২৮ সালে জগদীশচন্দ্র 
জেনেভায় যান। এসময়ে তিনি কয়েকটি সুশ্্রতম যন্ত্র উদ্ভাবন করেন! সেইসব 
যন্ত্রের শক্ষ্রতা দেখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনযীর] বিম্ময়াভিভৃত হলেন। যে সকল যুক্তি 
দ্বেখিয়ে তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যেকার এতকালের ব্যবধান দূর করলেন, 
লকলপ্রকার প্রাপক্রিয়াকে একই ধরনের বলে বোঝালেন, তার প্রতিবাদে জানাবার 
সাধ্য কারো রইল না। এলবার্ট আইনস্টাইনের মতো মহামনীষী বললেন, জগদীশচন্্রের 


বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ জগদীশচন্দ্র ৯৯ 


প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞানঙ্জগতে এক-একটি বিজয়ন্তস্ত। মনীষী রেশলার ভাষায় 
জগদীশচন্দ্র হলেন-_:06৮9819: 01 & [৪ ০০৫১। ষতবার তিনি যুরোপে 
গেছেন প্রত্যেকবারই জয়মাল্য নিয়ে ভারতভূমিতে ফিরেছেন । 

জগদীশচজ্ের অপর এক স্মরণীয় কীর্তি কলিকাতার বন্থ-বিজ্ঞান-মন্দীর । এই 
জ্ঞানমন্দীরটি স্থাপিত হয় ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর | এর স্থাপনার ছুটি উদ্দেশ্ট। 
প্রথমটি হল ভারতীয় বিজ্ঞানসাধক কর্তৃক নতৃন্ত তত্ব আবিষ্কার, দ্বিতীয়টি-__সেই নতুন 
তত্ব জগৎসভায় প্রচার । ভারতবর্ জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরের কাছে চিরকাল খণী 
থাকবে না, অপরকেও দেবার শক্তি অর্জন করবে । তবেই তে! স্বদেশের গৌরব । 
“ভারতের দান ব্যতিরেকে জগতে জ্ঞান অসম্পূর্ণ” একথা! বলে গেছেন আচার্য জগদীশ । 
ভারতবাসী উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চায় রত হোক, তার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য দূরদূরাস্তরে 
প্রচারিত হোক দেশদেশাস্তর থেকে মানুষ*এসে আমাদের আবিষ্কৃত তত্ব আহরণ 
করুক, আচার্ধদেবের এরকম একটি অভিশ্রায় থেকেই উক্ত বিজ্ঞানমন্দিরের স্থাপন] । 

জগদীশচন্দ শুধু বিজ্ঞানসাঁধক ছিলেন না, তার মধ্যে আমরা গভীর শ্বদেশানুরাগ 
দেখেছি, দেখেছি প্রগাঢ় জাতিবাৎসল্য । মাতৃভূর্মমির সুখোজ্জল করার জন্তে জগৎ্সভায় | 
হবজাতির মহিমাবর্ধনের জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। শ্বদেশের প্রতি 
তাঁর আকর্ণণ ছিল অত্যন্ত প্রবল। একারণে বিলেতে অধ্যাপকপদ "গ্রহণ, কিরভে 
তাকে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি বলেছিলেন ষে, জন্মভূমির নেহবন্ধন ছিন্ন করতার 
পক্ষে অসম্ভব। নিজের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানমন্দির তিনি “ভারতের গৌরব ও জগতের 
কলাণ-কামনায় দেবচরণে নিবেদন? করেছেন; তার স্বরচিত স্থবিখ্যাত গ্রন্থ “জউ ও 
প্রানজগতে স্পন্দন? দেশবাসীর নামে উৎসর্গীরুত। 

তিনি মাতৃভূমিকে যেমন গভীরভাবে ভালোবেসেছেন, তেমনি মুতিভাষাকেও । 
জগদীশচন্দ্র নিজের মৌলিক গবেষণার বিবরণ প্রথমে বাঙ্লাভাষায় লিপিবস্ধ করেছিলেন 
এবং আপনার আবিদ্ত যন্ত্রগুলিরও বাঙলা! নাম রেখেছিলেন। বিজ্ঞানী হলেও তার 
মধ্যে একজন কবি নিভৃতে বিরাজমান ছিল। তাই, তার রচনা কবিত্বের হরভিমাথা। - 
তিনি একথানা-মাত্র বাঙলা! বই আমাদের উপহার দিয়েছেন, নাম-_ অব্যক্ত, প্রধানত 
বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন | এর মধ্যে কবি ও সাহিত্যকার জগদীশচন্দ্রের নিভূল 
প'রচয় মুদ্রিত। তার লেখা চিঠিপত্রগুলেও সাহিত্য গুণান্থিত। পু 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার গভীরে জগদীশচন্দ্র যতই ডুব দিয়েছেন, বিশ্বসংসারের 
বিচিত্রতার অন্তরালবর্তী এক এর সত্যটি ততই তার চোখে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। 
এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের সত্যনরষ্টা খষিক্লের মতোই তিনি এঁক্যদর্শী বুকে একের 
স্ুতে তিনি গ্রধিত করেছেন। একালের অপর কোন বিজ্ঞানী তার মতো! এমন 
উচ্চকঠে এ্রক্যের বাণী ঘোষণা করেন পি। বিজ্ঞানতাপস জগন্দীশচন্ত্রের উদ্দেশে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ "ভারতের কোন্‌ বৃদ্ধ খষির তরুণ মুত্তি তুমিখ_-একথা অতিশয় 
যথার্থ, এবং "আর্ধ আচার্য জগদীশ'-এর সম্পর্কে কবির ওই কথাগুলিই আমাদেরও 
শেষকথা । 


ঘাক্ৃপতি ল্রধীক্দ্রনাথ 


কোনো নতুন কথ! নয়--সবার জানা, সবারই শোনাকথার পুনরুল্লেথ এখানে । 
যা সকলের পরিজ্ঞাত ভার পুনরাবুকির উদ্দেশ্ত হল রবীক্রজিজ্ঞাসার আত্যস্তিক 
গুরুত্বটিকে সবসাঁধারণ্রে সমক্ষে তুলে ধরা । সুবিদিত হলেও রবংজবিষয়ক বথা বারংবার 
শোনার প্রয়োজন আছে । এই নিশ্চিত ₹তাটি আমরা যেন ভূলে না যাই যে বাঙালির 
মহিমাছিত প্রতিষ্ঠাভমি রবীন্দ্রনাথ । ব্রবীঞ্জকে বাঙালি নিজেদের মধ্যে পেফচেছে, এ 
পরম সৌভাগ্যকে সে বিশেষভাবে ম্মরণ না করে পাবে না। 
বাকপততি রবীষ্ঞনীথকে সঠিক নুঝতে ও জানতে কলে সবাগ্রে আবশ্তক তার 
জীবনের ব্হুবিচিত্র ঘটনাবলীর সঙ্গে কথিত পরিচয়সাধন | ব্রবীজ্জীবনকথাব সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতি নিক্ররূপ 
'জোডানাকো কলকাতাব্র উত্তরাংশের সর্বজনবিদিত একটি অঞ্চল। বাঙলা 
১২৬৮ সাজের ১৫শে বৈশাখ-_ ইংরেজি ১৮৬১ সালের ৮ই মে- উক্ত জোনাপ়্াকোর 
*প্রথ্যাত ঠাকুরপরিবারে রবী্নাথের শ্রভজন্স। রবীক্রনাথের পিতামহ নাম ছারকানাথ 
ঠাকুর 1 তার সম্পদের প্রাচুষ আর জাকক্তমকের চমকলাগানে। আডঙ্থবের জন্থো লোকে 
ভাকে “প্রিন্স বলত । 
্বারকানাথের জ্যেষ্টপুত মহষি দেবেক্রনাথ--রবীজ্ঞনাথের পিতা । মহযি অতিশয় 
স্তায়নিষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ, সাত্তিক প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। ন্াঁয় ও ধর্সের মর্ধাদা কখনে! তিনি 
ক্ষগ্র করেন নি। তরুণ বয়সেই দেবেক্্রনাথের চিন্তপ্রবণতা আধ্যাত্মমুখী হয়ে উঠেছিল, 
' ঈশ্বরজিজ্ঞাসা তাকে ব্যাকৃল করে তৃলেছিল। পর্রপৃর্ণ যৌবনের দিনেই তিনি ধ্ঠসাধনায় 
কত হয়েছিলেন । একদা দেবেন্দ্রনাথ র্ামমোহনের চিন্তাধারার প্রভাবে আসেন । 
রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ষপমাজকে তিনি শরিশালী করে তোলেন। আধুনিক 
ভারতবধে তাকে উপনিষদমস্ত্রের উদ্‌্গাতা বল যেতে পারে । তার ভক্তদল শিষাবুন্দের 
চোখে তিনি একালের মহষি' | মহুধির চরিত্র বহুগুণে ভূষিত। এছেন পিতার পুত্র 
কবি রবীন্দ্রনাথ । দেবেন্ুনাথের জীবনদর্শন ও চারিত্রিক গুণাবলীর প্রভাঁব ববীক্রনাথের 
চবিছে গৃঢ়সঞ্চারী | 
জোড়াীকোর ঠাকুরপরিবারের এঁতিহা মহিমাধীঞ্চ। এককালে ভারতীয় ও 
মুরোপীয় সংস্কৃতি ঠাকুরবাড়ীতে একত্র মিলিত হয়ে যুক্তবেপী রচনা করেছিল। ধর্ম 
দর্শন সাহিত্যে সংগীত নাট্যাভিনয় জাতীয়তা হ্বাদেশিকতা। ইত্যাদির প্রাণকেন্দ্র হয়ে 
উঠেছিল এই ঠাকুরবাড়ীর। ঠাকুক্বডর সংস্কাতিমান মাহযগুলির সুরুচিসম্পন্ন জীবনযাত্রা 


বাক্পতি রবীন্দ্রনাথ ১০১ 


একটা! প্রেক্ষণীয় বসন্ত ছিল। এক্রপ একটি পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-বিকাশের কম 
সহায়তা করে নি। 

সেকালকার ধনী পরিবারের রীতি অন্ষায়ী রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছে 
চাঁকরদের কাছে। কার নাওয়া খাওদাপ ভার ছিল চাকরদের ওপর । তাদের হাতে 
তাকে কী কষ্টই-না ভোগ করতে হয়েছে, এদিকে অন্তঃপুরেও তিনি ইচ্ছামতো প্রবেশ 
করতে পেতেন না। শুধু রাত্রিবেলা শোবার জন্যে মার কাছে ফেতেন। বর্ষীয়সী 
মহিলাদের মুখে-কখনে। ঝি-দের মুখে_-লপকথা জানতেন তিনি । চাকরদের জমায় 
থাকাকালে বদ্ধ ঘরের জানলা দিয়ে, বাইরে পুকৃরটার দিক্চে তাকিয়ে, তার নিঃসঙ্গ 
ছুপুরটা কেটে যেত। তখন তাকে সঙ্গ দিত দূরের রহশ্যমর নিসর্গপ্রক্ৃতি, বালকের মন 
কল্পনার পাথায় ভর করে কোথায় উড়ে যেত। * 

রবান্রনাথের লেখাপড়। শুরু হয় চার-পাঞ্জবছর বয়সে । তার বয়ল যখন ছ-বছর 
তখন তিনি স্কুলে ভি হন _-বল! যেতে পারে কান্নার জোরে । কিন্ধ ইন্কুল প্রাচীরের 
মধো ব্রবীন্দ্ের মন বসত না। ন্েহসম্পর্কহীন বিদ্বালয়ের চিরায়ত-_-পঠনপাঠন রীতি 
তার ভালো লাগত ন1। গোটা তিন ইঞ্কুলে কিছুক্তাল পডাশোনা করে, শেষে বিদ্যালয়ে 
যাওয়া! ছেডেই দ্রিলেন। দাদাদিদ্িরা রবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হলেন। ইস্থুল 
তিনি ছাড়লেন, কিন্ত তাই বলে লেখাপডা যে তিনি ভালোবাসতেন না তা*নয়। 
সকাল থেকে সন্ধ্যে পধন্ত গৃহশিক্ষকের কাছে তার পড়াশোনা চলত । *বাঙলা,-* 
সংস্কৃত, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অস্থিবিদ্যা কিছুই তার শিক্ষার 
তালিকা থেকে বাদ পডেনি। প্রতিদ্দন ভোরবেলা একজন পালোয়ান এসে. 
তাঁকে কুক্তি শিখিয়ে “যত। বাড়ীর 'একজন গায়কের কাছে তার গান শেখাও চলতে 
সাগল। 

বারো বছর বয়সে রবান্দের পৈতে হয় । এসময় মহধি রবিকে সঙ্গে নিয়ে ডালহৌপি 
পাহাডের উদ্দেশ্তে যারা করলেন। পাহাডে একা এক] ঘুরে বেডাবার স্বাধীনত] পেয়ে 
রবীন্দ্র ষেন মুন্তির আম্বাদ পেলেন । রবীন্জনাথের জীবনে এই হিমালয় ভ্রমণ সবিশেষ 
উপ্পেখষোগ্য | হিমালয় থেকে ফিরে এলে পর রবীন্দ্রনাথকে আধার ইন্তুলে ভতি হতে-, 
হুল-_সেণ্ট জে'ভয়ার্স স্কুল। বছর ছুই এখানে তিনি পড়েছিলেন। এরপর আর 
কখনে। বিগ্যাশিক্ষার জন্তে ইঞ্ুলে যাননি । 

রবীন্দনাথ কবিতা লেখায় হাত দেন সাত-আট বছর বয়সে। বজ্র কাব্য- 
সাধনায় সবর্দ। তাকে উৎসাহিত করেছেন। তার প্রথম-প্রকা(শিত “কবিতাটির নাম 
“অটিলাধ'_-কবির বারে! বছর বয়সে লেখা। ছোটবেলায় বিস্তর বই তিনি পড়েছেন। 
বিহারীলালের ছন্দিত রচনা! আর বস্কিমের উপন্তাল তার খুব ভালো লাগত । কবিকে 
সাহিতাচর্চার অন্রপ্রাণিত করতেন তার বৌদি-_-জ্যেতিরিন্দনাথের স্বী_-কবির সাহিত্য 
পাঠের নিত্যসঙ্গী ছিলেন তিশি। রবীন্দ্র কাব্যরচনার ঝৌক দিলিদিন বেড়ে চলল, 
ফুলের মতো! তার বজনী প্রতিভা ধীরে ধীরে উন্মীলিত হতে লাগল । হিন্দুমেলায় পনেরো 
বছর বয়সে নিজের লেখা স্বপ্দেশপ্রেমমূলক কবিত। গুঁনিয়ে সকলকে তিনি অবাক করে 


১০৪ বিচিত্রা 


ভগবদ্মুখিতার পরিচয় বহন করেছে । পরবর্তী 'গীতিমাল্য”, “গীতালি' একই হুরে 
বাধা। আরো কতকগুলি বিখ্যাত গ্রন্থ কবি এসময়ে প্রকাশিত করেন-- 
'শারদরোৎসব+, প্রায়শ্চিত্ত" “অচলায়তন”, “রাজ”, “ডাকঘর+*, “গার”, “জীবনম্থতি? 
ইত্যাদি। 

ইতিমধ্যে রবীন্্রের কিছু কিছু রচনা ইংরেজি ভাষায় 'অনৃর্দিত হয়েছে, বিলাতে 
যাহিত্যিক সমাজে সেগুলি সমাদর ডে আরম্ভ করেছে । ১৯১০ সালে কবি পঞ্চাশ 
বছরে পদক্ষেপ করলেন। এই বছর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক তিনি বিপুলভাবে 
অভিননিত হলেন । দেঁশবামী কবিকে প্রীত জানাল, শ্রদব। জানাল । এরূপ সাধজনীন 
কবিসম্মানন। এদেশে এই প্রথম | 

১৯১২ সালে কবি আব্র-একবার বিলেতে যান। ওখানে যাওয়ার সময় তিনি 
ইংরেজি “গ:তাগ্রলি'র হাতে লেখা কপি সৃক্গে করে নিয়ে গেলেন। সেখানকার শিল্পী 
ও কবিদল এই কবিতাগুলি শুনে চমতকৃত হলেন । এর মধ্যে ষে অধ্যাত্মভাবুকতার 
'রস রয়েছে তা তাদের কাছে অনাম্বাদিতপূর্ব। কবিতাগুলি ইংক্ণ্ডে গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হল। ১৯১৩ সালে এদেশে সংবাদ এল, 'গীতাঞ্জল”র জন্যে বুবীজনাথ 

'নোবেল প্রাইজ, পেয়েছেন । এই দুর্লভ সম্মানে কেবল কবিই গৌরবান্বিত হলেন না) 
এ -গাঁরব সমগ্র ভারতবধের-_বিশ্ে্দে বাডাজিজানতর। 

- ববীন্দ্রকাব্যধারায় কতবার আমরা সাকফেনা দেখেছি । ১৯১৩ সালে প্রকাশিত 
বলাকা” কাব্যে সম্পূর্ণ নতুন একটি স্বর শোন! গেল। কবি যৌবনের জয়গানে মুখর 
হলেখ, ছঃখ-বিপদ-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিভাবনায় এগিয়ে চলার উদ্দার' বাণী শোনালেন 
দুঃসাহসী যৌব্নপূজারকে, ভামসকতা ও জডত্বের অচলায়তন ভাঙবার মস্ত 
দিলেন দেশের মানুষের কানে। তখন প্রথমবিশ্বযুদ্দ চলছে--অনত্য ও 
মিথ্যার বিরুদ্ধে তিনি অকুধাবুণ করুলেন--কবির হাতের লেখনী ষেন 
হাতিয়ারে পরিণত হল। পুথিবী তখন রণোন্নত ! পশ্চিমের জার্গবাদী জাতীয়তাকে 
তিনি ধিকার জানালেন, সাষ্রিকবাদী জাপন ও সামাজাবাদী আমেরিকায় গিয়ে 
_ম্ডরুতবর্ষের মৈতীর কথা শোনাতে লাগলেন । কিন্ত তার শান্তির বাণীর প্রতি কেউ 
কান দিল না। রবীন্দ্রের এসব বন্তৃতামালা তান ইংরেজিতে-ঠোখা 'স্টাশনালিজম্‌? 
বইটিতে স্থান পেড়েছে। 

১৯১৫ ১সংলে বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্র ইংরেজের প্রত “নর? উপাধিতে ভূষিত 
হলেন --বরাজকীয়, সম্মান পেলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের 
জালির়নিওয়ালাবাগে নিরদ্্ ভারতবাসীর ওপর নির্দয়ভাবে মেসিনগানের গুলি 
চালিয়ে ইংরেজ যে-উগক্গ বর্বরতা দেখালে তার প্রতিবাদে কবি ব্রিটিশশাসকের 
প্রতি চরম দ্বপার ওই “ম্তার? উপাধি বর্জন করলেন | পাঞ্জাবের এই শোচনীয় ঘটন। 
সম্পর্কে, তংকালীন্ন বড়লাটের কাছে, অগ্রময়ী ভাষায় যে-পত্রথানি তিনি 
'িথেছিলেন তা কথনে। তৃলবাঁর নয়। শকতিস্পধিত শাদকের রকচক্ষুকে সেদিন কৰি 
এতটুকু ভন করেন নি। 


বাকৃপতি রবীন্দ্রনাথ ১০৫ 


'লীগ, অব. নেশনস্‌, পৃথিবীতে শাস্তিস্থাপন করতে পারেনি সাম্প্রতিক কালের 
াষ্ট্সজ্ঘও কি পেরেছে? রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, বিভিন্ন দেশের মান্ষের মধ্যে 
সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান-ভাবের বিনিময়, না হলে বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা অসস্ভব। তাই 
পূর্বপশ্চিমের মিলনের জন্যে নৃতন একটি. প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন-_ বিশ্বভারতী । এ 
প্রতিষ্ঠানটিকে বলা যেতে"পারে-_“লীগ অব. কালচারস্ঃ | বিশ্বভারতী গোটা পৃথিবীর 
বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনস্থল হয়ে উঠবে, কবি এই আশা করতেন । 

অবিশ্রান্ত লেখনী চালিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, সর্ঘদা তিনি ক্রিহ্থৈর আনন্দে 
ময় থাকতেন। পরিপূর্ণ বাধকর ছিনেও তার হ্জনীপ্রতিভার দীপ্তি ম্লান হয়ণি। 
কবির নিগ্িত সাহিত্যের বিচিত্রতাও প্রেক্ষণীয়। ১৯২১ সাঁল থেকে ১৯৩০ সালের . 
মধ্যে অনেকগুলি বই তিনি লিখেছেন, ফেষন,_খণশোধ?, “মুক্তধারা”, 'লিপিকা+, 
“পূরবী ', হুয়া”, “রক্তকরবী”, 'শেষরক্ষা+, ঠযোগাযোগ? 'শেষের কবিতা" “তপতী'__ 
ইত্যার্দি। ছবি আকার প্রতি কবির বরাবরই ঝৌক হিল। সন্তর বছরে পৌছে তিনি 
চিত্রাঙ্কনে মেতে উঠলেন, অজন্র অদ্ভূত ছবি অবলীলায় একে ফেললেন । 

কবির সওর বছরের জন্মদিনে জয়ন্তী উৎসব এঅন্ুষ্ঠিত হল মহাসমারোহ সহকারে । 
দেশবাসী কবিকে কত যে ভালবাসে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। দেশবিদেশের অসংখ্য 
মনীষী তাকে প্রগাঢ শ্রদ্ধা জানালেন । ১৯৩৮ সাল এবং তারপরেও তিনি হ্থবারতের 
বাইরে গিয়াছেন, বিশ্ববাসীকে যানবমহামিলন ও শাস্তির পথণনর্দেশ "কল্রেছেন। 
রপীক্্নাথ প্রাচ্যের 'প্রফেট__শাস্তিদূত-_একথা তখন সকলের মুখে শোন গেছে । 

বার্ধক্য তার দেহকে জীর্ণ করেছে কিন্ত প্রতিভাকে নিবাপিত করতে পাঞ্জে নি। 
এখনো সাহিত্যের নতুন নতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা চলগ্ছে, একের পর এক বই লেখা 
হচ্ছে । অপরাবধ কাজও তার কম নম্ব। কলিকাতা বিশ্বাবন্ভালয়ের বাড লাবিভাগের 
প্রধান অধ্যাপকের পদে তিনি বৃত হলেন, গান্ধীজ'র আমৃত্য-অনশনব্রত ভাঙবার জন্যে- 
পুণ্য-অভিমুখে ছুটে গ্রেলেন। ১৯৪০-এর আগষ্ট মাসে অকুফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে 
“ডন” উপাধি দ্েন। এই উপাধিদান উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে যে-সমারোহ হল তা 
স্মরণীয়। ১৯৩১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে রবীশ্ত্রের লিখিত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে। তার “এই স্বষ্টিপ্রাডধ বিশ্ময়কর । একালে লেখা কয়েকটি বইয়ের নাম 
হল-_রাশিয়ার চিঠি”, পরিশেষ", কালের যাত্র, 'ছুইবোন” “মানুষের ধন”, তাশের 
দেশ”, 'পুন্চ”, 'পত্রপুট* 'শ্টামলী।?, “কালাস্তর”, “বিশ্বপরিচয়” “বাঙলানীষা-পরি চয়, 
“ছেলেবেল]', তিনসঙ্গী” 'গপ্পসল্প”, “বোগশষ্যায়”। 'আরোগ্য, (নম দনে” সভ্যতার সঙ্কট; 
_-ইতাদি। 

১৩৪৮ এর ২৫-শে বৈশাখ__ইংরেজি ১৯৪১ সালের ৮ই মে__কবির মর্ডজীবনের 
শেষ তেশাখ। এখন তিনি খুবই অন্ুস্থ। চিকিৎসা চলেছে কিন্তু রোগের উপশম 
হয় না| ডাক্তারের পরামর্শে জুলাই মাসে তাকে শাস্তনিকেতন ৫বেকে কলকাতায় আনা 
হল। জোড়াাকোর যে-বাড়িতে আশিবছর পুরে প্রথম চোখ মেলে তিনি পৃথিবীৰ 
আলো দেখেছিলেন, জীবনের ধূসর গোধুলিলগ্লে রবীন্দ্র সে-বাড়ীতে ফিরে এলেন 


১০৬ বিচিত্রা 


অগারেশন হল। কিন্তু সব চিকিৎসাই ব্যর্থ। ১৯৪১-এর ৭ই আগল্ট-_বাঙলা সাল 
১৩৪৮-এর ২২শে শ্রাবণ__কবি চোখ বুজলেন। বুবীন্দ্রকে হারিয়ে আমরা যেন স্বর্বগ্াস্ত 
কলাম । 

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শেষ হল। কিন্তু কবিসার্বভৌম রবীন্দ্র 
বিশাল ব্যক্তিত্বের কথা শেষ হয়নি । তা বলি। 

. বনবীন্দ্রনাথ ঠাকৃর__মানুষের দীর্ঘকালেবু সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উজ্লতম একটি নাম। 
কী তীর সামগ্রিক পরিচয়? এ পরিচয়ের এতিহাসিক তাৎপর্যই-বা” কী? রবীন্দ্রনাথ 
শুধু কি একজন স্মরণীয় কাব্যকার-_একজন ব্যক্তিকবি-মাত্র? অবশ্তই নয়। তবে কী? 

. তিনি দুববিস্তার পরিপূর্ণ একটি যুগ । তারো চেয়ে অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথ গোটা 
একট: শতাব্দীর চলমান সংস্কৃতির 'প্রদীপ্ত ভাববিগ্রহ। শতাব্দীর কে তিনি ভাষ। 
দিবেছেন। ব্ববীন্ের বিচিত্রকশ্জানিত ম্মরণফুন্দর জীবন মানকেতিহীসের এক আধ 
স্ট্টি। তীর নিগ্িত সাহিতারুতি স্বদেশের জীবনকে আলিঙ্গন করেছে, তার অসামা্ি 
হুষ্টিপ্রতিভার বাজোচিত দাক্ষিণ্য বিশ্বের অভিমুখে প্রসারিত হয়েছে । তীর কাব্যে 
মানুষের মহৎ আত্মপ্রকাশের স্বাক্ষর মূক্টিত। রবীন্দ্রের যতো এমন উচ্চকে আর কে 
ঘোষণা করছেন বলিষ্ঠ মানবতার, বাণী? সাহিত্যে রবীন্দের অধ্যাত্মদান প্রোজ্জল 
যানবিকৃতা। তীর ঘোষিত এই মানবিকতার বাণীই পৃথিবীর দুরদুরাস্তরের মা€ষকে 
প্রাণিত, করেছে । মানব-মূল্যকে আকৃঠ্ শ্বীকৃতি জানিয়েছেন বলেই বিশ্ববাসীর 
তিনি অস্তরর্দ আন্রীয়। এই মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিকে 
তাকিকেই প্রতীচীর মনীষীরুন্দ বললেন--“ভারতবর্ষ পুধিবীর মধ্যে সার্থকতম 
দেশ |' 

কী পরাক্রাস্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন মহামানব রবীন্দ্রনাথ! এই প্রতিভার 
বৈশিষ্্য লক্ষ্য ফরবার মতে! । পৃথিবীর কোন্‌ কবিশিল্পীর “সঙ্গে রবীন্দ্র তুলনা 
করবো? হোমার, শেন্সপিরর, গেটে, দ্ান্তে, টলস্টয, কালিদাসের সঙ্গে? এদের 
সকলেই নি:সংশয়িতভাবে মভঙ শ্রগ্রা। তথাপি বলবো, একদিক থেকে বিচার 
করলে এসকল লোকথ্যাত সাহ্ত্যকার কারো সঙ্গে তার তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথ 
ঃ শুধু সাছিত্যের আশ্চর্ঘ বন্দর রূুপলোক নির্মাণ করেন নি, সাহিত্যকর্ণের মাধ্যমে গোটা 
একটা দেশকে তিনি গড়ে তুলছেন, বৃহৎ একটি ,জাতিকে স্থান করেছেন জাতির 
দ্পভ্যত! ও সংহ্তিকে নতুন রূপ দিয়েছেন। আধুনিক বাউলা ভাষা রবীন্ের ক্ষ, 
একালে বাঙালি লেখকদল ভার মানসসস্ততি। বাঙালির মননে, ভাবনায়, ধ্যান- 
ধারণায় রবীন্দ্রনাথ অচ্ডেগ্ভাবে মিশে গিয়েছেন। অবারিত আলোবাতাসের মতোই 
কবিরবীন্দ সর্বদিকে আমাদের আচ্ছন্ন করে বিরাজমান। রবীন্ররনাথ ঠাকুর বে 
বর্তমান বাঙালির প্রার-সর্বস্থ একথা বললে কি কিছু অত্যুক্তি হয়? কেবল সাহিত্য- 
সির মধ্য দিয়ে একট] দেশকে কৃষ্টি কর! যার এমন পরমাশ্চর্থ ঘটনা পৃথিবীর কোথায় 
ঘটেছে? 
বাঙালির অস্তরতর সত্তার রঙ্কে রদ্ধে রবীজ্ের ভাবসত্ত। অনুপ্রবিষ্ট। আমাদের 


বাক্পতি রবীন্দ্রনাথ ১০৭ 


হাসি-অশ্র-আনন্দ বেধনার প্রকাশ তাঁর ভাষায়।॥ আমাদের বিচিত্র উৎসব-অনুষ্ঠান 
বাণী খোজে তার অজন্ন গানে? বাঙ্লাভূমির ষড়খতুর লীলার্গ আমর! উপভোগ 
করি তাঁর দৃষ্টি ও কল্পনা দিয়ে; আমাদের চঙনে বোলনে, আচারে-শীলে, ভার 
অন্থশীলিত রুচির শুচিশ্ুত্র মুদ্রাঙ্কন স্পষ্টরেখ-। কী ব্যক্তিগত জীবনে, কী জাতিগত 
জীবনে ব্রবীন্দ্রনাথকে বাধ দিয়ে এক মুহূর্ত আমরা ঢলতে পারি না_এতখানি 
অপরিহার্য তিনি। 

কেবল বিশুদ্ধ কাব্যের নন্দনলোকে রবীন্দ্রেজ বুসমুগ্ধ বিহরণ নয়, গগ্যময়জীবনের 
কঠিন ভূমিতেও অবলীলায় তার সঞ্চরণ। কখনো! তিনি আমাদের শুনিয়েছেন বাশিব 
ললিত রাগিণী, কখনো তাঁর কঠে আমব শুনেছি স্গন্ভীর তুষধবনি_ মাধুর্য আর বীর্ধের 
অদ্ভূত সমন্বয় তাঁর কবিব্যন্তিত্বে। * কখনো তিনি বাউল, কনে! বা কবি-বিড্রোহী। 
অন্থরাগে তিনি স্কোযল, প্রতিবাদে রুদ্রন্ঠ | জাতির লংগঠনমূলক কর্ণেঃ জাতির 
সংকটমুহ্‌র্তে, জাতীয় আন্দোলনে বার বার তিনি সকলের পুরো'ভাগে এসে দাভিয়েছেন। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দেলনের নিদারুণ দুর্যোগের দিনে অবিশ্মরণীষ্ব রাখীবন্ধন-উত্সব, জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে, হিজলীর 2লিবধণে, গান্ধীজীর অনশনে, বুটিশ- 
সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার রাথবোনের উদ্দত অশিষ্ট উত্তিবু বজ্রক্ প্রতিবাদে কবির 
মহিমান্বিত ভূমিকা কার-না বিদ্রিত? শ্ধু বাউজার নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের আত্ম- 
মর্ধাদীবোধের অত্যুজ্জল প্রতীক এই রবীন্রনাথ | এ 

রবীন্দ্রনাথ শুধু শিল্পলোৌক রচনা করেননি, তার নিজের জীবনটাও যেন সবাঙ্তস্ন্দর 
এক শিল্পকন্ন |* জীবনকে ষে আর্টের মতোই গডে তোলা যায় তার উজ্জলতম এরনদর্শন 
রবি-কবি আমাদের সমক্ষে তুলে ধরেছেন। তীর সাহিত্যসাধন! ও জীবনসাঁধনাীকে 
কেন্দ্র করে বাওলাদে"শ একট অভিনব সংস্কৃত গডে উঠেছে-_রবীন্দ্রসংস্কৃতি। এই 
পরিমগুলে বাঁস করে বাঁডীলির রুটি মাঞ্জিত হফেছে, অনুভূত সুক্্রতা ৫ গভীরতা লাভ 
করেছে এতে সন্দেহ কী? সবচেষে বড়ো কথা, কেমন করে বাচবো-সম্প্রাতিককালের 
মানুষের মুখে এই যে একটি প্রকাণ্ড প্রশ্ন_তার উত্তর মিলবে রবীন্দ্রচনাবলীতে । 


খু 


মহাপ্রেমিক-সন্ন্যাসী. শ্রীবিবেকানন্দ 
একালের বাওলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ এক অবিস্মরণীয় 
নাম। তাৰ প্রচণ্ড বাকিত্, তাবু কগ্ঠোদগীন বেদাস্তের বাণী, তার প্রচারিত বিছ্যুৎগর্ভ 
শক্তিমন্ত্র উন বশ শতকের ভারতভূমিতে বিরাট আলোডনের হৃষ্টি করে ছিল। একদা 
যুরোপ-আমেরিকার সংখ।াতঁত মানুষ বধ বৈদাস্তিক সঙ্ক্যাসী খ্বামীজীর দিকে 
তাকি ঘ্ছে বদ্দয়চকিত দৃষ্টিতে । ভূখণ্ডের যেখানেই তিনি গেছেন ঝড তুলেছেন, 
ক্বামীজীকে লক্ষ্য করে ওদেশের সকলে বলত-_0১০109710-77108]1 কী তার তেজ, 
কী কার মর্হছমা! বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা বাঙালি প্রতিভার অত্যাশ্মধ বিকাশ 
দেধেছি। তীকে আশ্রয় করে একটা যুগ কথা ঝয়ে উঠেছিল। আমাদের সমাজে, 
ধর্মে, সাহতো, রাক্রনতিক চ্্কাধ্ুরায়, স্বাদ্দেংশিকতায়, জাতীয়তার মনোভাবে 
“ববেকানন্দের জীবন-সানানু প্রভাব ফেমন ব্যাপক তেমন গভীরচারী | 


শিং সা ৮ সা 


পরবর্তীকালে ঘন £ববেকানন্দ-নামে পৃর্থিবীখ্যাত হয়েছিলেন সেই নরেগ্রনাথের 
জা হর্ষ উন্তরকলকাতাবর শিহলাপলীর প্রস্ক্ি দলবংশে--১৮৬৩ ইংরেজি সাপেয় ১২ই 
জান্রয়ারট 

ছেলেবেলার নরেন্্রনাথ ছজেন অতাস্ত ছুরস্তপ্রকত্ির, যেমন অবাধ্য তেমনি 
অস্তির | স্কেলেকে শাদনে আনতে না পেরে নরেন্ছরের মা মাঝে মাঝে বলতেন-__ 
“শবের কাছে ছেলে চেয়েছিলাম, ভতনাথ আমার কাছে পাঠিয়েছেন আশ্ত একটি ভুত? । 

ল্ছ্াশিক্ষার জন্যে ছ-ব্ছর বসে তাঁকে প্রাইমারি স্বলে পাঠানো হল। শৈশব 
থেকেই স্টার অসামান্য মেধা ও তীস্ক বৃদ্ধির পরিচর পাওয়া যেতে লাগল | প্রাইমারি 
; চ্কুলেঃ পাছা শেষ কলে তিনি মেট্রোপলিটন ইনৃস্টিটিউশনে ভতি হলেন। তার 
চমকপ্রদ ধীশ-ক্তি শিক্ষক আর সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নরেঞ্ শুধু পড়াশুনা 
“নিষেই থাকচ্ডেন ন - খেঙ্গাধূলা, গানবাঞ্গনা, কুন্তি-_সমস্তকিছুর দিকেই দরেন্ছের 
ঝোঁক ছিল। ার অবারিত প্রাণপ্রাচষ সকলেরই চোখে পড়ত। চঞ্চলতা- 
অস্টিন্তা ঠার মধ্যে দেখা যেত, নু সঙ্গীর সঙ্গে অবাধে তিনি মিশতেন। এদের 
মধ্যে খারাপ ছেঙ্গেও যে কেউ কেউ ছিল না এমন নয়। কিন্ধু কুপথে নরেন্দনাথ 
কখনো পা বান্ডালনি । পাপের প্রলোভন এড়াবার সহজাত একটা শক্তি তাকে 
বারবার সাবধান করে দিয়ে দেন বলতো, ওপথ তার জন্ঠে নয়। তা ছাডা, হমাতা 
ও হুপিতার শিক্ষার প্রভাবে পবিব্ূতা ও সরলতা তার অস্তরতম বস্ততে দাড়িয়েছিল। 
খেলাধূলা তিনি করতেন, 'াযোদ প্রমোদে মেতে উঠতেন অথচ পাঠাভ্যাসে কদাপি 


মহাপ্রেমিক-মন্ন্যাসী শ্রীবিবেকানন্দ ১০৯: 


শখিলতা দেখান নি। আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হুল, দিনের বেলায় নান1 কিছুতে 
ঈ্ড়িত থাকলেও রাত্রির নৈংশবের মধ্যে ধ্যানজপে রত হওয়া কিশোর বয়সেই 
নরেজের সুরু হয়ে গিয়েছিল । 

নরেন্নাথ যথাসমরে প্রবেশিক1 'পত্বীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এবার উচ্চতর 
শিক্ষা আরম্ভ হল। প্রথটৈ ঢুকলেন প্রেসিডেন্সি কক্েজে, তৎপর জেনারেল এসেম্ব্রি 
ঘহাবিগ্ভালয়ে । এই ছুই শিক্ষায়তনে অধ্যক্রনকালে সহপাঠী আর অধ্যাপক-অধ্যক্ষের 
চাখে ছাত্র হিসাবে তার অপামান্ততা এবং তার সুদীপ্ত ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ল। 
ইাত্রাবস্থায় কলেজপাঠ্য বই ছাড়া আবে কত যে গ্রন্থ তিনি পড়েছেন তার ইয়ত! 
নেই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শন আর ন্থায়শান্ত্রের বইগুলি তার কাছে করতলে : 
আমলকবৎ ছিল, একাঁল ও সেকালের সর্বদেশীয় "ইতিহাসে ছিল তার অসামান্ত 
মায়তি। | 

ঈশ্বরে আশভি, ধর্মে বিশ্বী নরেজ্ের জন্মগত । কিন্ত পাশ্চাত্যদর্শন পড়ে 
ধীরে ধ'রে তিনি সংশর়ূবাদী হয়ে উঠতে লাগলেন । পশ্চিমী যুক্তিবাদ তার ভক্তি- 
বিশ্বাসের ভূমিটিকে ক্রমে আঘাত করতে *্ল'গল। নরেন্দ্র নাস্তিকতার দ্দিকে 
ঝুঁকলেন, অথচ বিশ্বচরাচবের পরমতম সত্যকে জানবার জুন্তে তার ব্যাকুলতার শেষ 
নেই। অজ্ঞেয়ের তত্ব জানা যাবে কী করে, একালে এই ছিল.তার সর্নপ্রধান 
জিজ্ঞাসা । ৭ 

বাঙলাদেশে তখন বিখ্যাত কেশব সেনের যুগ চলছে, বাঙালিযুবকচিত্তকে 
তিনি নিজ বাগ্সিতাশক্তিতে ছুনিবারভাবে আকর্ণ করেছেন । নরেন্ত্রনাঞ্চ ত্রাঙ্গ- 
আন্দোলনে যোগ দিলেন, এই সমাজের সদশ্ত হলেন । কিন্ত ব্রাহ্মধমের নির্দেশাবলী 
অনুসরণ করেও নরেন্দের আত্মিকপিপাস পরিতৃপ্ত হল না। এ,ধর্গ তো তাকে 
ঈশ্বরসান্লিধ্যে পৌছিয়ে' দিল না, আজো তো তিনি ঈশ্বরকে কোথাও প্রত্যক্ষ করলেন 
না! সত্যসন্ধী নরেন্দ্র ঈশ্বর দর্শনের জন্তে স্থতীব্র আকুলত প্রকাশ করতে লাগলেন । 
হিন্দুধ্ে ষখন তার বিশ্বাস একরপ টলেছে, হৃদয়ের কোণে উকি দিচ্ছে অবিশ্বাস, 
বয়ে চলেছে সংশয়ের ঝড়, তখন কোন্‌ এক দেবী নির্দেশে বিধাতার অদৃ্য অঙ্গুলি, 
সংকেতে, একদিন তিনি হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন কলকাতার চার মাইল উত্তরে 
অবস্থিত ঘক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে সেই পাগল] ঠাকুরের কাছে-ধাঁয় নাম 
শ্রিরামরুষ্ণ। 5 | 

পরমহুংসর্দেব কলকাতার ছেলে নরেক্দ্রকে দেখলেন, দেখে অবাক হয়ে গেলেন । 
মহানগরীর চতুষ্পার্শের মালিন্যের মধ্য থেকে আধ্যাত্ম-আলোয়-উদ্ভাসিত-মৃতি এ 
ছেলেটি কোথা! হতে উঠে এল ! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপুরুষ, অন্তর্ভেদী তীর .ভাবাবিষ্ট 
চোখের দৃষ্টি__-দেখামাত্রই তিনি বুঝে নিলেন, নরেক্রনাথ অসাধারণ শক্তির অধিকারী । 
ঠাকুরের অনুরোধে নরেন্দ্র একটি গান গাইলেন, শুনে মুহুর্তে গৃরমহংসদ্দেব সমাধিস্থ 
হলেন'। ভাবাবেশ কেটে গেলে ঈশ্বরজিজ্ঞান্থ নরেন্দ্র সোজা ঠাকুরকে প্রশ্ন কবে 
বনলেন_-“আপনি কি ঈশ্বরকে দ্বেখেছেন 1? শীস্তমুখে নিগ্ধ হাসির রেখা টেনে ঠাকুষ্ক 


১১৩ বিচিত্রা 


নরেজ্্নাথকে বললেন-_হ্যা, দেখেছি । তাকে সত্যই পাওয়। যায়, তাকে দেখা যায়, 
ভার সঙ্গে কথা বল! বায়_-যেমন অমি তোমাদের দেখছি, কথা কইছি। কিন্ত কেতা 
চায়? কে তার সাধন করে 1? প্রশ্নের জবাব শুনে নরেন্দ্রের বিস্ময়ের অবধি রইল 
ন1। শ্রীরাম্কঞ্চকে নরেন্দ্র প্রথমে উন্মাদ বলে ভেবেছিলেন । কিন্ত ক্ষণপরে তার 
সেই ধারণ। ভেঙে গেল। 7 

মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্র একদিন দীক্ষা নিলেন। ঠাকুর তার এই 
প্রিয় শিল্তের মধ্যে ভাগবতী শক্তিসঞ্চার করলেন। ঠাকুরের নিত্য-উপদেশ নিয়ে 
নরেন আধ্যাতআকতার পথে অতিক্রত অগ্রসর হতে থাকলেন । 

শ্ররামকষ্ণের পৃত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে নরেন্ত্রনাথ দিব্য আনন্দের স্বাদ 
পেলেন, তার আধ্যাত্মিক পপাস৭ চরিতাথ হতে চলেছে। মানসিক অস্থ্ষ তিনি 
কাটিয়ে উঠেছেন, চিত শাস্তি ফিরে পেস্েছেন | এমন সময় তার পারিবারিক জীবনে 
এক সাংঘাতিক বপধয় ঘটে গেল। একদিন অকম্থাৎ তার পিতা লোকাস্তব্িত 
ইলেন। সংসারে দারুণ আধিক অভাব দেখা দল। ইতঃপুবে নরেন্দ্রনাথথ বি. এ. 
পাশ করে আইনক্লাসে ভি হয়েছিলেন । এখন তো নিরুদ্ধেগে আইন পড়া আর চলবে 
না। বিত্তবানের পুত নরেন্দ ভাগ্যের পরিহাসে চরম দারিজ্যের মুখোমুখি এসে 
দাড়লেন। 

* ত্রাগ ও বৈরাগ্যেই দিকে নরেনের চিত্তপ্রবণতা। সংসারের বন্ধন তার যেন 
ভালে। লাগে না, সকল পািবতা থেকে তিনি চান আত্মার মুক্তি। অশান্ত মন নিয়ে 
তিনি ষ্ছটে আপেন দক্ষিণেশ্ববরে, ঠাকুরকে সাংসারিক দারিদ্র্যের কথা খুলে বলেন। 
ঠাকুর তাকে এই বলে আধস্ত করুলেন যে, মোট1 ভাতকাপড়ের অভাব তার ভাই- 
বোনেদের হবে না। ৃ 

একদা নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে নিবিকল্প সমাধি চাইলেন, মহাচৈতন্তে নিজ ঠচতন্তকে 
লীন করে দেবার অভিলাবা হলেন-_নিজের মুক্তিই তার একান্ত কাম্য । একথা শুনে 
ঠাকুর ভঙৎ্সনার সুরে বললেন_-তার আকাজ্ঞ ষে এত ক্ষুত্র হতে পারে তা তার 
ধ্যরণারও অস্কীত ছিল। সংপারপলাতক স্বার্থপরেরাই তো আপনার মুক্তি কামনা 
করে, নবেনের চাওয়া কেন এত ছোট হুবে। ঈশ্বর কোথায়? মানবসংসারকে 
অতিক্রম করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোথার খুজে পাওয়া যারে? চারিদিকে এই যে দীন 
'ছুগগত মানব-স্ীনবী, তাদের মধ্যেই তে] ঈশ্বর মৃত হরে উঠেছেন-যত্র জীব তত্র শিব? 
--মানুষের সেবা করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে--মানবসেবাই মানুষের মুক্তির একমত 
পথ। ঠাকুরের বাক্য শুনে নরেঞ্রনাথ এক নতুন অধ্যাত্মদুষ্টি লাভ করলেন, মানব- 
প্রেমকে ধমসাধনার শ্রেষ্ট পন্থা বলে জানলেন । পরমহুংসদ্দেবের অবিশ্বরণীয় উপদেশে 
সঙ্গ্যাসী নরেন্দ্র যহাপ্রেমিকে রূপান্তরিত হলেন । এ যেন জন্সাস্তর--জীবনের কুলে 
জেগে ওঠা । 2 

১৮৮৬ সালে শ্ররাষকষ দেহত্যাগ করলেন। নরেন গুরুডাইদের নিয়ে 
বরাহুনগরে একটি সন্ন্যাপীলজ্ঘ গড়ে” তুলবার প্রয়াসী হুলেন। তরুণ সর্যাসীর! 


মহাপ্রেমিক-সন্ন্যাসী শ্রাবিবেকা নন্দ ১১১ 


ম্তার নেতৃত্ব মেনে নিল। এই লময়ে তারা দারুণ অভাবদারিপ্র্ের সঙ্গে সংগ্রাম 
করেছেন, তথাপি ঠাকুবের বাণীপ্রচারের মহৎ বত থেকে বিচ্যুত হন নি। জনসেবা 
তাদের জীবনের আদর্শ হল। 

নরেঞ্্রনাথ অন্তরে অন্তরে নিলিপ্ত পুরুষ ছিলেন । কোনোপ্রকারের বন্ধন তিনি 
বীর্ঘকাল সহ করতে পারতেন না। ,এই বন্ধন অসহিষুুতার জন্তে হঠাৎ একদিন 
বণ্ডকমগ্ডলুহাতে বরাহনগরের মঠ থেকে [ুতনি ভমণে বের হলেন। হিমালয় থেকে 
কন্তাকুষারিকা পর্যস্ত সমস্ত ভারতবর্ষ তিনি ঘুরে বেড়ালেন পায়ে হেটে । এই ভারত- 
পরিক্রম! তার জীবনের আতিশয় গুরুতপূর্ণ একটি অধ্যায়। সনাতন ভারতব্ধকে তিনি 
চাক্ষুষ করলেন, যুগষুগাস্তের ভারতভূমির অস্তঃপ্রকৃতি ও বাইরের রূপটির সবাঙ্গীণ-সম্পূর্ণ : 

পরিচয় পেলেন-_নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে ভারতজননীকে ষেন তিনি স্পর্শ করলেন। 

নিজ মাতৃভূমির সম্পর্কে প্রত্যক্ষশীয় অভিজ্ঞতা তার আহত হুল। 

ভারতপরিক্রমার বেরিয়ে কী দেখলেন নরেন্দ্রনাথ ? দেখলেন, ভাষায়-আচাৰে 
ধমীয় সম্পরন্ধায়ে বিভিন্ন হলেও ভারতবাসী মূলত এক, ভারতীয় সংস্কৃতির অচ্ছেছ্য 
বন্ধনস্থত্রে সকলে বাধা, স্থতরাং অবিভাজ্য 1 যে-অভিজ্ঞতা তার মঞ্র্দেশে সবচেয়ে 
আঘাত হানল তা হুল দেশের সংখ্যাতীত মানুষের ,বর্ণনাতীত অসহনীয় দািদ্র্য। 
ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম বোধের অভাব নেই, কিন্তু তারা তদকথিত 
শিক্ষিতসম্প্রদারের কাছ থেকে এতটুকু সহান্ৃভূতি পায় না, মানবিক "অধিকারে 
বঞ্চিত, শিক্ষার আলোকের অভাবে অজ্ঞতা ও মূঢ়তার মধ্যে স্ূর্ নিমজ্জিত! 
সমাজের নিয়শ্রেণীর মানুষগুপির ভীষণ দ্বারিদ্র্েব ছবি তার হৃদশের গভীরে * রক্তের, 
অক্ষরে যেন লেখ] হয়ে গেল। তখন নরেক্দ্রনাথের মনে পড়ল মহামানব পরমহংসদেবের 
সেই স্মরণীয় উক্তি--'খালি পেটে ধর্ম হয় না"। মানবপ্রেমুক নরেন্রনাথ 
সংকল্প করলেন, ভারতের অগণন দুর্গত মানবমানবীর দুঃখ-মোচনের উপায় 
খুজে বার করবেন, জনসেবা হবে তার প্রচান্রিত নতুন ধর্শের প্রধানতম 
অঙ্গ। 

নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, দেশের ধনীসমাজ কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র” 
বিদূরণের জন্য অর্থসাাষ্য কম্পবেন না, দ্ীন-দুঃখীর সঙ্গে তাহাদের সহমমিতার কোনে! 
যোগ নেই। তাহলে উপায় কী?, এসম্পর্কে তিনি মহীশুরের রাজারকাছে বললেন,, 
“আমি আমেরিকা ঘেতে চাই, আমেব্রিকাবাসীদের সাহায্যে ভারতের দাবিদ্রযমোচনের 
জন্যে । ক্ষেত্রীয় রাজা আমেরিকাষাত্রায় নরেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করলেন, ক্ষেত্রীর 
রাদরবারে তিনি বহুশ্রুত “বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করে সমুক্র পাড়ি দেবার জন্তে 
্রস্তত হলেন। | 

প্রধানত তার মাদ্রাজের ভক্তশিবদের সাহায্যে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় 
গেলেন ১৮৯৩ ইংরেজি সালে । উদ্দেন্ট-_আমেরিকার চিকাগো:শহরে অনুষ্ঠিত ধর্ম- 
মহাসমেলনে [680050050০৫ 89118109091] যোগদান করে হিন্দুধর্ম ৬৭ 
বেদান্তকধিত অধ্বৈতবাদ প্রচার করা। পৃথিবীর গ্নানযের প্রতি অপার করুণায় বিলি 
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হবে মহামানব বুদ্ধ একদিন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পথে নেমেছিলেন ? বিবেকানন্দ ভারবধের 
দুর্গত জনগণের ছুঃখদূরীকরণমানসে বিভ্তবান পশ্চিম মহাদেশে পা বাড়ালেন। 
আমেবিকাব মাটিতে পা দ্রিয়ে কী প্রকাণ্ড প্রতিকূলতাব সন্মুধীর হতে হয়েছে তাকে! 
কিন্তু সমস্ত বিরুদ্ধশক্তকে তিনি পরাভূত করেছেন নিজের হূর্জয় সাহস ও সংকল্পের 
স্থায়তায়, আর অসাধারণ পাপ্ডিত্য ও বীধবন্ত চকিত্রধর্মগুণে। ভারতের প্রতিনিধি 
করে, সমগ্র ছিন্দুজা তির বক্তব্য তরুণ-সন্ধ্যাসী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীকে শোনালেন। 
তার প্রথম সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার সার্জনীনতা, উদ্দারতা ও এঁকাস্তিকতা৷ সমস্ত শ্রোতৃমগ্ডলীকে 
অভিভূত করল তাদের অন্তরলোকে বিবেকানন্দ অক্ষয় স্থান পেলেন । 

চিকাগো-ধর্ধসভার অধিবেশন ষতদ্িন চলল বিবেকানন্দ বক্তৃতা করবার স্থযোগ 
পেলেন। বারংবার সকলের সমক্ষে তিনি বেদাস্তের মূল সত্যগুলি তুলে ধরুণেন হিনদু- 
ধর্মকে বধের জননী বলে ঘোষণা করুলেন; সকলকে বোঝালেন, বেদাস্তকথিত 
অদ্বৈতততব্বের ওপরই বিশ্বের সকল মানুষের গ্রহ্ণীয় মহামানবধর্ণ গড়ে তোল! কঠিন কিছু 
নয়। আমেরিকার ধ্মমহাসন্সেক্ননে স্বামীজীর অসাযান্ত সাফল্য তাকে প্রথিবীজয়ী বীরের 
সম্মান এনেদিল-_সহায়সম্বলহীন অজান! সন্্যাসী সেঁদন সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকধণ করল। 

তারপর যুরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ডাঁক পডল শ্বামীজির । আমেরিকা থেকে তিনি 
ইংলগ্ডে:গেলেন। আরো, নানা জায়গ। থেকে তার কাছে আমন্ত্রণ এল । হিন্দুধর্ম সঙ্ধন্ধে 
তাকে বহু বক্তৃতা “দিতে হল, তখন তার হাতে প্রচুর অর্থ আসতে লাগল । এভাবে 
আহত অর্থ দিয়ে স্বাঘজী সেখানে রামরুষ্-মঠ গঠন করলেন । বেদান্ত প্রচার ও 
বেদান্ত সমিতির প্রতিচা অববিশ্রান্ত চঙ্গছে, তার সঙ্গে চলছে পুস্তকরচন1 আর পুস্তক- 
প্রকাশন_ রাজধোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিধোগ ইত্যাদি । পাশ্চান্তের দার্শনিক মণ্ডলী 
বিবেকানন্দের মনীষা ও বিদ্যাবত্তা় চমত্রুত হলেন । 

ইংরপ্ডে আমেরিকায় অনেক-খ্যাতনাম] ব্যক্তিকে বিবেকানন্দ তার অস্যরঙ্গ সহাদ- 
হিসেবে পেলেন । সেখানে অল্লকালের মধ্যেই বহু ভক্কশিহ্কা জুটে গেল তার | যে- 
সকল যুরোপীয় পুকষ ও মহিলা বিবেকানন্দের বিরাট প্রতিভা ও তার প্রচারিত ধর্মমতের 
উন্নার্য ও অভিনবন্ধে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মিস্‌ মার্গারেট নোবেলের [ইনি 
জাতিতে আইরিশ ] নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | এই মঁহাবিদৃধী নারীই পরবর্তীকালে 
দ্বামীজীর কাছে দীক্ষা নিযে নিবেদিতা-নামে জগাত পরিচিত হন। 

অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। ভ্রস্বাস্থ্য উদ্ধায়ের গন্ঠে 
বিশ্রামের নিতান্ত এ্রয়োজন। বিশ্রামকামনার কিছুদিনের জন্তে তিনি যুরোপত্রমণে 
বেরুলেন_-ন্রইঞারল্যাণ্ড, জার্ানী প্রভৃতি দেশ দেবার স্বযোগ মিলে গেল। কয়েকটি 
অঞ্চল ঘুরে গ্বানীজী ভারতে প্রত্যাবর্ভন করতে প্রস্তত হলেন । এখন ভারতের 
চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে, ভারতবর্ষে পৌছবার জন্তে তার অধীরত] প্রবল আকার 
ধারণ কয়েছে। ঃ 

১৮৯৭ সালে স্বাধৃজী কলম্বো পৌঁছলেন। সিংহলবাসীগণ মুরোপবিজয়ী 
বিবেকানন্দকে যে-অভ্যর্থন! জানাল তঁ' প্রতাপাদ্বিত সা্টেরই ফোগ্য । কলম্বো থেকে 
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এলেন মাদ্রাজে, এখানেও রাজকীয় সমারোহে অভ্যধিত হলেন তিনি-খ্বামী 
ঠ্বেকানন্দ যে ভারতের হদয়রাজ্যের সম্ট । দেশবাসীর সম্মুখে উদ্দীপনাময় বক্তৃতা 
দিতে দিতে তিন বাঙলাদেশের দিকে এগুলেন। ওই বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ 
পেয়েছে তার জলন্ত দেশপ্রেম, জাতিবাংসল্য, ভারতের দ লহ:পাজনের 
প্রতি অগাধ মমতা ।  * 

বিবেকানন্দ যথাসময়ে কলকতো এসে পৌঁছলেন [২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ ।, দশ্নগ্র 
নগরার শাগরিকবৃন্দ তাকে মানপন্র প্রদ্ান,করলেন- __সবশ্রেষ্ঠ জাতীয় নেত1 বলে তিন 
অভন।নত হুশেন। সকণের কাছে '৩ ন উদ্দান্ত আহ্বানবাণী পাটালেন জনসেবায় 
আগ্মনমোগ করবা জগ্তে। গার গুক্কভাইদের [তন ব্যক্তিগত মুক্তির সাধনা ছেডে 
জনক্লাণে আম্মোৎসর্গ করতে অন্ত প্রাপ্ত কপ্লেন। '্লনেন _ক্ষুধাত্তকে অন্ন মাও, 
নাকে বদ্ধ দাও, নরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও হুবলকে দাও শক্ত। তোমরা সংসার 
ছেডে এসেছ জগ*স সাত র মধ্যে নিজেকে ছ ডয়ে ব্যাপ্ত করে দিতে | শ্রীরামকষ্ের 
ভল্দজকে “তনি একত্র করে প্রতিষ্ঠা করলেন “রামরুষ্*মশন”-_মানবমানবীব কঙ্যাণ- 
বিধানই খার প্রধানতম লক্ষ্য । শ্বাম জী দেশে বহুমুখী উন্নতিপ্রচেষ্টায় মন দিলেন । 
এইসময়ে বেলুড গ্রামে মঠপ্রস্থিষ্টা (ববেকানন্দের বিত্বাট এক কীতি। নিতে 
রামকৃষ্চসজ্বের প্রাণকেন্দ্র বলা যেতে পারে । এর 

বিবেকানন্দ স্বাস্থ। হারিযেহেন। চিকিৎসা চলছে । বিশ্রাম চাই অথচ "সঙ্লশাসী- 
ভাইদের অগবোধ না মেনে তিনি অজন্র দর্শনার্থীর সঙ্গে আলাপে মেতে থাকতেন । 
তীর শ্রীমৃখের কথ শুনবার জনে কত লোক প্রতি দন দুরদূরাস্ত থেকে ছুটে আগছে« 
তার দর্শন না পেয়ে তার! ফিবে যাবে এ হতেই পারে না। ফলেম্বামীজীর ভগ্রন্থাস্থা 
পুনরুপারের সকল পথ কুছ হল । 

১৯১২ সালের ৪ঠা জুলাই । এই সেই দিন, ষেদ্দন মহাপ্রেমিক সন্গ্যাপী 
খিবেকানন্দ মতশোক ছেডে অমর্তলোকে মহাপ্রয়াণ করলেন। যেদিন প্রভাতে তিনি 
অনেকক্ষণ ধ্যানে কাটালেন । মায়ের স্তব করলেন । মধ্যান্ছে শিষ্যদের নিয়ে অধ্যাপনাক 
কিছুক্ষণ অতিবাহিত করলেন । সন্ধ্যায় একঘণ্টা ধ্যানে কাটল। ঘণ্টা ছুই পর 
শয্যাগ্রছণ, ভাতে জপমালাধারণ। তারপর গভীরভাখে একবার নিশ্বাস টানলেন । 
তারপব--সব শেষ ধ্যানযোগে দেহরুক্ষা। দেহাবপানকালে বিবেকানন্দ উনচল্লিশ 
বৎসর অতিক্রম করেন নি। * 


ববেকানন্দকে পরমহংসর্দেব শ্রীরামরুষ্ণের মানসপুত্র বলা ষায়। ঠাকুরকে বাদ 
দিযে স্বামীজীর কখ। ভাবাই যায় না। মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সর্বাধিক প্রিয় শিষ্ত 
বিবেকানন্দকে নিজ অভিপ্রান্প-মতো গডেছিলেন। শিষ্কেব মধ্যে তিনি আধুনিক 
ভারতবর্ষের প্রতিনিধিকে -জগতে মহামানবধর্মের উদগাতাকে--চাক্ষুন করেছিলেন । 
কে না জানে যে ঠাকুর দিব্যদৃষ্ির অধিকারী ।ছলেন? ঠাকুরের শত্তিতেই স্বামীজী 
ক" 
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শক্তিমান । নিজ মহাপ্তযুর উপলব্ধ সত্যক্যেই হ্বামীজী ভারতে ও বহিথিশ্ছে প্রচার 
কৰেছেন। বিবেকীনন্দের কবরে শ্রীরামরুষ্ঘেবের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। 

বিবেকানন্দ বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী ছিলেন। স্বিষ্ক অছৈতবেদাস্তের প্রবনতা হলেও 
জ্ঞানকৈবল্য তার অভিলবিত ছিল না। সমাজসংসারকে কদাপি তিনি মায়াপ্রপঞ্চ 
বলে ভানেনি, জগৎ ও জীবন তার চোখে কখনো মরীচিকাবৎ প্রতিভাত হয়নি। 
স্বানীজী যে-ধর্মটি প্রচার করেন তাকে মানবধর্ধ বলা যেতে পারে। এর মূলকথা-_ 
জনসেবাই ব্রন্মোপলব্ধির সবোত্তম পন্থা। বিবেকানন্দের মতে আর্ত মানবের, হীন- 
পতিতের সেবা দয়া নয়, এ ঈশ্বরের পৃজার- ব্রহ্ষস্পর্শের-_নামাস্তর মাত্র । মানবের 
মধ্যেই ব্রক্মোপলব্ধি ছিল তার আধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য । তাঁর ধর্মমতের মৃলস্ুত্র এ 
কথাগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে-_“বহুূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।” এুগের ধর্ম যে মানবমুখী তা 
প্রথম আমরা শুপলাম বিবেকানন্দের শ্রীমুখে। 

বিৰেকানন্দ মানবপ্রেমষিক, বিবেকানন্দ ব্বদেশপ্রেমিক- মানুষের প্রতি অনি:শেষ 
ভালোবাসাই বিবেকানন্দকে শ্বষ্বেশসেবায় প্রাণিত করেছে-_10792185 7082128 ৪ 
১০75৪, 7 ছ্বেশগ্রীতি তার কাছে ছিল রক্তের সংস্কার, প্রাণের অতৃপ্যক্ষুধা। এই 
ছবেশবেমের বহ্িশিখাকে আমৃত্যু তিনি নিজ হছগযদেশে অনিধাণ রেখেছিলেন । 
শ্বামীক্ীর দেশগ্রীতি 'লাউলাছেশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ ছিল না--সমগ্র ভারতবর্ষকে 
আলিশুন জানিয়েছিল। দেশের প্রতি তার ভালোবাস! কী নিবিড ছিল তার পরিচয় 
প্রদদী$ অন্ধরে মুদ্রিত আছে “্যঙজেশমন্ত্র' রচনাটিতে। 

বিবেকানন্দ সন্ত্যাসী, কিন্তু সংসারপলাতক নন । পরমাধিকতার সঙ্গে এরকিকতার 
কোনো! বিরোধ তিনি ধেখতে পাননি, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে লোকশ্রেয়্কে তিনি যুক্ত 
করে দিয়েছিলেন, মানুষকে ভালোবেসে ঈশ্বরের পুজা করেছিশেন। তিনি শুধু ভারতের 
জাতীরুত1 গঠন করেন নি, বিশ্বের জাতীর়তাগঠনের দিকে তার অতন্দ্র লক্ষ্য ছিল। 

মহাসমন্থয়তব্ের উদগাতা মানবমিত্র বিবেকানন্দ গোটা পৃথ্থিবীক্ব মানতষের নমস্য। 
আর, ভারতের বিশাল জনসজ্ঘের উদ্বোধনের জন্যে ষে অক্লান্ত প্রয়াস তিনি করেছেন, 
আত্ু মানুষের প্রন্তি যে-অনরকম্পা দেখিয়েছেন, তর একমাত্র“ উপমাস্থল প্রাচীন 
ভারতবর্ষের মহামানব বুদ্ধ_-বিবেকানন্দের অপরিমেয় মানবপ্রেম তাকে গৌতমবৃদ্ধের 
অভিভ্ভা্করঃমহিমার সমূচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। 


তি 
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জীবন লইয়া কী করিব? কী করিতে হয়?” 

'ধর্মতত্-এরর বঙ্কিম একদা এই জিজ্ঞুসা মনে তুলিয়াছিলেন। এশপরশ্ন তো 
আমাদের সকলেরই £ কী করিব) কী ক্ররিতে হয়! আমর। দুর্লভ মনুষ্ুজন্ম লাভ 
কৰিরাছি, সেকি এমনি ? তার জন্য কি মৃল্য-দ্িতে হইবে ন? রামপ্রসাদ আক্ষেপ 
করিয়া বলিয়াছিলেন-__“এমন মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোন। 1, 
আমরাও কি জীবনকে সেই পতিত করিয়াই রাখিব”? অথবা পরমপ্রষত্ে তাহাকে 
সার্থকতার শন্যে ভরিয়া তুলিবার সাধন! করিক্ত? 

প্রাণিজগতে মানের এই-তো গৌরব যে, লাধনা করিয়া নিজেকে সে গড়িয়া 
তোলে । বিধাত। তো জীবলোকের সর্বত্রই প্রাণ সঞ্চার কৰিয়। দিয়াছেন । কিন্তু 
এ পর্যস্তই। মন্য্বেতির জীব কেবল বিধাতার সেই ঝরিয়াপড। দানটুকুর উপর একান্ত 
নি£র করিয়া থাকে, মানষ তাহাকে আত্মবলে প্রসারিত কৃরিযু! লয় । “বিধাতা আমাকে 
হুর্বল করিয়? হ্জন করিয়াছেন, আমি কী করিব” এই কথা ষেবলে সে তে কান্দুরুষ, 
অপমাঁনব। এই ছুর্ভাগাকে কি মানুষ ম্বৰলে অতিক্রম করিস্বা যাইবে না? খ্লাহ্ষের 
কঠে তো আমরা এই প্রশ্নই নিরস্তর ধ্বনিতে শুনিতে চাই £ “জীবন লইয়া কী করিব, 
কী করিতে হয়! এ 

তখনই আমরা ভত্তরের একট আদর্শ খুঁজি । কী করিব, কোন্‌ পথে যাইব, কে 
তাহা বলিয়া দিবে? নিজেদের যখন বডো৷ দুর্বল আত্মহার] মনে হয়, কাহার মর্মষ্পর্শী 
সাহাষ) তখন প্রত্যাশ। কাঁরব ? | 

বকের ছন্মব্ূপে ধ্ণও আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কঃ পম্থা ? উত্তরে যুধ্ষ্ঠিরের 
মুখে জানিয়াছি, মহাজনেো৷ যেন গতঃ স পন্থা । 

বাঙালি-কবির এই অন্ুবাদদছত্রগুলিতেও যেন এ উত্তেরই প্রতিধ্বনি ভাসিম্ব! 
আসে £ 

মহাজ্ঞানী মহাজন ও যে পথে ক'রে গমন 
হয়েছেন প্রাতংম্মর ণীযু, 

সেই পথ লক্ষ্য ক'রে ত্বীয় কীতিধ্বজা ধ'রে 
আমরাও হব বরণীয় | 


জীবনচরিতপাঠের প্রথম উপযোগিতা এইখানে । দেশে দেশ যুগে যুগে কত 
মহামালবের জন্ম হইয়াছে ; গৃঢ়তর ধ্যান, ব্যাপকতন্ব কর্যোদ্দীপন। নৃইয়া কত-না ব্যক্তি 
মান্সভ্যতাকে স্বরে স্তরে শিখরশীর্ষে পৌছাইয়া দিয়াছেন । তীহাবের সেই ধ্যানেন্ব 
পরিমাণ, আঘর্শের পরিমাপ আমরা কেমন করিয়া জানিব, যষি-না জীবনীগ্রশ্থ' 
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করি ? যিশুধরীস্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন, জোল্জান অব আর্ক জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছিলেন 
অবিশ্বীসীর আগুনে, গৃহ ছাড়িয়া অনিশ্চিতের অন্ধকারে সরিষা! গিয়াছিলেন সুতা ষচন্জ 
_এইসব ছিন্ন টুকরা কাহিনী জা নবার জন্ঠই যে জীবনী পড়ি, এমন নয়। এসব 
কথা তো৷ লোকপুব্বাণে পযব(সত হইয়া! ষায়, আকাশবাতাস হইতে এসব কথা কখন 
যে আমরা অস্তঃস্ত করিয়া লই তা মনেও করিতে পারি না।* কিন্ধ এসব তো তাদের 
জীবনের একটা পরিণাম বা বস্ত্র, এটুকু জানিয়া লইলেই কি যথেষ্ট হইল ? কঃ পন্থা ? 
কোন্‌ পথ দিয়া চলিয়া অবশেষে তাহারা পরিণামের এ মহিমায় পৌ'ছয়াছেন? বস্তত, 
এ পথটিকেই আমাদেব্ প্ররোজন, পরিণামে নছে। 

পরিণামে নহে কেন” কেননা. একা সত্য যে, সকজেই আমরা কিছু জোফান 
অব আর্ক বা সুভাষচন্দ্র, রুশো বা রামমোহন হইব না । কে কতদুর পযন্ত কী হইতে 
পারিবে তাহার হো কোনো স্থিরতা নাই। ভা ভাবিয়া ধাঁনস্ত হইয়া! থাকাও কোনে? 
কাজের কথা নয়। আমরা কেবল জীবনের সত্য চলার-পঞ্টটি চিনয়া লইতে চাই। 
_কোন্টা মন্ুত্ত্ব আর কোন্টা তা নয়, কোন্টা গ্রহপনকরিব আর ক্োন্টাকে-বা ছায়া 
দিতে হইবে এইটুকু স্থির করিয়া লওয়াই প্রক্ধোজন। তারপরে সকল শক্তি একাগ্র 
কৰিয়] সেই পথে চলিতে হুইবে, মহাজবন আমাদের সেই পথটুবুর ইন্দিত দয়? 
দেয় মীর । » 
' জীবনের এই দীঘ চলার পথ যেন গাহ্বীজর একটি মুতির মধো প্রতীক- 
প্রতিভাত হইয়া আছে । করত দণ্দদ গু লইয়া দৃঢপ্রতায়ে চিয়াছেন শীণ বৃদ্ধ, 
মমর্ত অবয়বে অমোঘ সাহ£িকততার মুজ্তা, আর, চতুধারে সমস্তই শূন্য ?ি কবির সংগীত 
যেন জীবস্ত হইয়া] উঠে এ মুত্তির মধ্যে, “যদ তোর ডাক শুনে কেউ না আপে তবে 
একল চলে! এ । 

চলার পথের সঙ্গে স্গেই কিন্তু এই একাকিত্বের কথাও ঘ্নঠভাবে মিশিয়া আচ্ছে। 
এই এক আশ্চর্য সংযোগ দেখিতে পাই সঞ্ল মভাপুরুষের জটবনবেদনায়, তাঁহারা কে? 
একাকী । বুহৎ আদর্শ তো বু শক্তির অপেক্ষা করে, বিধাতার পতাকা বহন: 
করিবার ভাব ধাহার তাহার তো শক্কিও হওয়া চাই অপার,--সকলের মধ্যে ভাহ। 
প্রর্তাশা করিব কেমন কন্রির়1?1 তাই, সকলের ক্িকট হইতে ক্টাহাঁরা। ষেন অনেক: 
দৃর্ব্তী, আযরা তাহাদের বুঝিতে পারি না, সন্দেহ করি। 

কেবল দক বৃবিতে পাবি না? কেবল কি সন্দেহ করি? তাহাকে আমরা ক্রুশে 
বিদ্ধ বরিঃ জী'বস্তপ্দপ্ধ করি, পাথর ছু'ডিয়া, নিন্দা ছুঁড়িয়া, অপমান করিবার জন্চ খেপিয়। 
উঠি। গীভাকে আমি আমার সমান করিয়া পাই না] তাহাকে আমি আমবই মতো 
করিয়া ছাটিয়1! জইতে চাই-যানবচবিত্রের এ এক আশ্যর্ষ দুর্বলতা] 

কিন্তু কী 'আশ্চর্, ধাঙাদের জীবনী এই আমি পাঠ করিতেছি, ওই নিন্দা বা 
নির্যাতনে তীহারাঃ তো! কই বিচলিত হন না। বিদ্যাসাগরের সেই গল্পটি কি 
আমাদের মনে পড়ে না? একজন 'তাহার নিন্দা কল্িয়! বেড়াইতেছেন শুনিয়া: 
বিষ্ভাসাগর সকৌতুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কেন, আমি তো াঙ্ছায় কোনে! উপকার 


জীবনচরিতপাঠ ১১৭ু 


করি নাই? হয়তো কেবঙ্গই কৌতুক নয়, একটু অভিমানও হয়তো! এই উক্তির মধ্যে 
প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু আমর! বিস্মিত হইয়া ল্য করি যে, এইপব নিন্দার প্রতঘাতের 
পরেও তাহার উপচিকীর্া মুতের জয সরিয়া যার না। কেমন গভীর বিনতিতে 
রবীক্রনাথ তাহার ঈশ্বরকে জানাইতে পারেন £ 
নিন্দা পরব ভূষণ ক'রে ক্লাটার কভার, 
মাথায় ক'রে তুলে লব আপমঞ্জনেয় ভার । 

ইহার কি কোন শিক্ষা নাই? জীবনের ছোটোবডে! সকল পথে চজিতে 
চলিতে কত সময়ে আমর]! আশ'হীন নিরানন্দের মধ্যে ভুবিয়া যাই। ছলনা, 
বঞ্চনা, অরুতজ্ঞতার বাটা চলার পথে পায়ে পায়ে,বিধিতে থাকে । ও-লোকট। 
হাতে-হাতে ফল পাইল, আমি কেন পাইলাম না__-এই বিষে আমার মন জলিতে 
থাকে। রী 

কিন্ত তখন কি আমি ভাবিতে পারিব না যে, আমার প্রত্যাশা বডো বলিরাই আমার _ 
সফল্তা বিল্ত? আমি মনে করিব নাষে,ষা দিয়া ও" অমাকে বঞ্চনা কুল 
ভাবিতেছে তা আমার বিষয়ই নয়? এই প্রত্ায় কি আমাকে দৃঢ় করির। রাখিতে 
হইবে নাষে, কিছু নয়, কিছু নয়, সকল সাময়িক মোহৃতাপুকে দূরে সরাইয়া রাখিতে 
আমি একাগ্রচিত্তে কাজ করিরা ধাইতে পারিব? 

মনের এই অমিত শক্তি সংগ্রহ করিব কোথা হইতে ? মহাপুরুষের জ্টবনচরিতপাঠ 
অহরহ আমাদের, রহ শক্ত উপহার আনিয়া দেয়। ণ 

তাই বলিয়া আমাদের বিশ্বত হওয়া! উচিত হইবে ন! যে, জীবনী গ্রন্থের ঠচফে, 
জ'বণপ্রন্থ মহত্তর। তোমার কীতির চেয়ে তুমি ষে মহৎ__এই প্রত্যয় যেন জীবনী- 
পাকালে শিথল না হয়। রামেপ্র্ন্দর ব্রিবেদী যে বলিয়াছিলে, 'মহাপুকুষের জীবনী 

বড়ো 'জ'নসকে ছোট করিয়া দেখাইবার এঞুটা উপায় মাত্র”, সে-কথা ষখার্থ। একটা 

অর চাট লইয়া, উদ্দেগ্য লইয় তাহাদের জীবনের চতুণ্দকে আমর] একট! গণ্ডি টানিয়া 

ই, সেই গণ্ডিরমধ্যে জীবন হইতে নির্বাচিত খানিকটা ছিন্ন অংশ পৃণ করিয়া ঘেই। 
৫ গেথকের বা পাঠকের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু জীবনের সমগ্রতাকে ' 
পাইলাম কি? রবীন্দ্রনাথের কিস্কাল” গল্পের দেই আপশোস মনে পড়িয়া ষায়। 
সৌনর্ষে-লালিত্যে প: বিপূর্ণ একটি মানবদহ দুরে সরিয়া গেছে, এখন তাত কঙ্কালটিকে 
লইয়া শরীরবিজ্ঞানী তত্ব শিক্ষা করে। মহাপুরুষের জ'বনও কি কেবল তত্বশিক্ষা 
করিবার? সে -তা কেবল তাহার “জীবনী? নহে, হাসিকাঠা-আনন্দব্দনার পরিপূর্ণ 
পে এক মহাজীবন--তাহাকে এক নিমেষে বুঝিয়া ফেলিবার স্পর্ধা যেন প্রকাশ, 
না করি। 

আধুনিক জীবনীকারের1 এই ,সমস্যা হয়তো বুঝিতে পারেন। কবিতাগল্সের 
তুলনায় জীবনীসাহিত্য অনেক পরবর্তীকালের ঘটন!, কিন্তু সেই ইতিহাসেও কত 
বিবর্তন হইয়া গেল। জীবনের করেকটা কীতির তালিকা, মহিমার গুণগান, আদর্শের -. 
উচ্দা-_জীবনীসাহিত্যের এই ছিল. প্রাথমিক চরিক্র। তাহাতে উপকার ছিল; কিন্ত. 


১১৮ বিচিত্রা 


এ-কথা মানিতে হইবে যে, তাহাতে মানবচরিত্রের পূর্ণাঙ্গতা৷ ছিল না। ক্রমে এই 
দৃষ্টির পরিবগ্তন হইল, বস্ওয়েলকে সরাইর1 দিয়া আদিল লিটন ক্লেটির যুগা। মহ্মা- 
প্রচারের জন্ত নয়, 'এমিনেন্ট ভিক্টোবিয়ান্স্ঃ ৰা 'কৃইন্‌ ভিক্টোরিয়া” রচিত হুইল কেবল 
মানবিক সম্মগ্রতা স্যি করিবার উদ্দেশ্যে । 
এই সামগ্রিক চিত্র কি আমাদের আহত করিবে? যে-মহ্মার অনুসরণ জীবনী- 
পাঠের অন্ততম ফলশ্রুতি, আধুনিক জ্রীবনী কি তাহাকে ব্যাহত করে? আমাদের 
তো! তা মনে হয় না। বরং আমাদের নিশ্বাস আরে! বাড়িয়া যায়। যখন মহথি 
মেবেজ্্রনাথের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করি, বখন গান্ধীজির জীবনচরিত জানি, তখন আমর] দেখি 
ষে তাহাদের জীবন তো প্রথম মৃহ্র্ড হইতেই মহুধি বা মহাত্মা! পদবী লাভ করে নাই। 
আমর তখন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, তাহ্ার্দের জীবনও তো পতনবন্ধুরতাময়। 
তবে আত্মধিকারে আমরাই-বা বসিয়া থাকিব কেন? আমাদের এই দৌধক্রটি- 
ছুর্লতাগুলি এমনই কী অনপনেয় ! মহুধি ব! মহাত্মা হই বা না-হুই, আমাদের 
অভ্যাসের জডতাগুলিকে জীবনসফলতার্র পথে অলঙ্ঘ্য বাধা মনে করিয়া বসিয়া 
থাকিব কেন? ্ 
আত্মগঠন করিবার, «মান্ঘকে তাহার পরিবেশের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার, 
মানবজীবনের মহ্মি সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিবার কোনো আকাঙ্ষা। যদি মনে জাগে, 
জীবনচরিতপাঠই তবে তাহার সর্বোত্তম উপায় | জীবনচরিত পাঠে আমরা যেন নৃতন 
করিয়া! জাগিয়া উঠি। “জাগিয়া উঠিয়া আমরণ কী দেখি? আমবা মানুষকে দবেখিতে 
পাই। আমরা নিজের সত্যমুতি সম্মুখে দেখি।* 


আমান শখ 


“আর সবচেয়ে মুশকিল কি জানো, ছেলেটার কোনো শখ পযস্ত নাই'--মা তীছার 
সখখীর কাছে বসিয়া হুঃখ করিতেছিজ্ন ; কথ। হইতেছিল আমারই সম্পর্কে । 

আমার বিষয়ে মার ভারি ছুর্ভাৰনা। আমি কেন্ন অন্ত কাহারো মতো নই, আমি 
কেন ঘরকুনে1, আমার নাকি আমোদপ্রমোদ, হাসিআহলাদ কিছুই নাই, এইসব তাহার 
দুশ্চিন্তা । আমার যেবিশেষ বন্ধু নাই সে-বা সত্য। কিন্তু মাযে কেন বোঝেন 
সা, বন্ধু করিবার মতো ছেলে ষে বড় অল্পই আছে। 

কাহার সঙ্গে বদ্ধুত1£ করিব? ক্লাশের ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে? উবার রুচির 
রঙ্গে যে কিছুই আমার মিল নাই, কেমন করিয়া বন্ধুতা হইবে 1 খকে যেমন ম 
পপামাকে বলেন কটছাড়া, বাহিরেও তেমনি বন্ধুরা আমার দিকে কেবঙ্গ ঠাট্টা! ছুডির। 
'বারে, ঘলে, 'রামগড়ুরের ছানা হাসতে তাদের যানা'--গুদিয়! আমার রাগ হয়, 

[দি পাল, কিন রাগিতে বা হাসিতে তখন আমার লঙ্জাবোধ হর । 


আমার শখ ১১৪ 


তা সত্যি কথা, আমি ওদের সকলের মতো নই। কিন্তু তাই বলিয়া আমার শখ 
বলিয়াও কিছু নাই? মা, একথা! কেমন করিয়া বলিলেন? অবশ্ত আমি কোনোদিন 
তাহাকে সে-কথা তে। বলি নাই, কেমন করিয়া-বা! জানিবেন তিনি! বলিব কেন? 
বলিলে কি লোকে বুঝবে? আমার 'তো৷ ভারি লজ্জার সঙ্গে ক্লাদের মেদিনের কথ! 
মনে পডে। মাস্টারমশাই ক্লাসে সেদিন জিজ্ঞাস! করিয়া বসিলেন, বল্‌ দেখি, তোদের 
কার কী শখ__ ইংরেজিতে যাকে বলে “হবি'৫ 
ছেলেরা এক-এক করিয়া! উঠিয়! ফ্লাড়াইতে লাগিল। শখ জানাইবার সে এক 
ভারি ধুম পডে গেল। কেহ বলিল, ছুটির দিনে আমি মাছ ধরি, প্টার_-বলিয়। 
মাছেদের রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত শুনাইবার উপক্রম করিতেই মান্টারম্শাই তাকে থামাইয়া 
দিলেন। কেহ বলিল, ঘুভি ওড়ানোর শখ; কেহ বলিল, ডিটেকটিভ গল্পের বই পডার 
চেয়ে তৃপ্তি কিছুতে নাই। কেহ ধুব গভীর সুধ করিয়া! জানাইল, আমি দেশ-বিদেশের 
টিকিট জমাই। 
এমনি করিয়া ছবি আকা! হইতে শুরু করিয়া বাবা-মা'র সঙ্গে দেশ দেখিয়া ঘুরিয়া- 
বেডানো পর্বন্ত অনেক শখের গল্প যখন শেষ হুল, মাস্টারমশাই আমার দ্দিকে ফিরিয়া 
তাকাইলেন, বজনিনাদে গাকিলেন__অমিত, তুই? 
আমি নিয়কঠে বজিলাম, আমি গাছ দেখি। 
“গাছ দেখিস্‌?' কেবল মাস্টারমশাই কেন, ক্লাস-্থদ্ধ ছেলে ক্ষণেকের জন্য'থমকাহয়া 
গেল। যেন হঠাৎ এমন একটা! কথ! শোন গেল যাহার বিন্দুবিসর্গ পর্স্ত কাহারো 
জান! নাই। * কিন্ত মৃহ্্মাত্র। তারপরই সামলাইয়া লইরা যখন মাস্টাহমশাই 
বলিলেন, 'গাছ তো৷ সকলেই দেখে, চোখ কি তোর একার আছে? তখন ক্লাসমস 
একটি হাসিন হট্টগোল পড়িয়। গেল। 
চোখ কি সবারহ আছে? তবে কেন মেজকাকা সেদিন ' আমার পিঠে 
চাপভাইয়া বলিলেন, তোর চোখ আছে অমি, তুই দেখতে শিখবি। অবন ঠাকুরের 
নাম শুনেছিস? অবন ঠাকুর ছবি লেখেন, সেই অবন ঠাকুরের ? তিনি বলেন ষে, 
বেশির ভাগ লোকেরই তো চোখ নেই, তার কি দেখতে পায় কিছু? তুই দেখতে 
পাবি? ' , 
তাই, আমি আর কাহাকেও কিছু বলি না। আমি বেশ বুঝিয়াছি, টিকিট জমানো 
“ছবি”, মাছ ধরাও হবি অরে এইরকম অনেক-কিছু 'হ'ব* আছে দু ভারতে-- 
কিন্তু গাছ দেখা কথনো। সভ্যসমাজের “হবি” হইতে পারে না।* মাস্টারমশাইকেও 
আমি বুঝাইতে পারি নাই, মাকেই যে পারব এমনই-ব1 ভরসা কী! 
তোমরা কি ভাবিতেছ আমি উত্িদতত্ব বিশারদ হইয়াছি? তা কিন্ত মোটেই 
নয়। চোখে অণুবীক্ষণ-যন্্র লাগাইয়া! শিকডের বা পাতার জীবনেতিহাস আমি খু'জিয় 
বেড়াই না। ওটা আমার পছন্দ হয় না, এ যেন সাজধরের ভিতরে গিয়া অভিনেতান়ে। 
তাত্ত বরা । অঞ্ভিনক়্ের কথাট। বলিয়া ভালোই করিলাম । আসলে গাছের দিসে 
তাকাইফ়া আমি তে। গাছকেই ঠিক দেখি নামত এক বুজমঞ্চে বৃক্ষ-সমাজের শেক 


১২৪ | বিচিত্রা 


এক বিচিত্াহ্ুষ্ঠানের আয়োজন | ইংরেজির মাস্টীরমশাই সেই ষে সেক্সপীয়রের কথা 
বলিয়াছেন, বিশ্বরঙগমঞ্জে মানুষ কেবল অভিনেতার মতে! আসে যায়_গাছের দিকে 
তাকাইয়াও সেই মঞ্চটি ষেন আমি পরিষ্কার দেখিতে পাই। 

সেইজন্য, অনেক সময়েই আমার দেখিতে ভালো লাগে নিষ্পত্র বুক্ষমাঁল]। 
কেন ,জানে।? তাহাদের ভাবি একটা চরিত্র আছে। পাত্ডা নাই, শুধু শক্ত সমর্থ 
শুফ শাখাগুলি যেন শুন্তের মধ্যে এধারে-ওধারে ছুটিয়া যাইতেছে; কোনোটা-বা 
হাতের মতো, কোথাও-বা পাচ আওল্গের ছড়া, কোথাও সমস্ত দেহটাই আন্ত একট! 
ঢেউ তুলিয়া উঠিয়া গেছে, কোথায় যেন মনে হয় নুত্যের ভহ্িতে সে ষেন নত হইয়া 
আছে। মাত্র ছু'এক সময়ে সেই ধারালো শুষ্কতার আকৃতি দেখিয়া রাগী ভিশুলের 
কথা মনে পড়ে, নয়তো অন্তর একটা! এলোমেলো জটার মতন মনে হয় । কিন্তু 
বেশির ভাগ সময়ে গাছগুলি যেন নবনারীর মৃতি ধরির] ভাঙ্কধশিল্টের মতো দীভাইয়া 
থ!কে। এইসব দেখি, ভাঁভাদের সন্ত যনে মনে কথা বলি, এই তে1 আমার সবচেয়ে 
বড়ো শখ। 

কখনো! কখনো একই ছবির অ+বার রঙ. বদলাইয়া ষায়। অনেকদিন ধরিয়া 
একটা শুকনে। গাছ আমাদের স্কুলবাডীব দেওয়ালের পাশে দাঙাইয়া আছে, 
দেখিয়া? স্র্দিন হলে যাইবার সময়ে দেখি, দেওয়ালে তাহার দ'র্ঘ শণ ডালের 
একট1“অর্ডত ছায়া পড়িয়াছে। ছায়াট জোরালো নয়, কিন্তু দেখিয়া মনে হইল 
কোনে। ক্লান্ত দীর্ঘ বাহু মিনতি করিস! কিছু চাহিতেছে। ছুদিন পরে এক পুণিমা 
রাতে ধর পথে খন ঘুরিতেছিলাম, সই ছায়াটা দেখেয়! চমকাইয়া উঠিলাম। এতো. 
সেই হাতটা ! এখনো তো! দে চাহিতেছে বটে, কিন্ত চাবিদিকের আবচ্ছীযার মধ্যে 
এ "নির্জন হাতটা দেখিয়া মনে হইজ ফ্ইে মিনতি ভাবটণ আর তাহার মধো নাই। 
এখন ষেন ভীষণ-বলে ছুটি আছি সে দাও-দাও বয় শেষ আর্ডনাদ করিয়া 
লইতেছে। গাছের ভালটা দর্ঘ বার আকুতি পাইয়াছে তাহাতে আশ্চর্ধের কিছু 

নাই, কিন্তু তাহার প্রান্তদেশ এমন করতলের মতো অস্গুলিময় ভইয়! উঠিল কেমন 
করিয়া] সেভারি বিস্ময় ! 

গাজীতে চডিয়! যখন দেশে যাই, কাছের গাঞ্গুর্পি “আয় আয় হায় হায়? করিতে 
কৰিতে নিমেষে পিছাইয়া পড়ে, হ্বজনকে ধরিয়া রাখিবাকু জন্বা তাহাদের শেষ আকুলি- 
*বিকুলি ব্যর্থ “হইয়া যায়। কিন্তু তন কি তুমি অনেক দূরের প্রান্তর-মধ্যে উদ্দাসীন 
ভঙ্গিতে বসিয়াথাকা কয়েকজন বৃক্ষমাতাকে দেখিয়া? তাহাদের অনেকে বয়স 
কইয়াঁতে, তাহার অনেক বুঝিতে পারেন, কিছুতে তাহাদের তাড়া নাই, তাহারা 
জানেন যে আমি আবার ফিরিয়া আসিব । 

শীত, পড়ি-পড়ি করিতে থাকে, গাছগুলি তাহাদের পুরানো পাতাগুলি সব 
ঝরাইযা দ্বেয়। হী হী বাতাস ধেন সব জায়গায় খবরদারি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ার, 
সব. ফেলিয়া দিয়াছ তো, পুরানো সঞ্চয়-সব বাহির করিয়া! দ্রিয়াছ তে1? নতুন- 
সব সা্জপোঁশীক' পরিতে হইবে, কিন্তু ভার আগে কিছুদিন যেন উহারা প্রাণ ভরিয়া 


আমার শধ ১২১ 


নিশ্বাস টানিয়া লইতেছে। তারপর একটু একটু করিয়া টলমলে সবুজ অল্প অল্প উকি 
ধিতে থাকে চতুদিকে। তোমরা শুনিলে হাসিবে, আমার তখন লপিনীর কথা মনে 
পড়িয়া! যায়। পুরোনে1 খোলস ছাঁভিয়া রাখিয়া তার লাবগ্যময় ঝিলমিলে দেহখানি 
লইয়! সপিনী যেমন সগৌরবে বাহির হইয়া আসে, বসস্তদিনে ডালগুলির শিরায় 
শিরায় তেমনি লাবণ্য ধেন সঞ্চারিত ইমু] যায়। এইসব দেখি, আর, তাহাদের 
সহিত মনে মনে কথা বলি) এই তো আমার বচেয়ে ৰড়ে। শখ । 

বাঙঙার মান্টারমশাই সেদিন ক্লাসে একটি আধুনিক কবিতা পড়িয়াছিলেন, সেটি 
তো৷ সেইজন্যই আমার মনে গাথা হইয়া আছে । ওবে তো! আমি একাই নই, এমন 
করিয়া গাছকে তো আরো কেহ কেহ দেখেন । অন্তত এই কাব যর্দ না দেখিতেন 
তবে তিনি কেমন করিয়া বজিতেন £ 


এক যে ছিল গাছ 

সন্ধে হলেই ঢুহাত তুলে জু'ডত ভূতের নাচ। 
আনার হঠাৎ কখন 

বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠত যখন 
ভালুক হয়ে ঘাড ফু'লয়ে করত সে গরগর, 

বৃষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জর। 
আবার যখন টাদ উঠত হেসে 

কোথায়-বাঁ সে ভালুক গেল, কোথায়-ব! সেই গাছ, 
মুকুই হয়ে ঝাক বেধেছে লক্ষ হীরার মাছ। 
ভোববে্লাকার আব্ছায়াতে কাণ্ড হতো কী যে 
ভেবে পাইনে নিজে 

সকাল হোল ষেই 

একটিও মাছ নেই, 

কেবল দেখ পড়ে আছে (ঝকিরমিকির আলোর 
রূপালি এক ঝালর। 


ইন্থুল থেকে একদিন সেইরকম ঝিকিরমিকির আলোয় বাড়ী ফিরিয়াছি, আজ 
ভাবিয়াছি মাকে বলিবই, 'জানো, গাছেদের কত কাণ্ড।, কিন্তু ফিরিয়? দেখি মা 
বারান্দায় বসিয়া আছেন, খুব হুন্দর অপরাহৃবেলায় তাহাকে দেখাসটুতেছে অনেকটা ' 
অন্তআলোর ডালিম-গাছের মতো; আর তাহার সইকে তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেছেন £ 
“সবচেয়ে মুশকিল কী জানো, ছেগেটার কোন শখ পর্যস্ত নাই? | 


আমাদের প্রাত্যহিক. জীবন ও বিজ্ঞান 


প্রকৃতির-দেওয়া এই ষে অবারিত আলোবাঁতাস চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে 

রয়েছে তার প্রাণ স্পর্শ সম্পর্কে আমর! ষেফন কদদাপি তেমন সচেতন নই, তেমনি, 

€একালের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা বিজ্ঞানের সংখ্যাতীত আবিষ্ষিয়ার ওপর 
কতখানি নি্রশীলতার বিষয়েও এতটুতব চেতন আমন্বা নাই। কিন্তু দুমুহূর্ত বসে 
ভাবলেই বুঝতে পারি, বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আধুনিক সভ্যতা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে, 
নিমেষে স্তবীভূত হয়ে ষায় কোটি কোটি নানবসস্তভানের সচল পদক্ষেপ। বিজ্ঞানের 

_ বিচিত্র দানের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক স্বখন্বাচ্ছন্দ্য অচ্ছেগ্চভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। 

বিজ্ঞান সাশ্প্রতিককালের মানুষের জীবনকে গতিশীল করেছে,)মানবমানবীর কর্মক্ষমতা! 
বন্থগুণ বাডিয়েছ,?কায়িক শ্রম কষিয়ে অবকাশের পরিধি বিস্তৃত করে দিয়েছে) 
আমাদের অতীত ছ্দিনের্‌ পূর্বপুরুষের কত-না বিরোধী-শক্তির কাছে অসহায় ভাবে 
আত্মলমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে । ওইসব প্রতিকূল শক্তিকে আজকের দিনে অমরা 
পরাভূত 'করেছি। অধুনা আমাদের জীরনযাত্রা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, আজ আমর! 
অনেকট। শঙ্কামৃক্ত | (একালে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যেমন অভাবনীয় তেমনি বিস্ময়কর । 
ব্তমীন পৃথিবীতে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হল অশেষ উদ্ভাবনীশত্তির আধার 
বিজ্ঞান ।১) 

(এই কথ্িক্রিয়াশীল বিজ্ঞানের দানের পরিমাপ হয় না) যে প্রভৃত হুখ-নবিধা 
বিজ্ঞান আজ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, দ্ব-তিনশ বছর আগেকার দিনের মাতিষের 
তা কল্পনারও অতীত। (দেশদেশাত্রে-_দূরদরাস্তরে__বাওয়া-আসার পথে কী' প্রকাণ্ড 
বাধারই-ন1 সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের ) তখন পথঘাট ছিল ছর্গম আর বিপঙ্নসংকুল, 

, "কোনো পরিবহণব্যবস্থা একরপ ছিল না বললেই হয়। “যে পথ অতিক্রম করতে 
তাদের লেগেছে চার-ছ মাস, সেই দূরত্ব আজ আমব্বা অতিক্রম করছি দু-চার দিনে, 
এমন কি, তিন-চার ঘণ্টায়_রেঙ-স্টামারে-ব্যোমযান্ে। (দুরের পৃথিবী এখন কত 
কাছে এমেছে আমাদের, শুধু ঘরের বাইরে পা বাডালেই হুল ) যাদের মোটর গাড়ী 
রয়েছে তার! অল্জ সময়ের মধ্যেই পৌছে যাচ্ছে নিজ নিজ গন্তব্য স্ানে। /তা ছাড়া, 
- অবিরত বাস চঙ্গছে, ট্রাম চলছে_-ফলে স্বল্পুবিত্তের মানুষ খুব অল্পভাড়ায় স্থান থেকে 
 স্থানাস্বরে যাতায়াত করছে, কারুরই কোনো অহথবিধে হচ্ছে না!) কেবল পায়ের 
ওপয় নির্ভর করে থাকার দিন এখন চলে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় ন1। (বল! যেতে 
০৮ বিজ্ঞান পঙ্ু্ুক গিরিলজ্বনের শক্তি জুগিয়েছে 1) 
 (পিজানের অসংখ্য আবিক্রিযাকে আজ আমরা কত কিচিত্র কাজে লাগিয়েছি? 
বাতের বলো ব্বরের অন্ধকার দুর” করবার জন্তে আগে আময়া জালতাম কেরে- 
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দিনের বাতি। কত অন্থবিধেই-ন! তখন ভোগ করতে হয়েছে । এখন তাঁর স্থান 
অধিকার করেছে বৈদ্যুতিক আলো | ৫হুই5 টিপে দিলেই ঘর প্রথর রশ্মিমালায় 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ।) ব্রানা করবার জন্যে বর্তমানে কয়লার উনোন না-জালালে 
চলে, এবং এতে ধোয়ার বিরক্তিকর আক্রমণ থেকেও বাঁচা গেছে। গ্যাস-স্টোভ, 
ইলেন্রিক হীটার, নানারকমের কুকাব্র, ইত্যার্দি আবিষ্কৃত হওয়াতে ঘরের মেয়েদের 
রান্নাবান্নার কাজটি যেমন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে তেমনি সময়ও বেশ কিছুটা বেচে 
যাচ্ছে। ৫যাক্ত্রিকপদ্ধতিতে প্রত্যহ আনে কত কাজ আমর] সমাধা করছি। যন্ত্র 
কাপড় কাচার কাজ চলে, ভ্যাকুয়াম পাম্পের সাহায্যে ঘর ঝাট দেওয়া হয়!) মাছ, 
মাংস, বিবিধ ফল ইত্যাদি সামগ্রাকে পঢনের হাত থেকে বীচাবার জন্তে 
রেফ্রিজারেটরের স্ৃষ্টি। 

(বোইরে বাতাস বয় না, ঘরে গ্রীষ্মের দিনে অসহা গরম । তাই বলে ভাবন] কী ? 
ইলেট্রিক পাখা চালিয়ে দিলাম, পাখার ব্রেডগুলি বন্বন্‌ করে ঘুরতে লাগল, গুমোটু 
কেটে গেল, শরীর ঠাণ্ডা হুল |) প্ররুতির দাক্ষিণ্যের ওপর কে এখন তেমন নির্ভর 
করে? বর্তমানে ঠাণ্ডা ঘরকে গরম বাখতে আর গরম ঘরকে ঠাণ্ডা রাখতে বিশেষ 
কোনো অস্থবিধে নেই। কিছু পয়সা খরচ করে শীতাতপ-নিযন্ত্রণ যন্ত্রের ব্যবস্থা করলেই 
হল। 4পাচ-সাততল] দালানে তুমি উঠতে চাও, সিড়ি পর সিঁড়ি ভ'ঙবার তোমার 
প্রয়োজনই হবে না, লিফ টখানিতে উঠে দাভালেই মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছবে বথাস্থানে। 
চাই কিরে বসেই তুমি দূরের বন্ধুর সঙ্গে আলাপ জমাতে পার বি হাতের কাছে 
থাকে টেলিফোন-যন্ত্র। পরিশ্রান্ত হয়েছ কিংবা মেজাজ ভালো! নেই, কিছুক্ষণ তোমার 
আমোদের প্রয়োজন। খুলে দাও রেডিওর চাবি, চালাও গ্রামোফোন-_-সংগীতের 
ঝংকারে সকল শ্রান্তিক্লাস্তি কেটে ষাবে, মন খুশিতে ভরে উঠবে ।) পেখু চলতে চলতে, 
হঠাৎ ইচ্ছে হলে,)উ্রাম-বাস থেকে নেয়ে পড়ে, সিনেমাহলেও ঢুকে পডতে পার তুমি 
দুঘণ্ট। আড়াই শণ্টা সময় কোন্‌ দ্বিকে যে কেটে ষাবে তা বোঝাই যাবে না। 
বিজ্ঞান শুধু আমাদের প্রয়োজনসাধন করে না, এর আনন্দবিধানের ইইউতি 
অবশ্বন্বীকাধ।/ 

(বিবিধ রকমের এত যে সামগ্রী প্রতিদন আমরা ব্যবহার করছি তার বেশির 
ভাগই তৈরী হচ্ছে কলে ।/ এসকল রূস্তর নামোল্েধ কমতে গেলে নামের তালিকা 
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম হয়ে পড়বে । (আমাদের জাঘাকাপড়, নানান্‌ আহার্ধ-পানীয় 
নিত্যপ্রয়োজনী আরো! বিস্তর সামগ্রী ষন্ত্রেই উৎ্পার্দিত।) আপিসে কত ত্রুত কা 
সম্পন্ন করতে হয়। এই ভ্রুততার প্রয়োজনেই টাইপরাইটারের কহ, খুর আব্লসঘে 
বড়ো। বডে। অঙ্ক কষার জন্তে নানান্‌ যন্ত্র উদ্ভাবিত। বিজ্ঞান এখন কী না করছে' 

€বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখন আমর! কৃষির হরেক রকম কাজ টি পশুপ্রজননেত 
নিচ্ছি বিজ্ঞানের সাহায্য ) 

ছেরস্ত ব্যাধির আক্রমণে আমাদের জীবনে যখন সংকটাপ হয় তখন ডাক্তার 
খানার না-গিয়ে, ডাক্তারকে না“ডেকে, পারি*ন1) রসারনবিজ্ঞান, 
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অস্মঠিকিৎস। আজ এতখানি উন্নত হয়েছে যে, এব! মারাত্মক-সব রোগের কবল থেকে 
বিপম্ন মানুষকে রক্ষা করতে আজ সমর্থ) যক্ষা, টাইফয়েডের মতো সাংঘাতিক 
ব্যাধিকে এখন আমর! প্রতিহত করেছি । অল্লকতিপয় বৎসরের মধ্যে কয়েকটি 
আশ্চম ওমুধ আবিদৃত হয়েছে যেমন-_স্টেপ টোঁমাই সিন, পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসেটিন 
ইত্যার্দি। হাভষকে বোগমুজ: করবার বিস্ময়কর ক্ষমতা রয়েছে এগুলির । আমাদের 
দেহাভ্যস্তরে কত মারাস্মক অদৃশ্য শত্রু রয়েছ, অণুবীক্ষণষন্ত্রে এদের গোপন আবস্থিতি 
সহজেই ধর] পড়েছে । (এ্রেক্স-রে যঙ্্ের সাহাষ্যে কত বাধি নির্ণীত হচ্ছে ; বেডিয়াম- 
রশ্মি, অতিবেগুণী রশ্মি, কতরকমের জীবাণুকে ধ্বংস করে দিচ্ছে?) পূর্বের চেয়ে 
আজ আমরা অনেন্ত বেশী নিরাপদ বিজ্ঞানবলে আমাদের আয়ুর পরিধি নিশ্চিত 
বেডে গেছে ।) 

(কিছুদিন আগে খবরের কীগজে একটি"সংবাদ বেরিয়েছিল ।) নোবেল-পুরস্কার- 
ধিজয়ী এক রুশ্বজ্ঞানী ভয়ীবহ িবমানদুর্ঘটনায় প্ডেছিলেন ) এতে তার) বুকের 
অধকাংশ পাজর একেবারে গুড়িয়ে হায়, ভার মাথার একটি অংশ দারুণভাবে জখম 
হয়! /এতথানি আহত হয়ে কোন মানুষ ষে বাচতে পারে তা ধারণা করা যায় 
না। কিন্ত রাশিয়ার চিন্িংপকিবৃদদ অক্লান্ত চেষ্টায় ভার পুনজন্া ঘটিকেছেন।) এ এক 
অন্ঞাবন*য় ব্যাপার | অ-৮-একছি অবিশ্বাস্ত ঘটনা । বছর ঢুই পৃধে কস্কাতাঁর বিজ্ঞান- 
কলেজে এক বিশ্ি্ অধ্যাপক ল্ব্রেটরিতে কাজ করতে করতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে 
মাটিতে পডেযান। দেখতে দেখতে ভার জত্যস্থের ক্রিয়া লোপ পায়।, তিনি মৃত্যু 
দেশৈ পদক্ষেপ করলে্ন। - কিন্ত আশ্চয ! কিছুপ্গণ পরে একটি যন্ত্রের সাহাযো তার 
স্তববীভূত হৃংষন্গকৈ আলাবু সক্রিয় কবে তোলা হল, তিনি প্রাণ ফেরে পেলেন ! এই 
অতান্ভুত ঘটনাটি সম্ভব হয়ে বিশ্চণন-শক্তিব বলে ভাহলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান 
মরায়ানুসকেও পাচাতে পারে । এই অপারশক্তিধর বিভাপন দৃট্টিহারাকে পুষ্টিদান 
করুক, বাধরের মধ্যে সঞ্কারত করছে শ্রবণশক্তি) অপসারিত করছে মানবদেহের 
কোনো কোনো অংশের বিরুতি | (আগে এসব ব্যপার আমাদের ধারণারও বাইরে 
ছিল) , ৫ 

(অপ্ুনা পুষ্টিবিজ্ঞান নাযে একটি জিনিস আমরা পেয়েছি। এ নিরূপণ করে 
োছ্োর গুণাণপ |) খাদ্যে 'কেলরি'র পরিমাণ, কোন্‌ কোন্‌ খাগ্চে কতখানি কী 
জাতের ভিটামিন বর়েছে, এর সাহায্যে তা সঠিক জানা যায়। পুষ্টিকর খাছ স্বল্প 
পরিমাণে গ্রহণ করলেও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়(এ আমরা জেনেছি অধিককাল নয় 1) 
বিজ্ঞান অপরিচিত জগতের সংবাদ নিত্যই আমাদের কাছে বহন করে আনছে। 
(প্রকৃতির রহুন্তলোকের সবগুলি চাবিকাঠি এখনো আমাদের হাতে এপে পৌছেনি। 
তবে এও নিশ্চিত সত্য ষে, বিশ্বের বিজ্ঞানীষ্বলের অতন্দ্র সাধনা ওই রহুশ্ুলোকের 
ঘয়ারগুলি একদিন উন্মোচন করবেই? 

(তবে একটি কথা । আমাদের « সমাজব্যবস্থা ্রটিপূর্ণ বলে, বিজ্ঞানের দান 
এখনে সমাজের অল্লসংখ্যক মানুষের ব্যক্তিগত হথখস্বাচ্ছন্দযবিধানের সামগ্রী হয়ে 


বাঙালির বিজ্নসাধন। ১২৫ 


রয়েছে । এ দান যেদিন সর্বপ্তরে মানবমানবীর হাতে গিয়ে পৌঁছাবে সে দন বিজ্ঞানীন 
সাধনালব্ধ সম্পদ ষথার্থ সার্থক হয়ে উঠবে ।) সর্বস্থানিক ও সর্বকালিক মানুষের সেই 
আর্থনীতিক মুক্তির দিনটির অপেক্ষার আমরা বয়েছি। (সাম্যতন্ত্রী সমাজে বিজ্ঞান সর্ব- 
মানবের সেবায় নিষুক্ত।) 

(সর্বশেষে বলতে চাই, বিজ্ঞানের কাছ থেকে আমরা বহুতর সুখস্থবিধা পেরেছি 
একথা ষেমন সত্য, এও তেমনি সত্য যে, 1বজ্ঞান আমাদের জীবনকে ক্রমশ জহিল 
করে তুলছে ।) আজ আমর? আমাদের পূর্বদুরুষদের চেয়ে গখী কিনা, এ প্রশ্নের জবাব 
দেওয়া! কঠিন, সন্দেহ নেই । তবেএকাদের যাস্ত্রক সভ্যতার পরিবেশে লালিত মাগুষ 
ষে দিন দিন মনের শান্তি হারিয়ে ফেলছে এ স্বাকার করতেই হবে ।) এহেন অবাঞ্ছিত 
অবস্থার হাত থেকে পরিকজ্রাণলাভের উপাদ্র কী» উগ্ায় হল বিজ্ঞান-অভখীলনের সঙ্গে 
সঞ্গে মানববিদ্া [ [00118036169] বিষয়ে অধিকভব মনোষোগী হওয়া । ডেভয়ের 
মধ্যে সামগ্রশ্তস্থাপন করতে পারলে আমার্দের মনের স্বাস্থ্য অক্ষুগ্ন থাকবে»)যস্ত্ের দাসত্ব 
আমর] কখনো করব না / বিজ্ঞানবুদ্ধি যি যানবসত্যবিরোধী হয়ে ওঠে তাহর্লে” 
আত্মিকমৃত্যু অনিবার্ধ+ - 


বাঙালির বিজ্ঞানসাথল। 





ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানচচার শুরু উনশের শতকের নবজাগরণের যুগে । 
এই উনবিংশ শতকে, যেমন সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, 
তেমনি, বিজ্ঞীনচচ্চার কেত্রেও বাঙাল গোট। ভানতবর্ষে পথিরূতের ভূমিকা গ্রহণ 
'করেছে। উনিশের শতকে বাউলাদেশ, পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ট সম্পর্শে 
এসেছিল । এর ফলে বাঙালিজাতির মনোজগতে এক প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা গেল। 
জগত ও জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবত্তিত হল, তার ভাবসাধনা ও কধসাধন! 
নতুন নতুন খাতে প্রবাহিত হতে লাগল | সে দিন বাঙালি ষথার্থ উপলব্ধি করেছিল 
কেবল ধম, দর্শন ও সাহিত্যকে আকড়ে ধরে কোন জাতি সবাঙগীণ উন্নতির পথে অগ্রসর 
হুতে পারে না_ব্যবহারিক জগতে প্রীতিষ্ঠা লাভ করতে হুলে বিজ্ঞানচর্চরে প্ররোজন 
সর্বাধিক 

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের কোনো প্রতিষ্ঠান দেশে তখন ছিল না "বললেই হয়। 
উনবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ বাঙলাদেশে ধীরে ধীরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 
গে উঠল, এবং এখানে বিজ্ঞানের পঠনপাঠন শুরু হল। এইসব প্রতিষ্ঠানের নাম 
শ্রীরামপুর কলেজ, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও প্রেসিডেন্সি, কলেল। দেখতে 
পাই, ১৮২১ ইংরেজি সালের দিকে, শ্রীরামপুর কলেজের [ছাত্ররা রুসায়নশান্ত্রে কিছু 
কিছু পাঠ নিচ্ছে। ১৮৩৫ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেব্র প্রতিষ্ঠা। অমোদেত্র 


ন্ক্ 


১২৬ বিচি 


বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এই কলেজটির স্থাপন1 নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য একটি ঘটনা । বনু 
বছর ধরে মেডিকেল কলেজই একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে এদেশীয় শিক্ষার্থীর! রসায়ন 
বিদ্যা, পদার্থবিছ্যা, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অল্পবিস্তর জ্ঞান আহরণ করতে পেত। 
এখানে ব্ুসায়নশান্্ ষত্ুসহকারে পড়ানে। হত। শ্বনামখ্যাত ডাক্তার মহ্ত্রলাল সকার 
এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন । এখানে অধ্যারনক'লেই বিজ্ঞানের প্রতি তার 
গভীর অশ্রাগ জন্মে। উনিশের শতকের শেষ পাঙ্গে বাঙলাদেশে বিজ্ঞান অনুশীলনের 
কেন্দরস্থাপনের যে বৃহৎ উদ্যমপ্রচেষ্টা দেখ! বায় তার সবাধিক প্রেরণা জুগিয়েছিলেন 
ডাক্তার সরকার । এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিষ্ঠান-হিসেবে 
প্রেসিডেন্সি কলেজের নান সবিশেষ উল্লেখষোগ্য | বুসার়নশান্ধে প্রখ্যাত অধ্যাপক 
আলেকষ্াপ্ডার পেডলার ১৮৭৪ সালে এই কলেজে যোগদান করেন। তার 
অধ্যাপনার আশ্চর্য আকর্ষণীশক্তি ছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি তিনি খুব কৃতিত্বের 
সঙ্গে প্রদর্শন করতেন । একারণে রশায়নশাস্্র উক্ত কলেজে ছাত্রদের খুব প্রিয় 


'একটি বিষয় ছিল। বিজ্ঞানাচাধ প্রফুললচন্দ্র রায় আলেকজাণ্ডার পেডলারেরই একজন 


কীতিমান ছাত্র । . 

মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ইত্যাঙ্ছি প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের পঠন- 
পাঠন হত, কিন্ত উচ্চতর *বিজ্ঞীনচর্চা ও গবেষণার তেমন কোন সুযোগ এখানে 
মিলত,না। টৈকালের করেকজন টিস্তাীল ব্যক্তি এ অভাবটি লক্ষ্য করলেন । 
মৌলিক গবেষণ। চালিয়ে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কার করতে না পারলে 
বিজ্ঞান্শিক্ষার মুল্য কী? দেশের এই অভাব দূর করবার সংকল্প, নিয়ে এগিয়ে 
এলেন ডাক্তার মহেক্রলাল সরকার। তিনি বাঁউলাদেশে এমন একটি প্রতিষ্ঠান- 
স্থাপনে প্রর়ালী হলেন যেখানে উৎসাহী তরুণেরা গবেষণাকার্ধ চালাবার প্রশস্ত 
স্থযোগ পাবে আর যেখানে সংগৃহীত থাকবে বিভিন্ন দ্বেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের 
লেখা উত্তম উত্তম বিস্তর গ্রন্থ । সহজ কথায়, তিনি স্তাপন করতে চাইলেন 
বিজ্ঞানের বড়ো একটি গবেষণাকেন্্র। মহেজ্লালের সঞ্চিত অর্থে এবং দুয়েকজন 
সদ্াশয় ব্যক্তির কয়েক হাজার টাকা দানে ১৮৭৬ ইংরেজি সালে কলিকাতায় 


স্থাপিত হল একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, নাম--:100157) 49800776100 100 0709 


0918186100০ 90167799,_সংক্ষেপে, সায়েন্স এসোসিয়েশন । এই লায়েন্স 
এসোসিয়েশন স্থাপনার ইতিহাস বাঙলাদেশে তর্থা গোটা ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান- 
চর্চার উজ্জল-সম্ভবনপূর্ণ আন্দোলন-শুরুরই ইতিহাস। 

লগ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের আদর্শটি মহেন্দ্রলালের দৃষ্টির সম্মুখে ছিল। 
ওই প্রতিষ্ঠানটির আদর্শেই সায়েম্স এসোসিয়েশন স্বাপিত। আমাদের দেশের 
তরুণদের ওপর তার অগাধ আস্থা ছিল। উপযুক্ত শযষোগ পেলে ভারতীয়দের 
মধ্যে ষে ভেভি, ফ্যারাডের মতো বিজ্ঞানীর আবির্ভাব একদিন হবেই হবে এরকম 
একটি নিশ্চিত বিশ্বাসী নিয়েই মহেস্্রলাল অক্লান্ত প্রচেষ্টার উক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তুলেছিলেন ।+ নিজের জীবৎকালে ত্বার এই স্বপ্ন অবস্ত বাস্তবে ব্বপ পায়নি, কিন্ত 


বাঙালির 'বিজ্ঞানসাধন। ১২৭ 


বিংশ শতকের প্রথম পার্দে বহুসংখ্যক বাঙালি ও ভারতসস্তান বিজ্ঞানচর্চায় আস্তর্জাতিক 
খ্যাতি পেরেছেন। নোবেল-পুরস্কার-বিজরী বিজ্ঞানী শ্রচন্দ্রশেখর বেহ্বট রমন 
উক্ত সায়েন্স এসোসিয়েশনের লেবরেটরিতে গবেষণাকার্য চালাবার সুযোগ যদি ন। 
পেতেন তাহলে হয়তো আজিকার এই জগতজোডা খ্যাতির অধিকারী তিনি 
হতেন না। বর্তমানে সায়েন্স এসোসিয়েশন কেন্দ্রী সরকারের তত্বাবধানে এক 


প্রকাণ্ড বিজ্ঞানগবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হৃয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি এখন যাদবপুরে 
অবস্থিত । 


বাঙালি বিজ্ঞানসাধকর্দের মধ্যে প্রতিভাধর জগদীশচন্দ্র বন্থুর নাম সর্বাগ্রে 
উল্লেধনীয় | পঙ্গার্থবিগ্যায় ও উদ্তিষ্বিজ্ঞানে তীর বিশ্ময়কর মৌলিক আবিষার বিশ্বখ্যাত 
বৈজ্ঞানিকমগ্ডলীর সপ্তদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে । জগদীশচন্দ্র লগ্ডন ও কেন্ি জ মুনিভাপিটির 
বিজ্ঞানের ছাত্র। বিলেতে অধ্যরনকালে তিনি লর্ড ব্যালে, ফ্রান্সিস ডারউইন প্রমুখ, 
মনীবীদের সংস্পর্শে আসেন । ১৮৮৪ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে 
পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপকপর্দে নিমুক্ত হন। একদ্দিকে সপ্তাহে বহুত্ণ্টার অধ্যাপনা, 
অন্যদিকে, উক্ত কলেজের অনুন্নত পরীক্ষাগারে অনবচ্ছিন্ন গবেষণ1, উভয়' স্কাই 
একসঙ্গে জগদীশচন্দ্র অশেষ উৎসাহে চলিয়ে ষান। বিছ্যুৎ্বিষয়ে গবেধণা* করে 
অল্পবয়সেই তিনি লগ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি-এস্সি উপাধি পান। বেতাক্রবার্তা- 
প্রেরণের সম্ভাবনার কথা তার মনেই প্রথম উদ্দিত হুয়েছিল। কিন্ত দুর্ভা্ঞমে 
অগদীশ্চন্দ্রের আবিন্ধত তত্বের স্থষোগ নিয়ে বেতারযস্ত্রের উদ্তাবকের নামবশ পেলে 
যুরোপের একজন বিজ্ঞানী। এতে অবশ্য এতটুকু হতোদ্যম হলেন না তিনি। 
একের পর এক নতুন নতুন জ্ঞানের দুয়ার উন্মোচনে রত রইলেন। অদৃশ্য আলোক 
সম্পর্কে তার আবিষ্িয্ধ] পাশ্চাত্যদেশের বৈজ্ঞানিক-সমাজকে বিস্মিত . করল। 
লগুনের প্রসিদ্ধ রয়্টাল ইনস্টিটিউশনে তার বক্তৃতা শুনে তীরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে 
গেলেন। 

জডজগতের রইশ্ উদঘাটন করতে বসে একদা জগদীশচন্দ্র মুক উততিদজীবনের 
প্রতি আক হলেন। জীব ও জড়পদার্থের মধ্যে তিনি বৈদ্যুতিক সাড়ার একতা 
লক্ষ্য করলেন, বুক্ষরাজিও যে অনুভূতিশীল তা যন্ত্রের সাহায্যে সকলকে * “দেখালেন । 
নির্বাক উত্ভিদকে দিয়ে তিনি কথা বলালেন, তাদের সংকেতভাষণ তার চোখে 
স্ম্পষ্ট ধর! পড়ল । জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত ক্রেস্কোগ্রাফ সত্যই একটি আশ্র্ষ বস্ত্র 
গাছ প্রতি সেকে্ডে কতটুকু বাডল তা এই যন্ত্র পরিফার লিখে দেয়। ক্েন্তো 
গ্রাফের শক্তি অণুবীক্ষণ-স্ত্রের চেয়ে লক্ষগুণ বেশি । কত হুক যন্ত্র যষে তিনি নির্যাধ 
করেছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এরূপ আর একটি সুস্ত্র হল 7:6507971 
859০0:৭7-_-এর সাহাষ্যে বৃক্ষের সাড়া লিপিবদ্ধ কর হুয়। উত্তেজিত হলে গাছের 
মধ্যে যে পরিবর্ডন দেখা দেয় এই হ্বয়ংলেখ-যন্ত্র তা ৪০০৪৭ করে। ' বৃক্্জীবনের 


১২৮ বিচিত্রা 


গুঢ কাছিনী ব্যক্ত করে জগদীশচন্ত্র প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর কাছে “প্রাচ্যের 
ষাুকরঃ হয়ে উঠলেন। তার গব্ষেণার শেষকথা হল-_জডপদার্থ, উত্ভিদ ও জীব 
সকলেই এক অচিন্তনীয় প্রকাহ্ছত্রে গ্রধত। জগতের জ্ঞানভাগ্ডারে তার প্রতিভাব 
ঘ্রান সামান্ত, নয়। বন্্-বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনা জগদীশচন্দের আর-এক ন্মরণীয় 
কাঁতি। ৃ ই 

আধুনিক ভারতবধে আব্-একজন ৬ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আচাধ প্রফুল্পচন্দ্র বায়। 
আধমার্দের বাউলাদেশেরই সন্তান তিনি । তীর মৌলিক আবিক্ষিয়া জগতে প্রচারিত 
হওয়ায় যাতত মর মযাদা ও গৌরুব বেডেছে। একলমত়্ ভারতীরদের এই অখাতি 
ছিল হে, “বজ্ঞানবু্খর অ.ধকারী তারা নয়। কিন্তু জগদীশচন্দ্র, শুফুলচন্দ্র প্রমুখ 
বাঙালির চিন্তাধীলতার প্রথরতা, উাদের অভিনব বৈজ্ঞানিক-তত্ব-উদ্ভাবন ওষই 
অধাতির বিরুকে স্থতটব্র প্রতিবাদ । প্রধ্ল্চন্দ্রের গবেষণায় বিজ্ঞানের রশাযর়নশাণ! 
সমৃদ্ধ হয়েছে । 

বি. এ. ক্লাশে পডবার সময় প্রফুল্পচন্দ্র প্রেসিডেন্সিকলেজে অধ্যাপক শ্যার 
আলেকজাঙার পেডলারের কাছে ব্রস্ধযনাশান্ধ অধ্যায়ন করেন। ১৮৮১ সালে বখন 
উন বি. এ. ক্লাসের ছার তখন 'পিলক্রাইস্ট বুন্ত, লাভ করে তিনি বিলেতে পডতে 
যান।* সেখানে গিয়ে এিনবরা বিশ্ববিরধ্যালয়ে বি. এস্সি. ক্লাসে তিনি ভি হলেন। 
এসমপ্রে বূনারনূশাঙ্ছের প্রতি তার প্রগাচ অন্তরাগ জনে । ১০৮৫ সালে প্রফ্রন্্র বি. 
এসসি, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন, এবং পরপর দুবছর গবেষণাকার্ধ চালিয়ে ভি. এস্সি. উপাধি 
পন] এখানে উদ্লেধ করা যেতে পারে, তার এই গবেষণা খুব উচ্চশ্রেণীর বিবেচিত 
হওয়ায় তিনি বিশেষে একটি পুরস্কার পেয়েছিলেন । 

স্বদেশে ফিরে ১৮৮৯ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যাপক 
নিষুক্ত হন। নিজ ছাত্রদের মধ্যে যাতে মৌলিক গব্ষেণার স্পৃভা জাগে সেদিকে তিনি 
সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন এবং নিজেও কলেজের লেববেটারিতে সতত গবেষণাকর্গে রত 
থাকতেন। জগদীশচন্জরের মতোই, প্রফুল্লচঙ্গকেও পরীক্ষাগারে নানা অস্থবিধের মধ্যে 
কাজ করুতে হয়েছে । কিন্তু কঠিন সাধনার শক্তি দিয়ে সকল অস্থবিধাকেই তিনি 
অতিক্রম করেছেন। প্রফুল্পচন্দ্রের গবেষণার পরিধি বিস্তৃত। দীর্ঘকাল ধরে 
পারদবিষরে গবেষণায় ফলম্বরূপ ১৮৯৬ সালে *আবিদ্কত হল মারক্যুরাস নাইট্রাইট 
1 8167০087088 16769 ]1 এ তার সর্বশ্রেঠ আবিষ্কার । মারক্যুরাপ নাঈট্রাইট 
পারদজাত এক্র্টি যৌগিক পদার্থ। এই পদার্থটি আবিষ্কার করে খ্যাতনাম! 
ব্রসাগ্গনবিজ্ঞানীদের কাছে তিনি প্রভৃত প্রশংস1 পেলেন। 

স্যর তাটকনাথ পালত, স্তর বাসবিহারী ঘোষ, রাণী বাগেশ্বরী, খয়রার রাজা 
গুরুপ্রসাদ সিংহ প্রতৃতি মহদাশয় ব্যক্তির বিপুল আধিক আন্তকুল্যে এবং শ্যার 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ক্লান্তহীন প্রচেষ্টার ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের , বিজ্ঞানকলেজ প্রতিষিত হল। এই প্রতিষ্ঠানের 2ুঁপনা ভারতে 
বৈজ্ঞানিক" গবেষণার ইতিহাসে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা! কলিকাতা 


বাঙালির বিজ্ঞানসাধনা ১২৯" 


বিশ্ববিগ্ভালয়ের তদানিস্তন উপাচার্য আশ্বরতোষের অচুরোধে প্রফুল্লচন্্র বিজ্ঞানকলেজে 
রুসায়নবিদ্যার পালিত অধ্যাপকের পদ্দ গ্রহণ করেন। তারপর, জীবনের শেষ 
দিনটি পর্স্ত উক্ত কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন ও গবেষণাকার্ধ চালিয়ে 
গেছেন। শুধু নিঞ্জের মৌলিক আবক্কারের অন্থই আচার্য প্রকুজচন্দ্র, চিরস্মরণীয় 

তার আরে! বড়ো কুতিত্ব হঙগ তিনি আধুনিক বাঙলার একদল রুসাঁয়ন- 
বিজ্ঞানীর শ্রষ্টা। বলতে গেলে, নব্যভারতে তিনিই প্রথম বাঁসায়নিক গবেষণার 
পথ উন্মুক্ত করেন। বহু প্রতিভাবান ছাত্রের উজ্ঞল কৃতিত্ব দেশবিদেশে আচাধ 
দেবের গৌরব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে । প্রকুল্লচন্গের লিখিত ছুই খণ্ডে সমাধ্, 
বৃহদায়তন গ্রন্থ “হিনুরসায়নশাঞ্জের ইতিহাস” তার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অশেষ 
পরিশ্রমের স্বাক্ষর বহন করছে । তার অপর এক প্রকাণ্ড কীতি বেঙ্গল 
ন্েমিক্যাল ওয়াকস-স্কাপনা। বাঙলাদেশ্রে এতবডে। বূসারনশিল্ের প্রতিষ্ঠান 
দ্বিতীয়টি নেই। 

এবার নব্যবাঙলার আস্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন কছ্েকজন বিজ্ঞানীর কথা বলি। 
বিজ্ঞানসাধনায় যে-সকল বাঙালি পৃথিবীজোডা খ্যর্ঘুতি পেয়েছেন, মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ 
বন্থ তাদের অন্গতম। তার অক্ষ মেধা, এপ্রথর বুদ্ধি” অসামান্ত প্রতিভ।। 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের কল পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন । ,সত্যেশ্জুনাথ 
যে সমরে এম-এস্‌সি পরীক্ষা পাশ করেন সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিজ্ঞান 
কলেজ স্থাপিত হয়। স্যার আশুতোষ প্রতিভাবান তরুণ সত্যেন্দ্রনাকে পদার্থ 
বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে নিধুক্ত করেন । ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি্টিত, 
হলে অধ্যাপক বস্ত্র ঢাকায় চলে আসেন, এবং দীর্ঘকাল সেখানে উচ্চতর বিজ্ঞানের 
গবেষণার ব্যাপৃত খাকেন । 

বিংশ শতকের একেবারে গোডার দিকে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইন- 
স্টাইনের “সাধারণ আপেক্ষিকতাবাপ্র” প্রচারিত হযর। সেকালে তার এই অভিনব 
তত্ব পৃথিবীর মাত্র ছুয়েকজন বিজ্ঞানীব্ বৌধগম্য হয়েছিল। আমাদের অত্যন্ত 
গৌরবের বিষয়, অল্পবয়স্ক সত্যেন্দ্রনাথ [এবং মেঘনাদ সাহা] আইনস্টাইনের 
মতবাদ সম্যক উপল করেছিলেন । শ্রধু তা নয়, ওই বিষয়ে তিনি গবেষণাও শুরু 
করে দিলেন। পরমাণু ও ইলেকুট্রনের বিষয়ে অধ্যাপক বস্থ অতি উচ্চাঙ্গের গবেষণা 
করেন। আলোককণিকা সম্বন্ধে তার উদ্ভাবিত নতুন পরিসংখ্যান প্রণালীক্কে বিশ্বের 
বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী বিনাদ্িধায় শ্বীকার করে নিলেন। অধুনা উত্ত পরিসংখ্যান 
প্রণালী “বন্থ-প্দিসংখ্যান” নামে খ্যাত। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের " সৌধনির্মাণে 
সত্যেন্্রনাথের গবেষণা কম সহায়তা করেনি | পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালরগুলিতে কীভাবে 
বিজ্ঞানচর্চা হয় তার পরিচয়লাভের জন্তে সত্যেন্দ্রনাথ একবার ষুরোপে গিয়েছিলেন । 
সেখানকান্ধ নামকরা বিজ্ঞানীরা উচ্চতর গণিতে তার অসাধারখু পাণ্ডিত্য দেখে 
চমত্রুত হন। | 

ঢাক বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে তিনি পুনবার কম্পিকাত] বিশ্ববিষ্ালয়ের বিজ্ঞান- 

ক--৯ 


১৩৩ বিচিত্রা 


কলেজে এসে যোগ দেন। সম্প্রতি ভারতসরকার তাকে "ন্াশন্তাল প্রফেসর মনোনীত 
করেছেন। এ তার অসাযান্ত টজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতি । পৃথিবীবরেণ্য বিজ্ঞানী 
সত্যেক্্রনাথ বস্থ ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন । 

বাউলাদেশের আর-একজন প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক-_ডক্টর মেঘনাদ সাহ]। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিশয় মেধাবী একজন ছাজ্র তিনি । ১৯১৫ সালে 
ফলিত-গণিতশান্তে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মেঘনাদ এম্-এস্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করার পর তিনি কলিকাত1 বিজ্ঞান- 
কলেজে অধ্যাপক নিষুক্ত হন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তার গবেষণাকার্ও চলিতে 
থাকে। গবেষণামুগক প্রবন্ধ লিখে অধ্যাপক সাহা! এখানকার ভি-এস্সি উপাধি 
পেলেন। ইংলণ্ড ও জর্জানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেখার স্থযোগ তার হয়েছে। 
উভয় দেশের বশ্ববিধ্যালয়ে কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর সঙ্গে একত্রে তিনি 
গবেষণা করেছেন, এবং সেখানেও প্রচুর খ্যাতি পেয়েছেন। কলিকাত] বিজ্ঞান 
কলেজে কয়েক বৎসর পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা-অধ্যাপকের পর্দে কাজ করার পর ডক্টর 
সাহ] পদ্দার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত, হয়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। 
এখানে এসেও তিনি নিয়মিতভাবে গবেষণার কাজে নিযুক্ত থেকেছেন । পরামাণু 
সম্পক্ষিত তার মতবাদ. পৃথিবীর সেব1 পদার্থবিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি পেয়েছে । ১৯২৫ 
লালে অধ্যাপক যাহা ইংজণ্ডের রয়্যাল লোদাইটি লদদ্য [পর চি. ট.] হন। এফ. 
আর এদ্‌. হতে পারা] এদেশের বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে মন্তবড়ো একটি সম্মান। 
মুঝ্পোপের বৈজ্ঞানিক-সন্মেলনে কয়েকবার তিনি নিমস্ত্রিত হয়ে গেঁছেন। ভারতের 
বহু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অধ্যাপক সাহা জিত ছিলেন । এদেশে বিজ্ঞানপ্রচারে 
তার উৎসাহ্‌-উদ্যমের শেষ ছিল না। কিছুকাল পূর্বে তিনি লোকান্তরিত 
হয়েছেন । 

পদার্থবিজ্ঞানের তথ্যপৃর্ণ গব্ষেণায় অধ্যাপক দেবেজ্জরমোহুন বস্থ [ডি, এম. 
বোস ] যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা উল্লেখ করবার মতো1। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
. একজন কৃতী ছাত্র তিনি । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি নেওয়ার পর 
অধ্যাপক বস্থ যুরোপে যান। সেখানে কেমত্রিজ) লগ্ন, বালিন প্রভৃতি স্থানের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন। রেডিও এযাকটি ভিটি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্তো 
তিনি ডকঈটরেট উপাধি পান। চুম্বকত্ববিষয়ে গবেষণা করে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজে 
প্রচুর খ্যাতি পেয়েছেন । উক্তবিষয়ক তার মতবাদ “বোস স্টোলার থিওরি নামে 
পরিচিত । পদার্থবিভ্ঞানীদ্ের সম্মেলনে যোগদান করবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি 
ইংলণ্ডে গেছেন । কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার “পালিত 
অধ্যাপক'-ন্ূপে কতিপয় বসব তিনি কাজ করেছেন। অধ্যাপক বস্থ বর্তমানে 
আচাধ জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বন্থ- -বিজ্ান-মন্থিরের অধ্যক্ষের পদে 
অধিষ্ঠিত রয়েছেন। 


রসায়নবিদ্যার গবেষণার ক্ষেঞ্্রেও বাঙালি প্রতিভার উজ্জ্বল বিকাশ, দেখা গেছে। 
/ 


বাঙালির বিজ্ঞানসাধন' ১৩১ 


আচাধ প্রফুল্পচন্দ্র রায় এমন একদল ছাত্র তৈরি করে গেছেন ধার। নিজ নিজ প্রতিভাবলে 
তাদের মহান গুরুর সাধনার ক্ষেত্রটিকে উত্তরোত্তর প্রশস্ত করে তুলেছেন। এদের 
খ্যাতি আজ দেশদেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে । আজকের খ্যাতিমান বাঙালি বাসায়নিক- 
গোষীর মধ্যে অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায, অধ্যাপক 
নীলরতন ধর, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়েটেগী, অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার, অধ্যাপক 
হেমেন্দ্রকুমার সেন, অধ্যাপক প্রফুলচন্দ্র মিত্র, ফ্লধ্যাপক শ্রির়দারঞ্জন রায় প্রমুখ রসায়ন- 
বি্ভাবিদের নাম উল্লেখনীয়। রসায়নশাস্মের অধ্যাপনা! ও গবেষণা এদের সকলেরই 
জীবনের ব্রত। বলা-বাহুল্য, এর! প্রত্যেকেই কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের প্রতিভাবান 
ছাত। 

ডক্টর জ্ঞানচন্ত্র ঘোষ অল্প কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তৎপর 
দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিস্ভালয়ে রসাযনশান্্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ্গবণাক্ত 
জলের গুণাবলী সম্বন্ধে তিনি বিশুর গবেষণ। করেন, জড়পদার্থের ওপর আলোকরশ্মির , 
প্রভাব সম্পকিত তার গবেষণা অতিশয় মৃল্যবান। লগুন বিশ্ববিদ্ঠালয়ে বিজ্ঞানকলেজেও 
তিনি কিছুকাল গবেষণা করেছেন । ডক্টর ঘোষ্বালিনেও গিয়েছিলেন। বাঙ্গিনের 
ছুজন বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক তাঁর গবেষণার বিষয়গুলি জাধান ভাষায় ছাপিয়ে জার্খান- 
দেশে প্রচার করেন। বহিরারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিদেশে এভাবে তিনি সম্মীনিত 
হয়েছেন। এতে আমরা বাঙালির] নিজেখের অত্যন্ত শৌন্বাদ্ধিত বাধ কন্মি। 
সরকারি ও বেসরকারি বহু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। [ডক্টর 
জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিকের অন্ততম । ১৯৫৯ সালে তীর 
মৃত্যু হয়। 

বাঙলার আর-একজন বিশিষ্ট রসার়নবিদ-_অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
_আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায়ের বিজ্ঞানসাধনার স্থযষোগ্য উত্তরাধিকারী । ডক্টর 
মুখোপাধ্যায় রসায়নবিজ্ঞানের একটি নতুন দিকে নিজ গবেধণ। পরিচালিত করেন। 
এই বিষয়টির নাম -_কোলয়ড. [ ০০11010 ]-রসায়ন। পদার্থতত্বমূলক [ 01১508] ] 
রসায়নশাস্ত্বের এই শাখাটির সাহায্য ব্যতিরেকে কৃত্রিম রেশম, রবার, সাবান, 
বিবিধপ্রকার রঞ্ধনদ্রব্য প্রস্তৃত করা যায় না। কোলয়ডের প্রকৃতি বা ম্বভাবধর্ধ 
সন্বন্ধে ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা" কোলয় ড-রসায়ন-বিশেষজ্ঞ যুরোপ্রীয় পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে । এ সম্পর্কে তার মতবাদ সববজনম্বীকৃত । ' ভারতবর্ষে 
কোলয়ড-রসায়ন চর্চায় তিনি অগ্রণী। এদেশে তিদ্ি রসায়নসভাব্র প্রতিষ্ঠাতা । 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ডক্টর মুখোপাধ্যায় নিজে যেমন অশেষ ষশখ্যাতি 
পেয়েছেন, তেমনি, তার বহু ছাত্র দেশে ও বিদেশে বথেই স্থনামের অধিকারী 
হয়েছেন । 

আচাখ প্রকুল্পচন্দ্রের অপর একজন যশন্বী ছাত্র ডক্টর পঞ্চানম নিয়োগী। দীর্ঘ- 
কাল তিনি রাজজপাহী কলেজে রসায়নশাস্ত্বের আধ্্যাপন1 করেছেন । সুদুর মফঃম্ঘলে 
থেকেই তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে গেছেন, এ তীর অশেষ কতিত্বের 
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পরিচায়ক । এখানে অবস্থানকালে তিলি গবেষণামূলক যে-সব প্রবন্ধ লেখেন তার 
জন্তে কলিকাত] বিশ্ববিদ্ধালয় তাকে “ডক্টর? উপাধিতে ভূষিত করেন । ডক্টর নিয়োগী 
বাজসাহী কলেজ থেকে বদলি হয়ে কলিকাতা প্রেসিডেম্ল কলেজে চলে আসেন। 
বুসারনবিগ্যার কয়েকটি শাখায় তিনি পারদশী। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি গবেষণ। 
করেছেন অজৈব [17008019 ] রসায়নে । তার লিখিত বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
বিলাতের নান! পত্তিকায় প্রকাশিত হুয়েছে। গেলির়াম যৌগিকসমুহের [ও 
00011001018 0 ৫৮]110- 1 আবিষার ডক্টর নিয়োগীব্ সবচেয়ে বডে কীতি। 

চিকিৎসা বিজ্ঞানে যশঙ্ী হয়েছেন ভরীর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্গচাত্লী। কলিকাতা 
মেডিকেল কলেজের সমস্ত পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্ব দেখিয়ে উত্তীর্ণ হন এবং বহু পুরস্থাবর 
ও ন্বর্পদক লাভ করেন । ডক্টর ক্রহ্চারী এম.-ডি. এবং পি. এইচ. ডি উপাধিতেও 
ভূষিত। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে” ও পরে কলিকাতা ক্যান্বেল মেডিকেল গুলে 
তিনি অধ্যাপনা করেন। এই ছ্িতা'য়োক্ত প্রতিষ্ঠানে কালা-আজর সম্বন্ধে তার 
গবেষণা সুরু হয়। এর ফলেই ডক্টর ব্রহ্ষচা্রীর বহুখ্যাত “ইউরিয়। স্টিবামিন” এর 
আবিষ্কার । এই অমোঘ ইনজেকশন আবিষ্কৃত হওয়ায় কাঁলা-আজরে আকব্রাস্ত লক্ষ 
লক্ষ রোগী মৃত্যুর হাত “থকে রক্ষা পেয়েছে । চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার এই দান 
চিরম্মরণীয়। | 

আচার্ধ জগদীশচন্দ্র ও আচাধ প্রফুল্পচন্ত্র আমাদের বিজ্ঞানচর্চার পথিকৎ। তাদের 
প্রজ্জলিত বিজ্ঞানের দীপবন্তিকা হাতে তুলে নিয়ে একালেও বহু তরুণ বিজ্ঞানী প্রকৃতির 
সংসারে অপরিচিত, অপরীক্ষিত, অন্ধকার পথে নিত্য এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞানসাধনায় 
বাঙালি ষে পৃথিব'তে কোনো জাতিরই পশ্চাতে পড়ে থাকবে না, বাঙালি সম্তান নিজ 
নিজ প্রতিভর দানে ষে বিশ্বের জ্ঞানের ভাগডার সমৃদ্ধতর করে তুলবে এ সত্যটি 
ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে । 
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|| ১।। 


সেইসব ম্ব্তি কি ভুলিবার? মাঘের শীত ঘনাইয়! আসিয়াছে, কুয়াশামাখা 
উফ অল্প অল্প আদর করিয়া যায়, আমরা! নবম শ্রেণীর বন্ধুর! সারারাত্রি জাগরণের 
পর গোপনে এ-বাড়ি ও-বাডি ফুলের সন্ধানে চলিয়াছি। অন্ধকার ভালো! করিয়। 
কাটে নাই, শীতে আমাদের জমাট হুইয়] যাইবার কথা। কিন্তু বুকের ভিতর পর্যস্ত 
তো শীত পৌছায় না, সেখানে এখন তপ্ত উৎসাহ অবিরাম ভ্বাগিয়ে আছে। আমাদের 
মাতা কি আর-কাহারে! পূজা! দ্েবদারুর আস্ত আন্ত ভাল ভাডিয়া আনিয়া 
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দেবদেউল রচনা! করিক্নাছি, মগ্ডপেরই মধ্যে সাজপল্জারই-বা কতো বাহার | সমস্ত রাত 
ভরিয়া এই আয়োজনে আমাদের পুজা সকলের সের] হইয়া উঠিবে ! 

ছুপুরে ধিকেলেই এ সমস্ত হয়তো কর্রিয়া ফেল! যাইত। কিন্ত তাকিহয়? 
আমরা তবে আমাদের গুরুত্ব উপল:ক্ধ করিব কেমন করিম্বা? ষদ্দি নিশীথ অন্ধকারের 
অখ্ একদিনের স্বাধীনতা অর্জন না কর্পলাম তবে সে-কেমন বাণীবন্দনা! না, তা। 
হইবে না! আজ সব বন্ধুকে আসিয়া মিগেদ্তি হইবে স্কুলপ্রাঙ্ণে | যে-কাজ হয়তো 
একাই পারিতাম, আজ তা সবাইকে ভাগ কবিয়া লইতে হইবে । ওখানে বসিয়া 
কে নিদ্রার আয়োজন করিতেছে? উহাকে তুলিয়া দাও, শালপনার ব্যবস্থা করিয়। 
দিক। তোমার মনে আছে তো, মালা গাঁখিতে হইবে? এ বুঝি ধুপদানিটাকে 
বাজারেই ফেলিয়া আদিল সমর । দৌড়াও দৌডাও। এত র্রাত্রে? হ্যা, সেই 
তো মজা। এতো অগ্যন্রকম। এতো প্রত্যেক দিনের মতো নর। আজ সকলের 
পুরজান্স সকলে আমরা শ্বাধান হুইয়। মলভঞহ্ইয়াছি। রাত্রিকেমন কয়া মান্তে 
আন্তে ভার হইয়া উঠে, আজ আমর। সকলে মিলিক্বা তা দেখিতে পাইব। প্রথম 
সর্সকিবণ আসিয়া যখন আমাদের মাতার শুভ্র ললীট স্পর্শ টি যাইবে, সেই মুহতেই 
আক্ষ আমাদের সর্বপ্রথম পবিত্র পৃূজা। | 

সে-সব দিন ভুলিবার নয়। সেই প্রথম আমরা! সির দায়িত্ব নিজেরা 
বহন কন্তিতে শিখিয়াছি! আর, এ দায়িত্ব কি ফেমন-তেমন ! মাতৃপৃন্জার দাবিত্ব! 
যখন দূর হইতে মাত অপ দিয়া গিরাছি অথবা প্রসাদভিক্ষু হাতখানি প্রসারিত 
করিয়! দিয়াই, তখনকার পঙ্গে এ যে অনেক প্রভেদ। তখন পূজা ছিল যেন বাহিরের 
বন্ত তখন অন্তরের মধ তাহার সহিত নি ড় যোগ এমন করি! অন্থভব করি নাই, 
মাতার ছুয়ারে আসিয়াছি ষেন অতিথির মতো । কিন্ত আজ এ যে আম,দেরই পুজা, 
আমরাই সহন্ন আউখিকে বরণ করি! ডাকব লইব, মাতৃমন্দির উন্মুক্ত করিয়। 
দিবার জন্ত আমর] অনেক দ্বাবী, এই অনুভবে অকম্মাং আজ আমরা বডো হইয়া 
উঠিয়াছি। 

এই দায়িত্বের অনুভব, অন্তরের সংধোগ এবং পারম্পর্রিক মিসনসান্রিধ্য ইহাই 
তো! প্ররুত পুজার তাত্পর্থ। নতুবা আমরা কি কেবল মাটির মুতিকেই পু্প নিবেদন 
করি? মাটি ধাটিই থাকিয়া যার বদি আমরা আমদের জাগরণের মন্ত্র সেই* মৃতিযায়। 
হইতে মাহরণ না করিয়া লই | 


।। হ।। 


তাই মনে হয়, পুজার প্রপক্ষে “সার্বঙনীন” কথাটা একট! বাহুল্য মাত্র। এক 
হিলাবে দেখিতে গেলে পুক্গার সর্বপ্রধান বৈশিষ্টাই ততো তাহার সার্বজনীনভায়। 
লর্জনের মসলের জন, স্বজনের মিলনের পগ, স্বজনের আনন্দের জন ষদক্রনা 
হয় তবে মাতৃমন্দিরের পুণ্য অঙ্গন কখনো কি মহোজ্জল হইর। উঠঠিতে পারে ? 

যেন না-ভাবি ষে এই মিলনমন্ত্র কেবল হিন্ুরই মন্দিরের কথ!। হিন্দু বা 
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এ 


ধীন্ধ, মুসলমান বা! খ্ীষ্টান-_যাহারই ধর্মের কথা বলি না কেন, সমস উপাসনাতেই দেখ 
ব্াইবে এই বিচি্রকে বহুকে একের মধ্যে বাধিবার চেষ্টা। তা যদি না হইত তবে 
অমজিদ্-বিহার মন্দির-গির্জীর কী প্রয়োজন থাকিত? একাকীর প্রার্থনা তো। একাকী 
ক্ষদ্ধাগুহেও সম্ভব, গৃহের সেই রুদ্ধতা ভাঙিয়া দিয় পুজ' সকলকে আনিয়া দেবতার অঙ্গনে 
মিলিত করিয়৷ দেয় | 
পূজার এক্টক্ সার্বজনীন মন্ত্র ভূলিয়ঃ বাইতে বসিয়াছি বলিয়াই কি “সার্বজনীন 
পুজা” কথাটার উপর আজ এত চাপ পভিয়াছে? তা! হইতে পারে? বিভেদের যুগ 
যতই আমাদের পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেছে, ততই আমন 
কয়েকটি বিশেষ মিলনমুহূর্তের জন্য প্রতিক্ষাকাতর হইয়া উঠিতেছি। তাই সত্যের দিক 
হইতে “সার্বজনীন' শবকটা পূজার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও আজ স্পষ্ট করিয়া বলিতে 
চাহিতেছি 'সাবজনীন পূজা; | বিশেষর্ত বাঙলাদেশের নগরাঞ্চলে এ কথাট1 এক 
স্বতন্ত্র মর্যাদায় মণ্ডিত হইয়। উঠিয়াছে। 
অবশ্য নাগরিক এই সার্জনীনতা করিত হইয়াছে পরিমাণগত বিচারে । গ্রামের 
স্বৃতি যদি মনে পড়ে তে] দেখিতে পাই, একবাডিতে পুজার আয়োজন হইলে ছ্শ বাড়ি 
তাহাতে অংশ লইতে ছটিয়া আসে | বলেজ্দ্রনীথ ঠাকুর যাহাকে বলিয়াছেন সেকালের 
উৎসব্‌, তাহা “একালেও যে একেবারে তিবোহিত তা তো বলিতে পারি না। কিন্তু 
নাগরিক সভ্যন্ভার গ্রাসে সেই দশের মিলন আর স্বতঃস্ফূর্ত নাই, সেকথা মানিতে হয়। 
তাই$ নাগরিক পুজা একের বাড়িতে দশের আগমন নয়, দশের আয়োজনে কোর 
প্রয়াস। 
ইহার তে কোনো কারণ নাই, তাহা নয়। কালের পরিবর্তন হইয়াছে । 
মানষের জীবনযাত্রাও কত বক্রকুটিল রূপ লইয়াছে। ইহার মধ্যে কি আর পৃবগীবনের 
শ্রী আশা কর! যায়? তথাপি ইহাও সত্য, মানুষ তে] কেবলই তার অন্তময়তা লইয়া 
বাচিয়া' থাকিতে পারে না, জীবনের সঙ্গে কোনক্রমে আপোশ করিয়া! ভাহাকে 
আনন্দের সন্ধানে বাহির হইয়া পডিতে হয়। তখনই আমর] চাদার খাতা লইয় 
অগ্রসর হই। 
ইহাতে দোষ কী? প্রত্যহ আমর] যে অন্রগ্রহণ নাঁকৰি এমন নয়, তবু কেন 
কোনো! কোনে দিন বনভোভনের আকাজ্ষা লইয়া জনে জনে চাপা তুলিয়া আনি ? 
প্রত্যহের একাকিত্ব একদিন সকলে মিলির মুছিয়! দিব, এই তো আমাদের ইচ্ছ। 
পুঁজাও যদি সেই ইচ্ছ1 হইতে জাগ্রত হয় তবে তাহাতে দোষের কিছু নাই। তাই, 
টাদা তুলিয়! পরস্পরের অংশভাগ হুইয়! সার্বজনীন এই পুঙ্ার আয়োজন নিতাস্ত তুচ্ছ 
জ্াবজ্ছেয় বিষয় নয়, একথা স্বীকার করণ যাইতে পারে।, 


£ 1৩ ॥ 
পুজার মধ্যেই সার্জনীনতার মন্ত্র নিহিত, একথা বলিয়াছি। কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে ইহাও দেখিলাম যে আজ ষখন মাঝেমাঝেই মাুয সে-মস্্র তুলিয়া যায় তখন 


সার্জনীন পুজা ১৩৫, 


“সার্বজনীন পুজা” কথাটা প্রবলভাবে প্রচারিত হইয়াছে । সত্যকে যখন শ্বভাব হইতে: 
হারাইয়া ফেলি, তখন তাহাকে এমন করিযা মনে করাইয়। দেওয়ার প্রয়োজন আছে। 

সার্বজনীন পুজা বলিতে অবশ্য প্রথমেই আজ আমাদের শারদীয় ছুর্গাপুঙ্জার কথা 
মনে পডে। তাই তো স্বাভাবিক। বাঙ্লাদেশে ইহাই সবচেয়ে বডে। পৃজা, সে তে। 
বটেই, তছুপরি ইহার মধ্যে একট! পরিপূর্ণ তার শ্রী আছে। শ্যামাপূজা বলো, জগদ্াত্রী 
পূজা বলো, ভর্গাপুঞ্জার মতো! এমন আবু কী হইত পারে। দশ প্রহরণধারিপীধু্ হুরনাশিনী 
দেবীমৃর্তির সমস্ত অবয়বে শক্রনিপাতের পৃঢতা, কিন্তু প্র তাহার উজ্ঞর্গ প্রসন্ন চক্ষৃতারকার 
পিকে তাকাইয়া -দখো । মধুর বসল আভায় কে তাহার মুখমণ্ডল এমন গভীর প্রসাদে 
ভরিয়া দ্রজ | সিংহবাহিলী গতিময়ী দেবর পদধুগল দেখিলাম, কিন্তু এ তাহার বামে 
দক্ষিণে তাকাইয়। দেখো । স্থিতি-সৌন্দযের এমন পরিপূর্ণ মহিমা আর কোথায় তুমি 
দেখিবে? যেন তাহার সমস্ত শিটোল ঘন.থানি লইয়া তিনি পথে বাহিত হইয়া 
আপিয়াছেন, পুত্রক্ঠীপরিবৃত সমস্ত দেশের নুস্থ পরিবারজীবনের প্রতীক হইয়া যেন 
তিনি দাডাইয়া আছেন | 

দৃঢতা এব* মধুরতায়, গতিতে এবং স্থিতিতে, ঘরে আর পথে এমন করিয়া মিলিয়। 
গেছে বলিয়াই তো হুর্গাপুজ। আমাদের সাথকশম সার্বজনীন পূজা । পার্জনীনতার 
সমস্ত কল্পনা! যেন এ মৃতিরচনাপ্র মধ্যে বাহিত হইয়া আসিতেছে । এখান হইতে 
কাহাকে তুমি বজন করিবে? এখানে যে সকলেরই স্থান। একমাত্র অমঙ্গর্লকে 
অন্ন্ধরকে মসত্যকে ভিন্ন আর কাহাকেও তো! এ মন্দির হইতে তুমি বর্জন করিতে 
পারো না। শারদাদেবীর দশহস্তের আহ্বানে তাই আপনা হইতেই সার্জনী'নতীর 
মন্্র জাগি ওঠে, স্বত্ব করিয়া! ষেন কাহাকেও শিখাইয়। দিতে হয না। 

কিন্তু হা, তবু আমর ভুলিয়া ষাই। ম্বতঃ-উদ্ভীসিত এই সত্যেরও মুখে 
বারে বারে আবরণ পড়িমা যায়, এতই আমাদের ছুভাগ্য। চাদ! তৃলতে তুলতে 
আমরা কতদূর সবিয়া যাই। কেহ কি লক্ষ্য করি যে লক্ষীকে ভূলিযা আমর! 
কুবেবের স্ব্ণসম্পর্দে লুন্ধ হাত বাডাইযাছি? আজ আমাদের সেই মহাপতনের 
হতভাগা দিন। 

অজন্ন অর্থ সংশগহাত হইয়াচ, মস্ত মস্ত মারাপ বাধা সম্পন্ন হইয়াছে, বিচিত্র 
আধুনিকতার সাগ্ছে দেবাঁকে শ্রী হইতে সবাইয়া আনিযা চোখধাধানে] গুজ্জল্লোযের মধ্যে 
বাইয়া ্রিরাছি। এ পাড] ও-পাডার প্রতিযোগিতা বাড়িয়া! বাডিয়া দ্েেবীপ্প্রতিমার 
উচ্চতাকে অনেক অতিক্রম করিয়া গিয়াছে আত্মদস্ত। মিলনমন্ত্র আজ পরিণত 
হইথাছে কলহবীজে। জোরালো লাউওম্পীকার চতুদ্দিকে তাহার গর্জন মেলিয়' 
ধরিয়াছে, তাহার ক হইতে নির্গত উৎকট ধ্বনিপুঞ্রের সহিত সংগীত অথবা! দেবী 
কাহানো কোনো সম্পর্ক নাই। দেবী আবাহনের দিন হইতে যেন আমাদের কুচি 
বিসর্জনের হ্ত্রপাত। 

কখনে। কখনো গুহে গৃহে প্রসাদ বিতরণ করিয়া আসি বটে, কিন্ত তাহার সহিত 
এককণাও কি হৃদয় মিশাইয়! দিই? ধীহার বাড়ি “বহিয্! চাদ চাহিয়া আনিয়াছি 


১৩৬ বিচিত্রা 


পৃজাপ্রাঙ্গণে আসিলে তাহাকে কি তুল করিয়াও চিনতে পারি? নিশ্রাণ শুক প্রমোদ- 
রীতির পথ বাছিয়া বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যার, মাতৃমন্দিরের পুণ্যঅঙগন আর তো 
আজ মহোজ্জল হইয়া ওঠে না। কেবল তে। কাঙালিনী মেয়েটি নহে, আমার 
প্রাতিবেশও* আসিয়া যখন দূরাগত অতিথির মতে! মাতার দুয়ারে আসে যার কিংবা 
্লানমুখে দাড়াইয়া থাকে, তখন সহ্স| বুঝিতে পারি যে সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে__“তবে 
মিছে সহকারশাখা, তবে মিছে মঙগলকঙ্গগ” । মস্ত মস্ত অক্ষরে লাল শালুর উপরে শাদা 
হরফ (দয়া লিখিয়াছি 'সার্জনীন পুজা”, বিরাট পথে শুন্য বুক জুডিয়া টাঙাইয়া দিয়াছি 
এই উচ্চরব ঘোষণা । , কিন্ত হায়, মন্দিরের নিভৃত কোণের মধ্যে ছোট একটু আসন 
বানাইয়া রাখ নাই এ শব্দটির জন্য । “দেবী প্রসীদ? বলিয়া আজ যখন মন্ত্র উচ্চাবুণ 
করিব, তখন কি দেবী আঙ্জ তবে সত্যই প্রসন্ন হইবেন? 'সাবচ্গনীন" কথাটাকে 
পূজার একট। বিশেষণমাত্রে পরিণত "না ক্রিয়া উহাকে কবে আবার পুঙ্জার চবিত্র 
করিয়া তুলিতে পারিব? হতো .সদিন খিলম্বিত, কি পেইদিনেরই জন্য আমাদের 
সমগ্র সাধন! উন্মুখ হুইয়া থাকৃক | 


ছ্ান্রজীবন 

খুব ব্যাপক অথে দেখলে শাজদ্বের গোটি। জীবনটাই ছাশ্রতীবন। আমরা 
প্রায়ই বলে থাকি-'ধভদ্িন বাচি ততর্দন শিখি” । প্রতিনিয়ত নতুনকিছু শিখতে 
যে অসমর্থ তার পাচা শুধুই প্রাত্যহিকতভার আবর্তন-মাত্র। বাহিরকে অভ্ঙ্ষণ 
অন্তরের সম্পদে পরিণত করতে হবে, দৃষ্টিকে চতুর্দিকে প্রসারিত করে না ধরতে 
পারলে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে দেন্ত দেখা “তে বাপ্য । তা ছাডা, মানপের জ্ঞানের 
রাজ্যটি প্রত্যহ বিস্তৃততর হয়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তা বিচিন্রমূখী হয়ে উঠেছে, তার 
জটিলতা ক্রমশ বাড়ছে । শ্বুলকলেজের শিক্ষার্থীর মতো] সারা জীবনট। ধরে অধ্যয়ন 
করেও বিচিত্র জ্ঞানবিদ্যার কিনারা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বললেই চলে £ উচ্চস্তরের 
পণ্ডিত আর জ্নসাধকদেরও তাই একালে এই বহুমুখী বিদ্যার কোনে-নাকোনো। 
শাখা বেছে নিতে হচ্ছে। বর্তমানে অভতিবডে!। পণ্ডিতেরাও বলে থাকেন, জ্ঞান- 
সমুদ্রের কূলে তারা উপল সংগ্রহে নিরত রয়েছেন | একথা তারের বিনক-মাত্র নয়-- 
জ্ঞানের অসীমতারই গ্যোতক। এরূপ পরিস্থিতিতে কে বলতে পারে যে, আমার 
ছাত্রজীবন শেষ হয়েছে, অধিক কিছু শিখবার আবশ্থকতা আর নাই? এর ওপর 
রয়েছে স্াত্বব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে [গ্রস্থাধির মাধ্যমে নয় ] শিক্ষালাভের প্রশ্ন। 


ছাত্রজ্জীবন . ১৩৭ 


কাজেই, একমাত্র জড়চিত্ত ব্যক্তিই এই বলে আত্মসন্তন্ লাভ করিতে পাবেন ষে, 
শিক্ষাজীবন তিনি অতিক্রম করে এসেছেন । এ কারণে বলতে হয়, ব্যাপক অর্থে 
সকলেই আমবা ছাত্র-সমন্ত জীবন ধরেই ছাত্র। | 

কিন্তু বলা নিপ্রয়োজন, ছাত্র কথাটিকে এতখানি বিস্তৃত অথে স্চরাচর আমর! 
প্রয়োগ করি না__ছাত্রজীবন বললে জাঁবনের একটি নির্দিই কালখণগ্ডকেই বুঝি। 
জীবনের প্রারস্তমুখের কতিপয় বছর সর্ধঢদশে সবকালে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত সময় 
বলে বিবেচিত হয়েছে । শৈশবে-কৈশ্োরে-প্রথমষৌবনে মানব-সস্তাঁনের মন কীচা 
থাকে, সতেজ থাকে, আর থাকে তার গ্রহণক্ষমতা র প্রাচুধ। সাংসারিকতার জটিল 
আবত হতে এখনো! দুরে তার অবস্থান, কমজীবনের দার ও দারিত্ব এখনো তাঁকে 
স্পর্শ করেনি। তাই, অপেক্ষাকৃত ভারমুক্ত সে।' এবূপ ভাবমুক্ত অবস্থায় একাগ্র 
চিত্তে অধ্যয়ন বা বিছ্যান্ুশীলনই ছাত্রজী বনের প্রধান কতব্য। পুর্ণাঙ্গ মানুষ জীবন- 
ব্যাপী বিদ্টাচর্চা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ষে-শিক্ষা গ্রহণ করে তার 
সঙ্গে এই হ্থচিহ্নিত ছাত্রজীবনে শিক্ষানের শাবগত ও পদ্ধতিগত বিস্তর পার্থক; 
রয়েছে । বয়স্ক মানুষের ছাত্রত্ব তার ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতার ওপর নিতরশীল, 
তাকে আবশ্তিক বলা টলে না। কিন্তু জীবনের-প্রথমাংশে শিক্ষা গ্রহণকে আবস্তিক 
বলে মনে করা হয়, ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্ততি-হিসেবেই একে দেখ। হয়ে থাকে 4 ছাত্র 
জীবন অপরিণত মানুষের জীবন, শিক্ষকবগের পরিচালনায় এ নিয়ন্ত্রিত; গুর* কেন্দ্রীয় 
লক্ষ্য জ্ঞানবিদ্াা আহরণ__লেখাপডার দ্বারা আত্মগঠন। একে ভাবী কমজীবনের 
উদ্যোগপব বল] যেতে পাবে । বিছ্যারতনের শিক্ষারস্ত হতে শিক্ষাসমাঞ্চি পযন্ত নিদিষ্ট 
একটি কালই ছাত্রজীবন। 

ছাত্রজীবনের আত্যপ্তিক গুরুত্ব অবশ্যন্বীকার্য। এর ওপরেই তো প্রতিটি 
মান্থষের ভবিষ্বাৎ নির্ভর করছে । জীবনটাকে বিশাল একটা সংগ্রামক্ষেত্র বল হরে 
থাকে! এই জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে গেলে যে-সমস্ত আয়ুধসংগ্রহথের প্রয়োজন, 
প্রতোককে নিজ নিজ ছাত্রাবস্থারই তা আহরণ করতে হবে। যথোপযুক্ত অস্ত 
সজ্জিত ন! হয়ে এহেন রণস্থলে প্রবেশ করা মুঢ়তারই পাঁরচারক। ীবনধুগক্ষে্ে এ 
আয়ুধ বা অন্স হল সমাহত বিছ্যা, অন্ুশীলিত বুদ্ধি, উদ্ভিক্নমান মানসিক শক্তি, সংষম- 
শাসিত চরিত্রবল, প্রদীপ আদর্শ, সদাজাগ্রৎ মন্তম্যচেতন। ইত্যাদি বস্তু? ছাত্রজীবন 
বস্তত কঠিন নিয়মশৃঙ্খল! ও সাধনার জীবন । আমাদের দেশে প্রাচীন কালে বিদ্যার্থীর' 
অধ্যয়নকে তপন্যা বলেই জানত, শ্রদ্ধা-নিষ্টা ও একাগ্রতাসহকাম্র শিক্ষার পথে তার 
এগিয়ে ষেত। সেকালে ছাত্রজীবন ছিল ব্রক্ষচধীশ্রমের অস্ততূত্ত। তখন শিক্ষাথীরা 
উপযুন্ত গুরু খু'ক্ে নিয়ে, গুরুগুহে বাস করেঃ দীর্ঘকাল ধর গুরুর কাছে পাঠ নিত। 
তাদের কাছে অধ্যয়ন ছিল দুশ্চর একটি সাধনা । গুরুকুলে অবস্থান করে তার! 
একদিকে যেমন শানে পারংগম হয়ে উঠত, অনুদিকে শ্রমৰঠোর হনিয়স্ত্রিত জীবন 
ধাপনহেতু তাদের ট্হিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তির সামঞ্জস্য সুন্দর বিকাশ ঘটত। 
সদ্গুরুর. অনির্বাণ প্রেরণা একটি পবিজ্র ভাবাদর্শের অভিমুখে অহক্ষণ তাদের চালিত 
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করত। গুরুকুলে অবস্থানকালে তারা শুধু বিদ্যা অর্জন করত না, কেমন করে গোটা 
মানষ হয়ে উঠতে হয় তারে! ষথোচিত শিক্ষা পেত। এইভাবে কঠোর-সাধনালব্ধ জ্ঞান 
ও অভিজ্ঞতা নিয়ে ষথাকালে তারা সংসারী হত, তাদের সেবাধর্মী জীবনচর্যা সমাজকে 
কল্যাণশ্রামপ্ডিত করে তুলত। ূ্‌ 

কিন্ত সেকাল আজ বহুদূরে অপন্থত। যুগের পরিবর্তন হয়েছে, সমাজব্যবস্থা 
বদলে গেছে। অধুনা নতুন কালের মানুষ নতুন শিক্ষাধারাকে--প্রবাসিনী আধুনিকী 
বিগ্ভাকে-গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে । শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতির মধ্যে 
পরিবর্তন এসেছে বটে কিন্তু তাই বলে ছাত্রর্জীবনের আদর্শটি সম্পূর্ণ পাল্টে যায় নি। 
অধ্যয়নই ছাত্রদলের তপস্যা একথা পুরানে! হয়ে গিয়েছে বলে উপেক্ষণীয় মোটেই 
নয়। নিয়মিত বিষ্ভাভাস করবে, নানামুখী অন্বশীলনের দ্বারা নিজের সপ্ত মনুষণত্ব- 
শক্তিকে উদ্বোধিত করে তুলবে, বিবিধ চারিদিক গুণের অধিকারী হয়ে উঠবে-- এই 
হল ছাত্রসমাজের কাছে সকল দেশের মানুষের প্রত্যাশিত। ভুললে চলবে না, 
ঘঁজকের দিনের ছাত্র আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক, তার ভাবীজীবন বিচিত্র 
সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। এই সম্ভাবনাকে, বাস্তবে সত্য করে তোলবার জন্যে পূর্প্রস্তুতি 
চাই। তার উপযুক্ত সময় ছাত্রজীবন। একে ভবিষ্যৎএর শীর্ষদেশে আরোহণের 
সৌপানশ্রেণী বলা যায়। মূলধন ছাঁডা ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হওয়া! যেমন একরূপ অসম্ভব 
ভেমনি ছাতীবস্থায় ষথার্থ শিক্ষা ও বিদ্যার্জন ব্যতীত কর্জজীবনে সাফল্যলাভ কিছুতেই 
সম্ভব নয়। 

কেনা বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ প্রতিটি ছাজের মানসপ্রবণতা অন্ুষায়ী হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । চিত্তপ্রবণতার সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর অন্নরাগের প্রশ্নটি 
জড়িত; আমার ঝৌোক বিজ্ঞানের দিকে, এনূপ -অবস্থায় আমাকে যদ্দি সাহিতোোর 
পাঠ নিতে বাধ্য করা হয় তাহলে অন্ুরাগেরর অভাবে আমার সাহিত্যচর্চ অবশাই 
বিদ্বিত হবে । এতে প্রত্যক্ষত 'আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি, পরোক্ষভাবে সমাজের ক্ষতি । 
বিদ্যাপ্প পরিসর অতিশয় বিস্তীর্ণ এই বিস্তুত ক্ষেত্রে বিষয়-নিরাচনে শিক্ষার্থীর সতর্কতা 
অবঙম্থনই বিধের। 
(1 তারপর শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে, ছাত্রজীবনে অসংযম, উচ্ছৃঙ্থলতা 
ভোগবিলাসিতা ইত্যাদির স্থান একেবারেই নেই। আত্মগঠন ও আত্মোন্লতি যার 
পক্ষ্য, অসংঘর্ত আচরণ তার অভীষ্টপাভের একান্ত প্রতিকূল। ছাত্রের থাকবে 
উচ্চাদর্শ ৭ উচ্চ-অন্ভিলাষ, এক্ষেত্রে ফলসিদ্ধির জন্টে তম্ময়তা ও একনিষ্ঠ সাধনা 
অত্যান্ত প্রয়োজন । চিনবিক্ষেপ মানসিক অধৈর্ধ্য বিদ্যার্থীকে লক্ষান্রই্ই করে। ছাত্র- 
জীবনে আদর্শচ্যতির মতো মারাত্মক আনর-কিছু নয়। একাগ্র বিদ্যানুহীলের অন্ত 
চাই প্রশান্ত পরিবেশ, সুস্থ মন, সুস্থ দেহ। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে আমাদের সমাঞ্জ- 
জীবনে পরিবেশগত শান্তি অতিশয় দুর্লভ সামগ্রী হয়ে উঠেছে । অধুন! এদেশের 
ছাত্রসম্প্রধায় অধ্যয়নমূখী হতে পারছে কই? বাঙলার বিপর্ধস্ত অর্থনীতি গোটা 
সমাজকে প্রতিনিয়ত সর্বনাশা নীতিহীনতার ছবিকে টেনে নিষে যাচ্ছে। কোথাও 
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শৃঙ্খলা নেই, নিয়মান্থবতিতা নেই, আদর্শগত শুচিত। নেই, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই--- 
সমগ্র সমাজজীবন দ্রতবেগে ভাঙনের মুখে ধাবিত। এহেন অস্বাভাবিক একটি পরিবেশে 
ছাত্রদল লক্ষ্যত্রষ্ট হবে এতে বিশ্মিত হবার কী আছে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও ছাত্রদের 
মনের ওপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে আজ অসমর্থ। আব, শিক্ষাগোঠাও কি 
তাদের আদর্শনিষ্ঠাকে অক্প্র রাখতে পারছেন? এই ব্যাধিক্রি্ট সমীজ-ব্যদস্থা কি 
তাদের কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষাবিদ্‌ হবার পুথে প্রকাণ্ড বাধাম্বরূপ হয়ে টাভায়নি ? 
অবক্ষয় যেখানে সবব্যাপ্ত, ছাত্রসমাজ্ সেখানে নিজেদের উচ্চাদশকে আকডে থাকবে 
কিকরে? 

তা ছাড়া আমাদের বাস্ত্রিক জীবনে ঘুণ ধরেছে । এদেশের আর্থনীতিক ব্যবস্থা 
যেমন বিপর্যস্ত তেমনি রাজনীতিক জীবন আঁবিলপ্তীয় অত্যত্ত দূষিত হয়ে উঠেছে। 
আমাদের ছাত্রসম্প্রদারও আজ ঘুরপাক গ্রাচ্ছে এই পঙ্ছিল রাজনীতির দুষ্টবৃত্তে। 
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বাষ্ট্রনেতাঁরা ছাত্রদের দলে টানেন, সক্রিয় রাজনীতিতে 
যোগ দিতে তাদের আহ্বান জানান । একদিকে বাষ্ব্যবস্থা শিক্ষার অনুকূল মোটেই ' 
নয়, অন্যদিকে দেশের কর্ণধাবগণের কাধকলাপ ছাত্রসমাজের পক্ষে অতীব বিভ্রান্তিকর । 
চতুষ্পার্খের এই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ছাত্রসম্প্রদায়কে পাঠে অমনোযোগী করে 
তুলছে, তাদের উচ্ছৃঙ্থলতায় উস্কানি দিচ্ছে, বিদ্যায়তনগুলিকে নোঙর] পলিটিকোর 
ভিপে! করে তুলতে সাহায্য করছে । বিদ্যানিকেতন প্রত্যহ যদি প্গিটিকাল"ঙ্টোগানে 
মুখর হয়ে ওঠে তবে বেচারি সরম্বতী দেবীর ঠাই হবে কোথায়? সরত্বতীপুজা আব 
বাঁজনীতিচর্চা কি একসঙ্গে হতে পাবে ? থে 

ছাত্রসম্প্রদায়কে আজ উপলব্ধি করতে হবে সক্রিয় রাজনীতি বয়স্ক মানুষেরই 
চর্চার একটি বিষয়, এই জটিল ও কুটিল পথে তারা যেন পদক্ষেপ না করে। স্ববিধে 
হলে, সময় থাকলে, বাজ্নীতি বিষয়ে জান ভার অবশ্তই আহরণ করবে ; কিন্ত জাতীয় 

জীবশ্রর দারুণ সংকটকাল ব্যতীত অন্যকোনে। সময়ে রাজনীতি নিয়ে তারা যেন যেতে 
না ওঠে। অপটু হাতে রাজনীতির নৌকা চালাতে গেলে ভরাডুবিরই সমূহ সম্ভাবনা । 
ফাকে ফাকে ছাত্রদল সমাঞ্জের বিবিধ সেবাকর্ষমে এগিয়ে আসতে পারে, সামাজিক 
দুনীত্তির সোচ্চার প্রতিবাদ তারা জানাতে পাবে, অহিংস উপায়ে সজ্ঘবদ্ধভাবে 
তার] অন্যায়ের বিরুদ্ধে লডতে পারে। এ ছাডা, নিজেংদর সীমাহিত গণ্ডী ষেন 
তার] লঙ্ঘন না করে। প্রধানত গঠন, আহরণ, সঞ্চয়ের দিকে ছাত্রদলের 
দৃষ্টি থাকবে স্থিরবদ্ধ। অস্তথায় তাদের ভিৎ কাচা থেকে যানে, ফলে ভবিহাতে 
আমরা পাব অদুরদর্শী দেশনেতা, স্বল্পবিদ্যাদশ্বল শিক্ষাবিদ, জ্ঞানবুদ্ধিহীন রাষ্ট্রপরি চালক, 
অকুশলী কর্মী। তরুণ ছাত্রসম্প্রদ্দায় দেশে ও জাতির ভবিষ্ঠতের আশাভরসইর 
স্থল, তার। যথার্থ মানুষ হয়ে না উঠলে ভবিষ্যৎ ষে অন্ধকার । দেশের প্রতি প্ররূত 
ভালোবাসা ষর্দি থাকে তবে ছাত্রদল নিজেদের দায়িত্বত্িষয়ে সচেতন হয়ে, 
উঠতে বাধ্য । 

ছাত্রর| হবে শ্রন্ধাবান, তাদের থাকবে অধ্যবসায়, আত্মপ্রতায়, অদম্য আদ 
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পিপাসা, তারা করবে মনুঘত্ব অর্জনের সাধনা । সাধনার অভাবে সাধ্যবস্ত তাদের 
নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে, কেবল অপচয় শক্তির, সময়ের, অর্থের । এতরকমের 
অপচয় যেখানে সেখানে প্রতিভার সম্যক বিকাশ অসম্ভব, বলতে হবে। বাঙালি 
ছাজের কথাই বলি। আঞ্জ তাদ্দের যে এতখানি অবনতি তার কারণ প্রতিভার 
অভাব নষ; বাঙাঙ্গর আধখিক অসচ্ছলতা কিংবা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটিও তার 
প্রধান হেতু নয়; আসল কথা হল, ্বাত্রসমাজ নিষ্ঠা, অধাবসায়, আত্মপ্রত্যয় 
হারিয়ে ফেলেছে, সাধনার সামগ্রীকে সহজলভ্য বস্ত বলে জেনেছে । তাদের 
অধিকা-শের মধ্যে বিদ্বাথীর মনোভাব নেই বললেই চলে। এদেশের বর্তমান 
ছাত্রসমাজের অধোগা মিতার জন্তে চারদিককান পরিবেশই দায়ী একথা! অনেকে বলে 
থাকেন । আমরা “কন্ধ ক্লতে চাই, এই অবনতির জন্তে ছাত্রসম্প্রদীক্ব নিজেরাও কম 
দায়ী নয় 1 শ্রমকাতরতা, আরাম প্রিয়তা/চিন্তের বিলাসপ্রবণতা কাটিয়ে উঠে কঠোর 
সংকল্পের বনে নিজেকে আবৃত করতে পারলে প্রতিকূল পরিবেশকেও অনেকটা 
অনুকূল করে তোল্1] যায়। সেই অনমনীয় সংকর, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, জ্ঞানস্পৃহা! আমাদের 
হাজদেরু কোথায়? 

স্বস্থ মন না হলে জ্ঞানের সাধনা চলতে পারে না। আবার, সুস্থ মনের জন্টে 
চাই হস্ত দেহ।, স্ৃতরা- ছাত্রসমাজকে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষষে মনোষোগী হতে হবে, বিদ্যা 
চঠার নজে সঙ্গে শরবুচ5:ও অত্যাবশ্ক | নিক্মিত ব্যায়াম, থেলাধূল] দেহকে নিরোগ 
বাখে, অনাবিল আমোদপ্রমোদ মনেন্র প্রফুল্পত1 বাড়ায় । শরারবক্ষার নিয়মগুলি 
ছাত্রদের যথাসাধ্য পালন করতে হবে, এবং কু-অভ্যান ও কুচিস্তা তাদের সবৈব বর্জনীয়। 

কেবল চিৎশক্তির স্কুরণ নয়, হৃৎবুন্তির জাগরণও ছাত্রদের কাছে প্রত্যাশত। বুদ্ধি 
ও হ্বদয় উভয়ের ঘুগ্রপত উল্গীগনেই মলযাহের পূর্ণ তর (বকাশ। গ্রীতি, স্বেহ, সহমমিতা, 
দয়া, পেবা, ত্যাগ, পরোপকারু, প্রভৃতি মানবীয় গুণের বিকাশসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখা 
ছাত্রক্ষবনের অবশ্ঠকতল্য । জ্ঞানবিদ7 আহরণের সঙ্গে সঙ্গে মানবিকতার উদ্বোধন 
চাই | বিদ্যান্থশীলনের নামে মাঁ্ষ বদ্দি শুধু গ্রন্থকীট হয়ে ওঠে, যদি তার প্রতিবেশীর 
দিকে_ বুহগর সমাজের দিকে__না তাকিয়ে আত্মকেপ্থিকতারুই আশ্রর লয় তাহলে 
তাতে দেশের বা জাতির কীলাভ? তাই, ছাত্রজীবনে কেবল জ্ঞানের সাধনা নয়, 
মনুষ্যত্বের সাধনাও কতরতে হয়। 

সংসারের একরুদাযিত্বভার, বাস্তবের ঘাঁতপ্রতিঘাত, তেমন স্পর্শ করে নাবলে 
ছাত্রজীবন নিছন্দ আনন্দের কালই বটে। ছাত্ররা এদময়ে জগৎকে স্ন্দর দেখে, 
জীবনকে মধুময় অনুভব করে, মহৎ আদর্ঁকে উদ্ধার আলিঙ্গন জানাতে চায়। 
স্ুচারুরূপে কতব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়ে এই কালখপ্ডের প্রতিটি মুহৃতকে সার্থক ও 
আননময় করে তুলতে হয়। এহেন ছাত্রজীবনকে হেলায় যার! অপচিত হতে দস 
লত্যই তারা মন্দভাগন্ণ। ব্যক্তির ভবিগতের গৌরবদীপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠা তার ছাত্রজীবনের 
ওপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীপ। এই 'অমৃঙ্য সময়টির প্রতি ষে উপেক্ষাপরায়ণ, অশেষ, 
বিড়ম্বনাই সে-মান্ষের ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র সন্ধল। 


$ 


এ পা শা শপ েশস্স্পীপসিপিসস 


শুর্মলা ও লিয়মান্থবতিত 


শৃহখলাবোধ ও নিয়মাবতিতাকে মনেরঞ্একরপ শিক্ষা বল। ষেতে পারে । একপ 
শিক্ষিত মন--ব্যক্তিগত জ'বনে হোক, পরিবারে হোক, সমাজে হোক কিংবা! ব্রাষ্ট্রে 
হোক-_সনিদিষ্ট যে-কোনো! আচব্রণবিধি মেনে চলতে এ৩ট্ুকু দিধাশিত হয় না। 
শৃঙ্খলা ও ন্য়িমানবতিতার মর্গকথা হল আনুগত্য ; আর, এর প্রেরণাধুলে সক্রির রয়েছে 
মঙ্গলবোধ । শৃঙ্খলাকে ঘে শৃঙ্খল বলে মনে করে, বেনোয়া মনোভাবের বশবর্তী 
হয়ে সবজনন্বীকৃত নিয়মবিধিকে ষে সর্বদা ও সর্থা অমান্ত করে চলে, জীবনেপু কোনো 
ক্ষেত্রে কৃতকার্য হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব । মানব-সমাজের উন্নতি বল, অগ্রগ্নতি বল. 
সভ্যতার বিকাশ বল, সবকিছুর মূলে রয়েছে ব্যষ্টিমান্ষ আর সমষ্টিমান্তষের সুশৃঙ্খল 
কর্নোগ্যম । যেখানে শৃঙ্খল] নেই, নিয়মান্ুবতিতাব অভাব যেখানে, সেখানে শ্রা নেই 
কল্যাণ নেই, আনন্দ নেই, শাস্তি নেই-_উচ্ছ জ্বলতা ব্যক্তি-সমাজকে অরাজকতার 
ঘূর্ণাবর্তের দিকে সবলে আকর্ষণ করে । 

ইতিহাসের পাতা উণ্টালে দেখ! যাবে, পরথিবীতে যে সকল জাতি উন্নতির 
সমুচ্চ শিখরে অরোহণ করেছে তাদের জীবনধারা কঠোর নিয়মশৃহ্খল! বা! বিধি-িষেধেন 
দ্বার! নিকুন্ত্রিত। প্রাচীন ভারতীয় আর্ধসমাজের শৃঙ্থলাবোধের কথ কার না বিদ্বিত ? 
অতীতকালের স্পার্টাদেশবাপীর শৃঙ্খলীবোধ ও নিয়মনিষ্ঠার কাহিনী প্রবাদে দাড়িয়ে 
গেছে। উন্নত জাতি হিসেবে ম্পার্টানদের গৌরবমহিমা একদা বিশ্বেম দিকে দিকে 
ছড়িয়ে পডেছিল। তার? জানত, নিয়মশৃঙ্খলার শাসন মানুষের শ্তিতে অপটিত হতে 
দেয়ন।, নির্ধারিত নিয়ম মেনে কাজ করলে তার ফলসিদ্ধি নিঃসংশয়িত ! পাশ্চাভ্যদেশের 
জাতিগুলির জনবল ষে খুব বেশি এমন নয়, অথচ পৃথিবীর ওপর তারা৷ আজ কতখানি 
আধিপত্য বিস্তার করেছে। ব্রিটেনের ভৌগোলিক আয়তন কতটুকু? কিন্তু অত্যন্ত 
বিন্ময়ের ব্যাপার, বিশাল ভারতবর্ষ প্রীয় ছু'শ বছর কাল ব্রিটিশজাতির পদানত্‌ ছিল। 
এরূপ একটি আশ্চর্য ঘটন। কী করে ঘটঞ্জ? এব একমাত্র উত্তর-_-ৰ্রিটিশের 08৪01885102 
০1 70807700০৬6: | স্থসমঞ্জস শৃঙ্খল গোট। ব্রিটিশজাতিকে প্রচণ্ড শক্্মান একটি ষঙ্্ররূপে 
গড়ে তুলেছে-_প্রণালীবদ্ধ কার্ধধাবরা তার সকল শক্তির উৎস। 


নিখিল বিশ্বস্থষ্টি নিয়মের রাজত্ব বলেই তার অস্তিত্ব অগ্যাপি অক্ষত রয়েছে। 
নিনর্গবংসারে “উঠিলেও নিয়ম, মানিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম” । প্রারুত 
জগতে কোনক্রমেই নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম হতে পাবে ন্মবু। সভ্যতার পথে 
ক্রমঅগ্রসরমান মাহ্ৃষও তার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করছে, কঠিন নিয়মে 
বাধনে বীধতে ন। পারলে পরিবারে ভাঙন ধরে,ণসমাজ টেকে না, রাষ্ট্র বিপর্যস্ত .স্; 


১৪২ বিচিত্রা 


প্রতিষ্ঠান কিংবা যৌথজীবন অচল হয়ে পড়ে । নিয়মশৃঙ্খল1 যে কার্ধসাধিকা এ সত্যটি 
ঝ্বন্ষকে তার বাস্তব অভিজ্ঞাতরই দ্ান। সভ্যতা যতই প্রসার লাভ করেছে ঘানুষের 
সামাজি $ আচরণবিধি ততই বিশিষ্টরূপ পেয়েছে। অসভ্য, অর্ধসভ্য এবং সথসভ্য 
সমাজের চেহারাটি সঠিকুক্টিনে নিতে পারা যায় সেই-সেই সমাজের নিয়ুম-শৃঙ্খল! লক্ষ্য 
করে । জনগোঠীর হশৃঙ্খল কাধক্রম তার উন্নত সভ্যতার পরিচয়বাহী। 

নিয়মান্ুগতে।র অভাব ঘটলে- শৃঙ্খনারক্ষা করে না চললে__সমস্ত কাজ ষে 
কী রকম পণ্ড হয়ে যাক তার প্রত/ক্ষ প্রমাণ দিচ্ছ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রছোট 
বহুতর ঘটন]|। রেলে-উরীমারে, উ্রাম-বাসে, খেলার মাঠে, সিনেমা-ঘরের্‌ সম্মুখে একসঙ্গে 
অপংখ্য লোক ভা'ড় জমায়, তখন অবস্থাট। কীবপ দাড়ায়? তখন টিকেট কিনতে গিয়ে 
জামা .হড়ে, ছুতো হারায়, মানিব্যাগ কোথায় উধাও হয়ে যায়) যাজীবাহী ষাঁনগুলিতে 
ওঠা-নামার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতার '্জন্তে মানুষকে কী হয়রানিই-না সহ করতে হয়। 
এসব জায়গায় আত্যস্তিক স্বার্থপরত। না-দেখিয়ে, একটুখানি ধৈর্য ধরে, নিয়মরক্ষা করে 
যদি চলি তাহপে নানান ক্ষয়ক্ষতি হতে সকলেই বাচতে পারে । শিক্ষার অভাবে অর্থাৎ 
অনভ্যন্ততাব্ জন্তে শৃঙ্খলাবোধ আমানের নেই বললেই চলে । শৃঙ্থলারক্ষা করতে গেলে 
নিষমের শাসন মানতে হয়, কিছুটা! আত্মনিয়ন্্রণ ও স্বার্থতযাগের প্রয়োজন হয়। 
অহংসুণী জা বনদৃষ্ি সাজবোধের অভাব শৃঙ্খল] ও নিয়মানুবতিতার অত্যন্ত বিরোধী । 
অপরের হৃখহ্ববিধার দিকে এতটুকু দৃকৃ্পাত না করে প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ 
্বার্থসিদ্ধির জন্তে ব্যগ্র হয়ে ওঠে তাহলে বৃহত্তর সমাজজীবনে বিপধয় দেখা না- দিয়ে 
প্ররেশ্না। 

আরো! দৃষ্টান্ত নেওয়া] ষাক। পর্রবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তি এক-একজন কর্তা 
সেজে বসলে, নিজ নিজ রুটিপ্রকৃতিকে প্রাধান্য দিলে, সংহতি হারিয়ে পরিবারটি 
কি অল্লকালের মধ্যে গেডে পডবে না? দল বেধে খেলতে নেমে খেলোয়াড়ের। 
বাক্তিগত কেরামতি দ্রেখাতে গেলে সেই দলের পরাজয়বরণ কী অনিবার্য নয় ? রণক্ষেত্রে 
সৈল্তদল সেনাধ্যক্ষের আদেশ-নির্দেশের প্রতি উপেক্ষা দেখালে যুদ্ধ জয় কি কখনে। সম্ভব 
হতে পারে? কগোর নিয়মশৃঙ্খল। লক্ষ্য কর যায় সেনাবাহিনীর মধ্যে। এখানে 
আন্ুগত্যন্থীকার যে করবে না তাকে কঠিন শান্তি পেতে হুয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদল অদ্ভুত 
শৃহ্ধলা৷ মেনে চলে । সেনাপতির আদেশ তাদের কাছে অলঙজ্ঘ্য। শৃঙ্খলাবিরহিত 
সেনাগল উদ্ল্রাস্ত জনতা ছাড়া আর কী? 

কোনে প্রর্তিষ্ঠান গড়তে গেলে কয়েকটি বিধিনিয়ম চাই এইসব বিধিবিধান 
উপেক্ষিত হলে ওই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। বিগ্যায়তনে শিক্ষার্থীর! 
শিক্ষকের আদেশ মান্ত করে চলবে, নিজেদের আচবণকে শৃঙ্খলায় নিয়সত্রিত করবে 
কোনোরূপ উচ্ছৃঙ্ঘলতা দেখাবে ন1 এই প্রত্যাশ। করা যায়। এর অন্থাচরণ করলে 
শিক্ষান্তিকেতনে জ্ঞাৰবিদ্যার অনুশীলন অসস্ভব হয়ে পড়ে। 

, ব্যক্তিগত জীবনেও শৃঙ্খলার সমান গুরুত্ব। ব্যক্তির দৈহিক, নৈতিক 

'্আধিমানবিক, আধ্যাত্মিক--সর্বক্ষেত্রে উন্নতির জন্তে শৃহ্খলাব্ডজীবনযাপন অত্যাবশ্তক। 


শৃঙ্খলা ও নিয়মান্থবতিতা৷ ১৪৩; 


স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মভঙ্গ করলে দেহ রোগাক্রাস্ত হবেই , আত্মসংযমে অসমর্থ হলে মান্য 
ইন্্রয়ের দান হয়ে পডবেই, এর ফলে নৈতিক চরিত্রের অবনতি আনবাধ। বিক্ষিগ্ 
মনকে যদ্দি শাসনে বাধতে না শিখি তাহলে বিদ্যাচচা কী করে সম্ভব হতে পারে? 
মনের শাস্তিম্বাস্তই বা থাকে কোথায়? যে-মান্ুষ অধ্যাত্বমার্গে পদাক্ষপ করবার 
অভিলাষী, কঠোর আত্মশ।সনের মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হবে। আধ্যাত্মিক সাধনার 
জপ্ঠে প্রথমে চাই দেহ, পবিত্র মন, অপংযত্কজীবনচর্যায় পবিত্রতার স্থান হতে পারে 
কা? সামাজিকের আচরণবিধিকে তার স্বভাবের অঙ্গীভূত করা ছাডা মঙ্গলধন্য 
জাবনের ভিত্তিরচন কদাপি সম্ভব নয়। 

অনেককে বলতে শুনি, নিয়মশৃঙ্খলার কাছে আত্মসমর্পণ সাধারণ স্তরের মানুষের 
জন্যে ; ধার' প্রতিভাধর, বিধিবিধানের আনুগত্য স্বীকারের আবশ্যকতা! তাদের নেই। 
এরূপ ধারণ! কিন্তু ভ্রাস্তিমলক। কয়েক প্রতিভাখালী ব্যক্তি নিজেদের জীবনের 
কোনে কোনো ক্ষেত্রে বন্ধন-অপহিষুতার পরিচয় দিয়েছেন একথা সত্য। কিন্ত 
কুপ্মভাবে এদের জীবন পযালোচনা করলে দেখা যাবে, যে-যে বিশেষ ক্ষেত্রে এরা 
স্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন সেইসল ক্ষেত্রে প্রত্যেকে শৃঙ্খলারক্ষা করেই 
চলেছেন। কবি মধুসুদ্বন দত্তের উদ্দামতা ও অমত্চারের কথা সকলেই বিদ্বিত। 
কিনব ষখনই তিনি নিজেকে স্রষ্টার আপনে বসিয়েছেন তখন তার অস্তরুতর কবি- 
পুক্ুষটিকে ধ্যানতন্ময় রেখেছেন । শ্রীমধুন্দনের সারন্গত সাধন! সত্যই বিশ্ময়কর। 
মাইকেলের কবিজীবনকে তার ব্যাক্তজীবন হয়ে অনায়াসে আলাদ। করে নেওয়। যার। 
স্বতরাং কোনো-না কোন প্রকারের নিয়মের বাধন সকলের জন্তেই, কারণ; স্থেচ্ছাচার 
স্ষ্ঠির নিয়মবহিভূতি। 

সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্ধারিত বিধিনিয়ম অনুযায়ী নিজের আচরণাদির নিয়ন্ত্রপকে 
দাসত্ব মনে করার সংগত কোনো হেতু নেই । যেখানে নিছক একের কংবা মৃষ্টিমের 
কতিপয় মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে__নিশ্চিত শাসনপীডনের ভয়ে-বাধ্য হয়ে 
কোনে! বিধিনিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় সেইথানেই দাপত্বের প্রশ্ন ওঠে। 
কিন্ত যেখানে সমষ্টির কল্যাণে শৃঙ্খল! মেনে চলি, নিয়মের অনুগত হই, সেখানে ওই 
প্রশ্ন উঠতেই পারে না। সমাজের বিধিনিষেধ তো আমাদের নিজেদেরই গভা। 
নিয়মবন্ধন এখানে শক্তির উৎস, শাস্তির উস, বহুমুখী কল্যাণের উত্স। শৃঙ্খলার 
পরেই তো৷ আমাদের ভিতরকার নিত্যকারের পশুটাকে সংযত রাখতে গ্ষায়, ন। হলে 
আমরা থে নিজেদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারি না। আত্মসংষম শিক্ষা করেই 
মানুষ সত্যকার মানুষ হয়েছে। 

শৃঙ্খলা ও নিয়মান্বতিতা দীর্ঘকালের শিক্ষাসাপেক্স। অভ্যাস ব্যতিরেকে 
কেউ নিয়মশৃঙ্খলানিষ্ঠ হতে পারে না। অভ্যাসকে মানুযষের দ্বিতী় শ্বভাব বল 
হয়। অভ্যাসের ফলে বিধিবিধানের প্রতি সহজ আনুগত্য মানুত্যর স্বভাবে দিয়ে 


যায়, পরে এর জন্যে আর স্বতন্ত্র প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। কোনোকালেই 
মানস নিধাগার শাসন মানেনি. অকম্মাৎ £কিদ্রিন সে শঙ্খলাপরায়ণ ভায়ে উস 


১৪৪ বিচিত্রা 


এ অবিশ্বাস্ । নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে দ্দিয়ে যার্দের শৈশব-কৈশোর পড়ে ওঠে তারাই 
ভবিষাতে একদ্রিন স্থনাগরিক হয়, তারাই সমাজের কাজে লাগে। ব্যক্তিত্বাথরক্ষার 
জন্তেও সমাজের বৃহত্তর শ্বার্থের দিকে তাকাতে হয়। প্রত্যেকটি ব্যক্তি সুশৃঙ্খল 
জীবনযাপন করলে সমগ্রির এই বড়ো স্বার্থ বিক্রিত হয় মা, ফলে সমাজের উন্নতি 
অব্যাহত থাকে। 

শৃঙ্খলাশিক্ষার প্রশল্ত সময় ছাত্রাবন্া। এই সমরেই সকলে নিজেকে শাসন 
করতে শিধবে, সতযমী হবে, প্রয়োজন হলে' অকু$ চিত্তে ত্যাগ স্বীকার করবে। পরিবারে 
গুরুজনের, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের, খেলার মাঠে দলপতির আদেশ-নিদেশ মেনে চলার 
অভ্যাস করলে নিয়ম ভাষার প্রবৃত্তি অবশ্যই দমিত হবে। জীবনের সফলতা অজ্নের 
বড়ো একটি উপায় নিগের আচরণকে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবতিতার বশে ঝবাখা। আপাত- 
দুটিতে যে-কোনো বন্ধন বিরক্তিকর, কিন্ক পরিণাম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা মায়, তা৷ 
কল্যাণপ্রস্থই হয়েছে । বন্যার জল চতুষ্পার্থের জনপদের নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর ; 
কিন্তু ওই জলপ্রবাহকে বাধের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করে যখন ফসল ফলানোর কাজে 
লাগানো হয় তখন দেশ শন্তহ্লামল হয়ে ওঠে । তেমনি, সমাজের সধাঙ্গীণ বৃদ্ধির জন্যে 
চাই জনগোষ্ঠির শৃহ্খলাবদ্ধ কাধধান্া। প্রানের এই উক্তিটি আমরা সকলে যেন 
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উপন্যাসপাঠ কি সময়ের অপচয়-মাত্র 


. উপন্তাসপাঠ সূময়ের অপব্যয় ছাড়া আর-কিছু নয় এ অভিমত আমার মনে 
প্রতিবাদস্পৃহা জাগায়, একে আমি সত্য বলে মেনে নিতে পারি না। নিজ 
অভিজ্ঞতার কথাই বলছি। এবাবং আমি অনেকগুলি উপন্যাস পড়েছি, অন্তত 
*তিরিশ-চন্পিশ্রের কম নয়_বাঁঙ্লা এবং ইংরেজি। প্রখ্যাত ও হ্ুল্পখ্যাত লেখকের 
লেখা এসব বই আয়ার মনোলোকে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে এরূপ 
আমি অদ্যাপি অনুভব করিনি। বরং বলতে হয় এতে আমি উপকূতই হয়েছি। 
এখানে কেউ কেউ বলতে পারেন, উপন্তাসপাঠজনিত এই উপকার একান্ত ব্যক্তিগত, 
আর-্দশটি ক্ষেত্রে এ সত্য নাও হতে পারে । উত্তরে আমি বলব সামাজিকের মনে 
সাহিত্যের প্রতিক্রিরাঃও আবেদন অনেকটা! সার্জনীন। লাহিত্যাদি শিল্পের একটি 
বড়ো গুণ যে সার্বজনীনতা এ তো একটি প্রতিষঠিত সতাা। তাই যি হয় তাহলে 
আমার উপলদ্ধি ও ধারণাকে একেবারে, ব্যক্তিক বলে অবস্ই উড়িয়ে দেওয়া চলবে 


উপক্রাসপাঠ কি পময়ের অপচয়-মাত্র ১৪ 


না। উপন্তাসপাঠের যে যথেষ্ট সার্থকতা রয়েছে তা আমি এখানে বোঝাতে বখাসাধ্য 
চেষ্টা করব। 

কিছুকাল পূর্বেও প্রাচীনপন্থীদের কাছে উপন্তাসপাঠ নিন্দিত হয়েছে । গুরুজনদের 
সামনে উপন্তাস পডাটা এখনো কোথাও কোথাও অপরাধ বলে গণ্য হয় । একে গৌড়ামি 
বা দৃষ্টির সংকীর্ণতা ছাডা কী বল! যায়? . উপন্তাসজাতীর সাহিত্যকর্মের প্রতি এদের 
এহেন বিক্ূপ মনোভাবের একটা সম্ভাব্য হেতু ফ্লুবহ্য নির্দেশ করা চলে। বেশিরভাগ 
পাঠকের রুচি অধিকাংশ ন্ষেত্রে অনুশীলিত নয় | জীবনজিজ্ঞাসা বলে কোনো বস্ত তাদের 
নেই, তেমন রূসবোধের পরিচয়ও তাদের মধ্যে মেলে না। যে-কোন আখ্যান- 
উপাধ্যান-কাছিনী হলেই তাদের চলে, সাধারণ স্তরের মানুষের গল্পপাঠের তৃষ্ণা এতেই 
মেটে। সাহিত্যের ভালোমন্দ বিচারের সাম্য এদের নেই। তাই, প্রীয়শ দেখতে 
পাওয়া যায়, রোমাঞ্চকর আখ্যায়িকা, খেলো রোম্যান্স, সম্তা গোয়েন্দা! কাহিনী যা-কিছু 
হাতের কাছে পায় এব! গোগ্রাসে গেলে । বলা নিম্রয়োজন, এজাতের বইয়ের সঙ্গে 
উচ্চতর সাহিত্যশিল্লের এতটুকু সামিপ্য নেই, এগুলি দারিত্বহীন ল্লেখকের অতিশয় 
নিকষ্টশ্রেণীর রচনা বাস্তবতা-বিরহ্বত, সৌন্দ্ধলেশশূন্য, রুচিবোধহীন প্রগল্ভতায় পূর্ণ । 
উত্তম সাহিত্যকুতির সঙ্গে যারা অপরিচিত, সময় যাদের কাটে.না, উতকু্ট রসের সন্ধান 
যারা কখনো পায়নি, উপব্ে-কধিত গল্পকল্প কথা তাদেরই অভিলধিত বস্ত। বোধ ধরি, 
রক্ষণশীল প্রবীণেরা এই জাতের রচনাকেই উপন্যাস বলে মনে করে থাকেন । এসব 
বইয়ের পাঠক অবণ্ঠই তিরস্কারযোগ্য । কারণ, এতে সময়ের অপচয় হয় মাত্র, 
এর বিন্দুমাত্র ইষ্টকারিতা নেই। উৎকৃষ্ট উপন্যাসসাহিত্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্ত। 
পরিণত বয়সের মানুষ যে-কোনো ভালে! উপন্তাস পডে উপকৃত হবেন একথা জোর 
করে বলা যায়। 

ভালে। উপন্যাস কাকে বলি? এপ্রশ্রের উত্তর পেতে হলে আগে আমাদের 
জানতে হবে উপন্যাস-নামীয় সামগ্রীটা কী। এর যথার্থ সংজ্ঞানির্ধারণ করা একটু 
কঠিন-_ মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়। যায় মাত্র। উপন্তাসে বিচিত্র-ঘটনা-সংবলিত 
হ্ীর্ঘার়ত একটি কাহিনী থাকে । এই ঘটনাপরম্পব্রায় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে 
কয়েকটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তোল হয়। প্রত্যেকটি চরিত্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রেক্ষণীয়। 
মানবজীবনের বহম্যউন্মোচন, মানবভাংগ্যর বূপায়ণ, দুজ্জেম নিয় তিলীলার চিত্রাঙ্কন 
ইত্যাদি বস্ত উপন্তাসে প্রাধান্ত পার। উপন্তাস আমাদের সকলেরই” পরিচিত 
চতুষ্পার্থের চলমান সংসার-সমাজকেই নিজের কায়ার প্রতিফলিত করে। সমাজের 
বাস্তব মানবমানবীর কামনাবাসনা, আশানৈরাশ্ঠ, হাসিঅশ্রু, মিলনবিরহ, নানান্‌ 
প্রবৃত্তির খু-তির্ধক প্রকাশ নিয়েই উপন্তাসের কারবার। উপন্তাসে যে-কাছিনী 
বিবৃত হয় তা বাস্তবে ঠিক না ঘটলেও তা আমাদের প্রতীতিকে লঙ্ঘন করে ন1। 
কারণ, উপন্তাসকারের লিপিচাতুর্ধ পাঠকের মনে এমন, একটা ধবশ্বাস উৎপাদন 
করে ষে, প্রাত্যহিক সংসারে এ ঘটনা ঘটলেও ঘ্টতে পারে । চবিত্রগুলি কান্ধনিক 
হলেও লেখকের বাস্ধবচিত্রশের গুণে এদের আমর প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, একান্ত চেন! 


১৪৬ বিচিজ্ঞ! 


বলেই মনে করে থাকি। একেই বলে আর্টের যাছু, ষার ফলে ক্ষণকালের জন্যে “09 
দম1111706 ৪0808208100 01 15)8119% সম্ভব হয়। উপন্যাসের মধ্যে কল্পনার স্থান 
থাকলেও কাল্পনিকতা এখানে প্রশ্রয় পায় না, ব্ধূপকথার অসভুবের রাজ্যে পাঠককে 
নিয়ে যাওয়া উপন্থাসিকের কাজ নয়। মানুষের জীবনবৃক্ষের উচ্চশাখার ফুল থেকে 
আর্ত করে এর ভাল-পাতা-কাটা পধস্ত খাটি উপন্ঠাসের পাতায় প্রতিবিশ্বিত। 
এতে সমাজের বহুমুখী সমন্তা আল্লোচিত হয়, নীাতি-ধর্ম প্রভৃতি বস্ত এসে 
ভিড জমায়, এখানে নবনারীর জীবনবৃত্তের পূর্ণাঙ্গ বা খণ্ডিত রূপ সকলেই চাক্ষুষ 
করতে পারে । অতীত-বর্তমান-ভবিযাতে উপন্থাসের নিবাধ সঞ্চরণ। মানুষের কথা 
শুনতে মানুষমাত্রেই কৌতুহলী | উপন্থাস আমাদের চিত্তের সদদাজাগ্রত এই কৌতুহল 
পিবৃত্ত করে। 
এখন, কোন্‌ উপন্থাস স্বলিখিত, কোন্‌ উপন্তাস শিষটন্টিহিসেবে নিকৃষ্ট তা আমর 
সহজে বুঝে নিতে পারব। উত্তম উপন্তাসে বিশ্বস্ত জীবনচিত্র থাকবে, এতে বণিত 
প্রত্যেকটি ঘটন। পরম্পর-সহ্বদ্ধযুক্ত হবে, এবং এদের সাভাষ্যে চবিত্রগুলি বিকাশমান 
হয়ে উঠবে। ভাবগত আভ্যন্তর এঁক্য এবং বাইবের আঙ্গিকগত এক্য উপন্তাসের 
শিল্পসিছির জন্তে অতাস্ত প্রয়োজনীয় | এখানে কাহিনীর পরিণামকে অনিবার্ধ হতে 
হবে। উপত্তীস কেবল বিশুদ্ধ আটের বস্বরূপেই বিচাধ নয় মানবজীবনের মুল্যবান 
ভাষাবূপেও গল্প আখ্যাফিকাগুলি পঠিতব্য। “আট ফর আটস্‌ সেক” নীতি অনুসরণ 
করে হয়তে। 4£০০এ 0০০1 বচন! করা বায়) কিন্তু সমুচ্চ ভাব ও ভাবনাকে বাদ দিয়ে, 
'কেবল সৌন্দ্যস্ষ্টির অভিপ্রায় নিয়ে 47:98 20০৮৪] রচিত হতে পারে না বলেই 
আমাদের ধারণা । মহৎ উপন্াঁস পাঠককে জীব্নবুহন্বের গভীরে আকধণ করে, মনের 
দরুদ্ধ দুয়ার গুলি খুকুল দেয়। যে-আখ্যায়িকার মানব-মানবীর অন্তরের বিচিত্র ভাবের 
সংঘাত নেই, চরিত্রগুলি অপরিস্ফুট, লেখনভঙ্গি দুর্বল, মান্তষের শাশ্বত সমশ্্ার মুলে 
অবগাহনের কোনো' প্রর়াস নেই, তাকে উত্ভম সাহিত্যকর্ধের মধাঞ্গ।! দেওয়া যেতে পানে 
ন1। কেবল অবসরযাপনের জন্তে উপন্যাসের স্ছষ্টি নয় । তার মহুতর উদ্েশ্টা রয়েছে। 
উতর উপন্তার্স যেমন চিভ্তবিনোদন করে তেমনি চিত্তরৃততির ক্কুবুণ ঘটায়, মানবমনকে 
এক উচ্চতর ভূনিতে উত্তীর্ণ করে দেয়। 
ভাল্যে উপন্তাসপাঠের উপকারিতণ অবশ্থস্থীকার্ধ |" বাস্তব সংসারে আমরা] সকলে 
সাধারণত*একট] সীমিত গণ্ডির মধ্যেই বিচরণ করি । এখানে যে-সব মানুষের সঙ্গে 
প্রতিদিন আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় তাদের মধ্যে অনন্তসাধারণত] তেমন চোখে পড়ে 
না, প্রাত্যকিকতার গণ্ডিতে বহুবিচিত্রের সন্ধান মেলে না। কিন্তু ওুপন্তাসিকের 
কল্পিত সংসারে আমরা কত বিচিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে আসি, ভালোমন্দ অসংখ্য 
নরনারীর সঙ্গে পরিচিত হই। এদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অতিশয় প্রেক্ষণীয়। এতসব 
সপ আচার-দাচরণ, ব্লীতিনীতি দেখে আমাদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়ে। 
'ুাচক্জিঅবিষয়ে এই অভিজ্ঞতা-অর্জন কম লাভের হস্ত নয়। উপন্যাসে আমর] 
ধীির্ধীরনের সমন্তার মুখোমুখি ঈ্াডাই এবং এসব সমস্তার সমাধানের ইঙ্গিতও এখানে 





উপন্তাসপাঠ কি সময়ের অপচয়-মাত্র ১৪৭ 


মেলে। এই ইঙ্গিত আমাদের চিস্তাধারাঁকে নতুন পথে পরিচাজ্গিত করে। উপন্তাসের 
মাধ্যমে ঘন্থজটিল মানবসংসারের সঙ্গে ব্যাপক পরিচয় সমাঙ্জে আমাঙ্ধের সচেতন 
পদক্ষেপের ক্ষেত্রে অবপ্তই সহায়ক । পৃথিবীর কঠিন বাস্তবকে সমক্যরূপে চিনতে হলে 
উপন্তাসের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের দৈনন্দিন জগৎটি তেমন 
প্রশস্ত নয়। একে ছাড়িয়ে' জনাকীর্ণ, বহুসমগ্তাকণ্টকিত ষে একটা বিশাল পৃথিবী 
রয়েছে তা আমরা যথাধ উপলব্ধি করি উপন্তাস পড়ে। সুতরাং বলতে হয়, উপন্তাস 
আমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণত1 ঘুচায়, এর সন্মুখে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন দ্দিগস্ত উন্মোচিত 
করে ধরে। 

রহন্তময় মানুষের মন, বঙ্কিম তার গতি । মানবমন্বে এই মহ সমুদ্রে অনুক্ষণ কত 
ভাবের উদ্নক়বিলয় ঘটছে, প্রতিনিয়ত কত প্রবৃত্তির খেল চলছে। ওপন্তাসিকের দৃষ্টি- 
প্রদীপের আলোকরেখা অনুসরণ করে মানুষের মনের জটিল রাজ্যে অবলীলায় ঘুরে 
বেড়াতে আমর সমর্থ হই। এর জন্যে মনস্তত্ববি্ভায় পারদ হওর়ার কোনো প্রয়োজন 
হয় না। উপস্াসকে অনেকেই লঘুকজ্পনাবিলাস বলে জানেন। এরূপ একটি ধারণ। 
কিন্তু ভ্রান্তিমূলক। উপন্যাস বাস্তব জীবনেরই বি'স্ত আলেখ্য। শক্তিমান লেখকের 
হাতে মানবজীবনকেন্দ্িত নিয়তিলীলা, অমোঘ নীতিৰিধবন, বিচিত্র প্রবৃত্তির দ্বন্থসংঘাত 
যে-কারামূতি পরি গ্রহ করে তা চাক্ষুষ করে আমর কখনে। বিস্মিত হই, কখনে। বিষুঢ় 
হই, কখনে! স্তম্তিত হই। উপন্তাসপাঠ ব্যতীত জীবনের অতলম্পর্শ গভীরতা 
আত্মনিমজ্জন একরূপ অসম্ভব ; আবার, উপন্ঠাসপাঠ একহসেবে আত্মসাক্ষাৎকারও 
বটে_ পরের মধ্য দিয়ে নিজেকে চিনে লওয়]। 


এতিহামিক ঘটনা অবলম্বন করে সবদদেশে উপন্তাস রচনীর প্রথা আছে। 
এতহাসিক উপন্তাশ দুরষানী কল্পনার সহফোৌগে সন-তারিখ আর শুফ "টনীপণ্জীতে 
প্রাণসঞ্চার করে। ইতিহাস পাঠ করে অনেক সময় আমব। ঘুগবৈ শিষ্্যকে সঠিক চিনে 
নিতে পারি না, তৎকালীন লোকসাধারণের জীবনষাত্রার চেহারাটি ঠিক ঠিক ধরতে 
পারি না--অতীতের সবকিছু কেমন যেন কুহে'লকা-আচ্ছন্ন মনে হয়। কিন্তু উপন্যাসের 
পৃষ্ঠায় যন এই অতীতকে প্রতি।বন্ধিত দেখি তখন কোনে! একটি পর্বের জীবনষাত্রা- 
প্রণালী তার রক্ততরঞ্গিত প্রত্যক্ষতা নিয়ে আমাদের সম্মুখে ষেন একেবারে প্রাণবন্ত 
হয়ে ওঠে । সার্থক এতিহাসিক উপন্তাঘ পাগ করে যে-কোনো কেউ উপকৃত হবেন 
একথা নিশ্চিত সত্য । বস্কিমচন্্র, রমেশচন্তর, স্কট, ডুমা প্রমুখ উপস্টাসিকের নাম এক্ষেত্রে 
সবশেষ উল্লেখযোগ্য । শুধু অতীতের নয়, ভাবী মানবসমাজের মন্টেজ্জ কাল্পনিক 
চিত্রও উপন্তাসকার আমাদের হাতে তুলে ধরেন। প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক. 
এইচ. জি. ওয়েলস আর আন্ডুস হাঝ্সলির নাম এস্থলে বিশেষভাবে ম্মর্তব্য। 
হাঝজি তার “1729৪ বশ সা০18, গ্রন্থে ভবিষ্যতের আবরণ নি সুন্দর উন্মোচন 
করেছেন । 

উপন্তাসের মনোরগ্তনক্ষমতা অপামান্ত তো, বটেই; আরে বড়ো কথ! হুল 
লোকশিক্ষণ ও প্রচারকর্সের অতিশয় উল্লেখ্য একটি মাধ্যম এই উপন্তাস। অবশ্ত মননে, 


১৪৮ বিচিন্তা 


রাখতে হবে, উপন্তাসে যে-প্রচারধ্িতা থাকে তা গোপনচান্ী, কিন্তু তার ক্রিয়াশীলতা 
গৃঢ়স্ারী ও দুরপ্রসারী। মানুষের সামাজিক ইতিহাসে সাহিত্যের প্রভাব যেমন 
গভীর তেমনি ব্যাপক | দীনবন্ধু মিজ্রের বিখ্যাত নাটক “নীলর্পণ' একদা আমাদের 
সমাজে কী. প্রচণ্ড আলোড়ন স্ট করেছিল তা অনেকেরই জান। আছে। বঙ্ধিমের 
“আনন্দমঠ” বইখানি থেকে আমরা পেয়েছি জাতীন্বতা ও দ্বেশপ্রেমের দীক্ষা। 
শরৎচন্দ্রের পথের দাবি গ্রন্থটিকে ইংরেজ-সরকার দীর্ঘকালের জন্যে কেন বাজেয়াপ্ত 
করেছিল তা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হুয় না। ইংরেজ-উপন্তাসিক চার্লস্‌ 
ভিকেন্সের কয়েকটি আখ্যারিকা সমাজসংক্কারের ক্ষেত্রে খুব বড়ো একটি ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিল। তার লিখিত 40115: [2৪6১ 41)16619 1001716) এ 10000183 
116119৮% প্রভৃতি গ্রন্থ ইংলগ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্পপ্রতিষ্ঠানের বহুতর 
দৌোষক্রটি উদ্ঘাটিত করে দেখবার ফলে ওদেশের লোক এসব ক্ষেত্রে 
সংস্কারসাধনে ব্রতী হয়েছিল। শ্রমতী 9$০দ৩-এর বন্ুখ্যাত 17016 1100:)8 
08১17? প্রকাশিত না হলে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথার উচ্ছেদ হুত কিনা, 
সন্দেহ। ইংলগও্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার কারাব্যবস্থার কুণ্রীতা ও কদর্ধতার দিকে সকলের 
দৃষ্টি আকর্ণ করেছিল চার্লস বীডের লেখা “6৪৮ 00০ 1,869 6০ 7900, 
উপন্বসটি। আরো অনেক বইয়ের নামোল্পেখ করা যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন 
দেখি না। 

উপরে যা বল হুল তার থেকে সহজে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, মাহৃযেকর 
স্বীবংন ও সমাজে উপন্তাসের প্রভাব সামান্ত নয়। আমাদের বস্কিম-ধ্নবীন্দ্র-শরৎ্চন্দ্রের 
লেখা পড়ে আমরা কেবল আনন্দ পাই না, এদের উপন্যাসাবলীতে শিক্ষারও প্রভৃত 
খোরাক রন্বেছে। উপন্যাসে শিক্ষা ও আনন? উভয়েই একাধারে লভ্য। 

উত্তম উপন্তাসপাঠের ভালো দিকটিতে স্বীকৃতি জানাতেই হয়। এতে যেটুকু 
সময় ব্যয়িত হয় তাকে অপচয় কিছুতেই বলা চলে না। তবে নিরুষ্বশ্রেণীর উপন্াস- 
পাঠের অনিষ্টকারিতা রয়েছে একথাও ন্বীকার্ষ। এসব বই পাঠকের রুচির বিকৃতি 
ঘটায়, তার চিত্কে রুগ্ন করে তোলে। এমন অনেক উপন্তাস রয়েছে যেগুলি 
উদ্দেশ্তহীন, যার মধ্যে উচ্চতর কোনে! রসের আবেদন এনই | বাস্তববাদ [ 89811870 ] 
ও প্রকৃতিবাদের [ 19607511910 ] নামে এসব বই নরনারীর স্ুল লালসার চিত্রই 
কেবল উন্টোচন করে-_-এখানে ইন্ড্িয়জ বাসনার বন্ৃযৎসব স্থান্ট করাতেই লেখকের 
অশেষ উৎসাহ। - এজাতের আখ্যায়িকা সাহিত্য-নামের অযোগ্য, এবং একারণে 
সকলের পরিত্যাজ্য । যে-উপন্তাসে জীবনজিজ্ঞাসা নেই, সামাজিক সমস্যার 
আলোঁচন। নেই, মানবের মনোলোকের রহন্য সন্ধানের প্রয়াস নেই, যা মানুষের নীচ 
প্রবৃত্তিকেই কেবল জাগরিত করে সেই উপন্যাসপাঠ সময়েরই শুধু অপচয় নয়, মানসিক 
'অনুস্থতারও নিদান বলে অত্যন্ত ক্ষতিকর । এসকল নিকৃষ্ট রচনাকে সর্বতোভাবে 
বর্জন করাই ' বিধের । 

" উপন্তাল যতই উৎক্ট হোক একে লর্বক্ষণের সঙ্গী কয়া অকর্তব্য। সমাস 


আমাদের জাতীয় পতাকা ১৪৯ 


উপন্তাসপাঠের একটি অপকারিতা! এই যে, এতে গভীর-মননশীলতাপূর্ণ গ্রস্থঅধ্যয়নের 
ক্ষমতা নষ্ট হয়, কর্নোগ্মে শিথিলতা আসে? গপন্তাসিকের কল্পজগতে সতত বিহরণ 
মানুষকে বাস্তব জগৎ হতে দূরে সরিয়ে নিযে আসে । রোম্যার্টিক নভেল পড়ে পড়ে 
তার ষাছুময় প্রভাবে আমর! সকলে যদ নভেলে-বণিত নায়কনায়িকা সেজে বসি 
তাহলে বাস্তব সংসারের অবস্থাটি কী, হবে? উপন্তাস অবশ্তঠই পড়ব কিন্ত অবসর 
মুহূর্তে । দেখতে হবে, উপন্তাসপাঠ নেশায় যেন পরিণত না হয়। নেশার বন্ত নেশাই 
শুধু বাড়ায়, পুণ্িকর খাগ্গ্রহণের প্রবৃত্তি কমিয়ে দেয়। এও মনে রাখতে হবে ষে, 
সকল বয়সের জন্তে সকল রচনা উপযোগী নয়। অপরিণত মনের পাঠক আর পরিণত 
বয়ক্ক পাঠকের ভিন্ন জাতীয় উপন্তাসপাঠের ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয় ৷ বয়স-অনুযাক্ী সত্যকার 
ভালো উপন্তাস নির্বাচন করে পাঠ করলে তার সফল হতে কেউ বঞ্চিত হবে না এই 
আমাদের সবশেষ বক্তব্য। 

একটি কথা বলা হয়নি । বাঙলা ভাষার ওপর যে-টুক অধিকার আমার জন্মেছে 
তা আমাদের খ্যাতনাম! উপন্তাসকারগণের লিখিত আখ্যায়িক1 অধ্যয়নেরই ফল। 
একে আমি মন্তবড়ো একটি লাভ বলে মনে করি |” প্রথমশ্রেণীর উপন্তাস পাঠ করলে 
কারে! কোনোরপ ক্ষতি হতে পারে একথ! আমি ভাবতেই পারি না। 


আমাদের জাতীয় পতাকা 


যে-কোনে। দেশে জাতীয় পতাকা তার অখগ্ স্বাধীনতার প্রতীক । এই পতাকাকে 
সমগ্র দেশের ও গোটা! জাতির অবিচ্ছিন্ন এক্যের প্রতিভূ বলা যেতে পারে। জাতীয় 
পতাক৷ পবিত্র একটি বস্ত-_দেশমাতৃকার মতোই পুজনীয় এবং নমস্য। এর অসম্মান . 
সমগ্র জাতিরই নিদকিপ অবমাননা । কত কত পরাধীন জাতি প্রাণের মূল্যে-_বুকের 
রক্ত প্রিয়ে-_নিজেদের জাতীয় পতাকা, অর্জন করেছে ; আর, কত কত স্বাধীন জাতি 
বিপর্যয়ের মুহূর্তে তাদের জাতীয় পতাকার সম্মানরক্ষার জন্যে অশেষ নির্যাতন সঙ 
করেছে, বর্ণনানীত দুঃখ বরণ করেছে, অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, যে-কোনো 
ত্যাগন্বীকারে বিন্দুমাত্র ্িধান্বিত হয়নি। স্বাধীনতা-অপহারকের স্ম্ব অত্যাচারে 
তার! মনোবল হারায়নি, করাল মৃত্যু মুখে দীড়িয়ে সংগ্রাম করেছে, নিজেদের জাতীয় 
পতাকাখানিকে উড্ডীন রেখেছে। বন্তগত মৃল্যবিচান্ধে অতিশয় সাধারণ একটি সামগ্রী 
এই জাতীয় পতাকা, কিন্ধু ভাবদৃ্টিতে দেখলে এর মূল্য অপরিসীম কারণ, জাতির 
খ্বাধীন সতার মর্ধাদাটি এর সে অচ্ছেক্যভাবে জড়িত । 

আমাদের--আমরা ভারতবাসীর--যে জাতীয় পতাকা তার পবিত্র অস্িস্ক 


১৫৪ বিচিত্র! 


ঘোষণা করতে গিয়ে মহা মূল্য দিতে হয়েছে দেশের মানুষকে । স্থদীর্ঘকালের সংগ্রাম, 
আত্মবলি, কণ্রিন ছুঃখচর্ধা, বুকের রক্রদ্ান ও অনেক ত্যাগের সঙ্গে ভারতের জাতীয়- ' 
পতাঁকা-অর্জনের গৌরবদীপ্ব স্মৃতি বিজড়িত । ভারতবর্ষের স্বাধীনত1 আন্দোলনের 
ইতিহাসে আমাদের জাতীয় পতাকার উল্লেখ্য একটি স্থান বয়েছে। সেদিন এই 
পতাকা জাতির প্রাণে জুগিয়েছে উদ্মাদনা, নিরাশান্র মধ্যে দেখিয়েছে আশার 
আলোকশিখা, সংকটকালে হয়েছে পরম সহায়, বিপর্যয়ের মুহূর্তে হয়েছে অনিঃশেষ 
উৎসাহের উৎস। উনিশ শ" বিয়ালিশ সালের সেই রক্তরাঙা দ্িনগ্রলির স্থৃতি এখনে? 
অনেকের মনের পটে উজ্জ্বল ররেছে। গান্ধীজি “ভারত ছাড? আন্দোলন শুরু করলেন, 
ভারতবর্ষের দিকে দিকে বিপ্লবের বহ্ছি জলে উঠল। দেশের যুবশক্তি “করেঙ্গে ইন্কে 
মরেক্ে” ব্রত গ্রহণ করে, তিবর্ণরঞ্িত জাতীয় পতাক হাতে নিয়ে, এগিয়ে গেল সরকারি ' 
ভবনের দ্লিকে, উদ্দেশ্য --এইসব ভবনচূড়ায় উত্তোলন করবে ওই পতাকা । একদিকে 
ত্বাধীনতাঁকামী তরুণসম্প্রদীয়ের কঠিন অঙ্গীকার, অন্তদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের 
রক্তমুখী হিংশ্রতা-_পুলিশের গুলিতে দেশের অসংখ্য বীরসস্তান ধুলায় লুটিয়ে পড়ল। 
এসব মৃত্যুজিৎ শহীদের কথা আ'মর1«কেউ ভুলিনি । জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে প্রাণ 
দিয়েছে কিশোরকিশোরী, প্রাণ দিয়েছে তরুণ-তরুণী, প্রাণ দিয়েছে বৃদ্ধবৃদ্ধা। এদের 
সংখ্যা গণনার অতীত | বিগত দিনের অন্ধকার অমারাতিতে জাতীয় পতাকা 
আমার্ধের কাছে ছিল যেন প্রদীপ্ত মশাল । সমগ্র দ্রেশ ও জাতির এঁক্য আর সংহতি- 
শক্তির প্রাণকৈন্দে বিরাজমান রয়েছে আমাঙ্গের তিনরঙডা নীতি ! এহেন পবিত্র 
পর্তীকার_জন্ম ও বিবর্তনের ইতিহাস ম্মর্তব্য | 

কার্জনণী আমলে--১৯০৫-৬ সালে- বহ্ছভঙ্গের প্রচণ্ড প্রতিবাদে বাঙলাদেশ যখন 
প্রকাণ্ড শক্তি নিয়ে জেগে ওঠ, সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আমাদের জাতীয় 
পতাঝার প্রত্থম ভচনা । শোনা যার, ১৯,৬ লালে আগস্ট মাসে উত্তর-কলিকাতার 
ক্ষদ্রায়তন একটি ময়ঙ্গানে ভারতের জাতীয় পতাক' প্রথম উত্তোলিত হয়। সমাস্তরাল- 
ভাবে তিনটি রঙে এই পতাকা রঞ্টিত-_লাল, হলদে, সবুজ । এতে অস্কিত ছিল আটটি 
. সাদা প্রতীকী পদ্মফুল, মু্তিত ছিল সর্জনপরিচিত “বন্দেমাতরম্* শব্দটি, আর ছিল একটি 
্র্য ও একটি অর্ধচন্দ্রের ছাপ। এ পতাকা আমর] কেউ দেখিনি |” 

তারপর, শুনতে পাই, ভারতের জাতীফুপতাক] উত্তোলন কর। হয় ভারতভূমির 
বাইরে যুরোপের প্যারিসে-_-১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যেকার কোনে! একটি 
সময়ে । তখন “ভার তবাসীর চিত্তে শ্বাধীনতা অর্জনের অদম্য স্পৃহা জেগেছে, দেশের 
ত্বাধীনতাঁকামী ভারতীয় বিপ্রবীর] মুরোপে দল গঠন করেছে। এই বিপ্রবী দলের 
নেতা ছিলেন শ্ঠামাজী রুষ্ণবর্া ও পাঁশি মহিল1 মান্ধাম কামা। ভারতের কোনে! 
“জাতীয় পতাকা নেই ছ্বেখে এর] একটি নতুন পরিকল্পন! রচনা করেন। “এ পতাকা 
তিন-রঙা। উপরে জাফ বাণী বউ, তাতে সপ্তধি [সাতটি তারা] চিহ্নিত। মাঝখানে 
লাদ্বা রউ, তাতে দেবনাগরী অক্ষরে “বন্দেমাতরম্ঠ লেখা । সবার নীচে সবুজ রঙ্‌। 
এর প্রচগন ভারতে দেখ! যায় নি। * 


গআমাদের জাতীয় পতাকা! ১৫১. 


এরপর কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত হল। ১৯১৬ সালের দ্বিকে আমর এগিয়ে, 
গেলাম। এ সময়ে দেশে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও আনি বেশাস্ত 'হোমরুল" 
আন্দোলন শুরু করেছেন। তখন আর-একপ্রকার জাতীয় পতাকা! পরিকল্পিত হল। 
এ পতাকা ঘিবর্ণরপ্রিত-_সবুক্জ ও লাল। উপরে লাল, তলায় সবুজ, আবার লাল ও 
তলায় সবূজ-_-পাচটি লাল ৪ চারটি সবুজ পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত । লক্ষণীয়, 
পতাকার বী-দিকের মাথার আকা ছিল, ব্রিটিশ “ইউনিয়ন জ্যাক'। এ ছাড়া, এই 
পতাকার সপ্তধিমণ্ডলের সাতটি তার! মুদ্রিত” ছিল। ব্রিটিশের' অধীনে শ্থায়ত্তশাসন 
লাভ করাই ছিল উক্ত ছোমরুল-আন্দোলনের উদ্দেশ্য । একারণে ভারতের জাতীর 
পতাকায় সেদিন "ইউনিয়ন জ্যাক" স্থান পেয়েছিল। উপরে-কথিত আন্দোলন শেষ 
হলে এই পতাকা অপ্রচলিত হয়ে পড়ে । “ইউনিয়ন জ/াক'-এর ছাপ-দেওয়! পতাকাকে 
জাতীয় পতাকা বলে গ্রহণ কর] দেশবাসীর পক্ষে অসম্ভব । 

দেখতে দেখতে ভারতবর্ষে ভীষণ এক দুর্যোগের দিন ঘনিয়ে এল । ১৯১৯ সালে 
পাঞ্ধাবপ্রদেশের জা.লয়ানওয়ালাবাগে পৈশার্টিক হুত্যাকাণ্ড ঘটে গেল--শক্বিম্পধিত 
ইংরেজজাতি চূড়াস্ত মৃঢতার পরিচয় দিলে। , ১৯২« সালে কংগ্রেসের নাগপুর 
অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ত করার প্রস্তাবটি গৃহীত 
হল। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক আন্দোল শুরু করার মুহূর্তে গান্ধীজি জাতীয় 
পতাকার প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং এবিষয়ে ঈয়ং “ইপ্ডিয়া”-মু একটি প্রবন্ধ লিখলেন। 
এসময়ে পাঞ্জাবের একজন বিশিষ্ট বাক্তি মহাত্মাকে বললেন যে, আমাদের জাতীয় 
পতাকা চরকাচিহ্িত হওয়া উচিত। কথাটি মহাত্মাজীর মনে গভীর বেখাপাত ঝরল্‌। 
১৯২১ সালে এক অন্ত্যুনক তার নিজের কল্পিত একটি জাতীয় পতাক৷ মহাত্মা গান্ধীর 
হাতে দেয়। এ পতাকার ছুটি র$__লাল ও সবৃজ। এই ছুই রঙ, হিন্দু ও মুসলমান- 
সম্প্র্ধায়ের প্রতীক। গাঙ্ধীজির উপদেশে এর সঙ্গে সাদী রঙ যোগ করে দেওয়া হল। 
সা] রঙ্‌টি ভারতের অপরাপর সংখ্যালঘুসম্প্রদ্ধায় বা জাতির প্রতীক। এই পঙাকাকে 
চরকাচিহ্েও চিহ্নিত করা হুল। ১৯৩১ সাল পর্যস্ত এ পতাকা প্রচলিত ছিল। ১৯২৯ 


সালে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে যখন “পূর্ণ-্বরাজ-প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন এই 


পতাকা উত্তোপিত হ্য়েছিল। 

এরপর আমাদের জাতীয় পতাকার রূপটি কিঞ্চিৎ পরিবত্তিত হল ১৯৩১ সালে ৰ 
এই বছর কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে শিখরা নিজেদের কালো রঙ ভারতৈর জাতীয় 
পতাকায় অস্ততূক্তি করার দাবি তোলেন। এতে পতাকার নতুন*একটি পরিকল্পনার 
প্রয়োজন অনুভূত হল। উক্ত অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি নানা জল্পনাকল্পনার 
পর পতাকার যে-রূপটিকে স্বীকৃতি জানালেন তাতে আগের মতো তিনটি বউই ব্বইল, 
তনে উপক্টথেকে নীচে তা হুল যথাক্রমে গেরুয়া, সাঘ। ও সবৃজ। এর সঙ্গে একথাটিও 
বিজ্ঞাপিত হুল বে, পতাকাটির রঙ -তিনটি : কোর্সে বিশেষ সম্পরঘবারের প্রতীক নয়; 
এগুলি কয়েকটি বিশেষ গুণেরই প্রতীক । গ্েরুয়। রঙ. সাহস ও ত্যাগের প্রতীক; সাঘ। 
রঙ সততা ও শাস্তির প্রতীক; আর সবুজ-_বিশ্বাত্ব ও বীরত্বের। পতাকার সাদা অংশের 
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ওপর অঙ্কিত হুল নীল রঙের চরক1। এই চরকাচিহ্থ ছ্বেশের জনসাধারণের আশা- 
আকাঙ্ষারই প্রতীক। স্থির হল, পতাকার দৈর্ধ প্রস্থের দেড়গুণ হবে। ১৯৪৭ লাল 
পর্যন্ত জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে এ পতাকা ভারতের সবজ্জ উত্তোলন কর] হয়েছে। 

আমাদের পতাকার সবশেষ পরিবর্তন 'পাধিত হুল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের 
কিছু আগে-__দেশ হ্বাধীন হবার প্রাক্কালে । ওই বছরের” ২২শে জুলাই শ্রীনেহের 
কন্ষটিটুয়েন্ট আযাসেমব্লিতে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পেশ 
করলেন এবং তীর প্রস্তাব সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হুল।| নবপরিকল্পিত পতাকা সভায় 
সকল সভ্যকে দেখানো! হল। জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বকল্পিত পতাকার সঙ্গে এর বর্ণ বা 
মমার্ধের কোনে পার্থক্য নেই। পার্থক্য দেখা দিল পতাকায় চরকার পরিবর্তে 
“অশোকচক্র” গ্রহণের ক্ষেত্রে । " সারনাথের অশোকন্তন্তের ওপর ষে-ধর্মচক্র খোদ্িত 
ববেছে, আমাদেব্র জাতীব পতাকা কেব্তজর চিহ্িত চক্রটি তারই প্রতিরূপ। ভবে 
বল যেতে পারে, অশোকচক্র-চিহ্টির সঙ্গে চরকার ভাবাত্মক একটি যোগ 
' যেন বয়েছে। 

অশোকচক্র ভারতের জাতীয় পত্অকার মহিমা বাড়িয়ে দিয়েছে । যেমন ভগবান 
বুদ্ধ তেমনি তার শিন্ত ধর্মাশ্ঠেক প্রেম, মত্রী, অহিংসা ও সাম্যের বাণী প্রচার 
করেছিলেন_ আমাদের পতাকা! তারই প্রতীক। ভারতবধের শাশ্বতকালের সভ্যতা 
এবং স্বংস্কৃতিও বিশ্বমৈত্রীর বাতা বহন করে এসেছে । অশোকের ধর্মচক্র আমাদের 
নির্দেশ দেবে অসাম্য-হিংসা-বিহ্বেষ অধন্ন ও অসত্য ; সাম্য-প্রেম-করুণা-মিলনই ধর্ম ও 
সত্য+ শাশ্বত বস্ত। নিজেদের আমর] সর্বপ্রকার সংকীর্ণ মনোভাবের উধের্ব তুলে 
ধরবো, পররাজ্যগ্রাসের লিপ্মা থেকে মুক্ত থাকবে! ; আশোকচক্রচিহ্িত আমাদের 
জাতীয় পতাকা যেখানেই নিয়ে যাব ঘোষণ1 করবো! মুক্তির বাণী। আর, উচ্চকণ্ঠে 
বলব, ম্বাধীন ভারতবর্ষ প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা কামন1 করে, প্রত্যেক দেশের মৈত্রী 


তার অভিলবিত, শ্বাধীনতার পথে অগ্রসরমান জাতিকে সাহাধ্য করতে সে সতত 
উতস্রক। জয় তিন । 





ইতিহাস-অনুশীলনের প্রয়োজনীয়ত। 


ইতিহাস অতীতের কাহিনী বলে' যুগযুগাস্তের অগণন ঘটনাপুঞ্জের নির্বাক 
সাক্ষী এই ইতিহাস। স্ুদ্ধরের সেই কোন্‌ বিশ্বত কাল হতে পৃথিবীর মানবযাত্রী 
অভ্যুতয়-পতনের বন্ধুর পথে এগিসে চলেছে__তাদের অশ্রীন্ত পদ্ধ্বনি সতস্ভিত হয়ে রয়েছে 
ইতিহাসের পাতায়। যে-কথা আর-সকলে ভূলে গেছে, ইতিহাস তাকে ভোলেনি ; 
কালের প্রান্তরে ষা হারিয়ে গেল মনে হয়, ইতিহাস তাকে সধত্বে কুড়িয়ে নিয়েছে। 
বিশ্বরণের গোধুলির বুকে জালিয়ে রেখেছে অক্ষয় স্বৃতির অনির্বাণ দীপশিখা__শত 
শত শতাব্দী তার আলোর উত্তাসিত। দুরবিস্তার অতীতৈর অন্ধকারে ইতিহাস মানুষকে 
নিতুলি পথ দেখাক়_-“বিস্ৃত ষত নীরব কাকিলী? নিঃশব্দ ভাষায় অন্থক্মণ সে আবৃত্তি কনে 
চলেছে। “যুগে যুগে ধাবিত” মানবধাত্রীর বিপুল কর্মকাণ্ডের মরণজয়ী স্থতিসৌধ 
বিশ্বমানবের ইতিহাস। 

এহেন ইতিহাসের যথার্থ তাৎপর্য বস্তবাদী ঘ্রাধারণ যান্ুষ কিন্ত সঠিক উপলব্ধি 
করতে পারে না। সাধারণের কাছে অতীত মৃত, আর,ইতিহাস তো এই মুতেরই জীর্ণ 
কঙ্কালে পরিকীর্ণ। যার! সবচেয়ে বেশি মুল্য দেয় বর্তমানকে তারা অতীতের 
দ্রিকে ফিরে তাকাবার সার্থকত। নিয়ে প্রশ্ন তোলে । কী হুবে অতীত কাহিনী জেনে? 
ইতিহাস পড়ে কী লাভ? বরং ভবিষংকে জানতে পারলে কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া ষেত। 
আরে। লাভ ষ্ধি বর্তমানকে সম্পূর্ণভাবে হাতের মুঠো আনা যায়__বর্তমানের *বুকে 
্বর্চড জয়স্তস্ত নিশাণ করতে পারাতেই মানবজীবনের সর্বাধিক সার্থকতা। 
নির্বস্তক দার্শনিক তত্বালোচন। তোমার কোন্‌ প্রয়োজন সিদ্ধ করবে? যে ইতিহাসের 
পাতায় মর? ঘটন! প্রেতায়িত হয়ে রয়েছে তার নাডাচাডা কৰে কিছু তো লাভ দেখি 
না। চন্ত্রগুপ্ের রাজ্যশাসনপ্রণালীর কথ। ন। জানলে কি কিছু ক্ষতি আছে? রোম- 
সাম্রাজ্যের উথানপতন, আলেকজাগাবের দিখিজয়ের কথা, মিশর বেবিলনের পুরাকী তির 
পরিচিতি একালের মানুষের কী কাজে লাগবে? হরপ্লার মানুষ কোন্‌ কোন্‌ দেবদেবীর. 
পূজা করতো, মহেঞ্জোদ্দাভোর সভ্যতা কতকালের প্রাচীন, গাদ্ধারশিল্পের জন্স হুল কী 
করে, স্থাপত্যকলায় দক্ষিণভারতের এতখানি উৎকর্ষলাভের হেতু কী, বাঙলার 
সংস্কতিতে আর্ধপ্রবণতা কতথানি এসব জেনে আমাদের লাভের ঈ্হ্ব কতটুকু 
বাড়বে? কী লাভ গ্রীক ও মিশরীয় সভ্যতার মৃত বিবরণ পড়ে স্পষ্ট ত বোবা 
যাচ্ছে, সাধারণ হিসেবি মানুষ ইতিহাসপাঠেত্র কোন মৃল্যই দ্বেখতে পায় ন1। স্থুল 
বর্তমানের ওপরই তান্গের সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ, অতীত তাদের কাছে বিরাট একটি শুন্ততা- 
মাত্র: একারণে ইতিহাসসহ সর্ববিধ মানববিদ্া [ 70229003819৪ ] আজ প্রায় সর্বজই 
অবহিত হচ্ছে। অধুনা বিবিধ বিজ্ঞানের একদৃধ চর্চ। ইতিহালাদির অন্গশীনলকে 
নিঃসন্দেহে বিক্ষিত করছে। 

অবন্ত ত্বীকার করতেই হবে বিজ্ঞানাধি বিভা চর্চিত লাতের বিধি 
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ক শীশপেস্পলিজ 


নিরর্থক? এসব বিছ্যার্চার সামাশিক প্রয়োজন সর্বদা এবং সর্বথা প্রত্যক্ষভাবে 
নিরূপণ করতে পারা যায় না বলে এদের কি মূল্যহীন বলব? মনে রাখতে হবে 
পৃথিবীতে এমন সব বস্ত রয়েছে যাদের মূল্যায়ন অত সহজ নয়, প্রত্যক্ষ-ফলপ্র্তার 
মানদণ্ডে এগুলির মৃল্যবিচার চলে না। মাঁনবজীবনে অত্যন্ত স্থক্মভাবে এরা কাজ 
করে, মানুষের অনৃশ্ত মনোলোকে-_ভাবনার জগতে- এদের প্রভাব গোপনসঞ্ারী । 
ইতিহাসকে নিঃসংশয়ে মানববিগ্যার প্রথম সারিতে দাড় করানো! যার়। এর চর্চাকে 
যথাযোগা মূল্য দিতেই হবে। বিজ্ঞজন ইতিহাসকে কদাপি অবহেলা করে না। যে- 
অতীককে নিয়ে ইতিসার্সর কারবার, সেই অতীত কি সত্যই মৃত? অতীত মরে 
না, বর্তমান তার প্রভাবচিহ্ নিশযই বহন করে চলেছে, কবির ভাষায়-_হে অতীত, 
তুমি ভুবনে ভূবনে কাজ করে যাও গোপন্ছে গোপনে” । অতীতের অভিজ্ঞতা অভীতের' 
ভাবনাকল্পনা সমাজে-সংসারে সভ্য মান্তষের খুব বডে! একটি উত্তরাধিকার | মনম্থী 
মানুষ উচ্চকঠে আমাদের কি শোনাননি ষে, 71960911993 20810 2081 139+- 
£7186০চ্ 15 9, 85076110188 01 ছ18৭0107.১ এই ঘ150010” যর্দি আমাদের অভিলধফিত 
হয়, “3০? হওয়ার কামনা চিত্তে দি আমরা পোষণ করি তাহলে ইতিহাসচর্চায় 

আমাদের আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন । 

বানি 'জীবনে * ইতিহাসপাঠের সার্থকতা অবশ্যন্থীকার্ধ। সার্থকতার স্বরূপ 
উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে ইতিহাসের আলোচা বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করে নিতে 
হবেধ আমরা সাধারণত মনে করি, রাজারাজডাদের কাহিনী আর তীদের 
বংশলতার পরিচর, যুদ্ধার্দির বিবরণ, সাম্রাজ্যবিস্তারের কথা, ব্রাষ্রশাসনবিষয়ে কিছু 
বর্ণনাই বুঝি ইতিবৃন্তের আলোচ্য বস্ত। এরূপ একটা ধারণ! কিন্ত ভরমাত্মক, এই 
তুল ধারণা দূর না-করলে নয়। কোনে জাতির ইতিঞথাস সেই জাতির 
সামগ্রিক জীবনচর্ধা ও সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টার কালানুক্রমিত অর্থাৎ ধারাবাহিক 
বিৰরণ এবং বিশ্লেষণ। এ যাবৎ অধিকাংশ ইতিহাসই কেবল বাষ্রনীতির দিকেই জোর 
দিয়ে আসছে । এ কারণে আমাদের মনে ধারণ! জন্মেছে “কিস্ট্র মাত্রেই 'পলিটিকাল*। 


' কিন্ধ আদর্শ ইতিকাস অনেক ব্যাপক একটি জিনিস। শুধু রাজনীষ্তি নয়__অর্থনীতি, 


সমাজনীতি, ধর্মনীতি-__মানুষের বিভিন্ন সভাতা ও সংস্কতির সম্পূর্ণায়ত জালেখ্য-_- 
এর পাতায় সুদ্রিত হয় । এইদ্িক থেকে দেখলে আদর্শ-ইতিহাসকে জাতির জীবনের 
ন্চ্ছ দর্পণ বল] ষেৰেত পাবে । এ ধারণ করবে বিশেষ বিশেষ জাতির নৃতাত্বিক 
পূর্বপরিচর, তার আর্থনীতিক জীবনের ক্রমবিকাশকাছিনী, তার সামাজিক জীবন- 
ষাল্রীপ্রণালীর বিবর্তনের কথা, তার বাষ্্রপরিচালননীতির ক্রমিক বিবরণ, এবং তার 
সাহিত্য, শিল্প ও অন্যান্য স্ষ্টিমূলক কর্মপ্রচেষ্টার নানামুখী পরিচিত। অন্ত জাতির 
সংস্পর্শে এপে কোন্্রো বিশেষ জাতির জীবনে কীরপ প্রাণচাঞ্চল্যের স্থষ্টি হয়েছে তাও 


 সযত্রে লক্ষ্য করার বিষয়। এক্সপ ইতিহাসগ্রন্থই জাতিকে সমগ্রভাবে আনবার এবং 
বুঝবার শ্রেষ্ঠ উপার। 


ইতিহাস-অন্ুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ১৫৫ 


সত্যকার ইতিহাসপাঠের সার্থকতা অনেক। হোক-না ইতিহাস অতীতকথা। 
বর্তমান তো] অতীতের ওপরেই দ্রাড়িয়ে রয়েছে, আর কীভাবে ভবিষ্যৎ গড়ে তৃলতে হবে 
তার নির্ভল নির্দেশ কি অতীত জোগাচ্ছে না? অতীতকে জানার অর্থ ই তো হল বিগত 
বনুষুগের সংখ্যাতীত মানুষের অজিত অভিজ্ঞত1 সঞ্চয় করা। অতীত্রে অভিজ্ঞত 
বর্তমানকালের মনুয্যসস্তানের কাছে আলোকবতিকার মতো-_অগ্রগতি ও উন্নতির যথার্থ 
পথটি দেখায়। ইতিহাস চর্চা করলে সঠিক বুঝতে পার! যার, কোন্‌ পথ ধরে চললে 
জাতি জীবনের বহুবিচিত্র ক্ষেত্রে উন্নত হয়ে উঠবে । যে-পথে এগিয়ে গিয়ে অপর জাতি 
উন্নতির শীর্দেশে পৌছেছে সেই পথ অনুসরণীয় ; আর, যে-পথের অন্ম্থতি অপর 
জাতিকে অধ:পতনের নিতল গহ্বরে ঠেলে দিব়েছে সে পথ সর্বেব বর্জনীর। স্পষ্টতই 
বোঝা যাচ্ছে, ইতিহাস-অন্শীলন আমাদের বিচারশক্তির সহায়ক । ইতিহাসের বিপুল 
বিস্তার-ধারার মধ্যে জাতির অভ্য্রয়-বিজ্ষ্ষ মুলীভৃত কারণগুলি সংগুপ্ত বযেছে। 
মানবজীবনের উন্নতি-অবনতির এই সার্বভৌমিক নীতিগুলি আমাদের অগ্রসগণের পথে 
অত্যাবশ্ক পাথেয়ম্বরূপ | আমর নতুন পথ ধরে চলন, না, পুরাতন পথ আশ্রষ করব 
তারে। নিদেশ খুঁজতে হবে ইতিহাসের সমর্থন জব! প্রতিবাদের মধ্যে । জাতিগঠনে 
ইতিককাসচর্চার ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ-পয়ীজ, আদর্শ-রাষ্ট্রী গডতে গেলে 
পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাসপর্ধালোচন! অপরিহার্য । এক্ষেত্রে এক ল্লাতির 
ইতিহাদ অপর এক জাতির ইতিহাপের পরিপুরক। বিশেষ কোনো জার্তি ভন্নতির 
সমুচ্চ শিখর হতে কেন পতিত হুল তা জেনে আমরা যেমন সাবধানতা অবলম্বন 
করতে পারি, আবার তেমনি অবনতির নিয়ন্তর হতে কোনে! বিশেষ জাতি*কোন্‌ 
শক্তির বিকাশে আশ্চর্য উন্নতি লাভ করল তা ক্জেনে আমর] অন্রপ্রাণিত হতে 
পারি। একের কাতিস্থাপন এবং অপরের শ্মশানশয্যারচন ইতিহাসেই আমর! 
প্রত্যক্ষ করি । 

অবিরত ইতিহাস যেমন সংশঙ্কাতীত সত্য তেমনি এর শিক্ষা বহুমূল্য | বলা হয়, 
ইতিহাসের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় না। কথাটির অর্থ ষর্দি এই হয় যে, দূরকালের 
ব্যবধানে সংঘটিত কোন ছুটি ঘটনা কখনো ঠিক একই রূপ হতে পারে না, তাহলে, 
বলতে হুবে--81860ড 00993 110% 29096 16৭6]17 | কিন্তু এও কি সত্য নয় যে, 
অন্থূপ কারণেই যৃদ্ধবিগ্র ঘটে, পৃথিবীতে অশাস্তিসংঘর্ষের মুলীভূত হেতৃণুলি 
সর্বঙ্গেশে সর্বকালেই প্রায় একই রকমের? ইতিবৃত্ত আমানের কী *শিক্ষা দেয়? 
দে কি এই সত্যটির প্রতি অঙ্কুলিসংকেত করে না যে, জাতি কিংখা জাতির ভাগা- 
রচয়িতা যদি টশ্বিরাঁচাঁরী হয়, পররাজ্যগ্রাসের দুরস্ত কামনা যদ্দি তাকে উন্মত্ত করে 
তোলে, নিজের হানস্বার্থবুদ্ধি ছাডা অগ্নকিছু যদি সে না জানে, পশ্তশক্কির বলে ৫স 
বন্দি অপরকে পদদলিত করতে চায়, সমস্ত স্তারবোধকে জলা গ্রলি দিযে শক্কিমত্ততাবশে 
হিংঅতার নখদন্ত বিস্তার করতে থাকে, তাহলে তার পতন ঞবশ্বস্ভাবী ? রোম- 
সাআ্াজ্যের সর্বগ্রাসী প্রতাপ কোথায় গেল? দুূর্ধধ ফিথিজয়ী আলেকজাগ্াবেস্ 
ভাগ্যের পরিণাম কী? যে-সাম্রাজ্যে সুর্য অস্মিত হয় না এপ জনক্রুতি ছিল 


১৫৬ বিচিত্র! 


ব্রিটিশের সেই বিস্তৃত সাম্রাজ্য সংকুচিত হতে হতে আজ কোথায় এসে ঠেকেছে? 
'উপনিবেশস্থাপনের অগ্তুভ অভিলাষ, সাম্রাজ্যবাদ আব উগ্র জাতীয়তাবাদ আমাদের 
জন্যে কোন্‌ শিক্ষা বহন করে চলেছে? বর্ণ বৈষম্য, জাতিবৈর, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, 
সবনাশ। আত্মকলহ জাতির অপঘাত-মৃত্যুর পথটিই কি প্রশস্ত করে তোলে না? 
জাতিগত কুসংস্কার, আলম্ত-আরাম-বিলাসপ্রিফৃতা মানবগোষীকে কি সর্বনাশের পথে 
সবলে আকর্ষণ করে না? সভ্যতার উদয়-বিলয, জাতির অত্যুক্রয-পতন মানবের 
কতকগুলি চিরস্তন নীতির ওপর নির্ভরশীল।, ইতিহাসের শিক্ষা হল, এই নীতি লঙ্ঘন 
ষে করবে তার বিনাশ অপ্রতিরোধ্য । সুতরাং কে অস্বীকার করবে ইতিহাস-পাঠের 
'উপকারিতা? ইতিহাস উপেক্ষার বসন্ত মোটেই নয়। 

ইতিহাসচর্চার আরে সার্থকতা রয়েছে। অন্তজাতির ইতিহাস পাঠ করলে 
ঠিক পথে চলার যেমন নির্দেশ পাই, তেমনি, আপন জাতির অতীত কর্মকীততির 
কথ! জেনে শ্বদেশকে ভালোবাসতে শিখি, চিত্তে জাতিবৎসলতার উদগম হুয়। 
' অতীততভ্র্ই জাতির ভবিষ্বৎ বলে কিছু নেই! বিগত দিনের গৌরবকাহিনী জাতিকে 
'আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা জোগায়। বিনষ্ট মহিমা পুনরুদ্ধারসাধনকল্পে শ্বদেশ ও 
স্বজাতিপ্রেমিক বহ্ছিম বাঁঙীলিকে তার জাতীয় জীবনের সত্যকার ইতিহাস রচনার 
জন্তে মনুপ্রীণিত করেছিলেন। বাডালীর পক্ষে যে-কথা সত্য তা সমগ্র ভারতবাসীর 
পক্ষেও সত্য । 

আত্মবিস্মৃতি আমাদের জাতিগত শোচনীয় অধঃপতনের বড় একটি কারণ নয় 
কী?: বিদ্বেশিরচিত মিথ্যায় আকীর্ণ ইতিহাস পড়ে নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা কি আমরা 
ছারিয়ে ফেলিনি ? ভূকঙুলে চলবে না প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই তার মহত্তর জীবনের 
নৈতিক ভিত্তি। এই ভিতিমূলের ওপরই নতুন জীবনের সৌধ গড়ে তুলতে 
ছবে। নিজ ইতিহাসকে বিশ্বাত হলে আত্মশক্তি-উজ্জীবনের চিরস্তন উৎস শুকিয়ে 
ষতে বাধ্য । 

মান্ষের মর্ষমূলে তার অতীত ইতিহাস বাসা রেধে থাকে। তার গর্ববোধ শুধু 
বর্তমানের কতিত্ব নিয়ে নয়, অতীতের কীতিকলাপের বর্ণাঢ্য কেতন উড়িয়ে সে বর্তমান 
ঈীবনের পথে চলতে চায়। আমাদের জাতি পুরানো দিনে যেসব বিপুল কর্মকাণ্ডের 
অনুষ্ঠান করেছে, আমর] তাদের বংশধর হিসেবেংতার গ্নৌরবের অধিকারী । বস্তজ্ঞানী 
একে মিথ্য। গাঁরব বলে ভাবতে পারে । কিন্তু মানুষের মন সর্বদা বন্তজ্ঞানীর নির্দেশ 
মেনে চলে না। বছসময়ে দেখ! গিয়েছে, পরাধীন প্রাণচাঞ্চল্যবিরহিত জাতি অতীতের 
গীরবকথা শুনে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। 
আমাদের বিচারবুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে কত অমূলক সংস্কার, কত অগ্ুভ 
ঠথা আত্মধিস্তার করেছে । এগুলি এত দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছে যে, এদের উৎপাটিত কর! 
নতিশয় কঠিন একট্রিকাজ। অনেকসময় বিনাবিচারে আমর] ভিত্তিহীন কাহিনীকে 
গত্যের মর্ধাদা দিই, অভিসদ্ধিমূলক বানানো! ঘটনাকে ইতিহাসগত তথ্য লে মেনে 
সিই। এলধ ক্ষেত্রে অতীত মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদিত, এর অপদসারণ অবস্তকর্তব্য। 
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ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এসকল ভ্রান্ত সংস্কার দূরীভূত হতে. বাধ্য। এমন' 
কতকগুলি সংস্কারকর্ম রয়েছে, ইতিহাসের অনুশীলন ব্যতীত ধার সম্পাদন একবপ 
অসম্ভব। বিবিধ অকল্যাণকর নীতি-সংক্কারে সমাজ বখন একটি অচলান্বতনের 
রূপ পরিগ্রহ করে তখন ওকে ভাঙতে হলে, ইতিহাসলক জ্ঞানের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া 
উপায় নেই। একদিন ফাঁর কোন অস্তিত্ব ছিল না, স্থতরাং অমঙ্গলজনক বলেই তা 
আজ বর্জনীয়, এই শুভবোধ মানুষের অস্তরে জাগাতে পারে ইতিহাসবুদ্ধি। সর্বপ্রকার 
সংকীর্ণতা হতে জাতির চিত্তকে মুক্ত করতে চাইলে ইতিহাসচর্চ৷ অপরিহার্ধ হয়ে পড়ে। 
ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা অপরাপর বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানসম্পদকে নিক্ষল করে দেয় । 

ইতিহাস ছাড়া আর কোন্‌ বস্ত আছে যার সাহায্যে আমরা দুর দেশ ও দুর কালে 
মানসভ্রমণ করতে পারি ? ইতিহাসের পৃষ্ঠা যতই উন্টাই, বিস্বাত অতীত ততই আমাদের 
কাছে প্রত্যক্ষবন্ হয়ে ওঠে দূর নিকটে আরে) বড়ো পৃথিবী আমাদের হাতের মুঠোক 
ধরা দেয়। ইতিহাসের সঙ্গে অপরিচিত এমন মান্থুষকে--সে যতই শিক্ষিত হোক-_. 
সংস্কৃতিমান বলতে আমরা কৃন্ঠিত। 

ইতিহাসপাঠের আরে! বড়ো! উপকার আছে । পৃথিবীতে কত সভ্যতার 
উদ্দয় হল, কত সাম্রাজ্য উচ্চকঠ্ে নিজের প্রতাপ ঘোষণা. করল; কত দুর্ধর্ষ বীরের স্পধিত 
শক্তি পৃথিবীকে শঙ্কাতুর করে তুলল, কত বিজয়ীর কীতিধ্বজা দেশে দেশে দিকে দিকে 
উড়ল। কিন্ত, এসব বন্ধ আজ কোথায় ? বুদ্বুদের মতো কোন্‌ শৃন্তার নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেছে তারা, এতটুকু চিহ্ন না রেখে মহাকালের শ্বোতে তারা ভেসে গেছে । ইতিহাস 
পাধিব বস্তর শশ্বরতার দিকে অনভ্রান্ত অন্ুলি-সংকেত করে। ফলে ইতিহাসশাঠে 
মানুষের স্ুলবস্ততষ্ণ হাস পায়, শক্তিমদ্মত্ততা কমে আসে, নভোম্পর্শী অহংকার নিজের 
ক্ষণিকতা উপলব্ধি করে কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয় । ইতিহাসের শিক্ষা পেয়ে মানুষ উপরূত 
না হয়ে পারে না। 

অতএব ইতিহাস-অন্ুশীলনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীরূৃতি জানাতেই হয়। 
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মানবেতর প্রাণীও দল বাধে-_ফুখবদ্ধ হয়ে চলে । শোন] যায়, ডাইনোসেরাসেব্‌ 
মতো! আদিম অতিকায় প্রাণী দল বাধতে জানতো না। পৃথিবীর বুকে তাদের কোনো 
চিহ্নই আজ নেই, তাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লুগ্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্রে, অতি ক্থুত্রকান্ব 
প্রানী পিপীলিকা! ধরাপৃষ্ঠে অস্যাপি শ্যচ্ন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে তারা: 
জয়লাভ করেছে। এখানে মনে রাখতে হব্টে পিপীলিকার। হল বাধতে জানে: 
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পারস্পরিক সহযোগিতা তাদের মণ্ডবড়ো৷ একটি শক্তি । মানুষও ষে দলবদ্ধ হতে 
শিখল তা বেচে থাকবার তাগিদে-_আত্মরক্ষার প্রয়োজনে । একক মানুষের শক্তি 
কতটুকুই-বা। দুর অতীতে, সেই বিপদসংকুল পরিবেশে, মানুষ যে কতখানি দুর্বল 
ছিল তা আজ ধারণারও অতীত। কিঞ্তু তার সমাজবদ্ধ অবস্থান, তার ফৌথজীবন, 
তাকে সমস্ত আপদবিপদ থেকে রক্ষা করেছে। ধীরে ধীরে সে প্রকাণ্ড শক্তির 
অধিকারী হয়েছে, ক্রমে দৃঢ়ভিত্তি সমাজ গড়েছে, সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। নিজ 
অন্তিত্কে অক্ষত রাক্ষার জন্যে, ব্যক্তিগত ম্বাথসিদ্ধির উদ্দেশে মানুষ পরস্পরকে 
সাহায্য করতে এগিষে গেছে, পরকে বন্ধ] না করলে তার নিজের অস্ভিতও ষে বিপন্ন 
হয়ে পড়ে। সমাঁজবদ্ধ জীবনষাত্রাপ্রণালী মানুষকে নিরাপত্তায় অশ্বস্ত করেছে, তাঁর 
বস্তুগত অভাব বহুলাংশে মিটিয়েছে, তাকে নিরুদ্ধেগে দিনষাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। 

সমাজবিবতনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের-হতবৃত্তিরও ক্রমোন্মেষ ঘটল। তখন সে 
নিজেকে আর স্ুল-প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ রাখল না, প্রাত্যহিকতার ধূলিমালিস্টের 
ওপর আপন হৃদয়ের স্থকুমার বুত্তিনিচয়ের মনোরম একটি আবরণ বিছিরে দিল। 
এখানে শুরু হুল নিজ ব্যক্তিসীমা অতিক্রম করে অপরের মধ্যে মানুষের আত্মব্যাপ্ডি- 
সাধনের পালা। সে শুধু আপন্‌ পরিবারকেই চিনতে শিখল তা নয়, প্রীতি নিবেদন 
করল ব্হন্তর সমাজকে _অনাত্বীয়কে আত্মীয় জেনে তাকে সাহবাধ্য করতে মানুষ 
এগিয়ে এল । পারিবারিক বন্ধনের সীম! ছাডিরে সহমমিতার প্রেরণায় নিঃসম্পক্ষিত 
মানুষকে প্রীতির আলিঙ্গনে জড়ানোর মনোভাবটিই জনসেবার মূলভিত্তি। এই 
মনোটঢাব ব্যক্তিকে পরের স্বার্থে নিজন্ার্থ পরিহার করতে বলে, ব্যক্তির দৃষ্টিকে 
আত্মসবন্থতার উধের্ব তুলে ধরে, ব্যঙিজীবনের সঙ্গে সমষ্টিজীবনের সংষোগস্ত্র বচন! 
করে । 'মান্ুষের অস্তনশিক্িত উচ্চতর বৃত্ভিই__প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য- 
করুণা-সেবা_ মানুষকে পব্রহিতব্রতে দীক্ষ' দেয়, তাকে তার “ছোট-আমি'র জগৎ 
হতে 'বডেো-আমি'র জগতে টেনে আনে; আত্মকেন্দ্রিকতার দুর্গপ্রাকার ভেঙে দিয়ে 
তার অস্তঃকর্ণে এই অনুধাবনীয় বাক্যটি উচ্চারণ করে £ 'স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ বৃহৎ 
জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচতে? । আত্মতৃপ্থির মধ্যে মনুয্যমহিম নেই, নিজ 
'আত্মাকে বিশ্বম্থী করে তোলার মধ্যেই ঈশ্বরের সর্বোত্বম স্থষ্টি মানবের সমুজ্জল গৌরব। 

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব--সমাজসেবায় মে আত্মনিয়োগ করবে এই তো 
প্রত্যাশিত।* কিন্ত পরিতাপের বিষন্ত, আত্মগ্রীতির পারবশ্ঠ সহজে সে কাটিয়ে উঠতে 
পারে ন1; তাই বিশ্বের মধ্যে নিজেকে মেলে ধর] তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন একটি 
কাজ। মণনুষ্যলোকে আমাদের জন্ম বটে, কিন্তু মানুষের ধমে সকলে দীক্ষা নিতে 
সমর্থ হইনি। উচ্চতর মানবধর্মের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। একটু ভাবলেই তো৷ 
আমরা উপলক্ধি করতে পারি যে, দ্বার্থত্যাগ ব্যতীত স্বার্থরক্ষা কদাপি সম্ভব নয়। 
যে-সমাজের সঙ্গে আমীর ঘনিষ্ঠ যোগ তার সামগ্রিক কল্যাণেই তো আমার কল্যাগ। 
সমাজ যদ্ধি অবনতির মুখে ছুটে চলে তবে আত্মোন্নতির পথও কি রুদ্ধ হয়ে যায় না? 
'অনুদ্ত সমাজে পাত্ববিকাশের হযেখগ . কোথায়? সমাজস্থ মানুষের কত আধি- 
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ব্যাধি রয়েছে, অভাব-দৈন্য-ছুর্গতি রয়েছে, সমাজকে কত সমন্বে আকস্মিকভাবে কত 
রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। একের ছুঃখদুর্গতিমৌচনের জন্যে অন্তে যদি 
এগিয়ে না যায়, ছুঃস্থ, রোগাতুর, জরাগ্রস্ত অপরের প্রতি মান্য তার সেবার হস্ত 
প্রসারিত করে না ধরে তবে সমাজে বেঁচে থাকার উপায় কী? মন্বয্জাতির ভরুসাই- 
বা কোথায়? আমাদের -একের স্বার্থ অন্টের সঙ্গে অচ্ছে্গ্যভাবে জড়িত, অপরের 
বার্থবিষয়ে উপেক্ষাপরায়ণ হুয়ে সমাজে বসবাস্‌ করার কল্পনাও করতে পার! যায় না। 
সুতরাং হ্বীকার করতেই হয় অহংকেন্দ্রিক জীবন আত্মঘাতী, সমাঁজ-বিমুখ মনোভাব 
একরূপ আত্মপ্রোছিতাই বটে। বুহ্ভ্তর সমাজের কাছে আমাদের খ্ণের পরিমাণও কি 
পামান্ত | হঠাৎ কোনে কারণে লমাঞ্জজীবন যখন বিপযন্ত হয়ে গডে তথন বুঝতে ' 
পারি আমরা একে অন্তের ওপর কতখানি নির্ভরশীল । জনকল্যাণে ব্রতী হয়ে মানুষকে 
এই সামাজিক খপ শোধ করতে হয়। জনসেবা বা সমাজসেবা প্রত্যেকটি মানুষের 
বডে! একটি কর্তব্য। 

তা ছাড়া, সেবাব্রত মন্ুযুত্বের পরিচায়ক । বৈষয়িক কোনো লাভের জন্তে 
সেবাধর্নের অনুষ্ঠান নয়, এর মাধ্যমে “হওয়া”টাই আমাদের অভিলষিত-_মানুষ হওয়1। 
এই মানুষ হতে পারার আনন্দ মানবসম্তানের কাছে সবচেয়ে বডো আনন্দ। কোনো 
ব্যক্তি মানুষ হতে চাঁয় না এ ভাবলেও কষ্ট হয়। রাস্তায় একজন অনাত্ীয় পথচঃরীকে 
বিপন্ন দ্নেখলে অপর মানুষ কেন তার দিকে ছুটে যার, ৮কন তাকে বিপনুক্ত করতে 
ব্যকুল হয়ে ওঠে? উত্তর-_মনুষ্যত্ববোধের প্রেরণায় । রাজকুমার সিদ্ধার্থ কেন ফৌবনে 
রাজ্য স্থখভোগ জলাগুলি দিয়ে রিক্তহস্তে পথে এসে দাড়য়েছিলেন ? ব্যাধি-জরা-গৃত্যু 
আবত্ হতে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্তে | বিশ্বমানবের দুঃখমোচনকল্পে বুদ্ধদেব নিজে 
কঠিন ছুঃখচর্ধার জীবন বরণ করে নিরেছিলেন। এমন করুণাঘন মনুয্বমূতিি জগতে 
আমর আন্র কোথায় দেখেছি? করুণার অবতার যীশুর আত্মবলিদ্ানও কি পৃর্থিবীর 
আতজনের জন্তে নয়? সংসারের যেখানে যত মহাত্মা আবিভত হয়েছেন, 
জনসেবাকেই তার] নিজেদের সর্বোচ্চ ধর্ম বলে জেনেছিলেন। 

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মপ্রাণতা মান্থষের জীবন প্রত্যয়ের কেন্ত্রগত সত্য হয়ে, 
ঈাড়িয়েছিল। ধর্নসাঁধন। মানুষকে যাতে পেবাব্রত হতে বিচ্যুত নী করে, এবং সেবাব্রতকে 
যাতে মান্গষ আপনার ধঞসাধনার অঙ্গীভৃত করতে পারে, জগতে সমস্ত ধর্মগুরু ও ধর্ম- 
প্রবক্তা বারংবার তার উপদেশ দিয়ে গেছেন। এমন কি,যার। নাস্তিক ঈশ্বর মানে 
না, কোনে! ধর্মশাস্ত্ে আস্থা রাখে না-_তারাও উচ্চকঠে সেবাব্রতেপ্ধ মহিমা! ঘোষণ! 
করে। নানান্‌ ধর্মের মধ্যে অনুষ্ঠানগত পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু দয়া-দাক্ষিণ্য-পরোপকার 
- মানবকল্যাণসাধন-_ অর্থাৎ সেবাব্রতের ক্ষেত্রে ধর্মে ধর্মে এতটুকু বিরোধ নেই:। 
মানবসেবার যার! পরাদ্দুখ তাদের সত্যকার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলি কী করে? বিশ্বের সকল 
ধর্সই তো শ্বীকার করে গেছে £ “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই?। 

নানাজন নানাভাব নিয়ে সেবাধন্ে এগিয়ে ষায়। কেউ পুগ্যলোভে, কেউ-বা 
যশোলিপ্ায় সেবাধর্ম আচরণ করে। এতে মাছুষের কলযাণ সাধিত হয়, সমাজ উপরুত্ত 


১৩৩ বিচিত্রা 


হয়, সন্দেহ নেই। তবে যে-সেবাকর্ সর্বপ্রকার স্বার্থবিরক্ত, যা! মানবের প্রতি উদ্দার 
প্রেমবশেই অনুষ্ঠিত তার মহিমা অবশ্টন্থীকার্ধ। প্রাচীন ভারতবর্ষ এই মহিমান্বিত 
সেবাধর্ষে দীক্ষা নিয়েছিল। তার প্রেমানুভব মানুষকে ছাপিয়ে পক্জপক্ষী কীটপতঙ্গকেও 
স্পর্শ করেছিল। তার মানবপ্রীতিও বিশেষ জাতিধর্মের মধ্যে সীমিত ছিল না। 
আপামর সাঁধারণকে সে কল্যাপন্িগ্ধ আলিঙ্গনে বেধেছে। সর্বভূতে গ্রীতিনিবেদন 
একমাত্র ভারতবর্ধেই সম্ভব হয়েছে । বৌদ্ধ-জৈনের অহিংস ও জীবে দয়ার উচ্চাদর্শ 
বাস্তবে সত্য হয়ে উঠেছে । হিন্দুর পঞ্চবজ্ঞের ভূতষজ্ঞ মনুত্তেতর প্রাণীর সঙ্গে আত্মীয়তার: 
সম্পর্ক রচনা! করেছে । তাই, ভারতবর্ষের যত্রতত্র আরোগ্যনিকেতন, অতিথিশালা, 
অন্নসত্র, পিজরাপোল, ইত্যার্দি চোখে পডে । ভারতবর্ষ শ্তষ্ক কর্তব্যবোধে সেবাধর্মকে 
ব্রতস্বর্ূপ গ্রহণ করে নি, করেছে তার সর্বত্রচারী প্রেম আর শ্রেরবোধের প্রেরণায় । 
প্রাচীন সমাজ ধর্মপ্রভাবিত ছিল। »একালের সমাজে আনুষ্ঠানিক ধর্মের 
প্রভাব ধীরে ধীরে যেন কমে আসছে। একদা ভগবৎপত্তান্ন উদ্দেশে পূজ। নিবেদিত 
হত, বর্তমান যুগের পুজা ম্পইত মানবকেন্দ্রিক। এস্থলে প্রেমিক সন্ন্যাসী 
বিবেকানন্দের মহাবাক্য ন্মর্তব্য-লীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে 
ঈশ্বর” । এর তাৎপর্য হল ভগ্বৎসত্তার সঙ্গে মানবসপ্তার কোনে। পার্থক্য নেই, 
স্থৃতরা্ “যারে বলে প্রেম তারে বলে পৃজা”। প্রেমে প্রাণিত সেবার নামই তো 
পূজা । মানুষকে নারায়ণরূপে দেখেছিলেন বলে বিবেকানন্দ “জীবে দরা”-র কথা 
বলেননি, 'সেবা'র কথাই বলেছেন। নবরূপী নারারণকে আমরা সেবা করতে 
পারি; কোন্‌ অধিকারে তাকে আমরা দয়া দেখাব! ন্বামীজির কাছে মানবপ্রেম 
ছিল ব্রহ্ষোপলব্ধির শ্রেষ্ঠ পন্থা, যাল্গষের ম্পর্শকে তিনি ব্রহ্গম্পর্শ বলে জেনেছিলেন। 
আমাদের কবি- রবীন্্ও মানবপ্রেমিক-_তার পুজা মান্থষের পূজা । সংসার বিমুখ 
হয়ে বৈরাগ্যের পথে ভগবৎসাধন1 তীর কাছে নিন্দিত। রবীন্ের ধর্ম মানবধর্ম, 
তার বর্ম মানবব্রক্ধ। মানবতার সাধক রবীন্দ্রনাথের দেবতার অবস্থান মঠে-মন্দিরে- 
গির্জায়-মসজিদে নয় ; ধ্গৃতন্ত্রের বিধিনিষেধে কিংবা নির্জন গিরিগুহায় তার সন্ধান 
মিলবে না__এই ধৃলিমাটির সংসারেই তিনি নিত্যবিরাজমান, দীন-হুর্গত-ব্যাধিক্রিই 
অনাথজনের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে কবির দেবত1 মানুষের সেবা মাগছেন। রবীন্দ্র মতে 
ঘরিভ্রনারায়শের সেবাই ঈশ্বরের পুজা । 
সহজে রূবতে পারি, এমুগের আধ্যাত্মিকতা জীবনমুখী, বর্তমানে জগৎবিমুখ 
৯ দিন গেছে । প্রমপুকরুষ শ্রীরামকুষ্ণচ জীবনধারার সঙ্গে আধ্য।ত্মিকতার 
অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। ধদ্বাস্তিক বিবেকানন্দ ঠাকুর রামরুষ্ণের কাছেই 
সেবাধর্মের দীক্ষা নিয়েছিলেন ৷ রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের ভাবধারাঁকেই তীর কাব্যে 
বূপায়িত করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর মতো এতবড়ো জনসেবক আধুনিক পৃথিবীতে 
আমরা কোথায় দেখছি? ভারতে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্ধস্ত সেবা- 
ধর্দের মহিমাদীত এঁতিহ্‌ অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবহ্মাণ। 
স্নসেবার সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে। ধার! বিত্তবান তাদের পান্চে 


সি 


জনসেবা ১৬১ 


জনকল্যাণকর্মে অর্থদান কঠিন কিছু নয়। অর্থব্যয়ের সামর্থ্য ধাদের নেই তাদের 


“পক্ষে সহজ শ্রমদান কর1। সেবার কাজে কায়িক শ্রমের মূল্যও কম নয়। তবে . 


এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যমের গুরুত্ব যে অনেক বেশি তা কাকেও 
বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হয় না। সখের বিষয়, অধুন! দেশের নানাস্থানে জণসেবাদূলক 
প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে । এগুলির লক্ষ্য হল দুঃস্থ মানুষের বহুমুখী হিতসাধন। তা 
ছাড়া, দেশের মধ্যে যখন কোনরূপ আকম্মিক ব্পিদপাত ঘটে তখন সাময়িকভাবে নানা 
সংস্থা গঠিত হয় আত্তত্রাণের উদ্দেশ্তে । বতমীন যুগ গণতন্ত্রের যুগ। একালের 
রাষ্ট্রপরিচালকগণ নিজেদের কল্যাণত্রতী বলে পরিচয় দেন। সুতরাং তাঁরা জন্সেবা 
হতে দূরে থাকতে পারেন না। এখন রাষ্ট্রনেতা এবং বিভিন্ন রাজনীতিক দল 


. জনসেবামূলক কর্ণতৎপরতাকে তাদের প্রধান কর্তব্যরপে গণ্য করে থাকেন। অব্ত 


সকলের জনসেবার আদর্শ ও কার্যকরী পন্থা এক নয় । প্রত্যেক সমাজেই এমন কতিপয় 
ব্যক্তি থাকেন ধারা স্বার্থবুদ্ধিকে চিত্তে এতটুকু স্থান দেন না, নিজেদের সামর্থ্যের কথা 
ভাবেন না, বিপন্নের জাতিধর্ণের বিচার করতে বসেন না-_ছূর্গতের আহ্বান শুনলেই 
নিধিচারে সেবার জন্ত এগিয়ে যান। এরা সমাজের চেহারা বঙ্দলিয়ে দিতে পানে ন' 
ঠিকই, কিন্তু বলতে হয় এরই প্রকৃত জনসেবক। জনসেবা! এদের একটি মৌল 
বৃত্তিতে [ 09310 1096100% ] পরিণত হয়েছে । 9 
একথা ভূললে চলবে না, মানুষের অভাবদৈ্য দূর করতে হঙ্ে, মানুষকে সহস্বধিধ 


 দুর্গীতিলাহ্ছনার হাত থেকে মুক্তি দিতে চাইলে, বর্তমান সমাজব্যবস্থার রূপাত্তরসাধন 


রি 


অত্যাবশ্তক। একঘাত্র রাষ্ট্রীতিক আর আর্থনীতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের মাধ্যমেই : 
এ দুরূহ কাজটি সম্পার্দিত হতে পারে। এ পথে অগ্রসর হতে পারলে জনসেবার 
আদর্শট পূর্ণতর সাফলামণ্ডিত হবে। সমাজকল্যাণব্যাপারে ব্যক্তিগত বা লঙ্ঘবন্ধ 


“ উদ্োগ-উদ্চমের আস্তরিকতা যতই থাঁক, বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর ছুঃখদারিপ্রয-বিদূরণের 


লক্ষ্যে পৌছান তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই গণতান্ত্রিক যুগে জনসেবার সর্বাধিক দায়িত্ব 
রাষ্ট্রের; এর সঙ্গে জনদেবক ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির সহযোগিত। যুক্ত হলেই সেবাকর্ণ 
প্রকৃত ফল দর্শাতে পারবে। 

আমাদের সর্বশেষ কথা, সেবার চেয়ে বড়ে। ধর্ম আর নেই। যথার্থ সেবক অহ্ংকৃত 


'মনোভাব থেকে সর্বদা মুক্ত থাকবেন, নিজেকে তিনি দাতার উচ্চাদনে যেন কখনো না 


বসান; আর, সেবা যিনি গ্রহণ করছেন, নিজেকে তার ভিক্ষুক মনে করার সংগত 
কোনে। কারণ নেই। কারণ, এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা পরস্পর প্রেমের গম্পর্কে আবদ্ধ 
_সেবককে তিনি দান করবেন আপনার হৃদয়। সেবাব্রত এভাবেই মঙ্গলমূন্দর 
হয়ে ওঠে। 


ুদবপ্রস্ততি কি শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায় ? 








যুদ্ধের ভীষণতা| ,মানবভাষায় বর্ণনার অতীত। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভঞ্নাল 
সৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে গোটা পৃথিবী তে যে প্রজ্যংকর কাও ঘটিয়েছে তা সহজে তৃ্লবার 
লয়। একালের যুদ্ধ সধাত্মক, দাবানলের মতো সব্বত্রচারী। এখন যুদ্ধে অবতীণ হলে 
দেশের সেনীবাতিনীই ষে কেবল কাতান্পে কাতারে মরে তা নয়, এর করাল গ্রাস থেকে 
বেসামরিক অধিবাসীরাও রক্ষণ পায় নাঁ_সমগ্র দেশ বিরাট একটি ধ্বংসন্ুপে পারণত হয়। 
বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত ভীষণ মারণাস্বগ্তলি যুছের নাশকতাশত্তিকে একরূপ অপ্রতিরোধনীয় 
করে তুলেছে । আমেরিকার নিক্ছি& ঢুটিমা্র আণবিক বোমা জ্ঞাপানের হিরোসিা। 
আর নাগাসাকি-অঞ্চলকে ধূলেমুঠিতে পরিণত করেছিল, ছুটি বোমার আঘাতে লক্ষাধিক 
মাঁডষের জীবনাস্ত হয়েছিল। মান্তষের হদ'র্ঘকালের ই/তহাসে এতবডে। শোকাবহ 
ঘটনা কদাপি ঘটেমি। ইতোমধ্যে আণবিক কোমার চেয়ে আরে? সাংঘাতিক মারপান্্ 
বিজ্ঞানীর নির্দাণ করেছেন । এরূপ অবস্থায় এরন আর একটি যুদ্ধ ষর্দ বাধে তাহলে 
* ধর্রাপৃষ্ঠ হতে মানবজাতি ও মানবসভ্যতা যে নিশ্চিন্ছে মুছে যার্টব এবিষয়ে এতটুকু 
সন্দেহের অবকাশ নেই। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের নামে পৃথিবীর মাতষ আতঙ্কপাত্ুর হরে 
উঠবে এতে বিস্মিত হবার কী আছে? শুভবোধে-প্রতষ্ঠিত মানষ এই একটা] শ্রশ্বেরই 
উত্তর চান আজ-_পথিবী হতে বীভতৎ্স নরমেধমজ্জের অবঙগান ঘটবে কবে? 
শাস্তি জগতের সাধারণ মান্তষ সকলেরই প্রাথিত। কিন্ত যুদ্ধের আতঙ্ক যে 
প্রত্যেকটি জাতির চিত্তে স্থায়ী নীড বেধেছে । তাই, একাস্ত কাম্য হলেও শান্তিবন্থটি 
মক্ুপ্রান্তরে মরীটিকার মতো কেবলই দূরে সরে যাচ্ছে । সমগ্র পুথ্থিবী কাজ বিশ্ব 
এখানে শাস্তিপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ কোথায? একারণে শত্তিমান বাইই হোক, আর 
ছুবল রাষ্টই হোক, মুখে শান্তির বাণী উচ্চাণ করুলও প্রত্যেকে গোপনে গোপনে 
পম্ভাব্য “যুছের জন্যে প্রস্তত হচ্ছে, সকপ্টে রণসস্তার কেবল বাণ্ডিয়েউ চকে । ভুতের 
ভয়ে ভ্রুতবেগে আমন্রা ফুটে পলাই কিন্তু পেছন দিকে যেমন ফিরে না তা।কয়ে পারি 
না, ঠিক তেমনি, শান্তিকামী হয়েও যুদ্ধভীতি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না 
আমরা। পারম্পরিক সনদে, বিদ্ধের, প্রতিযোগিতাম্পৃহা, শক্তিমন্্ম সততা, দুবলকে 
কুক্ষিগণ্ত করার অশুভ বুদ্ধি, রাজ্যবিস্তারের স্বপ্য বাসনা--এ সম্থ-কিছু মিলে আজিকাও 
পৃথিবীতে স্থায়ী শাস্তি ও সম্প্রীতিকে দুর্লভ সামগ্রী করে তুলেছে। 
পচিশ বৎসরের ব্যবধানে ছুটি মহাযুদ্ধ ঘটে গেল, রক্তত্্রোতে ধরিত্রী প্রাবিত 
হল। কিন্তু ভাবী তৃতীয় যুদ্বের সম্ভাবনা উৎপাটিত হল কৈ? লীগ অব. নেশন্স্‌ 


ুদ্ধপ্রস্ততি কি শাস্তিপ্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায়? ১৬৩ 


হেগের আন্তর্জাতিক আদালত, নিরস্ত্রীকরণ তবঠক, অনাক্রমণচুক্তি, নিরপেক্ষ থাকবার 
অঙ্গীকার, ইউ. এন, ও.-র সিকিউরিটি কাউন্সিল বিশ্বশাস্তি অক্ষুণ্ন রাখতে এযাবৎ সমর্থ 
হয়েছে কী? প্রতাপের মোহ শক্তিমান রাষ্রগুলি কি অস্ঠাবধি বর্জন করতে পেরেছে? 
তারা কি এখনে ছুধল রাষ্ট্রের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি হানছে না? এহেন পরিস্থিতিতে 
ছুবলের] সবলের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্তে প্রস্তুত হতে থাকবে এ তো অস্বাভাবিক 
কিছু নয়। এই প্রস্ততির অর্থ নিজেকে তদূর-সম্ভব অ্মসজ্জায় সক্দিত করা-_ 
পূর্ণোন্যমে সমরোপকরণ বাড়িয়ে তোলা । অন্তদ্দিকে, প্রতাপাপ্থিত রাষ্রগুলির কথ! 
ধর] যাকৃ। এদের একে অন্থকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, প্রত্যেকেই 
ভাবছে, যে-কোনো মুহূর্তে তার নিবাপত্তা বিত্রিত হতে পারে, চতুদদিকে কেবল 
দেখছে এর! প্রবল শত্রুর সম্ভাব্য হানা । তাই, নিরুঘেগ ন্বম্তিতে দিনাতিপাত কর! 
এদের পক্ষে অসস্ভব। মনের গভীরে এই দারুণ সন্দেই আর অবিশ্বাস প্রতিক্ষণ পোষণ 
করে চলেছে বলে এর। সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতিকার খুজে বেডাচ্ছে সমরায়োজনের 
মধ্যে । অস্মনিমাণের প্রতিযোগিতা এদ্রের প্রায় উন্মাদ করে তুণ্ছে। রকেট, 
দূরপাল্লার ন্ষেপণাপ্ম, আণবিক বোম, হাইড্রোজেন বেমা, মেগাটন বোমা, বিচিত্র 
ধরণের তীব্রগতিসম্পন্ন বিমান আজ যেন পৃথিবীকে গ্রাপ করতত উদ্যত । শদকে দিকে 
নাগিনীরা" যেখানে "াবষাক্ত নিশ্বাস” ফেলছে সেখানে "শাস্তির ললিত বাণী” কি ব্যর্থ 
পরহাস+এর মতো শোনাবে না? 

দি শাস্তিময় উপায়ে আন্তজাতিক সমস্যাসমাধানের কোন উপায় থাকত তঝে, 
রাষ্ট্রে রাষ্টে ্বারুণ সংঘাত অবশ্যই এডানো ষেত। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে এরূপ পন্থার 
একান্ত অসন্ভাব। আবে! একটা উপায়ে আমরা যুদ্ধ এডিয়ে যেতে পারতাম | যঙ্গি 
আস্তজাতিক-সেনাবাহিনীর-শত্তিষুক্ত বলিষ্ট বিশ্ববাষ্ট্র বিচ্যমান থেকে নেশন-রাষ্গুলির 
কার্কলাপ তর্দারক করবার দায়িত্ব নিত তাহলে মনে হয় ষখন-তখন বিশ্বের 
শাস্তিভঙ্গ হত না। কঠোর শান্তির ভয়ে কোনো রাষ্ট্র, সে যতই শত্তিমান হোক, 
আস্তজাতিক বিধিনেষেধ লঙ্ঘনের সাহস পেত না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় লীগ 
অব. নেশন্স্‌ কিংবা ইউ. এন, ও. একপ বিশ্বপরাষ্রের স্থলাভিষক্ত হতে পারেনি । ষে' 
সব জাতি বাষ্ীসজ্ঘের সদস্য ভারা নিজ নিজ ম্বার্থের উধ্বে উঠতে সমর্থ হুয়নি-_- 
শত্তির ছন্দে মেতে উঠে উচ্চতর মান্বনীতির মর্যাদা তারা প্রায়শই ্ু্ করছে। 
ফলে শান্তিপ্রতিষ্ঠার পথ অন্ষক্ষণ কণ্টকাঁকীর্ণ হয়ে উঠছে। আধুনিক অস্্বলে 
বলীয়ান হয়ে ওঠাকেই প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্র আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রন্তিষ্ঠার একমাত্র উপায় 
বগে জানছে। আসল কথ! হল, আমরা এখন একটা দুষ্টবৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে 
মরছি-_যে-শাস্তি আমাদের প্রাথিত তা অস্ত্রন্থরক্ষিত ; ষতই বণহুংকার শোন যাচ্ছে, 
শাস্তি ততই সভয়ে জ্মাত্মগোপন করছে । অস্ত্রে শান দিয়ে শাস্তি খুজতে যাওয়া 
অরণ্যে রোদন মাত্র। 

এখন প্রশ্ন, যুদ্ধপরস্থতি কি শীস্তিপ্রতিষ্ঠার বথার্থ সহায়ক? এ প্রশ্রের উত্তর 
নেতিবাচক হতে বাধ্য। একথা অবশ্ঠ শ্বীকার করতে হবে, অন্ত্বনৎকার কিছুকালেন্ক: 


বিজ্ঞানপ্রভাঘিত এই যাল্রিক যুগে সাহিত্য ও ঘিঘিধ 
শিল্সচর্টা কোন্‌ মুল্য বহন করে 


পরিবর্তমানতা বিশ্বসংসারের ধর্ম। বহির্জগৎ আর মান্তষের অস্তর্গগৎ প্রতিনিয়ত 
এই পরিবর্তমানতার স্রোতে ভেসে চলেছে | তাই, যুগ বন্ধলায়, সমাজ পালটায়, 
মানবের চিন্তাধার] বিবতিত হয়। যুগ ও জাগতিক পরিবেশের পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভ'ঙ্গ, তার আশা-আকাজ্ষা, তার মূল্য বৌধেও লক্ষণীয় পরিবত্তন 
ঘটে। একএক যুগ এক-একটি বন্তকে বিশেষ মূল্যবান বলে মনে করে। মধ্যযুগে 
ধর্মকে মানুষ খুব বড়ো একটি বস্ত বলে জেনেছে, যুরোপে রেনেঞ্গীসের কালে বনুবিচিত্র 
কলাবিগ্যার মূল্য অপর-সব বন্তর মূল্যকে অনেকদুর ছাপিয়ে উঠেছে। আর, আধুনিক 
যুগ যাল্নষের বুদ্ধি ও চিস্তার মুক্তির যুগ; অধুনা বিজ্ঞানভাবনার সার্বভৌম আধিপত্য, 
রাষ্রিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জয়যাত্রা । « 
আজ বিজ্ঞানের সাফল্য জুভৃতপূর্ব, একের পর এক এর আবিষ্কারগুলি সত্যই 
বিশ্বয়বহ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান এমন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে 
যার জনে আমাদের মুলাবোধ সম্পূর্ণ পরিবতিত হয়েছে । আজ আমরা সকলে সতৃষণ 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি বন্তগত ন্ুখ-্থাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্ধের দিকে। বিজ্ঞানের অভাবনীয় 
অভিনব নিত্যনতুন দান বিশ্বের মাকে প্রলুব্ধ করেছে, এ প্রলোভনেক্ সীমাপরিসীমা 
নেই। বিজ্ঞানী একদেকে প্রকৃতির বুহক্তলোকের দ্বার একে একে উন্মোচন করে 
চলেছে, অন্গ্রিকে মানষের হাতে তুলে ধরেছে কত কত ভোগের সামগ্র', সুখবিধায়ক 
বিবিধ উপকরণ। এ কারণে বমানে বিজ্ঞানের মধাদ্দা অত্যধিক বেডে গিয়েছে, 
সকলের ঝৌক পড়েছে বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে, ফলে অপর-সব জ্ঞানবিগ্ার মূল্য দিন 
দিন হ্রাস পাচ্ছে। 

২. এতে বিশ্বিত হ্বার কিছুই নেই। একালের মানুষের বিজ্ঞানগ্রীতি অস্বাভাবিক 
কিছুই নয়। বিজ্ঞান ষে আমাদের পাখি জীবনটাকে নানান্‌ “হখ-সথবিধায় ভরে 
তুলেছে একথা কে অস্বীকার করবে? বিজ্ঞানের ঘ্লানগুলিকে বাদ দিলে একাজ 
মাসের প্রত্যকিক জীবনযাত্রাই ষে অচল হয়ে পড়ে। শহরের বিদ্যুৎসরবর1হকেন্র- 
গুল যদ বন্ধ হয়ে যায়, বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরীগুলি বদি কাজ বন্ধ করে, যানশাহনের 

চলার গতি ষ্দ শৰভত হয়, ইঞ্জিনিয়ার, যন্তরশিল্পী, ইলেবট্রিশিফ্ানের দল যদি তাদের 
কাজে ইস্তফা দেয় তাহলে দেশের অবস্থাটি একমুহূর্ঠে কীবূপ দাড়াবে, ভাবা যায় না। 
অতন্দ্র গব্ষেণায় প্রকতিজগত্ের যে-জ্ঞান বিজ্ঞানী আহরণ করে, প্রাত্যহিক জীবনে 
আমর] দেখতে গাই তার প্রতিফলন। বিজ্ঞান মানুষের বাস্তব অবস্থার অশেষ 
উদ্নতিসাধন করেছে, মানবসংসার 'ভাব-্ধারিফ্র্য-ব্যাধির কবলমুক্ত হবে এই ধিজ্ঞান- 

লাধকের অভিলবিত। রী 


- শি 


বিজান প্রভাবিত এই যাস্ত্িক যুগে সাহিত্য ও শিল্পচর্চা কোন্‌ মূল্য বহন করে ১৬৭ 


উপরে-বশিত পরিপ্রেক্ষার বিজ্ঞানকে দেখলে, অধুনা বিজ্ঞানশিক্ষার কেন এত 
কদর তা সহজেই বুঝতে পার। যাবে । এরূপ অবস্থার অন্তসকল বিগ্যার প্রভাব কমে 
আসতে বাধ্য। 

সাধারণভাবে বিদ্যাকে ছুটি ভাগে বিন্তলম্ত করা ষায়__কল! ও বিজ্ঞান। ভাষা, 
সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিবিধ চারুশির__যেষন, কাব্য, চিত্র, সংগীত, ভাকস্কর্ষ, 
ইত্যান্দ__কলাবিগ্ভার অন্তভ্তি। আর, পঞ্র্থবিদ্া, রসারনবিগ্যা, ভূতত্ব, প্রাণিতত্ব, 
বৃতত, ইত্যাদি বিদ্যা বিজ্ঞান শাখার অন্ততুক্তি। ফলত বিজ্ঞানেরও বহুবিচিন্তর বপ। 
মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে এমন একটা যুগ ছিল ষখন বিজ্ঞান তার ৫শশব 
অতিক্রম করেনি, প্রক্ুতিসংসারের অনেক রহশ্য মানবের অগোচরেই ছিল। তখন 
মানুষের শিক্ষণীষ বিষয় ছিল বিবিধ কল্সা, সে-যুগে পাণ্তিত্য বলতে বোঝাত ভাষা- 
সা'হত্য দর্শন ইত]াদি বিষয়ে বিশেম অধিক।র, নানাবিধ কলাশাস্মের ওপর প্রভৃত 
আর়ত্ি। কিন্ধ বিজ্ঞান অতিদ্রত জরযাজ্রার পথে এগিয়ে গিয়েছে । তার বিম্মন্ধকর 
অগ্রগতি মানুষকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে । তার চোখঝলসানে। দীপ্ধির 
জন্ঠেই পাং্প্রতিককাসে কলাবিদ্ভাগুল যেন ছায়ায় পড়ে গিয়েছে। 

বিজ্ঞান-অস্ুশীলনের আবশ্তকতা অবগ্ঠই স্বীকার্ধা' 'এর বাস্তব উপযোগিতা 
অস্বীকার কৰা একৰপ অসম্তভব। আধুনিক সভ্যতা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানভিত্তিক । 
বিজ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত একালের কম, শিল্প, পরিবহুণ-ব্যবস্থ। ইত্যার্দি এতর্খীনি 
উন্নত হয়ে উঠতে পারত না। বিজ্ঞানবিদ্যার প্রসার ও সু প্রয়োগের ওপর অনুন্ুত 
দেশগুলির উন্নতি বা অগ্রগতি অনেকখানি নির্ভরশল। কৃষিসম্প্দ ও শিল্লোৎপাদন- 
বুদ্ধি, আথনী [তিক সচ্ছলতাপম্পান, জীবনের মান-উইয়ন প্রভৃতি নান! দ্ষেত্রে বিজ্ঞানের 
দ্বারস্থ ন। হলে চলে না। স্থতরাং বিজ্ঞানশিক্ষার বিষয়ে একালের মান্ুষাক উৎসাহী 
হতেই হবে। বিজ্ঞানের শতিরোধের অর্থ হল প্রগতির পক্ষচ্ছ্দদন। বিজ্ঞান প্রতিদিন 


মানুষের আত্মব্যাপ্তির নতুন দিগণ্ঠ খুলে দিচ্ছে, প্রক্তির শক্তি ও সম্পদকে কতভাবে 
সে কাঙ্জে লাগাচ্ছে। | 


বুঝা গেল, বিজ্ঞানচর্চা এ ঘুগে অপরিহার্য। কিন্ত এর অর্থ এই নয় যে, কলাচর্চার 
প্রয়োজনীয়তা একেবারে নেই । কলাবিগ্যার মূল্য বিজ্ঞানবিগ্তার চেয়ে কোন অংশে 
কম নয়। বিজ্ঞানশাস্থের আত্যন্তিক আবগ্তকতা স্বীকার করে নিষেও বলতে হয়, 
কলাশাস্্কে সম্পূর্ণ পরিহার করে বিজ্ঞানের পরিচর্যা কেবল অকল্যাণকর নয়, একরূপ 
আত্মঘাতী । আত্মাকে বাদ দিয়ে দেহের পুষ্টবিধানের প্রয়াস যেমন মঢতার পরিচায়ক, 
কলাবিগ্যাকে বর্জন করে বিজ্ঞানান্ুশীলনও তেমনি মুঢ়তাব্যঞ্ক। জগতের চিন্তাশীল 
ব্যক্তিদের অনেকেই অধুন1 বিজ্ঞানের সর্বগ্রাসী আধিপত্যবিস্তার দেখে শঙ্কিত হয়ে 
উঠেছেন, কলাশাস্্ের প্রতি জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান বিরূপ মনোভাব তাদের ভাবিষে 
তুলেছে। আধুনিক সভ্যতার বিজ্ঞানমুখিতা সত্যই একটি দুষ্টিম্তার কারণ বটে। 
বিজ্ঞান স্কীতকার় হয়ে উঠে কলাকে যর্দি গ্রাপ করে বসে তবে যানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ 
কি? মালুষের জীবনের মহুনীয় তাৎপর্যই-বা থাকে কোথায়? 


১৬৮ বিচিত্রা 


কঙ্গাচর্চাবিরহিত জীবন শুফফতা ও যাম্ত্রিকতায় পর্যবদতি হতে বাধ্য । মানব- 
জীবনে কলাবিদ্চার খুব বড়ো! একটি স্থান রয়েছে, সেই স্থানটিতে তাকে পূর্ণ-অধিঠিত . 
করতে হবে। বস্তত, যে-কোনে জাতির উচ্চতর সভ্যতার পরিমাপ হয় তার বিচিত্র 
কলাসম্পর্দে। যে'জাতি কাব্যে-চিত্রে-সংগীতে-ভাক্কর্ষে ধর্সেদর্শনে যত বেশি উন্নত 
তার সভ্যতাও তত উন্নতত্তরের। শিল্পহুন্দর জীবনষাত্রাব্রীতিটিই সুসভ্য মানঠষকে 
প্রত্দীপ্ত মহিমায় মণ্তিত করেছে । আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের বহুকাল পুরে প্রাচীন 
গ্রীল, রোম, আসিবিয়া, ব্যাবিলন, ইন্মিপ্ট, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির অতুযুন্নতি ঘন্টেছে। এসব দেশের সমুচ্চ গৌরব তাদের কলালিগ্যা, ধর্ম ও 
দর্শনের জন্যে । নেই স্ুদূর* অতীতে বিজ্ঞানবুদ্ধির তেমন বিকাশ ঘটেনি, বিজ্ঞানের 
আশ্চষয অভিযানের কথা তখন কেউ, শোনেনি । ভারতের বেদ-উপনিধদ্দ-গীতা- 
রামায়ণ-মহাঁভারত) কালিদাস-ভবতঁতির কাব্য ও নাটক, যুকোপীয় করবি হোমাব- 
ভাঞ্জি-দান্তে-ট্যাসৌর মহাকাব্য, গ্রীসীয় ট্রাজেডি, প্লেটো-এরিস্টটলের দার্শনিক 
গ্রন্থরাজির মুন্গ্য কতখানি তা কোনে সংস্কৃতিমান মানুষকে বুঝিয়ে বলা নিশ্রয়োজন | 
গ্রীক ও রোমীয় শিল্প-সাহিত্য অগ্যাপি যুরোপকে প্রাণিত করেছে, উপনিষদীয় 
চিন্তাধারার প্রভাব ভার'তবাসীর ভাবজীবনে গভীব্রচারী। অতীতের এই শিল্প-সাহিত্য- 
ধর্ম-দর্শন চিরকালের মানুষের আনন্দশান্তি-সাত্বনার অঙ্গয় উৎস। 

শুধু সেকালের নয়, একালেও বিবিধ কলাবিগ্যার একনিষ্ট অনুশীলন যুরোপকে , 
উ্ল্ল গৌরবের অধিকারী করেছে । ইংলগ্ডের এলিজাবেখ-যুগকে ত্বর্ণযুগ বল] হয় 
কিসের জন্যে? এই যুগটিতে ড্রেক, ফিসার আদি মানুষ সমুদ্রবক্ষে দুঃসাহসিক 
অভিযান চালিয়েছে, অপংখ্য. রীরসম্তান বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছে, 
দেশের দ্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখেছে । এদের সাহসিকতা ও বীধবত্তার় ইংলগ্ড অবশ্ঠই 
গৌরবান্বিত। কিন্তু এলিজাবেথ-যুগের সত্যকার মহিমা] প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন 
প্রতিভাধর সাহিত্যকারের নিমিত শিল্টকর্জের ওপর । এব হলেন স্পেন্নার, 
শেকপীয়ব, বেকন প্রভৃতি মৃত্যুজিৎ সাহিত্যশিল্পীগোষ্ঠী। মুরোপের প্রখ্যাত 
রেনেসীসের কালটির প্রাণকেন্দ্র হল প্রাচীন গ্রীসীয়-রোমীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির 
অনুশীলন ও নৃতন মূল্যাঁয়ণের প্রয়াস। ভিক্টোরিয়া-যুগের ইংলগু কয়েকটি বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কান্সের জন্যে নিশ্চয়ই গৌরব বোধ “করতে 'পারে। কিন্তু তার ততোধিক 
গেোরবজনক সুষ্পদ নিহিত রয়েছে ডিকেন্সাঃ টেনিসন, কারলাইল, ম্যাথু আনন, টমাস 
হাড়ি, ওয়ান্টার পেটার প্রমুখ ত্বনামধন্ত সাহিত্যনিধ্নাতার বহুশ্রুত সাহিত্যিক রচনার 
মধ্যে। এদের শিল্পকৃতির মূল্য কোন্‌ বৈজ্ঞানিক আবিষারের চেয়ে কম? শিল্প ও 
সাহিত্যের মহিমাকথন বাহুল্য যাত্র। 

বিজ্ঞান মানুষের বহিরিঙ্গ জীবনকে প্রভাবিত করে; মানবের অন্তরঙ্গ জীবনে 
কলারই সাব্ভোঁম প্রভাব । মানুষের বস্তগত-স্থখস্থবিধার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান ' 
নিঃসন্দেহে অপরিীম। কিস্তু কেবেল স্থল ভোগণ্থাচ্ছন্দ্য নিয়েই কি মানবাত্মা পরিতৃপ্ত 
থাকতে পারে? জীবস'ম1! পেরিয়ে তার যে আত্মিক সত্ব! রয়েছে সেখানে বিজ্ঞানের 


বিজ্ঞানপ্রভাবিত এই যাস্ত্রিক যুগে সাহিত্য ও শিল্পচর্চা কোন্‌ মূল্য বহন করে ১৬৯ 


যুল্য কতখানি? বলতে হয়__খুবই সামান্ত । রুটি না হলে মানুষের অবশ্থই চলে 
1) কিন্তু বাইবেলের সেই অমর বাণীটি 1150. 2099 506 115 15 1068. 81006 
_মান্ুষ কি কখনে। তুলেছে, না ভুলতে পারে? কলাবিগ্ভাবজিত মানবজাতির 
অবস্থাটি কীরূপ দ্রাডাবে তা কি আমরা কখনে। ভেবে দেখেছি? সেখানে সৌন্দর্য 
নেই, স্থষমা নেই, প্রাণের সৃখদ স্পর্শ নেই, আত্মার বিনিঞ্ল আনন্দ ও শাস্তি নেই, 
আছে শুধু নিশ্রাণ যৃন্ত্রের উন্মাদ ঘূর্ণীনৃত্য, রকম একটি পরিবেশ সত্যই কি পৃথিবীর 
মানবমানবীর কাম্য? এ প্রশ্নের উত্তর বড়ো! একটি “না| অবশ্ত বিকৃতমস্তিস্ক 
মানুষের কথ আলাদ]। ১ 

দেহের স্থখবিধানের দিকেই বিজ্ঞানের সকল দৃষ্টি নিবন্ধ; যাবতীয় কলাবিগ্চার 
অভিলধিত প্রাণের আরাম । কল মানুষকে সৌন্মধলোকে, উচ্চতর ভাবভূমিতে 
উত্তীর্ণ করে দেঁয়। মাগযের রয়েছে ক্ষ সুকুমার হদয়বৃত্তি, সৌন্দ্যচেতনা, আদর্শের 
স্বপ্ন, আত্মপ্রকাশের প্রবল বাসন1_ চিত্র-সংগীত নৃত্য-কাব্য, ইত্যাদি শিল্পমুষ্টি উক্ত 
সব বস্তরই বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কী? বিজ্ঞানে পাই নিরেট বস্তকে ; শিল্প- 
সাহিত্য-ধর্ম আদি সামগ্রীর মধ্যে আমরা পাই আমাদের নিজেকে_ এদের আনন্দ 
আত্মসাক্ষাৎকারেরই আনন্দ । উচ্চতর সাহিত্যে-দর্শনে মানুষের মহতী প্রজ্ঞার স্বাক্ষর 
চিস্তন কালের জন্তে মুত্রিত। সত্য শিব ও সুন্দরের শ্বপ্র দেখে যে মানুষ নৈব্যক্তিক 
বিজ্ঞানচর্চঠা কখনে। তাঁকে স্থায়ী আনন্দ দিতে পাবে ন1। কলাবিষ্যার অনুশীলন ব্যতিরেকে 
মানুষের ব্যপ্ডিপুকুষের সর্বাঙ্গীণ-সম্পূর্ণ বিকাশসাধন কখনে। সম্ভব হতে পাবে নঃ। 

সভ্য ও সংস্কৃতিমান, আর, সভ্যতা-সংস্কতির আলোকবজিত মানুষের মধ্যে আমর! 
যখন সুস্পষ্ট পার্থক্যের একটি সীমারেখা টানি সেখানে এন্প পৃথকীকরণের মূলে রয়েছে 
কলাবোধ ও বহুরূপী কলাব্ব অনুশীলনের সন্ভীব এঁবং অসদ্ভাব। বল।সম্পদের ক্ষেত্রে 
্বরিত্র মানবগোষ্ঠীকে স্থসভ্য বলতে আমর? ষেন কুন্তিত। জৈব-অস্তিত্ব রক্ষার জন্তে 
কলার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু মানবিক অধিকারে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে 
কলাচর্চা অপর্রিহাধ। কলান্ুশীলনের মুল্য কী? মূল্য হল--বিবিধ কলাবিছ্যা আমাদের 
হুদয়বৃত্তি, চিত্তবৃত্তিকে উজ্জীবিত ও সপ্তীবিত করে, মহত্তর ভাব ও ভাবনার জগতে 
আমাদের উত্তরণ ঘটায়, অসংষত প্রবৃত্তিকে সংবমে বাধে, স্বন্দসুবোধ ও মজলবোধেন 
খুবজ্যোতির মুখোমুখি আমাদের দাউ করিয়ে দেয় । সাহিত্য-শিল্প-ধ্-শন মানুষের 
মহামূল্য উত্তরাধিকার । একারণে কলাবিদ্যার অপর এক নাম মানববছ্া।, সে বন 
করে যুগধুগাস্তরের মানবসত্যেরর অন্তরঙ্গ পরিচয় । কলাবিগ্যার, অনুশীলনে যে. 
মানবগোষ্ঠী বিমুখ তাকে কিছুতেই সংস্কৃতিমান বল! চলবে ন1। 

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বস্্তালিকা হতে, কিছুটা অস্থবিধে হলেও, বিজ্ঞানের 
'অনেক আবিষ্ষারকে যে বাদ দেওয়া চলে এ বিষয়ে বোধ কৰি মতদ্বৈধ হবে না৷ 
আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম তো খুব বেশি দিনের কথ নয়_ছু'্শ তিনশ” বছর মাত্র 
বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বহু শতাব্দী পুর্বে মানবজাতি তার জীবনযাত্রার মানটিকে উচ্চন্তবে 
উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছে । প্রাচীন কালে পৃথিবীর সভ্য দেশগুলি বিজ্ঞানসম্পননে 


১৭০ বিচিত্রা 


ধনী হতে না পারলেও কল! ও সাহিত্যে ক্ষেত্রে তার সৃষ্টি বিশ্ময়কর, ধর্ম ও দর্শনের 
উত্ত্গ শিখরে তখন তার অবস্থান। সুদূর অতীতে গ্রীসে, রোমে, বৈদিক ভারতে 
একালের বিজ্ঞান অবশ্ঠই ছিল নাঁ। তথাপি সমুরূত সভ্যতার আলোকে এসব দেশ 
ছিল দীপ্যমান'। এতে স্পষ্টতই উপলব্ধি কর! যায় যে, বিজ্ঞানের বহুতর ছান 
ছাড়াও মনুয্যজীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত হতে পারে। পাধিব স্ুখ-ভোগের উপকরণে 
প্রাচ্য না থাকলে মানুষের জীনন অচল হুয় পড়বে এবূপ ধারণা করবার সংগত কোনো 
কারণ নেই। বিজ্ঞান যেমন মানুষের অনেক বন্তগত অভাব পুরণ করেছে তেমনি 
প্রতিদিন নতুন অভাব স্ষ্টি করে চলেছে। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞানবলে-সমাহত বস্তর 
সঞ্চয়তৃষ্ণাকে আধক ন] বাড়ানোটাই বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে হয়। 
বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত নানাবিধ বন্তকে আমরণ ইচ্ছা করলে বর্জন করিতে পারি, কিন্ত 
উপনিবদ, বাইবেল, কোরাণ, গীতা, কালিদাস, শেক্সপীয়র, বিটোভেন, মোজার্ট, দা- 
*ভিঞ্চি, রাফেলকে পরিহার করবার মতো মুঢ়তা কে প্রকাশ করবে ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
মৃত্যুজিৎ রচনাবলীর চেয়ে দূরপাল্লার ক্ষেপণাত্্, এযাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, 
ইত্যাদির মৃল্য কিবেশি? ইংরেজজাতি শেক্সপীয়রকে বাদ দিয়ে নিউটনকে, জার্মান 
জাতি গ্যেটেকে বাদ দিয়ে াইনস্টাইনকে যদি রাখতে চায় তাহলে সভ্যতা কি 
পক্ষপাতগ্ন্ত হবে ন1? বডো বিজ্ঞানসাধকের চেয়ে মহৎ কলাসাধক, ধর্মগুরু আর 
পরজঞাবান দাশনিকের প্রভাব জাতির মানসলোকে কি অনেক বেশি গৃঢসঞ্চারী নয়? 
অবশ্ত একখানা মোটরগাভী যে-অর্থে প্রয়োজনীয়, কোনো! শিল্পকর্ম কিংবা ধর্মশাস্ম কিংবা 
জর্শনবিদ্যা সে-অর্থে অত্যাবশ্যক নয়। তবু বলব, রবীন্দ্রনাথের গীতিগুচ্ছ থেকে ষে 
যাগষ একজোড়া জুতোর দিকে ধাবিত হয় সে নিতান্তই মুঢড। 
পরিশেষে ামাদের রক্রব্য, বিজ্ঞানের সঙ্গে কল! প্রভৃতি বিদ্যার বিরোধ-কল্পনাটা 
আসলে ভুল, মন্রয্যজীবনে উভয়েরই ষথাযোগ্য স্থান রয়েছে; মানব-সভ্যতাকে 
সম্পূর্ণতাদানের ক্ষেত্রে এসব বিদ্যার প্রত্যেকেরই দান শ্বীকৃত। বহ্রিজ জীবনের স্থখ- 
স্বাচ্ছন্দোর জন্তে বিজ্ঞানকে চাই, আর, অন্তরঙ্গ ভাবজীবনে শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি বস্ত 
। “নী হলে চলে না। এছ্দের একটাকে বাদ দিয়ে অপরকে চাওয়ার অর্থ জীবনকে খণ্ডিত 
কর]। সুতরাং কলা ও বিজ্ঞান উভয়েরই চর্চা ও সমৃদ্ধি 'বাঞ্ছনীয়। / 
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খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল য্বনিকা'__মহাকা/শর রুহুস্য-ষবনিকা 
উদ্মোচনের এ আকৃতি কেবল স্বপ্রাতুর কবিরই নয়, অজানাকে জানার প্রবল বাসন! 
বিজ্ঞানীর চিত্তেও নিত্য জাগরূক। শুধু কবি বা বিজ্ঞানীর কথাই বা বলি কেন, কোন্‌ 
আদিকাল থেকে দুরের আকাশ ও আকাশলোকবিহারী কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্র আর 
ক্্ষ-চন্দ্রনীহারিকা এই পুথিবীর মান্তষের মনে অগাধ বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে । যঙ্জি 
সে আকাশের দিকে ভানা বিস্তার করে দিতে পারত 1 কিন্তু হায়, মানুষের যে ডানা 
নেই, পাখীর মতো! শৃন্তে ধাবিত হবে কী করে? 

নাই-বা রইল ডানা, মাঁগষের তো রয়েছে আঁশ্চর্য স্যজন প্রতভা- বিপুল উদ্ভাবনী- 
শক্তি। তার অটল অঙ্গীকার এই উদ্ভাবনী-ক্ষমতাক্ে নে কাজে লাগাবে, পাখিকে 
হার মানিয়ে আকাশ থেকে মহাকাশের দিকে উধাও হয়ে যাবে--অনস্ত শৃহ্যের কিনারা 
তাকে খুঁক্জে পেতেই হবে। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই, অবারণ চ্পা তো 
মানুষেরই ধন, বন্ুদ্ধণার জীবকুলের মধ্যে কেবলই মন্গম্যকণে উদশীত হয়েছে_হেথা 
নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে”--এই আকুল বাণী। কোনোকিছুকেই 
মানুষ অসাধ্য অদস্তব বলে স্বীকার করবে না, তার কাছে করি বলে ০ নেই। 
স্থদূরের আহবান তাকে উন্মনা করে তুঙ্গেছে। 

প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিকে প্রতিহত করে একদিন তার ষাতা শুরু হল, শুনতে 
সে ডানা মেলে দিলে যন্ত্রের অদ্ভুত ডানা । -এ ডানার নাম বিমান, নাম _হেলি- 
কোপার । কিন্তু এ তো মান্ষকে উরধ্ব-আকাশে বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে গেল 
না, আট-দশ-বারো মাইল ওপর উঠে তার বাসনা তো চরিতার্থ হবার নয় | আরো 
অনেক-_ অনেক উধ্র্বে তাকে পৌছুতে হবে, একেবারে গ্রহউপগ্রহের দেশে; 
এমন কি, তাকে পেরিয়ে যেতে হবে সৌরলোক-__অপরিমাণ মহাব্যোমত্েক মধিরার 
মতো সে পান করবে । বিজ্ঞানীর দল নতুন গবেষণায় রত হল, নিজেব দুরস্ত 
বাসনার ফলপিদ্ধি তার চাই। এবার এক অদ্ভূত জিনিস নির্মাণ করল.বিজ্ঞানীরা__ 
বুকেট । আতসবাজির কার্ধক্রম ও গতিধারার সঙ্গে রকেটের কারধক্রম ও গতিধারার 
লক্ষণীয় মিল ররেছে। প্রায় হাজাবুসিবছর আগেও রকেটের সঙ্গে মানুষের পরিচয় 
ছিল, চীনদেশে থেলার জন্কে রকেট ব্যবহৃত হত। তবে রি সম্বন্ধে নতুন করে 
গবেষণ। শুরু হয়েছে ছ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধের সময়ে-_জার্শানীতে। * সাম্প্রতিককালে 
রকেট-বিজ্ঞানের আরে অনেক উন্নতি হয়েছে, এর শক্তির ক্রিয়া মানুষকে বিন্ময্স- 
বিড় করেছে। 


১৭২ বিচিত্র 


রকেটের মধ্যে জালানীকে অতিদ্রুত পুডিয়ে প্রচণ্ড চাপে বায়বীয় পদার্থ 
তন্বী কর! হয়। সরু নলের মধ্য দিয়ে তীব্র গতিতে তা ষখন বেরিয়ে আসতে থাকে 
'তখন এই নিক্ষমণের বিপরীত দিকে প্রবল ধাক্কার স্য্টি হয় । রকেট এই ধাক্কায় 
অভাবনীয় গতিতে ছুটে চলে। একট] পর্যায়ে একে অনেকদূর ওপরে তোলার 
মধ্যে ব্যবহারিক অহ্ববিধে রয়েছে বলে একালের বিজ্ঞানী বহুপধায় বা বনুপাল্লার 
রকেট নির্দাণ করেছেন। একা রর্কেটের গতিপথকে নিভূলিভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে 
সমর্থ হয়েছেন । 

রকেটনিগ্রীণকৌশজটি সম্পূর্ণ আয়তে এনে বিজ্ঞানসাধকেরা চাইলেন শৃন্তে কিম 
উপগ্রহ উতদ্ষেপ করতে । ইংরেজি ১৯৫৭ সালে আস্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান- 
বধ ! 10697708,11009] (6০-1)1159108,] ১৪৮ ] উদযাপিত হয়েছে । আমেরিকা যুক্ত- 
াষ্টর থেকে ঘোষণা করা হয় উক্ত বিজ্ানবর্ষ-উদ্যাপন উপলক্ষে তারা মহাকাশে বনু 
রকেট ও কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করবেন । এদের সাহায্যে অসীম শৃন্তদেশের 
উধ্ব হতে উর্ধ্ধতর স্তরের বিচিত্র খবরাখবর পাওয়া যাবে। এ ছাডা রূকেটাদির 
সাহায্যে আরো! বনুতর বিষয়ে গবেষণা! চালাবার সুবিধে হবে,_ যেমন, সৌরতৎপরতা, 
মেরুজ্যোতি, ন:ভারশ্মি পৃথিবীর মাধ্যাকধণশক্তি, চৌন্বকশক্তি, মহাজাগতিক রশ্মি, 
হিম্বিল্জান,*সমুদ্রবিজ্ঞান, মাধ্যাকধণ সম্বন্ধে পরিমাপ, ভূমিকম্পবিজ্ঞান ইত্যাদি। 

আমেরিকা যখন প্রকাশ্ঠভাবে এইবপে দুরের আকাশে নকল উপগ্রহ উৎক্ষেপণের 
ব্যবস্থা করছিল তখন সোভিয়েট বাঁশিয়া হঠাৎ এক্দন মহাশূন্যে কৃত্রিম উপপগ্রহ 
পাঠিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিল । ১৯৫৭ সালের ৪ঠ1 অক্টোবর 
মানবেতিহাসের এক ল্মরণীয় দিন । ওইদিন রাশিয়ার তৈরি প্রথম উপগ্রহটি যাত্রা! করল 
মহাশূন্যের পর্দকে ।” এই স্পূৎনিক-এর কথা মানব কোনোদিন ভুলবে ন] [ 'ম্পৃৎনিক, 
মানে উপগ্রহ ]1 একটি বহুপর্যায় [100163-85869] বকেটের মাথায় উপগ্রহটিকে বসানে! 
হয়েছিল। নিদিষ্ট উচ্চতায় পৌছানোর পর উপগ্রহটি রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে 
আপন কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে শুরু করুল। প্রায় ১৪০০ বার পৃর্থিবীকে 
পাক খাওয়ার পর তিন মাস অতিক্রান্ত হলে এই প্রথম ম্পুংনিক বায়ুর ঘন শুরে নেম 
আঁসে এবং পুড়ে ছাই হবে যায়। 

সৌরুলোকের দিকে একবার যখন মাঁচ্ষের মন ছুটেছে সে কি থামতে চায় | 
বিপুল-ন্থদূরের যাত্রী মান্ধষের অভিযান থামল না। বাশিয়া তার দ্বিতীয় ্পৃৎ্নিক' 
আকাশে পবঠাল ১৯৫৭ সালের ওর] নভেম্বর ; ২৩৭০ বার পাক খেয়ে প্রায় চার মাস 
পরে এই নকল উপগ্রহটি প্রথম স্পুৎনিকের মতো একইভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। 

এরপর মাফিন আমেরিকা ১৯৫৮: সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের 
কত্তিম একটি উপগ্রহ_ আলফা” £ ১৯৫৮-- আকাশে প্রেরণ করে। এখানে উল্লেখ 
করা, যেতে. পারে, শুন্ে পাড়ি জমানোর ক্ষেত্রে আমেরিকার তুলনায় রাশিয়ার 
কৃতিত্ব ঢের বেশি। বিজ্ঞানকুশুলী রাশিয়া ১৯৫৮ সালের মেমাসে তাদের তৃতীয় 
স্পুনিক কক্ষস্থ কন্ধল। ২৯৭৫ পাউণড ওজনের এতবড়ো একটি জিনিস অবলীলায় 
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মহাকাশে পাক খেল ১৯০৩৭ বার-_-১১৭৫ মাইল উর্ধ্বে থেকে__ভাবতেও অবাক 
পাগে। একবছর এগার মাস ধরে পৃথিবী পরিক্রমা করে রাশিয়ার উতক্ষিপ্ত উপগ্রহটি, 
আগের ছুটির মতোই ভন্মসাৎ হয়। 

রাশিয়ার স্পু্নিক' ও আমেরিকার “আল্ফা'কে সামরিক সাহিত্যে বলা হয়েছে 
রুত্রিম উপগ্রহ ব1 শিশুচাদ। পৃথিবীর উপগ্রহ চাদ যেমন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে 
স্পুংনিকগুলোও তেমনি পৃথিবীকে বেষ্টন করে আবতিত হয়েছে। তবে একটু পার্থক্য 
আছে। এসব স্পুংনিক কেবল সামগ্লিকভাঁবে উপগ্রহ । কেননা, কিছুকাল পাক 
বাওয়ার পর এর] উদ্ধার মতে মওমৃত্তিকায় ঝাঁপিক়ে পড়বার চেষ্টায় পুড়ে ছাই হয়ে 
ষায়। কিন্তু পৃথিবীর অরুত্রিম উপগ্রহ চাদ অনস্তকাল ধরৈ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে 
চলেছে। মহাশুন্তে তার নিত্যকালের আবতন। 

অতিদূর নভোলোকের যাত্রী রকেটগুলির সম্বন্ধে সবচেয়ে বড কথা হল, এর 
ফলে বিজ্ঞানের বিচিত্র গবেষণ| সম্ভব হবে। বায়ুমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা উর্ধেবের ষে 
স্তর [ 1)5090179:9 1 সেই স্তর সম্পর্কে কোনো পৰীক্ষানিরীক্ষা অগ্যাবধি সম্ভবপর 
হয়নি । এখন সেই উপরকার স্তরের বায়ুর ঘনত্ব, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি বিষয়ে 
নানান তথ্য জান। যাবে । আমরা আরে! জানতে পারবো, সেই শত শত মাইল 
ওপরে মহাজাগতিক রশ্মির প্রথরতা, কতখানি । নকল উপগ্রহগুলে। নিরক্ষবুতের 
একটা বিশেষ কোণ ধরে ঘুরছে বলে ওদের মধ্যে রক্ষিত যন্ত্রপাতির লাহায্যে 
অক্ষাংশের ওপর মহাজাগতিক রশ্মির প্রথরতার ফলাফলিষয়ে [ [,9616099 
816৫৮ ] অনেক সংবাদ আহত হবে। এই রশ্মির ক্রিরা-প্রতিক্রয়ার সঠিক সংবাদ 
চয়নের ওপর শুন্যে-পাড়ি-দেওয়ার অভিলাষী মানুষের গ্রহাস্তরষাতার সফলতা- 
বিফলতা অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ, উক্ত রশ্মিমাল। জীবকোধগুলো! নই করে 
ফেলে । | 

রাশিয়ার প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহের সহারতায় আমরণ জানতে পারব ত্ুর্যের 
অতিবেগুনি ব্রশ্মি এবং একারশ্ি সম্বন্ধে খবরাখবর | সগ্যোক্ত'অতিবেগুনি আর এক্স- 
রশ্মিই আমাদের বায়ুমণ্ডলের আয়নিক স্তরের জন্মদাতী। আবার, এই আরনিক. 
বাযুস্তর পৃথিবীর আবহাওয়াকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের দুরপাজার 
বেতারবাত্তা প্রেরণের সফলতা-বিফলতার ক্ষেত্রে অনেকটা দায়ী বাসুমণ্ডলের উক্ত 
আয়নিক স্তর । তূপৃষ্ঠে বসে সুর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ও এক্সরশ্মি সম্বন্ধে ফোনে জ্ঞান 
আহরণ কর! সম্ভব নয়। কেননা, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এই রশ্মিখুলোকে একেবারে 
শোষণ করে নেয়; এদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য আহরণ কর] হচ্ছে 'স্পুৎনিক*-এ 
সংস্থাপিত 1600০6০ 701906:0019 41610189-নামক একপ্রকার যঙ্ত্রের সাহাষ্যে। 
আবার, কৃত্রিম উপগ্রহে রক্ষিত বর্ণালী-বি্লেষণ-যন্ত্্ধার! জানা যাবে বহুতর জ্যোতিফ- 
মণ্ডলীর দেহের উপাদান। তা ছাড়া, গোঁট1 পৃথিবীর একটা লিখৃ'ত আলোকচিত্র 
শ্পুখনিক-এ সংযোজিত টেলিভিশনযস্ত্র মারফত আমাদের হাতে আসবে। এর ফলে 
ভূপৃষ্ঠের গঠন সম্পর্কে আমাদের জান অনেক বাড়নে। 


১৭৪ বিচিত্রা 


মহাশৃন্ত পরিক্রমা-সম্পর্ষিত আরো! অনেকগুলো! বান্তব-সমস্তার সমাধান হুবে 
এই সকল উপগ্রহের সাহায্যে । আমাদের শরীরের যন্ত্রপাতি বাযুমগ্ডল আর 
মাধ্যাকর্ষণের শক্তির মধ্যেই কাজ করতে অভ্যন্ত। কিন্ত মহাকাশে যাত্রার পথে 
সপৃষ্টের দুশ-তিনশ মাইল ওপরে বায়ুর চাপ অকিঞ্চিৎকর এবং মাধ্যাকর্ণের শক্তিও 
সেখানে অপেক্ষারুত কম। এরূপ অবস্থায় মানুষের দ্েহযহ্র কী রকম কাজ করবে তা 
জানা অত্যন্ত দরকার। 

আকাশের উরধ্বস্তরে বাতাসের কোনো শ্বোত নেই বলে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস- 
ক্রিয়া সেখানে বিস্িত হতে বাধ্য । কারণ, প্রশ্বাসের সঙ্গে ষে অঙ্গারবাম্প সে ত্যাগ 
করবে তা] বাতাসের শ্রোতের অভাবে একজায়গাতেই জমাট হয়ে থাকবে। 
শন্তে বিচরপের ক্ষেত্রে সকল অহ্বিধাবদুরণের জন্যে বিজ্ঞানীর] উপায় উদ্ভাবনের 
চেষ্টায় আছেন। এই উদ্দেস্তে তারা ত্রিভীয় 'ম্পুংনিক'এ জীবস্ত একটি কুকুরকে 
[ নাম-- লাইকা ] সহ্যাত্রীহিসেবে পাঠিয়েছিলেন । আকাশপরিক্রমাকালে কুকুরটি 
নাড়ীর স্পন্দন) শ্বাপপ্রশ্বাস) রক্তের চাপ এবং হৃৎ/পগ্ডের বৈছ্যততক ছবি [ 7219০%:০- 
08701081748 ] কুশবিজ্ঞানীদের হাতে এসেছে । বহুউর্ধের সেই বায়ুস্তরের নানা" 
১বজ্ঞানিক তথ্য এবং জীব্দেকের ওপন সেই বক্স্তময় জগতের প্রভাব লন্বস্ধে খিশ্তর 
খবর,আমরা। পেয়েছি নকল উপগ্রহের ভিতরকার হ্বয়ংক্রিয় বেতারযন্ত্র মারফত [8010 
89190606708 1 | 

সোভিয়েট ব্রাশিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা মহাকাশজয়ের পথে কয়েক ধাপ 
এর্সিয়ে গেলেন, গ্রহাস্তরে*পাডি দেওয়ার পথ নি£সন্দেছে উন্মুক্ত করে দিলেন রাশিয়ার 
বিজ্ঞানবুদ্ধ অসাধ্যসাধন করে চলেছে । ১৯৫৯ সালের জান্রয়ারী মাসে রুশবিজ্ঞানীর। 
দের দিকে লক্ষ্য করে ছাডলেন ১ম লুনিক। এটি চাদের দেশ ছাড়িয়ে গিয়ে 
চারিদিকে মুতে লাগল_-যেন একটি নতুন গ্রহ। তারপর রাশিয়ার উৎক্ষিপ্ত ২ 
লুক ওই বৎসরেরই সেপ্ম্বর মাসের ভোর রাতে চাদের পিঠে আঘাত কেনে 
ধূলির বড উঠাল। আমরা আগে জেনেছিলাম যে চাদের পিঠ ধুলোয় আচ্ছন্ন। 
লুনিকের আঘাতে ধূলিঝডের সৃষ্টি হওয়াতে আমাদের পূর্বেকার জানা কথার সত্যতা 
প্রমাণিত হল। আমরা সবসমন্ব ঠাদের একটামাত্র গিঠ দেখতে পাই, কোনে? মানুষ 
কোনোদিন চাদের অপর পিঠ দেখেনি-_-ওপিঠ আধারে ঢাকা । কিন্ত রুশ-বকেট 
৩য় লুক ঠন্দরলোকে অভিযান করে এই অদেখা পিঠের ফটো তুলে নিয়েছে । বর্তমানে 
সকলেই এরূপ আশা পোষণ করছেন ষে অল্পকালের মধেঃই মানুষ ঠাদের দেশে গিয়ে 
পৌঁছবে । 

লুনিকের সাফল্যে বিজ্ঞানীরা অত্যস্ত উৎসাহিত ইলেন, পূর্ণোগ্যমে চলতে 
এলাগলো মহা কাশে মান্য পাঠাবার বহুবিধ পরীক্ষা। তাদের এই পরীক্ষাও সফল 
হল, মর্ডমানবের$ হথচিকালের শ্বপ্র মহ্বাশৃন্তে পাড়ি দেওয়ার অতি-আত্যস্তিক 
বাসনা--বাক্কবে সত্য হয়ে উঠল । ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল দিনটি পৃথিবীর 
ইতিহাসের পাতায় চিরকাল অক্ষয়" অক্ষরে মুদ্রিত থাকবে। এই ্মব্ণীয় দিনটিতে 


মহাশুন্তে পাড়ি ১৭৫ 


মহুষের প্রথম পদক্ষেপ ঘটল মহাকাশে । সেইদিন সকালবেলায় “ভন্তক” [ প্রতীচী ]- 
নামধেয় মহাকাশষানসহু ১২২ মণ ওজনের একটি রুশ রকেট আকাশে উতক্ষিপ্ত হল। 
পৃথিবীকে এক পাকের কিছু বেশি ঘুরে ১ ঘণ্ট1 ৪৮ মিনিট পরে পৃবনিদিষ্ট স্থানে “ভস্তক” 
অবতরণ করল। পৃথিবীর প্রথম আকাশচারী মানুষ সাতাশ বৎসর বন্ধস্ক মেজর মু 
আলেক্সয়েভিচ গাগাৰিন উক্ত উপগ্রহ-মহাকাশষান থেকে নিরাপর্দে নেমে আদলেন। 
আকাশের নীল রহস্যের যবনিক! প্রথম উল্লমোচিত করলেন যুরি গাগারিন। 

মহাকাশের গোপন-রহস্য-উদ্ঘাটনের জন্যে শুধু সোভিন্বেট বিজ্ঞানীবাই নন, মাকিণ 
বিজ্ঞানীরাঁও বিশেষভাবে সচেষ্ট হর়েছেন। ১৯৬১ সালের (ম ও জুলাই মাসে দুজন 
মাঁকিণ বৈজ্ঞানিকও মহাশুন্টে যাত্রা করে ফিরে এসেছেন। তবে তাদের সাফল্য তেমন 
চমকপ্রদ নয়। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক কম্যাণ্ডার এলান শেফার্ড ঘণ্টার পাচ হাজার 
মাইল ৰেগে মহাশৃন্তে পৌছেই পৃথিবীবক্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ষোল মিনিট 
মহাকাশে ছিলেন। জুলাই মাসে পরবতী মাকিণ বৈজ্ঞানিক ক্যাপ্টেন ভাঙ্জিল গ্রীসম, 
এইভাবে পনর মিনিটকাল মহাকাশে থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসেন | 

লোভিযেট রাশিয়ার বিজ্ঞানীদল বিস্ময়ের "পর বিস্ময় স্থপতি করে চলেছেন । তীঙ্গের 
সংকল্প, আকাশ থেকে মহাকাশে, গ্রহ থেকে গ্রহাস্তবে, তারা ধাবিত হবেন । ১৯৬১ 
সালের আগস্ট ঘাসে জগঘ্বাসী সংবাদপত্রে এক অত্যাশ্চর্য খবর শুনতে, পেল- রাশিয়া 
তার দ্বিতীয় মহাকাশচারী মান্য মেজর স্টেপানোভিচ টিটভকে পৃথিবীর টতুদ্ধিকস্থ 
কক্ষপথে স্থাপন করেছে। তারপর জান গেল, টিটভ পঁচিশ ঘণ্টা আঠারো! ; মিনিট 
মহাশৃন্তে বিচরণ করে স্স্থ দেহে ও সুস্থ মনে মাটির বুকে ফিরে এসেছেন। শূন্তপরিক্রমা- 
কালে মাটির মানুষের সঙ্গে তার বেতারযোগাযোগ ছিল। মহাকাশে তার প্রতিটি 
কাজ রুটিনমাফিক চলেছে-_-আহার করছেন, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছেন, ব্যায়ামত 
করছেন) আবার, বেতারযস্ত্রটি হাতে তুলে নিন্ধে পৃথিবীতে বার্তা পাঠাচ্ছেন 
নিজহাতে মহাকাশযানটিকে চালাচ্ছেনও তিনি । আরে। আশ্চরজনক ব্যাপার 
রাত *টার সময় তিনি ঘুমোতে যান, এবং ভোর ৪টা পর্যস্ত এই অভিনব পরিবেশে 
তাচ্ছন্দো নিব্রিত থাকেন। মহাকাশে মান্ষের নিদ্রার আয়োজন এই প্রথ্ম-- 
মহাকাশযানেও। 

সেই কোন্‌ ম্মরণাতীত কাঁল থেকে মানুষ মহাকাশে বিচরণের ম্বপ্প দেখে আসছে 
পায় একশ বছর আগে বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্টাসের জনক ফরাসী লেখক জুল ভে 
মান্ঠষের শৃন্তে পাড়ি দেওয়ার কাহিনী রচনা করেন। বৈজ্ঞানিক তথ্য ও কল্পনাশ্তি 
অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় ভের্ণ-এর লেখার । শতবর্ষ পূর্বেকার এই প্রখ্যাত কাৰিনী 
রচফ়িতার কিছু কিছু কল্পন! আঞ্জ বাস্তবে সত্য হয়ে উঠেছে । নভোলোকে বিহুরণে 
যে কলাকৌশল সোভিয়েট রাশিয়া আয়ত্ব করেছে তার তুলনা নেই বললে অতুযুক্ি ₹ 
না। ১৯৬৩ সালে রুশদেশীয় এক সাহসিকা নারী-_-ভেলেন্টিনা তেরেল্‌কোভা- মহাশুত 
পাড়ি দিয়েছেন। এও এক ন্মরণীয় ঘটনা!। | 


১৭৬ বিচিত্রা 


মর্তপীম! ছাড়িয়ে মান্য আজ অনস্ভ মহাব্যোমে উধাও হুয়ে যেতে চাইছে । এ 
পথ কিন্তু বিস্তর বিদ্ে আকীর্ণ। মহাকাশপরিক্রমার সমন্যা অনেক । এর মধ্যে সবচেক়্ে 
উদ্লেখ্য হল-_অত্যধিক চাপ, অত্যধিক ওজন, অভিকর্ষশৃন্ততা, অত্যধিক উত্তাপ, খাস্য- 
পানীয় ও অক্িজেন-সরবরাহ, এবং অঙ্গারকবান্পুশোষঞ | বিজ্ঞানীর! যে এসকল সমন্তার 
সমাধান বিষয়ে সচেতন নন এমন নয়। সর্ধপ্রকার বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা 
অনবরতই চলছে । 

মোটকথা, উর্ধের মহাজগতের অন্য গ্রহে যেতে গেলে মহাকাশযানের কেবিনের 
মধ্যে আমাদের পৃথিবীর একটি অকতিক্ষুত্র সংস্করণ সৃষ্টি করতে হবে। গ্রহাস্তরে অভিযান 
বেশ কয়েক মাসের ব্যাপার । মানুষকে নিথর নিস্তন্ধ কেবিনে নিঃসজ অবস্থায় থাকতে 
হবে__অদ্ভুত একটি পরিবেশ। এতদ্ব্যতীত, মহাকাশে উক্ধাপিও্ড ইত্যাদির ভীষণতার 
সম্মুখীন হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। মহাজাগতিক রশ্মি, প্রচণ্ড লৌরবুশ্ি প্রতৃতিতর 
হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটিও সহজ কথা নয়। এতপব বাধা উত্তীর্ণ হয়ে লক্ষ্যস্থলে 
পৌছাতে হবে । 

বুঝতে কষ্ট হয় না মহাশূন্যে বিচরণেরে বাধাবিস্ত অসংখ্য । কিন্তু কোন্‌ বাধার 
কাছে দুর্গম পথের অভিষানী মানুষ্‌ নতি শ্বীকার করেছে? মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস 
তো সংখ্যাতীত বিস্ব অতিক্রমণেরই কাহিনী। সব তুচ্ছ করেই তো মানবধাত্রী যুগের 
পর ঘুগ এগিয়ে চলেছে। ছুর্গয় তাঁর সাহস, অকম্পিত তার মনোবল, ক্ষুরধার তার 
বুদ্ধি। , একথা গিশ্চিত, মহাকাশের প্রতিকূলতাকেও মানুষ একদিন কাটিয়ে উঠবে। 
গাগারিনি-টিটভের মতো অসমসাহসিক মানবসন্তান প্রথমে পাড়ি দেবে চাদের দেশে; 
তারপর এশিয়ে যাবে কাছের গ্রহের দিকে, তারপর দূরের গ্রহ হবে তার অভিযানের 
লক্ষ্যস্থল। মহাজগতে মান্তষের এই যে পদক্ষেপ ঘটল তা খুলে দিল অনন্ত সম্ভাবনার 
সিংহদ্বার। অতঃপর যন্ত্রকৌশলে মানুষ কী করবে তা ধারণারও অতীত । 





স্বা্রীন ভারতে নাগরিকের দায়িত্ব ও কডব্য 


নাগরিক কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে নগর-বাসী। কিন্তু এই শব্/টির 
পীরিভাধিক বিশেষ একটি অর্থ আছে। রাষ্ট্রের নানা ব্যবস্থায় যাহার অংশ গ্রহণের 
অধিকার আছে, পৌরবিজ্ঞানে একমাত্র তাহাকেই নাগরিক বলিয়া অভিহিত করা 
হয়| এই পৌর অধিকার বা নাগরিক অধিকার প্রত্যেক সভ্যদেশের সামাজিক 
মাছষের একটি বড়ো! সম্পদ। পৌর অধিকার হইতে বঞ্চিত মানুষের জীবন 
নানাভাবে বিড়গ্বিত। 1 সভ্য মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি আন্গত্য স্বীকার করিয়! 
বাষ্টপ্রদত্ত কতকগুলি সথ ধা ওএঅধিকার ভোগ করিয়া থাকি। এই স্থাযাগ- 


হ্বাধীন ভারতে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৭৭ 


সুবিধাগুলি দেওয়া হয় নিরুতেগ জীবনযাপনের জন্য, আমাদের আত্মবিকাশসাধনের 
জন্য। উক্ত অধিকারই পৌরঅধিকার-__রাঞ্জনীতিক অধিকার । রাষ্ট্র আমাদিগকে 
জীবনরক্ষণের অধিকার দিয়াছে, সম্পত্তিভোগ, সংস্কৃতি ও ভাব! সংরক্ষণের অধিকাৰ 
দিয়াছে, ধর্মীচরণের স্বাধীনতা, আপন আপন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়াছে, 
স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদন ও শিক্ষালাভের অধিকার দান করিয়াছে । এইসকল পৌর- 
অধিকার ছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেক নাগরিকের কতগুলি ত্রাঞ্জনীতিক অধিকারও স্বীকৃত 
হইয়াছে। এইগুলি হইতেছে__ভোটাধিকার, সরকারি চাকুরি পাইবার অধিকার, 
সরকার কিংবা আইনসভার নিকট আবেদন ব আজি পেশ করিবার অধিকার । ষে 
রাষ্ট্র নাগব্িকর্দের যত বেশি অধিকার স্বীকার করে, সেই রাষ্টকেই আমর তত 
প্রগতিশীল বলিয়। আখ্যাত করিয়া থাকি। 

এইবান্ব আমাদের বুঝিতে হইবে, অধিকারপান্তোগ, এবং দায়িতু ও কর্তব্যবোধ 
পরম্পর অচ্ছেছ্ভাবে জড়িত। যেখানে অধিকার সেখানেই দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইহাদের 
কোনে-একটিকে অগ্চটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। দেখ! চলে না। ব্রাষ্ট্র আমাকে অধিকার 
দিয়াছে বাক্তিস্বাধীনত] ভোগ করার, অপর-সব নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে আমার 
সেই অধিকার ক্ষুপ্ না-কর।। আবার, আমাকেও দেখিতে হইবে, আমার কোনে! 
কার্কলাপে অন্টের হ্যাষ্য অধিকার গুলি ক্ষুগ্ন হইতেছে কিন।। এ গেল নাগরিকের০প্রতি 
নাগরিকের কর্তব্য। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের প্রতিও প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য বুহ্যিধছে। 
রাষ্ট্র নাগরিকগণকে যে-সব অধিকার দিয়াছে তাহার জন্য রাষ্ট্রকে নাগব্িকদ্দের কিছুট] 
মূল্য অবশ্তই দিচত হইবে । বিনামুল্যে, বিনাকর্তব্যসম্পানে ও বিনাদায়িত্ব পাগলে 
কোনো! অধিকার ভোগ কর] যায় ন। 

প্রথমে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে দু-একটি কথ বঙ্গ 
ষাঁকৃ। যে-রাষ্্র কর্তৃক আমাদের মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকৃত হইয়াছে, উহার প্রতি 
ছ্বিধাহীন আনুগত্য স্বীকার করা আমাদের সকলের প্রথম কর্তব্য । ষে-রাষ্্রকে আমর 
ত্ব-ইচ্ছায় গড়িয়া তুলিয়াছি, সে-রাষ্রকে রক্ষা করিবার কর্তব্য ও দ্বায়িত্ব 
আঁমার্দেরই। বিদ্েশীর আক্রমণ হইতে ' আপন বাইকে প্রাণের বিনিময়ে হইলেও 
রক্ষ] করিতে হইবে নাগরিককে । দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলাবক্ষার 
জন্যই ব্রার আইন রচনা করে। সরকারপ্রণীত ষে-আইন জনকল্যাপের বিরোধী 
নয়, নিদ্ধিধা় সে-আইন প্রতোক নাগরিকের যানিয়া চঙ্গা উচিচ্ভ। অবশ্য 
যে-আইন জন্বার্থের বিরোধী তাহাকে বিধিসম্মতভাবে সর্বপ্রকারে বাঁধ দিয় সংশোধিত 
করিবার প্রচেষ্টা করিতে হুইবে। শাসনযস্ত্রপরিচালনার জন্য সরকারকতৃক যে-কর 
ধার্য হয় সকল নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে সেই কর যথাসময়ে প্রদান করা। নতুব! 
. রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো শাসনকার্ধই স্ুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হইতে পারে ন]। 

ভোটদানের অধিকার স্থসভ্য আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদেক্ু খুব বড়ো একটি 
অধিকার । বিচারযুক্তিসহ সকলের এই বাঞ্ছিত অধিকারষ্টরিকে নির্বাচনকালে ব্যবহার 
করার দায়িত্ব সত্যই গুরুতর ভোটদবানের অধিষ্কারী নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে 

ক--১২ 


১৭৮ বিচিত্রা! 


যথার্থ গুণী ৬ উপযুক্ত নির্বাচনপ্রার্থীকে ভোট দেওয়া । ভোটাধিকাব-ব্যবহারে 
বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে । কেননা, নাগরিকের ভোটের 
সহায়তায় যঙ্গি অনুপযুক্ত ব্যক্তিদ্বের সরকার গঠিত হয় তাহা হইলে শাসনকার্ধ 
ভালরূপে চলিতে পারে না_ইহাতে জনম্থার্থ পদে পদে ক্ষপ্ন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবন' 
রহিয়াছে | 

প্রত্যেক নাগরিকের দ্বায়িত্ব ও কর্তব্যের কেন্দ্রস্থলে থাকিবে জনসেবা, 
দেশসেবা ও রাষ্ট্রের সেবা। ভারতবর্ষ আজ বিদেশীর শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া 
তাহার চিরঅভীপ্সিত হ্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে । তাং ব্রাষ্ কে সর্বপ্রকারে 
উন্নত করিয়া তুক্য়া দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের দায়িত্বভার বর্ডমানে আমাদের 
উপরই বত্াইয়াছে। ব্রিটিশ-আমলে ভারতবাসী তাহার ন্ভা্য পৌরঅধিকার ভোগ 
করিতে পারে নাই-বিদেশি শাসকের হাতে তাহার ব্যক্ভিস্বাধীনতা পদে পঙ্গে 
ক্ষু্ হইয়াছে । বহুবিধ নাগরিক-অধিকার হুইতে বঞ্চিত ছিল বলিয়া ভারতের 
মান্য এতকাল অশেষ গ্লানির মধ্য দিয়া দিন অতিপাত করিয়াছে । এখন 
বাষ্টপরিচালনার সকল ভার পড়িয়াছে ভারতবাসীর উপর | সুতরাং ৰকিতে হইবে, 
রাষ্ট্রকে হুপরিচালিত করিবার দ্বায়িত্ব আমরাই হ্ছেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি । ভারতের 
নৃতন্‌ শাসনতন্ত্র মান্যের গণতন্রসম্মত সকল মৌলিক অধিকারকে আনন্দে হ্বীকৃতি 
জানইয়াছে। এই অধিকারগুলি যাহাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি মানষ নিরুপদ্রৰে 
ভোগ করিতে পাক্চে, ইহাদের সহায়তায় যাহাতে প্রত্যেক নাগরিক আত্বিকাঁশসাধন 
করিতে পারে, সেদিকে আমাঙ্গের সকলের ঘৃ্টি নিবদ্ধ কর কর্তব্য । নিজ্ষেদের 
অধিকার ও হ্বাধনতাকে অক্ষু্ বরাঙ্ব, পরের অধিকার ও ম্বাধীনভাকে 
কখনে! ক্ষুগ্র করিব না. ক্ষুদ্শ্বার্থ বিসজন দিয় রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে 
আত্মনিয়োগ” করিব--এই প্রতিজ্ঞাই প্রতিটি ভারতবাসী যেন অকৃচিত্তে 
গ্রহণ করে । 

প্রত্যেক ভাবুতবাসীকফষে নাগরিকের মহান আদর্শের পথে চজ্তে হুইবে। 
ইহার জন্য চাই বিচারবৃদ্দির ম্ক্ুরণ, আত্মকেন্িক মনোবৃত্তির দমন, অজ্ঞতা, 
 উদমহীনতা ও সংকীর্ণ দ্লাদলি বর্জন এবং আত্মবিকাশের সহায়ক শিক্ষা্জন | 
মাগরিকছের শিক্ষা ও বিচারবুদ্ধি যদি সদাজাগ্রৎ থাকে তাহা! হইলে হবনিয়ন্ত্িত 
গণতান্ত্রিক গ্লাষ্্ প্রতিষ্টা হজ হইয়া পড়ে শাসনতত্ত্রের পরিচালনায় অযোগ্য ব্যক্তির 
কান হয় না। আত্মদমন করিতে না পারিলে, শ্বার্থপরায়ণতা বিসর্ভন দিতে শিক্ষা 
না করিলে, 'বাষ্ে সর্বসাধারণের বুহৃত্বর কল্যাণ কখনো আমিতে পারে না। 
জুনাগরিককে সর্বথা সর্বপ্রকার মানসিক জড়তা ও উদ্ভমহীনতা পরিহার করিতে 
হইবে, নিজের স্বাধীনতা সম্পর্কে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি 
ফাঞ্ধে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে হইবে । অপরে করিবে, এই কাজটি আমার না 
কফরিলেও চলে, এইরূপ মনোবৃতি নিজের তথ] সমগ্র দেশের অকল্যাণ ডাকিয়া 
খানে । ্বাধীনতাম্পৃহার অভাব* ঘটিলেই শাসনতন্ত্র-পরিচালকগণ নাগরিকের 


স্বাধীন ভারতে নাগরিকের দায়িত্ব ও কতব্য ১৭৯ 


খধিকারের প্রতি উদ্দবাপীন হইয়া পড়েন, ফলে কখনো কখনে! সরকার ট্বরাচাক্বী 
পর্যন্ত হইয়া উঠেন। আপনার কর্তব্যকর্ধে নাগরিকের উদ্াপীনতাই ব্যক্তিস্বাধীনতার 
অপমৃত্যুর কারণ । 

রাজনীতিক দল না থাকিলে প্রকত গণতন্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না সত্য, কিন্তু 
লী আদর্শের নামে সংকীর্ণ দলাদলি নাগরিকর। অবশ্যই বর্জন করিবে । আত্মুকলহ্‌ 
জাতির অপদাত-মৃত্যুর হেতু হইয়া! দীভায়। গশ্থার্থপরতা ও দলগত সংকীর্ণতা পরিহার 
করিয়া! চলা আমাদের প্রধান কর্তব্য । আমরা সর্বশক্তি লইয়া সমাজসেবা করিব, 
দেশসেবা করিব । তবে মনে রাখিতে হইবে, আমাদের দেশপ্রেম যেন উগ্ররূপ ধারণ 
কারা অপর দেশের হ্বাধীনতাহরণে যাতিয়া না উঠে। প্রতিমূহ্ে আমাদের ম্মরণ 
রাখা ক্ব্য যে, আমরা শুধু ভারতের অধিবাসী নই, আমরা বিশ্বসমাজেরও অধিবাসী । 
তাই, জাতীয়তাকে ক্রমশ আস্তর্জাতিকতার [ধুকে পরিচালিত করাই নাগরিকের একটি 
মহৎ আদর্শ হওয়া উচিত। 

ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকদের সম্মুখে আজ বিরাট দারিত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে । 
প্রায় দুইশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসনের পর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজজাতি বাধ্য হইয়া এদেশ 
পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা পিছনে রাখিয় গিয়াছে মহাশ্মশানের ভগ্রন্ুপ 
শিক্ষা, কুশিক্ষা ও অবিশ্বান্ত ছুঃখঙ্গারিদ্র্যের গভীরে ভারতবাসী আজ নিমজ্জমান 
ভিন্দুমুসলমানের আত্মঘাতী কলহ দেশের সংহতিশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে 
আমাদের তভাগাবশত অখণ্ড ভারতবর্ষ আজ দ্বিধাবিভক্ত । মানষেক্ন অপরিমিত লোভ 
'আৰর স্বার্থাঙ্ধতা কোটি কোটি মানুষকে আজ মৃত্যু দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে । এই যে 
ভয়াবহ প্রতিকূল পরিস্থিতি, ইহার বিরুদ্ধে ভাঞ্খতের সকল নাগরিককে সংগ্রাম করিতে 
হইবে। নিরক্ষরতা, কুশিক্ষা, ছুঃখদারিদ্র্য ইত্যাি বিদুরিত করিয়া ভারগ্কে জগতের 
শ্রেষ্ট গণতান্ত্রিক রাষ্টে পরিণত কারিতে হইবে । সেঞ্ন্ত আমানের প্রতোকের স্থনাগরিকের 
আমর্শ অন্ুলরণ করিয়া! চল1 একাস্ত কর্তব্য । এতদ্দিনের সংগ্রামের পর যে-স্বাধীনতা। 
আমর পাভ করিত্বাছি আমাদের অশুভ নুদ্ধি ষেন তাহার শত্রু হইয়া ন! দাড়ায় ॥ 
নাগরিকের দাত ও কওব্য ষথাবথ পালন করিতে পারিলে আমব। স্বাধীন: জাতি 
গৌগএ কখনো হারাইব না । 


সক্রিয় রাজনীতিতে ছ্বাত্রসমাজের যোগদান কি সমর্থনযোগ্য ? 


শশী শী শপ 


বাজনীতিচর্চ ও রাজনীতিক আন্দোলনে ছাব্রসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওচিত্য- 
অনৌচিত্য-বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। সত)ই বিষয়টির 
সপক্ষে ও বিপক্ষে নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা কর] চলে। একশ্রেণীর ব্যক্তি 
অভিমত প্রকাশ করেন, ছাত্রজীবন অধ্যয়ন ও জ্ঞানাজনেরই প্রশস্ত ক্ষেত্র, রাজনীতির 
ূর্ণীপাকে পড়িয়। ছাত্রদলের বিভ্রান্ত হওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। আবার, আর-একদল 
ব্যক্তি বলেন, রাজনীতিক চেতনা আজ রাষ্ট্র সবস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, ধনতাস্ত্রিক 
পমাজব্যবস্থার আর্থনীতিক প্রতিক্রিয়া সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সকল 
মানুষকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমানের ছাত্রসম্প্রদায়ও সামাজিক মানুষ, 
স্থতরাং বাজনীতিচচা হইতে তাহার দূরে সরিয়া থাকিতে পারে না আধুনিক জগতে 
কেবল গ্রন্থকীট হইয়। পড়িয়। থাক তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয় । 

অতীত দিনের ভারতবর্ষে ছাত্রদল অধ্যয়নকে কঠোর তপন্তাক্পেই গ্রহণ 
করিয়াছিল ।' তখন সমাঁজে বিরাজ করিত নিরুপদ্রব শাস্তি সর্বগ্রাসী আধিক চিন্তা 
ম্ন্ুষের জীবনকে বিব্রত করিয়]! তুলিত না, দুষ্ট রাজনীতির আবর্তসংকুল প্রবাহ 
সমাজের স্তরে শুরে মারাআুক চোরাবালি হুষ্টি করিত না। তাই, সে যুগে ছাত্রদের 
পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জন বাধাগ্রস্ত ছিল না। গুরুগৃহে, বিদ্যানিকেতনে 
যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করার পর সেকালের ছাত্রদল অতি সহজভাবেই সংসারজ্র্বনে 
প্রবেশ করিয়া আপন কর্তব্য নিশ্চিস্ত মনে পালন করিত । কিন্তু সেকাল আর একালের 
মধ্যে অনেক পার্থক্য । বর্তমানে সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে বিপুল 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাজনীতিদ্দেতে দ্রুত রূপান্তর সামজিক মাটঁষকে সজোরে নাড়া 
দিতো'ছ--শ্রেণীসংগ্রামের ঝড়োহাওয়ায় অধুনা দরিদ্রের পণকুটার হইতে রজার গাসাদ 
পর্যস্ত ঘন ঘন কাপিয়া উঠিতেছে। সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাঁপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
অধ্যয়নের জন্য উৎসর্গীরুত ছাজরসমাজের মানসলোকেও তাই আজ এক নবতন প্রাণ- 
চেতনা উদ্বেল €ইয়! উঠিয়াছে। সেজন্য বর্তমানের ছাত্রদল গ্রন্থের জগৎ হইতে ক্ষণে 
ক্ষণে বহির্জগতে তাহাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া ধরিতেছে। জীবনচেতন! যাহার 
আছে, যুগধর্তকে সে অন্বীকার করিতে পারে ন]। 

একথা স্বীকার্য যে, ছাত্রসন্প্রদায় আঁজ দেশের বিভিন্ন রাজনীতিক আন্দোলনের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাং্রেম্ক্লড়িত হইয়া পড়িতেছে। বর্তমানের ছাত্র-আন্দোলনকে বুহত্তব্র 
রাজনীতিক ক্গেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না| যেখানে অগ্ঠায়, অবিচার, 
অত্যাচারীক্ব যুদ্পর্ধ। মাথ! তুলিয়া দাড়ায় সেখানেই দেশের বসমাজ তাহার সবল 


সক্রিয় রাজনীতিতে ছাত্রসমাজের ধোগদান কি সমর্থনযোগ্য ১৮১ 


শক্তিসামর্থ্য লইয়া বঝাঁপাইয়া' পড়িতেছে জনদমাজের প্রতি কর্তব্যবোধহেতু-_তাহার! 
নীরবে অনাচার-অত্যাচার বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। রাষ্টের আর্নীতিক 
আবহাওয়। এবং কোনে। কোনো! ক্ষেত্রে রাজনীতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা একূপ পরিস্থিতির 
জন্য যে কিছুট1 দ্রায়ী, একথা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। “ছাত্রাণাং অধ্যয়নং 
তপঃ”মন্ত্রটকে এ যুগের ছাত্রদল অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে অসমর্থ বলিয়া তাহাদের 
অভিভাবক, বহু শিক্ষাবিদ এবং দেশনে তাধুহশ্শন্তা গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন সত্য, কিন্ত 
এই অপরাধের জন্ত ছাত্রসম্প্রধায়ের উপর সকল দোষ চাপাইয়! দেওয়া কতখানি সমীচীন 
তাহা অবশ্যই চিত্ত! করির। দেখিবার বিষয়। 

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই দ্রুত পটপ রবর্তনের যুগে ছাত্রদল যে রাজনীতির 
সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ন বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না একথা স্বীকার করিয়া লইয়াই ছাত্রসমাজ 
ও রাজনীতি সম্বন্ধে আমার্দের অভিমত এখান ব্যক্ত করিতেছি । শুধু গ্রন্থের জগতে 
নিবদ্ধ থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানার্জনই ছাত্রসম্প্রদায়ের একতম আদর্শ ও কর্তব্য বলিয়! 
আগরা যনে করি না। ছাত্রদলকে সযাজের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে জীবন ও জগতকে 
নৃতন কররয়] যাচাই করিয়! লইবার সামর্থ্য অর্জন করিতে হইবে, সমাজসেবা, জনসেবা, 
দেশসেবায় তাহাদিগকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হুইনে। কিন্তু এইসকল সেবাকার্ষের 
সঙ্গে যে জটিল রাজনীতির একট] সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে তাহার সীমারেখাটি 
ছাত্রদ্দিগকে চিনিয়া লইতে হইবে। রাজনীতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্র্ণ 
করিলেই দেশের প্রতি সকল কর্তব্য শেষ হইয়া যায় না । রাষ্ট্রকে, দেশকে, সমাজ- 
ব্যবস্থাকে উন্নত ও সব্প্রকার কলঙ্কমুক্ত করিয়। তুলিতে হুইলে এমন সহশ্র সহ 
মানুষের প্রয়োজন--যাহারা জ্ঞানে, টিজ্তায়। বুদ্ধিতে, চবিত্রবলে যথার্থই 
শক্তিমান । র 

ভবিষ্যতের এই শক্তিমান মানুষ আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে বঙমানের অগণিত 
শিক্ষার্থীর মধ্যেই । যে-দেশে রহিয়াছে বহুসংখ্যক জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, চিন্তানায়ক, শিল্পী, 
সাহিত্যিক, কর্মী, সে-দেশকেই আমরা বলি উন্নত-_অগ্রসর। আমাদের দৃষ্টিকেও 
সেদিকে প্রপারিত করিয়া! দিতে হইবে। জ্ঞান অর্জন, চররিত্রগঠন, মগ্য্ত্বের সর্বাঙ্গীখ 
বিকাশসাধন এবং দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি আর এতিহের সঙ্গে পরিচিতির প্রশস্ত 
ক্ষেত্র হইল ছাত্রজীবন। এই অমৃক্য ছাত্রজীবনকে উপেক্ষা করিয়া, ছাঁত্রধর্ম হইতে 
বিচাযত হুইয়া রাজনীতির ঘৃণীপাকে প্রতিদিন আত্মনিমজ্জন করা যে্বাঞধনীয় নয়, 
নিবিষ্ট মনে একটু চিস্তা করিলেই ইহা সত্যতা ছাত্রসমাজ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে 
পারিবে । ছাত্রদের জীবনে রাজনীতিচর্চার স্থান আছে, কিন্তু বাঁজনীতিচর্চাকেই 
তাহারা যেন তাহাদের প্রধান কর্ধক্ত্য বলিয়া মনে না করে। তাহারা আগে ছা, 
পরে দেশসেবক_-এই সত্যটি মনে বাখিলে, নান। বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃ্খলতার হাত 
হইতে ছাত্রদল সহজেই মুক্ত হইতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশু 

রাজনীতির ক্ষেত্রে সফলত] অর্জন কত্রিতে হইলে দেশের আ্াভ্যস্তরীণ গতি-প্রকৃতি 
সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে। লোঁকচবিত্র ও রাজনীতির অ-আ'-শিক্ষা 


১৮২ বিচিত্রা 


লাত করে নাই, এইরূপ ছাত্র বি রাজনীতিক আন্দোলনে নিধিচারে ঝীপাইয়া! পড়ে 
'তাহা হইলে নিজের এবং দেশের কাহারো কল্যাণ সাধিত হয় না। সে-ক্ষেত্রে অমূল্য 
ছাতরজীবনের অপচয়টাই শুধু বড় হইয়া উঠে) আর, এই অপচয় জাতীয় জীবনে 
শোচনীয় ব্যর্ঘতাকেই ডাকিয়া আনে । শিক্ষা, সমাজ, বাস্তব জীবন ও রাষ্ট্রের সম্পর্কে 
বছ্ষশিতা লাভ না করিয়া! রাজনীতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ বরা 
আত্মহত্যারই সামিল | 
ছাত্রদের চিত্ত সাধারণত ভাবাবেগপ্রধণ । অনেক রাবী দ্বেশনেত। ছাত্রদলের 
এই ভাবপ্রবণতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে আপন আপন লগত শ্বার্থসিছির কাজে 
নিযুক্ত করিতে কুঠাবোধ করেন না। ইহাতে দেশের রাজনীতি যেমন কলুষিত হইয়া 
উঠে, তেমনি ছাত্রেরাও উত্তেজনার মুহূর্তে তাহাদের উচ্চাদর্শ হইতে আষ্ট হয়। বত্মান 
কাজের বিষ্যায-মহাহি্যালয়গুলির দিকে তযাকাইলে »ত বুঝ] যায়, শিক্ষানিকেতন- 
সমূহ আজ ধীরে ধীরে রাজনীতিক আন্দোলন ও সংকীর্ণ দল দলির কেন্দ্র হইয়া 
উঠিতেছে। তুচ্ছ বিষয় জইয়! কথায় কথায় ধর্মঘটের আশ্রয় লওয়া ছাত্রদের যেন 
স্বভাবে দাড়াইয়া গিয়াছে । শৃঙ্খলা, নিযমানুব্ডিতা, বিষ্ভানরাগ, শিক্ষাজীবনের প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রতৃতি বিষয়ে ছাত্রসম্গুধায় যে এখন নিতাস্ত উদ্দাসীন হুইয়। পড়িয়াছে, এ বিষন্ন 
সন্দেহের অবকাশ নাই। দেশের এরূপ একটি অবস্থা কখনো! বাঞ্ছনীর নয়। 
ঘিগ্ভানিকেতনে ছাত্রদের বিতর্কসভায় শ্বদ্দেশের ও বিদেশের রাজনীতিক অবস্থা" 
বিষয়ে, জাতির বিবিধ সমশ্যা-সম্পর্কে কিছুটা আঙ্গোচনা চলিতে পারে সময়ে সময়ে 
শ্র্থের ও খ্যাতিমান বাজনীতিবিদ্কে শিক্ষালয়ে আমস্্রণ জানাইয়] সারগর্ত ব্তৃতার 
বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। উহাতে ছাত্রদের রাজনীতিক জ্ঞান ৰধিত হয়, চিন্তার 
নানামুখী প্রসার সাধিত হয়, বত্ৃতা করিবার শত্ভিসামর্থ্যও বাড়ে। জাতীর জীবনে 
কোনে! চরম মুহূর্ত না আসিলে, আমাছের মতে ছাত্রদের রাজনীতিতে সত্রিয় অংশ 
গ্রহণ না] করাই ভালে।। ছাত্রশক্তি-_যুবশতি-_্জেশের যেরওুক্বরূপ। তাহাদের 
যধ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাজীণ উদ্বোধন" ক্িলে জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জল হইয়া উঠিবে। বড়ো! 
£াঙ্জ করিতে গেলে আগে তাহার অনুরূপ শক্তি অর্জন কর! প্রয়োজন, সেইজন্ই তো 
কবিগুরু বলিয়াছেন £ “তোমার পতাকা যারে দাএ তারে বহিবারে দাও শকতি?। 
পাঠযজীবনে ছাত্রসপ্ুদায়কে এই শতি- চরিরিশভি,, আতু্রত্যয়শি, জ্ঞানশভি, 
বিচারবুদ্ধির শত্তি-_যথাসাধ্য অর্জন করিতে হইবে । 
' দ্বেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে, ম্বাধীন ভারতে ছাত্রদলের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্ধাপেক্গা 
বছপ বাড়িয়া গিয়াছে। সর্ধবিধ শভিতে শক্তিমান হইয়! তাহার] মাতভমির গৌরৰ 
বাধিত করিয়া তুলুক, ইহাই আমাদের প্রাথিত। 


২্রংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা 


(আধুনিক সমাজজীবলে সংবাদপত্রের প্রভাব ও প্রচলন যে কতখানি ব্যাপক তাহ্‌। 
কাহাকেও বুঝাইর়] বলিবার প্রয়োজন নাই। &রেল-স্টীমার-বিমানপোত যেমন এধুগের 
মানুষের কাছে পৃথিবীর দুর ্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে, সংবাদপত্রও তেমনি জগতের দূরদূরাস্তের, 
মানুষকে একান্ত কাছের করিয়! তুপিয়াছে, অচেনা-অজানার সঙ্গে আমাদের নিকটতর , 
পরিচয়ের যোগস্থত্র রচনা করিয়াছে। পৃথিবীর একপ্রান্তে এই মুহূর্তে একটি স্ঘটন! 
ঘটিল, আতর, সংবাদপত্রের মাধ্যমে পরমুহূর্তেই ঘরে বসিয়া আমরা তাহার খবর 
পাইতেছি।) বিশ্বের কোটি কোটি মাুষকে, মাছষের বিচিত্র কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার 
বাস্তব রূপায়ণকে প্রত্যক্ষভাবে দ্রেখিয় লইবার স্থযোগ-স্থবিধা কাহারো ঘটে না। কিন্তু 
প্রতিঙ্গিনকার সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলাইলেই এসব অদ্রেখা মানুষকে আমরা 
দেখিতে পাই, তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মধারার সহিত আমরা পরিচিত হুই, 
বিশাল পৃ্থবীর ক্বপটির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে। সংবাদপত্র আজ বড়ো 
পৃথিবীর প্রতিবিশ্ব নিজের বুকে চিহ্নিত করিয়া আমাদের ছোট খবরে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে । টনখিল জগতের সহিত পরিচয়সাধনের আকাজ্ষা যাহার মধ্যে প্রবল 
তাহার পক্ষে সংবাদপত্র অপরিহাধ।) 

বেওমান ধুগের সভ্য মানুষ সংবাদপত্রের অস্তিত্বহীনতার কথ! কল্পনাও কারতে 
পারে না। কিন্ত এমন একদিন ছিল যখন পৃথিবীর কোনো দেশেই সংবাদপত্র বপিয়া 
কোনে। বস্ত ছিল না। তখন কাছের মানুষ ছিল অনেক দুরে+)পৃথিবাঁর পরম্পর-সংলগ্ন 
দ্বেশগুলি ছিল পরম্পর হইতে একরপ বিছিন্প। সেই অতীত [দিনে ষখন ছুয়েকজন মান্য 
দূরদেশে ভ্রমণ করিরা আসিত, দেশের লোক তাহাদের নিকট অদেখা! অপরিজ্ঞাত 
স্তুশের ঘটনা উৎকর্ণ হইব়া শুনিত-_-তখন এইভাবেই নিবৃত্ত হইত মানুষের অজানাকে' 
জানিবার দুর্বার কৌতৃহল। (সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে)ঃদেশবিদেশের সংবাহ, 
সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাও মানু উপলব্ধি করিল, এবং এই প্রয়োজনের তাগিদেই 

€একদ্দিন আবিভাব হুইল সংবাদপত্রের) 

(বহুশত বৎসর পুবে চীনদেশেই প্রথম সংবাদপত্রের প্রচলন হয্ব। মুদ্রাঘস্্ের উদ্তবও 

এই চীনদেশে। মাঁনবসভ্যতার দ্রুত বিস্তারের ক্ষেত্রে চীনদেশের এই দুইটি মান 
প্ররণীয় হুইয়। থাফিবে।) ভারতবর্ষে মোগল আমলে হশুলিখিত সংবাদপত্রের প্রচলন 
ছিল এবং তখন পর্যস্ত ইহার অস্তিত্ব সীমাবন্ধ ছিল বাজ্যশাসন সংক্রান্ত ব্যাপান্বে-- 
 গ্রণজীবনের সঙ্গে সংবাদপত্রের ফোগ তখনো। স্থাপিত হয় নাই। মুরোপে সংবাদপত্রের, 
প্রথম প্রচলন হয় ইতালীতে, তারপর জার্মানীতে এবং পরে ইক (বাও্লাদেশে 
সংবাদপত্রের প্রথম প্রচলন-হুয় ইংরেজ- আমলে) এজন্ত বাঙলাদেশ ইংহেন্ 
মিশনারীদের নিকট খণী ] 


১৮৪ বিচিত্রা 


(সংবাদপত্র আজ সমাজমাচষের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য বন্ত বলিয়া 
শ্বীকৃত ১ মুন্রাষন্ত্রের বিন্ময়কর উন্নতি, সাংবাদিকতার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনুরাগ, 
গণতন্ত্রের ক্রমপ্রতিষ্টা সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রচারকে ত্বরাঘ্িত করিয়া তুলিয়াছে। 
(বর্তমানে লেঃকশিক্ষার সবশ্রেষ্ট প্রতিষ্ঠান হইল সংবাদপত্র) এবং জনমত গঠনে ইহার 
প্রভাব অপরিসীম । আধুনিক যাস্ত্রিক যুগে মানুষের জ।বনযাত্রা যতই জটিল হইয়] 
উঠিতেছে, সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা! ত্ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এতঘ্যতীত 

জনগণের মধ্যে রাজনীতিক ও সমাজমুখট চেতনার উদ্বোধন সংবাদপজ্জের প্রচারকে 
আশ্চর্য গতিদান করিয়াছে। 

আজিষ্তার দিনে প্রভাতে ঘুম ভাডিতে-না-ভাঙিতেই আমাঁদের হাতের কাছে 
চাই একখানি সংবাদপত্র । ইহার এতখানি জনপ্রিয়তার কারণ কি? সংবাদপত্রে কেবল 
চলতি দুনিয়ার কয়েকটি নির্দিষ্ট থবরই যে খ্ুত্রিত থাকে তাহাই নয়_ র]ক্জনীতি, সমাজ- 
নীতি; শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, খেলাধুলা, বিচিত্র আমোদ-প্রমোদ, জীবিকা 
উপার্জনৈবর সঙ্জান ন ইত্যাদি নানাকিছুই সংবাদপত্রে স্বানলাভড করিতেছে । 1) স্থৃতরাং সকল 
শ্রেণীর, কল রুচির মানুষই সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে 0 বাহিরের বড়ো 
পৃর্থবীকে আমাদের হাত্ছের মুঠোয় তুলিয়া ধরিবার ভার লইয়াছে এই সংবাদপত্র, 
ইারৎ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অক্ষরগুজি যেন সমগ্র বিশ্বের হৃৎস্পন্দনেরই প্রতীক। 
উষ্তাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব অনেকখানি ট ইহা এক দিকে গো! পৃথিবীর 
বহুতুর সংবাদ পরিবেশন করে, অনাদদিকে প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা 
করে ভাষ্য রচন করে । ফলে (ইহার মাধ্যমে পাঠক-পাঠিকা জাগতিক পরিবেশ ও 
অজন্্ তথ্যের সঙ্গে ফেমন পরিচিত হয়ত্তেমনি ইহার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রতিদিনকার 
সম্পান্বকীয় যুন্তব্গুলি জনসাধারণের চিত্তে রাজনীতিক ও সমাজলীতিক চেতনার 
উদ্বোধন ঘটায়। এইভাবে জনমত গঠিত হয়, মান্য বহিবিশ্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়! 
উঠে, ব্যক্কিজীবনের সঙ্গে রাষ্্িক জীবন ও সমাজজীবনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। (সংবাদ- 
পত্রের মধ্য দিয়া আমরা রাষ্ট্রের অন্ুম্থত নীতি ও বহুবিধ কুর্মপন্থার পরিচয় লাভ করি 
"আবার, সরকারের জনকল্যাণবিরোধী নীতির সমালোচন। করিবার সুযোগও পাই। 
সমাজের ও বারের অন্ঠান্বঅবিচারের বথার্থ প্রতিকার করিতে হইলে সংবাদপত্রের 
মা গ্রহণ.অত্যা বশ্তক হইয়া উঠে ।) 5 
ণতন্ত্েপ্ন সার্থক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংবাদপত্রের ত্বাধীন অন্তিত্২অঙ্গাঙ্গীভাবে 
চিপ €বর্তযানৈ পৃথিবীতে রাজনীতির চর্চাই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে) 
আবার, হার সঙ্গে সম্পক্ত রহিয়াছে অর্থনীতি । . তাই, (আধুনিক যুগে অধিকাংশ 
সংবাঁদপজেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল রাগুনীতি ও অর্থনীতি 1) (সেজন্য 
'াঙ্গনীতিবিদ্, সরকার ও জনসাধারগ নিজ নিজ মতবাদের প্রচার ও (প্রতিষ্ঠার 
আত মংবাদপত্রেক্ষক্উপীর নির্ভরশীল) সংবাদপত্র: জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজ- 
শীকি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ক শিক্ষাদান, করে) এবং সমাজের নানা ছুর্নীতি ও 
কূদংক্কার ধিদুরিত করিয়া মাহযের নৈষ্চিক ৃষ্টিভদিকে উন্নত করিয়া তুলিবার যথেই 


সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা ১৮৫ 


সহায়তা করে। (জাতীয় জীবনগঠনে, জনসেবায়, লোকশিক্ষাপ্রচারে উন্নতশ্রেবীর 
সংবাদপত্রের দান অসামান্য । সংবাদপত্র আধুনিক সভ্যতার একটি বড়ো অঙ্গ ) 

(দেখা যায়, পৃথিবীতে খুব কম বস্তই মানুষের পক্ষে অবিশিশ্র কল্যাণকর । 
সংবাদপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দৈথ1! যাইবে, ইহা! জনগণের ৫যমন কল্যাণ- 
বিধান করিয়াছে তেমনি ইহা দ্বাব্রা সময় সময় মানুষের বহু অকল্যাণও সাধিত 
হইয়াছে ।) সংবাদপত্রের পরিচালকবর্গ জন্ম্সবার মহৎ উদ্দেশ্য বিশ্বৃত হইয়া দলগত 
ও সম্প্রদায়গত স্বার্থসিদ্ধির মানসে যখন ইহাকে অন্্রশ্বক্প গ্রহণ করে, তখন সমাজ- 
জীবনে ইহার প্রভাব মারাত্মক হুইয়া উঠে। (দেশে উগ্র সাশ্পরদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা, 
রাজনীতিক দলাদলি ও বিদ্বেষদুষ্ট মনোভাব, নানীরকম কৃৎস। ও যিথ্যা প্রচারের জন্য 
অশেক ক্ষেত্রে দ্াত্রিত্বহীন সংবাদপত্রই দায়ী) হীন স্থার্থসাধনের বশবতী হইয়া 
সাংবাদিক যখন স্ঠায়ধর্ণ, বিবেকবৃদ্ধি ও *নন্যবত্ব ভূলিযা যায় তখনই সংবাদপত্র জন- 
সাধারণের অকল্যাণের আকর হইয়া উঠে।) ্‌ 

সাংবাদিকের কর্তবা হইল জনসাধারণকে সতা ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত্ত কর1। 
ইহার পরিবর্তে ক্ষদ্রস্বার্থের প্রভাবে পড়ির! ধাঙার1 অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষকে 
মিথ্যাপ্রচারণায় বিভ্রান্ত করিয়া তোলেন তাহার। সমাজের শত্র-_-সংবাদপত্রসেবার 
যোগ্য তাহারা নন। সাংবাদিকের দায়িত্ব গুরুতর, তাহার কণব্য সত্যই কঠিন। 
তাহাকে হইতে হইবে যথার্থ জনসেবক, সত্যনিষ্ঠ, নিভীক, নিরপেক্ষ__দলীয় সংকীর্ণ 
ত্বার্থের উধ্র্বে উঠিতে না পাবিলে সংবাদপত্র কখনে1 জনকল্যাণ-সাধন করিতে পাবে 
না। পক্ষপাতহীন সংবাদপত্র দেশে আজো বিরলদৃষ্ট। রে 

বৃর্তিহিসাবে সাংবাদিকতা আমাদের দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের দৃষ্টি এখন পধস্ত 
তেমন আরুণ্ঠ করে নাই। উন্নত ধরণের সাংবাদিকতার জহ্ যে বিশেষ ধরণের শিক্ষার 
প্রয়োজন, সে-ধারণ1 আমাদের অনেকেরই নাই । কোন একট বিষয়ে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
'উচ্চভিগ্রীধারী হইলেই যথাথ সাংবাদিক হওয়া যায় না। ইচার জনা চাই পৃথিবীর 
ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে সম্যক্‌ 
জ্ঞান, সংবাদসরবরাহ ও পরিবেশন-বিষয়ে বিচক্ষণতা, ঘটনার বিঙ্গেষণ ও ব্যাখ্যান 
ব্যাপারে নিপুণতা ; চাই সভ্যনিষ্ঠা, চিত্র্থ্র্য, নিভীকতা এবং আরে! নানাকিছু। 
সার্থক, সাংবাদিকতা যে একটি উচ্চৃশ্রেণীর আট এ কথাটি বিস্বৃত হইলে চলিবে ন।। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকতা শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই 
অত্যাবশ্তক শিক্ষণীয় বিষয়টি কিন্তু আমাদের দেশে এখনো উপেক্ষিতই বুয়া গিয়াছে 
জাগতিক পরিবেশের পটভূমিকায় প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলিকে : বিঙ্কেষণ ও 
ব্যাখ্যা করিতে গেলে যে- কতখানি বিদ্যাবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির প্রয়োজন ভা হতেই 
অন্চমেয়। সংবাদসরবরাহ ও প্রকাশুলীত ঘায়িত্ব সত্যই গুরুতর । . 

আদর্শ-সীংবাদিককে বধার্থ জনভুনধক'হইতে হইবে, বৃহত্বর সঙ্পক্ষকল্যাণকে তুলি 
ধরিতে হইবে দূরীয় ত্বার্থের উধের্বে। দেশের জনগণকে রাজনৈতিক ও সমাজনী 
চেতনায় উদ্বদ্ধ করিয়া তোলা, জাতিকে স্থার্স ও লত্যের পথে পরিচা রত. 


প্রন করিল, 


8 টি 


উর ক্ষ স্তন 


জনসাধারণের মধ্যে নানাবিষরিনী শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ করার মহৎ দ্বায়িত্ব তাহাকে 
প্রসন্ন চিত্তে বহন করিতে হইবে। সংবাদপত্রসেবার উদেশ্ট ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা 
সকলে যদি সচেতন হইয় উঠি, তাহা! হইলে সংবাদপত্ের স্বাস্থ্যকর প্রভাবে জনগণ ষে 
অচিরেই আর্শনাগরিকের স্তরে উন্নীত হইবে, সে-বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নাই । 


হবাণীন ভারতে ইংরেজি ভাষার স্থান : 


পল ব্রন বনিউপল্ক্প “১ সাপ বি 








ব্রিটিশের প্রায় ঢুইশত বৎসরের শীসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষ বর্তমানে 
স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ইংরেজ কর্তৃক ভারতৰিজয় ভারতবাসীর পক্ষে একটি 
ফলিতার্থময় ঘটনা। রান্বনীতিক পরাধধীনতা জাতির জীবনে কত ৰডে! অভিশাপ 
ডাকিয়া জানে, ব্রিটিশশাসিত ভারতের দিকে তাকাইলে তাহা যথার্থ উপলব্ধি কর] 
ষাইবে।' ভারতবর্ষের সত্যকার পরাজয় সেইদিন স্থচিত হইল যেদিন হইতে ইংরেজি 
ভাষা দেশের বাষ্্রভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করিল--বেছ্গিন হইতে ইংরেজি ভাবা গৃহীত 
হইুল* ভারতের কোটি কোটি মান্ৃষের শিক্ষার মাঁধ্যমরূপে। বাজনীতিক পরাধীনত! 
মারাত্মক, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক সাংস্কৃতিক পরাধীনতা। 

স্বেচ্ছায় হোক কিংব। অনিচ্ছায় কোক, ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহুনহিপাবে 
গ্রহণ করিয়া জাতীয় জীবনে সাংস্ক্তক পরাভৰকেই আমর শ্বাগত জানাইলাম। 
বিজয়ী জাতির ভাবা! বিঞ্জিত জাতির জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করে ও গ্লানিময় 
করিয়। তুপিতে পারে, তাহার নিঠুল পরিচয় রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী মেকলে সাছেবের 


এ এই উক্তির মধ্যে £ “০ 7288৮ ৪6 [0:9969206 00 00৮ 10696 60 10210 & 01938 


ঘম)০ 218৩ 708 1068707966:9 00865798108 070. 809 80111101093 71700) ৪ 2০০0 


এত 01888 9 0679008১ 1170197 40 11000. &04 00100 1006 170811918 110 69369, 


0 001010208) 10, 10018]8 9120 10 1)8911996+--ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার 
বাহুদ করিবার প্রচেষ্টা সার্থক হইলে পর মেকলে জয়গর্বে উল্ল'সত হইয়া এই কথাপ্তলি 
উচ্ারণ করিয়াছিলেন । সে যাহা হোক, ইংরেজি ভাষা যথাসময়ে রাষ্ট্রভাষার গৌরব 
যু মাধ্যমহিসাবে শ্বীকৃত হইল, এবং ইহারই ফলে ব্রিটিশের 

1 অনেকখানি বাধামুক্ত হুইগ্না উঠিল। ভারতবাসী বর্তমানে 
(আত্ৃভাষাক্চ যতখানি চিনে না, তাঙ্থীক় চেয়ে অনেক বেদী চিনে ও জানে 
ফি-ক্াাটকে। এরপ একটি অবস্থা জাতীয় জীবনে কঙঙ্গার্নি গানিজনক, 
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স্বাধীন ভারতে?্ইংরেজি ভাষার স্থান ১৮৯. 


ভারতবর্ষে একদ্দিন বিজাতীয় ইংরেজি ভাষার প্রভৃত আভিজাত্য ছিল, স্প্রচুরু 
সম্রমমর্ধাদা ছিল। ইংরেজি না শিখিলে সে-সময়' কেহ চাকুরি পাইত না, ইহাকে 
আয়ত্ত করিতে না পারিলে কোনে' মানুষ দেশের লোকের কাছে সম্মানলাভ করিত না 
সেদিন আমাদের কাছে ইংরেজিশিক্ষা ছিল যেন কল্পতরু- দেশবাসীর উচ্চ আশা- 
আকাজ্ষ! ও বাস্তব জীবনে ফলসপিদ্ধির নিয়ামক। আজ কিন্ত ইংরেজজাতি ভারত 
ত্যাগ করিয়াছে, আমরা স্বাধীন মানুষের স্বঠতন্ত্য অর্জন করিয়াছি । এখন আমাদের 
প্রশ্ন হইতেছে, স্বাধীন ভারতে ইংরেজি ভাষার স্থান্র কতখানি ? 

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজিশিক্ষার সুফল ও 
কৃফল--এই ছুইটি দ্রিকেরই ষথার্থ বিচার করিতে হইবে । প্রথমে বলা যাইতে পারে, 
এই ভাষাটির একাধিপত্য ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের উপর যে অনেকখানি 
ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার ক'রম্বাছে সে-সন্বদ্ধে মততৈধের অবকাশ নাই । ইহা আমাদেক 
জন্ত বহন করিয়া! আনিয়াছে নিদারুণ ব্যর্থতা । মান্তযের সুপ্ত মন্তযাতকে উদ্বোধিত, 
করিয়া তোলা, মানুষকে জাগতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করিয়া! তাহাকে জীবন- 
সংগ্রামে জয়ী হইবার শক্তিপামর্থ্য দান করা, জনখণের চিত্তে জ্ঞানের আলোক বিকিরণ 
করিয়। জাতির জীবনকে সাধিক কল্যাণের পথে অগ্রসরু করিয়া] দেওয়াই হইল যথার্থ 
শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। ৃ ৩ 

€কিন্ত হুদীর্ঘ কালের ইংরেজিশিক্ষা আমাদের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ টায় নাই, মণ্টস্ৃত্বকে 
উদ্বোধিত করে নাই, জাতির চিৎপ্রকর্ষপাধন করে নাই, দেশবাসীর মানাঁসক শক্তিকে 
পরিপুষ্ট করিয়া তোলে নাই, জনগণকে ব্যবহারিক জ'বনে আত্মনির্ভরশীল হইবার মতো 
ক্ষমতা দান করে নাই। ইহা! দেশের সার্বজনীন শিক্ষার প্রবাহকে রুদ্ধগতি করিয়াছে,. 
আমাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যকে পঙ্গু করিয়! দিয়াছে__সর্বোপরি দেশের 
মান্ষে-মানুষে বিচ্ছেদ ঘটাইয়। জাতির সংহৃতশক্তিকে একরূপ বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। 
ইংরেজিশিক্ষিত ও ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ, দেশে এই ষে ছটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, . 
ইহা সাংঘাতিক রকমের জাতিভেদ। ইহারই রদ্্রপথে বহু অকল্যাণ, বহুবিধ প্লান 
প্রবেশ করিয়া জাতিকে সবনাশের পথে টানিয়া আনিয়াছে।) ইংরেজিশিক্ষার এই. 
কুফলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন £ “70008 0১9 70%চ 
৪5115 01 107:9180. 7019, 1১110171106 250০5361010 01 8 1079180 150808£9 0000. 610৪ 
3০০৪০), 0 0৩৪ 9000৮ 1] 109 900690 10% বা 89 0709 ০৫ ৩ 8£69988.. . 
[6 088 9867%0890 019970 (010 6179 0188898+ । (ইংরেজিশক্ষা আমাধিগকে, 
বতখানি মুগ্ধ করিয়াছে ততখানি সপ্গীবিত করে নিস অভ্রান্ঠ সত্যটি, কে 
অন্বীকার করিবে? 4 

তবে ইংরেজিশিক্ষা-স্থারা আমরা.ষে উপকতও হইয়াছি, সেখ! কথা বিস্মিত বিঃ 
চলিবে ন|। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই আমরা যুরেলীয় চিত্তের, প্ঠকুত্য মানসিকতাক্ষ 
নিকটসংস্পর্শে আসিয়াছি। ম্ুরোপের সাহিতা-বিজান র্শন-রাঁজনীতি-সমাজনীহিক 
সহ্তি পরিচিত হওয়ার ফলে আমাদের মানসলোকে নবচেতলার উদ্বোধন খচিত 


১৮৮ বিচিত্রা 


'আমার্দের জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে, জগৎ ও জীবন-সম্পকিত ধারণার মধ্যে 
আঅভিনবত্ব দেখা দিয়াছে_-এককথায়, আমাদের কিয়ৎপরিমাণ চিত্প্রকর্ষসাধিত হইয়াছে। 
'দেশবালীর সংকীর্ণ আচার-বিচার-সংস্কারের অচলায়তনকে বিধ্বস্ত করিল মুরোপীয় 
মনের প্রবল জঙ্গমশত্তি, ইহারই ফলে একদিন ভারতবর্ষে দেখা দয়াছল রেনেশীস বা 
পুনর্জাগরণ। যুরোপীয় চিত্তের সংঘাতপ্রভাবে ভাবুতবাসীর সমাজজীবনে ও 
রাজনীতিক জীবনে একটা নৃতন প্রাণেবু সাড়া জাগয়াঁছল, যুরোপের নিকট হুইতে 
আমরা পাইয়াছিলাম দেশাত্ববোধের দীক্ষা । এই শব দ্িক হইতে বিচার কারলে 
ইংরোজ/শক্ষার দান অস্বীকার কারবার উপায় নাই |) 
দেড়শত বছরের অধিক কাল ধরিয়া যে-ভাষার অনুশীলন আমরা করিতেছি, 
আমাদের জাতীয় জীবনে তাহার প্রভাব যে গভীর ও দুরশ্রসারী হইবে তাহাতে 
বিশ্মিত বাধ করিবার কিছুই শাই। স্বারীনতালাভের পর হুইতে ইংরেজি ভাষার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়াছে। এই ভাষাটির [বষয়ে 
অনেকেরই মনে বরূপ মনোভাব দেখা যাইতেছে। যেহেতু দেশে আজ ইংরেজশাপনের 
অবসান ঘটিয়াছে সেহেতু এখন বাহির হইতে অন্ত কেহ আমাদের উপর ইংরোঁজ 
ভাষাকে জোর করিয়া চাপায় দিতে পারে না। বর্তমানে আমাদিগকেই স্থচিস্তত- 
ভাবে স্থির করিতে লইবে-_ইহা গ্রহ্ণীয়, ন। বজন"য়। 
ভারতের কেশ্র'য় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী পরলৌকগত মৌলানা আবুঙ্গ কালাম 
আজাদ এ সইদ্ধে যে আভমত প্রকাশ করিরাছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য । তিনি 
ব্্লিয়াছিলেন, 'ইংরেজি ভাষা এতকাল ধনিয়া আমাদের শিক্ষীর ক্ষেতে ও সরকারি 
কাজকম পরিচালনার ক্ষেত্রে যে-বশেষ স্থান অংধকার করিয়াছে, বতমান 
পরিস্থিতিতে,উহা। আরু সেই গানটি দল করিতে পারে না। ভারতীয় কোনো 
একটি ভাবষাকেই ধীরে ধীরে তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । কিন্তু সরবক্ষেত্ত 
হইতেই রাতারা'তি বাদ ইংবেজিকে নিবাসিত করা হয় তাহা হইলে আমাদের 
ব্যবহা।রক জীবনে অবশ্যই একটা বিপযয় দেখা দিবে | শিক্ষামন্ত্রীর এই উক্তির 
যাথাথ্য অনস্বীকাধ। 
কালক্রমে হিন্দাভাষা যে সবভারতীয় রাষ্ভাফারূপে গৃহীত হইবে, সোবষয়ে 
বোধ কার, সনোহ নাই। তবে আস্ত:প্রার্দেশিক ক্ষেঞ্জে ভাবের সহজ আধান-প্রদান 
ও সরকারি'কাষ স্ুছুভাবে পরিচালনার জন্য হিন্দীভাষাকে উপধুক্ত করিয়া গড়িয়! 
তুলিতে হইলে আমাদিগকে আরো কিছুকাল ইংরেজি ভাষাকেই রাষ্্রভাষার স্থানে 
অধিষ্ঠিত রাখিতে হইবে । এই কতিপয় বৎসরের মধ্যে হিন্দী যদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনায় পরিভাবাসম্তারে সমুদ্ধ হুইয়া উঠে তাহা হইলে ইংরেজিকে বঙ্জন করিলে 
তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা হয়তো! থাকিবে না। এ গেল রাস্্িক ক্ষেত্রে ইংরেজির 
প্রয়োজনীয় তারখরক। 
এধন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেপ্ধির কথাটি বিবেচ্য । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভারতের আঞ্চলিক বা! প্রার্দেশিক ভাষাগ্লিকেই মাধ্যমরূণে গ্রহণ 
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করিতে বইবে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে না পারিলে শিক্ষী কখনই যথার্থ 
ফলপ্রস্থ হইয়া উঠিতে পারে না। মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজিকে একটি সহায়ক ভাষাবপে 
[ ৪9199101915 18060989 ] গ্রহণ কর যাইতে পারে। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারেও দেশীয় 
ভাষাকে উপযুক্ত পরিভাষার সাহাষ্যে সমৃদ্ধ করিয়। তুলিয়! ধাহাতে শিক্ষাঞ্ণ বাহনরূপে 
গ্রহণ কর] যায়, আমাদিগকে সেদ্রিকে বিশেষ লক্ষ্য রাথিতে হইবে । তাহা যতদিন 
সম্ভবপর না হয় ততদিন ইংবেজিই উচ্চ-শিক্ষম্র' বাহন থাকিবে । মৌলানা আজাদ 
বলিয়াছেন, “প্রচেষ্টার ত্রুটি না৷ ঘটিলে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় একটি 
ভাষাকে [কিন্দীকে ] আমর1 এমন সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিব, যাহ! আমাদের 
জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইংরেজির স্থানটি দখল করিত সমর্থ হইবে ।, বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজিকে আবশ্তিক শিক্ষণীয় ভাষারূপে পাঠ্যতালিকাতূক্ত 
করিবার প্রয়োজন আছে। তবে বর্তমানে পরীক্ষাপাসের ব্যাপারে ইহার উপর 
যতখানি গুরুত্ব আরোপ কর! হয়, ভবিষ্যতে ততথানি না করিলে ক্ষতি নাই। ইংরেজি 
ভাষার প্রতি মোহান্ধতার ভাবটি আমাদিগকে কাটাইয়া উঠিতে হইবে, অন্যদিকে 
দেশীয় ভাবা ও সাহিত্যের সর্বাজীণ বিকাশসাধনের দিকে সকলকে মনোযোগী হইতে 
হইবে । 

ভাষার সমস্তাটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি জটিল। ইহার সমাধানে খুবই সতর্কতার 
প্রয়োজন-__অন্ধ স্বাদেশিকতা৷ আমাদের যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে যেন আচ্ছন্ন না করে। 
ইংরেজি ভাষাকে একেবারে বর্জন করিলে বিশ্ববিদ্যার দ্বার আমাদের নিকট রুদ্ধ তুইয়া 
যাইবে । সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানসাধনার ফলসিদ্ধি এই ভাষাটিতেই নিবদ্ধ রহিয়াছেঁ। 
ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে বৃহত্তর জগতের চিস্তা ও ভাবপাধনার সঙ্গে 
আমাদের চিত্তের যোগস্থরটি ছিন্ন হইয়! যাইবে । এব্প একটি অবস্থা জতীয় জীবনে 
অগ্রগতির পক্ষে সত্যিই ক্ষতিকর। একদিকে ইংরেজির প্রতি অস্ধমোহ, অন্ত দিকে 
ইহার বিরুদ্ধে অন্ধ ন্বাদেশিকতার মনৌভাব--এই দুইয়ের মধ্যে সামগ্রস্ত বিধান 
করিতে পারলে ইংরেজি ভাষার অনুশীলনে আমরণ ষে যথার্থই উপকৃত হইতে পারিব 
তাহাতে কোনে। সন্দেহ নাই। 


পৃথিবীর, প্রত্যেক স্বাধীন বাষ্টেই জন্গণকে সাময়িক শিক্ষা দান করা জাতীয় 
শিক্ষারই একট] অপরিহাধ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে কোনরূপ বিরুদ্ধ-প্রশ্ন শ্বাধীন প্রেশের জনসাধারণের মনে কখনে। জাগিয়াছে 
বলিয়া! আমাদের জানা নাই। কিন্ত ভারত্তবাসীর ক্ষেত্রে সামরিক শিক্ষা এতকাল 
একটি প্রধান সমশ্তার বিষয় ছিল। এরূপ অবস্থার জন্য দ্বায়ী ভারতের স্বদীর্ঘকালের 
রাজনীতিক পরাধীনতা। বিগত ছ্েড়শত বৎসর পর্যস্ত ভারতের ভাগ্যবিধাতা 
ইরেজজাতি ভারতবাসীকে বিশ্বান করিতে পারে নাই। তাহাদের প্রতিনিয়তই 
একট। ভয় ছিল, যদ্দি পরাধীন ভারতবাসী সামরিক শিক্ষায় পারঙ্গশী হইয়া উঠে তবে 
কুযোগ পাইলেই তাহারা ব্রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্বধারণ করিবে, শ্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম 
চালাইবে। এইরকমের ভয় ও অবিশ্বাস আমাদের সামবিক শিক্ষালাভের অধিকারের 
বিপক্ষে বার বার মাথা তুলিয়া! ঈাডাইশাছে। 

অন্তদিকে, বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে 
অহিপানীতি--যে নীতি সংগ্রামকে প্রশ্রয় দিতে চায় না, হিংসাকে হিংসার বিরুদ্ধে 
চায় 'না মাথা তুলিভে দ্রিতে। অহিংসানীতির ধাহার" প্রচারক তাহারা বলেন, যুদ্ধ 
পণ্ডশ'তরই একট আভিব্যক্তি, পশুবলকে পশুবল দিয়] জয় কর] যায় না-_ ইহাকে জয় 
করিতে হইলে চাই প্রেম, প্রীতি ও আত্িকসাধনালন্ধ শক্তি। নীতিছিসাবে অহিংসাকে 
অগ্রাহ করা যায় না__-কয়েকজন বিশিষ্ট মানবের পক্ষে এই আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান 
হইয়া উঠাও অসম্ভব নয় । কিন্তু সমগ্র জাতিকে অধ্যাত্মসাধনমন্ত্রে উদ্দ্ধ করিয়] 
তোল] সগ্তব কিনা, একথাটি বিশেষভাবে বিবেচ্য । মানুষের সীমাহীন লোভ, প্রবল 
শ্গীষা ও জিঘাংসার যতর্দন পর্যন্ত ন৷ বিনাশ ঘটিবে ততাঁ্ন মানুষ সহিংস সংগ্রাম 
হইতে বিরত থাকিবে ন1 বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 

অন্ততপক্ষে আত্মরন্মা করিবার জগ্ত হইলেও সংগ্রামপ্রস্ততির প্রয়োজন ঝাহয়াছে। 
আকিংসানীতি যেখানে প্রবলের অতাচাব-উত্পীড়ন রোধ করিতে পারে ন। সেখানে 
হিংসানীতি বা যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। বুর্তমানে পৃথিবীতে নানাঞারণে 
সংগ্রাম যখন অনিবার্ধ এবং অহিংসানী তিও যখন পর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নর তখন মানুষকে 
বাঁচিয়া থাকিবারখ জন্য আধুনিকতম সংগ্রামকৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। স্বাধীন 
জাতিহিসাবে 'যদ্দি বাঁচিবার অধিকার আমাদের থাকে তবে ভারতবাসীর সামরিক 
শত্তিলাভের দাবী কেহ অগ্রাহথ করিতে পারিবে না। হ্বাধীন ভারতের আত্মরক্ষার 
প্র্থতির ক্ষেত্র নির্মাণ করতে হইশে আমাদের সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
অবশ্বস্থীকার্ধ। ব্রিটিপরজাতি আজ এদেশ ছাড়িয়! গিয়াছে, কিন্তু স্থযোগ পাইলেই 
অপর কোনে! শক্তিমান জাতি ভারতকে আক্রমণ করিতে বিন্দুমাত্র ছিধাবোঁধ 


করিবে না। রি 
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সামগ্ষিক শিক্ষা ভারতবাসীর পক্ষে নৃতন-কিছু নয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশেক্র 
মামলেই ভারতের জনগণ যুদ্ধবিদ্যা। ও অস্ত্রব্যবছার ভুলিয়! গিয়াছে নানা বিধিনিষেধের 
ূর্ণাচক্রে পড়িয়া । ভারতবর্য নান! বদেশিক জাতির আক্রমণ বহুবার সহ করিয়াছে। 
বহিঃশত্রর আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্ত তখন আমাদিগকে ব্রিটিশের 
সাহায্য লইতে হয় নাই। অতীত ভারতের রাজপুত, শিখ ও মারাঠ! জাতির শৌপবীর্ 
ও রপকুশলতার কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনে মুদ্রিত রহিয়াছে। বিগত দুইটি 
বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অসংখ্য সেন! বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাহাদের প্রশংসনীয় শক্তিসাহস ও 
কুশলতার পরিচয় ধিয়াছে। 
ভারতে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা ফে একেবারেই হয় লাই, আমরা সে কথা: 
বলিব না। কিন্তু ষে ব্যবস্থা! হইরাছে তাহা ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর 
বলিলে অতুযুক্তি হইৰে না। দেরাছুন সমরবিগ্ঠালয়ে ভারতবাসীকে কিছুটা সামরিক 
শিক্ষা দ্নেওয়া হইতেছে । কিন্তু সেখানে মাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা! 
করা হুইরাছে। এত্যতীত'ভারতীয় সেনাঙহ্ছলে সকল প্রদেশের তরুণদের প্রবেশাধিকারও 
লমান নয়। ভারতবাসীদের মধ্যে সমরে পটু [ 1157018] ] ও সমরে অপটু [ মি ০০- 
07018] ] এই রকমের জাতিবিভাগ মোটেই বাঞ্ছনীয়ু নয়। সাম্প্রতিক যুদ্ধে পাঞ্জাৰ 
প্রভৃতি প্রদেশের সমরপটু সেনার পাশে তথাকথিত সমরে অপটু বাঙালি কিংবা মান্্াজী 
সেন। সমান কৃতিতই প্রদর্শন করিয়াছে । সুবিধা ও স্ষোগ লাভ করিলে "বাউলা, 
মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যের যুবকও যে যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারে, সে-বিষয়ে 
লন্দেহের কোনে কারণ থাকিতে পারে না। 
বিজ্ঞানের ক্রম-উন্নতি এবং প্রসারের . সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের প্রকৃতিও প্রতিনিরত 
পরিবতিত হইতেছে । এ ষুগের যুদ্ধ জলে-স্থলে-আকাশে পরিব্যগ্চ হইয়াছে । বর্তমান 
যুদ্ধের ভীষপত] ও মারণশক্তি বিশ্ববাসীকে ভয়া্ত করিয়! তুলিয়াছে। ভারতে যে 
সামরিক শিক্ষাপছ্তি প্রচলিত আছে তাহা আধুনিক যুদ্ধের জন্ত প্রস্ততির ক্ষেত্রে বথেষ 
বলিয়। মনে হয় না। স্থলবাছিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী ষাহাতে অধুনা-আবিদ্কৃত 
অন্বচালনার নিপুণত লাভ করিতে পারে তাহার স্বব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন । 
পরিখাযদ্ধের দিন অতিবাহিত হইয়াছে, বর্তমানে যুদ্ধ অতিমাত্রায় যান্ত্রিক যুদ্ধে 
রূপান্তরিত হইরাছে। স্বতরাং এদেশে বিজ্ঞানসম্মত উপাক্কে যাক্ত্িক-যুদ্ধবিষ্তা শিক্ষার 
প্রণালী প্রবর্তন করিতে হইৰে।" সংগ্রামের আকৃতি ও প্রকৃতির রূপাস্তরেরচসঙ্গে সঙ্গে 
আমরাও যদি সমান পদক্ষেপে চলিতে না পারি তবে অত্যাবশ্তক 7 অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যাইবে। 
আয়তনে ভারত একটি বিশাল দেশ--হাজার হাজার মাইলব্যাপী ইহার 
শীমাস্তভাগ বিস্তৃত। বৈষ্বেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ভারতের সীমাস্ত- 
ভাগের "স্থানগুলি বিশেষভাবে সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন । ভারতের *সৃমুদ্রতীর অনেক 
হাজার মাইল ব্যাপিয়া প্রসারিত। এদেশের কয়েকটি সীমাস্ত' হইতে যে-কোনে। 
মৃহ্ত্তে বহিঃশক্রর উপদ্রব আরম্ভ হুইবার সম্ভাকনা রহিয়াছে । এই যে এতবড় 


১৯২ বিচিত্রা 


একটি দেশ, ইহাকে ব্ক্ষা করিবার দায়িত্ব ভারতবাসীর | স্থতরাং ইছার জন্য চাই 
স্থশিক্ষিত নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং স্থলবাহিনী। ভারত রাজনীতিক, 
আর্থনীতিক ও দেশরক্ষাবিষয়ক ব্যাপারে আজ যে-স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, সেই 
স্বাধীনতাকে সর্বপ্রকার বিপদমুক্ত করিবার জন্যই চাই সামরিক বিগ্যায় নিপুণ অজন্র 
ভারতীয় সেনা। ভারতবিভাগ সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বহুগুণ বাড়াইয়! 
তুলিয়াছে। আমাদের দুরবিস্তার একটি সীমান্ত রহিয়াছে, সেখানে কোনো 
প্রাকৃতিক বাধা নাই। দেশের শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সেখানে বিশাল সৈম্ঠবাহিনী 
রাখিতে হইবে। এ সত্যটি ভূলিলে চলিবে না যে, বর্তমান পৃথিবী রণোন্মত্ত হইয়। 
উঠিয়াছে। 

জিগীষা ও জ্রিঘাংসাবৃত্তি মান্চষের রক্তের সংস্কার । এইসব বৃত্তি সমূলে উৎপাটিত 
ন1 হইলে পৃথিবী হইতে কখনো সংগ্রামের বিরতি ঘটিবে না। ভারতবাসীকেও সতত 
সেই সংগ্রামের ও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তত থাকিতে হইবে। শুধু সংগ্রামের জন্য 
নয়, শাস্তির সময়েও সেনাপলের প্রয়োজন আছে। এদেশে বন্া, দুভিক্ষ, মহামারীর 
প্রাহুর্ভাব প্রায়শ ঘটিযা থাকে। এরূপ দৃধোগ ও বিপর্ষয়ের মূহর্তে দেশে শাস্তি, নিয়মান্ু- 
বতিতা ও শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর সাহাষোর প্রয়োজন আছে। রি 
জাতীষ সেনাবাহিনীর.মূল্য শাস্তির সময়েও উপেক্ষণীয় নয়। 

হাধীনতী অর্জনের পর ভারতবাসীর দেশরক্ষার দায়িত্ব শতগুণ বাড়িয়া গেল। 

ইংরেজজাতি এদেশ পরিত্যাগ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার সাআজ্যবাদী কূটনীতি 
সমগ্র দেশকে দুর্বল, পদ্গু করিয়া দিয়াছে । আমাদের চতুদ্দিকে বিপর্দের কালো মেঘ 
আজ পুণ্তীভূত হইয়া উঠিতেছে। তা ছাড়া, তৃতীয় বিশ্বধুদ্ধও অসম্ভব কিছু নয়। 
এন্সপ অবস্থায় স্বাধীন ভারত বদ্দি সামরিক শক্তিতে শক্তিমান হইয়| না উঠে তাহা 
হইলে তাহার' অন্তিত্বরক্ষা কঠিন হুইয়1 পড়িবে । প্রেম, মৈত্রী ও গ্রীতির সদিচ্ছাপুর্ণ 
বাদী পররাজ্যলোভী মানুষের অশুভ পশুমনোভাব বিদূরিত করিতে পারিবে বলিয়া 
আমর] বিশ্বাস করি না। তাই, অপরকে অদ্দ্বের দ্বারা, রত্তমুখী পশুবলকে ভীষণ মারণ- 
শক্তির দ্বারা, প্রতিহত করিতে হইবে। 

ভারতবাপীকে ব্যাপকভাবে সামরিক শিক্ষায় পারদশী করিধ়া তুলিতে হইলে 
সামরিক বিদ্যালয়ের প্রভৃত প্রসার আবশ্যক।. তা ছাড়া, সমরে পটু এবং সমরে 
অপটু, এরকণর শ্রেণীবিভাগ অচিরেই তুলিয়া দিতে হইবে। প্রার্দেশিকতার সংকীর্ণ 
মনোভাব এখনোণ্যদ্ি আমর! বর্জন করিতে না৷ পারি তাহা হইলে দেশরক্ষা-ব্যাপারে 
ভারত বিপন্ন হুইয়! পড়িবে । ভারতের নান। অঞ্চলে সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
করিবার প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক প্রদেশের স্বাস্থ্যবান তরুণ যুবক এইসব বিদ্যালয়ে 
যাহাতে সহজে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । আমরা 
স্বাধীনতা পাইয়াি, বটে কিন্তু স্বাধীন মানুষের মনোভঙ্গি এখনে! অর্জন করিতে 
পারি নাই। সেজন্ত ভারতবাসীর চরিত্রে অগ্যাপি নানারকমের দূর্বলতা বিদ্যমান। 
দেশকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুর্পিবার জন্য আমাদিগকে সকলরকমের চারিত্সিক 


আমার প্রিয় বাঙালি গ্রন্থকার £ বস্ষিমচন্তর ১৯৩ 


দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠিতে হইবে । দেশপ্রীতি, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবতিতা! প্রভৃতি গুণের 
অভাব না ঘটিলে ভারতবাসী অদূর ভবিষ্যতে সামরিক শক্তিতে নিশ্চয়ই দুর্জয় হুইয়া 
উঠিতে পারিবে। 


আমার প্রিয় বাঙালি গ্রন্থকার ঃ বকিমক্ঞ্র 


বাঙলাকথাসাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট একটি মর্ধাদার আদন লাভ 
করিয়াছে । বঙ্গভাবতীর বরপুত্রগণ তাহাদেন অপূর্বন্থন্দর রচনাসম্ভারে এই সাহিত্যকে 
প্রতিদিন সমৃদ্ধ করিতেছেন। বাঙালি বলিয়া, এবং বাঙলাপাহিত্যের পাঠক হিসাবে 
পরিচয় দিতে, আমর] আজকাল বিশেষ একটা গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু যদি 
প্রশ্ন করা হয়, আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রস্থকাল কে, তাহা হইলে এককথায় এই 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন) নানাবিষয়িনী রচনায় 'নানা লেখক আমার অস্তরে 
তাহাদের চিরস্তন আসন প্রতিষ্ঠ। করিয়্াছেন। তথাপি সাহিত্যসত্াট বঙ্কিমচন্রকেই 
আমার পরিজ গ্রন্থকার বলিয়া বিবেচনা করি । কেন করি, তাহার আলোচনং সহজ 
নয়। কেন-না, রুচি ও সহানুভূতি কার্ধকারণ বিশ্লেষ করিয়া চলে না তাহা 
একান্ত হৃদয়গত ও মানসপ্রবণতাঁগত এক ব্যাপার। অতএব যুক্তি বা বিশ্লেষণ্যে 
অপেক্ষা না রাখিয়া আমার অন্তরের উপলব্ধির সাহায্যেই আমি বস্কিমকে বুঝাইবার 
প্রয়াস করিব । 

বাঙ্লাসাহিত্যেরর অতীতের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন দেখিতে পাই 
গগ্যসাহিত্য বলিতে আমাদের বিশেষ কিছু ছিল না- উপন্তাস তো দুরের কথা। 
ইংরেজ মিশনারীরাই প্রকৃতপক্ষে দেশে গছযসাহিত্যের পত্তন করিলেন। নান! 
লেখকের প্রচেগ্রীয় নিবন্ধসাহিত্য কিছু কিছু রচিত হুইল। প্যারীটাদ মিত্র প্রভৃতি 
লেখকেরা উপন্াসরচনায় ব্রতী হইলেন, কিন্তু সে-প্রচেষ্টা তেমন সার্থকতা অর্জন 
করিল না। এসময় বঙ্রসাহিত্যের দিকৃচক্রবালে নবোদ্দিত সর্ষের কিরুণপ্রভা বিকীর্ণ 
করিয়া বঙ্কিমচঞ্জরের অত্যুদ় ঘটিল। বস্কিমের আবিরাঁব বাঙলা সাহিতেক যুগাস্তরের 
সৃচন] করিল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন £ “বস্কিম বঙ্গসাহিত্ো 
প্রভাতের হর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপন্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত 
হুইল ।' 

প্রধ্যাতনামা সাহিত্যিক ঈশ্বর গুপ্ঠের শিষ্তরূপে বঙ্কিম প্রথম সাহিত্যসংসারে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন-__কবি হইবার বাসনায়'। কিন্ত কবিত! যে বস্কিমের মানব-ধর্সের অনুকূল 
ছিল না! তাহ ভিনি অচিরাৎ উপলব্ধি করিলেন এবং পরবর্তী সময়ে আপন প্রতিভার 
বাহন উপন্তাস-রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেন। মধুক্ধনের মতো প্রথম-বয়সেবস্কিমও ইংরেজির 


ক-_-১৩ 


১৯৪ বিচিত্রা 


মোহে বিভ্রান্ত হইয়া! তীহার প্রথম উপন্টাস 4১৪10০01808 "11০, ইংরেজি ভাষায় 
প্রকাশ কবিয়াছিলেন। কিন্তু মধুস্দনের মতোই তিনিও বুঝিলেন £ “কেলিনু শৈবালে, 
ভূলি কমলকানন'__-এবং মোহভঙ্গের পর সেইধুগে অনাদুতা অবমানিত বাঙলাভাষাকেই 
নিজ্বের সার্থক লেখনীর বাহন করিয়া লইলেন। বন্কিমের সম্পাদিত মাসিকপত্র বঙ্গদর্শন? 
বাঁঙীলি-পাঠকসমাজকে চমকিত করিল। একটি বলিষ্ঠ জেখকগোঠীসহযোগে যুখপতি 
বন্কিম এই পত্রে সাংবাদিকতার যে-এঁতিহ্ প্রতিষ্ঠা করিলেন, আজে তাহা! অনমুকরণীয় 
হইয়া আছে। কিন্তু একমাত্র সাংবাদিকতারই নয়, জাতীয়তার তথা জাতীয় সাহিত্যের 
প্রথম অঙ্কুরও “বঙ্দদূর্শন-এ আত্মপ্রকাশ করিল ; আবু, এই জাতীয় সাহিত্যের কর্ণধার 
হইলেন স্বয়ং বস্কিমচন্দ্র। 

বিঘর্শন”-এব পাতার তানহা উগন্তাস “দুগেশননিনী” যে নবীন ধারার স্চন' 
করিল তাহ। দেশবাসীকে বিম্ময়চকিত ক্রিয়া তুলিল। কবিত্বিমণ্ডিত ভাষার গম্ভীর 
ছন্দোভঙ্গিমায়, বর্ণনার নিপুণ চীতুর্ষে, এতিহাসিক ঘটন। ও রোম্যান্সের আশ্র্ধ বিস্টাসে 
“ছুর্গেশনন্দিনী” সেদিন এক অপু স্ষ্টি বলিষা1 অভিনন্দিত হইল। ইহার পরে আমিল 
কপালকুণ্ডলা” । তরঙ্মুখর নিজন শ্রমুদ্রতীরে আসন্ন সন্ধ্যার পটভূমিতে বনহুহিতা 
“কপালকুগুলা"র যে-বাণীবিগ্রহ,তিনি রচন1 করিলেন রোম্যান্সহিসাবে বিশ্বসাহিত্যেও 
তাহ! অতুলনীয় বলিতে হইবে । 

“এই দুইটি উপন্যাসৈ পাশ্চান্য লাহিত্যের প্রভাব কিছু কিছু থাকিলেও বস্কিম ত্রমেই 
এই প্রভাব কাটাইয়! উঠিলেন-_ অসাধারণ প্রতিভাবলে সম্পূর্ণ নিজশ্ছ একটি মৌলিক 
পঞ্চ 'তনি আবিষ্কার করিয়া লইলেন। বহ্িমের স্মরণন্বন্দর বিষধক্ষাঃ, 'চন্রশেখর?, 
'কুষকাস্তের উইল, 'মুণালিনী+, '“আনন্দমঠ”, "দেঁবীচৌধুবাণি”, “রিজনী?, “ইন্দিরা ও 
“সীতারাম” প্রর্ভতি উপন্যাসাবলী বাঙলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে পরিগণিত হইল । 
আমাদের উপন্যাস্সাকিত্যে সঘরাটের যে-মর্ধাদা বঙ্ষিম জাভ করিলেন, সেই ক্ষেত্রে 
অগ্যাবধি তিনি অপ্রতিছন্বী হকয়া আছেন । ভাহার পরে বহ সাকিতারঘথী আসিয়াছেন, 
৪৪৪ বহু মনোরম ও মুল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া গিাছেন। কিন্তু বহ্গিমের গায় 

লনার বিশালত1 ও রচনার শত্তিমত্তা যে তাহাদেব অনেকেরুই নাই, একথ! বলিলে 
টক সত্যের অপলাপ দ্বটিবে না]। 

সুধু গপন্তাঁসিক হিসাবে নয়, সম।লোচক্‌ হিসাবেও বঙ্কিম অদ্িতীয়। তাহার 
“বিন্ধি প্রৃন্ধণ। '্রীরুষচরিত্র”, গীতা” সম্পর্চিত মননসমদ্দ আলোচনা এবং শ্লেষগর্ভ 
কেমলাকাস্তের দণ্তর' বাঁডলা সাঁহিত্যর এক-একটি স্বর্ণ পীঠিক1। উপন্যাসের বূপকল] ও 
ব্রসহ্তির মধ্যে বহ্কিমের যে-লোকোতর প্রতিভার পয়িচয় খিলে, সমালোচনার ক্ষেত্রে 
ভাহার সুক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সেই প্রতিভারই পূর্ণ পরিচিতি বহন করিতেছে । তাই, 
বলবীন্রনাথ তাহাকে সাহিত্যের “সব্যসাচী? বলিয়৷ আখ্যাত করিয়াছেন । 

বঙ্কিমপ্রতিভার শ্রে্টত্ব বিচার করিতে গেলে আমাদিগকে কয়েকটি জিনিসের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তিনি বাঙলা গদ্কে পূর্ণতা দিয়া ইহাতে সরসত1 ও 
গ্তিশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন ; গন্ধের একটি নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করিয়] দিয়াছেন 


আমার প্রিয় বাঙালি গ্রন্থকার £ বস্কিমচন্্ ১৯৫ 


বিদ্যাসাগর ও প্যারীটাদ মিত্রের রচনারীতির সমন্ব়বিধান করিয়া আদর্শ বাঙলা- 
গরদ্চভঙ্গি নিরূপিত করিয়াছেন; এঁতিহাসিক ও পারিবারিক উপন্যাস রচনা করিয়া 
বঙ্থিম কথাসাহিত্যের পরিধি বহুদূর প্রসারিত করিয়! দিয়াছেন । বস্তত, প্রথম মৌলিক 
তথা সার্থক উপন্যাস রচনা করিয়া বক্ধিম শুধু বাঙলার নয়, সমগ্র, ভারতবর্ষের 
ওপন্টালিকদের পথিকৎ হইলেন। . 

বাঙলাসাহিত্যে রুচি ও শুচিতী প্রথস্ প্রবর্তন করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র । প্রাচীন 
কথাপাহিত্যে “কামিনীকুমীর? বা “নয়নঙার1,-জাতীয় গ্রন্থে ষে সুলভ ও বিরুত 
আর্দিরসের প্রাবল্য ছিল, এবং টগ্পা ও খেউড-গানের মধ্যে আমাদের যে চারিত্রিক 
'অবনতি প্রকটিত'হইয়াছিল, মনীষী বঙ্কিম তাহাকে মাজিত ও পবিশোধিত করিলেন । 
তাহার পূর্বে এদেশের অধিকাংশ ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তি বাঙলাসাহিত্য পড়িতে 
দ্বণা বোধ করিতেন। এইরূপ মনোবৃত্তি ষে নিতান্ত অহৈতুক কিংবা! অযৌক্তিক 
ছিল একথাও অবশ্ত বলা চলে না। “বিদ্যান্থন্দর” কাব্যের রুচিকলুষিত দ্রেশে তিনি 
সাহিত্যিক “হুন্দর*এর বেদী রচনা করিলেন। কৌতুক বা হাশ্তরস বলিতে যে 
গোপালভাড়জাতীয় ইত্রতাই আমরা বুঝিতাম, তাহাকে তিনি অনাবিল ও রসমধুর 
করিয়া তৃলিলেন। 7 

নৈব্যন্তিক বৈজ্ঞানিক দুট্টিভাঙ্গ ও বলিষ্ঠ রী বুদ্ধির সহায়তায়” যথার্থ 
সমালোচনাসাহছিতের স্ুত্রপাতও করিলেন বক্কিমচন্দ্র। শুধু তাহাই নয়, £বর্দেশিক 
শিক্ষার আলোকে তিনই প্রথম হিন্দুধর্মের মর্সীর্থ উদঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইলেন । 
পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের আমাদের ধম ও শাস্স্ের তাৎপর্য না বুঝিয়৷ উহাদের ষে অপক্ঠাধ্য। 
কবিতেছিলেন, বিছ্যাতৃয়িষ্ট বন্থিম উচ্চকঞ্ে তাহার প্রতিবাদ ঘোষণা করিলেন। তিনি 
হিন্দুশান্্রের গুঢার্থ, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দেবতা শ্রুষ্ণের তাৎপধ, প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়্া 
দিলেন- আমাদের ইতিবৃত্ত ও এতিহা নৃতনভাবে ব্যাখ্যাত হইল। সর্বশেষে জাতীড়তার 
মন্ত্রে বাঁডীলিকে বস্ষিমই প্রথম প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিলেশ। ভীহার রচনারাজির মধ্য দিয়! 
আমর]? জাঁনিলাম, আমাদের একটি গোৌরবমণ্তিত অতীত রহিয়াছে--বিগত দিনের 
বাডাপ্গির জাতীয় ইতিহাপসটি উপেক্ষণীয় নয়। দেশাত্মবোধের উজ্জল শিক্ষা তিনিই 
আমাদের সকলের চিত্তে জালাইয়! তুলিলেন। 

এই সব দিক হইতে বিচার করিলে বাঙ্কম অতুলনীয়। বস্তত, বাঙলাগছসাহিত্যে 
বঙ্গিম তুষারমৌলি উত্ত হিমাত্রিশৃঙ্ছের ন্যায় প্রদীপ্ত মহিমায় ত্তবধগন্ভীর হইয়া দীাড়াইয়। 
আছেন । হিমালয়নিঃহত সহশ্র নিঝবিণীধারার মতোই তাহার শতমুখিনী সাহিত্য- 
লোতন্ঘিনী বাঁডালির হৃদয় পরিপ্লাবিত করিয়া! বহিয়া চলিয়াছে। 

অনন্তসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বন্কিমচঞ্জের শ্রেষ্টত্বের ষে-বিভিম্ন দিকের কথা 
আমর] উল্লেখ করিয়াছি তাহাই তাহার বিরাট ব্যক্তিত্বের সর্বাহ্গীণ বিচার | কিস্ত এই 
সধাঙ্গীণতার কথা বাদ দিয়াও বলা! যায়, শুধু উপন্টাসসাহিত্যেই তিনি ষে হ্জন'ক্ষমতার 
পরিচয় দিয়াছেন তাহাই তাহাকে বাঙলাসাহিত্যে অমর প্রতিষ্ঠা দান করিবে। 
ইতিহাসের বিশ্বৃতিময় তামসলোকে কবিকল্পশার যে-বর্ণাট্য আলোকদম্পাত তিনি, 


১৪৩ বিচিত্রা 


করিয়াছেন, নরনারীর হৃদয়রহশ্য-উন্মোচনে যে-অদামান্ত দক্ষতার পরিচয় দ্রিয়াছেন, চরিত্র 
সু্্িতে যে-বহুমুখিতা দেখাইয়াছেন, এবং মানবজীবনে সত্য-শিব-হুম্দরের যে-সমুচ্চ 
আদ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা একমাত্র বস্কিমচন্দ্রের মতে! লোকোত্তর প্রতিভাবানের 
্ষেইভব ছিল। তাহার রচন1 সর্বাংশে ক্রুটিমুক্ত নয়__আধুনিক যুগের পাঠকের 
কাছে তীহার আদর্শবাদ সর্বতোভাবে ষে গৃহীত হইবে, ইহা আমি মনে করি নাঁ॥ 
তথাপি বলিব, বপ্কিমের সমুদ্রতুল্য প্রতিভান্ন বিপুলতার কাছে এই ক্রটিবিচ্যুতি ও রুচি- 
বিভিন্নতা একান্ত তুচ্ছ বলিয়াই প্রতিভাত হইবে । 
বাঙালির হৃদয়রাজ্যের সমাট ও “বন্দেমাতরম্”-মন্ত্রের উদগাতা, শিল্পী ও খষি 
বস্কিমকে এইসব কারণেই আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি । 
আশাকরি, আমান রুচির এই পক্ষপাতিত্ব এবং আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত একেবান্ে 
অযৌক্তিক বলিয়! মনে হইবে না। 


হাঙালি-সংস্কৃতির পরিচয় 


, প্রত্যেক ভাষায় এমন কয়েকটি বছুগুণব্যঞ্জক শব আছে, এককথায় ফাহাদের 
সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করা বন্তত কঠিন। “সংস্কৃতি” কথাটি এই জাতেরই একটি শব । 
ইহার ব্যাপক, অর্থ হইল জাতির প্রতিভা ও চিৎপ্রকর্ষের বহিঃপ্রকাশ-_মানসচর্চা, 
ভাবসাধন! ও কর্ণসাধনার বাস্তব দূপ। স্বতরাং “সংস্কৃতি? বলিতে বুঝিতে হইবে কোনো 
বিশেষ জাতির মাঁনসপ্ররূতি, তাহার এতিহ, সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, শিল্প-সাহিত্য, 
রাজনীতি, ধর্শ-কর্ধ এবং আরো! নানাকিছু। জাতির সমগ্র সত্তার প্রতিবিষ্বটি ধর! 
পড়ে তাহার সংস্কৃতিতে । বাঙালির অস্তরতর জীবনের সামগ্রিক পরিচয় মিলিবে তাহার 

হস্কৃতির মধ্যে | “বাঙলাদেশে বাঙলাভাষী জনসমষ্রির অধ্যে, দেশের জলবায়ু ও তাহার 
, আন্বষক্ষিক ফকতাম্বরূপ এই দেশের উপযোগী জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অবলখন করিয়া, 
এবং মুখ্যত প্রাচীন, ও মধ্যযুগের ভাবধান্নায় পুষ্ট হইয়া, বিগত সহম্র বৎসর ধরিয়া যে 
বাস্তব, মানদিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে--তাহাই বাঙালি-সংস্কতি | 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সাংস্কৃতির এঁতিহোর ধাবা অভরসরণ করিয়াই 
বাঙ্লার সংদ্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে__বাঙালি-সংস্কতি বৃহত্তর ভারতীয় কুটির 
বিরোধী নয়। ভারতের অন্ঠান্ত প্রদ্দেশের বিভিন্ন জাতি হইতে বাঙালিকে একেবারে 
বিচ্ছিন করিয়া দেখা যায় না। বাঙলাদেশ উত্তরভারতের ব্রাক্মণ্য সভ্যতা, ধর্ম 
ও এীতিহকে সহজেই গ্রহণ করিয়াছে। বাঙালির সহজাত অনাধমনের উপর 
আর্ধজাতির মাঁনসপ্রকৃতির প্রভাবচিহু যখন মুদ্রিত হইল তখনই বাঙালিচরিত্রে 


বাঙালি-সংস্কৃতির পরিচয় ১৪৭ 


লক্ষণীয় বিশিষ্টতা আত্মপ্রকাশ করিল। বাঙালি-সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে সর্বভারতীয় 
হিন্দুর চিৎ্প্রকর্ষের প্রভাব। তারপর, ক্রমবিকাশের ধারাপথে অগ্রসর্কালেও দেশের 
সংস্কৃতি এতিহাসিক কারণেই মুসলমান-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছে । স্থতরাং 
বাঙালি-সংস্কৃতির ইতিহাস হিন্দু, মুসলমান ও মুরোপীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ, সংঘাত এবং 
সমন্বয়েরই ইতিকথা । 

বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি যুগে বিভক্ত করা চলে £ প্রাচীন 
যুগ- খু্টিয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্বস্ত ; মধ্যযুগ-_ছাদশ হইতে আঠারোর 
শতক পযন্ত, আধুনিক যুগ__ আঠারোর শতক হুইতে বর্তমান কাল পর্যস্। প্রথম- 
যুগের বাঙালি-সংস্কৃতির চেহারাট? পূর্বোক্ত বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ 
অভিব্যক্তি। মধ্যযুগে পাঠানমোগলের আমলে হিন্দু ও মুসলমান-সংস্কতির সমন্বয় ঘটিপ়্াছে 
এবং বাঙালি-সংস্কৃতির সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে বন্তত মধ্যযুগেই | ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ব-জৈনধর্মের 
সশ্মিলিত প্রভাবে যে-সংস্কৃতি এ দেশের মাটিতে জন্মলাভ করিয়াছে, তৃকীবিজয়েব 
পর রাজশক্তিপুষ্ট ইসলাম তাহাকে তেমন বিপর্যস্ত কিংবা পরিবতিত করিতে 
পারে নাই। মধ্যযুগে বাঙ্লাদেশে শাসকজাতি ছিল মৃসলমান। কিন্তু স্ুদীর্ঘকাল 
ধরিয়া বাঙলাভূমিতে বাস করার ফলে তাহারা বাঙালিত্ব অর্জন করিয়াছিল, এবং 
সহজেই স্থানীয় কৃষ্টি ও এঁতিহোর উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। তা! ছাড়া, বাঙালি- 
মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুরক্তের প্রাধান্যকে অহ্বীকার করিবার উপায় নাই । 
স্বতরাং ইসলামধর্মী হইয়াও এই দেশের মুসলমানের] হিন্দুসংস্কতিকে আপন হইতেই 
স্বীকৃতি জানাইয়াছে। 

এস্থলে আরে! একটি কথ! ম্মরণ রাখিতে হইবে । যে-ইসলামধর্ন কাঙুলায় 
প্রচারিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে কোরাণ-অন্ুষায়ী ইসলাম নয়। ইসলামের 
স্বফীমতই বাঙলাদেশে প্রাধান্য লাভকরাহেতু হিন্দুসংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান-সংস্কৃতির 
সহযোগিতা সম্ভব হইয়াছিল। স্থফীসাধনা ও বাঙালির আধ্যাত্মিক সাধনার অত্তঃ- 
প্রকৃতির মধ্যে বেশ লক্ষণীয় একটা মিল রহিয়াছে । মধ্যযুগের আমলে মোল্লা-মৌলবী 
প্রভৃতি বিশিষ্ট মুসলমানের আরবী-ফাসী চর্চা করিতেন বটে, কিন্ত ইসলামী সংস্কৃতিকে 
এদেশে প্রচারিত করিবার জন্য তাহার বিশেষ কোন আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। 
মুসলমানবিজেতার! কিছু-কিছু নৃতন ভাবধার1 বাঙ্লাদেশে আনিলেও কোনে। উচ্চতর 
কৃষ্টি তাহারা সঙ্গে লইয়া! আসেন নাই। সেজন্ত মুসলমানসংস্কৃতি হিন্দুসংস্কৃতিকে 
আপন প্রভাবে আচ্ছন্ন করে নাই। বাঙালির উচ্চতর সংস্কৃতির * ক্ষেত্রে মুসলমানী 
প্রভাব খুব বেশি দৃষ্ট হইবে না। তবে বাঙলার লোকসংস্কাতি হিন্দু ও মুসলমানের 
যৌথসম্পতি। 

ইংরেজিশিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আপিয়া আঠারোর শতক হইতে বাঙালি- 
সংস্কৃতির বূপাস্তর ঘটিতে থাকে । বাঙ্লার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সদন্বৃতি ছিল দেশজ, 
আধুনিক যুগের সংস্কৃতি কিন্ত পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে দেশের মূলধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িতেছে। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি গড়িয়! উঠিয়াছিল গ্রাম্যজীবনকে কেন্দ্র কৰি 


১৪৯৮ বিচিত্রা 


একালের সংস্কৃতি ক্রমেই নগরকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছে। বিজাতীয় শিক্ষা, বর্তমান 
রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং এ-যুগের নানামুখী চিন্তাধারা বাঙালির ভাবজীবনে ও কর্ম- 
সাধনায় বড়ে! রকমের পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। আধুনিক বাঙালি-সংস্কতির 
একট এীতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার দুর্বলতাও কম নয়। তা! 
ছাড়া, অধুনা দেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও হিন্দুমুসলমানের শ্বার্থবিরোধ 
বাঙালি-সংস্কৃতিকে বিপরস্কের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে । যে-মধ্যবিত্তদন্প্রদায় দেশের 
সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাহাবরাও ভাগ্রাবিপর্ষয়ে এখন ধ্বংসের মুখে ধাবমান। 
আমাদের জাতীয় জীবনে এতখানি সর্বনাশা সংকট ইহার পূর্বে কখনে! দেখা 
ষায় নাই। 

বাঙালি-সংস্কৃতির আধুনিক যৃগটিকে চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
ইহার প্রথম পর্যায়ে বাঙালি চিন্তানায়কেব' পর্বপ্রথম মুরোপীর চিত্রের সংস্পর্শে আমে। 
পাশ্চাত্যেত্র ভাবধারায় প্রাচ্য জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলাই ছিল তাদের সাধনা। 
যুরোপের ভাবচিন্থা প্রথমযুগের ইংরেজিশিক্ষিত বাডীলিকে প্রভাবিত করিলেও তাহারা 
নিবিচারে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সভ্য তর সবকিছুকে গ্রহণ করেন নাই । ধর্ম ও সমাজ- 
সংস্কার ইত্যাদি ব্যাপারে চিন্তার সুস্থতা ও চিত্তের সজীবতা এ যুগের রামমোহন 
প্রভৃতি-সংস্কৃতি-আন্দোলনকে একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল। রামমোহনের 
এতিহামিক ব্যক্তিত্ব সর্বজনম্বীরুত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়বিষয়ে 
রামমোহন বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। তাহাকে আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ের 
প্রতি্‌-হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে । 

দ্বিতীয় পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিল সর্জনপরিচিত “ইয়ং বেঙ্গল দল । হিন্দু 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে দেশে এমন একদল ইংবেজি 
শিক্ষাভিমানী তরুণের আবির্ভাব ঘটিল, ধাহার্দের নিকট স্থপ্রাচীন হিন্দুসংস্কৃতি ছিল 
সর্বেব বর্জনীয় । শ্বাধীন চিন্তার নামে তাছার। দেশজ সংস্কৃতির প্রতি দ্ব্ণা-উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিতে বিন্দুমাত্র কু্ঠাবোধ করিতেন নাঁ। যুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে 
তাহাবা অন্ধভাবে অন্থকরণ করিয়া চলিলেন। সেকালের পাশ্ান্ত্যপন্থী তরুণচিত্তের 
উপর হীরা কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। 

তৃতীয় পূর্ধায়ে যুরোপীয় ও ভারতীয় কুপ্টির মধ্যে একটা সমন্বয়সাধনের প্রয়াস 
বিশেষভাবে 'ক্ষিত হয়। এই সময়ের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বন্ধিম-ভদেব- 
বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য । প্রতীচীর সভ্যতা সংস্কৃতির মে-উপাদান বাঙালির 
জাতীয় জীবনের পক্ষে কল্যাণপ্রদ, ওইগাঁলিকে আত্মসাৎ করিবার প্রচেষ্টায় এইসকল 
মনীবী ব্যাপূত ছিলেন। বস্থিমপ্রমূখ শ্রেষ্ঠ বাঙালির জীবনদৃষ্টি ছিল উদার, দূরদ শিতা 
ছিল ব্যাপক। তাই, এই পর্ধের ভাবসাধনা ও কর্মসাধনা বাঙালির সাংস্কৃতিক 
জীবনে কম ফলপ্রন্থ হয় নাই। জাতীয়তাবাদ এবং রাজনীতিক আন্দোলনও এসময়ে 
আত্মপ্রকাশ করে । উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বা আদেশে ধর্মান্দোলনের পুনরাবির্ভাবও 
লক্ষ্য করিবার মতো । 


বাঙালি-সংস্কৃতির পরিচয় ১৯৪ 


চতুর্থ পর্যায়ে অর্থাৎ সাশ্রতিক কালে বাঙালি-সংস্কৃতির সংকট স্পষ্ট ও তীব্র হুইয়। 
উঠিপ়্াছে। বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রচণ্ড আধাত বাঙালির জাতীয় জীবনকে 
নানাদিকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে । আজ হিন্দুমুদলমানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 
আত্মঘাতী বিরোধ _১৯৪৭ সালে ধর্ণের ভিত্তিতে বঙ্গবিভাগ তাহারই চূড়ান্ত 
পরিণতি । রাজনীতিক ও আর্থনীতিক বিপর্ধয় বর্তমানে আমাদের মানসিক ও নৈতিক 
শক্তিকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রবলএভাঙনের অবসানে বাঙাপিসংস্কিতি কোন্‌, 
রূপ পরিগ্রহ করিবে, তাহার স্ম্পষ্ট ইঞ্জিত “ওয় সম্ভব নয় । 

এইবার বাগালি-সংস্কৃতির বাস্তব বূপটির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া! ধাইতে 
পারে । আমাদের সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিশ্চয়ই কাহারো দৃষ্টি এডাইবে না। ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালি-সংস্কৃতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার কৰিয়াছে, এই ক্ষেত্রে বাঙলার 
সহ্তি অগ্কোনো রাজ্যের তুলনাই হয় না। 

প্রতোক জাতির লোঁকসংস্কৃতি ও উচ্চতর সংস্কৃতি কতকগুলি বস্তু, অগষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান 
ও বিত্তভাবকে আশ্রয় করিয়াই বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। বাঙালি-সংস্কতিও 
ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিত্াছে। প্রথমেই ধর যাক বাঙলার 
বাস্তবস ভ্যতামূলক সংস্কৃতির 'কথা-__যেমন, পল্লীবাঙলার খের চালের কুটার, বেত ও 
নাশের কাজ, নানাবিধ মুংশিল্প, বিচিত্র বন্ধশিল্প, নানারকমের ধাতব শিল্প, শখের কাজ, 
হাতীর দাঁতের কাক, বিচিত্র রকমের পট, দেয়াল-মৃৎপাত্র ইত্যাদিতে মনোরর “চিত্র- 
অঙ্কন, আলপনা, কাথাসেলাই, শৌশিল্প ইত্যাঁ্দি। তারপর, আমর! দেশের অনুষ্ঠান 
মূলক সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করিতে পারি, যেমন-__নানাবিধ ব্রতপার্ণণ ও উত্সব 
পৌধপার্ণণ, নবান্ন, অন্নপ্রাশন, ভাইফোটা, জামাইযগী, বিবাহের দ্্ীআচার, দুর্গাপূজা, 
লক্্ীপৃক্জা, সরস্বতীপুজা, পোল ও বরাস-উৎসব ইতাদি; ব্রত-নৃত্য আরতিনৃত্য 
প্রভৃতিকেও এই তালিকার অস্ততূক্ত কর] ষায়। 

মানসিক, আধ্যাত্মিক ও কলাগত সংস্কৃতির পধায়ে পড়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগত 
অভিব্যক্তি, ষেমন-_-টৈষ্ণব, শাক্ত, সহজিয়া ও বাউলের ধমীয় ভজন-পুজজন-আরাধন]। 
নানা জাতের কাহিনী ও উপাখ্যান-_ব্রতকথা, পুরাণব্ষধ়ক কথকথা, কালকেতু-ছুলরা, 
বেহুলা-লখীন্দর, ব্রাপধারুষ্জবিষয়ক কথা ইত্যার্দি। বিবিধ ধর্সকাব্যঃ ছড়া, বচন, 
রামায়ণ-যহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ, পল্লীগীতিকা ; বিচিত্র রকমের আমোদ-প্রমোদ-_ 
তর্জা-পাচালি-ষাত্রা ইত্যাদি; লোকসংগীতের মধ্যে কীর্তন; বাউল, রামঞ্রসা্দী, জারি, 
সারি, ঝুমুর, টগ্লা, ঢপ১ খেমটা, থেউড়, হাফ-আখড়াই ইত্যাদি। * 

উচ্চসংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশের বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান, ধর্মনীতিক, সামান্সিক ও 
রাজনীতিক আন্দোলন প্রভৃতির কথা৷ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নেতৃত্বে বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানসাধনা, গবেষণা ও আবিষার, রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে বিশ্ববিদ্ার অন্শীলন বাঙালির সংস্কৃতিচর্চাকে মর্যাদা দান 
করিয়াছে । মধ্যযুগে শ্রচৈতন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ-বিংশ শতকে শ্রুরামক্, 
শ্রীরবিন্দ পর্যস্ত বহু মনীবীর অধ্যাত্মজিজ্ঞাসাি মুল্য সামান্ধ নয়। ভারতবর্ষের 


2৩৬ বিচিত্র 


রাজনীতিক চেতনার উদ্বোধনে বাঙালির সাধনার দান অনেকখানি-_স্থরেজ্জনাথ, 
চিত্তরপ্জন, ষতীন্্রমোহন, বিপিনচন্দ্রঃ সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতার আবির্ভাবে ভারতের 
রাজনীতিক আন্দোলন ব্যাপকতা ও গভীব্রতা লাভ করিয়াছে । বাঙালি-সংস্কৃতির 
সর্বোত্বম প্রকাশ ঘটিয়াছে বাঙলার গৌরবদীপ্ত সাহিত্যে । শ্রীচেতন্তের ধর্মান্দোলন, 
মধুকুদন-বঙ্ধিমচন্দর-হ্মচন্দ্রনবীনচন্দ্র-গিরিশচন্দর-ছিজেব্দ্রলীল-শরৎচন্্র-প্রমুখ সাহিত্যষ্টার 
বাণীচর্ধা বাঙলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। চিত্রান্কনশিল্পে 
মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল-যামিনী রায় প্রভৃতি 
গ্বনামধন্য বাঙালি শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ আর উদদয়খংকর সংগীত ও নৃত্যশিলের ক্ষেত্রে 
এক নৃতন যুগের প্রবর্তন করিয়াছেন । অভিনয়পদ্ধতিতে নাট্যাচাধ শিশিরকুমারের 
প্রতিভা সর্বজনম্বীকৃত। 

বাঙালি-সংস্কতির এই যে পরিচয়, 'ইহা অতি সংক্ষিপ্ত । কিন্তু এই পরিচিতি 
হইতে বুঝিতে পারা যাইবে ষে, বাঙালির প্রতিভা ভারতীয় সভ্যতার ভাগ্ডারটিকে 
কম সমৃদ্ধ করে নাই। বাঙলার উচ্চতর সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করিয়াছে এমন কথা 
অবশ্য আমরা বলিব না । বাঙালির মধ্যে ভাবসাধনা, কর্মসাধন1 ও জ্ঞান-সাধনার ক্রি 
যদি দেখ] না দেয়, এবং বাডালিজাতি ষদি নিজের অস্তনিহিত প্রাণশক্তির বলে বর্তমান 
সংকটমুহূর্ত উত্তীর্ণ হইতে পারে, তবে বাঙালি-সংস্কৃতি অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই প্রবর্ধমান 
হইয়া! উঠিবে। 


বাঙলার সামাজিক উৎস 


উ্পর্পা”  পীপীপাত 7 প্পিস্পিীা পেপে পাপ পপ পাপা পাশ শি নালিশ পপ শশী শীট শািশী, শপ ১৫০৫ শি 


টিটি 


বাঙালির সমাজজীবনে যে একদিন অফুরন্ত প্রাণধার] প্রবাহিত হইত, তাহার 
নিভূলি প্রমাপ বাঙলার উৎসবগুলি। ইহাদের মূল রহিয়াছে সামাজিক মানুষের 
গভীর একত্ববোধ ও পরস্পরের প্রতি নিবিড় আকর্ণ। মানবতা, সহানুভূতি ও 
একপ্রাণতাব দ্িঞ্ধমধুর দীপ্থিতে এগুলি সমুজ্জল। একদিন বাঙালির বিত্ত ছিল, 
অর্থ ছিল, প্রাণশক্তি ছিল। সেই বিগত যুগের বাঙালি নিজের সম্পদ্প্রাচুধকে শুধু 
আপন ভোগন্খ ও অহংসর্বন্বতার সংকীর্ণ গণ্ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, 
তাহার। সমাজের সর্বস্তরে অর্থ, বিত্ত ও প্রাণপ্রবাহকে বিকীর্ণ করিয়া] দিয়াছে। 
বহুবিধ সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের হুষ্টি করিয়া, তথা অর্থ ও বিতের মধ্য দিয়া 
বাঙালি তাহার .অন্তরেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উৎসবগুলির মধ্যেই বাঙালির 
জাতীয় জীবনের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য নানাভাবে অভিব্যক্ত হইয় উঠিয়াছে। ইহারা 
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ, গ্লানি ও বেদনাকে মুছিয়া দিয়াছে_ অন্তরে 


বাঙলার সামাজিক উৎসব ২০১ 


'উদ্বোধিত করিয়াছে মঙ্গলদীপ্ত সমাজচেতন1। আমাদের উৎসব শুভ-কল্যাণ- 
আীমপ্তিত। 

বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব হইতেছে শ্রশ্রদুর্গাপৃজজা । প্রায় সাড়ে তিন 
শত বৎসর পূর্বে তাহেরপুরের হিন্দুরাজা কংসনারাম্ণ এই বাঙ্লাদেশে যে-মহাপুজার 
প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রাণোন্মা্কারী আকর্ষণ আমাদের হৃদয় হইতে 
আজ পর্যস্ত এতটুকু মুছিয়া যায় নাই। জগুত্মাতার এই পুজা হিন্দুবাঙালিসমাজের 
সকল স্তরের সকল মানুযের-_ ইহার ব্যাপকতা ও মর্মম্পশিত সার্বজনীন | দুর্গী- 
পূজার নামে বাঙালি আত্মহার! হইয়া উঠে, ইহা ভাহার জীবনে আনে বিগুল 
প্রাণচাঞ্চল্য ও সজীবতার সাড়া-_দেশের দিকে দিকে প্রবাহিত করিয়। দেয় নির্বাধ 
আনন্দশ্রোত। এই মহাপূজার প্রাক্কালে শুধু বাঙালির প্রাণজগতে নয়, প্ররুতি- 
ক্গতেও অমেযর় আনন্দের ঢেউ খেলিশা যায়। শরতের সোনালী আকাশে, 
শিউলিঝরা আডিনায়, শ্তশ্তামল মাঠে, জলেস্থলে সর্বত্র প্রাণের প্রাচুর্য ও সম্পদের 
মহিমা হিল্লোলিত হইতে থাকে । প্ররুতির বিনির্নল প্রসঙ্গতার পটভূমিকায় 
জগন্মাতার পুজা-আরাধন] কেমন যে প্রাণময় হইয়! ওঠে, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা! 
অসম্ভব । ২ 

বাঙালির আরাধ্য1 দুর্গা হইলেন পুরাণের রষ্টবীন্বিনাশিনী মহামায়া বিদ্যা, 
বিত্ত ও শক্তির মূর্ত প্রতীক। অন্তদিকে, ইনি বাঙালির মাতা, বাঙালিঘ্র ,কন্া। 
পুরাণকারের কাব্যস্থরভিত কল্পনার সঙ্গে বাঙালি মিশাইয়া দিয়াছে তাহার অপূর্ব 
ভাবকল্পনা। ছুর্গা তাই হিমালয়ের কন্তা, শিবের গৃহিণী । বৎসরে মাত্র তিনটি ধ্দনের 
জন্য তিনি পিতৃগৃহে আসেন, তাহার পর আবার চলিয় যান স্বামীর আলযর়ে। এক 
মৃতিতে তিনি জগৎমাতা, মহাশক্তির আধার-_আবার, অন্ত মৃতিতে তিনি দেশমাতৃিকা | 
আজ মন্দিরে মন্দিরে তাহারই প্রতিমা! আমরা গড়িতেছি। অধ্যাত্মজীবন ও 
ভাবজীবনের অপুৰ সমম্বয় ঘটিয়াছে শ্রীশ্রদূর্গার মুতিপরিকল্পনায়। দুর্গাপূজা বাঙালির 
জাতীয় উৎসব। 

দুর্গাপুজা শেষ হইতে-না-হইতেই হিন্দুবাঙালি আবার মাতিয়া উঠে 
শ্রত্রলক্মীপূজার আনন্দোৎ্সবে। মহালক্ষ্ী সম্প্দবিত্ের অথিষ্ঠাত্রী দেবী-_ত্াহার ৬ 
মৃতিখানি ঘটেপটে বাঙালি অঙ্কিত করে। জ্যোতন্সান্নাত পুর্ণমাসী রাত্রিতে ধনীদরি্ 
দকলেই লম্্মীদেবীকে নিজেদের আন্তরিক আহ্বান জানায় । লম্্মীপূজটুর অনুষ্ঠানের * 
মধ্যে একটা শুভ্র শুচিতার ভাব আছে, ইহার পুজারিণী হইতেছেন বাঙলার 
পুরনারী | তাহাদের অন্তরতম কামনা আত্মীয়স্বজনের কল্যাণ, সমাজের 
সর্ধাঙ্গীণ মঙ্গল ও স্থাচ্ছন্দ্য। বাঙলার ঘরে ঘরে মহালম্দ্রীর ০ অনুঠিত হয়- 
ইহছাও সার্বজনীন । 

লক্মীপূজার পর আসে শ্রশ্রাকালীপৃজা। ইহা বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব, 
'বিচিত্রন্দর ইহার অনুষ্ঠান। এই জড়বিশ্বের মর্ষকেন্দ্ে যে-বিরাট শক্তি অদৃশ্তভাবে 
বিরাজমান, মহাকালী তাহাব্ই আধ্যাত্মিক প্রতীক। মাহ্ষের একদিকে জীবন». 


৩২ বিচিত্রা 


অন্যদিকে মৃত্যু-_-একদিকে কৃষ্টি, অন্যদিকে সংহারলীলা নিত্য প্রকটিত হইতেছে । 
সর্বভূতে যে-চেতনা শক্তিরূপে সংস্থিত, তাহার উপলব্ধির সাধনাই মহাকালীর পৃজা। 
অমাবস্যার ঘনান্ধকার নিশীখিনীতে শক্তিরূপিণী এই ফ্কালীমাতার পুজা অনুষ্ঠিত হয়। 
নিসর্গলৌকের. গহন অন্ধকারকে আমরা অপসারিত করি সহত্র দীপাবলীর আলোকে । 
ঘরে ঘরে বালকবালিকার বাজিপোড়ানোর ধুম উৎসবটিকে স্বন্দর করিয়া তোলে, 
দীপান্বিতার প্রজ্জোল দীপ্চি স্তরের সমস্ত কালিমা! নিঃশেনে মুদিয়া দেয়। মহাকালীর 
পূজা কেবল যে মহানন্দের উৎস তাহা নম” ইহা আমাদের অধ্যাত্মপিপাসাকেও 
নিবৃত্ত করে । ূ 

বাঙালির আর একটি স্মরণীয় উৎসব শ্রীতীসরম্বতীপূজা। সরখ্বতী জ্ঞান-দায়িনী, 
বিচ্যার প্রতীক। মাঘ মাপের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বাঙলার বিদ্যার্থ তরুণ-তরুণী, 
বালকবালিকা মহাপয়ারোহে সরম্থতীকে 'বন্দনণ করে। সকলের চিত্তে জাগ্রত হয় 
একটা শুটিশুভ্র ভাব। ষে চৈতন্ময়ী শক্তিকে আমরা কালীর বূপমৃতিতে আরাধনা 
করি, ষে অমূর্ত শক্তিকে আমরা মহালক্মীর প্রতিমার মধ্যে অনুভব করি, লেই 
আগ্যাশক্তিরই আর-একটি প্রকাশ দেখি বাগদেবীর অপূর্বস্থন্দর বিগ্রহের মধ্যে । মাতৃ- 
পূজার মধ্যেই বাঙালীর ভাবজীবনের বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া! উঠিয়াছে। 

ফান্ধনের দৌলষান্রার উৎসবও কত স্থুন্দর, কতখানি মনোমদ। এই দোললীলা 
বসস্ধ্ততৃ ই উৎসব । বসন্তের সমাগমে প্রকৃতির বুকে একটা নৃতন প্রাণের সাড। জাগে, 
তরুলতায়, পাতায়, পুম্পে নবজীবনের বিপুল বন্য! বিয়া যায়। বিচিত্র রঙের 
খেলার মধ্য দিয়া মানুষ প্রকৃতিকে জানায় সাদর সম্ভাষণ, অন্তরের গভীরে উৎসানিত 
হয় আনন্দের নিঝরর। এই খতু-উৎসবটির সঙ্গে জড়িত হইয়া পভিয়াছে বৈষণবের 
ধর্মীয় অন্ঠান। বসম্ত-উৎসনের সহিত শ্রীরুষ্ণলীলার যখন সংমিশ্রণ ঘটিল তখন 
বসম্তলীল দোললীলায় পরিণত হইল । দোল-উৎসবের প্রধান ঠবশিষ্ট্য রঙের খেলা । 
রক্তিম আবিরে-$ুমকুমে মান্রষের প্রাণসত্তাকে রঞ্জিত করিবার আনন্দই রহিয়াছে 
ইহার মূলে । ূ 

বাঙালীর উৎসবের যেন অস্ত নাই। রথধাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, নবান্ন- 
উৎসব আমাদের হৃদয়-লোকে বিচিত্র অনুভূতি জাগ্রাইয়া তোলে। শ্রাবণ মাসে 
পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে মনসাপুজার অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। পশ্চিম বঙ্গে চত্র মাসের 
চড়কপৃজা ও'গাজন-উৎ্সব সকলেরই পরিচিত । মুসলমানসমাজে মহরম, ঈদ প্রস্ৃতি 
পর্বদিনে বিপুল প্রংণচাঞ্চল্য জাগে । বৎসরের প্রায় প্রতি মাসেই বাঙলাদেশে একটা- 
না-একট] উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া! থাকে। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালির এই উৎসবগুলি বর্তমানে যেন 
স্তিমিত হইয়া আসিতেছে । গোটা সমাজের আনন্দেই আমার আনন্দ, সমাজের 
কলাণেই আমার. কল্যাণ__উৎসবগুলির অস্তনিহিত এই ভাবসত্যটি আজ আমরা 
বিশ্ৃত হইতে বসিয়াছি। এইরূপ একটি অবস্থা অধুনা আমাদের জাতীয় জীবনে 
মজলাদর্শের অভাবই শ্ুচিত করেণ সমাজচেতনা বাঙালির হৃদয় হইতে ধীরে ধনে 


বাঙলার লোকসাহ্ত্যি ২০৩ 


মুছিয়া যাইতেছে, সে যেন ক্রমেই স্বার্থপর ও আত্মকেজ্্রিক হইর1 পডিতেছে। বাঙলার 
উৎসবগুলি দেশবাসীকে শুধু আনন্দই দেয় না, ইহার মধ্যে লৌকশিক্ষার আয়োজনও 
রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় একালের উৎসব অনুষ্ঠানে হৃদয়ের প্রতিষ্টা অপেক্ষা বিত্ত ও. 
সম্পদের গরিম। তথা মানুষের অহমিকাই যেন আত্মপ্রকাশ করিতেছে । আমর আজ 
সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাহিঠেছি, কিন্তু সমাজজীবনে যদ্দি মানষের সমষ্টিগত কল]াণ ও 
আনন্দের কথা বিস্বৃত হই তবে সমাজতন্ত্র প্রদ্থিষ্ঠা করিব কীরূপে? বাঙালির উৎসব- 
গুলির মধ্যেই রহিয়াছে সমাজতন্ত্র বর্ণ, তাহাকে অস্কুরিত কয়া! তোলাই আমাদের 
প্রথম ও প্রধান কতব্য। 


বাঙলার লোকসাহিত্য 


গ্রামবাওলার নিরক্ষর জনসাধারণের অনাঁডম্বর জাবনের জাশ-আকাজ্া।, স্বখ- 
দুঃখ, আনন্দ-বেদন1 যে-সাহিত্যের মধ্যে বূপায়িত হুইয়] উঠিয়াছে আহাকেই আমবা 
বলিয়। থাকি লোকসাহিত্য। প্রত্যেক জাতির সাহিত্যেই লোকসাহিত্য বা গ্রাম্য- 
সাহিত্যের বিশেষ একটি স্থান আছে। অধুনা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসাগ্ধের সঙ্গে 
সঙ্গে আমর! ভিন্নতর রুচির ও সার্বজনীন সাহিত্য রচনা করিতেছি সত্য, কিন্ত 
নিত্যকালের ওই গ্রামসাহিত্যকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারিণন]। 
আমাদের এই লোকসাহিত্যের মধ্যেই বাঙলা জনপদের শতশত সুখ-দুঃখের রাগিণী 
নিঃশব হবে ধ্বনিত হইতেছে । 

একালের নাগরিক সভ্যতা আমাদিগকে পন্লীজীবনের কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত 
করিয়া একট! কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে__গ্রামের সঙ্গে 
আমাদের নাভীর ধোগটি অধুনা ছিন্তপ্রায়। তাই, আধুনিক বাঙ্জা সাহিত্যে 
বঙ্গপল্লীর নিবিড পরিচয়টি সর্বা্গীণ সম গ্রতায় তেমন আর বপাঁয়ত হ্ইয়! উঠিতেছে 
না| বাঙলার লোকসাহিত্য কিন্তু একেবারে পল্ভীর মৃত্তিকা হইতে উদ্ভৃত-_ইহার 
গায়ে এদেশের শ্যামল মাটির .গন্ধটুকু ছডানো-জডানে রহিয়াছে । বাঙলাপ্রকতির 
ফুল-ফল-লতা-পাতার মতোই আমাদের গ্রামসা।হত্যও যেন স্বাভীবিকভ্রবেই আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে । বাঙলার গ্রামীণ সংস্কৃতি আজও বাঁচিয়া আছে অজ্ঞ অশিক্ষিত 
জনপন্রবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে, তাদের ভাব ও ভাবনায়, কল্পনা ও 
চিন্তায় । পল্লীর নিরক্ষর মানুষের হৃদয়ভূমিতেই জন্মলাভ করিয়াছে অজস্র ছেন্ধে- 
ভূলানে। ছড়া, যাত্রা, পাচালি, ব্রতকথা, রূপকথা, গীতিকথা, কবিসংগীত ভাটিয়ালী- 
জারি-মুশিদা ও বাউল গান, মাণিক পীরের গান, গেপীচন্দ্রের, গান, ময়নামতীর 
গান, অপূর্বন্থন্দর পল্লীগীতিকাগুলি এবং আরে! কত কী। এই বিশাল সাহিত্য কে 
কখন রচনা করিয়াছে তাহার ইতিহাস আমারে জান! নাই। কিন্তু ইহা বাঙালিক 


২৯৪ বিচিত 


অন্তর হইতে উৎসাব্রিত হুইয়া পুকুযাহ্ুক্রমে বাঙালির স্থতিপথ বাহিয়া, কাল হইতে 
কালাস্তরে প্রসারিত হইয়াছে এবং বাঙালির পার্জনীন সম্পত্তিতে পরিণত 
হুইয়াছে। 

লোকসাহিত্যের আছে ছুইটি দ্রিক--একটি আনন্দের, আর-একটি শিক্ষার । 
আনন্দের সঙ্গে লোকশিক্ষার এমন মনোজ্ঞ সমন্বয় অন্াত্র দুর্পভ। অগণিত পল্লীবাসীর 
স্থচিরকাজের জবনদর্শনের অভিজ্ঞতার, প্রাচূর্ষে, স্থকোমল অনুভাতর প্রকাশে, সহজ 
উপলব্ধির বিচিত্রতা আমাদের লোকসাহিত্য অতিশয় সমৃদ্ধ। তাই, আনন্প- 
বিতরণের সক্ছে সঙ্গে এই সাহিত্য জনপদবাসীকে শিক্ষা ও জ্ঞানদানেও প্রভূত 
সহায়তা করিয়াছে। একদিন আমাঞের লোকশিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল 
লোকপাহিত্য । সহজ ভাষায় রচিত বলিয়া জনচিত্ের উপর ইহার প্রভাব 
অসামান্য । টি 

অতীত দিনে দেশের জনসাধারণকে ব্যাপক আনন্দ দেওয়ার আয়োজন আমাদের 
সমাজ করিয়াছিল। যাত্রা, পাচালি, কথকতা, ক'বগান প্রভৃতির মধ্য দিয়া পলীর 
মানুষ শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই লাভ করিত । কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে লোকশিক্ষা 
ও জনগণের চিভবিনোদনের সকল সামগ্রী দেশ হইতে ধীরে ধীরে মুন্ছিয়া যাইতেছে । 
লোকফাহিত্যের মাধমে লোকশিক্ষার আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্রনাথ তাহার একটি প্রবন্ধে 
লিখির্তেছেন £ “এমনি কতকাল চলেছে দেশে, বরাবর রসের ফোগে লোক শুনেছে ঞ্রুব 
প্রহলাদের কথণ, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদ্ান, হরিশ্চজ্ঞের সর্বন্থত্যাগ | দেশে তখন 
ঢুঃখছিল অনেক, অক্চার ছিল, জীবনযাত্রর অনিশ্চরত1 ছিল পদে পদে। কিন্তু সেই 
সঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যেও মানুষকে 
তার আস্তরিক সম্পদের অব।রত পথ দেখিয়েছে,_মান্ষের যে-শ্রেষ্টতাকে অবস্থার 
হীনতা হেয় করতে পারে না, তার পর্িচয়কে উজ্জল করেছে । সেদ্দিন দেশে এমন 
অনাদূত অংশ ছিল ন| যেখানে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী 
বেয়ে প্রতিনিয়ত ছডিয়ে না পণ্ডত। এমন কি, যে-সকল তত্বজ্ঞান দর্শনশান্তে 
কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত, তারো সেচন চলেছিল সংক্ষণ এদেশের জনসাধারণের 
'চিবভূমিতে |, 

লোকপাহিত্যের প্রকাশ বহুমুখী । যুগযুগান্তর ধবিয়! পল্লীবাসীর মনে এই 
সাহিতে/র'গঠনকার্ধ চলিযাছে। ইহাতে দুরপ্রসারী কবিকল্পনা নাই, বিচির ছন্দের 
কারুকলা নাই । কিন্ত আছে প্রকাশরীতির সরলতা, আর,*পল্লীর যাতষের অনাবিল 
হৃদয়ানন্দের খ্ুরবংকার | গ্রামবাসীর যে-জীবন প্রতিদ্দিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, 
ঠষেকবি সেই জীবনকে ছন্দে-তালে বাঁজাইয়া তোলে সে-কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে 
ভাষা দান করে । পদ্মাচরের চক্রবাকসংগীতের মতো তাহ! নিখৃ'ত সুরতালের অপেক্ষা 
বাধে না।। , 

বাঙলা লোকসাহিত্যের বাণীব্বপ বিচিত্র। ছেলেতৃলানো মনোজ্ঞ ছড়াগুলি 
কোন্‌ স্থপুন অতীতে কাহার দ্বাগা রচিত হইয়াছে তাহার কোনে! স্থিরতা নাই। 


বাঙলার লোকপাহিত্য ২৪৫ 


যে-সকল কবি এইসব ছড়া গাথিযাছেন তীহারা কাব্যশাস্স্ের ধরাধাধা পথে পদচারণ 
করেন নাই। কেবলমাত্র শিশুমনের নিরঙ্কুশ কল্পনার আলোছায়ার খেলাকেই এই কবিদল 
গ্রাম্যভাষায়, ভাঙাচোর] ছন্দে রূপ দ্বিতে চেষ্টা করিয়াছেন । এগুলিতে কোথাও, 
রহিয়াছে ছবি, কোথাও কলভাষী সংগীত। শিশুদের মনে ভাবপারম্পর্ষের ততটা 
প্রয়োজন নাই, যতটা প্রত্নোজন আছে প্রত্যক্ষ চিত্রসম্পদ ও সংগীতঝংকারের । সেজন্ত 
ছেলেতুলানো! ছড়াগুলির মধ্যে “অসংসগ্ন ছবি যেন পাখীর ঝাকের যতো উড়িয়া 
চলিয়াছে'। এই সমস্ত ছভা শিশুদের জন্যা ষেন সরলপ্রাণ শিশুকবিরই সমষ্টি | 

রামায়ণ-মহাভারত-পুত্রাণ-ভাগবতের বিচিত্র কাহিনী ছিল আমাদের প্রাচীন 
ধাত্রাগুলির উপজীব্য। ইহাদদের ভিতর দিয়া পলীর মানুষ অফুরন্ত আনন্দলাভ 
করিত, চিরস্তন মানবধর্ম ও মানবসত্যের সহিত পরিচিত হইত | গ্রামের উদার 
উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছোটবড়, ধনীনির্ধন সকলেই পাশাপাশি একসঙ্গে বসিয়া যাত্রাভিনয় 
দ্বেখিত। রামচন্দ্র পিতৃভক্তি, সীতার সতীধর্ম, হা'রশ্চন্দ্রের সত্যধর্ণ, কর্ণের বীরধর্ম, 
ধবপ্রহলাদের ভক্তিব্যাকুলতা, ভীক্মপ্রধীচির আত্মদান প্রভৃতি কাহিনী ষখন অভিনীত 
হইত তখন নিরক্ষর গরাম্যনরনারীর বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয় নিবিড় আনন্দে আপ্গুত হইয়া 
উঠিত। 

জনপদবাপীর সরল জীবনধাত্রীর ছবি আমরা নেন পাই বিভিন্ন ব্রতকথার 
যধ্যে। ভাছুত্রত, মাম্বমণ্ডল, তুষতুষলি, কুলকুলতী, থুষা, লাউল, সেঁজুতি প্রভৃতি 
ব্রতগ্ুচলির ভিতর দিয়া বাঙলার পুরনারীর মর্তমমতার বিশ্বস্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
ব্রতকথাগুলি মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত। মেক্সেরা তাহাদের অনাগত জীবনের 
স্থখ-ছুঃখের ভার গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করিবার উদ্দেশে এই ব্রতগুলি পালন করে। 
তাহাদের বিচিত্র আশাআকাজ্ষা ভবিষাৎ বিবাহিত জীবনের কর্মপ্স্থা প্রভৃতিই 
এই ব্রতগুলির প্রার্থনায় চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । ব্রতকথাজাতীয় কত 
বিচিত্রন্নন্দর ছড়া বাঙলা লোকসাহিত্যের অঙ্গনে ঘাসের ফুলের মতো ইতন্তত বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে । 

আর-এক জাতের ছড়া আছে, উহাদের “বিষয়কে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা 
যাঁয়_-হুরগৌরীবিষয়ক এবং কষ্ণবাধাবিষয়ক | হরগৌবীবিষয়ে বাঙালির ত্ববের কথা 
এবং কষ্ণরাধা বিষয়ে বাডালির ভাবের রুথা ব্যক্ত করিতেছে । একদিকে সামাজিক 
দ্াম্পত্যবন্ধন, আর-একদিকে সমাজবদ্ধনের অতীত প্রেম ।, হুরগো্দীর বাস্তব 
কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত হ্ইয়াছে আনন্দ ও কারুপ্যমধূর আগমনী গান ও 
বিজয়াসংগীত। 

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্লা কাব্যের লংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া আছে কবিসংগীত'। 
সখীসংবাদ, বিরহ, গোষ্ঠ, আগমনী প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া কবিওয়ালারা তাহাদের 
গান বাধিয়াছেন। ইহাদের আগমনী ও বিরহ-গানের তুলনা * নাই। বাঙালির 
অন্তরের বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইয়া এই গ্রানগুলি অপূর্ব হইয়া উতিক্বাছে 1. 
বৎসবাস্তে মাত কল্গাকে দেখিতে চাছেন। তিনি স্বামীকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, 
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কন্ঠাকে শ্বশুরাঁলয় হইতে আনিতে, এই কথাই কত-ন। কর্ণতায় উক্ত গানগুলির 
মধ্যে বগীয্িত হইরাছে । “উপস্থিতমতো। সাধারণের মনোরঞন করিধার ভার লইয়া, 
কবিদল্রে গান-__ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নপুণ্য বিসর্জন দিয়া, কেবল স্থলভ 
অচুপ্রাস ও ঝুট1 অলংকার লইয়া কাজ সাবির] দিয়াছে--ভাবের কবিত্ব সন্বদ্ধেও তাহার 
মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখ। যায় না। পুধবততী শক্তি এবং বৈষ্বমহাজনদিগের 
ভাবগুলিকে অত্যন্ত তরল ও ফিকা করিয়া কধিগণ শহরের শ্রোতাদিগকে বলভ মূল্যে 
ষোগাইয়াছেন । তাহার্দের রচনায় যাহা সংষত ছিল, এখানে তাহা শিথিল এবং 
বিকীণ; তাহাদের কুঞ্জবনে যাহ! পুষ্প-আকারে প্রফুল্ল, এখানে তাহা বাসি ব্যঞ্জন- 
আকারে সংমিশিত।' কবিওয়ালাদের আগমনী ও বিজয়াসংগীতের পর সখীসংবাদের 
সুত্র অনুসরণ করিলে খেউভ, তর্জা, হাফআখড়াই প্রভৃতি গানের আবির্ভাব কিছুই 
অন্বাভাবিক বলিয়! মনে হয় না। রঃ 

পৃববঙ্গগীতিকাগলি বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্প্দ। প্রাচীন বাংল! 
সাহিতোর প্রায় প্রত্যেকটি শাখা লৌকিক ধর্গ ও উপধর্মের দ্বার! প্রভাবিত। কিন্তু 
এই গীতিকাগুলি ধসের প্রভাব হইত অনেকখানি মুক্ত। গীতিসাহিত্যকে আমর! 
নিঃসংশয়ে বাঙালির ধর্গবন্ধনসুক্ত ব্যক্তিস্বাতন্তরয প্রতিষ্ঠার বাণীবিগ্রহ বলিয়া চিহ্নিত 
করিতে পারি। ইহুরৈ মধ্যে আমর] দেখিতে পাই বাঙ্লাদেশের নরনাবীর বিচিত্র 
বাস্তক আলেখ্য--ইহাতে সমাজের মানুষের হাসিকান্না, আনন্দবেদন1 সহজ স্বীকৃতি 
লাভ কক্িয়াছে। মানবীয় ভাবের আবেদন, মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ, নিপুণ শবযোজনা 
অঙি-দরস প্রকাশভঙ্গি এবং সর্বোপরি স্বাভাবিকতার গুণে গীতিপাহিত্য বাঙালি 
পল্লীকবির অনবচ্া সুষ্টি। সেকালের কাবারচনায় সমস্ত এত্রিহকে অন্বীকার করিয়া 
গ্রাম্যকবির এই সাহিতোর মধ্যে একটা নৃতন কাব্যরীতি প্রতিষ্টা করিয়াছেন। 
সে যুগের সাহিত্যে জগৎ ও জীবনকে এমন সহজভাবে আর কোথাও ত্বীকৃতি জানানে 
হয় নাই। 
" লোকসাহছিত্যের অন্তর্গত বাউলসংগীতগুজি সহজ অনুভূতিব্র সাবলীল প্রকাশে 
সত্যই সুন্দর । মধ্যযুগীয় মিষ্টিক সাধক এবং হুফীসঞ্প্রদায়তূক্ত কবিদের রচনার সঙ্গে 
ইহাদের তুলন1 করা চলে। বাউলসংগীত বাঙলার হিন্বমুসলমান “উভয় 5 
সাধারণ সম্পত্তি । 

ভাটিয়ার্ী, মুপিদা, জারী প্রভৃতি গানও পল্লীবাঙলার নিজস্ব সম্পদ। ইহাদের 
আশেপাশে জন্মলীভ করিয়াছে ডাক ও খনার বচন এবং প্রবাদ ও প্রবচনগুলি | সমাজ- 
জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তির সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা 
মানবচরিঞ্জের বিচিত্রত', ধর্মতত্ব-কষিতত্ব-খাছযতত্ব প্রভৃতি নানান বিষয় ও ভাবের 
প্রাচুখহেতু এইগুলি আমাদের পরম আদরের বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

বাঙলা লোক্সাহিত্য বাঙালির অন্তরতর প্রাণের সামগ্রী। খাঁটি বাঙলার 
রূপ ও রম এই সাহিত্যের কথার স্বরে-ছন্দে বীধা পড়িক্লাছে। বাঙালির 
“ভাবানুভূতিরং পঙ্গে ইহার সংমোগ অতিশয় নিবিড় £ উঠ্চস্তরের ভাবনা ও কবি- 
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কর্পন1 অবশ্ত ইহার মধ্যে নাই। না-থাকাতে একরকম ভালোই হইয়াছে, ষ্দি থাকিত 
তবে নিরক্ষর পল্লীর মানুষ ইহার রস উপভোগ হইতে বঞ্চিত হইত । পল্লীকবি 'কল্পনার 
সংকীর্ণতা ছার আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠ সুত্রে বাধিতে পারিয়াছে, এবং সেই 


কারণেই তাহার গানের মধ্যে কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরস্ত সমস্ত জনপদের হৃদয় 
কলরবে ধ্বনিত হুইয়া উঠিয়াছে।, 


রমঘুট 

সাম্প্রতিক পৃথিবীতে পরস্পরবিরোথী দুইটি শ্রেণী মাথা তুলিয়া দাড়াইয়াছে-_ 
পু'জিপতি ধনিকশ্রেণী ও অর্বহার] শ্রমিকগোষ্ঠী। এই শ্রেণীবিরোধ যতই জটিল রূপ 
ধারণ করিতেছে, সমাজে ততই একদিকে দেখা দিতেছে নিবিচার শোষপপ্রবৃততি, 
অন্যদিকে উগ্র হইয়া! উঠিতেছে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব । 
মান্তষের জ্ঞান-বুদ্ধিশক্তির পরিধি দিন দিন প্রসারিত হইতেছে, প্রতিনিয়ত কত 
বৈজ্ঞানিক-আবিষষার-উদ্ভাবন হইতেছে । কিন্তু আশ্চধের বিষয়, সেই অনুপাতে 'য্ুষ 
সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হইতেছে না। তাই, মনে হয়, বর্তমানের এই যাস্ত্রিক 
সভ্যতার মধ্যে কোথায় ষেন একটা! অভিশাপ লুকাইয়। আছে। 

আধুনিক যুগটিকে যন্ত্রুগ-নামে চিহ্নিত করিতে পারি । এই ষ্ত্রযুগে পৃথিবীর প্রায় ৃ্‌ 
সকল দেশেই শ্রমিক ও কলকারখানার মালিকদের মধ্যে 'একট1 অনভিপ্রেত সংঘর্ষ প্রকট 
হুইয়া উঠিয়াছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে কেন্দ্র কৰিয়াই বর্তমানে আধিক জগতের 
চাকা ঘুরিতেছে। মালিকগণ নিজেদের মূলধনে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া! সেখানে 
শ্রমিকদের নিযুক্ত করে এবং শ্রমিকের কঠোর শ্রমের সহায়তায় উৎপাদিত পণ্যাি বিক্রয় 
করিয়া মোট লাভের অংশ নিজেরাই /ভাগ করিয়া থাকে। ফলে দেখা যায়, একদিকে 
মালিকসন্প্রদায়ের বিতৈশ্বর্ধ দিন দিন স্ফীতকায় হইয়া উঠিতেছে, অন্তর্গিকে অগণিত 
শ্রমিকদের আধিক অসচ্ছলতা৷ ও ছুঃখদারিদ্র্য ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্রমিকসম্প্রদায় 
ধনী মালিকদের কাছে বিজেদের অভাবঅ ভিষোগের কথা জানায়, কিন্ত তাহার] স্্দিকে 
সহজে কর্ণপাত করে না।' ধনিকশ্রেণীর এই অবহ্বলাই শোধিত শ্রমিকগোষ্ঠীর মধে) 
জাগাইয়া তৃলিয়াছে সংঘশক্তিচেতন1। এই নবপ্রবৃদ্ধ সংঘশক্তিকে তাহারা আজ 
ধনিকের অন্তায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অগ্তরূপে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। 
শ্রমিকের স্তাষ্য দাবী যখন অবিরত উপেক্ষিত হইতে থাকে তখন তাহারা সমবেত - 
ভাবে কলকারখানা মালিকের বিরুদ্ধে দাড়ায় এবং প্লুজিতন্ত্ের অন্ঠায় প্রতিরোধের পে, 
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অগ্রত্বরূপ কারখানায় নিজেদের কর্ম হইতে বিরত হয়। শ্রমিকদলের এই ফে 
একযোগেক্কর্মবিরতি ইহাকেই আমর] বলি ধর্মঘট রা 

ধর্মঘটের জন্মইতিহাস কিন্তু খুব বেশিদিনেরনরন। সমাজের সহজ সরল আধিক- 
ব্যবস্থায় পু'ঞ্জিতন্্ প্রবেশ করিবার পর হইতেই শ্রমিকধর্মঘটের শুরু । যুরোপে শিল্পবিপ্রব 
আরম্ভ হইবার পর দেখা গেল, একদল মানুষ নিজেদের পুজি খাটাইয়া দবিদ্রসাধারণের 
উপর প্রভূত করিতে আরম্ত ডে দিয়াছে | এইদব পু'ঁজিপতি শিলপপ্রতি্ঠানে নত 
ভাহাতে বহলোৎপাদন শুরু টপ | ইহাতে শিল্পে ক্ষেত্রে পরিমিত দেখা দিল।, 
যে সকল মালিকের পুঁর্দি অল্প, বাধ্য হুইয়াই নিজেদের পরিচালিত কুটার শিল্প ও 
ক্ষত্রায়তন শিল্প তুলিয়া দিয়! তাহার! বৃহৎ কারখানায় আশ্রয় লইল জীবিকার্জনের জন্য | 
এভাবে সমাজে ধীন্ে ধীরে পরম্পরবিরোধী ছুইটি স্বার্থ দেখা দিল-_শ্রেণীবৈষম্য ও 
শ্রেণীপংঘর্ধ আত্মপ্রকাশ করিল । পশ্চিমের শিল্পবিপ্রব এদেশের শিল্পের উপর যে-প্রভাব 
বিস্তার করিল তাহা সামান্য নয়। 

বডে। বড়ো কঙ্গকারখানার ধনী মালিকগণ নিঃম্ব শ্রমিকের অসহায়তার ুষোগ 
লইয়া! নানা অপকৌশলে তাহাদিগকে শোষণের জন্য জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়া 
দিল-__শমিকদের স্বার্থে প্রতি ধনিকরা বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে কবিল না। 
শ্রমিকগণকে অল্লবেতনে বেশি খাটাইয়া লইয়া নিজেদের পুঁজি বাড়াইয়া তোলাই হুইল 
ধনিঝশ্রেণীর প্রধান লক্ষ্য । এককভাবে শ্রমিকরা শক্তিহীন। কিন্ত য়ে-দিন তাহাদের 
মধ্যে জাগিল সংঘচেতন। সেদিন তাহার] নিজেদের আর অসহায় বলিয়া মনে করিল না। 
তাহাদের ন্যাষ্য দাবী অস্বীকৃত হুইল্লে শ্রমিকরা সমবেতকণ্ে প্রতিবাদ জানাইতে আরম্ভ 
করিল । এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল ধ্ঘটেব মধ্য দিয়া । ধর্মঘট সর্বরিক্ত শ্রমিকের নিরস্ত্র 
সংগ্রাম । কিন্তু ইহার বিপুল শক্তি স্শস্ম অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। ভারতবর্ষে 
শ্রযিক-ধর্মঘটের ইতিহাসটিও পাশ্চান্তের কল্কারখানায় শ্রমিকধ্নঘটের অন্তরূপ। 

ধর্মঘটের সাফল্য নির্ভর করে, শ্রমিকদের সংঘবদ্ধত1 ও এক্যচেতনার উপর । 
সংঘশক্তি ব্যতীত শক্তিশালী ধনিকগোণ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীন,হওয়া শ্রমিকেদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। ধনী মালিকসম্প্রপায় অর্থবলে বলীয়ান--ধনত্ত্রেরে ভিত্তিতে গঠিত 
রাষট্রশক্তিও তাহাদের স্বার্থের অনুকূলে | এক-এক্ষটি কারখানায় বহু শ্রমিক কাজ করে । 
আন্লারের প্রতিবাদকল্লে দি সংঘবদ্ধভাবে তাহার] ধর্মঘট না করে তবে ওই ধর্সঘট ব্যর্থ 
হইতে বাধ্য |, তাই, শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য এবং কারখানার বিতশালী 
মালিকদের অসাধুতার কবল হুইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বর্তমানে শ্রমিকসংঘ 
গড়িয়া! উঠিয়াছে। এই শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে ধর্মঘট প্রার়শ সাফল্য 
কর্জন করিতেছে, এবং কলকারখানার মালিকগণ শ্রমকের দাবী পূর্বের মতো তেমন 
আর উপেক্ষা! করিতে পারিতেছে ন্। | 

ধর্মধট যে *স্মিকসম্প্রদায়ের “হবার্থরক্ষার সর্বোৎরুষ্ট পন্থা সে-বিষয়ে কোনই 
লন্মে্‌ নাঁই।” কলকারখানঠক: মালিকদের উদ্ধত বসবিচার. সামান্ত বেতনেক়্ 


ধর্মঘট ২৬৪ 


পরিবর্তে শ্রমিককে দিয়া প্রভূত কাজ আদায় করিয়া লইবার কু মনো বৃত্তি শ্রমিক- 
দলের জীবনযাত্রা সত্যই ছু করিয়া তৃলিয়াছে। মালিকগণ যখন নিজেদের 
শোষপনীতি বঙজ্গায় বাখিবার চেষ্টা করে ও শ্রমিকসম্প্রদায়ের শ্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিতে 
অনিচ্ছ। জানায়, তখন নিজেদের স্বার্থ অঙ্ষুপ্ণ রাখিবার জন্য ধর্মঘটের আশ্র় লওয়া 
ছাডা শ্রমিকদের অন্য কোনো! উপায় থাকে না। ধর্মঘট অধুনা শুধু কল- 
কারখানার গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, ই! সমান্ছের নাল] স্তরে ব্যাপকভাবে ছভাইয়া 
পড়িয়াছে। | 
(অআন্পসময়ের ব্যবধানে ধর্মঘটের অবাঞ্ছিত পুনরাবৃত্তি বর্তমান কালের যান্ত্িক- 
সভ্যতাকণ্টকিত সমাজের অন্ুস্থতারই পরিচয়বাহী। ধর্মঘটের প্রয়োজন যে আছে 
ইহ! অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু লামান্য কারণে ধম্ঘট করা কিছুতেই বাঞনীর 
নয়। কারণ, ইহার ফলে সামাজজীবনে ন'নার কমের বিশৃঙ্খল! দেখা দেয়, ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। বিশেষত জনকল্যাণমূলক প্র তষ্ঠান গুলতে ধর্মঘট “দেখা ছিলে 
মমান্ধের সকল ক্ষেত্রেই উহ্থান্স বিষময় ফল অন্কৃভৃত হয়। ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত না 
হইলে তাহাতে শ্রমিকরাই যে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাছা নয়, ব্যবসায়বাণিজ্য বন্ধ থাকার 
জন জনসাধারণের ক্ষতিরও অন্ত থাকে না। অবিচারঅন্তায় প্রতিরোধের কোনে] 
পথই যখন খোল থাকিবে না, একমাত্র ৬খনই ধঃঘটের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে) 
ধর্মঘট ষদ্দি শৃহ্খলাপহকারে ও শান্বভাবে পালন করা না হয় তবে অনেক নেতে' ইহা 
কিং সংঘাতের আকার ধারণ করে। তখন শাস্তি ও শৃঙ্খলারন্ষমার জন্য সরকার 
ধর্মঘটাদের উপর অস্ত্রবল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হন। ফলে ধর্মঘটের উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হয়, 
এবং শ্রমিকদের স্টাষ্য দাবী অপূর্ণ থাকিয়া যাঁয়। 
ধর্মঘট যত অল্প হয় ততই সমাজের মঙ্গল। তবে একথাও সত্য যে, সরকার কিংবা 
ধনী মালিক বলপ্রয়োগ করিয়া ব্ণীপি ধর্মঘট বন্ধ করিতে পারিবে না। মূল কারণগুলি 
বিদুরিত না হইলে ইহার পুনরাবৃত্তি অবশ্তস্ভাবী। কলকারখানার পু'জিপতি যঙ্জ 
তাহাদের মোঁট লাভের কিছুটা অংশ দরিদ্র শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়, 
। তাহার! বদি শ্রমিকদের স্ছার্থ, স্বাস্থ্য ও স্ুখস্থাচ্ছন্দ্যব্ষিষ়ে কিছুট। সচেতন হয় তবে দুর্গত 
শ্রমিকদের বিক্ষোভ আর ধৃমায়িত হইয়া উঠিবে না। শ্রামকদের কাজের সম 
কমাইতে হইতে হইবে, জীবনধারণের উপষোগী বেতন তাহাদিগকে দিতে হইবে, 
তাহাদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাস্গৃহ এবং এবং শিক্ষা ও আননের ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
শ্রমিকদের স্বার্থের সঙ্গে ধনীর হ্থার্থও যে অচ্ছেছ্করূপে জডিত, এ সত্যটি বিশ্বৃত হইলে 
চলিবে না। শ্রমিকগণ যদ্ধি অর্ধতুক্ত এবং অর্ধনগ্ন না থাকে তবে তাহাছ্বের অভিযোগ 
ও সন্তোষ বিদর্রত হইবে, তখন তাহার] আর প্রতিবান্মূলক কোনো! আন্দোলনের : 
_ ব্আশ্রয় লইবে না। একমাত্র শিল্পমালিকদের সহদয় মনোভাব এবং সরকারের 
॥ গণতান্ত্রিক মনৌভগজিই ধর্মঘটের বস ঘটাইতে পাবে, 





বর্ধার ষে একটি বিশেষ বূপলৌন্দর্য বয়েছে তা পল্লী গ্রামে যতখানি উপলব্ধি ও 
উপভোগ করা যায় ততখানি শহরে-_বিশেষত কলকাতার মতো বড়ো শহরে - নয়। 
কলকাতার দিগ্বলয্ব পর্যস্ত বিস্তৃত মাঠ কোথায়, অমবধাগান বাশবাগান কোথায়, কোথায় 
প্রকাণ্ড নদী, আর, খাল-ব্ল-হাওর ? অনস্তপ্রসারিত আকাশই-ব। এখানে কোথায়? 
সমারোহসহকারে বর্ধার আবির্ভাবের এইগুলিই তে] উপযুক্ত পটতূ'ম। কলকাতা- 
সহরের একফাঁলী আকাশে পুঞুপুঞ্জ মেপ্লের সমারোহ ও বিছ্যৎ্বহির দুরব)াধ ঝলসন 
চোথে পড়ে না, মেঘ্ডমরুর গন্তীর ধ্বনি তেমন কানে প্রবেশ বরে না) এখানে 
ঝড়োবাতাসের নিঃশ্বসন, অশ্রান্ত ধারাপতন আর তার ₹ঙ্গে ভাহুক-ডাহুক1 ব্যাঙের 
ডাকের যোহুময় একতান শুনতে পাওয়ার স্থষোগ তেমন ঘটে না1। বধীপ্রকৃতি তার 
দৃশ্তকূপ, ভাবরূপ, সংগীতব্প নিয়ে সম্পূর্ণ ধর] দেয় পীর যাস্ষের কাছে, মহানগবীর 
কর্ুব্যক্ত অধিবাসদের কাছে নয়। গ্রামদেশের বর্ধীর সঙ্গে কলকাতার বর্ধার পার্থক্য 
অনেকখানি । 

তথাপি বঙ্গব, এ মহানগরীতে বর্ধার আবির্ভাব একেবারে উপেক্ষণীয় নয় | এখানে 
স্বকুবৈচিত্র্যের কিছুটা সংবাদ নিয়ে আসে বর্ধা আৰ গ্রীক্ম। অপরাপর ধাতুর 

' শরৎ হেম-শীত-বসন্তের-_সত্যকার বূপটি পাষাণকায়। কলকাতার বুকে তেমন ফোটে 
নাঁ। শরতের সোনামাখ। মিষ্তি রোদ, শিউলির সৃরভি, হেমন্তের ধানকাঁট] মাঠে 
সন্ধার বিষগ্রতা) তের নিবাভব্রণ তপাশ্বিনীমুতি ; মায়াবী বসন্তের উদ্দাম ক্ষ্যাপামি, 
তরুলতার পুশ্পিত প্রলাপ, প্রকুৃতিলোকে নিবৌধ জীবনচাঞ্চল্য__ মহানগরী কলকাতায় 
এদমস্তকিছুর তো প্রবেশ নিষেধ । এখানে সহজ প্রবেশের পথ পায় শুধু বর্ষা ও গ্রীন্ম। 

»ঞ্ীষ্ম তার খর দহুনে, বর্ধা তার মেঘান্ধকাব্র ও প্রবল বর্ষণে নিজ নিজ অস্তিত্ব -ঘোষণ। 

ফবে। তাই, বলছিঙ্গাম, নিসর্গসংসারের বপবৈচিজ্যের শ্বাদ কলকাতা! শহরে না 

০৪৪ বর্ষাধতৃকে উপেক্ষা করা চলে না। » 


3 ১. ঙী ষ 
বর্ার কলফাতা--কখনেো! উপভোগ্য, কখনো বিরক্তিকর । এই কর্মমুখর বিশাল 
শরহুরটিতে বর্ধাদিনের একটি দৃশ্ত কল্পন1 করুন £ 


আকাশে মেঘ করেছে, নভোদেশে বেশ একটা থম্থমে ভাব দেখা যাচ্ছে। 
খানিক পরে একটু বাতাস বইতে আরম্ভ করল, গুড়িগুড়ি বৃষ্টি শুরু হল। এবার 
পথচারীর কথা, ভাবুন। দেখতে পাবেন, সকলে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, প্রকৃতির 
বিরূপতাসম্পর্কে এতক্ষণ যার! জসতর্ক ছিল, এখন তাদের সতর্ক না 'হয়ে উপার 
ঘবেই।, সকলেক্ন চলার বেগ জ্রুততর হল। কেউ ব্াস্তার_গাড়ীবারান্দায় আশ্রর 


সি 


ব্যার দিন্নে কলকাতা ২১১. 


নিচ্ছে, যাদের ছাতা রয়েছে তাত ওটা খুলে জোরে জোরে পা! ফেলছে, কেউ ট্রামে- সু 
বাসে চাপবার জন্ঠে ব্যস্ত। কেউ “রিঝা_রিক্সা” বলে টীৎকার করছে, আর, যাদের 
পকেট ভারি তারা চট্‌ু করে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ছে। মুহৃতমধ্যে সাবা কলকাতার 
চেহারাটি ধেন একেবারে বদলে গেল । ্‌ 

বৃষ্টি ধরে না, বর্ষণ প্রবলতর হয়ে আসে। দেখতে দেখতে কতকগুলি বিশেষ 
রাস্তায় জল জমে উঠে। এরূপ অবস্থায় ছাতাঁ বর্ধাতি, ক্যাপ, সবকিছুই নিরর৫থক। 
জল বেড়েই চলে, ফুটপাত ডুবে যায়। কোথাও হাটু পর্যস্ত, কোথাও কোমর পর্যস্ত 
জল। বড়ে চওড়া ব্বাস্তাগুলি তখন খরস্রোতা খালের কূপ" ধারণ করে। অল্লক্ষণ! 
পরে ট্রামের গতি স্তব্ধ হয়ে আসে, তার] এগুতে অর পাবে না, একটার পর একটা 
সারিসারি দীড়িয়ে ষায়। যাত্রীবোঝাই -বাপগুলি প্রবল বর্ণ আন অশলোতকে 
উপেক্ষা! ,করে কিছুক্ষণ চলতে থাকে, চলবার বেগে জলের ধুকে বডে৷ বড়ো ঢেউ 
জাগে। ওই ঢেউদ্বের আঘাত গিয়ে লাগে দুইপাশের দোকানগুলির দয়জায় ; কোঁনে। 
কোনো পথচারী ঢেউয়ের ধাকা। সামলাতে ন| পেরে কাত হয়ে পড়ে জলের মধ্যে, 
জামাকাপডের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে-_দেখলে মায়া হয়। অশাস্ত বেবিট্যাক্ি- 
গুলি শ্রাস্তভাবে যখন জলের মধ্যে প্রায়-অর্ধেক ডুবে থাকে তখন তাদের দিকে.তাকিয়ে 
মনে হয়, দুষ্টু ছেলেকে কেউ অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িরে থাকবার শান্তি "দিয়েছে 
বুঝি। কিন্তু কোমরজঙল ভেঙে বিক্াওয়াল1 টুং টুং শব্দ কৰে এগিম্সে টির 
ভাড়ার লোভ লে সামলাতে পারে না। 

চারদিকে জল থৈ ৫ করছে। এ যেন শহুরে মানুষগুলোকে নিয়ে এ 
প্রকৃতির নিষ্ঠুর কৌতুক। পায়ের জুতো তখন হাতে ওঠে, কাপড গুটোতে গুটোতে 
কখন যে হাটুর ওপরে চলে আপে তা বোঝাই যায় ন।, » পাত্লুন গুটিয়ে হাটবার ” 
অদ্ভূত ভঙ্গিটি দেখলে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। €মেয়েদের অবস্থা আরো 
করুণ। দাধা শাড়ীতে কাদ্দামাখ! জল, শালীনতাবোৌধে শাডী গুটিয়ে নেবার 
অন্বিধে, ছপায়ের হ্বন্দর শ্যাপ্ডেল জলের তলায় নিমজ্জিত, কাধে-ঝোলানে! ব্যাগটি 
সম্পূর্ণ পিক্ত, ভে রুমাল 'দয়ে ঘনঘন মাথার চুল-মোছা-_সে এক কারুণ্যমিশ্রিত 
কৌতুকজনক দৃষ্তা। 

ছুবস্ত ছেলেরা ভারি মজা পায়। খালি পায়ে তার! নাস্তায়, নেমে এসে 
কোমরজলে সাতার কাটবার চেষ্টা করে। কেউ ভাঙা তক্তপোষ জবা খালি পিপে 
ভাসিয়ে দিয়ে তার ওপর চেপে বসে ভারি আমোদ পায়। ছোট শিশ্তরা, হরজা- 
জানালার ধারে মশ্রোতহীন বদ্ধজলে নৌকা ভালাতে ভালোবাসে । ইল 
'যেমি-ডে” হলে ছেলেরা। দল বেধে ভিজতে ভিজতে বাড়ী ফেরে। (কেউ-বা 
চলচিত্রগৃহাভিমুখে অভিযান করে, টিফিনের পয়স! বাচিয়ে সিনেমা দেখে) 
বড়বাবুর বড়ো কথার ভয়ে কেবাণীকুলের অনেকেই জলকাঁদা ভেঙে ঝড়ের 
কাকের মতো পদিভদেহে আপিপের দিকে চলত থাকে । তাঁদের মধ্যে যার! : 
একট বেপরোয়া তার। বাড়ীতে: দিবানিত্রা. উপ করে। বাইরে ন! গেয়ে 


২১২ বিডি 


যাদের চলে তারা গল্পগুজবে। অথবা আধখোল। জানালায় কাছে বসে আকাশের 
দিকে তাকিয়ে, সমর কাটিয়ে দেয়। যাদের কবিমন ভারা বুঠির তরে নিজেদের 
প্রাণের হর মেলায়, বাদল। দিনের বাতাস তাদের হৃদয়ের উত্তাপকে স্তিমিত করতে 
পারে না। তবে একথাও সত্য যে, ০০৪৪ কলকাতা 'অন্রকাহ্প্ন” দ্বেখার উপযুক্ত 
স্বান মোটেই নয়। 

কলকাতা শহরে যেমন পাকাবাড়র রা তেমনি পুরানে। জীর্ণ বন্তিবাড়িরও 
অভাব নেই। এসব ঘরে অসংখ্য দরিদ্র মানুষ বাস করে। ঘনবর্ধার দিনে একাই 
বচেয়ে বেশী কষ্ট পার, এদের দুর্ভোগের মীমা থাকে না। অনেবদ্ষণ ধরে কৃঠি হলে 
ছাদের যুটো দিয়ে জবিরল জল পড়তে থাকে) জামাকাঁপড়-বিছানাপঞ্জ মব ভিজে 
যায়। বাইবে প্রবল জঙমোত' বছব্ধি আবর্জন] দিয়ে নীচু ছায়গার ঘকগলিতে 
ঢুকে পড়ে-তখন এক দুঃসহ কদর্য অবস্থার হষ্টি হয়। এরপ অবস্থায় অন্তকোনে! 
বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া কিংবা রাস্তায় এসে দাড়ানো! ছাড। বন্তিবাসীদের গত্যন্তর 
থাকে না। শহরের বন্ধিগুলি ধনতান্ত্িক সমাজের কলঙ্কের পরিচয় বহন করে। 

তবে কলকাতায় হুল্পবৃটি তেমন খারাপ জাগে নী, বিশ্ষেত রাতের বেলা। 
প্রচণ্ড উত্তাপে এখানকার থানুষগ্ুলোর কী যে কষ্ট হয় তা! বর্ণনাভীত। বেশীর ভাগ 
মাহযই তে? গরীব, কয়জনের বাডিতেই-বা ইলেকটক পাখা রয়েছে। আর, হর্বের 
খরতাপে চারদিকের বাতাস যখন অগ্তনের মতো হয়ে ওঠে তখন ফ্যানের হাওয়? 
তে] গায়েই লাগে না। দিনের বেলাটি কাজবর্ধে কোনোরকমে কেটে যায়। কিছু 
দীর্ঘ বাতটি--কিছুতেই কাটতে যায় না। অস্হাগরমে বিছানায় &ইটফট করতে হয়, 
'চোখে ঘুম আসে না, বদ্ধ ঘরে গুমোট হাওয়ার গকোপ ছুবিষহ । গ্রীষ্মের দিনে 
এন্প অবন্থদয় মান্তষ আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, মেঘের আনাগোনা দেখলে তার? 
খুশিই হয়, ঠাণ্ডা বাতাসে ভর করে বুষ্টি নামলে শ্বন্তির নিশ্বাস ফেলে বাচে। রাতে 
একটুখানি ঘুমোতেও যদ্দি না পারল তাহলে শহরের দারিত্যঙলাছিত মানুষগুলি 
বাচে কী করে? তাই, কলকাতাবাসীর জীবনে অল্প€ষি--ভিজে বাতাসের কিছুটা 
জ্পর্শ__লুখেরই বলতে হবে। কদমকেয়ার গন্ধ হাওয়ায় ভেসে না-ই বা এলো, 
মন্দাক্রাস্ত। ছন্দ 'মেঘদুতআবৃত্তি সম্ভবপর নাই খা হলো, ত্রুলতার হামল 
সৌন্দর্যের ষমারোহ চোখে নাই বা পড়লো সাতরঙা বামধর বিচিত্র ধর্ণবিলাস 
নাই বা দেখা গেল_গ্রীত্ঘতণ্ মহানগরীতে হাক বর্ষণ যে নুখদায়ক, এ বিষয়ে 
'যতবিরোধের অবকাশই নেই। 





আমাদের শিক্ষাসংক্কার 


ইংবেজ-জাতীব শাপনাধীনে থাকিন্।। বিগত দ্েডশত বছরের মধ্যে আমর! 
ধঘ শিক্ষা অর্জন করিয়াছি তাহার লাভক্ষদ্তির হ্িসাবনিকাঁশের একটা উদ্যম আজ 
মামাদের মধ্যে দেখা ষাইতেছে। জাতীয় জীবনের জাগরণের ক্ষেত্রে ইহাকে 
নশ্চয়ই আমরা শুভবুদ্ধির পরিচম্বক বলিম্া মনে করিতে'পারি। সুদীর্ঘকালেক , 
বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিকে অপদাবিত কবিরা আজ আমর! প্রকৃতই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি 
ষ) ইংরেক্জিশিক্ষা আমাদিগকে মোহাক্ছপ্ত করিম্বাছে, উচ্জরীবিত করে নাই। করে 
[াই বঙ্িয়াই এই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের পক্ষে একটা বোঝার মতো হুইয। 
শড়াইয়াছে, এবং বঠমানে ইছা জাতির অগ্রগতিকে প্রতিপদে ব্যাহত করিতেছে । 
শক্ষার নামে এতবড় বঞ্চনা ও নিপ্রম পরিহাস জগতের কোনো সভ্যদ্দেশে দেখ 
নাইবে বলিয়া! আমাদের ধার্ণা! নাই। 

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হুইল মনুষ্যত্বের উদ্বোধন কৰা, মানুষের সপ্ত শক্তিকে 
[াগ্রত করিদ্বা তোলা, জাগতিক পরিবেশর সঙ্গে মানুষের পন্রিচস্বসাধন করিয়া 
দওয়া, ব্য্টিজীবন ও সমস্টিজীবনের মধ্যে এরকোর সেতু গড়িয়া তুপিবা সুশৃঙ্খল 
মাজ ও রাষ্ের ভিত্তি রচনা করা। কিন্তু ইংরেজের প্রদত্ত শিক্ষা আমার্দিগুকে 
বাজধ করিয়া তোলে নাই, আমাদেন্র আত্মিশক্তির বিকাশপাধন করে নাই, ব্যাক্তিজীবগ 
৪ সমাজঙ্সাবনের মধ্যে কোনা ধোগন্থত্র রচনা করিতে পারে নাই। দীর্ঘকাল 
রিয়া তথাকথিত শিক্ষালাভের পরও আমাদের শিক্ষার্তন ও ব্যবহছাহিক জীবনের 
মধ্যে বিচ্ছেদ দুর হইল না। এই শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের মনুত্যত্ব, আমাদের 
র্ধাদাবোধ ও শুভ বুদ্ধিকে সম্পূণভাবে হুত্যা করিয়াছে_ন্বাধীনমাচ্ষ, বলিষ্ঠ সমাজ, 
স্বাধীন রাষ্ট গভিবার সকল শক্তি পঙ্গু করিয়া দিয়াছে । স্থতরাং আমার্দিগকে 
জাতীয়-শিক্ষা প্রবর্তনের স্থনিধিই পরিকল্পনা রচনা করিতে হুইবে। শোচনীয় 
মার্থনীতিক পরাধীনতার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে আমার্দের শিফাধারার 
মধ্যে আমুল পরিবর্তন আাশিতে হুইবে। স্বাধীন মানুষ, ম্বাধান রাষ্ট-র্দি গড়িতে 
ছয় তবে গণতান্ত্রিক শিক্ষার বুনিক্বাদ রচনা কর] ছাড়া কোনে। উপায়,নাই? 

আমাদের শিক্ষাদংস্কারের গোড়ার কথ! হইবে সাব্জনীন শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রপারসাধন। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ ঘাহাতে শিক্ষার আলোক পাইতে "পারে 
তাছার ব্যবস্থা এখনে! আঘাদের দেশে হর নাই। আমরা আজ গণতন্ত্রের স্বপ্ন 
দেখিতেছি, সেজগ্র সর্বাগ্ে চাই গণশিক্ষার বিস্তার । তাহাকেই গণশিক্ষা বলিব, 
যেখানে সমাজের সর্বস্তরের, সকল বয়দের, নরনারী ও শিশুর রহিয়াছে শিক্ষালাভের 
অধিকার । প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্কদের [ক্ষার কোন উচ্চআনর্শ আমাছের . 
নাই . বপিলে অতুযক্তি হইবে না। আবস্তিশঅবৈতনিক প্রাধথমিক-শিক্ষ/৮ 
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সম্প্িত যে-আইন বাউলাদেশে প্রবতিত হইয়াছে তাহা! দেশের সর্বত্র অগ্ভাবধি 
কার্যকর হইয়া উঠে নাই। অধুনা আবশ্টিক শিক্ষার নানা পরিকল্পনার কথা আমর 
শুনিতেছি। 
-. গাঙ্ধীজী 'সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর ব$ুসের বালকবালিকাদের জন্য সাত বৎসর 
পরিসরের আবশ্তটিক বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, বলিয়াছিলেন। সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় 
আবশ্িক শিক্ষার পরিসর আট বৎসর--ছৃদ্ব হইতে চৌদ্দ বছবের বালকবালিকার] এই 
শিক্ষাব্যবস্থায় হ্বযোগ লাভ করিবে । বনহুকাঁল পুর্বের এসব পরিকল্পনা অগ্ঠাপি বাস্তব 
রূপ লাভ করে নাই. করিলে আমাদের শিক্ষার অনশন কিছুট1দুত্র হইত। যে-প্রাথমিক 
শিক্ষাব্যবস্থা এখন দেশে এচজিত আছে, উহ দ্বার বালকবালিকার1 যথার্থ শিক্ষালাভ 
করিতেছে না। বহুদিনের পুরাতন পরিত্যক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীগণের আজো 
বি্যাচর্চা করিতে হইতেছে । ইভাতে 'আনন্দ নাই, শিশুমনন্তত্বের স্থান নাই, 
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নাই- আছে শুধু পুথির বোঝা ও শাসনদণ্ড। অল্পবরসে পু থিতে 
মনঃসংযোগ করা অপেক্ষা হাতেকলমে কাজ করার মধ্য দিয়াই ছেলেমেছের! 
ফলপ্রন্থ শিক্ষালাভ করে। অগ্রসর দেশগুলিতে সেজন্ত ইন্দিয়মূলক শিক্ষা! ও কর্মকেন্জিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা বুহিয়াছে, ছোট ছোট বালকবালিকাদের জন্ত | ফ্রোয়েবেল ও. 
মণ্টেসার পদ্ধতিতে এরকম শিক্ষাধারার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি দেখতে পাঁওয়? 
যায়। 

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে মোটেই উন্নত নয়, এবং এর কমের শ্রিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যাও দেশের লোকসংখ্যার অন্তপাতে নিতান্ত হুল্প। এতঘ্যতীত এইসব প্রতিষ্ঠানে 
যে-শিক্ষায় ধার প্রবাহিত ভাহা আঘাদের ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে সম্পূ 
অন্থপযোগী | একটিমাত্র আদর্শে আমরা প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে গভিয়া তুলিবার প্রয়াস 
পাইতেছি। পুঁধিগত মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়] উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কলেজের 
. অভিমুখে ধাবিত হওয়াই দ্রেশের প্রত্যেক তরুণতরুণীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া 
উঠিম্বাছে। উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান, সুস্ম-ভাবভিত্তিক সাহিত্য ঘষে সকলের জনা নয়, এ 
সত্যটি এখনে! আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সেহেতু মাধ্যযিক শিক্ষাব্যবস্থার 
বৈচিত্রের এমন অভাব লক্ষিত হুয়। 

বৃতিশিক্ষদোনে তেমন কোনে ব্যাপক্ত উদ্যোগ আমাদের বিগ্যাল্য়গুলিতে পরিদৃষ্ 
কয় না। কৃষি, কারিগরি ও ব্যবসায়ী শিক্ষার সুব্যবস্থা ষদি না থাকে তাহা হইলে 
আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা ভবিষৎ জীবনে কোনাদিনই আত্মনির্ভরশীল হইয়া! উঠিতে 
পারিবে না, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রতিপদে তাহাদের আসিবে ব্যর্থতা এবং পরাজয় । 
জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিবার শত্তিসামর্থ বাহাতে শিক্ষার্থীর1 অর্জন করিতে পারে তাহার 
জন্ঠ মাধ্যমিক শিক্ষাকে অনেকটা" দ্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়! তুলিতে হইবে । বিগ্যালয় ত্যাগ 
করার পর তাহার ফাহাতে সমাজে প্রবেশ করিয় স্বাধীন মাজষ বলিয়া নিজেদের 
পরিচয় দিতে পারে, আমাদের মাধ্যমিক বিচ্ায়তনে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাক। 
প্রয়োজন । 


) 


আমাদের শিক্ষাসংস্কার ২১৪ 


শিক্ষাকে অর্থকরী ও ম্বাবলঘী করিয়া তুলিবার জন্ত গান্ধীজী তাহার ওয়ার্ধা- 
পরিকল্পনায় শিল্পকেন্জরিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে চাহ্য়াছিলেন । কর্মপ্রবাহের ভিতর 
দিয়াই মানুষের জীবনের অগ্রস্প। শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মের একটা বিশেষ স্থান আছে। 
অথচ শিক্ষাকে আমর কর্ণকেন্দ্রিক ও শিল্পমুখী না করিয়া পুস্তককেন্দ্রিক করিয়া ' 
তুলিয়াছি। ফলে আধুনিক শিক্ষা তাহাদের কাছে একট! বোঝার মতো হইয়া 
ঈাড় ইাছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মানসিক গ্রীবণতা অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
ষতদ্দিন না হয় ততদিন নানা ছুর্ভোগ আমাদিগকে সহ করিতে হইবে, কেরানীজীবনের 
দাসত্ব হইতে আমরা কিছুচ্েই মুক্তিলাভ করিতে পাবিব ন1। 

নাীশিক্ষার বাবস্থাও এদেশে নিতান্ত অসম্পূর্ণতার স্তরে বহিয়! গিয়াছে। 
সমাজে নারার স্থাননির্দেশপূরক বিশেষ রকমের শিক্ষাপদ্ধতির গোভাওভন এখনো 
আমরা করিতে পারি নাই। অসংখ্য ভ্রটিতে-ভর1 পুরুষের শিক্ষার আদর্শই 
আমর! মেয়েদের সম্মুষে তুলিয়া ধরিয়াছি। ইহাতে আমাদের সমাজ ও পারিবারিক 
জীবন কেব্রচ্যুত হুইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া প'্ড়তেছে। বাহিরের জগতে পুরুষের 
সহিত আধিক প্রতিযোগিতা কারবার প্রবৃত্তি নারীসমাজে আজ প্রকট ক্ইয়! 
উঠিয়াছে, ইছাতে নারী এবং পুরুষ কাহারো কল্যাণ দেখা দিবে না। পারিবারিক 
জখবনকে কেন্দ্র করিয়া নারাশিক্ষার আদর্শ গিয়া তূলিতে হইবে । তাহাদের জুন 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাম্তরে বিবিধ বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
কুটীরশ্ল্পিবিষয়ক শিক্ষালাভ কাঁরলে মধ্যণবন্তসমাঞক্ষের কিছুটা আঘিক সচ্ছলতা! 
আসিজে পাবে । বিজাত'য় শিক্ষার প্রভাবে এব" বহুতব কাহণে আমাদের সমাজে" 
নারীর মন বহিমু্থী হইয়া পঁভফ্চাচ্ছে, উহাকে যথাসম্ভব গৃভাভিমূখী করিয়া তুলিবার 
প্রেরণা হুষ্টি করিতে হুইবে। বধিক্ষেত্রে মেয়েদের কণজীবন নিতাস্ত সামাবদ্ধ। 
সেইজন্ই নারীশিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনিবার প্রয়োজন আমর অনুভব 
কণিতেছি। 

পাঁচবত্রবয়স্ক ও ততংনিম্ন শিশুদের নার্গারী স্কুলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এদেশে নাই 
বলিলেও চলে । পাশচ্চাত্যদেশে নার্সারী গ্কুলের ব্যাপক প্রসার হইয়াছে বলিয়া সেখানে 
অল্পবয়সের ছেলেমেয়েরা শিক্ষানিকেতনে স্বাস্থ্য ও আনন্দের বর্ণাধারা ছুটাইজ 
চলিয়াছে। আনতশিণ্ে য়ানমুখে ছয়সাত ঘণ্টা ধরি! পুথির মধ্যে মনোনিবেশ 
করিতে হয় আমাদের দেশের ছেলেমেয়েকে। ইহা নিষ্মমতার নামান্তর মাত্র, এবং 
এরূপ [নি্মতা তাহাদের পক্ষে ছুবিষহ। 

এদিন ইংরেজি ভাবাই ছিল আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার বাহন। 
মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে মাতৃভাষাকে আমর? শিক্ষার বাহুনরূপে পাইয়াছি। 
ঘাতৃভাষায় সাহাধ্য ভিন্ন কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না 
গ্রতকাঁল পরে এই সত্যটি আমরা কথঞ্চিং উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু কেবল 
মাধ্যমিক গুরেই নয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাধাকে শিক্ষার মাধাম করিয়া তুলিতে 
হইবে, তবেই আমাদের শিক্ষা! ষথার্থ ফলগুদ হইয়া উদিত) 
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এদেশের উচ্চতর শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেও নান! ক্রটি লক্ষ্য কর] যায়। . বিশ্ব- 
বিদ্ধালয়ের প্রধান কাজ সংস্কৃতি আদানপ্রদানের ক্ষেত্রটিকে প্রশস্ত করিয়া! তোল] । 
কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বিদেশের জ্ঞানবিগ্ঠাই গ্রহণ করিতেছে, আপন 
দেশের জানভাগ্ডারের দ্বার বিশ্ববাসীর কাছে উন্মুক্ত করিয়া ধরিবার তেমন “কানো 
চেষ্টা করিতেছে না। দেশীয় সংস্কৃতি, শ্বদেশের এঁত্হি আমাদের বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
দীর্ঘকাল ধরিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিয়ীছে। আমরা শুধু গ্রহণ করিতেই শিক্ষালাভ 
করিতেছি, অন্ত দেশকে নিজের জিনিস দিবার উদ্যম ও প্রেরণা আবাদের মধ্য হইতে 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । “জাতীয় ভাবধারায় যাহাতে আমাদের জীবন পরিপুষ্ট হইয়া উঠে 
এবং অন্ত্দিকে বৈদেশিক উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়] যাহাতে আমরা আহত 
বিষ্ভার পরিচয় দিতে পারি, বিশ্ববিষ্ঠালয়কে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা) অবলম্বন 
করিতে হুইবে। 

শিক্ষাসংস্কারের কথা বগিতে বপিয়া৷ শিক্ষককে বাদ দিলে বর্তমান আলোচনা 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া! যাইবে । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবং মহাবিদ্যালয়ের 
শিক্ষকিগকে ষে-বেতন আমর দ্রিয়া থাকি, তাহা নিতাস্তই অকিঞ্িংকর। এজন ই 
বিদ্যালয়ে বর্তমানে উপযুক্ত শিক্ষকের এমন অভাব দেখ] যাইতেছে । শিক্ষকের আথিক 
অবৃস্থার উন্নতি ন' ঘটিঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাও উন্নত হইবে না। জাঁবিকা-অঞ্জনের দুশ্চিন্তা 
হইতে শিক্ষককে মৃক্তি দিবার উপায় আমাদিগকে খৃ'্জিয়া বাহির করিতে হইবে। 
শিক্ষককে বাদ দিরা শিক্ষাসংস্কারের কোনে প্রস্তাবই উত্থাপিত হইতে পারে না। 
“£  শ্রিক্ষকের বেতনবৃদ্ধি করিতে হইলে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চাশক্ষা্খানের 
প্রতিষ্ঠান বাঁড়াইতে হইলে, শিক্ষা বাব্দ আরো অধিক পরিমাণ অর্থ আমাদিগকে ব্যয় 
করিতে হুইবে। সরকার যদি আমাদের শিক্ষাপগ্রতিষ্ঠানগুলিকে অক্পণ হস্তে সাহাষ্য 
করেন, এবং আমরাও যদি আমাদের শিক্ষার প্রয়োজনীমুতা উপলব্ধি কাঁরতে শিখি, 
ভবে অর্থের অভাব অবশ্যই বিদুরিত হইবে । আমর] এখনো শিক্ষার জন) আবদার 
করিতেছি মাত্র--যেদন প্রকৃত গরজ অনুভব করব সেদিন নিশ্চয়ই শিক্ষার ক্ষেত্রে 
অর্থের অসচ্ছলতা। দেখা যাইবে না। আমাদের মনোবৃত্তির, পরিবর্তনের উপরই 
শিক্ষাসংস্কাবের আকুতি প্রকৃতি এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । 
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টির আদম যুগে এ পৃথিবীতে সর্কচেয়ে অসহায় ছিল মাহুষ। বযোদ্দন 
সে প্রথমে চোখ মেলিয়া চাহিল, নিজেঞ চতুর্ধারে দেখিতে পাইল প্রকৃতির ভয়াল 
কুটিল রূপ-_ভয়ংকরী প্রকৃতি বুঝি করাপ মুখব্যাদান কিয়া সেদিন শঙ্কিত মানব- 
শিশুকে গ্রাস করিতে উদ্ভত। সেদিন মানুষের দ্বেহে ছিল না কোনো আচ্ছাদদান, 
্ষধানিবৃত্তির জন্য তাহার হাতের কাছে ছিল না এককণা আহাধ, হিংস্র শ্বাপদের 
সহিত সংগ্রাম করিবার জন্ঠ ছিল না কোনোব্প অন্তর, আত্মরক্ষা করিবার জন্ত ছিল না 
এতটুকু নিরাপদ আশ্রয় । সে তখন সম্পূর্ণ নিঃসম্বল, একেবারে অসহায় ।) প্রতিকূল! 
নিসর্গপ্রক্তির ভীষণ ভ্রকুটি সেই আদিম যুগে মানুষকে শিশ্চয়ই শঙ্কাবিহ্বল কৰিয়। 
ভুলিয়াছিল। কিন্ত বিশ্মক্ের ব্যাপার, নিদারুণ প্রতিকূল প্রতিনেশের মধ্যে 
অবস্থান করিয়াও এই মর্তভূনির মানবশিশু আপনার অস্তিত্ব রক্ষা কত্সিতে সমর্থ 
হইয়াছে, চারিদিকের ভয়ালতার কাছে আত্মসমর্পণ সে করে নাই। এই অভাবনীন্স 
টন! কেমন করিয়। সম্ভব হইল? ইহার একটিমাআ উত্তর-_ মানুষের শাশিভ বুদ্ধি 
আর বিপুল স্যক্রনী প্রতিভার বলে। রী 

মোষের যাত্রা শুরু হইয়াছে সেই কোন্‌ ম্মরণাতীত কালে। ইহা! অনবচ্ছিনপ, 
অপ্রতিহত। মানবের এই হ্দীর্ঘকালের যাত্রার ইতিহাস, ইহা উদ্ধত প্ররুতির 
সহিত অবিরাম সংগ্রামেরই কাহিনী। প্রকৃতি মানুষকে কত ভ় দেখাইয়াছেঃ 
তাহার প্রতিপদক্ষেপে ছুর্লজ্্য বাধার স্ষ্টি করিয়াছে । তথাপি পথচঙ্গায় সে বিরত 
হয় নাই, নিজে চলতাধননকে ক্ষণকালের জন্তও পরিহার করে নাই।) প্রকুতি-মানবের 
এই সংগ্রামে অবশেষে মানবসন্তানেরই জয়বার্ডা ঘো।বত হইয়াছে । মানুষ ধীরে 
ধীরে প্রকৃতির হাত হইতে কাডিষা লইল তাহার রহস্যভাগারের চাবি, জানিয় 
লইতে পাগিল বিপুলব্যাপ্ত জডবিশ্বের বিচিত্র তথ্য, সেগুলিকে গ্রথিতু করিল 
কার্ধকারপস্ত্রে--নবজন্ম সুচিত হুইল বিজ্ঞানের । 

(বিজ্ঞানের জন্মলগ্নে রহিয়াছে মান্থষের প্রয়োজনসাধনের তাগিদ । কিন্তু মা 
শুধু প্রয়োজনের দাস নয় । প্রয়োজনের সীম। অতিক্রষ করিয়া, ক্রমশ সে পা 
বাডাইয়াছে অপ্রয়োজনের উদ্দার ক্ষেত্রে, অলিঃশেষ কৌতুহুলের জগতে । জানার 
আনন্দ, প্রকৃতির রহুস্তমাবরণ উন্মোচনের ক্মনির্বাপ প্রেরণা মানুষকে অকির্ষণ 
করিয়াছে ছুরধিগম্য অজানিতের দিকে ।) তাই” বিজ্ঞানের অভিযান অস্রাস্ত, 
বিজ্ঞানীর সাধনা অতন্জ--বিজ্ঞানসাধকের ভ্বল মাতিয়! রীহ্যািছে নিত্যনৃতন 
উদ্ভাবনে । বিজ্ঞান জাজ তাছার পদচিহ ন্ধিত করিয়া দিয়াছে শলে- জে 
নভোদেশে--পরিদুক্খযান এই বিকট হিিলংপকত্েত্ত ল্ত্র। দূরকে নে বিকট 
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করিয়াছে, অদৃশ্থকে দৃশ্ঠ করিয়া তুলিয়ছে। অজ্ঞানাকে সম্পূর্ণ জানিয়া লইবে, 
ইহাই তাহার কঠিন পণ। আজ মানবসভ্যতার সে-অভ্রংলিহ সৌধ গড়িয়। উঠিক়াছে 
তাছার পিছনে বিজ্ঞানের দান অপরিসীম। আধুনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞান 
অচ্ছেছ্ভাবে সম্প্‌ক্ত। ৃ 

চার বিবর্তনপথে অগ্রপর হুইয়া বর্তমানে আমরা বিজ্ঞানসমৃদ্ধ যুগে 
আসিয়া পৌছিয়াছি। আমরা আগ্র আরপ্"সই অনেক:শতাব্দী-পৃবেকার আরপ্যচারী 
ভ্রামাযান জ'বন যাপন করি না। মানুষের মনে আজ আদিম যুগের সেই অসহারতার 
ভাব নাই') বিজ্ঞান আমাদের অঙ্থাচ্ছন্দা, আমাদের ছৃধলতা অনেকধানি বিদৃরিত 
করিতে জমর্থ হইয়াছে । (সঙ্কানী মান্তষের চোখে আলোকশিবা জ্ঞালিবার কৌশলটি 
যেদ্দিন ধর! পড়িল, যেদিন মান্ষ আবিষ্কার করিল বান্পশক্কি, সেদিন স্থচিত হুইল 
বিজ্ঞানের জয়যা তার প্রথম অধ্যায়?) বিশ্বচারী তমসার ঘন আতন্তরণকে মান্তষ কৌশলে 
অপসারিত করিল, বাম্পীয় শক্তিকে কাঞ্জে লাগাইয়া পৃথিবীর দূরত্ব সে ঘুগাইয়া 
প্রিল। জেম্স্‌ ওয়াট কর্তৃক স্টীমইঞিনের উদ্ভাবন মানবসভাতার ক্ষেত্রে একটি স্মরণীষ 
দ্ান। (বেলই্ীমার উদ্ভাবিত হওয়ার জলপথে-স্থলপথে মানষের গতিবিধি নিরঙ্কুশ 
হইয়া উঠিল, পৃথিবীর সর্বানবের যিলনের ক্ষেত্রটি বাধামুক্ত হইল ।) বিজ্ঞানের 
অভিযান শুরু তুইর়াছে কোন্‌ স্বপূর অতীতে, কিন্তু উননবিংশ-বিংশশতাব্দ'তে ইহার 
অগ্রগতি বিস্মলাবৃহ। | 

( বিদ্যুংশক্তির অবিষ্কার মানুষের স্তপাস্থাচ্চুদ্য ও দুরদূরাত্তে গতিঞ্ৰধির ক্ষেত্রটি 
সহশ্রপ্তণ প্রশস্ত করিয়া! তুলিল। টৈদ্যতিক বাতি, বৈদ্যুর্তিক পাখা, টেলিগ্রাফ, 
টেলিফোন, বেডিও টেলিভিশনযন্ত্র প্রভৃতি বস্ত বিদ্যৎ্তরঙের বহুস্যময় শব্রর 
খেলাকে আংশ্রক্ কবির়াই দাঁড়াইয়া রুহিঘ্াছে। তডিত্তরঙ্গের যাধ্যমে পুথিবীর 
একপ্রান্তের সংবাদ মৃহ্্মধ্যে অপব প্রান্তে গিয়। পৌছাইতেছে। গ্ুহাভ্যন্তরে 
বসিধাই বর্তমানে আমরা কেমন অবলীলায় বন্ছিবিশ্বকে দেখিয়া লইতেছি।)১ বড়ে! 
পৃথিবী আমার্দের কাছে আজ করতলে আমলকবৎ একটি বস্ত হুইয়। উঠিযাছে। 
অধুনা মান্থষের বহুবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিকে দঘন করিবার উদ্দেস্তেও চিকিৎলা- 
বিজ্ঞান বিছ্যুৎ্শক্কির সহায়তা গ্রহণ করিতেছে। শুধু তাভা নয়, বিজ্ঞানী তাহার 
বুদ্ধি থাটাইয়া" মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো! একান্ত* সহজে'আজ আকাশদেশে উড়িয়! 
বেড়াইতেছে ব্যোম্যানের সাহায্যে । (এরোপ্রেনে . উড়িয়া শৃন্তপথে আমর1 এখন 
ঘণ্টায় তিনশত মাইল পথ উত্তীর্ণ হইতেছি।) ৃ 

(পদার্থবিজ্ঞান ও রুসায়নবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার আশ্চর্জজনক । 
অধ্যাপক রস্টজেনের আবিষ্কৃত “রঞ্জনরশ্মি' ও অধ্যাপককুরী ও মাদামকুরীর আবিষ্কৃত 
'রেডিয়াম' বিজানজগতে বুগান্তর আনিয়াছে। (েগনরশ্মির সাহায্যে শরীরের অনৃষ্ 
বন্ধ দৃশ্ত হইয়া উঠিয়াছে, েডিয়াম ক্যানসারের মতো! ভয়ংকর ক্ষতের মারাতুক 
বিষক্রিয়াকে “ক্গনেকটা প্রতিহত করি্াছে 1) 'একালেয় , আরএকটি . যুগান্তকারী 
ঘটনা আশবিফ. শক্তির গাবিষুর:? একুটি 'অপবিক বোমায় ধংনুক্লারী শতি লক্ষ 


বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতা , ২১৯ 


লক্ষ ভিনামাইটের শক্তির চেয়েও বেশী। ইহার ভীষণতাদর্শনে মান্তব আঙ্ 
ভীতন্তত্িত-_বিমুট। কেবঙ্গধ্বংসসাধনের কাজে প্রয়োগ ন1 করিয়া, এই আপবিক 
শক্তিকে বিজ্ঞান যেদিন মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবে, সেদিন মান্ধষের 
সভ্যতার ইতিহাসে অত্যুজ্জল এক নৃতন অধ্যায় সংঘোজিত হইবে ।9 “ক্যাডার 
বিম'-এর ঈদ্ভাবন এ যুগের টিশেষ একটি উল্লেখনীয় ঘটনা। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময়ে ইহার সাহায্যে ইংলগু জার্শানীর প্রদ্্ওড বিমানহানার হাত হইতে কিছুট! 
আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হুইয়ানছিল। 

রসাফনবিজ্ঞান চিকিৎসাবিজ্ঞানের সহ্বায়ক। পচিকিৎসাবিজ্ঞানকে নানাভাবে 
সহায়তা করিয়া রসায়নবিজ্ঞান ব্যধিগ্রস্ত মানুষকে নিশ্চিন্ত মৃতার কবল হুইতে 
ফিবাইয়া আনিতেছে। পেনিসিলিন, ল্লরেপটোমাই'সন, ক্লোরোমাইসিটিন প্রভৃতি 
শুধধ আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন লক্ষ লক্ষ ম[নিষ বহুবিধ ধাপ্ির আক্রমণ হইতে বক্ষ 
পাইতেছে। পূর্বে দ্গিপ্ত কুকুব, শৃগাল প্রভৃতির দংশনে উন্মাদ গ্রস্ত হইয়া কত মানুষ 
মারা যাইত, পাস্তরের ইনজ্ষেকলন আবিফ্ৃত হওয়ায় সেই ভক্ষের কাত হইতে মানুষ 
আজ মুক্ত। একদিন বসম্তরোশু লোকালয়, গ্রা্ে? পর গ্রাম উৎসন্্ করিয়া! “দয়াছে, 
জেনর-এব আবিষ্কৃত “ভান্সিন” এই ভুরস্ত রোগের প্রতিষেধক 1 অধুন। সর্প বিষকে 
বিজ্ঞানীর] ক্যানসাররোগে প্রয়োগ করিতেছেন | অণুবীন্ষণযন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার 
ফলে আমর নানারকমের সা"ঘান্তক জীবাণুর সন্ধান পাইযাছি। ৭ এসব অদৃশ্য 
শত্রুর আক্রমণের কাছে এখন মান্তষ অসহায়ভাবে আর আত্মসমর্পণ করিবে না। 

(মানবসভ্যতার বিকাশের গতি দ্রুততর করিয়াছে মৃদ্রাযন্ত্। এই খরা 
নিঃসন্দেছে বিজ্ঞানের একটি বডে! দান। ইহা মানুষের জ্ঞানসাধনাকে কতখানি 
বে বিশ্বমূখী করিয়াছে তাহ" ভাষায় বলিয়া] শেষ করা যায ন1) সবাক চলচ্চিত্র» 
ব্বেডিওফোন ইত্যাদির উদ্ভাবন মানষকে আনন্দান ও শিক্ষাপ্রচারের ক্ষেত্রে 
বিপ্লবসাধন কক্িয়াছে। দুরবীক্ষণযক্ত্রেরে দুলষানী দৃষ্টি আকাশলোকের গোপন 
বৃহুস্তের আচ্ছাদন অপহ্যত করিয়াছে। 

বিজ্ঞান মান্থষের নানা অভাব ঘুচাইয়াছে, মানুষকে আনন্দ দিয়াছে, স্ুখন্থাচ্ছন্দ্য 
দান করিয়াছে, শক্তিমান করিয়া তূলিয়াছে । আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানে 
দান অমেয়। আধুনিক যুগটিকে বিতোন প্রভাবিত যাস্ত্রিক যুগ বলিলে,কিছুই ভূল 
বল! হয় না। বিজ্ঞানের শক্তিবলে একালের মানুষ সত্যই বিশ্বজয়ী হয়! স্উঠিয়াছে। 

কিন্তু ইহাও সত্য ষে, বিজ্ঞানের যুগাস্তকারী সকল আবিষ্ষান্ক মানবজাতির 
ক্ল্যাণসাধনে প্রযুক্ত হয় নাই। বজ্ঞানিক-আবিষীর খএকধিকে মন 
সভ্যতাবিকাশে সহান্বতা করিয়াছে, অন্যদিকে তেমশি সভ্য মুন্ষের বহু. শতাব্দীর 
কীন্তিকে নিশ্চিহ্ন করিয়! দিবার উম্মত প্রয়াসেরও সহায়ক হইয়াছে । পরস্পর ছুইটি 
বিশ্বযুদ্ধের ভগ্বাবহ ধ্বংলগগীল। 'নামাছেক্স এন্বথার। লত্যতার প্রমাগপর্িক্টর বহন 
করিতেছে। অবশ্ত ইছা ধিজঘ ছা: রিজানীর নয়-দ্বোব হইতেছে সোভী 
মানুষের সংকীর্ণ স্থার্থবুদিক) দোধটািপুর্গিত ধনুক সমাজব্যবস্থার | আত্মা 





২২৯ ্ ] বিচিত্রা 


জিগীযাকে, ছানবীয় প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারকে মানুষ যেদিন দমন করিতে শিখিবে, 
'যেদ্দিন মানষের চিত্তে 'জাগ্রত হইবে মানবতাবোধ, সেদ্দিন সভ্যতার সংকট 
আর দেখা দিবে না।. ম্মান্ুষের অন্তনিহিত মন্ুষ্ত্বধর্মের উপর আস্থা আমরা 
কখনে। হারাইব না। তাহার চিত্তে আবশ্বই একদিন শুভবোধের উদ্বোধন হইবে, 
'এবং এই শুভবোধই তাহাকে পরিচালিত করিবে মহত্তর "সমাজকল্যাণের অভিমুখে । 
বিজ্ঞানপাধনাকে ধর্মসাধনার সহিত ফুক্ত করিতে পারিলে বিজ্ঞানের অভিযান 


শ্ুভংকার হইয়া! উঠিবে। পৃথিবীর অঞ্গণিত মান্য আজ সেই মঙ্গলপ্রভাতের 
প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতেছে। " 


বিজ্ঞান কী চায় ৪ জীবন, না» মৃত্যু 


মানবসভ্যতার ইভিহাসে যৃদ্ধবিগ্রহের রক্তলেখা কতবার চিহ্নিত হইল। 
আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিগীর জৈব প্রেরণ। মানুষকে বারংবার ঠেলিয়া দিয়াছে ভীষণ 
সংগ্রামের মুখে। প্রাগৈতিকহাসিক যুগ হইতে আজিকার বিংশ শতাবী পরস্ত 
মানযে-মানতষে কত পাশবিক হানাহানি আমর! দেখিলাম, দেখ্টিলাম অমানবীয় 
লঘাংসার ছিন্নমস্তারপ। কুরুক্ষেত্র, লঙ্কা ও ট্য়ের সংগ্রামকাহিনী কত কবির 
লেখায় অবিস্মরণীয় হইয়া আছে; থার্মপলি, হুল্দিঘাটের যুদ্ধ মান্ধকে ভরচকিত 
কক্সিয়াছে ! : সেকালের মাঁচষ বুদক্ষেত্রে পরিচয় দিয়াছে নিজের বাহুবলের-__বীরত্তের। 
বণনীতি তখনো মানবতা ও ধর্মবোধকে নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করে নাই। সেদ্দিন 
ছিল বিজ্ঞানের শৈশব | 
কিন্তু আজিকার দিনের যুদ্ধবিগ্রহের এ কী ভন্বংকর ব্ূপ। বিজ্ঞানের অগ্র- 
গতির সঙ্গে সঙ্গে রণনীতি ও সমরকৌশল অভাবনীয়রূপে পরিবতিত্ হইয়া গিয়াছে 
আধুনিক যুগে ধধবোধ ও স্যায়নিষ্টার স্থান নাই, বাহুধলের প্রয়োজন নাই, যুদ্ধক্ষেত্রের 
পন্ষিধিও এসনও স্বব্যাপী হুইয়! উঠিয়াছে। পান্প্রতিফ কালের যুদ্ধ বাহুবলেত্র নয়-- 
'ন্ববলের | মানুষের বুদ্ধির সুম্ধ্রতা তাহার দৈহিক শক্তিকে আজ বছদুর অতিক্রম 
করিয়। গিয়াছে । আধুনিক-সংগ্রাম যে এতখানি দর্বনাশ! রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে 
তাহার মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞনের নিত্যনৃতন মারণ-অস্ত্রেরে আবিষ্কার । তাই, সমগ্র 
বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মান আজ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর দিকে বিষৃঢ় দৃষ্টিতে তাকাইসা 
'আছে। মানবের মনে আজ অনুক্ষণ জাগিতেছে একটি মাত্র প্রশ্ন £ বিজ্ঞান কী 
চায়-_স্্যতার অগ্রগতি, না, বিনাশ? জীবন না,মৃত্যু? 
,. প্রথষমহাযুদ্ধেও মারপ-অগ্ত্রেরট এমন ত্রাবহ জাত্প্রকাশ দেখা যায় নাই। 
পরিধার অন্তরালে থাকিয়া সংগা পরিচালন! (করা এবং দুরপাল্লান্$ কামানে শক্রকে 


বিজ্ঞান কী চার £ জীবন, না! মৃত্যু ২২১ 


বিপর্যস্ত করিয়া তোলাই ছিল সেই যু'দ্ধর বিশিষ্ট রপ। কিন্তু প্রথমবিশ্বযুদ্ধের শেষের 
দিকে আবিষ্কৃত হুইল বৃটিশ-ট্যাঙ্ক। ইহাতে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পরিবতিত হুইল, 
ক্চচিত হইল জার্মানীর পরাজয়। ছিতীর মহাযুদ্ধের শেষ অস্ত্র আরো ভয়ংকর, তাহার 
্বানবীর শক্তি শতসহম্রগুণ বেশি ভয়াবহ ও মারাত্মক। মাত্র দুইটি আণবিক বোমার 
প্রলয়ংকর বিন্ফোরণে অগণিত অধিবাসীসহ জাপানের ছুইটি শিল্পসমৃদ্ধ নগরী মুহর্তে 
নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। 

একদ্দিকে আক্রমণ, অগ্যদিকে আত্মবক্ষা_ফলে প্রতিদিন আরো উগ্র হইয়া 
উঠিতেছে বিজ্ঞানীর সন্ধানতৎপরত1। একটি মারাত্মক অস্্কে প্রতিহত করিবার জন্ 
উদ্ভাবিত হইতেছে অন্ত একটি ততোধিক মারাত্মক অস্ত্র। (বামারু বিমানের জন্ত 
স্থ্টি হুইল বিমানধ্বংসী কামান, বিষবাম্পকে প্রতিরোধ করিতে আসিল গ্যাসমুখোস, 
মাইনের পত্রিবর্তে আসিল মাইনঝাঁটানে! অস্ত্র, গোলাবারুদের পরিবর্তে আসিল 
ফেরোকংক্রিটের পাষাণগাথুনী, ট্যাঙ্কের পরিবতে আ।সল ট্যাঙ্কধ্বংসী অস্ত, সাব- 
মেরিণের টরপেডো-আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য ক্ষষ্টি হইল “ডেপথ চার্জ”, 
শত্রবিমানের অবশ্থিতি জানিবার জন্য আবিষ্ুত হইল 'র]াভার-বীম”। আবার, 
এ্যাটম বোমাকে প্রতিহত করিবার জন্য বিজ্ঞানীর লেবরেটব*তে গবেষণা চলিতেছে 
বৈছ্যতিক তরঙ্গের । এখানেই শেষ নয়। সম্প্রতি যুরোগীয় জাতিগুলি হাইড্রোজেন 
বোমার ষে-ভয়াল পরীক্ষাকার্ধয চালাইতেছে তাহার সংবাদ পৃথিবীর মানুষকে 
ভীতিবিহ্বল কবিয়] তুলিয়াছে। হিংসা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে হিংসাকে । ইহার 
সম্মুখে বিশ্বের নরনারী আজ যুপকাষ্ঠবদ্ধ মৃত্ামুখী বলিয়া পশুর মতো শঙ্কাতুর, অসহান্্ 
মানতষের ছুই চোখে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। বিজ্ঞান মাঁনবসভ্যতাকে কোথায় টানিয়া 
নিতেছে? 

সভ্যতা ও সাংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার জন্যই কি_বজ্ঞানীর গবেগণা ? কেবল 
যুদ্ধকে ভয়াবহ করিয়া তোলার জন্তই কি বিজ্ঞানের অভিযান? ষে-প্রকতির হাতে 
মানুষ ছিল ক্রীড়নক মাত, যে-প্ররুতির বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে মান্টষকে নিরস্তর সংগ্রাম 
করিয়া চলিতে হইয়াছে, সেই প্রকৃতির ছুজয় ক্ষমতার উপর জয়ী হইবার প্রয়োজনে 
একদিন আর হইয়াছিল বিজ্ঞানের সাধনা । পুথিবীর তীক্ষবুদ্ধি মানুষ মানব- 
কল্যাণের জন্য ডুব দিয়াছিশেন রস্ম্তপমূত্রে। সেই রহশ্তের আবরণ অপসারিত 
করিয়। মাষের আশ্্য প্রতিভা আবিষার করিয়াছে কত গোপন সম্পদ ও শক্তি। 
জলে, স্থলে, নভোদেশে_ সর্বত্রই মাহষের আক্ষ অপ্রতিহত অভিষান। 
বিজ্ঞান একদিন ভয়ংকরকে শুভংকর করিয়া তুলিয়াছিল-_-সাঁধিক সত্য ও মঙ্ঘল_ছিল 
বিজ্ঞানীর সাধনার মৃলমন্ত্র। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামশীল মান্ষের জীবনে যে-বিজ্ঞান্ 
শক্তি ও শাস্তির বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিল, সে বিজ্ঞানই আজ নৃতন করিয়া কপি 
করিতেছে মানুষের ধ্বংসের পথ । তবে কি বিশান্তি ও কল্যাণেক্স ন্েত্রে বিজ্ঞানের 
ফান ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে ? 

বিজ্ঞানীর কাছে মানুষের খণ অপরিষেয়, বিজ্ঞানের কল্যাণপ্র্থ দান বন্ড. 


২২২ বিচিত্র! 


শ্বীকার্ধ । এখন প্রশ্ন, এফুগের বিজ্ঞানীদল সর্বাত্মক ধ্বংসের কাজে আপনার শাক্ত ও - 
মনীষা নিয়োজিত করিল কেন? জীবন সাধনের পত্বিবতে কেন তাহাদের এই মৃত্যু- 
মুখী সাধনা। কোন্‌ শক্তির কাছে বিজ্ঞানী তাহার মহান আদর্শ, সমস্ত বিবেকবুদি 
বিক্রয় করিব] দিয়া জনকল্যাণের ক্ষেত্রে দেউলিয়া সাজিয়া বসিল? মানবসভ্যতা! 
যে আজ ধ্বংপোন্ুখ | ইহার জন্য কি বিদ্ঞানীবাই দায়ী, না, অপর কোনো দানবীয় 
শত্তি। এ প্রশ্নের উন্টর পাইতে হইবে। ৃ্‌ 

আধুনিক রাষ্ট্রধর্ম ও সমাজব্যবস্থাকে বিশ্লেষ করিলে দেখা ঘায়, ইহার পিছনে 
আনমুগোপন ককিিয়। রহিয়াছে মুষ্টিমের মান্ষের সীমাহীন লোভ, পরাজিতকে শাসন 

ও শোষণের ঘৃণ্য প্রবৃত্তি! "এই পুঁজিবাদী মানবগো্ঠীর বুক্তক্গরা স্বার্থের কবলে 
পড়িয়া গোটা পৃথিবী আন্ত আত ও পীভিত। সেই স্থার্থান্ধ ধনিকশ্রেণীর কাছে 
জগতের বিজ্ঞানীরাও নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি-প্রতিভা বিকাইয়্া দিয়াছে। রাষ্ট্রের 
স্বার্থ ই বর্তমানে মানবতার উর্ধে মাথা তুলিয় দীডাইয়াছে। তাই, আজ তথাকথিত 
সভ্যদ্শগ্ু্ঈতে দেবিতেছি, রাষ্ট্রের জন্যই মানুষের মূল্য, রাষ্ট্রনিরপেক্ষ কোনো! মূল্যই 
তার নাই। জীনাদর্শেই এই ষে বিপর্যয়, আজ ইহাবই জন্য সাআজ্যবাদ ক্ষুধার্ত 
গরুডের মতো সমগ্র. পুিবীকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে, আর, মানুষ দিন দিন 
নাঁমিয়া আসিতেছে পশুত্বের স্তরে। আধুনিক রাষ্ট্রের এই অশুভ বুদ্ধির প্রভাবে 
আদর্শভ্র্ঠ ক্ইয়ী আজিকাব বিজ্ঞানী বিশ্বে নরমেধ্যজ্জঞের অনুষ্টানে ইন্ধন যোগাইতে 
আগাইয়া আসিয়াছে। - 

. নাঞ্জা-জার্ানী ও সামরিকবাদী জাপানের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরাইলে এ কথার 
সত্যতা প্রমাণিত হইবে ' উগ্র জাতীয়তাবাদ এই দুইটি রাষ্ট্রের জনগণের দৃষ্তিকে 
একেবারে ন্মাচ্ছন্্ কারিয়া দিয়াছিল। যুদ্ধকালীন জাগানশর একজন নাৎসীনেতার 
মুথে আমরা শুনি, বিশ্ববিগ্ভালগের শিক্ষীর আদর্শ হুইবে 2400) 6০ 68০01. ০0119০6)%0 
৪016009১ 106 619 1001108007 ট::9 58111085039 7167010 । স্ুতরাং ভিটালারের 
তীবেদার বিজ্ঞীনীদলের নিকট হইতে বিশ্বধ্বংসের ভায়াল অন্ধ ব্যতীত যানবকল্যাশ- 
প্রন কোনো আবিষ্কাত্ব কেমন করিষা আমর আশা করিতে, পার? অথচ এই 
জার্ানীই সভ্যতা ও সংস্কতির ক্ষেত্রে একদিন পৃথিবীতে বড়ো একটি স্থান অধিকার 
করিয়াছিল মাগষের জীবনাদর্শে যখন বিকৃত্তি ঘটে তথন ওই বিকুতি সমগ্র জাতিকে 
মহানিপাতের অভিমুখে টানিয়া লইয়া! ষায়। 

জঙ্গিবাদী, জাপানও ঘুরোপের দুষ্টগ্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে । জাপানের রাষ্ট্র 
নার়কগণ তাই বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করিয়াছে মারাত্মক সমরঅগ্ত্রের উৎপাদনে । 
জাপানের বিজ্ঞানীদল ওই যুঢ় যুদ্দোন্সাদনীর কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে 
পাবে নাই৷ আধুনিক জার্মানী ও জাপান বর্তমান পৃথিবীর মাম্থযকে দেখাইল সভ্যতা 
ও বিজ্ঞানের ভথ্াবহ কুশ্রী মুতি। ইংলগু, "আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভজিও 
কিছুটা অচরূপ। | ॥ 

কিন্ত লোভীর বিকৃত ক্ষুধা “ও উদ্ধত পশ্তশক্তি মানুষের আত্মিক শক্তিকে, 
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বাঙালির আথিক উন্নতির অন্তরায় ২২৩ 


মানবসত্যকে, স্তায়ধর্নকে চিরকাল পঙ্গু করিয়। রাখিতে পারিবে না। সাত্রাজ)বাদ, 
ফ্যাসীবাদ, নাজিবাদ এবং সামরিকবাদ একদিন-না-একদ্িন পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন 
হইয়া যাইবে; মান্তষের শ্রেয়োবুদ্ধি ও মানবতাধোধের অমোঘ প্রভাবে একদিন 
সমাজতন্ত্র, সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা অবশ্যস্তাবী। সেইফিন বাস্ত্রীয় জীবনে স্বাধীন 
চিন্তা ও শুভবোধের উদ্বোধন হইবে, এবং নৃতন-আদর্শ প্রবুদ্ধ বিজ্ঞানীদ্ধের চিত্তে 
'জাগিবে মানবকল্যাণসাধনের প্রেরণ] । 

বিজ্ঞানীর সত্যতপশ্তার উপর বিশ্বাস কখনে হারাইব না। লোকশ্রুত ব্রিটিশ 
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অস্বাস্থ্যকর সমাজব্যবস্থার অবসান নটুং, মানবকল্যাণকে কেন্ত্র করিয়া বিবন্তিত 
হোক বিজ্ঞানসাধনা_ ইহাই আমাদের কামন]। 


বাঙালির আখিক উন্নতির অন্তরায় 


বাঙালীর আথনীতিক জীননে আজ সর্বনাশা ভাঙন ধরিয়াছে। ইতিহাস 
পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বমান শতাব্দী শুরু হইবার অহ্যবহিতপ্পূর্ব 
পর্যস্ত বাঙলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-নিকনত্রণেগ ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালির 
উপরই ছিল? এবং বাঙলাদেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সারা বিশ্বে যে কেবল 
বাঙালির বিশিষ্টতার পরিচয় দিত তাহা নয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের মোটা লাভের 
অংশও ভোগ করিত বাঙালি ব্যবসায়িগণ। বর্তমানে সেই অবস্থার আমুল পরিবতন 
ঘটিয়াছে। আজ বাঙালির স্থান অধিকার করিয়াছে বিদেশি শিল্পপতিগণ, মাড়োয়ারী 
ও ভাটিয়া! বণিকগণ। বাঙলার একচেটিয়া কারবারের আধকারী হইয়া ষাহাতা 
বৎসরের পর বৎসর বাঙলার বাহিরে কোটি কোটি টাকা আর কারয়া হ্ষীত 
হইতেছে তাহাদের প্রদত্ত ঢাকুরিই আঙ্জ আমাদের একমাত্র সম্বলগ। অতীতের, 
অবস্থার সহিত বর্তমান পরিস্থিতির তুলন। কালে আমাদের অবনতি কী ভয়াবহ 
রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা! আমর সহজেই বুঝিতে পারিব। বাঙলার আধিক 
অবস্থা একটু তলাইয়া দেখিলে বাঙালির উন্নতির অন্তরায়ের কাবণগুলি হুম্প্ট হইয়া 
উঠিবে। | 

ষে-ব্যক্কিম্থাতন্ত্র এককালে বাঙালর উন্নতির প্রধান কারণ ছিল, উহাই আজ 
অবনতির কারণ হুইয়। ঈাড়াইয়াছে। কুটিরশ্শিল্পে ব্যক্তিম্বা তস্তরেপ্প যে যথেষ্ট প্রয়োজন 
ছিঙগ তাহা আমর] বুঝিতে পারি, যখন ৰখি যে একজন শিল্পী কত সুন্দর পণ্য 
নিখুতভাবে নিজেই প্রস্থত করিতেছে। ইহ. জন্য অপরের সাহায্যের প্রয়োজন 


২২৪ ু বিচিত্রা 


তো! ছিলই না, বরং একক প্রচে্াই এই কুটাব্রশিল্পজাত সামগ্রীর উৎকর্ষের বৈশিষ্ট্য 
ছিল। কিন্তু বর্তমান জগৎ যখন বহুলোৎপানের দিকে জোন দিল তখন বাঙালির 
ব্যক্তিম্বাতস্ত্য-গুণটি অর্থনীতিক অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা হইয়া ঈাড়াইল। বর্তমানে 
সম্মিজিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হওয়া সত্বেও বান্ালি তাহার ব্যক্তিম্বাতন্থ্য বিসর্জন দ্বিতে 
পার্িতেছে না। বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতির আর্থনীতিক বুনিয়াদের দিকে তাকাইলে 
লক্ষ্য করা যায় যে, তাহার আঘিক চক্র ঘুরিতেছে বহু ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টায়। 
বর্তমানকালে যখন বাব্নীতি হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থনীতি পধস্ত সমস্ত কিছুরই 
উন্নতি নির্ভর করিতেছে জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার উপর তখন ব্যক্ডিত্বাতত্ত্য- 
বোধকে আকড়াইস্া থাকিলে আমাদেব্র আধিক কাঠামে। যে শীঘ্রই ভাঙিয়! পড়িবে, 
ইহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। 

আর্থনীতিক মতবাদের ভ্রুত তথা বিপ্রবমূলক পরিবর্তনের চাপে পড়িয়া দিনের 
পর দ্রিন নৃতনভাবে বিশ্বের আধিক কাঠামোর সংস্কার সাধিত হইতেছে। পুরাতনকে 
সরাইয়া দিয়া নৃতন উন্নততর প্রণানীকে কাজে লাগাইবার দিকে একটি প্রচেষ্! 
বর্তমানে সকঙগ ক্ষেত্রেই চোপে পডিতেছে। বাঙালি কিন্তু যুগের এই অগ্রগতির 
সহিত তাল রাধিয়! চলিতে পারিতেছে না। সেইজগ্ দেখ। যায়, একই প্রাচীন 
পদ্ধতিতে অগ্ভাবধি তাহার কষে শিল্প ও ব্যবপাদ্র পরিচালিত হইতেছে । ইহার 
হেতু "কী? 'আমযরা বলিব, ইহার জন্য অনেকটা দায়ী আমাণের আথিক দুরবস্থা 
এবং শিল্প-শিক্ধা ও বৈষয়িক শিক্ষার অভাব। 

আমাদের আথনীতিক পরিস্থিতির সম্পর্কে আসিয়া দেশের ' শিক্ষাপ্রণালীর 
্বরূপ বিশেষ করিলে আমর!| দেখি যে, বাঙলার স্বার্থের সহিত বাঙালির শিক্ষা- 
ব্যবস্থার কোনো সামঞ্ুস্ত নাই। বান্তববিরোধী এই শিক্ষাপদ্ধওি প্রচলিত থাকায় 
দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি শুধু কোরাণীর উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হইয়াছে । 
বাঙলার শিক্ষাধার বাঙালি শিক্ষার্থীকে কক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে না, 
তাহাদের মনে কেবল শিক্ষার অভিমানের বিষ ছাড়াইর] দেশে বেকারসমস্যার 
জাল বুনিতেছে। বাঙলার শিক্ষাব্যবঙ্গায় যে ফাটল ধরিয়াছে, এই সতাটি 
মর্জে মর্ধে উপলব্ধি করিয়া ইহার সনি বষয়ে অনেকেই সতর্ক হ্ইয়া 
উঠিয়াছেন। 
'. আয়ের হ্বল্লতার জন্, উন্যুক্ত খাছ অভাবে, ্বাস্থ্যরক্ষা ও স্থাস্থ্যোক্নতি 
একরপ অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে। দেশের দুর্গত জনসাধারণ ও রুষকের স্বান্্ের 
অবস্থা এইরূপ হুইয়াছে যে, তাহার! বৎসরের মধ্যে প্রায় সাত মাস রোগ ভোগ 
| একজন খ্যাতনাম। চিকিৎসাবিজ্ঞানী ভারতবাসীর হ্থাস্থ্যেসদ্বদ্ধে হতাশ হইয়া 
রাছেন, উপদৃত্ত খাছ অভাবই আমাদের গ্থাস্থ্যসম্পকিত অবনতির প্রধান 
কষৈরিণ। তিনি আরে! বলিয়াছেন্ট যে, ভারতের প্রদ্েশগুলির অধিবাসীদের মধ্যে 
পাঞাবদের খান্ভই উৎকু্ট। সা গ্ত্যহিক খাছ্চতালিকার সহিত তুলন? 
করিলে বাঙালীর দৈনিক থা পরিমাপহুল্পতা হুস্পষ্টপে চোখে পড়ে। 


বাঙালির আথিক উন্নতির অন্তরায় ২২৫ 


খ্বান্থ্যহীনতা আমাদের আথিক উদ্নতির প্রধান অন্তরায় এবং আধিক দুর্গতির অন্ততম 
প্রধান কারণ । 

গতান্ুগতিকতা বাঙালির ম্বভাবগত দ্োষ। কোন একটি বিশেষ ব্যবসায়ে 
ষঙ্দি কেহ প্রবৃত্ত হয় তাছা হইলে দেখা যায় যে, উক্ত ব্যবদায় লাভজনক 
মনে করিয়া আবে! অনেকে অগ্বূপ ব্যবসান্ন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে । একপ 
অবাঞ্চিত প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া বাঙীনি নজর বিপর্যষ নিজেই ডাকিয়া 
আনিতেছে। 

শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙলার যে বিপুল সম্ভাবনা! রহিয়াছে উহ্নার দ্রিকে 
মনোধষোগী হইবার চেঈ। বাঁডালি কোনদিন কনে নাই। নির্টি্ই আয়ের একটি সুবিধা 
থাকাম সরকারি ও বেদরকারি প্রতঠানগুলিতে ব'ডালবাবুদের বেশ ভিড় জমিল, 
সমাজ্জ ইছাদের ছ্েখিল অতিশয় সন্মের চোখে । আপিসে কাজ করিয়া সমাজে যথেঃ 
সম্রমের অধিকারী হওয়া যায় দ্বেখিয়া লোকে আর শিক্টবাণিজ্যের বু'ঁকি বহন করিবার 
প্রয়াদ কিল না। ইহাতেই দেখ। দিস বাঙাণির আথিক বিপর্ষের স্থত্রপাত। এই 
স্থযোশে বাঁডশার চাঁপাট-কয়ল। প্রভৃতি অত্যন্ত লাভজনক শিল্পগুলির একচেটিয়। 
অধিকারী হইয়া বিল অবাড়ীলি বযবসায়ীগণ। ফলে আমর দেখতে পাইতেছি, ঘে- 
সকপ শিল্পা বাডীপির জাতীয় আয়বুদ্ধি করিতে পারিত, দেই শিল্পগুলির প্রায় সমস্তই 
ইংরেজ ও মাড়োয়ারীদের হাতে চলিক়] গিয়'ছে। বে-কযুটি বাডীলির হাতে আছে 
ভাহা অকঞ্চিৎঘকর বজিলে অত্যুক্তি হইবে না। 

শি্ক্ষেত্রে ঘাঙালির অসাফল্যের আর-একট| প্রধান কারণ মৃশ্ধনের অভুব। 
যাহাদের যুগর্ধন আছে, ঝুঁকি থাকায়, শিল্পপ্রতিষ্টানে অর্থবিনিয়োগ করার চেয়ে 
তেজারতিতে টাকা খাটানোকেই তাহার? লাভজনক বঁলয়া মনে করে। ইহার ফল 
দীডাইয়াছে এই, ব্যবসায়-বাশিঙ্গ্যে যাহার উৎসাহী, মুলধনের অভাবে ভ্ভাছারা হাত 
গুটাইয়া বপিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। উপযুক্ত মূলধনের যোগানোর অভাবেই বাঙালি 
যে নিজের শিল্প প্রতিষ্টান গভিয়! তুলিতে পারে নাই একথা অবশ্ান্বীকার্ধ। জমদারি- 
শুথা বিলুপ্ঠ হওয়ায় ইহা আশ| করা যায় যে, জমিদারগণ তাহাদের অর্থ ব/বলায়ের 
ক্ষেত্র ব্যততা অন্তকোনো ক্ষেত্রে লাভজনক উপায়ে নিয়োগ করিতে পারিবে না বলিয়া 
বর্তমানে শিল্পে মূলধনের অভাব কিছুটা দূর হইবে। 

পাশ্চাত্তের শিল্পসমৃন্ধ দেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চোখে শড়ে ওইসব 
দেশে শিল্পসংক্রাস্ত অর্থের যোগান দেয় ব্যাঙ্ক । ব্যাক্ষের প্রসার মোটেই আশাঙ্গরূপ 
হয় নাই বলিয়] বাঙডলাদেশে বরাবরই মুলধনের অপ্রতুলতা রহিয়] গিয়াছে । বিগত 
খ্িতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে এদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা কিছুট। বৃদ্ধি পাইরাছে। 
পাশ্চাত্য দেশগুলির মতো! আমর! ষদ্দি প্রয়োজনমতে1 শিল্পব্যাস্ক গড়িয়! তুলিতে 
পারি তাহ! হইলে শিল্পে মূলধন-বিনিগোগ-সমন্তার তীব্রতা অনেকখানি কমিয় 
'আসিবে। 

বাঙলার কৃষি একেবারেই অনুমত। এদেশের কৃষক এখনে! মাঞ্চাত1- 

ক--১৫ 


২২ বিটিজ্র। 


আমলের যন্ত্রপাতি লইয়া কণ্ষকার্য চালাইতেছে। ফলে ফসলউৎপাদননের পরিমাণ 
ক্রুত হাস পাইতেছে। কৃষকের শিক্ষার দৈত্য, মূলধনের অপ্রাচূর্য, কৃষিপমবায়সমিতির 
অভাব, উৎপন্ন ফসল বাঞ্জারজাত করিবার অস্থবিধা, ইত্যাদি নানাকিছু এদেশের 
কৃষকেন উন্নতির অন্তরায়। তা ছাড়া, ইছাও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, যে-সকল 
চাধী আদিম যুগের কর্ষপ্রণালী অনুসরণে কাজ করিয়া আসতেছে, কৃষির ক্ষেত্রে 
তাহার] উন্নত-প্রণালী-প্রবত্নেকর্র বিনোধী; এই অবাঞ্ত অবস্থার জন্য শুধু 
বাঙলার কৃষকসম্প্র্থায়কেই দারী কারলে চলিবে না, পলীঅঞ্চলে যখোচিত 
শিক্ষাবিষ্ভারবিষয়ে সরকারের উদ্দাপীন মনোভাব এবং চাষীদের অবিশ্বান্য দারিত্র্যও 
ইহার জন্য অনেকটা দায়ী । 

বাঙলার বৈদেশিক বাশিজ্য আজ নিমন্ত্রণ করিতেছে যুরোপীয় বণিকগণ। 
কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকৃর] পনেরে। ভাগ মাত্র ভারতবাসীর হাতে । 
স্তবাং বাঙালির হাতে যে কতটুকু ইহা সুম্প অনুমান করা যায়। বৈদেশিক 
বাণিজ্যে যে-পরিমাণ মূলধন আবশ্যক তাহার অধিকাংশেই যোগান দিয়! থাকে 
এক্সচেঞ্র ব্যাঙ্ক । বাঙ্লায় ভারতীয়দের দ্বারা! পরিচালিত কোনে! এক্সচেঞ্ ব্যাঙ্ক 
না থাকায় মুরোপীয় এক্তেঞ্র ব্যাঙ্কগুল কেবল ইংরেজ ব্যবলায়ীগণকেই তাহাদের 
বৈদেশিক বাপিজ্যে সাহায্য কারিবা! থাকে। ইহার ফলে কেবল গ্রেটব্রিটেনের 
সছিতই আমাদের টবরেশিক বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর অপরাপর দেশে 
বাণিজ্যবিস্তাব্রের বহু সুযোগ থাকা সত্বেও গ্রেটব্রটেনের বাণিজ্যের সহিত এক্সচেঞ্জ 
ব্যাস্কের উন্নতি নির্ভর করার দরুণ, অন্যান্য দেশগুলিতে বাঙলার বেদে'শক বাণিজ্য 
ভালভাবে শিক গাণ়তে পারে নাই। 

উপরি-উক্ত আলোচন1 হইতে সহজে বুঝিতে পারা যাইবে, যে, বাঙালির 
স্বভাবগত পোষই কেবল বাঙালির অন্তরায় নয়, বহুবিধ সমশ্যার বাঙালি জাতীয় 
জীবনকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করিতেছে । ওইগুলর সুষ্ঠ সমাধান না হইলে 
এদেশের আঘথিক উন্নতি স্থদুরপরাহত। বমানে বাংলার আখিক-কাঠামো- 
পুনবিহ্তাসের সময় আসিয়াছে । কী করিয়া, কোন্‌ পথে, এ সমন্টার সমাধান হইতে 
পারে এ সম্বন্ধে একটা স্চিস্তিত পরিকল্পনা! প্রশ্তত,করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে 
হুইবে। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, গ্রামে কৃষকদের স:ঘবদ্ধতা, মূলধনের 
যোগান, কিশিক্ষা প্রবর্তন, বাঙালির চরিক্রগত দোষগুলির দুবীকরণ প্রতৃতির উপন 
বাঙালির দারিত্যযুকত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । 


্রন্থও মানুষের একটি বড় সঙ্গী 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই মান্ধষকে আমর? দেখিতেছি যৌথজীবনের 
পটভূমিকায়। যখন সভ্যতার আলে! মানবসংসারে বিকীর্ণ হুয় নাই মানুষ যাপন 
করিয়াছে অরণ্যচারী ভাম্যমাণ জীবন, তখনোঞসে চাহিয়াছে তাহারই মতো অপর 
একটি মানুষের সঙ্গ । মানুষের গড়া এই ষে সমাজ, তাছার যৃলেও রঞ়্াছে উক্ত 
সহজাত যৌথবৃত্তির প্রেরণা । তাই, দেখি, মাঁনবসমাজের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস 
মানুষে-মানুষে মিলনেরই ইতিহাপ__পারম্পরিক সাহচর্য ও উদ্দার একটি ক্ষেত্রে মিলিত : 
হইবার আকাজ্ষা তাহার সভ্যতাকে দিয়াছে বিশিষ্ট একটি বূপ। 

সমাজজীবনের মধ্যেই বিকাশলাভ কল মান্থষের দেহের ধর্ম ও মনের ধর্ম ও 
ছদয়ধর্ম। তাহার যতই দ্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকুক না কেন, সমট্টিজীবণকে বাদ দিয়া 
তাহার ব্যক্তিজীবনের সামগ্রিক স্ফুরণ কখনে সম্ভব নয়। তাই, একটি প্রাণ চায় আর- 
একঠি প্রীণের সাড়া, একটি ভাব চায় আর-একটি. ভাবের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হুইয়া বিধৃত 
হইয়া থাকিতে । সভ্য মানুষ সমাজহীন নিঃসঙ্গজীবনষাপন করিতে পারে না, 
ষৌখবৃত্তির কেন্দ্রীভিসারী শক্তি তাহাকে অপর মান্থষের দিকে আকর্ষণ করে। 

আবার, শুধু মাশষই মানতষকে দান করে না। বিশাল বিশ্ব প্ররৃতিকেও মানুষ 
লাভ করিয়াছে তাহার জীবনবিকাশের সাথীরূপে। প্ররুতির বিচিভ্ঞ মূলসৌন্দর্ধের 
অভিব্যক্তিকে পঞ্চইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদদীপ জালাইয়! আমরা প্রতিনিয়ত বরণ করিয়া! 
লইতেছি নিজেদের হাদয়মন্দিরে_ অন্তরের অস্তস্থলে | 

তারপব মানুষের আর-একটি নবতন সঙ্গীর আবির্ভাব হুইল গ্রস্থরচনার লেই 
্রর্ণীয় শুভপগ্নে। মুদ্রাবস্ত্রের আবিষ্কার গ্রন্থপ্রচারের সম্ভাবনাকে দান করিল অজ্রতা 
মুদ্রাতন্ত্র মাহষের এক আশ্র্য কীতি। ইহার সহারতায় দূরদুরাস্ত, অতীতবর্তমান, 
পূর্বপশ্চিম একই স্থত্রে গ্রথিত হইল-_ঘুচিয়া-মুছিয়া গেল দেশ আর কালের গণ্তীর 
দুশ্তর ব্যবধান । নিজের ঘরের মধ্যেই মানুষ পাইল তাহার আত্মার আত্মীয়কে, 
বিশ্বমানবের সঙ্গলাভ করিল সে গ্রন্থের মাধ্যমে । 

মাষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প ও সাছিত্যসাধনার নির্বাক সাক্ষীরূপে জীড়াইয়া 
রহিয়াছে জগতের মহছামূল্য গ্রন্থরাজি। এগুলির ভিতর পিয়া মানুষ লা্ড করিতেছে 
আপন অস্তরতম সতার পরিচয়। নির্জন অরণ্যে তুমি বাও-_কোনে। মানব তোমাৰ 
সাথী হইবে না সেই অরণ্যপ্রদেশে। কিন্তু তোমার দুঃসহ নিসঙ্গতা মুছিয়া দিবে, 
একটি বই। অকুল সমুক্রের জনশূন্য একটি হাঁপে হইল তোমার হ্বাদশ বৎসরের জ্নচ 
নিবাদন, সেখানেও মানুষের মুখ দেখিতে পাইবে না তুমি সুদীর্ঘ একটি যুগ ধরিয়।। 
কিন্তু তাতেও তোমার চিত্তের কোনো! গলীনি কিংবা! ছুঃখ নাই যি সঙ্গে থাকে বই- 
এর একটি সেলফ ৷ যদি হায়ের গভীরে বি প্রকাশ চাও তবে তোমান্ব 


চাই বিশিষ্ট মান্গষের লেখা বিশিষ্ট কয়েকখান$ বই-_রবীন্নাথ ঠাকুর, শেক্সপীররঃ 


২২৮ বিচিত্রা 


গ্যেটে কিংবা ওয়াড স্ওয়ার্থ কিংবা শেলীর লেখ! গ্রন্থকে সঙ্গী করিতে পারিলে 
মানুষের হৃদয়মনের বহুতর অভাব ঘুচিয়া ার। বিশ্বকে উপলব্ধি করিতে হইলে 
-বইয়েন্ নিবিড সঙ্গ না হইলে মানুষের চলে না। 
মানুষের নিরভ্তর সঙ্গ আমরা কামনা করি এইজন্য যে, মানুষ মাহযের প্রয়োজন 
মিটায়, পরুষ্পরুকে আনন্ন দেয়। একই কারণে গরস্থের সঙ্গ জামাদের কাম্য সেও 
দেয় আনন্দ, আর, সাধন করে নানা শুয়োজন । আমাদের হৃদয়ানমে। কৃষ্টি হইয়াছে 
শিল্পকলা ও সাহিত্য, প্রয়োজনবোধে হৃগ্টি হইয়াছে বিজ্ঞান । আর, পরাজ্ঞান ও 
জগত্রহস্যের উৎসসন্ধানের কলে পাইয়াছি ভআমর প্রাচী ও প্রতাচীর দর্শকে । কিন্ত 
আনিকার দিনে কোথায় আমরা পাইব হোমার, ভাজিল, দান্তে, ট)াসো, গ্যেটে, 
শেকুপীয়র, ববীন্ত্রনাথের গুত্যর্ষ সাক্ষাৎ? কোথায় পাইব মাধাম কুরী, ফ্যারাড়ে, 
মার্কনি, এডিসন, জগনী'শচন্ত্রকে? এই বিংশ শতাবীতে কোথায় পাইব শংকর, 
প্্যাটো, এযারিস্টটলকে ? যদি তোমার গৃহে থাকে একটি গন্থাগার ভবে ইহাদের 
সকজে্রেই নিকটসামিধ্য মিলবে, সেখানে উপলব্ধি করিবে তুমি তাহাদের নি:শব 
উপস্থিতি | দ্েেখিবে, প্রাটীন গ্রীস) হিশর) বোম) ভাবতভব্ম, পরস্পরের দিকে 
তাকাইয়।৷ আছে উত্তক দুটিতে । যদি তোহার অন্তরে খাকে »গ্রয়তার প্রেরণা, 
আর, ষদ্দি থাকে তোমার অধ্যবসায় তবে বইয়ের পাতা তোমার চোখের সম্মুথে 
খুলিফা ধরিতে বহস্যাযয় এক বিশাল জগৎ। 
সুঙবাং ফভ্য মানুষের চাই গ্রন্থরাজির সঙ্গ! ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য, শন 
ও বিজ্ঞানের বই মাভষকে দান কবে কত আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞান । অত'তের এভিহ্থ, 
নানামুখী চিস্তার অনুশীলন ও বিচিত্র ভাবধারা গুহারিত রহিয়াছে গ্রন্থরাজ্ির মধ্যে । 
সেখানে আসর 'মশিফ্জাছে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যের 
শ্বোতোধার।১ সেই ধারায় অবগাহন করিয়াই ঘটে মান্ষের চিত্প্রকষ। বিশ্বের 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের দ্দেতে গ্রন্থের প্রয়োঞ্জশীফতা আত্যন্তক ভাবে 
অনুভব করিয়াছিলেন বলিযা'ই মনীষী .কার্শাইল্‌ ভাহার “070. 1000 0100399 ০1 
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বাস্তব জীবনে আমর? দ্বেখি, মানুষের সঙ্গ মান্ষকে নানাভাবে প্রভাবিত 
করে--বইয়ের সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলাযায়। ভালো আর খারাপ সঙ্গীর 
মন্তেঁ, ভালে বই এবং খারাপ বইয়ের প্রভাব অনন্থীকার্ধয। ভালো বই গ্রহণ করিতে 
হইবে চিনিন। লইয়া, যাচাই করিয়া, বাছাই করিবা। ভালো গ্রশ্থের রচিত, 
অতীতের ও দূরের সেই মনীষীরা--০19 168৫৪ সহজে কিন্তু কথা বলে ল]। 
তাহাদের মুখে ভাষা ফুটাইয়া তৃক্িতে হইলে চাই ধৈর্য, অধ্যবসায় ও 
বিচক্ষণতা। ইহার জন্য মননশক্তি ও হৃদয়বৃদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে জাগ্রৎ রাখিতে হইবে 
নতুবা বইয়ের জগতের গভীরতম প্রদ্বেশ হইতে জ্ঞান ও আনন্দে সম্পদ জ্বাহরণ 
করা যাইবে না। ভূগর্ভের অন্বঘুঠরে গুপ্ত রহিয়াছে কত সোনা, প্রকৃতি সহজে 


বিশ্বশাস্তিপ্রতিষ্ঠীর ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা ২২৯ 


মাচবকে তাহা দান করে না; তাহার জন্ত চাই শ্রম, উৎসাহ, মনের একাগ্রতা । 
তেমনি বইয়ের পৃথিবী হইতে আনন্দ আর জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বণ্পম্পদ সংগ্রহ করিতে 
হইলে আমাদের অধ্যবসার়ী হইতে হুইবে। র 

সত্য, স্থন্দর ও মঙ্গলের উপাসক যে-সব কবি, জ্ঞানী, দার্শনিক, বিজ্ঞানীর 
দল গ্রন্থ রচনা করবা গিয়াছেন তাহাদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা লইয়া, হদয়ের দ্বার 
একেবারে উনুক্ত করিয়া ধরিয়া, গ্রন্থের রাঞ্জঞ্য মাঠঘকে প্রবেশ করতে হইবে। 
তবে তাহারা আমাদিগকে সঙ্গদ্ধান করিবেন,তনে আমাদের সঙ্গে ওইসব বিশ্ববন্দিত 
মনীবীর1 কথা বপিবেন। একনিষ্ঠচিত্তে অতীতের মহামনীষীদের সঙ্গে আমাদের 
পরিচয়দাধন করিতে হইবে। 

উত্কষ্ট বই মানুষকে দেয় অনাবিল আনন্দ। মাতষের উচ্চতর বৃততিগুলি চায় 
ত্য, জ্ঞান, ও আনন্দের আগো। জ্ঞানদাদনা ও শিক্পসাধনা মানুষকে প্রতিদিনের 
তৃচ্ছতার সংসার হুইতে তুলিয়া ধরিয়াছে এক উচ্চতর ভাবলোকে। আবার, 
মাগতষের সভায তার কোনো একটি-মাত্র বিশিই ঘুগ স্বয্বংসম্পূর্ণ নয়। তাই অতীতের 
সঙ্গে সংযোগস্থাপন করিতে হয় বর্তমানকে এবং বঙমানের পটভূমিতেই গন্টিয়া উঠে 
অনাগত ভবিষ্তৎঘ। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের মধ্যে পেতু রচনা করে 
ঘুগোতীর্ণ গ্রন্থরাজি। গ্রন্থের সাহুচধের হ্ুত্র ধরিয়া মাগ্ষ অগ্রদর হইয।” চঙ্গে 
সভ্যতাসংস্কৃতির বিবতনপথে। 

বইয়ের সঙ্গ তাই মানুষের এত কাম্য। কত মান্ষের চলার পদচিহ্ন 
পড়িয়াছে পৃথিবীর বুকে_তাহার ছন্দকে ধরিয়া রাখিয়াছে বই। কত ভশ্বায় 
মানুষ কথা বলিয়াছে, সেই কথার সংগীতধ্বনি স্তম্ভিত হইয়া "পাছে বইয়ের পৃষ্ঠায় । 
বিচিত্র মাগষের হ্ৃংকম্পন অন্ুরণিত হইতেছে গ্রন্থরাজির পাতায় পাতায়। মানুষ 
যখন একান্ত নিঃসঙ্গ তখন তাহার পেই নি:পঞ্চ একাকীত্বকে মুছিয়! বে গ্রন্থের 
সাহচর্য । মানুষ মান্ষের সঙ্গী, প্রকৃতিও মানুষের পঙ্গী_-কিন্ত মানুষের আরে! একটি 
সঙ্গী উৎকুষ্ট গ্রশ্থরাজি। কে ন। ভালবাসে এই গ্রন্থরাজি। যে বলে, গ্রন্থ ভালো লাগে 
না মানুয নামের অযোগ্য সে -জীবন তাহার বিড়প্বিত। 


বিশ্বশান্তিপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা" 


ভারতবর্ধের চিন্তাধারা ও জীবনচর্ধার বিশিষ্টতা তাকে এমন একটি উজ্জল শ্বাতস্্য 
দান করেছে যা কারে দৃষ্টি এড়াবার নয়। তাত এই বিলক্ষণ স্বাতশ্রতার মূলে 
রয়েছে তার ধুগ প্রাচীন সভ্য তা, সংস্কৃতি ও এতিহের এক অনবচ্ছিন্্ ধারা । কথাটিকে 
একটু ঘুরিয়ে বললে দাড়ায়, ভারতের হ্থদীর্ঘকালজ্ম ইতিহাস ভার বিশিঈ মানসপ্রকতজিরউ 
ৰহ্রিঙ্গ অভিব্যক্তি । . 

ভাবজীবনের দিক থেকে দেখলে পৃথিবীঠু অপরাপর দেশগুলির তুলনা 


২৩, বিচিত্রা 


ভারতবর্ধকে কিছুটা আধ্যাত্প্রবণ বলা যাইতে পারে। এই মানবপ্রবণতার স্বাতস্য 
তাকে অন্তর্্থী করে তুলেছে, ভোগসর্বস্থ জৈব জীবনের উর্ধ্ষচারী করেছে, পরিপূর্ণ 
মন্ধষ্যত্বের সাধনায় দীক্ষা দিয়েছে । হে জাতির ধ্যানধারণায় সবচেয়ে বড়ো কথ। 
হুল চিরস্তন্‌ 'মানবসত্য”, দস্থ্যতা লুনবুত্তির প্রতি তার অভিরুচি থাকবার কথা 
নয়। তাই, দেখি, পাশ্চাত্যেত্ বিভিন্ন জাতি যখন অতিশয় স্ুল মুখস্বাচ্ছন্দ্যেক 
তাড়নায় বাইরে নতুন নতুন দেশ আরিক্ষারে ছুটেছে, পররাজ্য আক্রমণ ও হিং 
লুঠনকার্ধে ব্যাপৃত রয়েছে, জাতিবৈষম্য-বর্ণ বৈষম্য-স্বণাঁবিছেষের বিষবাম্প ছড়িয়েছে 
দিকে দিকে, তখন ভারতের মনীষা আত্মপ্রকাশ করেছে সাহিত্যে-দর্শনে, আধ্যাত্মিক 
অনুশীলনে, সাম্য-ইমন্রী ও শাস্তির বাণীতে । মহামানব বুদ্ধ থেকে আরস্ত করে 
মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সকল লোকগুরু, সকল লোকনেতাই প্রচার করে গেছন অহিংসা, 
তিতিক্ষা, ত্যাগধম, শাস্তি ও মৈত্রীর বাণী॥ এ শিক্ষা বংশাশ্টক্রমিকভাবে আমাদের 
রক্তের সংস্কারে দাড়িয়ে গেছে। 


বর্তমান ভারত অতীতের এই মহান এঁতিহ্েরই ধারক ও 'ৰাহক। স্বাধীন 
ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতেও এর প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট | শাস্তিকামী প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষ 
আধুনিক বিশ্বের রাজনীতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচন1 করতে চলেছে । সারা 
পৃথিবী আজ ভারতবর্ধকে দেখছে শাস্তির সৈনিকমুতিরূপে । ভারতবর্ষের শ্বাধীনতালাভ 
অল্প কয়েক বৎসরের ঘটনামাত্র । কিন্তু এরই মধ্যে তার বিঘোধিত মানবতাদীগুবাপী 
পৃথিবীর দূরছুরাস্তরে পৌছে গেছে, তার অতুলন মর্যাদা অতিশয় প্রেক্ষণীয় বন্ধ 
হয়ে উঠেছে। ম্বাধীন হয়ে উঠিবার পর থেকে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ভারত 
ত্বাতস্ত্র্যোজ্জল অভিনব এক শীতি অন্রসরণ করে চলেছে । 
উনিশ-শ সাত্চলিশের পরবর্তী সমরের দিকে একবার দৃষ্টি ফেরানো যাঁক্‌। ভারত 
যখন বুটিশের কবলমুক্ত হল তখন আহ্র্জাতিক পরিশ্যিতি ধীরে ধীরে জটাল হয়ে 
উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ষে-আমেরিকা! ও রাশিয়া পরস্পর হাত মিক্লিয়ে অক্ষশক্তির 
বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, যুদ্বাবসানে সেই আমেরিকা-রাঁশিয়1! ছুটি বিরোধী শিবিরে 
বিভক্ত হয়ে গেল। উত্য়ের রাজনীতিক আদর্শ ও বিশ্বাসে কোনে! মিল নেই। 
কাজেই পরম্প্র পরস্পরকে দেখতে আরম্ভ করল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে । কথা ছিল, 
যুহ্ধ শেষ হয়ে গেলে তারা নিজেদের সেনান্বাহিনী ভেঙে দেবে, অস্থসন্ভার কমিয়ে 
ফেক্বে | কিন্তু কার্যত দেখ] গেল, তার) চজ্ছে এর বিপরীত দিকে । এ ছুটি দেশ 
সধংঘাত্তিক যুদ্ধাছ্ুনির্গাণে মেতে উঠুকছরণোন্মত তা তাঁদের পেয়ে বসল্--শুর হল ঠা 
জড়াই। এই আামুযুছেয় [০০1 ৪. পদ্ষিতিততিয় কিন্ত দুরপ্রসারী, পৃথিবীর শান্তিকামী 
মান্তযের কাছে এবেন এক দুঃহ্দপ্র। এহন প্রতগ্ধ রাজনীতিক আবহাওয়ার মধ্যে 
অহিংসামন্ত্রেদীক্ষিত, সাময ও টমত্তীর সাধক ভারতবর্ষ অবিচলিত রইল। সে ঘোঁষণ? 
করল নিজের নিরপেক্ষ নীতি ॥. থিবীর 'উক্ত বৃহৎ দুটি শত্তিকে স্পষ্টভাবে জানিষ্কে 
হিল-- কোনে! শিবিরে সে করবে না। সংগ্রামের পথে পদক্ষেপ করে 
আত্ম হতে চার না সে। 
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ভারতের এই নিরপেক্ষ-নীতি [79051165 ] পশ্চিমের রাজনীতিবিশারদদের 
ভালে! লাগল না। পৃথিবীর শক্িম্পধিত কয়েকটি জাতি ভারতবর্ষের মনোভঙ্গিকে 
সম্যক্রূপে বুধতে পারল না কিংবা বুঝতে চাইল ন1। তার বলল, রাজনীতির 
ঘুর্ীচক্রে আলোডিত বর্তমান দুশিয়ার নিঃসঙ্গতার পথ বেছে নিয়ে ভারতবর্ 
আত্মহত্যার পথটিই প্রশস্ত করে তুলেছে। কিন্ত ভারতবর্ষ উপলব্ধি করছে, খুদ্ধে 
ক্ষতবিক্ষত সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে নিরুদ্বেগ শঞ্কন্তিই আজ সবচেয়ে কাম্য বস্ত। বিশেষ 
করে, যে সব জাতি এই সবেমাত্র শ্বাধনত। অর্জন করেছে, অধুন! শ্রাস্তিপ্রতিষ্ঠার চিন্তা 
ছাড] 'মার কোনো চিম্তাই তাদের মনে জাগতে পারে না জাগাট! শ্বাভাবিকও নয়। 
ভারত ধরিদ্র দেশ, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সে দুর্বল, শিল্পের দিকে অনগ্রসর, বহুতর সমস্যা 
চারপাশ থেকে ভাকে ধিরে রয়েছে। এরূপ অবস্থায়, শান্ত বিদ্বত হলে, যুদ্ের 
উত্মাদনা গ্রস্থ হলে, কোনে। সমশ্যারই সমাধা * সে করতে পারবে না। তা ছাডা, তার 
সামরিক শণ্কি প্রভৃত নর, এবং মরণাস্নির্মীণের প্রতিযোগিতায় নামবার ইচ্ছাও তার 
নেই, উপকরপণেরও কিছুটা অভাব শ্ৃতর্াং, কী নীতির দ্রিক দিয়ে, কী বাস্তব 
প্রবিপ্রেক্ষিতে বিচাত্র করে, সটৈব যুদ্ধবর্জনই তার পক্ষে শ্রে়। নিজের বলিষ্ঠ 
গ্সাদর্শবাদের প্রেরণাবশে এবং জাগতিক পরিবেশের দিক তাকিয়ে ভারত ০ 
অহিংসা আর অরাপর জাতির বন্ধুত্বের পথ বেছে শিয়েছে। 

ভারতীয় সংবিধানের বাষ্্নীতি সম্পকীর নির্দেশক স্চনাঁয় বলা হয়েছে যে, 
ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরপত্তা রক্ষা করতে চেষ্টা করবে, বিভিন্ন জাতির 
যধ্যে সম্মানজনক, ন্বায়াজযোর্দিত সম্বন্ধ রক্ষা করে চলবে, আস্তর্জাতিক বিবাদ 
সালিশীর মাধ/মে মীমাংসা করবার প্রয়াসী হবে। সংবিধানের এই স্চনীয় ভারতের 
অনুসরণীয় পররাষ্ট্রনীতির সুস্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছে । এই কারণে সামরিক জোটে 
সেযোগ দিতে পারে না, সামরিক চুক্তিতে শ্বাক্ষর দিয়ে যুদ্ধসঙ্জায় সজ্জিত হওয়] 
তার আদর্শ ও শীতির সম্পূর্ণ বিরোধী । রণোন্নাদ পুর্থিবতে শাস্তিপ্রতিষ্ঠাকল্লে 
ভারত 'পঞ্চশীল” নামে গঠনমূলক একটি কাষস্থচী বডোছোট রাষ্গুপির সমক্ষে 
তুলে ধরেছে। 

যুদ্ধের প্রধান প্রধান কারণগ্তলো ভারত অভিশ্বেশসহকারে বিঙ্সেষ করে 
দেখেছে । আর্থশীতিক সাম্রাদ্যবা ও শোষণ, উপনিবেশ স্থাপন করে জনগ্রসর 
জাতি সমূছের ওপর আধিপত্য বিস্তার এবং সাআ্রাজাবাদীপন্থায় তাদের শীদন, অপরের 
রাজনীতিক আধ্শ ও বিশ্বাস সম্পর্কে সহনশীলতার অভাব,” জাতিবিদ্বেষ ও 
বর্ণ বৈষম্য-_ুদ্ধের মূলে এইগুণলই তো সক্রিয় রয়েছে। স্বাধীনতালাভের পর 
ভারতবর্ষ ষখন নিজের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করল তখন সে স্ুম্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে 
দিল, কী রাজনীতিক, কী আর্থনীতিক- কোন প্রকার শোষণই ভার সমর্থনীয় নয়। 
উপনিবোশক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদকে কিছুতেই বরদাস্ত কর] (যার না--এশিয়া ও 
আফ্রিকার এরপ শাপনের দিন শেষ হয়ে এুসেছে_-এ সত্যটি পশ্চিমী শক্তিগোর্ঠ 
যথাসত্বর যেন বুঝে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ,এও বলেছে, সমাজজীবনে ও বাসী 
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জীবনে বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্ব মারাত্মক কিছুই নর । অস্তবড়ে! এই পৃথিবী, এখানে 
গণতন্ত্র [1091700:96] ও সাম্যতঙ্্বের [ 092710901807 ] পাশাপাশি স্থান হতে পারে। 
এদের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থিতিকে সম্ভব করে তোলার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়! চিন্তাশীল 
ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য | 'আর, এই শাস্তিপূ্ণ সহঅবস্থিতি ভারতের প্রচারিত পেঞ্চশীল'- 
এব অস্তর্ুক একটি নীতি । পু 
এই পপঞ্চশীল'কে অনেকে নিক্ষিয়ত্তার পথ বলে ভুল করেছে, আস্তজাতিক 
রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্কে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ মনে করেছে। 
সকক্র জেলে রাখা উচিত, নৈষ্কহ্য বা কু্বুত্তি ভারতের এ'তহাবিরোধী | এখন 
বুঝবার সহয় এসেছে, ভারতবর্প কেৰল শান্তির দূতঘাত্র নয়, শাস্তির শক্িমান সৈনিকও 
পে। অদীপ্ত মানবতার আছশ যাকে প্রাণিভ করেছে, ছন্দহটিল জগতের বপাঙ্গন 
থেকে তার অপল্রণ কখনে] সম্ভব হতে পারে ন'বুহত্তর মানবগোীর অনিবাণ সেবার 
দিকেই "তার সঙ্জাগ লক্ষ্য সন্টি্ধ £ ভাবতের কর্মপস্থার মধ্যে যুদ্গের ডস্কাননাদ নেই, 
এবং কোধ করি একারণেই তার নিঃশব্দ অগ্রলরণ কারো -কারে!বা চোখে পডছে না। 
এসব দৃষ্টিাা মানুষকে শরণ করিয়ে দিতে হয় £ 668০৩ 1/6107:00 6107165 00 1958 
(1067 ৬৮৮৮ | নর 
উচ্চতর আদর্শের ফান্টা বৃলি আখ/ডষে ভারতবর্ষ বিশ্বের সম্বম আকর্ষণ করতে 
চায়নি, তার কথায় ও কাজে এতটুকু ব্যবধান নেই। এর প্রমাণ -শাস্তির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত, হ্বরতায় সমুজ্জল, তাত পরঝাধ্নীতি । কোবিয়া, ইন্দোচটন। সুয়েজ- 
এক্লাকা_ শান্তিপ্রতিষ্ঠার গুক্চ দায়িত্ব যেধালে ভারতের ওপর শান্ত হযেছে সেইখানেই 
ভারত নিদ্ধিধাপ্ তা গ্রহণ করেছে; এশিয়া ও আফ্রিকার জাতয়তাবাদী আন্দোঙ্গনে 
ভারতবর্ষ নার্রব থাকতে পাদ্রেন | ইন্দোনেশিক্কার শ্বাধীনতা অভনের ন্বেতে 
ভারতে নীতির দান সামান্য নয়; অক্লান্ত চেষ্টার ভারত ইন্দোন ও কোরিয়ার 
রক্তক্ষরা বুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছে । প্রজাতন্বী সায্যবাদী 'নসরকারকে স্বীকার করে 
নিত 'ভারতবর্ম একটুকু দ্বিপান্গিত হয়নি । সম্মিলিত জাতিসংণে চীনকে গ্রহণ করার 
জন্যে "ভারত তার সর্ণশক্তি প্রনোগ করেছে । পথিনীর চারটি 'শক্ষিমান রাঙ্গের 
অগ্রনায়কদের নিয়ে ১৯৫৫ সালে জেনেভায়-যে মালাপমালোচন। হল তা ভারতের 
উদ্যম প্রয়াসেরফল। ভারতবর্ষে ফরাসী উপনিবেশ কিছু কিছু 'ছল। এসব উপনিবেশ 
ছাডতে ভারঞ্ড ফরাদীদের বাধ্য করেছে, কিন্ক এর জন্য তাকে সংগ্রামে অবতীণ হতে 
হয়ন। ভারতের বিশ্বশাস্টিরক্ষার অগ্নিপরীক্ষার স্থল হল কাশ্মীর ভূখণ্ড । সামরিক 
অভিষান চালিয়ে এই স্থানকে নিজের অঙ্গভূত করে নেওদ্বার অভিলাম ভারতবর্সের 
নেই। অলশ্র প্ররোচনা! সবেও, নিজের মাদর্শের দিকে তাকিতে, ভারতবর্ষ যুদ্ধের পথ 
বেছে নেয়নি । যুদ্ধের মাধ্যমে ধে'জয আসে তা বুহত্তর যুঙ্ষের বীঞ্জ বপন করে এ 
সত্যটি ভারতের আ্লজানা নয়। বিমান যগে যেকোন খগ্ুসংগ্রামের অগ্রিস্ফুলি্গ 
বিশ্বসং গ্রামের ভয়ংকর দাবদাহে পষ্ট্রপত হতে পারে, একথা কাকেও বুঝিয়ে বলার 
প্রয়োজন হয় না| ভারতীর সামরিবাঁবাহিনীকেও মুত দেশরক্ষাবাহিনী' বল! যেতে 
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পারে। আক্রান্ত না হলে ভারত কদাচ পররাজ্য আক্রমণ করবে না, এ ঘোষণা ভার 
কণ্ঠে বারংবার শোন গেছে । 

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ভারত শ্রাশ্থিহীন। এখানে উল্লেখনীয়, ভারতীয় 
রাষ্ট্রনায়কগণের বিভিন্ন বাষ্ট্ে শ্ুভেচ্ছাযূলক ভ্রমণ এবং বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের ভরতে 
সাদর আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে পারম্পরিক আলা পআলোচনায় বহু ভীতি, শঙ্কা! ও সন্দেহের 
নিরসন হত়েছে। পারম্পব্ধিক বন্ধুত্ব ও বোঝাপ্ডার ব্যাপারে এই ভ্রমণ, শুভেচ্ছামিলন) 
সাংস্ক্তক দলপ্রেরণ, ইত্যাদির উপযোগিতা গে কত, বিগত কয়েক বছরে তা 
পরক্ষারভাবে বুঝা গেছে । আরো ম্মরণ করা ফেতে পাকে, সম্মিলিত জাতিসংঘে 
ভারতের ভূমিকা বিশেষ গুরুহপূর্ন। ভারতকে বাদ দিয়ে অধুনা বিশেষ কোনো বডো 
পমন্যারই সসাধান ষে সম্ভব নয় তার আর-একটি নিশ্চিত প্রমাণ, মধ্যপ্রাচ্যের এই 
সেিনকার সংক৯, 'এবং প্রস্তাবিত শীর্মলশ্েলনে ভারতকে গ্রহণ কার জন্যে আমেরিকা 
ও বুদেনকে রাশিষার অন্বোধজ্ঞাপন | অল্লকালের মধ্যে ভারক্ছবর্ষের সম্বযম্ধাদ। 
কতখানি বেছে শিয়েছে এসব ঘটন1 তার নিভূর্ল পরিচায়ক । 

ভারতের প্রচারিত পঞ্চশীল'-£র মৌলিক ঘোষণ। বান্দুং হতে আরম্ভ করে গোট। 
পৃথিবীতে ক্রমশ ছন্ডিয়ে পড়েছে, বহু রাষ্ট্র এই নীতিকে অকুঠ সমর্থনও জানিয়েছে। 
ইতোমধ্যে কত বিভিন্ন দেশের বাষ্রনায়ক শাষ্টিবাদী ভারতে পদার্পণ করেছেন, 
ভৰিষাতে ভারততৃমিতে আরে! কত রাষ্টপ্রধানের শুভ আগমন ঘটবে । নয়াদিল্ীকে 
ব্মান পৃথিবীর সুরক্ষিত শাস্তিদ্রগ বলা যেতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার সোয়েকার্ণো, 
আলী সা্মাওমিদজোজো, মুহম্মদ হাা- ব্রহ্ষদেশের থাকিন ভ, ইঞ্জিপ্টের করেল নাসেক, 
টনের চৌ-এন-লাই এবং শ্রীপুক্কা সান ইয়াংসেন, যুগোস্সাভিয়ার মার্শাল টিটো, নেপাল 
ও আরবের ক্লাঞ্জা, রাশিয়ার নিকোলাই বূলগানিন আর নিকিতা ত্রুশ্চেত, জার্নানীর 
ডিযোক্যাটিক রিপাব্রিকের উর ফ্রাপ্ ব্রশার, উরাণের রাজা ও রাণী এবং আরো 
অনেকে সামস্থণে সাডা দিয়ে নয়াদিল্ীতে এসেছেন, ভারতের সৌহাদে যুদ্ধ হয়েছেন? 
তারা ভারতের অনুশ্ূত নাতির উচ্চপ্রশংসা করেছেন, এবং অধুনা সার] বিশ্বে যে- 
সামরিক উত্তেজনা! চলেছে তার প্রশমনে ভারতবর্ষের আস্ত'রক প্রচেষ্টা দেখে তীরা 
ক্তুতজ্ঞতা। প্রকাশ না করে পারেন নি। 

কী আভ্যন্তরীণ সৈন্সজ্জায়, কী পরুরাষ্রনীতি প্রয়োগে, ক বিভিন্ন দেঙ্গে শুভেচ্ছা- 
প্রণোদিত ভ্রমণে কী সম্মিলিত রাষ্ট্রপংঘে__সর্বক্প বিশ্বশাস্তিরক্ষার জন্তে ভারত 
অতন্রভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিজের সুবিধে-অন্থবিধের দিকে না তাকিয়ে ভারত 
বিধদমান আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী হয়ে উভ্তর়কে একটি শাস্তিপূণ সৌহার্দজিখ 
পরিমণ্ডলের মধ্যে আনবার চেষ্টাকরেছে। এযে কত বড়ো কঠিন কাজ তা সকলেরই 
বিদিত। তবু ভারত এই কঠিন দায়িত্ব এডিয়ে যায় নি। ভারতবর্ষের এই শাস্তি- 
'কাঘনা, তার এই শুভবোধ, ভারতীয় এঁতিহেখুই আধুনিক অভিব্যক্তি। যেহেতু 
ভারতের আদর্শসমুচ্চ সেহেতু তার বিশ্বনেতৃত্ব স্থদি চত। 
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পচিশ বছরের ব্যবধানে সর্বনাশ! ছুটি বিশ্বধুদ্ব_পৃথ্িবীর সভ্য মান্থষের 
উইততহাসে এ এক অভাবনীয় ঘটনা | ছু-ছুবার ধরণী রত্তাত হল। যুদ্ধের অবসানে 
স্বন্তির নিশ্বাস ফেলে সকলে, ভাবল--ছুধোগের কালো মেঘ কেটে গেল বুঝ, 
এবার নিশ্চয়ই শাস্তির উদার অভ্র হবে, শ্বেদ ও শোপিত পৃথিবীকে আর প্রাবিভ 
করবে না। কিন্ত বছআকাক্ষিত শাস্তি ফিরে এল কৈ, নিকুপত্রবে ও নিরুদ্বেগে 
জীবনযাপন করবার উপযুক্ত প্রবেশ রচিত হল ঠক? প্রথম মহাধুদ্ধ গণতঙ্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল, তা হল না। একনান্বকতঙ্ত্রের সমাধি বূচিত হল। হিটলার- 
মুসোজিনী জগৎত্পমক্ষে ছুঃক্বপ্রের 'মিতো বিরাজমান ছিলেন, তাদের অস্ভিত্বও 
আজ বিলুপু। ১ 

মিত্রশক্তির সাফল্যে সমস্ত পৃথিবী উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্ত সে-উল্লাস 
বিছ্বৎবিঙ্সসনের মতো! ক্ষণকালের, তাকে অচিরে গ্রাস করে নিল ভাবী তৃতীয় 
বিশ্বদুদ্ধের ভয়াল আশঙ্কার ঘনান্ধকার। যুদ্ধসমাধ্চির কিছুকাল পর থেকেই পুনর্বার 
ফুদ্ধাতঙ্ক দেখা দিবেছে, শান্ঠিঅভিলাধি মানবগোী একান্ত শঙ্কাব্ছবল হয়ে উঠেছে। 
অসহায় অবস্থার পড়ে তারা ভাবছে, দুঃম্বপ্রের হাত থেকে মানুষের কি মুদ্ত নেই? 
দেখতে দেকতে সারা বিশ্ব যেন ভয়াবহ প্রকাণ্ড এক বারুদখানার পরিণত হতে 
চলেছে । যর্দ কখনও বিস্ফোরণ ঘটে তাঁহলে কী প্রলয়ংকর রূপ ধারণ করবে এর 
বন্ছমান প্রকাশ ! বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মানবসভ্যতা যে-নিদাকণ সংকটের 
সম্মুখীন হয়েছে, মানুষের স্ব্দীর্ঘকালের ইতিবুত্তে তার তুলন1 কেহই খুঁজে পাবে না। 

পৃথিবী যুদ্ধর্াস্ত। কিন্ত আন্তর্জীতিক রাজনীতি শতর ছন্দে উদ্ধৃত । বত্মান 
বিশ্বের কযেকটি দেশ ছ্বিধাবিভক্তি হয়ে গিয়ে ছুটি সশস্ম শিবিরে পরিণত হয়েছে। 
রপক্ষেত্রে ধন কোথাও তেমন বড়ো কোন] যুদ্ধ হচ্ছে না বটে, কিস্থ বিপজ্জনক 
্াযুযুদ্ধ বা "ঠাণ্ডা লড়াই' লেগেই রয়েছে । এর মৃগগত কারণ হল ক্ষমঙাবিষ্তারের 
প্রচেষ্টা, জাতিতে-জাতিতে অবিশ্বাস-সন্দেহ-বিছেষ, রাষ্রেরে কাঠামো সম্পর্কিত 
মতবাদের সংঘাতিক বিরোধ, সহনশীলতার অভাব। ফলে পথ্থিবীর শাস্তি বিস্িত 
হচ্ছে, দিকে দিকে পূর্ণোন্যমে সমর প্রস্ততি চলেছে, একের পর এক ভয়ংকর মারণা্- 
৪তরীর উন্মত্ত প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে । আজকার হন্ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্েকর 
বন্য নয়__ধনতন্ব 9 সাম্যতস্ত্ের। [ . ৃ 

এই ভাবী যুদ্ধের ভয়াবহত& সাধারণ মাহযের বল্পনারও অতীত। পাচসাতটি 
ক্বাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ (ঘটলে যুধ্যমান দেশে মনতস্তজাতির চিহমাত্র অবশিষ্ট 
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থাকবে না। এহেন পরমাণুবুদ্ধের ভীষণতার কথা ভেবে বাট্রাণ্ড বাসেল, 
আইনস্টাইন প্রমূখ জগথ্িখ্যাত মনীষী সমুচ্চ কণ্ঠে ষে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, 
তা প্রত্যেক বাষ্ট্রেরই ম্মব্য। কিন্তু পূর্থবীর প্রধান প্রধান শক্তিগ্ণল এ বিষন়ে 
এখনো সচেতন হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়'ন]। আস্তর্জাতিক পরিস্থিতিটি একনজরে 
দ্বেখে নিলেই বুঝতে পারা ফাবে, ষে দুষিত রাজনীতির আবর্তে পড়ে দ্বিতীয় খিশ্বযুদ্ধ 
সংঘটিত ভয়েছিল, যুদ্ধোগ্র বর্তমান পৃথিবতে সেই একইবূপ কুটিল রাজনীতিক 
চক্রান্ত চলেছে-_ষে কোন মুহৃঠে সাংঘাতিক লড়াই বেধে যেতে পারে । 

ফুরোপে পরাজিত জার্যানী িধাবিভক্ত, বিচ্ছিন্ন জার্ধানীকে এক্যবঙ্ধ 
করার বিষয়ে রাশিয়া ও আমেব্রিক! অগ্যাবধি একমত হতে পারেনি | সেখানে উভয় 
শক্তিই নিজ নিজ প্রভাব অঙ্কুর রাখতে দৃঢ়পংকল্প। শোধিত নির্যাতিত আ্রকা 
দাসত্বের শৃঙ্থলমোচন করবার জন্তে যেন উন্মাদ হতে উঠেছিল । সেখানকার কেনিয়া, 
মরকৌো, আল্জেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে রক্তাক্ত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, সঙ্গে সজে 
ক্ষমতালুৰ মুরোপের শোবপবর্বরতাও চরমে পৌছেছিল। শ্বেতশোষণের বিরুদ্ধে 
আফ্রিকার দুর বিক্ষোভ .ও তাহার বিপুল" গণচেতন1 উপনিবেশ-নির্ধাতাদের 
ব্ীতিমতে ছুভাবনা গ্রস্ত করে তুলেছে । 

তরেপর, এশিয়ার নবজাগরণের কথা। ভারত, বর্ষ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া 
স্বাধীনতা পেছ়েছে। তারা যুরোপীয় বাষ্্গ্ুলির কূটনীতি ও অভিসম্ধিকে ছিন্নভ্র 
করতে বদ্ধপরিকর । মাও-সে-তুং চি্লাং কাইসেককে তাড়িয়ে সমাজতন্্রী রাষ্পঠন 
করেছেন। ইন্দ্রোচীনে যুদ্ধবিরতি ঘটলেও সেখানে সাম্রাজ্যবাদের জুয্াখেলা। শেন 
হয়েছে এমম কথা বলা চলে না। জাপান আবার মাথা তুলেছে। ব্রহ্মদেশের 
আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি উদ্বেগ্ভনক | গোরার মাটিতে পতৃগীজশীসকেরা আগুন নিযে 
খেলা করছিল, উপনিবেশ্ের মোহান্বতাবশে পতৃগাল ভারতের আঞ্চলক অথণ্তাকে 
পদদলিত করতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি । কিন্তু গোয়া অধুনা ভারতরাষ্ট্রের অীভৃত 
হয়েছে। 

বিশ্বরা্রসংস্থা বছ্িও প্রতিঠিত হয়েছে, সস্তরাষ্্রগুলির মতবিরোধের জন্তে 
আস্তজাতিক রাজনীতির ওপর তা সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। এখানেও 
আমেরিকার সোভিয়েট-আতহের শে নাই। বোধকরে, এজন্যেই বিশ্ববাষ্ট্রসংস্থার 
পাশ কাটিয়ে আমেরিকা যৌথ নিরাপতার [ ০০11906%9 89০011৮ড 2 অজুহাতে 
বহুবিধ যুদ্জোট গঠন করে চলেছে। রাশিয়াকে চতুষ্পার্খ থেকে ঘেরাও করবার 
জন্তে, সোভিয়েটের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ক্রমবিস্তারকে প্রতিহত করবার উদ্দেশ্টে, 
মাকিলযুক্তরাষ্র পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাটি স্থাপন করেছে। তা ছাড়া, আর্থনীতিক 
সাহাষ)দানের নাম করে আমেরিকা কতকগুলি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
'করছে। আমেরিকার এই সামরিক চক্রান্ত মিটি কাছে দিরালোকের যতো 
স্ু্পষ্ট। তাই, রাশিয়াও চুপ করে বসে নেই,ঠসেও যুরোপের কয়েকটি দেশের 
সঙ্গে টত্রীবন্ধ হয়েছে। 


২৩৬ বিচিন্তর! 


উপরে আতস্তর্জাতিক পরস্থিতির যে-সংক্ষিগ্ত পরিচয় দেওয়া হল তা থেকে বোবা 
বায়, পৃথিবীর বাজনীতিক পরিবেশ শান্তির অনুকূল নয়, শক্তির প্রমত্ততা বড়ো হড়ো 
রাষ্ট্রগুলিকে যেন যুদ্ধোম্াদ করে তুলেছে । আমেরিকা ও রাশিয়ার পরস্পর খিরোধী 
নেতৃত্বের গুভাবে প্রায় গোটা ছুনিয়: ছুহি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, দ্রিকে দিকে 
অস্ত্রশভ্ভাব বুদিব শ্রতিযো'গতা চলেছে । এও বেশ বুঝন্তে পারা যাচ্ছে, যেসব 
সচ্ান্বাধীন জাতি মুত্তর স্বাদ পেয়েছে তর] পাত্রাজ্যবাদীর শোষণ ও উৎপীড়ন আর 
বরান্ত করুবে না--এশিয়া ও আফ্রিন্গার অহ্ুখান এই সতাটির প্রতি অস্ুলিসংকেত 
করছে। স্বনাশ] সামটিক চুকির, নতুন নতুন মারণান্নিমাণের মু প্রতিযোগিতা 
কেবল সন্দ্েহ-অবিশ্বাস-তিংসাকেই পরিবুই করে তুলেছে, বিশ্বের শান্তিকে ব্যাহত 
করছে; বর্তমানের হু"সাউন্নান্ত পৃথিবীতজ শাস্তিরক্ষার »মঙ্সাটি ষেকী গকতর এবং 
কতখানন জটিল তা! সহজেই অন্মেয়। এই আণবিক যুগে জগতের সমস্ত চিন্তাশীল 
মানষকে যে-প্রশ্নুটি সবচেয়ে বেশি ভাঁবষে তুজ্েছে তা হল-_ আমর] একসঙ্গে মরতে 
চাই না, একসঙ্গে বাচতে চাই % যুঙ্ছের পথে পা কাডালে সকলের মৃত্যু অবধারিত 
সত্য, সববিধ্বংসি আণানক অঙ্গের ভাত থেকে ব্রক্ষা কেউ পাবে না। সকজের এই 
শোচনীয় সাম্ক দিনশ যাঁদ আমাদের অনভিপ্রেত না হয়, আমরা বাচাতেই যদি 
চাই,তভাহলে কোন পপে আমরা পদক্ষেপ করব ? 

ভারতের প্রপানমন্ত্র শ্রনেহের এই পথের সন্ধান বিশ্ববাসীকে দিয়েছেন, মৃত্যুর 
উল্টোপথটি তিন্নি সকলকে টিনিয়েছেন | সহজ কথায় বিশ্বশাস্তি, কী ভাবে রক্ষা 
করা যেতে পারে, নেহেকজী তার উপায় নির্দেশ করেছেন। তিন স্পষ্ট ভাষায় 
বলেছেন, “পঞ্চণীল”-এব প্রশঙ্ক পক্ষপুটে আশ্রয় নিলে বিশ্ববাসীর শোচন'য় বিনাশের 
আশঙ্ক! দূর হরে যাবে, সকলে সে-শলিচত একপঙ্গে বেচে থাকতে পারবে । "যৌথ 
নব্রাপত্তার দিকে তাকিয়ে “ফৌথ শাস্ঠি'র দিকে দৃ্রিপাত করতে হবে, কুটচক্রাস্তের 
নীন্তি বজন করতে হবে, পারস্প:রক সম্প্ীত ও সহযোগিতার ওপর দ্লাডাতে হবে। 
'পঞ্চনীল-এর প্রবক্তা শ্রীনেহের মাযেত্র সম্পর্ক ও আচরণের কয়েকটি নতুন নীতি 
নিধাবণ করেছেন. একে আন্তজাতিক আচরণনী তি বলা যেতে প্রারে | 'পঞ্চশীল?- 
এবু পাঁচটি নীতি এই £ 

[১] পরস্পরের রাষ্টিক অথগ্তা ও গার্ভৌম অধিকারের প্রতি মর্ধাদা- 
প্রদর্শন; ্ 

[২. পরম্পরের আক্রমণ থেকে বিরত থাকা ) 

|৩] দ্মার্থনীতিক, রাজনীতিক বা] আদর্শগত কোনো কারণে অপরের ঘরোয়া 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নাকনা) 

[৪] সমানাধিকার ও পারস্পরিক কল্যাণসাধন; এবং 

[৫] শাস্তিপূর্ণ সহঅবস্থিতি | 

এই নীতিপঞ্চকের মম কথা -$গোভকে আমরা ত্বণা করিব, ছিংসাকে আমর] 
ঘর্জন করে চলব, পরমতবিষয়ে গকলে সহিষু হব, মানবতার অপমান কখনে1 করব 
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না। বঙমান বিশ্বের এ্যাটম্‌ ও হাইড্রোজেন বোমার একমাত্র উত্তর নেহেরুজীর 
নির্দেশিত পঞ্চশীল। ছুই-শিবিরে-বিভক্ত সাম্প্রতিক পৃথিবীতে ভারতরাষ্ট্রের প্রধান- 
মন্ত্রী শাস্তিবাদী শ্রীনে্কে একটি 'তৃতীয় এলাকা" [ 65120 8:9৪] ততীর শিবিরে” 
[0010 01০০ ] নর কল্পনা করেছিলেন, এবং তিনি এর নাম বেখেছিলেন-_ 
শাস্তি এলাকা । এই শাস্তি-এলাকার পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত করে তোলাই তার মূ 
সংকল্প ছিল। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির আদশের সঙ্গে পঞ্চশীলের নিগুঢ় সম্পর্কটি কারে! 
দৃ্তি এডাবার নয়। এই নীতি বিশ্লেষ করতে গিধে শ্রীনেহেক বলেছেন £ “আমর 
সকলরাষ্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন | বিশ্বে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা। 
আমন] চাই-জাতিগত বৈবম্যেকর লোপু ছক, পরাধীন মানবের স্বাধীনতা 
অর্জন করুক ।,*এশিয়ার বিশেষ কোনো স্থান অধিকারের অভিসন্ধি আমা রাখি 
না, এশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অঞ্চলরূপে রাখারুও পন্ঘপাতী আমু; নই । আমরা 
শুধু চাই যে, আমরা এবং অপরের", বিশেষভাবে আমাদের প্রতিবেশরা, একটা 
শাস্তি এলাকার সঙ্গে ঘুক্ত থাকে এবং বিশ্বে উত্েন1 ও যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্রব এড়িয়ে 
চলে ও পক্ষাঁবলম্বনব্র্জানর নীভি অনুসরণ ক্র । এতে আমাদের কল্যাণ হব 
এবং এর ফলে বিশ্বে সমন্রোতেজনা ও অন্দশঙস্থনিতিণেরু ঘান্তুভা হ্রাস পাবে এবং 
পরণামে বিশ্বশান্তর পথ সুগম হয়ে'উঠবে।, এই উক্তির মধ্যে এতটুহ অস্পষ্টতা 
কোথাও নেই। 

ইতোমধ্যেই পুথথবীর বহু রাষ্ট্র পঞ্চশীলকে সমন জানয়েছে। এশিয়াভৃযিতে 
চন, ব্রদদেশ, ইন্দোনেশিচা, লাওস। মধ্যশাচ্যে মিশর, সৌদি আরব) যুবেবপে 
যুগোশ্রাভিয়া, মোভিয়েট রাশিয়া, পোলাণু প্রভৃতি এই নীতির সমথক | উনশ শঃ 
পর্ণন্ন দালে বিশ্রুত বানুং সম্মেলনে 'পঞ্চণীল” এশিয়া ও আফ্রকার উনত্রিশটি জা:তর 
অকুঠ অভযোদন লাভ করেছে। 

পঞ্চশী'ল-এর শেষকথা শাস্তিপূণ সহঅবস্থিতি। এই নীতি বৈচিত্রের মধ্যে 
এক্যকে স্বীকার কৰে নিয়েছে, বিশ্বের বাষ্্রগুলিকে নিজে বাচার এবং অপরকে বাঁচতে 
দেওয়ার পথ ঘেধিয়েছে। প্রকৃতির সংসাবে বৈচিত্রের মধ্যে একাকে বদি আমন্তা 
মেনে নিতে পাবি ভাহলে মানবসংসারেও কেন তা পারব না? মাহষের বাষ্ে, 
সমাজে, ধর্মে, আথনীতিক ব্যবস্থায়, রাজনীতিক মতবাদে, সংস্ক'তির ক্ষেত্রে পার্থক্য 
থাকাটা অশ্বাভাবিক কিছুই নয়। তা সবেও, ষদ্দি কোনে ছুরভিসঞ্জি না থাকে, 
তাহলে বাষ্রগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার হ্যত্রে £যত্রীবন্ধনে আপ্ববন্ধ হতে পারে, 
স্থখে-শাস্তিতে অবশ্বই পরস্পর পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে, আমবু] যঙ্গি, 
পরমসহিষণণ হয়ে উঠি তা হুলে দেখতে পাবো ধনতন্ত্র ও সমাজতত্ত্রের সহ্অবস্থিতির 
পথে সকল বাধা অপসারিত হয়ে গেছে। নিজেদের নিি্ গণ্ডীর মধ্যে উভয়ে যদি 
আপন আপন কধকলাপ সীমাবদ্ধ রাখতে পারে (তবে সন্দেহ-অবিশ্বীস-ভয়ের কোনে! 
 প্রশ্থই ওঠে না, পৃথিবীর শান্তিও আর বিদ্বিত : ঝর না। কিছুকাল পূর্বে সোভিয়েট 
স্বাশিয! স্বীকার করেছে, সাম্যতন্ত্র ও ধনতম্ত্ের সহগ্বস্থিতি অবশ্থই সম্ভব । এ সম্পর্কে 
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আমেরিকার কঠ হতে কোনো স্পষ্ট ঘোষণা অভ্ভাবধি শুনতে পাওয়া যায়নি । 
মাকিণযুতরাষ্্র, বুটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি ফেশ সহঅবস্থিতির নীতিকে যি শ্বীকৃতি জানায়, 
তবে আমরা ক্রোর গলায় বলতে পারি, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে যুদ্ধের সম্ভাবনা আর 
দেখ! দেবে না। 

পৃথিবীর রাজনীতির আকাশ আজ দুর্যোগের কালে মেঘে ছেয়ে গেছে। যুদ্ধের 
আতঙ্ক শান্তিকামী মানুষের চিতরদদেশকে নিরন্তর পীড়িত করছে, চারদিকে মাথা তুলে 
বাড়িয়েছে ভয়-সন্দেহ-অবিশ্বাস বিছ্বেষ-ছিংসা-কুটিল কুশ্ীতা। এতে মানুষ দ্রিশাহারা 
হয়ে পড়েছে, শান্তর পথ তারা খুজে পাচ্ছে ল। চতুর্ধারের এই ঘনান্ধকারে ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী শ্রাীনেহেকু বভ্রান্ত মানুষের হাতে তুলে ধরেছেন পঞ্চশীল-এর উজ্ঞল দীপ- 
শিখা । ক্ষমভালোলুপ বাগান তাকে বর্দ স্পধিত শক্তির প্রযণ্ত ফুৎকারে নিবিে 
না দ্ধের তাহলে পঞ্চশীলের শুভ্রাভাস . আলে! রণশ্রান্ত পৃথিবীকে শাস্তির রাজো 
পৌছিয়ে দেবে । 

সবশেষে শ্রীনেক্কেকুর সাবধানবাণী সকলকে এখানে ন্মরণ করিয়ে দিই £ তরবারির 
সাহায্যে ষারা বাচতে চাইবে, ওই তরবারিই তাদের মহানিপাতের অতল শৃন্ততায 
নিক্ষেপ করবে । 


ফুগে ঘুগে আমাদের মধ্যে এমন ছুই-একজন মহামানব আবিগ্ঠৃত হন বাহাদের কর্ম- 
সাধনা অথবা ভাবসাধনাব মধ্য দিয়] জ্ঞাতর আশাআকাজ্কা, স্বপ্রকামন। সার্থকতায় 
ভরিয়া উঠে। তাহাদের মহৎ দীবনের দপবত্তিকা সকল মানষযের খদি ও সিদ্ধির 
পথটি আলোকিত করিয়া! তুলে । এইসকল ক্ষণজন্মা পুরুষ বিরাট বনস্পতির মতো- 
উন্নাব্রা জাতিকে নির্ভয় আশ্রয়দান করেন, লি্ধ ছায়া দান করেন, জা জীবনে 
সঞ্চারিত করিয়া দেন মহতর জীবনের প্রাণনা। মহামানব গান্ধী এইরকম একজন 
ক্ষণজন্মা পুকষ | তাহার শুভ-আবির্ভাবে পরাধীন ভারতের জন্মাস্তব-_রূপাস্তর-- 
ঘটিয়াছে?. ভারতবর্দের বাগ্রিক সাধনাকে মহথাস্মাজী সফল করিয়া! তুলিয়াহেন, সমগ্র 
দেশের প্রাণসর্তীকে তিনি উজ্লীবিত করির়াছেন। তাহার চরিত্রমহিম।, দেশপ্রেম 
ও আত্মপ্রতায়ের প্রেরণাবলে ভারতবাসী রাজভয়, মৃত্যুভয়--সকল কিছুবই উর্ধে 
মাথা তুলিয়া দাড়াইবার সার্ঘয অর্জন করিয়াছে। আত্মপ্রঝাশের শঙ্কাহীন অভিমানে 
তিনি জাতিকে যোগাইয়াছেন অশেষ উদ্দীপনা । 

ইংন্েজী ১৮৬৯ মালে গুজরাটের অগ্থর্গত পৌরবন্দর-নামক স্থানে এক বণিকবংশে 
ঘাহনদাস করমটাদ্দ গান্ধীর জন্। গান্ধীজীর পিতা করমঠা্ গান্ধী কীখিযাবাড় 
“সত্যের গেওয়ান ছিলেন । পোরবন্দরে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া গান্ধী জী রাজ- 


মহাত্মা গান্ধী ২৩৯ 
কোট বিগ্ভালয়ে প্রবেশ করেন। স্কুঙগজীবনে তিনি তেমন কোনে! লক্ষণীয় শক্তির 
পরিচয় দেন নাই। টৈশবে-টকশোবে তিনি ছিলেন ভীরু এবং লাঙ্গুক প্রকৃতির 
বালক । বাজকোটে অধ্যয়নকালে গান্ধীজী কয়েকজন অপত্প্রকৃতি শিক্ষার্থীর সংস্পর্শে 
আপিয়া ধূমপান, করিতে শিখেন ও চুরিবিগ্ভায । উৎসাহী হন। জৈনপরিবারে তাহার 
জন্ম বলিয়া মহশ্তমাংস' উত্যার্দি আছার্ধ গ্রহণ এ পরিবান্ধে নিষিদ্ধ ছিল। গ্রান্বজী 
লঙ্গদোষে এই নিষিদ্ধ স্ব আহারে প্রবৃত্ত হন কিন্তু সহজাত আন্তর শক্তির €প্ররণায় 
সেইসব কদভ্যাসে্র প্রভাব তিনি ধরে. রে কাটাই; উঠেন । কিশোরবরসেই 
সত্যের প্রতি তাহার অনুরাগ দেখা যায়| মাত্র তের বছর যখন ব্যস তখন কন্তবী- 
বাঈয়ের সহিত তীহার বিবাহ হয়| 

প্রবেশ্িক] পরীক্ষা পাশ করিস্বা বাঝিস্টারী- শিক্ষাাভের/জন্য গান্ষীজী বিলাতধাত্র; 
করেন, এবং ওই পরাক্ষায় উত্তীণ হই] ১৮৯১ সাত ভারতে কিবিহ1 আপেন। 
যথাসময়ে বোম্বাই ছাইকে।্ট তিনি ব্যাণরস্টারী-ব্যবর্স্ময়ে অবতীর্ণ হইঙ্গেন। এই 
সময় গান্ধীজী শ্বনামধন্ত দাদাভাই নৌরজী এবং গোপালকুষ্ণ গোখেলের সংস্পর্শে 
আদেন। তাহার রাজনীতিক জীবনে এই ছুইন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তিং প্রভাব সামান্ত 
নছে। ইহাদের নিকটেই তিন জাতীয়তামন্ত্রে প্রথম দীক্ষা! গ্রহণ করেন | ১৮৯৩ 
পালে ব্যারিস্টার গান্ধীজী একটি মোকদ্দমা পরিচালনার দ্রায়িত্ব লইয়! দক্ষিণআস্তিকাফ 
গমন করেন। যেসত্য ও অহি"সাকে মহাত্মাজী তাহার জীবনদশনের মৃল্গম্র 
করয়াছিলেন, দক্ষিণ মাফ্রিকার় অবস্থানকালেই তিনি সেই সত্যধর্ধ ও অহিংসাধর্ধে 
ব্রতী হন। রি 

আফ্রিকার নাটালপ্রদেশে বহুসংখ্যক ভ'রতীয়ের বসবাস। সেই সময়ে নাটালের 
শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীর উপর অসহনীয় অভ্যাচার উৎপীড়ন 
চালাইয়া ফাইত। ফঙ্গে সেদেশের প্রবাসী ভারতয্বের জঁবন ছুঃসহ হইয়া 
উঠিয়াছিল | ভারতবিরোধী নাটালসরকার আইনসভায় তখন এমন একট" বিল আনয়ন 
করিয়াছিল যাহা ভারতীয়দের স্বার্থের অত্যন্ত বিরোধী । নাটালপ্রবাসঁ ভারতবাসীরা 
গান্ধ'জ'র শরণাপন্ন হইঙল্লেন এবং তাহাকে এই কুখ্যাত বিলের প্রতিরোধ করিতে 
অগরোধ জ'শ'ইলেন। প্রবাসী ভারতবাসীর আত্মমর্ধাদা' ও রাজন'ডিক অধকার 
অক্ষুন্ন রাখিবার জন্ত তিনি দৃর়প্রতিজ্ঞ হইলেন । নাটালসরকারের বিরুদ্ধে এইবাৰ 
স্বদেশ-প্রেমিক ও মানবতার সাধক মহুয্মাজীর সংগ্রাম শুরু হইল। এই স্বংগ্রাম কিন্ত 
ছিংসাত্মক নয়, 'অহংস। ইহাকে বল! যায় অহিংস প্রতিরোধ "অর্থাৎ '১885759 
[89813690091 লত্যকে জয় করিবার জন্য আত্মিক শক্তির বলে অত্যাচারীর সকল: 
উতৎ্পীডন নীরবে সহ করিব, কিন্তু শত্রুকে কদাপি আঘাত করিব না-_ইহারই নাম 
সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহরূপী অভিনব অস্ত্রের ঘবারাই তিনি দক্ষিশআফ্রিকার কঠিন 
লংগ্রামে জয়লাভ করিলেন । 

তারপর গান্ধীজীর রাজনীতিক জীবন পধপরিবর্তন হইল। দীর্ঘ একুশ বসন 
সবক্ষিণআফ্রিকায় অবস্থানের পর ১৯১৪ সালে ত্বিশি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন! 


২৪০ বিচিত্রা 


তখনে] মহাত্বা ভারতবর্ষের রাজনীতিঙ্গেত্রে প্রত্যক্ষভাবে পদক্ষেপ করেন নাই ॥ 
দক্ষিণআফ্রিকার সংগ্রামবিজয়ী সত্যাগ্রহী বীর বলিয়। তাহার অসামান্ত খ্যাতি সে- 
সময় কিন্ত দেশের চতুদ্দিকে ছড়াইয়া! পড়িয়াছে। এই সময় মহাত্মাজী আমেদাবাদের 
সবরমতা-ন্দীত'বে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপিত করিয়া! জনসেবা ও গঠনমূলক কাজ 
আরম্ভ করেন। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথমবিশ্বযুদ্দ ঘোধিত হয়। তখন 
পর্যস্তগান্বজী সম্পূর্ণ (ব্রটিশবিরোধী হইয়া উঠেন ন।ই। এই যুদ্ধে তিনি ভারত- 
বামীকে কইয়া ধ্রিটেনকে যুদ্ধের বিপত্তিকালে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলেন। 
ব্রিটিশসরকার তাহাকে এইরূপ প্রতিশ্রতি ত্দন যে, যুদ্ধের অবপান ঘটিলে 
তাহারা ভারতবামীকে স্বায়ভশাসনের অধিকার প্রিবেন। ১৯১৯ সালে যুহ্ের 
দমাপ্তি ঘটিল। কিন্ত গা পৃরপ্রণত্শ্রতি রক্ষা করিলেন না, উপরৃস্ধ 
দুবুভিসদ্ধিপৃণন রাউপাট আইন িধিবন্ধ কৰিলেন। ইহাতে সমগ্র ভারত বিক্ষুক্ক 
হইয়া উঠিল | 

১৯৭০ সালে কলিকাতার কংগেসের ষে িশ্েষ অধিবেশন হয় কেই আধবেশনে 
মহাজীজ ব্রিটিশের পশু শরির সঙ্গে সংগ্রাম, কিনার মানসে নিরদ্থ ভারতবাসীএ 
তরফ হইণ্ডে অসহযোগ আন্দোলন প্রচা্ করিগেল। সমগ্র ভারতবধ তাহার তত 
নতযন্তকে হ্বকা: কাঁছুল। »ঠাগ্হ ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতবধের 
রাজন-ডির দ্দেতহে হাক্ষাজরু অভিনব একটি দান। তিনি দুহল ভাবুতবাসীর 
মানস ক জছত্ বদুরিভ করিলেন, আহ্দদ্ছান ও জা পভায়কে জাগাইয়া তুলি লেন 
আওন্যপ্রচাশকে বধদগু পথে পরিচালিত ককফিলেন | ১৯২৪৩ সাদের সেপ্টঙগর 
মাসে ভারভবর্য হেল্পমূসঙ্পমানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মহান্ডাজ অনশনব্রত 
আরন্ত করেন। যেখানে এব* যখনই ভ্ঞার্তি তাহার স'কণ স্যার্থ ও দুদ্ুতির ছার! 
দেশে এর্বলতার বিষ ছ্বাঢাইয়াছে তখনই এই বরপুকুষ ম'লকগ্টের মতো! সেই বিষ 
নিজে গ্রহণ করিয়া জাতিকে অপমুতুঃর হাহ হইতে বাচাইয়।ছেন। সাম্গ্রায়ক 
পাটোয়ারার অকল্যাণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য মহাম্থাজী ১৯৩২ সালে যারবেদা 
জেলে অনশনে মৃত্যুবরণ ঘোষণা করিয়াছিলেন ! ইহার ফলেই বিখ্যাত 'পুণাচুক্তি' 
ক্ষিপ্ত হয়। 

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে রাজনীতিক ইতিহাস্রে একটি 
বুণীয় ধার । এই সময় ভারতীয় ভাতীয় কংগ্রেস 'পূর্ণ হ্রাঁজ' ঘোষণা করিয়া 
ইংরেজের রচিভ আইন অমান্য করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । এই অবিশ্বরণীয় 
আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাড়াইলেন গান্ধীভী। লবণআইন অমান্ধের 
অবিচল সংকল্প লইয়া মহাত্মার এতিহাসিক 'ডাণ্তি-অভিযান শুরু হইল। ব্রিদিশের 
কঠোর দমননীতি দেশাতুবোধে উদ্বদ্গ জাতির তন্তরতর সত্তাকে ছিগ্ণ উদ্দীপিত 
করিয়া তুলিল।, গান্ধীজীর অূহ'সা সংগ্রাম ভগৎকে বিশ্মিত করিল-_ পশুশপ্ডি 
আধ্যাম্শক্তির কাছে পরাজয় মানিল। ইহারই ফলে 'গাঙ্ধী-আরউইন চুক্তি * 
স্বাক্ষরিত হয়। 


স্স্- 


মহাত্মা! গান্ধী ২৪১ 


ভারতের শ্বাধীনতা-অর্জনকে ত্বরার্থিত করিয়া! তৃলিবার জন্ত গান্ধবীজী তিনটি 
হুরধহু কার্ধে ব্রতী হুইলেন-_অস্পৃশ্যতাবর্জণ, হিন্দুমুসলমানের মিলনসাধন ও কুটার- 
শিল্পস্থাপনের আদর্শকে তিনি সমস্তকিছুর উর্ধে স্থান দ্বিলেন। অস্পৃশ্যতা৷ ষে হিন্দুর 
সমাজদেহকে পন্থু করিতেছে তাহা তিনি* ষখার্থ উপলব্ধি করিলেন__ভেদুদ্ধির 
অভিশাপে ভারতের ব্রাষ্্িক-মুক্তিনাধনা বিড্রিত হুইয়াছে। অস্পৃশ্ঠ জনুন্নতশ্রেণীকে 
প্রতিষ্ঠীত করিবার জন্ত তান যেআন্দোলন্ড স্বর করেন উহ 'হরিজন-জন্দোলন” 
শামে খ্যাত। হিন্দুমুদলমানকে আর হিন্দুসয়াঞ্জকে ছিধাবিভক্ত দেখার চেয়ে মৃত্যুকে 
তানি ববণীয় মনে করিয়াছিলেন । 

মহাত্মাজীব্র নেতৃত্বে ও প্রেরণায় ভারতবর্ষের রাজনীতিমঞ্চে ভ্রুত পটপন্সিবর্ডন 
হুইতে থাকে । ইতোমধ্যে আগ্চঞাতিক পরি স্থিভিও ক্রমশ জটিল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় 
বিশ্বধূদ্ধের দাবানল ভারতের বাজনীতিক নাকাশকে প্রপয়ংকর বহ্িরাগে রক্তবর্ণ 
করিকা তুলিপ। ব্রিটিশব্বাজশক্তি জোন কারিনা ভারতকে যুদ্ধে অবতীর্ণ করাই, 
কিন্ত এদেশের ন্বাধীনতার দ্ািটিকে শ্বীরূত জানাইল ন1। ১৯৪২ সালের ৮ই 
আগঞ্ট মহাত্মাজী ব্রিটিশকে ভারত ছাড়িতে বলিচলন । এর্দেন কংগ্রেসের বোঘ্াই 
অধিবেশনে ভারতের পূর্ণপ্বাধীনতা ও এদেশ হইতে ব্রিটিশের ,অপসারণ দাবী ক৷রয়া 
একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল । ফলেগাম্ধীজী ও কংগ্রেসের কাধকরী সমিতির অন্ঠান্ 
সদন্যবুন্দ কারাগারে নিক্ষিথথ হইলেন__-ভারতবর্ষের দিকে দিকে বিজ্রোহের আন 
জলির উঠিল । মহাজ্মাজী কারাবরণের. প্রাকালে জাতিকে তাহার চরম বাণী ও 
অভগ্মমন্ত্র শুনাইয়1 গিকাছেন_-করেঙ্গে ইয়ে মরেছে*।  এককূপ বাধ্য হইয়া, 
ব্রিটিশরাজশক্তি ভারতববের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু ব্রিটিশরাজ- 
নীতির কৃূটকৌশলে অধণ্ড ভারত ছিধাবিভক্ত হইল। 

ইছার পর্ব ভারতে ধনাইয়] আসিল ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক ছুযোগ । ম্বাধীনতা- 
লাভের পণও নবজাত দুইটি রাষ্ট্রের অধিবাসদের মধ্যে সাম্প্রদাহক মিলন সম্ভব 
ক্ইয়1 উঠিল না। ১৯২৬ সালে তিনি ছুটিয়া গিয়াছিলেন নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক 
উন্মওতার মহাশ্বশানে। তারপর তিনি আসিলেন মহানগরী কলিতায়। ইনার 
পর আবার ছুটিয়া গেগেন দ্দিশ্লীতে। হিন্দুমুলমানকে আত্মকপহে প্িপ্ত থাকিতে 
দেখিয়া তিনি ব্যথিত চিত্তে বপিয়াছিলেন £ “আমি ষে-ম্বাধীন ভারতে বাস করি 
তাহাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকল ভারতবাশী প্রকৃত বন্ধুব মতো বাল করিবে । 
এই স্বপ্র সফল করবার কার্জে আমি মৃত্যুবত্ণ করাও শ্রের মনে করি । গৃহযুদ্ধে 
ছিন্নভিন্ন ভারতবর্ষ দেখিবার জন্ত আমি বীচিয়! থাকিতে চাই না, তার আগে ভগবান 
ষেন আমাকে মৃত্যু দেন।, 

ইহার পর ভারতর্ষের রাজনীতি ইতিহাসে যাহা ঘটিল তাহা! জাতির পক্ষে 
অতিশয় কৃলঙ্কজনক তথা পরম বেদনাদায়ক। চহিন্দূমুসলম'নের ,যধ্যে সম্প্রীতি 


'ফিরাইর। আনিবার জন্য বে-প্রাপানস্ত প্রয়াস মহাত্মাঞজী কতিতেছিলেন, অনেকে তাহা 


বরদাস্ত করিতে পা্দিল না, গান্ধীজীর এই প্রচেষ্টার তাহারা যেন ক্ষিপ্ত হই 


২৪২ বিচিত্রা 


উঠিল। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জাহ্ুয়ারী দ্বি্ীতে তিনি বখন শ্রার্থনাসভায় 
প্রবেশ করিতেছিলেন তখন এক ঘুবক তাহার প্রতি রিভলভারের গুলি নিক্ষেপ কনে? 
এবং সেই আঘাতে মন্থাপ্রাণ “বাপুঞ্জী”র জীবনাবসান ঘটে। 

মহাত্মার মরদেক্রে বিনাশ ঘটিয়াছে কিন্তু তাহার জীবনবাণী মরপবিজয়ী। 
সত্য ও অহিংসার মৃত্যু নাই। ধর্ধ অবিনশ্বর । গান্ধীজী মানবসত্যকে--মানব- 
ধর্মকে-_ রাজন1তর সঙ্গে যুক্ত করিব! ক্বিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর সাধন] সত্য, প্রেম 
ও শুচিহ্ন্দর মৈত্রীর সাধন । জীবনেত্নর কোনে ক্ষেত্রেই মিথ্যাকে আশ্রর করিয়া 
তান শাশ্বত সত্যধর্য হইতে বিচ্যুত হন নাই--এমন কি রাজনীতিক স্বার্থপিদ্ধির 
ক্ষেত্রেও নয়। শ্বাধীনতালাভের জন্ত পৃথিবীর বহু জাতি রত্তপঙ্কিল পথে অগ্রসর 
হইয়াছে । কিন্তু এই স্বাধীনতা ও জাতির জাত্ম্বাতগ্র্যকে থান্বীজী অপহ্বপ এবং 
স্বহ্যবৃত্তি-ঘারা সহজলভ্য করিয়া তুলিতে চান নাই। অহ্িংপার আশ্রয় লইয়াও 
ষে শ্বাধীনতা অর্জন করা যাইতে পারে, সমগ্র বিশ্বকে তিনি তাহারই ইজিত দিয়া 
গেলেন । তীহার অহিংস সংগ্রাম ধর্শধুদ্ধ। “ধর্যুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্যে নয়, ছেকে 
গিয়েও জয় করবার জন্তে। অর্ধ্রধুদ্ধে সবটা মরা, ধর্জযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট 
থাকে__হার পেবিয়ে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত । যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে 
উপলাব করে শ্বীবার করেছেন তার কথা শুনতে আমব1 বাধ্য ।” 


সুসলমানসপ্পদায়ের শ্রে্ঠ পৰ 
[ মহর্রম ও ঈদ্‌] 


মুললমানসম্প্রদা় যে-সকল পর্বের অনুষ্ঠান করেন, মহর্ুরম তাহার মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ। যুগে যুগে মানুষ তাহার স্থার্থবিসর্জন ও আত্মদাসের মধ্য দিয়া প্রকাশ 
করিয়াছে চারিত্রিক মহত্ব, শোর্ধবীর্ধ আর জীবনচর্ধার পবিত্র তন্দর আদর্শ। মাহুষের 
এই মহিম্ঠদীপ্ত শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি মান্য চিরকাল নিবেদন করিয়াছে তাহার অনভ্তর তম 
হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি । মনুষ্যত্বের পূজারী মানবের এই আত্তর-শ্রদ্থা ও ভর্ভির উপর 
প্রতিষ্ঠিত মুনলমানগণের শ্রেষ্ঠ দুইটি পর্_মহর্রম ও ঈদ্‌। 

মহর্রমপবের পিছনে রহিয়াছে অতীব করুণ, মর্াস্তিক একটি টনা-_ 
কান্ববালাপ্রাস্তরে ধর্মপ্রাণ পুপ্যব্রত এমাম হোসেনের আত্মবলিঘানেত্র কাছিনী। 
পিআর ইপলামধর্মের জন্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া মহান বীরের মতো! তিনি অকাতরে 
আীবন উৎসর্গ কবিয়াছিলেন। ধএই শোককরুণ ঘটনাকে স্মরণ করিয়া! প্রতিবছর 
অক্র্র়ম মাসে [ আরবীয় বৎসরের প্রথম মাস] যৃসলমানধর্সবিশ্বাসীগণ যে-অছঠান 
সষ্পা্ন করেন তাহাই “যহ্র্রম”-পর্ব নামে পরিচিত। 


মুসলমানসম্প্র্ধায়ের শ্রেষ্ঠ পর্ব ২৪৩ 


ইসলামধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ হজরত মুক্ম্মদের তিরোধানের পর যথাসময়ে 
খলিফ! [ ধর্মনেত] ]-পদেে অধিঠিত হইলেন তাহার জামাত হজরত আলী। তিনি 
ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ কঠোর শাসক। তাহার স্থকঠোর শাসনব্যবস্থায় শিরিয়ার প্রদেশপাল 
মুয়াবিয়া অতীব রুই হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে তিনি [ মুয়াবিয়] ] হজরত আলীব 
একজন প্রধান শক্র হইয়া দাডাইলেন। অবশেষে হজরত আলী এই মুয়াবিয়া 
বিরুদ্ধে যু ঘোষণা করিলেন, কিন্ত কুফার মসম্জিদে এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে তাঙ্কাকে 
[ হজরত আলীকে ] প্রাণ হারাইতে হইল । 

হজরত আণীর দুই পুত্রব_-এমাম হাসান ও এমাম ছোসেন। পিতার মৃত্যুর 
পর জ্যৈষ্ঠ পুত্র হাসান পিতৃশক্রর সঙ্গে যুদ্ধে আর লিপ্ত হইলেন লা মুসলমান- 
পন্গর্মায়ের মধ্যে এই অবাঞ্ছিত বিরোধের অবসানকল্পে তিনি মুয়াবিয়ার সহিত সন্ধি 
করিলেন এবং খলিফাপদ ত্যাগ করিলেন। তবে সন্ধির এক সত, মুয়াবিয়ার মৃত্যুর 
পর তিনি খনিপার পদে অধিষ্ঠিত হইব্দেন। 

মুয়াবিরার পুত্র এজিদ ছিলেন অতিশয় ব্াজযলোলুপ মানষ। সহজবুদ্ধিতে 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভাহার পিতার দেহাবসানের পর যথাক্রমে হাসান এবং 
হোসেনই মুসলিমজগতের অধিপতি হইবে। সংকীর্ণ স্থার্থবৃদ্ধি তাহাকে হীন 
চক্রাস্তজাপ প্রসারণ ও পাঁশবিকতার পথে প্ররোচিত করিল। এক ভীষণ ষড়যন্ত্র 
জাল রচন1 করিয়া বিষপ্রয়োগে এমাম হাসানকে তিনি হত্যা করিলেন । তারপর 
পিতা মুক়্াবিয়ার মৃত্যু ঘটিলে এই এজ্িদই খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন । ্ 

উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া! হজরত আলীর কনিষ্ঠ পুত্র এমাম হোসেনের 
সঙ্গে এজিদ্ের সংঘাতের সৃত্রপাত হইল। হোসেন এজজিদকে কিছুতেই খলিফা 
বলিয়া স্বীকার করিবেন না, এদ্জিদের বিরুছে তিনি অস্্রধারণ করিতে দৃঢ়সংকল্প 
হইলেন। কুফার অধিবাসীবুন্দ ছুষ্টবুদ্ধি এপ্ষিদের প্রতি ঘ্বপার ভাব পোষণ 
করিত । তাহার! এজিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হোসেনকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবে 
বলিয়া প্রতিশ্রতি দিলে হোসেন কুফানগন্ধী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এজিদের 
সৈম্তঘল পথিমধ্যে কারবালা নামক প্রান্তরে হোসেন ও তাহার সেনাধ্যক্ষের অগ্রগতি 
বোধ করিল। হোদেনের ঠৈর্ঠসংখ্যা ছিল নিতাস্ত অল্প; তা ছাডা, এই ভয়ংকর 
বিপদমুহূর্তে কুফার অধিবাসীরাও এজিদের সেনাপতির আক্রোশভয়ে *হৌসেনকে 
পূর্বেকার প্রতিক্রত লাহাষ্যঘানে অশ্বীকৃত হইল। ফলে যদভাগ্য স্লোসেনের অবস্থা 
শোচনীয় হুইয়া উঠিল। 

শত্রসেনাপতি প্রস্তাব পাঠাইল, হোসেন যেন এ“জদের. কাছে বশ্ততাম্বীকার 
করেন। কিন্তু ধর্মবীর হোসেন সেই প্রস্তাব অত্যন্ত ঘ্বণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন। 
কারাবালাপ্রাস্তরের মধ্য দিয়া ইউক্রেতিল [ ফোরাত ] নদী প্রবাহিত হইয়া চপিয়াছে। 
এজিদের সেনাপতি এই নব্ীতভীবে সৈস্তসমাবেশ করিয়া! নী ইইতে হোসেনেন্ব 
জলগংগ্রহের সকল পথ রুদ্ধ করিয়া! ছিল। 

ইহাক্ন পরবর্তা দৃশ্ত ভীষণ, খুবই শৌককরুণ। অল্লকালমধ্যেই হোসেনেক্ব 


২8৪ বিচিত্রা 


শিবিরে জলকষ্ট দেখ! দিল--তাছার বাহাত্তর জন অনুচর, বালকবালিকা ও রমনী, 
নিধধাঞ্ণ পিপাসায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কিন্ধু তৃষগ নিবারণের অন্ত একবিন্দু 
জলও তাহারা পাইল না, পিপাসার যন্ত্রণায় ইহাদের কেহ কেহ প্রাণত্যাগ করিল। 
এই ভঙ়্াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখী দাড়াইন্া ধর্মপ্রাণ হোপেন এতটুকু বিচলিত 
হইলেন না _এগ্জিদের নিকট আত্মসমর্পণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব । অধশ্চারীর 
কাছে পরাভবন্বীকার করা অপেক্ষা1ণ ধর্মমুহ্ধে আত্মদান করাকেই তিনি শ্রেম্ব মনে 
করিলেন । একমাত্র ধর্মবলকে পাথেয়" করিস়্াই হোসেন শক্রর দিকে ধাবিত 
হ₹ইলেন। অতঃপর নির্ধম শক্রর প্রবল আঘাতে তাহার অনুচববর্গ, আত্ম য়ত্বজন 
একে একে প্রাণ হারাইল, এবং সর্বশেষে সেই সন্বুখবৃদ্ধে তিনি নিজেও বীরের স্তায় 
জীবন উৎসর্গ করিলেন | 

কারাবাল1 মহাপ্রান্তরে ধর্বীর এমাম হোসেনের আত্মবলিদানের ঘটনাটি 
শোকাবহ । এই ঘটন] শ্বতিপথে উদ্দিত হইলে কোনে! হদ্য়বান মানুষ অশ্রুদংবর্ণ 
করিতে পারে না। মহ্রুরম-মাসের দশম দিবসে ধর্মযুদ্ধে এমাম হোসেনের মৃত্যু 
ঘটিরাছিল। তাই প্রণ্তবৎসর যখন মচ্রুবম-মাস আসে তখন এই বেধনাময় 
ঘটনাটিকে স্মরণ করিষ সুসলমানসম্প্রঙ্গা় পুণ্যাত্মা হোসেনের জন্ত শোকপ্রকাশ করিয়! 
থাকেন। 

'মহ্রুত্ব-পর্ধটি সমারোছের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। কারাবালায় এমাম হোসেনের 
কবুবের উপর যে ম্মতিমন্দির নিমিত হইয়াছল তাহারই অন্ুকন্ধূণে তাঞ্িয়! প্রস্তত 
করাছুয়। ইহীর পশ্চাদ্ভাগে রক্ষিত থাকে তরবারি, ঢাল, তীর, ধশ্তক, প্রভৃতি 
অস্্। দশদিন ধরিয়া যৃপলমানগপণ হোসেনের পবিভ্র আত্মার প্রতি শ্রন্ধা প্রদ্র্শন- 
মানসে কোজা বা উপবাস করিয়া থাকেন, এবং রাক্তিবেল! তরবারি, লাঠি, প্রভৃতি 
লইর! কারবালা প্রান্তরে সেই ভীষণ যুদ্ধের পুনরভিনয় করেন। নবম দিনে তাজিয়া 
ও দণ্ড লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হয়, এবং দশম দিনে শোভাবাত্রীরা এই 
তাবিয়া ও দণ্ড মৃত্তিকায় প্রোখিত করেন কিংবা জলে নিম জ্জত করিয়া থাকেন। 
শোভাষাত্রীদের “হ1 হোসেন” করুণ ধ্বনি চিত্রম্পর্শী । 

মহুবুরমপর্ধের সমারোহপূর্ণ অন্তানে যোগদান করেন মুসলমানের শিয়াসম্প্রদায়। 
ধাহারা স্র্িসম্প্রদায়তুক্ত তাহার] বাহ্‌সমারোহ "আড়ম্বরের পক্ষপাতী নহেন। 
তাহাদের মতে এই করুণ ঘটনাকে ম্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রবিসর্জন করিলেই 
ধর্মবীর হোসেনের প্রতি ষথার্থ সম্মান দেখানে! হয় । মহ্রুরমপর্টি চিরস্তন মানবপত্য 
ও উজ্জ্গ ধর্যাদর্শে প্রাণিত। ধর্মবোধের মহতী প্রেরণায় যায কেমন সহজে সকল 


্ৃত্যুভয়ের উধ্রে নিজেকে তুলির ধরিতে পারে, হোসেনের জীবনউৎসর্জন তাহার 
স্মরণ হুন্দর দৃষ্টান্ত । 


ঈদ্‌ সুসলমানজাতির আর-একটি পবিত্র উৎসব। ঈদপর্ব দুইটি_ঈদ্ল- 
ফিংরু ও ঈদ্‌-জংজোহা বা বকর্‌ ঈদ্‌। শুতিতার ও কল্যাণকীপ্তিতে এই দুইটি 


মুসলমানসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ পর্ব ২৪৫ 


পর্বানুষ্ঠানই সমূত্ভীসিত। রমজান মাসের অবসানে রমজানের রোজা বা! প্রাত্যহিক 
উপবাস শেষ হইলে শওয়াল মাসের প্রথম দ্রিনে ঈদ্‌-ল্-ফিতর্‌ উৎসব অনুষ্টিত হয়। 
চিত্তের সংঘম ও শুচিতার জঙ্ট মুসলমানগণ সমস্ত রমজান মাস ধরিয়া একবিন্দু জল 
স্পর্শ না করিয়া! উপবাসে দিবাভাগ কাটাইয়1 দেয় এবং র্রাত্রিবেলা আহার্য গ্রহণ 
করেন। এসময় দকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানই কোরানপাঠ, কোরান শ্রবণ এবং নামাজাঙি 
কর্মক্রিয়ার মধ্যে আপনাকে ব্যাপূত রাখেস। তারপর আসে শওয়াল মাসের 
সেই বহ্প্রত্যাশিত শুভ দিনটি । এইদ্রিন মুসলমান নরনারী সানন্দে চক্্রদর্শন করেন, 
মস্জিদে সমবেত হইয়া নামাজক্রিয়া সম্পন্ল করেন-_ খোদাতালার উদ্দেশে নিবেদ্গিত 
হয় অগণিত মানবচিত্তের পরম ভক্তি । ইদ্‌*্ল ফিতর মুসলমানদের মিলন ও ভ্রাতৃত্বের 
মছৌৎসব। এইদিন ধনীদরিদ্র, উচ্চনীচ সকলেই সামাজিক ভেদাভেদ বিস্বত হইয়া 
পরস্পর আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হন। অস্তবের গ্রীতিরসের এমন উচ্ছলসতাঁ, সাম্যবোধের 
এমন নির্বাধ উৎসার অগ্থত্র বিরলাপৃষ্ট। 

আধ্যাত্মিক সত্যের সমমান উপলব্ধিতে ঈদ্‌-জ-জোহা! পর্বটি মহিমান্বিত । 
পোদাতালা যে পৃথিবীতে মানুষের সকল কিছু হইতে প্রিয়, এই পরম সতাটিই ঈদ্‌- 
জ. জোহা পর্বের মর্মকেন্ত্র বিরাজ করিতেছে__করুণানিধান খোদ্ধাতালার কাছে 
মানুষের অদেয় কিছুই নাই। ও 

এই পর্যটির পিছনে মানবহদয়ের ভক্তিরন ও পবিভ্রতাক্গিগ্ধ একটি ইত্ডিহাস 
রহিয়াছে । হজরত ইব্রাহিম একগ্ছন, শ্রেষ্ঠ নবী। হার দুই পুত্র-ইস্হাক্‌ ও 
ইস্মাইল। নবীশ্রেষ্ঠ ইব্রাহিমের অন্তরের ভক্তিপরীক্ষা্র জন্য খোদাতাল! তাহাঁকে 
আদেশ ভানাইলেন তাহার প্রিযপুত্র ইস্মাইলকে কোর্বানি কাঁরতে। ভক্তপ্রবর 
ইব্রাহিম যখন আল্লাহ্‌র সস্তোষবিধানার্থ দ্বীয়্ পুতের গলদেশে চুরিকাঁ বসাইয়। 
তাহাকে বলি দ্দিতে উদ্ভত হইলেন তখন দৈববাণী হুইল, ইস্মাইলকে কোর্বানি 
করিতে হইবে না-_-তাহার পরিবর্তে ইব্রাহিম যেন একটি দুম্বা বা মেষ কোরবানি 
করেন। এইভাবে আদিষ্ট হইয়া ইব্রাহিম আপনার সম্মুখে ঈশ্বরের রক্ষিত দুম্বাটি 
কোরবানি করিলেন। সেই হইতে গো, মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশুর কোরবানি-অনুষ্ঠান 
সবার! মুদলমানগণ ঈদ্‌ জ.-জোহা! উৎসব সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। 

ঈদ্‌ অ-জোহা মুসলমানের অতিশ্য় পবিত্র পর্ব। এইদিন সকলে মসজিদে 
সমবেত হইয়! ভক্তিপ্রণত চিত্তে নামাজ পড়িয়া আল্লাহ্‌র করুণা ও আশীর্বাদ 
প্রার্থনা করে-পরম্পরের সহিত প্রীতিবিনিময়, দান, সেবা ও" আধ্যাত্মিকতার 
পৃত স্পর্শে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি প্রাণোছ্েল হইয়া উঠে। মুসলিমজগতে ঈদ্‌ 
পর্বের অনুষ্ঠান সার্বজনীন--ইহাকে মুসলমাসন্প্রদায়ের শুভমিলনমহ্বৌথৎসব বলা যাইতে 
পারে। 


বাঙলার কুটিরশি্প 


বুছদীয়তন যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ পাশ্চাত্যদেশগুলির ' মতো 
ততখানি সমৃদ্ধ হুইয়! উঠে নাই । কিন্তু বাঙলা তথা ভ:রতের কুটীবশিল্প একদিন 
জগতে বিন্ময় উংপাদন করিয়াছে । কিন্ত অর্ধশতাস্থী পূর্বেও আমাদের গ্রামগুলি স্বয়ং 
সম্পূর্ণ ছিল, কবি ও শিল্পের যধ্যে ছিল যখোচিত সামগ্রন্ত ও সহযোগিতা । বাঙলার 
চাষী উৎপাদন করিত খ্রগ্শশ্য ও কাচামাল, আর, বিভিন্ন শ্রেণীর কারুশিল্পীব্া ততত্নী 
করিত বিচিত্র রকমের শিল্পপ্রপ্য। তখন একের চাহিদা অপব্রে পূরণ করিত। 
সেদিন প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় গ্িনিসের জন্ত আমাদিগকে বাহিরের দ্বিকে উন্মুখ 
হইয়া তাকাইর়া থাকিতে হয় নাই। তখন পঙ্লীর হ্য়ংসম্পূর্ণতা, পল্লীবাসীর 
আত্মনির্তরশীলতা ও তাহাদের সহযোগিতামূলক শ্রমবিভাগ দেশের ব্যবহারিক 
প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইম্বাছে। তন্কবার, স্ত্রধর, কর্ণকার, চর্মকার, শাখারী, 
কাসারী প্রভৃতি শ্রমশিল্পীরা প্রতোঁকেই জন্মগত ব্যবসারে লিপ্ত থাকিত, এবং 
বকুকালের অভ্যাসের ফলে আপন আপন শিল্পকর্মে তাহারা অতুত নৈপুণ্য অর্জন 
করিত। 

কিন্ত বাঙলা ও ভারতের কুটারশিল্পের সেই গৌরবজ্জল দিনগুলি অতীতে 
বিলান হইয়া গিয়াছে । আমাদের কুটারশিল্প আজ মৃতপ্রায় । গুলির বিলুপ্তির 
পিছনে বহুবিধ কারণ রহিয়াছে । অষ্টাদশ শতক হইতে পশ্চিমে শিল্পবিপ্রবের শুরু-__ 
উনবিংশ শতকের যাছামাঝি সময়ে এদেশে তাহার প্রতিক্রিয়] দেখা দে | বিদেশ 
হইতে শিল্পঞ্শখত পণ্যের অবাধ আমদানী, ভারতে যস্্র্দানবের আবিঙাব এদেশের 
কূটীরশিল্পগুলিকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে । বুহুদায়তন যঙ্ত্রশিল্পের সঙ্গে দেশীয় 
শিল্পগুনি প্রতিষোগিতায় ঈাড়াইতে পারিল না, পলীর শিল্পীর! নিরুপায় হইয়া 
তাহাদের জন্মগত ব্যবপায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হুইল-__তাহাদের জীবিকা 
অর্জনে পথ ধীন্ে ধীরে রুদ্ধ হুইয়। আদপিল। অভাবের তাড়নায় ক্রমশ তাহারা 
শহরে ভিড় জমাইতে লাগিল, গ্রামের অর্থসমতা ন& হইয়া গেল। জনগণ পল্লীর 
কেন্দ্রচ্যুত হওয়ায় প্রকট হুইয়া উঠিল অভাব, দারিদ্র্য আর বেকারসমস্তা। তাতি, 
জোলা, ছুতোর, কমোর, শীখারী, কাপারী, ধ্বংদের মুরে আগাইরা চলিল-_বাও লার 
কুটীরশিল্প মরিতে বপিল। 
এতদিন পর্ধন্ত কুটারশিল্পগুলির পুনরুদ্ধার ও উন্নতিবিধানের কোনোরপ 
উচ্চম প্রয়াল আমাদের মধ্যে দেখ! যাব নাই। ব্যবসায়বাণিজ্যের অভাবে, শিল্পের 
বাঙালির অবস্থা শোচনীয় হইরা উঠিরাছে? কিন্তু আশ্চর্ষের বিহয়, দেশীয় 
প্ললির উদ্ধারঠীপধনের বাগ্রতা আমাদের নাই বলিলেও চলে । একদিন বাঙলার 
জনসাধাঁগ্ধপণের অরলমন্ত! যিটাইতে পারিত। কিন্ত দেশের শিল্পগুলি লোপ 

এবং লোক সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির জন্ত জমির উপন্ল বর্তমানে অত্যধিক চাপ 
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পড়িয়াছে। তাই, কধি এখন আমাদের জীবিকাসমস্তার সমাধান করিতে পাৰিতেছে 
না। বৃহত্যত্তশিল্পের পাশে কুটীরশিল্পেরও যে স্থান হুইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত 
আধুনিক জাপান-জার্ানী প্রভৃতি দেশের ক্ষুত্রাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি। বিগত 
যুদ্ধের সমন এদেশের কুটীরশিল্পগুলি অ'পন অস্তিত্বের সার্থকতা বিশেষভাবে 
সপ্রমাণ করিম্বাছে। 

দেশের আধিক অভাব ঘুচাইতে হইলে স্নামার্দিগকে কৃষির উপ্নতি ও কুটারশিল্পের 
উদ্ধারসাধন ও উন্রয়নের প্রতি দৃষ্টি দিতে হুইবে। কৃষি ও শিল্পের যর্দি উন্নতিসাধন 
করা বায় তাহা হুইঙ্গে পন্ীপ্রাণ বাঙলার বুকে আবার জীবন-চাঞ্চল্য দেখা দিবে, 
জাতির মুমূযু' অবস্থা কাটিয়া যাইবে । একালের “গ্রামে ফিরিয়া যাও, আন্দোলনকে 
সার্থক করিয়া তুদ্লতে হইলে মুত প্রায় কুটারশিল্পগুপির প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে ।. 
আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে কলকারখানাকে আমরা অস্বীকার করিতে পারিব ন! 
কিছুতেই, জাতীয় সম্পদ বুদ্ধি করিতে হইলে বৃহতযস্ত্রশিল্পের সাছাধ্য আমাদিগকে 
গ্রন্ধ করিতেই হইবে । কিন্ত শুধুমাত্র কলকারখানার সৃষ্টি, যাস্ত্রিক উৎপাদন দেশের 
তীব্র বেকারসমশ্ার সমাধান করিতে পারিবে নাণ বুহৎশিল্প প্রতিষ্ঠান শহরের মধ্যবিত্ব- 
দন্প্রদ্ধারের কিছুটা অভাব ঘুচাইতে পারিবে বটে, কিন্ত বৃকত্তর দরিত্র জনসাধারণের 
আবিকাঅর্জনের পথ প্রশত্ত করিয়! তুলিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই। কেন-না, "স্তরের 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শ্রমের প্রপ্োজন কমিয়া আসে, ফলে শ্রমিকদল বুস্তিহীৰ 
হইয়া পড়িতে বাধ্য । আমাদের দেশে বৃহৎশিল্পে নিষুক্ত শ্রমিকসংখ্যা কুব্রা়তন শিল্প 
ও কুটীরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা অপেক্ষা কম। স্থতরাং ক্ষুদ্রাকার শিল্প ও কৃটীর- 
শিল্পকে বদি উল্লত করিয়া! তৃলিতে পারি তাহা হইলে আধিক ছূর্দশার হাত হইতে 
আমর! কথক্চিৎ মুক্তি পাইব। 

বাঙলার অনেকগুলি কুটারশিল্প লুপু হুইযা পিক্সাছে। বর্তমান হস্তচালিত তাত- 
শিল্প, রেশমী বন্ধশিল্প, হস্তনিঘিতকাগজশিল্প, ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প, কাষ্টশিল্প, শাখা শিল্প, 
বোতাম ও চিকুণীশিল্প, ছুবি-কাচি-তালা-চাবি ইত্যাদি শিল্প কোনোরকমে তাহাদেন 
অগ্তিত্ব রক্ষা] করিয়া আছে। পুক্রাতন শিল্পগুলির উন্নতিবিধান এবং নৃতন কুটীরশিল্প- 
প্রতিষ্ঠার হৃযোগহৃবিধা যথেষ্ট .পরিমাণে এখনো বিদ্যমান । চশ্তা, কাপডও চামড়া, 

ধাতু, কাষ্ঠ, কাগজ. মাটি, কাচ প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী বা পণ্য সহজেই উৎপাদন করা 

যায়। উপঘুক্ত তত্বাবধানে এদেশে বে বিচিত্র রকমের. শিল্প তৈরি হুইতেপ্পারে তাহান্ব 
দৃষ্টান্ত শ্র4নকেতন ও খাদ্দেপ্রতিষ্টান। 

কুটারশিল্লের উজ্জীবন ও উর্নয়নসাধন করিতে হুইলে প্রথমে এ পথের বাধাগুলিকে 
অপসারিত করা প্রয়োজন । এব প্রতিবন্ধকের জন্য আমাছের ছেপীয় শিল্পের অবনতি 
ঘটিঘাছে। অশেষ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়। বাউলার কুটীরশিল্পীরা মিন অতিপাত করে। 
আধিক অসচ্ছলতা ও উপযুক্ত. শিক্ষার অভাবে তাহাদের সকল .উন্নতিয় পথ রুদ্ধ 
ধরিয়া দিয়াছে । কুটারশি্প ক্ছৃত্বারতন, ইনার জন্ত অধিক: মৃলধনের প্রস্বোজন হট 
না। হগুক্ে অবস্থান করিাই শিল্পীন্ষাঁ বহুবিধ পণ্য সহজে. পরস্তত করিতে; ্‌ 


২৪৮ বিচিত্রা 


কিন্ত সামান্ত পু'জিসংগ্রহের সামর্থ্যও তাহাদের নাই। সেজন্ত ইহািগকে সর্বদাই 
মহাজন ও ধূর্ত মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর শরণাপর হইতে হয়। ইহার ফলে তাহাথের 
জারিদ্র্য বাড়িয়াই চলে। এইসব লোভী মান্থষের অর্থসাহাষ্য ও দাদন ভিন্ন তাহার! 
কাচামাল স্ঃগ্রহ করিতে পারে ন।, উৎপান্দিত ভ্রব্য ভ্াষামূল্যে বাজারে বিক্রয় করিতে 
পারে না। মহাজন ও মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর চক্রান্তে পড়িয়া শিল্প'রা তাহাদের প্রাপ্য 
লভ্যাংশ হইতে নিয়ত বঞ্চিত হইতে ছেঞ্ শিক্পব্রব্যবিষয়ে ক্রেতার কুচি নিত্যপরিবর্তন 
ঘটিতেছে, কিন্তু কূটারশিল্লের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবহেতু গ্রাম্যশিল্পীর 
শিক্ষিত ও আধুনিক রুচিসম্পর্প যান্ষের চাহিদ! মিটাইতে সম্থ হইতেছে না। এসব 
কারণে কুটীরশিল্লের প্রসার বিস্থিত হইতেছে। 

অথচ এই বাধাগুলি দুর্লভ্ঘ্য নয়। শ্রমিকের অভাব এদেশে নাই, এক্ষেত্রে বেশি 
মুূলধনেরও প্রয়োজন নাই । অভাব সংগঠনশক্তকির, ব্যবসা"য়ক বৃদ্ধির, আত্মপ্রতায়ের, 
এবং সর্বোপরি অর্থসাহায্যের । সরকার যদ্দি কুটারশিল্পগুলির উজ্জীবনের প্রতি 
মনোযোগী হন এবং জনসাধারণ যদি এ বিষয়ে উৎসাহী ও উচ্যমশীল হয় তবে বাঙলার 
লুপ্ত কুটীরশিল্পের উদ্ধারসাধন সম্ভব' হইয়া উঠিবে। সমবায়সমিতি, কুটীর শিল্পব্যাস্ক, 
কুটীরশিল্পবোর্ড ইত্যাদি, প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশীয় শিল্পগুলি অবশ্ঠই উন্নঃতলাত 
করিতে পাবিবে। 

“আমাদের দেশে যন্ত্রশিল্লের যতই উন্নতি বা প্রসার হোক-ন1 কেন--যেমন বর্তমানে 
তেমনি ভবিষ্যতেও, কৃষিই দেশবাসীর জীবিকাতর্জনের প্রধান সহ্বায়ন্'প বিস্মান 
খ্াকিবে। কিন্ত এদেশের কৃষক সমস্ত বছর ধ'্রয়া কিকধে ব্যাপৃত থাকে না, সেই 
অবসর সময়ে তাহার যর্দ কুটারশিল্পে আত্মনিয়োগ, করে তবে তাহাদের একটি 
সহকারী আয়ের নৃতন পথ খুলিয়া যায়। ইহাতে তাহাদের দারিদ্র্যও অনেকটা 
ঘুচিবে। বৈচিত্র্যাভিলাসী ও রুচিসম্পন্ন মাচষের কাছে কুটারশিল্পজাত সামগ্রীর চাকিদ! 
সবাই থাকিবে । কলকারখানায় অধিক পরিমাণে জিনিস উৎপাঙ্গিত হয় সত্য, 
কিন্ত তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব রহিয়াছে-_যন্ত্রনিমিত দ্রব্য মানুষের রুচি ও 
সৌন্দর্যপিপাসা মিটাইতে পারে ন1। ৃঁ 

শিল্প, কষি ও ব্যবসায়বাশিজ/ই জাতীয় সম্দ্দ বাডাইবার প্রধান উপায়। 
স্তরাং শিল্পের ক্ষেত্রে কুটারশিল্পের স্থান কিন্ুতেই উপেন্গণীয় নয়। দেশে এখন 
বেকারসমন্তা উগ্রর্ূপে দেখ! দিয়াছে । মধ্যবিতসম্প্রদ্ধার, . কধক ও কচু/ত শ্রথিককে 
আধিক দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে শুধু বৃহৎযন্ত্রশিল্পস্থাপনের দ্রিকে 
দৃহি ছিলে চলিবে না1। পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি, ন্ত্রশিল্প অধিক সংখ্যক মানুষের 
কর্মস্থান করিতে পারে ন1--যস্ত্রশিল্লের ব্যাপক প্রসারে বেকারসমন্তার তীব্রতা 
'বাড়িয়া বার । হন্ত্রশিল্পস্বাপনের সঙ্গে সঙ্গে কুটীরশিল্পগুলিকে উন্নত করিয়া তুলিবার 
নষয় আসিয়াছে। এগুলির যথোচিত প্রতিষ্ঠা হইলে আমাদের জাতীয় জীবনে 
অর্থপমতা ফিবিয় আসিবে, আমাদের দানিদ্র্য ও অবরসমণ্ঠার অস্তত কিছুট1 সমাধান 
হইবে । যাত্বিক সত্যত1 ও নাগরিক জীবনের মোহ আমাদের দুঃখবই্ বছল পরিমাণে 


বাঙলার কৃষি ও কৃষক ২৪৯ 


বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এইবার বাঙালিকে পল্পীসংস্কৃতি ও গ্রামীণ অর্থনীতির দিকে 
দৃষ্টি দিতে হইবে । বাঙ্লাদেশ গ্রামে গাথা । গ্রামগুলি বাচিলেই বাঙালি বীচিবে। 
গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের যে-নৃতল আধিক জীবন গড়িয়! উঠিবে তাহার প্রধান 
সহায় হইবে রুষি ও কুটীরুশিল্প। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে কুটারশিল্লের যে একটি 
বড়ো! স্থান রহিয়াছে এই সত্যটি ষেন আমর বিস্বৃত না হই। 


বাঙলার ভ্ৃষি ও কৃষক 


ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের মতো বাঙলাও একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল । 
বাঙলাদেশের শতকরা প্রায় তিনচতুর্থাংশ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর 
নির্ভরশীল। আমাদের আথিক জীবনের প্রধান ভিত্তি ষে কৃষি একথা কাহাকেও 
বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। কৃষিবটবস্থার -উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে 
বাঙালির আর্থনীতিক সচ্ছলতা ও দারিদ্র্য ঘনিষ্টভাবে জড়িত। আমাদের জাতী 
জীবনে একদ্দিন আধিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। গ্রামের অধিকাংশ লোক কৃষিকর্ধে ব্যাপৃত 
থাকিলেও জীবনধাত্রানিরাহ্সমস্যা দেশবাসীকে তখন খুব পীভিত করে নাই। * পৃৰে 
বাঙলার শিল্পগুলি ছিল উন্নত। কৃষিকার্ধে ও শিল্পবর্ষে গ্রামবাসী নিযুক্ক থাকিত, 
একের চাহিদা অন্ঠে পূরণ করিত। সেদিনকার অর্থসমতার মূলে ছিল সুন্দর এঁক্‌টি 
শ্রমবিভাগ । কিন্তু দেশের জনসংখ্যা যখন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং বিদেশি 
ষন্ত্রশিঞ্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পগুলি ধীরে ধীরে লোপ পাইতে বসিল, তখন 
লোকসাধারণ অনন্টোপায় হইয়া! জমিকেই একমাত্র আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিল। ইহার 
ফলে বাঙ্লায় আঁথিক বনিয়াদ ভাতিরা পড়িতে লাগিল, চাষী সম্প্রদায় দারুণ আধিক 
সংকটের সম্মুখীন হইল। 

বাঙলার লোকসংখা! ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু দেশে জনসংখ্যা 
যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে সেই অন্থপাতে চাষের জমবর পরিমাণ বাড়ে নাই। 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির লঙ্গে সঙ্গে দেশে যণ্ধ শিল্পপ্রসার ঘটিত তবে কৃষির ফ্্পির এতখানি 
চাপ পড়িত না। কিন্তু অপরাপর দেশের তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে এখনো! আমর নিতান্ত 
অনগ্রসর । সেজন্ত কুধষিকেই আমরা জীবিকার্জনের একতম উপায় বলিয়া 
জানিয়াছি। আধুনিক হস্তরশিল্পের যুগে ভারতের মতে! কৃষিকেন্দ্িক দেশ পৃথিবীতে 
বিরলদৃই। | 

শুধু কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়াই এদেশের কৃষকের দারিত্য এত 
বেশি, তাহার জীবনযাত্রার মান অবিশ্বান্তরকর্ষে নীচু। হবারিত্রের জন্য ছুইবেলা 
তাহার অন্ন জুটে না, রোগে উধধের ব্যবস্থা নাই, পথ্য নাই__ ভাগ্যের হাতে 
নিজেকে সমপণণ করিয়া! ধনে ধীরে লে মৃত্যু দিকে অগ্রপর. হয়। অভতিবৃচি কিবা 


ইষ্জই বিচি 


কবি ও শিল্প পনম্পন্বের অন্ুপূক । বেশে যছি আমরা যখোপমুক্ত শিলপসন্রসাণ 
ঘটাইতে পাকি তাহা হইলে জমির উপর অত্যধিক চাপ স্বাভাবিক ভাবেই ফমির 
'্ঘা্লিষে, অন্তদিকে, জনসাধারশের আয়ের পথও প্রশস্ত হইবে । আয়ের নৃতন পথ 
খুলিয়। গেন্দে আমাদের আধিক অবস্থা উন্নত হইতে বাধ্য । পৃথিবীর বহদ্দেশ বিজ্ঞান- 
সম্মত কৃষিপ্রশালী অহ্সরণ করিয়া শস্যের ফলন বহুগুণ বাড়াইয়াছে। সেগ্গিকে 
আমাদের কাহারো দৃষ্টি নাই বলিতেই চলে । কৃবিব্যাপারে এখনো৷ আমর] মধ্যযুগে 
বাস করিতেছি । বাঙ্লাছেশে কৃষিসংক্রাস্ত পরীক্ষাগার, পরীক্ষামূগক কবিক্ষেত্রে, 
বৈজ্ঞানিক পর' ক্ষাকেন্জ্ ও রুতি 'শক্ষাবিদ্থালব়ের একাতস্ত অভাব লক্ষিত হয়। উপযুক্ত 
সার, ভালে ব'জ এবং জলসেচনের স্থব্যবস্থার অভাবে আমর] কৃষির উদ্নতিসাধন 
করিতে পারতেছি না। এইসব দিকে আমাদের দৃি দেওয়! আবশ্তক। 

রুষি ও কৃষকের উত্নতির পথে বহতর প্রতিবন্ধক রহিয়াছে । কিন্তু সমন্ড বাধা 
আমাদের প্রতিহত কারিতেই হইবে। চাবীলম্প্রদারের উন্লতিবিধালেন্ ইচ্ছা সত্যই 
বদ্ধি আস্তিক হয় তবে সমস্ত প্রতিকৃঙ্গতাকে অবশ্ব ই আমরা পরাভূত করিতে পারিব। 
ইচ্ছা থাকিলে উপায় খুজিয়া বাছির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। সমগ্র 
ছেশের ভাগ্য যে চাষর ভাগোর সঙ্গে জডিত একথা আমরা! এখনে! উপলব্ধি করিতে 
পারি নাই। বাঙলাদেশ তথা ভারত কুষিপ্রধান অঞল। স্থতরাং কুষিব্যবস্থার 
অবনতি আমাদের পক্ষে মারাম্মক। বছরের পর বছর আমর] খাত্যাভাবের মধ্যে 
দ্বিনাতিপাত করিতেছি । এই খাগ্যসংকট উত্তীর্ণ হইবার জন্য, শিল্পের প্রয়োজনীয় 
কাীমাল জোগাইবার জনা, আঘধিক দর্গতি হইতে রক্ষা পাইবার অন্য আমাদের 
সকলকে কৃষির প্রতি মনোধষোগী হইতে হুইবে। দেশবাসী সকলকেই বুঝিয়1 জইতে 
হুইবে যে কৃষি ও কৃষককে বাদ দ্রিয! জাতীয় জীবনে কোনে? উন্নতিরই সম্ভাবনা নাই । 


একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি ঃ নেতাজী সুভাষচ্ঞর 








সস পপ 


পরাধীন ভাব্তের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বাঙলার বিপ্লবী বীর স্বভাষচন্তর 
শৌরবদীপ্ত এক নৃতন অধ্যায় স্থি করিলেন। অগ্রিঅক্ষরে তিনি যে আত্মুজীবন- 
কাহিনী রচনা করিরা গিয়াছেন, শৌর্ধে ও বীর্ধের মহিমায় তাহা উজ্জল, আত্মত্যাগ 
ও কর্মসাধনার দীপ্তিতে বিভালিত, অতুলনীয় দেশপ্রেমের বিচ্ছুরণে হীপ্যযান। 
খাধীনতাকামী বিক্ষুক ভারতের এ্রাপসত্তা নেতাছী সুভাষচন্দ্র মধ্যে যেন মূর্ত 
হইয়া! উঠিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শক্তির অজত্র মিথ্)1- প্রচারণ! তাহার 
ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাকে মসীলিপ্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্ত দেশপ্রাণ হুতাষ 
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নে-প্রচে্টাকে বার্থ কিয়! দিয়াছেন । তীকার বীরত্বের খ্যাতি জজ আর ছত্হ,. হহান্র 
দ্বিকে কীতিত হুইতেছে--সেই খ্যাতি ভারতভূমির সীম! অতিক্রম করিয়া! সহঞ্জ 
এশিয়াথণ্ডে পরিব্যাণ্ত হইয়াছে । স্থভাষের মৃত্যুদ্ধিৎ গৌরবে আমরাও গৌরবান্িত ॥ 

ইংরেজি ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাড্দ উড়িয্যার কটক জেলার ,স্থভাষচন্ের 
জন্স। চব্বিশশরগপার অগ্তত্ক্ত কোদালিয়! গ্রামে ক্ভাষের পৈতৃক বাস্ভৃষি ৷ 
কটকের রেভন্শ কলেজিয়েট স্কুল হইতে $তনি ১৯১৩ মালে প্রবেশিক! পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহার পর তরু 
স্বভাষ কলিকাতায় আসয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভি হইলেন। এইসময় তাহার 
অন্তরে সন্ম্যাসজীবনবরণের আকাজ্ফষা প্রবল হইয়া উঠিল। একদা! সকলের 
অগোচরে গৃত্যাগ করিরা তিনি ভারতের নানাতীর্থে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে ফিরিছে 
থাকেন। কিন্তু তাহার বাসন! চরিতার্থ*হুইল না, তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ডঃ 
কারলেন। প্রেলিভেম্সি কলেজে অধ্যয়নকালেই তাহার চিত্তে স্বা্দেশিকতার 
অস্কুরোদ্গম হ্য়। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইংরেজমধ্যাপক ওটেন বাঙালিছাত্রঘের 
প্রতি অপমানহ্চক আচরণ করিলে সুভাষচন্দ্র শেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহপমানজে 
ওটেনকে প্রহার করেন। ইনার ফলে বাধ্য হুইয়া তচ্ছোকে প্রেসিডেন্সি কলে 
ছাডিতে হয় । ১৯১৭ সালে তিনি মহাপ্রাণ আশ্ততোষের আনুকুল্যে ক্ষটশচা 
কলেজে ভি হুইলেন। ১৯১৯ সালে স্থভাষচন্দ্র দর্শনশান্ত্রে অনাপসহু বি. এ 
পাশ করেন। , 

এম. এ. অধ্যয়নকালেই ১৯১৯ সালে তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং ১৯২ 
সাপে চতুর্থ স্থান অধিকার কৰিরা আই-সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হছন। ইংলতে 
অবস্থানকালে হৃভাষচন্ত্র কেম্িজ হুইতে দর্শনে 'ট্রাইপন্‌* ভিগ্রী লাভ করিয়াছিলেন 
তিশি বিলাতে যখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন, সে সম 
মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবধষে অসহুষোগআন্দোলনের প্রবল বক্ষোত 
ছ্ডাইয়। পড়ে । দেশমাতকার বাণী সুভাষচন্দ্রের হৃদয়কে আলোয়ডত করিল, তাহা 
অন্তরে দেশপ্রেমের বহ্ছিশিখা জুলিয়া উঠিশ। এই দেশাত্মবোধের প্রেরণায় তি 
সিভিল সািসের মোহ্ত্যাগ , করিপেন-_ঘ্বণাভন্বে আই-সি-এল পদ প্রত্যাখ্যা 
করিয়া ভারতে ফিরিয়া আ.সিলেন এসময় হইতেই তাহার সং্যষ্ঠু বাজনীতি' 
জীবনের শুরু। ঞ 

১৯২১ সালে স্বদেশে প্রত্যাবগন করিয়া স্বভাষচন্দ্র কংগ্রেসে ধৌগদান করিলেন 
বাঙলাদেশে তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রবাহ বিকীর্ণ হুইয়াছে, তীহার শ্রাণনী। 
শ্বার্দেশিকতার আহ্বান যুবদ্ধিতকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। সুভাষ ছ্বেশবন্ধ 
শিশ্তত্ব গ্রহণ কন্সিলেন, এবং চিত্তরপ্ুনের প্রতিষ্ঠিত জ্বাতীয় কলে 
অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইলেন। ১৯২১ সালেঃ শেষভাগে দেশবন্ধুব সঙ্গে হুভাষচা 
কারাবনণ করেশ। 

১৯২৩ সালে স্থভাষচন্র বিখ্যাত “ফরওয়ার্ড, পঞ্জিকার সহকারী অম্পায়ায়া 


'২৫৪ বিচিআঁ 


পে নিধুক্ত কন এবং ১৯২৪ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোকবেশনের প্রধান কর্মকর্তার 
পঙ্গজাভ করেন। ওই বৎসরই তীহ্বাকে অস্তরীণ করা হুইল। তিনটি বৎসর 
কারাপ্রাটীরের অন্তরালে থাকার পর দেশবাসীর আন্দোলনে সরকার শাঁকাকে 
মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ১৯৩০ সালে *রাজপ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়। যখন 
কারাবাস করিতেছিলেন দেই সময়েই তিনি কলিকাতার মেয়র নিবাচিত হন। 
কিন্ত অল্লধ্দিন পরে ন্ভাষ আবার ক্ষারারুন্ধ ইইঙগেন। উপযুপার কারাবাসের 
লে তাহার স্বাস্থ্য ভাড়িয়া পড়ে। ভগ্রশাস্থ্যউদ্ধারের জন্ত ইংরেজসরুকার তাহাকে 
ুরোপে যাইবার অন্থমতি দিলে ১৯৩৩ সালে তিনি ভারতবধ ত্যাগ করেন।, 
ইতিমধ্যে তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটিল ১৯৩৪ সালে তিনি ভাবতে ফিব্রিষ়: 
আদিলেন। ইহার পর নুভাষ আবার যুরোপ ভ্রমণ করিয়া ১৯৩৬ সালে 
ভাবরততভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। পর্ধর্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে অস্তব্রীণ 
কর! হইল। 

স্বভাষচন্দ্রের জীবনকথা অনবচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই ইজিহ্াস__তীহার জীবন 
বুটিশসাঅজ্যবাদ'দের কুটচত্রান্তের ধিরুদ্ধে আপোবহীন যুদ্ধেরই বক্জরাঙা ইতিকথা। 
সেপ্বনের পরাধীন ভার/তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হ্বাধীনতাপুজান্ী সুভাষচন্দ্র ১৯৩৭ সালে 
মুক্তিলাভ করিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি হুরিপুরাকংগ্রেসের সভাপতির সম্মানিত 
পদ 'অলংকত করেন। ১৯৩৯ সালে সুভাষ ত্রিপুত্বীকংগ্রেসের সভাপতির আসনে 
অধিষ্তিত হইলেন । 

“নিজের স্বাধীন মতবাদের জন্য স্থভাষ কংগ্রেসেত্র আনুগত্য স্বীকার করিতে 
পারিলেন না। ফলে তিনি কংগ্রেস হইতে বিতাডিত হইলেন, এবং অল্পকালমধ্যেই 
“ফরওয়ার্ড ব্ুক' গঠন কৰিলেন। কংগ্রেসের আপোশমূলক মনোভাবকে বিদ্রোহী 
স্ভাষ মানিঘা লইতে পারেন নাই। ১৯৪ সালে রামগড়ে তিনি এক আপোধ- 
বিরোধী সম্মেলন আহবান করেন । ভারতের রাজনীতিঙ্গেত্রে মুভাষচজ্ের বরাবরই 
একট! স্বকীয় স্বাধীন মতবাদ ছিল, এবং তাহার ব্যক্তিত্ব ছিল বলিষ্ঠ অনমনীয়। 
ইছার জন্ত হুভাষকে বরদাস্ত কর? কংগ্রসের পক্ষে সম্ভব হইল না। , 

১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে অকম্মাৎ সুভাষচন্দ্র তাহার কলিকাতার বামভবন 
হইতে অন্তর্ধুন করিলেন । বহছছিন দেশবাসী তাহার সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারিল 
না। পরে শোনা গেল, ছদ্মবেশে তিনি জাপানে গিয়া! পৌছিয়াছেন, এবং সেখান 
,হুইতে সিঙ্গাপুরে গিয়৷ উপস্থিত হইয়াছেন ভারতীয় সৈন্তদের লইয়া মুক্তিসংগ্রামের 
সেনাধল গঠন করিতে । স্থভাষের জীবনে ১৯৪১ সালের পরবর্তণা ঘটনাবলী যেমন 
'ঝুসোহসিক, তেমনি রোমাঞ্ককর। কীভাবে তিনি ভারত ত্যাগ করির়! কাবুলে. 
-গেোঁছিলেন, কী ভাবে সেখানে হইতে চক্রশক্তির দেশে পদার্পণ করিলেন, সেইসব 
'স্কাহিনী রহন্যে আচ্ছর ও আশ্চর্যজনক । বিদেশে অবস্থান করিয়! ভারতের স্বাধীনতা 
যুদ্ধের .ফেগৌর্রম্ডিত ইতিহাস তিনি: রচনা করিলেন তাহা! প্রত্টেক ভারতবাসীর 
 হবরেচিরকাল' প্রেরণাসঞার করিবে । 


একঞ্জন শ্রেষ্ঠ বাঙালি £ নেতা্ী স্থভাষচন্্র ২ 


মালে, ব্রজ্মদেশে, সিঙাপুরে ইংরেজরাজত্বের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে-_-এইসব দেশ তখন 
জাপানের করতলগত । স্থভাষ বুঝিলেন, বুটিশরাজ্জশক্তির নাগপাশ হইতে ভারতকে, 
মুক্ত করিবার স্থবর্ণহুযোগ আসিয়াছে । তখন এই বিপ্লবী বীর “আজাদহিন্দ-ফৌজ'- 
গঠনে মাতিয়া উঠিলেন। সহত্র সহুত্র ভারতীয় সেনা এই বাহিনীতে শ্েচ্ছায় 
ফোগদান করিল__স্থভাষচন্দ্র কইলেন সেই সেনাবাছ্নীর সর্বাধিনায়ক । দেশের 
অগণিত মুক্তিষোদ্ধ। তাহাকে “নেতাজী"বূপে বর্ণ করিয়া লইল | ইহার পর শুরু হুইল 
ভারতের মুক্তিসংগ্রামের বীর্ধপীপ্ত অভিযান । ভারতব্রহ্ষসীমান্তে, আরাকানে, 
টিড্ডিমে, কোহিমায়, ইম্ফলে আজাদ-ছিন্দ-ফৌজের বারপদধ্ৰনিমন্দ্রিত হইল, ছুর্গফ 
অরণ্যপ্রাস্তর অনংখ্য বারসস্তানের বক্ষশোণিতে রক্তিম হুইয়! উঠিল । মণিপুরে আজাম্ব- 
ছিন্দ-ফৌজ্জের সেনাদল প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিল । 


ব্রিটিশসাআাজ্যলিপ্দাকে বিধ্বস্ত করিবার সে কী এক অপূর্ব উন্মা্ঘনা ! সেই 
ধ্বংসযজ্ঞের খত্বিক ছিলেন এই বাঙ্লাভূমিরই বীরসস্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র । হভাষের 
কার্কলাপকে কলঙ্কিত করিতে ব্রিটিশশক্তি যথাসাধ্য প্রয়াস করিল, সাত্রাজ্যবাদীন্না 
তাহাকে চিহ্নিত করিতে চাহিলে হ্বদেশ্রোহী 'কুইস্লিং নামে । কিন্তু তাহাদের 
সমস্ত অপপ্রচেষ্ট৷ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল, সমগ্র ভারত স্থভাষচন্দ্রকে*তাহার শ্রেষ্টসস্তান বলিয়। 
অভিনন্দন জানাইল । তাহার প্রচারিত 'জয়-হিন্দ+ধ্বনি ভারতবর্ষের 'আবালবৃদ্ধ- 
বনিতার বুকে জাগাইয়া তুলিল স্বাধীনতার দুর্বার স্পৃহা। স্থভাষচন্্র আজগা্ব-হিন্দ 
গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত করিলেন, নয়টি স্বাধীন রাষ্ট্র উহাকে স্বীকৃতি জানাইল। বাঙলার 
সস্তান হ্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি রচন] করিয়া! বাঙালির সংগ্রামবিমুখতার অপবাহ "ও 
মানি মুছিয়া দিল। 


নেতাজীর আশ্চধ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মুহূর্তে হিন্দুমূসলমানের সীম্প্রদায়িকতাঁ 
দুষ্ট মনোভাব বিদুরিত হইল, তিনি বৃহ্ত্বর জাতীয় এঁক্যের জন্মদান করিলেন । 
আজাদ-ছিন্দ-ফৌজে এতটুকু সাশ্্রদায়িকতা ছিল না-__হিন্দু ও মুসলমান তাহান্ের 
সমবেত শক্তিপ্রয়োগে বিটিশসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রাশপণ সংগ্রাম চালাইয়। গিক্াহছে। 
স্থভাষের নেতৃত্বেই'ভারতের ছিন্দুমুসলমানঘল দিজীর লালক্েলায় বিজয়নিশান উ্াইতে 
_জাতী্র পতাকা উত্তোলন করিতে-সেছিন যেন উন্মাঘ ইসা উঠিয়াছিল্‌।. : :.. 
্থমহান এঁক্যপ্রতিষ্ঠার অভূতপূর্ব সাফল্য, অতুলন দেশপ্রেম, মাঘ, ত্যাগের 
আঘমর্শ, অকম্পিত ঘআত্মশক্তি ও হুর্জয় সাহস নেতাজী স্বভাষচনের্জীবনকে আিশৰ 
ভান্বর করিয়া তুলিয়াছে। ন্বাধীন-ভারত-ঘোষণা, ভারতের বাহিরে স্বাধীন ভারদ্- 
প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় জাতীয়বাছিনীসংগঠন জগতের ইতিহাসে বনেফটি 'বিশেষ 
অধ্যায়। এই অধ্যায় যিনি স্ষচনা করিরাছেন, সেই নেতাঙ্গীর অসামাড চিন্কাননত্কা 
ছিল, দূরদৃটি এবং সাহুন ছিল। * 


উননিশ-শ পর্বতান্সিশ বালে গকন্থাৎ জাপানী সংবাদে পচাত হয়, বিয়ান 
আন্রজ ওউয়া নেতাজী ঘেহত্যাগ .কদ্ধিয়াছেত্ব। এই: সংবাধ কিন্ত জবঝেকে। 


8৫৬ বিটি! 


রে না-আমাঘের.প্রাণের নুভাবচন্ত্র,. আজাদ-হিন্দ-ফৌজের “নেতাজী” স্ভাষচন্ত্র 
কখনে। ম্ক্িতে পারেন না। 


“মোহম্মদ । জিন্নাহ না; 


আতর চিল 128০ 





ভারতের রাজনীতিক ও গঠনতাস্ত্রিক ইতিহাসে কায়েদ আজম মোহাম্মদ আলী 
জরিপ একটা উল্লেখনীয় স্থান অধিকার করিয়া জাছেন। তীহার প্রতিভা ও তীক্ষ 
বুদ্ধিই' ভারতে মুসলিমঞ্জাতিকে এত স্বর স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে । 
স্তাব্বতীয় মুর্পলমানসন্প্রধাযজের মধ্যে যে কজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি 
তাদের অন্যতম । জিল্নাজীবনের স্বরণীয় কীতি হইতেছে তিনি মুসলিমজাতির 
বহুঈশ্শিত' পাকিস্তানরাষ্ট্রের অর্টা। ভারতীয় মুসলমানকে তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণে প্রতিচিত 
করিয়াছেন । 

ইংরেজি ১৮৭৬ সালে”করাচী শহুরে এক ধনাঢ্য ব্যবপায়ীক ঘরে মোহাম্মদ আলী 
জিন্নাহ জন্মগ্রহণ করেন। করাচীর একটি মান্রাসায় প্রথম তাহার শিক্ষার হুয়। 
১৮৯১ সালে বোত্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি এন্টাস পাশ করেন । ব্যবসায়ীর ঘরে 
জন্মগ্রহণ করিলেও, টশশব হইতেই লেখাপড়া ও জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁহার অনুরাগ 
দেখা-যায়। ১৮৯২ সালে ব্যারিস্টাপ্ী পড়িবার মানসে তিনি বিলাত গমন করেন 
নু গুনের 'লিঙ্কনস্‌ ইন্‌-এ ভতি হন। আইনশাস্মে জিন্নাহ সবিশেষ বু[ৎপত্তিলীভ 

ছিলেন ১৮৯৬ সালে ব্যারিস্টাব্রী পতীক্ষান্্ হুইয়। তিনি ভারতে 

[বিন করেন। রঃ 

ঢজনীতিক জীবনের প্রারভে জনাব জিন্নাহ টা কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর 
সিক্েআলেন.। তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
অন্-প্রতিহাত। দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে পরিচিত হুন। ইহান্ নিকটই জিন্নাহ 
জাভ' জয়েন "রাজনীতির প্রথম শিক্ষা । দেশপ্রেমিক গোপালকষ্ণ গোখেলের সঙ্গে 
গ্রিচিত হ্ইইার স্বযোগও তিনি লাভ করিয়াছিলেন । * জিন্নাহ জীবনে আরো একজন 
'াতন্তানের প্রন্তাব গভীরভাবে মুন্দ্রত হইয়া গিয়াছিল, তিনি হুইতেছেন বাঙলার 
“নম শেঠ পুরুষ স্থরেন্্রনাথ বন্য্োপাধ্যায়। এসকল মনীষীর সংস্পর্শে আসিমা 
কারি দা জিন্নাহর মধ্যে দেশপ্রেম, কর্মনিষ্ঠা সাহসিকতা ও রাজনীতিজানের 





টি আহনবামনারবেই জিন্নাহ, আনন কর্মজীবনের রকি ছি লইলেন। 
একজে ুশুতিচিত হইবার জন্ত প্রথমে, তীহাকে যথেষ্ট এবেগ পাইতে হইয়াছিল । 
| মনরে মধ্যেই তিনি অসাধারণ আইনজ্ঞান ও বাগ্িতার পর্িহয় দিলেন, 





. মোহম্ আলী জিনা ২৫৯) 
চতুদিকে তাহার খ্যাতি ছড়াইরা পড়িল। আইনব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে রাঁজনীক্ষি-. 
ক্ষেত্রেও তিনি পদক্ষেপে করলেন। টৈশবকাল স্হইতেই জিন্নাহৃজী প্রগতিপন্থী । : 
স্কতরাং একসময় নিজেকে জাতীয়র্তীবাদী বলিয়া! অভিহিত করিতে তিনি ছিধাবোধ : 
করেন নাই। সাম্প্রদারিকতাকে তিনি ঘ্বপায্জ চক্ষেই দ্বেখিতেন। সে সময় তাহার 
ধারণা হইয়াছিল, হিন্দমুদলমানের মিলনের,পথেই ঘটিবে পরাধীন ভারতের .মুক্তি। 
তাহার অন্তরে স্থারধানত্থাম্পৃহা সত জাগগন্ধক ছিল। জাতির আত্মনিয়্্ণ 
অধিকারকে তিনি সর্বাপেক্ষা বড়ো৷ অধিকার.শলিয়া! মনে করিতেন। 

জির্াহ্‌জী যখন রাজ্জনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন ভারতীয় মুসলমানদেক্ব 
সামাঞ্জিক অবস্থা মোটেই ভালে! ছিল না। ইংরেজিশিক্ষা গ্রহণ করিয়! হিন্দুরা. 
ভ্রতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু মুসলমানসম্প্রদা় নানা কারণে: 
ইংরেজিশিক্ষা মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারিল নাঁ। ফলে তাহাদের অবস্থা ক্রমেই' 
শোচনীয় হুইয়! পড়িতেছিল। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেদের আতা 
ঘটে। করেকটি কারণবশত: মুসপমানসম্প্রদায় কংগ্রেসের জাতীয়তার আহ্বানে . 
আন্তরিকতার সহুত সাড়া দিতে পারিল না। এ সময় মুসলমানদের অধিকার ও 
মুসলিমস্ার্থ কী ভাবে অক্ষৃপ্ন রাধা যায় এই বিষরে কয়েকক্রন মুসলমান অতিশয় 
চিন্তান্বিত হুইয়া উঠিঙ্পেন। তখন কতিপয় মুদলিমনেতার প্রচেষ্টার মুসলমান দেব, 
একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এই প্রতিষ্ঠানকে “অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ+ নাঁষে ' 
অভিহিত কর1হুয়। মুপলমানের সামাজিক-অধিকারসংরক্ষণ ও বিভিন্ন সম্প্রদধাননে 
মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনই ইঞ্থার আমর্শরূপে প্রচারিত হইল ।" 

জাতীরতাবাদী জিন্নাহ কিন্তু প্রথমে মুসলিম লীগকে সাগ্রহ অভিনন্দন 
জানাইতে পারিলেন না। ১৯০৬ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিলেন । অবস্ব 
মুসলিম লীগকে" প্রগতির পঞ্চে। পরিচালিত করিতে এবং প্রতিষ্ঠানটিকে পুনর্গঠিত 
করিতে তাহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। লীগের সাশ্য না হইয়াও এ বিষয়ে কি 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেন । ইহার অল্পদিন পরে তিনি মুসগিম লীগে যোগষকান্ব. 
করিলেন । এই প্রশ্চিষ্ঠানে ফোগদানকালে জিন্নাহ্‌ বলিয়াছেন, জাতীয় হরি কোনো 
বিরুদ্ধাচর্ণ তিনি করিবেন ন1। ৃ 

হিন্দুমুসলমানপমশ্ার ' সম্তোবজনক ' সমাঁধানই তখন তাহার ্ঃ হিন।: | 
উ্রাহারই চেষ্টার কলে ১৯১৫ সালে বোদ্বাই শহরে একই সঙ্গে কংগ্রেস ২ লীগের... 
অধিবেশন হয়। সেঞ্ছিনকার হিন্দুম্সলমানের নিধিরোধ মিলনের “ আকুলতা: সুই 
বিস্মকর ! মোহম্মদ আগী জিন্লাহ্ই সে-সময় উভয় সম্প্রায়ের মধ্যে প্রীতিবন্ধংলর" 
্রদ্ভতীব উপস্থিত করিয়াছেন। ১৯১৬-পালে প্রসিদ্ধ 'লঙ্ষৌ প্যাক্ট? হয়-_কংগ্রেস ও 
দুললিম লীগ সশ্মিলিভুগে যারতশসনের দাবি) পেশ করে। লীগের সভাপতি 
মিবাচিত হইলেন লইিছি্মদ. আলী ছিরাহ। (হোমরুল-আন্দোলনে, ১৪০০ 
কিয়া যি দকীত্ পুরোভাঙে আসিষাাড়াইদেন। 


.খলহফোখিড ২ ঞাজন . এর সংকর, গুন জি - রা 





২৫৮ বিচিত্র 


আন্দোলনকে সর্বানস্তঃকরণে সমর্থন জানাইতে পারেন নাই। মুসলিম লীগকে অনেকে 
সান্্ুীর়িক প্রতিষ্ঠাণ বলিয়া অভিধোগ করিলে ইহার প্রত্যুতরে জিন্নাহ বলেন, 
'মাইনরিটির মশে সত্যকার রাজনীতিবোধ জাগাইতে হইলে তার নিজের অস্তিত্ব ও 
অধিকার সম্বন্ধে তার মনে নিশ্চিন্ত স্থা্ট করিতে হুইবে। উপযুক্ত এবং কার্যকর 
রক্ষাকবচের ছারাই এই নিশ্চিন্ত ভাব হৃষ্টি করা! যাইতে পারে ।, এজন্ত তিনি 
কংগ্রেসের নিকট ত্বতস্ত্র নির্বাচন এবং ধুলমানদের জন্ত সংখ্যাতিবিক্ত আসনের দাবি 
পেশ করিলেন। ইহার পর কংগ্রেসের সম্মুধে তিনি “চৌদ্দ ঘফা দাবী? । 770075602 
7017168 ] উপস্থাপিত করিলেন । কিন্ত তখনকাব্ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই 
দাবী শ্বীকার করিয়া লইতে পণঠিল না। ফলে হিন্টুমুসলমানের মতবিরোধে দেশের 
রাজনীতিক পরিস্থিত্তি ধীরে ধীরে নিরাশাব্যগক হইয়। উঠিল। 

জনাব জ্িগ্রাহ ভারতে মুলঙ্গিম সমাজকে সংখ্বদ্ধ করিবার দিকে আপনার 
সকল যনোষোগ নিবদ্ধ করেন। ১৯৩৬ লালে তিনি বোধাই শহন্সে লীগের বাধিক 
অধিবেশন আহ্বান করিলেন। এই অধিবেশনের সভাপন্তি ত্র ওজির হাসান 
ঘোষণা করেন £ “একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ একটি 
মহাঙ্গেশ। হিন্দুমুসক্মাণ দুইটি সমাজমাত্র নয়, নানাদিক হইতে দুইটি হ্বতস্্র জাতি।” 

৯৩৭ সালে লীগ পুণম্বাধীনতার দাবি জ্ঞানায়। উক্ত অধিবেশনে জিন্নাহর প্রথম 
দাবি ছিল বে, মুসলিম ল'গকে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র রাজনীতিক এতিষ্ঠান 
বলিয়া হ্বীকার করিয়া লইতে হইবে । কিন্ত কংগ্রেস এই গুজ্বাব -সমর্থনযোগ্য মনে 
"করিল না। ১৯৪+* সালে লাহোরে ল'গের যে অধিবেশন হয় ভাহা নাণাঙ্গিক হিয়া 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ইহাতে সভাপতি জিন্নাহ্‌ প্রকাশ্যে পাকিস্তান" প্রস্তাব উত্থাপিত 
কদ্দিলেন।* তিনি বলিলেন, সুসলমানর1 শুধু মাইনবিটির অধিকারস*রক্ষণ লইয়া 

সন্ধষ্ট থাকিতে পারে না-_তাহার্দের জন্য চোই নিজেদের শ্বতন্্র বাস্ভূমি। 
সংকটপৃণ পরিস্থিতিতে কয়েকজন হিন্নুরা্ীনেতা এবং বিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহার 
পাকিস্তানপ্রস্তাবকে এক প্রকার মায়া লইঞ্নে। 

১৯৪২ সালে স্তর স্ট্যাফোর্ড ত্রিপস্‌ ভাঙতে আসিয়া পাকিস্তানের মূলনীতিকে 
দ্বরুতি জানাইলেন। ইহার পর ভারতের রার্জনীতিক ব্রঙ্গমঞ্ধে অতিদ্রত পট- 
পরিষর্তন ই্টটল। ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী বিখ্যাত “ভারত ছাভ' [ 27 [008 ] 
ক্যান্দোলন হক্ক করিলেন--ন্ৰরণীর আগস্টবিপ্রব আবস হইল। ব্রিটিশসরকার 
ধুবিঙেন, বিদ্রোহী ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশে বাধিয়া রাখ! আর সম্ভব নয়। 
এই সময্ষে ভারতবর্ষের নানাস্থানে সাম্প্রধাধিক দা স্বর হয়। কংগ্রেস-লীগ- 
বিয়োধের ইহাই চূড়ান্ত পর্যায়। | 

১৯৪% সালের ওরা জুনঃ ভারতবাসীত্ঘ হয়ে এক্সেশে শাসনক্ষমত] হস্তাত্তর 
কষ্বার বিষয়ে ব্রিটিশের নবরচিত পরিকল্পনা ঘোষিত হইল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
আর্গ+ট রালঞরতিনিধি লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এদেশবার্সীয় হাতে গত হস্তান্তর 
ঝঝির পটে.জিজ। জর ভাবতের অজজ্ছেদ হইল। ফলে ভারতীয় হুক্তরাষ্ট্ 


বাঙলাপন্থীর উন্নয়নসমস্তা ২৫৯ 


ও পাকিস্তান--এই ছুই ডোমিনিরনের ষ্টি হইল। কারেছে আজম জিল্নাহ্‌ সাম্প্রদারক- 
লমন্যা-সমাধানের একমাত্র উপারহিসাবে মুসলমানদের জন্য পৃথক যে বাসভূমি দাবি 
করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবন্ধপ পরিগ্রহ করিল। | 

পাকিস্তানাষ্ট্রে শ্রষ্টা, মুসলিমভারতের অগ্ততম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ কারেদে- 
আজম জিন্নাহ বর্তমানে ইহজগতে নাই। ১৯৪৮. সালের সেপ্টেম্বর মাসে তীহার 
জন্মস্থান করাচীতে তিনি দ্রেহত্যাগ করিয়ধীছেন। জ্রিকাহর মর্তো একজন নেতার 
'আবির্তাবে মুসলমানজাতি সত্যই গৌরবাধিত। তাহার ব্যক্তিত্ব ছিল অনমনীর 
এবং জনপ্রিয় তাও ছিল ব্যাপক । তাহারই দাবিতে ভারত বিচ্ছেদ হুয়াছে বটে, 
কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতার অভিলাধী ছিলেন ফেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। 
ছিধাবিভক্ত ভারত এখনে! সাশ্পরন্গারিক উন্মত্ততা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। 
হে'দন হিন্দুমুসলমানদের সাম্প্রদায়িক কলহের অবসান টবে, যেদিন দেশে পূর্ণশান্তি 
ফিরিরা আপিবে, সেইন্দিনই এদেশের রাজনীতিক ইতিহাসে জিয়াহর স্থান নির্ধারিত 
হইবে । 


বাঙ্লাপলীর উন্নয়নসমস্য। 


বাঙাশী তথা সমগ্র ভারতবাসীরু জীবন পলীকেন্দ্িক। আমাঙছের দেশ পল্লী- 
প্রাণ। এই পলীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়। উঠিয়াছে এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি । 
পশ্চিমী বস্ততাস্ত্রিকতার প্রভাবে আজ আমাদের দেশের স্থানে স্থানে বিভির শহর 
মাথা তুলিয়া ঈাড়াইয়াছে সত্য, কিন্তু অদ্যাবধি দেশের শতকরা নব্বই জন লোক বাস 
করে দূরদূরধিস্তর পল্লীঅঞ্চলে। পঞ্চাশ বছর পূর্বেও গ্রামের সঙ্গে আমাদের সংযোগ 
অবিচ্ছিন্ন ছিল, -লীব বুকে কান পাতিলে সমগ্র বাঙালিজাতির হাংস্পনন শোন 
বাইত। এহেন গ্রামঙ্জেশের আজ কী অবস্থা! হইয়াছে ! 

একদিন যে-গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালির জীবন-প্রবাহ আবীঘত হইয়াছে, 
বাঙালি আজ তাহাকে সম্পূর্ণ বিস্বত হইতে বপিয়াছে। বাঙ্লাপলীর সৌম্য শান্বগ্র 
সাজ আর নাই। গ্রামের দেবারতন, শিক্ষানিকেতন ভাঙতিয়। পড়িয়াছে, উৎস্ধ- 
আনন্দমুখর লোকালয়গুলি ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, পথঘাট জগলে 
'আকীর্ণ হুইয়া উঠিতেছে। বর্তমানে বাঙলার পল্লী প্রীয় জনশৃন্ত ও শ্রীহীন | সে-. 
যুগের সম্প্নপ্রাচূর্য আজিফ্চার দিনেশ্ার চোখে পড়ে না। বাঙালির কবি গিয়াছে, 
কুটারশিল্প গিয়াছে, আধিক লচ্ছলতা শিয়াছে।. বাঙলার জনগণের মুখে আঙ্ছ 
অতীব, ছুঁখটৈত ও  নিক্াানন্দের ছাকা গভীর বেখাপাত করিয়াছে। 
কেশের শতক্ষগা নবই জন লোক এনে বাপুঞুুডে গান _সুড়াঠং থাখের: 


২৬২ বিচি 


দীঘি সব মজিয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে, বিশুদ্ধ জলের অভাবে নানা কঝোগ সহজেই 
বিস্তারলাভ করিতেছে । সমস্ত গ্রামবাসীর লমবেত প্রচেষ্টায় বদি নলকূপ বসাইবার 
ব্যবস্থা কর] যার, পুফরিণী-দীঘিগুলির যদি সংস্কার সাধিত হুয় তবে ব্যাধির প্রকোপ 
অনেকট। কমিয়! আসিবে । গ্রামবাসীর উপযুক্ত চিকিৎসার জন্ত সরকারি সহায়তার 
বিশেষ আবশ্বীক আছে। 

এসেম্বলি-কলে, শহরের ময়দানে মদ্দদানে, ৰক্তৃতা করিয়া আমর] প্রতিনিয়ত 
অযথা! শক্তিক্ষয় করিতেছি; ইহাতে দারব্র পল্লীবাসীর বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত 
হইবে না। ছ্েশের অসংখ। জনসাধারণকে উদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে পঙ্লীমেলার 
পুনঃপ্রবর্তনই উত্তম পস্থ। | গ্রাম্যমেলার বহুবিধ উপকারিতা আছে। ইহার মাধ্যমে 
একদিকে মানুষে-মাচষে মিলনের পথটি সহজ হই] উঠিবে, আবার, অন্যকে ইহার 
একট! অর্থকরী স্বব্ধাও আছে। হ্বক্ষেশ্রীশিল্পের প্রদর্শনী খুলিরা আমোদ-প্রমোদের 
ব্যবস্থা করিয়া, ইহা হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহাতে কয়েকটি গ্রামের সংস্কার- 
কাধ অন্তত কিছুটা অগ্রসর হইতে পারে। মেলা স্থযৌগে পল্লীবাসিগণ পরস্পরের 
সঙ্গে ভাবের আছ্বানপ্রদানও করিতে পারিবে, শিক্ষার আলোক পাইবে, তছৃপরি 
লাভ করিবে কিছুটা আনন্দ। 

প্নীসংস্কার ও পল্লী পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সরকারি অর্থসাহায্যের প্রয়োজন ষে 
অত্যধিক একথা বুঝাইয়। বলিতে হয় না। কিন্ত সরকারের নিকট প্রতিমুহ্র্তে সাহাষ্য 
পাওয়ার আশা আমর করিতে পারি না। ক্কুতরাং পঙ্ীসংগঠনের জন্ত আমাদের 
প্রয়োজন বলিষ্ঠ স্বদেশীসমাজ গড়িয়া তোলা । আত্মনিরভরশীলতা 'ও সংখশক্তির 
স্থার়তায় জাতীয় জীবনের উন্নতিকে আমরণ অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিতে সমর্থ 
হইব। এক্ষেত্রে শিক্ষতসপ্প্রদারকেই পুরোভাগে আপিয়া জাড়াইতে হইবে, 
তাহারাই হইবে জাতির সকল উন্নতির পণগ্রর্শক | তাহাদের অকাস্ত সাধনাই 
কৃষ্টি করিবে পজীবাসীর মধ্যে বলিষ্ঠ সমাজচেতনা। সমাজবোধ জাগ্রত করিতে 
পান্িলেই আমাদের হীন দলাদলি ও মানসিক সংকীর্ণতা মুছিয়া যাইবে, এঁক্যের 
ভিত্তিতে কাজ কর সহজ হইবে । পল্লীর উন্নতি ব্যতীত বাঙালির কোনে উন্নতিই 
থে সম্ভব নয় একথা আমাদিগকে যথার্থ ই উপলব্ধি করিতে হইবে। 


বাঙালির বেকারসমস্থা 


বেকারসমস্তা এ যুগের বাঙালির কাছে নৃতন-কিছুই নয়। যতই দিন 
 উতছে, তাহার আধিক সংকট, প্রবলতর হইয়া দেখা দিতেছে ।) বিগত পঞ্চাশ 
বছরের ইতিহাস বিশ্লেষ করিলে দ্বেখা যাইবে, (বাঙালি ক্রমশই আর্থনীতিক অবনতির 
পঞ্খে ছুটিযী চলিতেছে । তাহার শিল্প নাই, ব্যবসায় নাই) এদেশে কষিও অত্যন্ত 


বাঙালির বেকারসমস্থা - ২৬৩ 


'অনগ্রলর | ষে-কুটারশিল্প ও কৃষকে অবলম্বন করিয়া বাঙালি তাহার আধিক 
জীবন অতিবাহিত করিত, নানাকারণে তাহা বিনষ্ট হুইয়া গিষ়াছে। ইংরেজশাসন্‌ 
আমাদের কুটারশিল্প ধ্বংস করিয়াছে । বিদেশের যন্ত্রোখপাদিত পণ্যের প্রতি- 
যোগিতার মুখে পড়িয়া! এদেশের শিল্প দাড়াইতে পারে নাইন) অন্যদিকে, চিবস্থায়ী 
বন্দোবস্ত ইত্যাদি ভূমিপ্রথার প্রবর্তনহেতু (বাঙলার কৃষকসম্প্রদায়ের অবস্থা ছিন 
ছিল শোচশীয় হুইয়] উঠিয়াছে। ইতোমধ্যে মামার্দের দেশে যদি নানারকণেব শিল্প 
গড়িয়া উঠিত, আমর! যদ্ধি ব্যবসাক্ব-বাণিজেটি স্থান করিষা লইতে পারিতাম তবে 
কবির উপর একান্ত নির্ত্শীলতা অনেকটা কমিযা যাইত 1) কিন্ত বাঙালির ব্যবসার 
বিমুখত ইহার পরিপন্থী হইয়] দাড়াইয়াছে। তাই, রুষক-বাঙ।লি শ্রমিক-বাঙালিতে 
পরিণত হইয়াছে, শ্রমিক-বাডানল আঙ্গ বাধ্য ছইয়াই নিতম্ব বেকার শ্রমিকের জীবন- 
যাপন করিতেছে ।) | 

বাঙলাছেশে আরো এক শ্রেণীর মাগষ আছে, ইহারা হইতেছে মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় । ইছার্দের তেমন কোন ভূদম্পত্তি নাই, স্থায়ী আয়ের কোনে ব্যবস্থা 
নাই-_সরকার'দর্চরে -সওদাগরী আপিসে চাকরিকেই একমায় পেশ! করিয়া ইস্থার' 
জীবন অতিবাহিত করে। ইংরেজরাজত্ব প্রত্ঠিত হইবার পত্র হইতেই বাঙালি 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্থষ্ট হইয়াছে । কিছুট1 ইংরেজিশিক্ষা পাইর মাপান্তে নিদিষ্ট বেতনের 
চাকরিতে ঢুকিয়' পড়াই বাঙলার মধ্যবিত্তশ্রেণী নিজেদের আত্যস্তিক আকাজ্কীর 
ৰস্ত বলিয়। জানে । আবার, ই্ছাদের মধ্যে অনেকে ডাক্তারী, ওকালতি শ্রভৃতি 
উচ্চশিক্ষামূলক বৃির ক্ষেক্সেও নামিয়া পড়িয়াছে। , 

আপ্পসের চাকরি একদিন হুলভ ছিল, উচ্চতর “পশার একসময় ব€্মানের 
মতো! এতখানি মাবাশ্মক প্রতিযোগিতা ছিল না। তাই, বাঙলার মধ্যবিতসম্প্রদায় 
অতীত দিনে বেশ সহজ-ম্বচ্ছন্দ জীবর্ধাপন করিয়াছে । কিন্ত আজ ঘুগেগ পরিবর্তন 
কুইয়াছে-_-সরকারি দণ্ঠুরে, অবাঁডীলি আপিসে, বিবিধ পেশার ক্ষেত্রে, অভাবনীয় 
প্রতিযোগিতা দেখ। দিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় ষে মর্মাস্তিক পরাজয় উদ্ধার 
হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো পথ আঙ তাহারা খু'জিয়া পাইতেছে নাঁ। 
সাম্প্রতিককালে বাঙালিজাতির মুখে একটা করুণ অলসহায়তার ভাব ক্রমশ ফুচিস্কা 
উঠিতেছে। তা ছাড়া, বঙ্গবিভাগের ভয়াবহ পরিগামন্েতু আমাদের বেকারসমন্ডার 
জটিলতা প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে__বহুতর-মভাব কবলিত বাওটুলর সম্মুখে 
আসন্ন মৃত্যুর ছার! আজ হুস্পষ্ট। * ৃ 

বাঙালিকে, বাচিয়া থাকিতে হুইলে এই বিরাট লমস্তার আশুসমাধান্‌ 
করিতেই হুইবে। কেন্ত্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার আমাদিগকে অবিরত নানা 
পরিকল্পনার কথা শুনাইতেছেন, কিন্তু তাহার কোনোটাই অন্যাবধি বাস্তবে বপায়িত 
হয় নাই। ম্থতরাং বর্তমানে সরকারের উপর নির্তয়শীল হইয়] থাকিলে আমানের 
চপিবে না। আজ আমাকে পরমুখাপেক্ষিতার মনোভাব বর্জন. করিতে হুইবে-. 
আশ্রয় লইতে হইবে আত্মশক্ির, নিজেদের 'সংগঠনশক্তির । ইংরেজিশিক্ষালাস্: 


২৬৪ বিচিত্রা 


করিয়। চাকরিজীবন অবলম্বনের সর্বনাশা মোহ বাঙালিকে কাটাইয়া! উঠিতে হইবে, 
শিল্প-ব্যবসার়-বাণিজোর প্রতি তাহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে। এই পথ ছাড়া বেকার- 
সমস্যার ভীষণত1 হইতে পরিত্রাপলাভের অন্ত কোনে! উপায় নাই। 

কর্মহীন শ্রমিক ও মধ্যবিত শিক্ষিতৃসম্প্রদার় আমাদের বেকারসমন্তাকে জটিল 
করিয়া তুলিয়াছে । এতহ্যতীত রহিয়াছে বাঙ্লার অগণিত কৃষকদল, যাহা 
বছরের লামান্ত কয়েকটি মাস মাত্র-কধিকার্ষে রত থাঁকে, বাকি কয়টি মাস অলস 
বেকারজীবন যাপন করে। অবশ্য এইসব কৃষকদের সমন্যা সামরিক। মধ্যবিত্ত 
শিক্ষিত বাঙালির গুশ্সই সবচেয়ে গুরুতর । তাহারা শ্রমশিল্পে ও কৃষিকার্ধে 
অনভ্যন্ত, চাকরিকেই একমাত্র সম্বল বলিয়া জানে, অথচ কোথাও তাহাদের চাকরি 
আজ মিলিতেছে না। * 

বিশ্ববিভ্ভালয়ের ডিগ্রিধারী শিক্ষিত«বেকারের সংখ্যা এদেশে ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। কিন্ত রাত্তব ন্মেতে দেখা যাইতেছে) এশখানি উচ্চশিক্গ! পাইয়াও 
শিক্ষিতদন্প্র্দায় নিজেদের জীবিকার্জন করিতে পারিতেছে না। চাকরির দ্বারা 
বেকারসমস্া সমাধানের যোগ «য খুব কম তাহা কাহাকেও বুঝাইয়। বলিবার 
প্রয়োজন হয় না। অগণিত দেশবাসীর যধ্যে যদ মাত্র বয়েক সহ বাঙালি 
লরকাবি আপিসে কিংবা অবাঙা'ল্ ব্যবক্ায়প্রতিষ্ঠানে চাকরি পায় তাহাতে 
এত্বড সমস্যার সমাধান হইতে পারে কীরূপে? সেজন্য চাকরির নিঝর্ঝাট 
সবর্ণঘবাবের দ্বিকে না তাকাইয়া আমাদিগকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। 

*কৃষি ও শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যকে কেন্ছ্র করিয়া$প্রত্োকাঁটি সমৃদ্ধ জাতিত্ব 
অধিক জীবন আবন্তিত হইতেছে। কিন্ত ক'ষর প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই বলিলেও 
চলে, যদিও প্রাচীনকাল হইতে কাঁষের জন্য বাঙলাদেশ তথ ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছে |" বিজাতীয় শিক্ষাবৈগ্চণ্যে কেবল চীকরিকেই আমরা কল্পতরু ভাবিয়া 
বসিয়া আছি । কিন্তু বিগত পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বস্তর আমাদের সকল মোহ ভাতিয়া 
দিয়াছে । দেশের সোনার ধানের মূল্য চাকবিজীবিব1 মণ্ধে মর্গে উপলব্ধি করিয়াছে । 
কৃষির পুনর্গঠনের কথাটি তাই আজ নানামহুলে আমরা শুনিতে পাইতেছি। 
আঘাদের কর্তব্য হইল বর্তমানে শিক্ষিত যুবকবৃম্দকে কৃষির প্রার্ত মনোযোগী করিয়া 
তোলা, তাঙ্তাদের মধ্যে কিছু জমিবপ্টন কুরিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ত্কুরা। "উপযুক্ত 
শিক্ষা ও উদ্যম থাকিলে তাহার সহজেই উন্নত ধরণের কৃষিকার্ধ চালাইতে পা্িত্ধে। 
আমাদের বিশ্ব হইলে চলিবে না যে, এদেশের শতকর! পঁচাত্তর জন লোকের 
জীবিকার প্রধান উপায় হইল কৃষি। কৃষিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য ও গুটিপোকার 
চাষ, হাস-যুরগী-পালন এবং ছুপ্ধজাত বিবিধ দ্রব্য উৎপাদনের শিক্ষা প্রবর্তন করা 
কর্তব্য । ইহার দ্বারা দেশের বহু বেকার লোকের কর্মহীনতা দূর হইতে পারে। 

৭' দেশে বিবিধ শিল্পপ্রসারের প্র্ধতিও আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হুইবে। 
প্রথমেই আমর! বলিতে পারি, স্ত্রারতন শিল্পের প্রতিঠ। ও কুটারশিল্পের পুনক্দ্ধায- 
লাঞন করিত পারিলে শিক্ষিত মব্যবিত্ত এবং সামগ্রিকভাবে বেকার কৃষকদের অর্থ 


বাঙালির বেকারসমন্থা ২৬৫ 


উপার্জনের পথটি কিছুটা প্রশস্ত হুইয়! উঠিবে। ক্ষুপ্রা়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 
একটি শিল্পকমিটি মস্তব্য করিয়াছিলেন £ 19078]] 90518 11000861898 800010 
09 82000018890 90 61186 16 1716)06 80901) 50010 10001 আমাদের 
শিক্ষা়তনে এইসব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটরশিল্প সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষার ছুয়ারটি 
খুলিয়া দিতে হুইবে। 

যুরোপের প্রত্যেকটি শিল্পো্নত দেশে'বৃত্তিশিক্ষা বিশেষ করিয়] কারিগরী শিক্ষার 
অন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা ফায়। আমাদের দেশেও শিল্পজাগরণ 
আনিতে হইলে হনিপুণ কারিগর, তীক্ষধী পরিচালকবর্গ এবং শিল্পগবেষণাকারীর 
প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইতে হইলে পুঁথিগত শিক্ষার পাশে ছাত্রন্দিগকে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা কবিতে হইবে। কোন্‌ ছাত্র কোন্‌ বিষয়ে 
শিক্ষা পাইলে বাস্তবজীৰনে ।সফলতা অর্জনে সমর্থ হইবে তাহার নির্দেশঙানের প্রধান 
কায়িত্ব আমাদের শিক্ষাপ্রতিষানগুলির | ধীহার] শিল্পে লোক নিধুক্ত করেন, বর্তমানে 
একটি নিয়োগক'“মটি স্থাপন কারয়া তাহাদের সঙ্গেও যোগাযোগরক্ষা করা! যাইতে 
পারে। দেশকে শিল্পের ক্ষেত্রে, ব্যবসার়বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নত করিতে হইলে 
পাশ্চাত্য দেশগুলির আধর্শে শিক্ষাব্যবস্থার মৌডটিও বর্তমানে আমাদিগকে ঘুরাইয়া* 
্িতে হইবে। | ৃ 

অবশ্ঠ ইছাও ম্মরণ রাখিতে হইবে ফে, শুধু বৃত্তিশিক্ষীলাভ করিলেই বেকারসমস্যার 
সম্পূর্ণ সমাধান হুইবে না। দেশে শিল্পের ক্ষেতরটিকেও সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ততর করিয়া 
তুলিতে হুইবে* সরকান্ধকে এবং দেশীয় শিল্পপতিগণকে শিল্পপ্রসাবের দিকে মনোযোগী 
হইতে হইবে। রাজ্যসরকার আধিক সহারতার ছার! দেশীয় শিল্পের উন্নয়নে সাহাষ্য 
করিতে পারেন। ক্রমবর্ধমান বেকারসমন্যার ভয়াবহতাবিষয়ে সম্প্রতি পশ্চিমবজ 
সরকার কিছুটা! সচেতন হইয়! উঠিয়াছেন। ভীরতের পরিকল্পনাকমিশনৈর হপারিশ 
'অনুনারে এই সমন্যাটির সমাধানকল্লে পশ্চিমবঙ্গলরকার একটি পরিকল্পন! কার্যকরী করার 
কথ! বিবেচন। করিতেছেন। 

আমরা বদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন আনিতে পারি, সংঘশক্কিকে 
বদি জাগ্রত করিয়া তৃলিতে পারি, দেশবাসী যদ্ধি সরকারের সক্রিয় সহায়তা পায় তবে 
এই জাটল বেকারসমন্তার অনেকখানি সমাধান হইতে পারে। কর্মহীনভার জন্তই 
প্রতিদিন জনশক্তিত্ন অপচয় ঘটিতেছেশ। এই অপচয় এবং তজ্জনিত বই*চূর্গতি হইতে 
জাতিকে বীচাইবার একটি পথ আমাদিগকে ষে-কোনপ্রকারেই হোঝ 'আবিফার করিতে 
কইবে। তবেই বাঙালি বাচিবে, নতুবা জীবনসংগ্রামে তাহার ধ্বংস অনিবার্ধ। 


ব্যবপায়-বাণিজ্যিক শিক্ষার মূল্য 


আস্তর্জাতিক পটভূমিকায় ভারতবর্কে যখন দ্বেখি তখন চোখে পড়ে এদেশের 
শোচনীয় আর্থনীতিক অসচ্ছলতা, দেশবাসীন্ব অভাবনীয় দারিদ্র্য । বিপুল জনশক্তি 
ও অমেয় প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হয়েও ভারত আজ পৃথিবীর শিল্পবাণিজ্যসমৃদ্ 
অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমতারক্ষা করে চলতে একরূপ অসমর্থ । ফলে ভারতবাসীর 
আঘিক জীবনে নিঙ্জারুণ বিপর্যয় ঘটছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হুয়ে 
উঠেছে! কী শোচনীয় একটি অবস্থা। 

এ সত্যটি কারো অজানা নষু যে, ফুগাপযোগী শিক্ষাই জাতির সকল আশা- 
আকাক্ষার নিয়ামক। এজাতিকে দেয় পথচলাব নির্দেশ। সমগ্র ছ্েশের বহুমুখ 
উন্নতি ও সাবিক কল্যাণ নির্ভর করে পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার ওপর | শিক্ষার 
উপযোগিতা বিবিধ। এ একদিকে যেমন মা্যের জজ্ঞানতা ঘুচায়, তার সপ্ত 
মনুয্ত্বকে উদ্বোধিত করে, অন্তঙ্গিকে তেমনি, মানুষকে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার 
উপযোগী করে তুলে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভে সহ্থার়তা করে। 

কিদ্ক এদেশের শিক্ষাববস্থা এই লক্ষ্যমুখে আমাদের কতখানি পরিচালিত করেছে? 
আমর! শিক্ষাজীবনের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের কতখানি সমন্বয় ঘটাতে সমর্থ হয়েছি ? 
বিচান্তবিশ্লেষণ করিলে দ্রেখা যাবে) এ প্রশ্নের উত্তর একেবারেই পনরাশাব্যঞ্কক | 
দীর্ঘকাল ধরে আমান্দের সকলেরই দৃষ্টি পু'িত্েষ| বিদ্যার প্রতি সন্নিবদ্ধ, এর সঙ্গে বাস্তব 
জীবনের কোনে! সংযোগ নেই | ফলে বর্তমানে আমর আধিক জগতের ক্ষেত্র হতে 
দরে সরে এক্সে' ভাবজগচতর অধিবাদী হরে উঠেছি। চলতি দুনিয়ার কেনাবেচার 
হাটের সঙ্গে যোগন্ত্র স্থাপন করতে না পারলে বঙমান পৃথিবীতে কারে! টিকে 
থাকবার উপার নেই। এ সত্যটি সম্যক উপলব্ধি করতে না পারার জন্তেই বাঙালির 
আধিক দুর্গতি আঙ্গ চরমে পৌছেছে । ব্যবসায়বাপিজ্যে বাঙালি সকলেরই পিছনে 
পড়ে রয়েছে, দেশে দিন দিন বেড়ে চলেছে উৎকট বেকারুসম্যা, চতুর্দিকে প্রকট হয়ে 
উঠেছে নিষ্কারুণ অল্লাভাব-বস্থাভাব। বেঁচে থাকবার কৌশলই বদি না শিখলাম 
তবে আমাদেরুঁএ শিক্ষার মূল্য কী? ৃ 

দীর্ঘকালের রাজনীতিক পরাধীনতা আমার্দের আর্থনীতিক পরাধীনতাকে ডেকে 
এনেছে, এ ফেমন সত্য, তেমনি, ভাবসর্বন্থ বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বাঙালিকে মসিজীৰী 
দ্াসজাতিতে পরিণত করেছে, এও ততোধিক সত্য। জাতির অবমাননাহ্চক ও 
বেদনাদায়ক এই পরিস্থিতি হতে পরিব্রাপলাভের পথ আমাদের খুঁজে বার করতেই 
হবে। আধিক ক্ষেত্রে দৈন্য গোটা আতির মৃত্যুর পথই উন্মুক্ত করে মাত্র। আমাছের 
জনবলের ভাব নেই, শ্রমশক্তির অভাব নেই, কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের অপ্রাচূর্য মেই ) 
তথাপি দেশধাসীর দারিদ্র্য ঘুচছে ন1। 


ব্যবসায-বাশিজি)ক শিক্ষার মূল্য ২৬৯ 


এই অবাঞ্ছিত পরিবেশ হুতে মুক্তি পাবার উপায় দেশে ব্যবপাবাণিজ্যমূলক, 
শিক্ষার প্রবর্তন । শিক্ষাজীবনের সঙ্গে ব্যবসায়িক জীবনের, উচ্চতর জ্ঞানসাধনার 
সঙজে কর্মসাধনার যে-সামঞ্ত্ত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ম্বেখতে পাই, আমরাও যঙ্জি 
তা করতে পারি তবে আমানের আথিক দুর্গতি ঘুচতে বাধ্য । দেশের দারিত্র্য- 
মোচন করতে হুলে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিরে বাঙালিকে বাণিজ্যজগতে প্রবেশ করতে 
হুবে। এত ছুংখলাগ্ছনার মধে/ থেকে ফদি'আঘব] বুঝতে না শিখি ষে, বাণিজ্যেই 
লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান, তাহলে লক্ষীছাডার পুরীতূত গ্লানি নিয়েই আমাঙ্গের সকলকে 
দ্িনাতিপাত করতে হুবে। ] | 

জীবনে যে-কোন ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সাফল্যলাডের জন্যে বিশৈষ শিক্ষণ প্রয়োজন । 
বণিকবৃত্তি যে অবলম্বন করবে তার জন্যে চাই উপযুক্ত বাণিজ্যিক শিক্ষা-__ব্যবসায়- 
বাণিজ্য-সংস্কারের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা । সম্ঠার্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী কারো কাছে 
সেধে ধর ক্নেন না, শিক্ষা ও সাধনার মূল্যেই তিনি লভ্য। 

এমন একদিন ছিল যখন আমরা পণ্যের বিনিময়ে পণ্য পেতাম, এক সামগ্রীর 
ৰ্দলে আর-একটি সামগ্রী সংগ্রহ করতাম। এস্হল বাণিজ্যের শৈশবধুগের কখা। 
কিন্ব দেই যুগটি এধন আমাদের কাঁছ থেকে বহুদূরে সরে গেছে-_সে-যুগ আর 
এ-যুগের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেক্দ। কেনাবেচার ক্ষেত্রটি এখন ছুনিষার এক প্রাস্ত 
থেকে অপর প্রান্ত পধন্ত প্রসারিত, আজকেক্ধ বাণিজ্য জগতজোডা। এইজন্যেই- 
ব্যবসায়বাণিজ্যের আরুতি ও প্রকৃতি বর্তমানে দিন দিন জটিল রূপ ধারণ করেছে। 
এর প্রকৃতির সম্দাক্‌ ধারণ] ব্যতীত কেহই এ ক্ষেত্রে ষাথ সফলতা৷ অর্জনের আশ্রা- 
করতে পারে না। স্ৃতরাং ব্যবসায়বাণিজ্যে সত্যিই যার] সফলতাকামী তান্ধের 
জন্যে বাণিজি)কশিক্ষ। অত্যাবশ্তক। 

পণ্যউৎপাদন, পণ্যের কেনাবেচা নিযেই ব্যবসায়বাণিজ্যের কারবার । 
সুতরাং এক্ষেত্রে যার] পদক্ষেপ করবে তাদের “শবিদেশের বাজার, মুদ্রানীতি, 
অর্থনীতি ইত্যাঙ্গির সঙ্গে কিছুট1 পরিচিত হুতে হৃধে; জেনে নিতে হবে ব্যবসাধ়িক 
আইনকানুন, কোম্পানীর সংগঠন-পরিচালন-পদ্ধতি, ব্যাঙ্কের লেনদেনবিবয়ক কাধ- 
কলাপ এবং আবে! নানাকিছু ' দেশে কতরকমের আথিক সমস্যা প্রতিনিয়ত, 
আত্মপ্রকাশ করছে। কখনো পণ্যব্রব্যের দাম বাডছে, কথনো কমছে; কখনো 
দেখ! দিচ্ছে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অপামপ্রন্য ; কথনে। দ্বেখছি ঘাটভি- 
বাড়তির মধ্যে সমতা রক্ষা কর] সম্ভব হচ্ছে না; কোনো দেশে কবচামালের শ্রাচুর্ধ, 
কিন্তু তার শিল্পসম্পঙ্ের অভাব; আবার, কোনে দেশ শিল্লোন্নত অথচ তাকে 
কাচামাল আমদানী করতে কয় বার থেকে; পণ্যের আমদানী-রগ্ানীর মধ্যেও 
কতরকমের জটিলতা । বুঝ! যাচ্ছে_ব্যবসাক্বে নামব, বাণিজ্য করব--শুধু এই 
সাধু সংকল্পটিই যথেষ্ট নয়, বাণিজ্যিক সফলতা বিশেবরকমের জ্ঞানবুদ্ধির ওপর 
একাস্তভাবে নির্ভরশীল। কেধল মূলধন থাকলেও সাফল্য মেলে না, এর জন্তে' 
শিক্ষার প্রয়োজন, অভিজঞতান্ব প্রয়োজন--বাণিজ্যের ব্যবহারিক ও তত্বগত দিক, 


২৬৮ বিচিত্রা 


'উডয়েয় সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন । এদের বাজ দিয়ে ব্যবসায়বাণ্যিজ্যে নামতে 
সাওয়া মৃঢ়তামাজ। 

এই বাণিজ্যশিক্ষা আমাদের নেই বললেই চলে। এর উপযোগিতা-বিষয়ে 
মরা এতকাল অন্ধ ছিলাম বলেই দেশে আজ বাণিজ্যিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 
এমন অভাঁধ| শ্রমের মর্যাদা আমরা বুঝি না, সেজন্যে সম্পদের অধিষঠা্রী দেবী 
"আমাদের প্রতি আজ এতখানি বির্বপ।' নিদিষ্ট আয়ের চাকরির মোহ, ভাবসর্বন্থ 
ধকেতাবী বিদ্যা আমাদের শ্রমবিমুখ "করে তুলেছে। হ্থাীন ব্যবসায়ে নেমে 
জীবিকা অর্জন করার চেয়ে কেরাণীগিরির দ্াসত্বকে আমরা বরণীয় বলে মনে করি। 
দাসমনোভাব আমাদের একেবারে মজ্জাগত হয়ে গেছে, তাই, বাঙালির আজ এহেন 
জাতিগ ও অধঃগতন। 

সমাজজীবনে সর্যতোভাবে স্বাধীন মানুষ হয়ে উঠতে হলে আমাদের মসিজীবীর 
নিশ্চিন্ত জীবনের মোহ কাটাতে হবে, আরামপ্রিয়তা বর্জন করতে দবে, জগৎজোড়া 
বাণিজ্যের হাটে নিজের অধিকার স্থাপন করতে হবে। হাতের কাছে রত্বের খপি 
খাকা সত্বেও বাঙালির আজ হুতশ্রী ডিথারীর অবস্থা, কাচের মূল্যে কাঞ্চন বিকিয়ে 
দিতে আমরা এতটুকু দ্বিধাবোধ করি না। 

জাতীয় জীবনের এই অন্নীয় দুর্গতি হতে আমাদের মুক্তি দিতে পাবে 
বাণিজ্যশিক্ষা। দ্বেশে এজাতীর় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটলে তরুণসম্প্রদায়ের 
দৃষ্টির অন্থচ্ছত1! দূর হবে, তার। নিজের দেশকে চিনবে, আত্মসংবিৎ ফিরে পাবে। 
বুঝবে, দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলবার উপকরণের অভাব আমাদের নেই__অভাব 
স্তধু বাণিজ্যমুখী মনোবৃত্ভির, শ্রমের মর্ধাদাবোগের, সাধু সংকল্পের, সর্বোপরি-_আধুনিক 
যুগের শিক্ষাব্যবস্থার। 

।এতকাল ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্থলে আবদ্ধ ছিল বলে পরজাতির শোষণবৃত্তি 
প্রতিরোধ করে দেশের দারিত্র্য আমরা ঘুচাতে পারি নি। কিন্তু ছ্বেশ এখন স্বাধীন 
হয়েছে, সুতরাং বহিঃশক্তির প্রতিকূল প্রভাব হতে আমর! অনেঝটা মুক্ত । দীর্ঘকালের 
মানসিক ছড়ত। কাটিয়ে উঠে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃিভজিতে বর্তমানে সকলকে দেশের 
আর্থনীতিক প্রগতির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করতে হবে। আথনীতিক স্বাধীনতা 
ব্যতিরেকে রাজনীতিক স্বাধীনতা নিরর্থক। « 

শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি আমর! যুগ্নোপযোগী করে তুলতে পারি, ব্যবসায় ও 
বাণিজ্যমৃলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি দেশের সর্বত্র গডে ওঠে তাহলে আমাদের আধিক 
স্প্নতি অবশ্থস্ভাবী। 


নারীশিক্ষা 


নারীশিক্ষা এদেশের প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত। বৈদিক যুগ থেকে আজকের 
বিংশ শতাব্দী পর্যস্ত নারাশিক্ষার ধারাটি প্রবহমাণ। প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ- 
ব্যবস্থায় নারীর একট। বিশিষ্ট স্থান ছিল। প্রশক্ষালাভের পথে তার বিশেষ কোনো 
বাধা ছিল ন1। পুক্রষ তাকে সম্মান দিক্বেছে, জ্ঞানচর্চার স্থযোগ দিয়েছে, তার 
আত্মবকাশের পথে তেমন বাধান্থষ্টি হয় নি। মনুর যুগে কিন্ত আমাদের সামাজিক 
ব্যবস্থায় ঝপাস্তর ঘটে। তার বচিত নতুন বিধি ০ প্রচারিত হওয়ার পর সমাজে 
নারীর স্থান অনেকখানি সংকীর্ণ হয়ে আসে, ফলে তার বিগ্যাচর্চার স্থযোগ কমে যার়। 
বৌদ্ধষুগে নারীশিক্ষার ধারাটি সংকীর্ণ হলেও নানা মঠে শান্মজ্ঞ ভিক্ষু 
পাশে বিদুষী ভিক্ষুণী বিবিধ শান্্জ্ঞান লাভ করে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করেছে। 
মুদলমানযুগে পর্দাপ্রথার জন্যে বয়স্কা নারীরা গৃছের বাইরে এসে বিদ্যার্জনের সুযোগ 
পায়নি । ং 

এদেশে স্কুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচারিত হবার পর আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় 
ও জীবনাদর্শে বিপুল পরিবতন ঘটেছে। নারীর জীবনধারাও এতে প্রভারিত 
হয়েছে । আমাদের সমাজে নারীর গতিবিধির গণ্তী এখন পূর্বাপেক্ষা প্রশত্ততর-_ 
যুগপ্রভাবকে সমাজপতির! অস্বীকার করতে পারেন নি। অবশ্ট নারীশিক্ষার ব্যাপক 
ব্যবস্থা আজ দেশে দেখা যাচ্ছে একথা বললে ভূল হবে। তবে তাদের শিক্ষালাভের' 
বাধা যে অনেকখানি বিদুরিত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর 
ছ্বিতীয়ার্ধ হুতে এদেশে শারীশিক্ষা-আন্দোলনের স্থত্রপাত হয়। এব ফশে আধুনিক 
নারীশিক্ষার যে বীজ অঙ্কুরিত হল, অধুন1 তা পরিরপুষ্ট বৃক্ষের আকারে শাখাপ্রশাখার় 
পল্পবিত হয়ে উঠছে। 

পুরুষের মতো নারীন্সও যে শিক্ষালাভের অধিকার আছে, এ অস্বীকার 
করবার উপায় নেই। সমাজের বৃছত্তর কল্যাণের জন্তে নারীপুরুষ উভয়েরই শিক্ষা 
ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন রয়েতছে। এই সহক্জ সত্যটির বিষয়ে আমরা তেমন 
সচেতন ছিলাম না! বলে এদেশের নারীজাতি বহুকাল ধরে উপযুক্ত শিক্ষার, আলোক 
হতে বঞ্চিত ছিল। তার পাঠশালায় প্রাথমিক স্তরের সামান্য শ্ক্লালাভ করবার 
যে স্থযোগ কোনে! কোনো স্থলে পেরেছে তা চিত্তবৃত্তির পূর্ণায়ত বিকাশের পক্ষে 
মোটেই অনুকূল নয়। সেজন্যে দেশের অধিকাংশ নারীই কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাকে 
পাথেয় করে জীবনের পথে যাত্রা স্বর করতে বাধ্য হয়েছে। তাতে সমাজের 
কল্যাণসাধিত হয় নি, নারীর অজ্ঞানতা। আমানের পারিবারিক জীবনে অনেক 
দুষ্গ্ষতের হি করেছে। 

নারীশিক্ষার “প্রয়োজনীয়তা যে আছে সেঁকথ। বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্ত 
বর্তমানে সমন্যা ঈাডিয়েছে মেয়েদের শিক্ষার বিস্তারসাধন ও প্ররুতি নিয়ে । প্রাথঙজে 


২২৭ বিচিত্র! 


ছ্বেশের নারীশিক্ষানিকেতনর কথাই ধরা বাক। গ্রামের পাঠশালায় এদেশের মেয়ের! 
প্রাথমিক শিক্ষার কিছুটা শ্যোগ পেয়ে খাকে। কিন্তু সম্যকরূপে চিতোনেষের 
পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা মোটেই যথেষ্ট নয়। প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে যতটুকু 
জ্ঞানের প্রয়োজন, অন্তত মাধ্যমিক অশুরাবধি শিক্ষা না পেলে, বানকবালিকার]! তা 
অর্জন করতে পারে না। অথচ মাধ্যমিক . শিক্ষাব্যবস্থা এখনো বাঙলাদেশে তেমন 
প্রসারলাভ করে নি। ছেলেদের জন্য কিছু কিছ ব্যবস্থা ঘটেছে বটে, কিন্তু মেয়েদের 
শিক্ষাব্যবস্থা অকিঞ্চিংকর। 

আমাদের শহরগুলিতে মেয়েদের মাধামিক শিক্ষাব্যবস্থা! গ্রামাঞ্চলের চেয়ে 
কিছুটা ভালো । কিন্তু রিও দেশের কয়জন লোক ছেলেমেয়েকে শহরে পাঠিয়ে 
তাদের শিক্ষাসংক্রাস্ত ব্যয়ভার বহন করতে সমর্থ? একারণে কত কত মেয়ে 
শিক্ষার আলোক হতে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এরপ নি্সমতা! শুধু পরাধীন 
দ্বেশেই সম্ভব । পকীগ্রামে মেক্সেদের শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হলে সরকারি 
অর্থ সাহাষ্য নিতান্ত প্রয়োজন | শঙহ্রাঞ্চলেও অধিকতর নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
আবশ্যকতা আছে। : 

আমাদের বডো. ঈমন্তা নারীশিক্ষার প্রকৃতি নিয়ে। এছ্ধেশে দীর্ঘকাল 
ধরে নারী ও পুরুষের শিক্ষাপদ্ধতি একই পুরাতন ধারায় প্রবাহিত হুচ্ছে। 
প্রত্যেক গ্রেশেই নারীর জীবনাদর্শের লক্ষণীয় বিশিষ্টতা বয়েছে। এই বিশিষ্টতাকে 
কেন করে তাদের কর্ণধারা আবতিত হয়ে থাকে। রাউলাদেশে তথা 
'ভাবতবর্ষে নারীর বিশিষ্ট স্থান পরিবাহের কেন্ত্রস্থলে | সম্তানসন্ভতির রক্ষণাবেক্ষণ, 
গৃহের শৃঙ্খলা ইত্যাদি সবকিছুই নারীর ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। নারীই 
এদেশে গু্ছের কর্রী, পরিবারে তার বিপুলা শক্তি অলক্ষ্যভাবে বিরাজ করে । 
পুরুষের কর্মজীবন বাইরে প্রসারিত। এই ঘর এবং বাছিরকে নিয়েই আমাদের 
সামাজিক স্খশাস্তির প্রাত্যহিক আবতনের ধারাটি ক্রিয়াশীল । নারী ও পুরুষের 
জীবনাবকাশের ক্ষেত্র বিভিক্ল বলে উভয়ের শিক্ষাপদ্ধতিব্ পার্থক্যের কথাটি 
আপনা থেকেই এদে পড়ে। অথচ আমাদের শিক্ষাব্যণস্থায় নারীপুরুষের 
শিক্ষাদর্শের মধ্যে কোনো পার্থক্য লক্ষিত হুয়' না। একই আদর্শে উভয়ের 
শিক্ষাপদ্ধতি ৰিবতিত হচ্ছে বলে বর্তমার্নে আমানের সমাজে নান1 অকল্যাণ প্রকট 
হয়ে উঠেছে। « 
: ছ্েড়শত বছরের বিজাতীয় ইংরেজিশিক্ষার হিসাব-নিকাশ করে আজ আমর 
দ্বেখছি এ শিক্ষা এদেশের পুরুষের জীবনেও তেমন ফলপ্রন্থ হুদরনি_-আমাদের 
শ্গাত্মনির্ভরশীল করে তৃলেনি, জাতির জীবনে এ দুরারোগ্য পক্ষাঘাত তৃষটি 
করেছে। নারীদের সম্মুখেও য্টি আমরা এই নিরর্থক শিক্ষার আদর্শ তুলে ধরি 
তালে পুরুষের মতো নারীর জীবনও বিড়গবনায় ভরে উঠবে। সুতরাং এ পমস্কাটি 
সত্যই জটিল। 

ষে-শিক্ষাব্যবস্থা অধুনা দেশে প্রচলিত ক্য়েছে, গতে শিক্ষিত হয়ে 


নারী শিক্ষা ২৭১ 


স্বাধীনভাবে জীবিকার সংস্থান কর। বর্তমানে নারীয় পক্ষে নানা কারণে দুঃসাধ্য 
বলেই মনে হয়। পুরুষের বেকারসমস্তা যেখানে এত ব্যাপক পেখানে নারী সম্পরদ্ধায়ের 
' জাঁথিক উন্নতির পথটি খুঁজে বার কর] যে কঠিন তা হয়তো! অনেকে ভেবে দ্বেখেন ন|। 
বাইরে নারীর কর্স্থলটি কত সংকীর্ণ! শহরের কয়েকটি আপিসে ও মুইিমেয় বিদ্ঠালয়ে 
অর্থোপার্জন-বিষয়ক ভাগবাটোয়ার! করে,সমাজে নারী আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারবে কিনা 
সে কথাটি আমাদের বিচার্ধ। যে-শিক্ষা! আমাঁছের চক্িত্র সুন্দর করে গড়ে তুলবে, যা 
আমানের আধিক সচ্ছলত! এনে দেবে, চিত্তের কুসংস্কার দূর করবে, এবং সর্বোপরি 
মন্য্যত্বের সন্ধান দেবে, সেরূপ শিক্ষাবিধি প্রবর্তনের পথটি' যাতে প্রশস্ত হয় তার, 
আশুব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় শিক্ষাপ্রবতনের ফলে পুরুষের আধিক অবস্থ। 
উ্নততর হলে আমাধের নারীসম্প্রমায় বাইরের জগতে জীবিকার সন্ধানে ঘুকে বেড়াৰে 
না বলেই আমাদের বিশ্বান। আধিক' অনচ্ছলতাই আমাদের সকল দুর্গতির 
মূলীভূত কারণ। 

লমাজে নারীপুরুষ উভয়েরই স্থানটি নিশি করে নিতে হবে দেশের সংস্কৃতি ও - 
এঁতিহের ধারাটি অনুসরণ করে। বাইরের কর্মজগতে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ন 
করে ৰাঙ্লার পারিবারিক স্বাস্থ্য ও বাঙালির জাতীয় আদর্শ অন্ষু্ রাখবার শিক্ষা 
নারীকে লাভ করতে হবে। সেজন্যে আবশ্তক এদেশের নারীশিক্ষাপদ্ধতিব ব্যাপক 
সংস্কারসাধন। আমানের নতুন করে পাঠ্যতালিক প্রশ্তত করতে হুবে;পাঠ্যক্রম ও 
পরীক্ষাপদ্ধতির ব্ূপাস্তরসাধন করতে হবে, বিবিধ গৃহকেঞ্রিক বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা কঙকতে 
কবে। ুচীশিল্প, রন্ধনশিল্প, গাহ্স্থ্-্াস্থ্যবিজ্ঞান, শিশুমনস্তত্ব, সাধারণ গণিত, ইংরেজি 
ভাষা, বাঙল1 সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহীন এবং এর সঙ্গে কিছুট! সংগীত নারীদের 
পাঠ্যক্রমের অন্ততূক্ত করার বিষয়ে সকল শিক্ষাবিদ্ই আজ চিখ্টা করছেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ও এবিষয়ে কিছুটা সচেতন হয়ে উঠেছে । বিশেষপ্রতিভীসম্পন্ন নারী ও 
পুরুষ সর্বছেশেই বিরল--উচ্ছশিক্ষার পথটি তাদ্রের জন্যে অবশ্যই খোলা রাখতে হবে। 

উপযুক্ত কন্তা, উপযুক্ত পত্বী, উপযুক্ত মাতার স্থা্টি করাই বর্তমানে প্রত্যেক অগ্রসর 
রাষ্ট্রে শিক্ষার প্রধান লক্ষণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এদেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি 
নারীজাতির আত্মবিকাশের পদ্থিপস্থী। এতে আমান্গের পারিবারিক ও সামাজিক 
জীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আদর্শহীন, লক্ষ্যহীন পথে চলে, জাতীয় জীবনকে 
পঙ্ু করবার সময় আজ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে । শিক্ষার বিলাল আমার বর্জন করতে 
হবে। বাঙালিকে যদি পরিপূর্ণাগে বাচতে শিখতে হয় তবে নারী ও পুরষের 
উপযোগী শিক্ষার পথটি বিস্তীর্ণ করে তুলবার পন্থা খুঁজে নিতে হ্বে। তা বর্ছি 
না হয় তবে আলেয়াকেই আমরা আলো বলে ভূল করব, এবং এতেই টবে 
বাঙালির অপমৃত্যু । 


যান্না সাতপুরুষের ভি ভিটেমাটি হারালে! 


বনছকালের মুক্তিসংগ্রাম আর বহু বৈঠকী রাজনীতিক আলাপ-অলোচনার পর 
ভারতবাসীর তার স্থুচিরবাঞ্ছিত স্বাধীনতা পেল বটে, কিন্তু সেই নবলব্‌ স্বাধীনতাকে 
কলস্কিত করল হিন্দুমুসলমানের আত্মঘণতী অমানবীয় সাব্প্রদদাক্িকতার তিক্ততা। 
ফলে এতকালের অথণ্ড ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হুয়ে গেল__হ্্টি হল পাকিস্তান 
ডোমিনিয়ন ও ভারতযুক্তরাষ্ট্রের । সাম্প্রদায়িকতা যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার শত্রু এ 
সত্যটি অনেকে উপলব্ধি করলেও, কল্পিত ছিঙ্জাতিতত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগের 
সর্বনাশ! প্রচেষ্টাকে তখন অবস্থাশনতিকে প্রতিহত করা সম্ভব হুয়নি। ভারতের 
স্বাধীনতাকামী নেতারা প্রভূত্স্পৃহীর যূঢ় উন্মাদনায় সেদিন বুঝতে চাননি কিংবা 
বুঝতে পারেননি এই ভারতবিভাগের পরিণাম কতখানি শোচনীয় হবে, কী অবর্ণনীয় 
দুর্শালাঞ্ছনার অতলগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুর! এবং অপরাপর 
অমুসলমানদন্প্র্ধায়ের নিঃসহায় লক্ষ লক্ষ মানুষ । 

ভারতের অঙচ্ছেদের মতো এমন কল্যাণকর ব্যাপার আর কী হতে পারে। 
আমাদের নেতৃবর্গ সেদিন ষে ধর্ধবুদ্ধি ও বাম্তববুদ্ধির ক্ষেত্রে একনপ দেউলিয়! সেজে 
বসেছিলেন এতে কি 'এতটুস্ সন্দেহ আছে? ইরেজের ন্যায় বাজ্জাগিরি তার! 
চেয়েছিলেন, এবং তা পেয়েছেনও বটে। কিন্তু তার জন্যে পা'কস্তানবাসী হিন্দুদের 
দিতে হচ্ছে মহামূল্য। ওই রাষ্ট্রে অনবরতই নরমেধষজ্ঞ অনন্ঠিত হয়ে চলেছে, তাক 
আহুতি হল তথাকার অগণন হিন্দু নারীর প্রাণবলি। হিন্দুর জীবননাশ, ইজ্জতনাশ, 
সম্পত্তিনাশ, 'বাস্তনাশ প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনার কূপ নিয়েছে । দেশবিভাগ আমাদের 
বাতিক সর্বনাশ ডেকে এনেছে। অত্যন্ত পরিতাপের কথা হুল, নিজেদের প্রাণদপ্াজ্ঞায় 
আমরা নিজেরাই স্বাক্ষর দিয়েছি। ব্রিটিশের কৃটনীতিকে জয়যুক্ত করেছেন ভারত- 
বর্ষের দ্বেশনেতাগণ। পাণ্তাব ওগ্ঙ্গব্যবচ্ছেদ ভারতবিভাগেরই স্বাভাবিক পরিণতি। 
এই অন্বাভাবিক পরিস্থিতির ফলে দেশে আজ দেখ! চি জটিল আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা 
ৰা বাগুহার। সমস্যা । 

ইংরেজশার্সকবর্গ ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার প্রা্ধালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভয়াবহ 
্বাঙ্গাহাঙ্গাম। শুরু, হয়। তারপর প্রবল উত্তেজনার মধ্যে ভারতভূমি বিভক্ত হয়ে 
গেল। সেদিন অনেকে হয়তো! ভেবেছিলেন, হিন্দুমুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার 
ভিতিতে দেশ ভাগ হলে সাম্প্রদায়িক কলহের অবসান ঘটবে। কিন্ত সে-ধারণ। 
যে কতখানি ভূল ত1 উপলব্ধি করতে দেরী হল না। 

পাঞ্াব বিভক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওই প্রদেশের পশ্চিমঅঞ্চলে শুরু হুল 
সাম্পরধাস্িক হানাহানির তাগডব লীলা। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও দেখতে 
দেখতে মীম্পিদাক্িকতার বিষাক্ত প্রভাব ছাঁড়য়ে গড়ল। এই উদ্মত্ত জিঘাংসার 
প্রতিত্রিয়া দেখা দিল পূর্বপাঞাবে ও ছরিষ্ঠীতে | সেখানকার মুধলমানঘের বিপর্ধত 


যারা সাতপুরুষের ভিটেমাটি হারালো ২৭৩ . 


করে হিন্দুরা প্রতিশোধ নিল। এহেন ভয়ংকর ছুধোগমূহ্র্তে কোনোপ্রকার্‌ 
আত্মরক্ষার জন্তে পশ্চিমপাঞ্জাবের কিন্দুশিখর! পূর্বপাঞ্জাবে এবং পূর্ধপাঞ্জাবের, 
মুসলমানর! পশ্চিমপাপ্তাবে চলে আসতে ব্যাকুল ইয়ে উঠল। পাকিস্তান ও ভারত 
সরকার নিরুপাত হয়ে বাসিন্নাবিনিময়ের গুকুদার়িত্ব গ্রহণ করলেন | লক্ষ লক্ষ শিখ 
ও হিন্দু পশ্চিমপাঞ্তাব ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত দেশ ছেডে এল; অন্তদিকে, কয়েক 
লক্ষ মুসলমান দিল্লী ও পূর্বপাঞ্তাব ছেড়ে আসতে বাধ্য হল। অশেষ দুর্ভাবনায় 
পড়ে সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দুপণও দলে জলে ভারততভৃমিতে এসে আশ্রয় নিতে 
লাগল। 


সাম্প্রদায়িক বিপধয়হেত বাস্তত্যাগের যে-স্ুচন] দেখা দিল পশ্চিমভারতে, তারই 
পুনরাবৃত্তি ঘটল পূর্বভারতে | পাকিস্তানস্ষ্িপ্র পর থেকেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুজাতি 
নিজেদের বনুকালের খাস্তভিট৷ ছেড়ে কাতানে কাতারে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্ররভিক্ষা 
করছে। অনুমান করা যায়, এ পর্যন্ত এক কোটির মতো হিন্দু পাকিস্তান ত্যাগ করে 
ভারতে আশ্রয় নিয়েছে । ভারত ছেডে যে-সব মুসলমান পাকিস্তানে চলে গেছে তাদের 
সংখ্যা তিরিশ-পর্নত্রিশ লক্ষের বেশি হবে না। এখনো এক কে'টির কাছাকাছি হিন্দু 
পৃৰবঙ্গে রয়েছে । 

বাস্তহারাসমস্যা ষে ভারতভাগের ফলেই উদ্ভূত হয়েছে তা কাকেও 
বলবার প্রয়োজন হত্ব না। সমন্যাটি মুখ্যত রাজনীতিক। ধর্মভিত্তিক দেশবি 
ফলেই পশ্চিমবজসরকার তথা ভারতসরকারকে শরণারীদের সমন্যা 
আক্র এতখানি বিব্রত হতে হচ্ছে। নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ না করলে 
মাতুষ কখনো তার পিতৃপিতামহের বাস্তভিটা ফেলে অনিশ্চতের পথে পদক্ষেপ 
করে না। ইংরেজের কুটনীতির কাছে আমরা অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করলাম, 
ব্যক্তিজীবনে আচরণীয় বস্ত ধর্সকে রান্ট্রিক স্বাধীনতার উপরে স্থান দিলাম, 
সংখ্যাতীত মানুষের অবশ্থন্তাবী হুর্গতির চিন্তা করলাম ন্লা-_এত মূল্য দিয়ে কিনলাম 
দুর্গতিক্রিষ্ট পঙ্গু স্বাধীনতা । তিন হাজার বছরের” ভারত-ইতিহাস বলে দিচ্ছে 
ভারতকে ভাগ কর] যায় না। সেই ভাগ করার ফলে কোটি কোটি হিন্দু সম্প্রতি 
সর্বরিক্ত, তার হিংশ্রব্যাধতাড়িত বনের পশুর শ্টায় আশ্রয়বঞ্চিত হয়ে এখান থেকে 
ওথানে প্রাণভয়ে ঘুরছে। ইস্লামী রাষ্ট্র পাকিস্তান তাদের কাছে মৃতুরপুরীতুল্য, 
সেখানে প্রতিনিয়ত হিন্দুর শ্মশানশধ্যা রচিত হচ্ছে। পরিকল্পিত হিন্দুনিধন ও 
হিন্দুনির্ধাতন পাকিস্তানী বাজ্যশাসনের প্রধান একটি কৃত্য হয়ে উঠেছে। তাই, 
পূর্ববাঙ লার হিন্দুরা ভারতসীমাস্তের এপারে এসে আর্তনাদ করে বলছে: “ছ্বার 
খোলো, ভার খোলো, দ্বার খোলো” । আমরা--ভারতবর্ষের জনগণ এই ডাকে 
কতখানি সাড়া দিয়েছি? " 

ভারতষুজরাষ্ট্রেরে আশ্রয়প্রার্থীসমন্তা বর্তমানে গুরুতর একটি র্বপুগাধারণ 
করেছে । কেন্ত্রীয় সরকার এই সমশ্তাসমাধানের কিছুটা চেষ্টা যে না.. ক্রেন 
তানয়। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় সরকারি তৎপরতার খা-বি 


২৭৪ বিচিত্রা 


সদ্গতি হয়েছে তা পশ্চিমপাঞ্জাবের বান্তহারাদের। সেখানে লোকপবনিময়ের , 


ফলে আগন্তক হিন্দুরা মুসলমানের পরিত্যক্ত বাসস্থানে অনায়াসে আশ্রয় পেয়েছে। 
তা. ছাডা, তাদের পুনর্বাসনের জন্যে ভাবতসরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। 
কিন্তু পূর্ববাঙজার হতভাগ্য বাস্তহারাদের জন্যে এরূপ কিছুই করা হঙ্গনি। 
বাসিন্দাবিনিময়ের কোনো সম্ভাব্নীই এখানে নেই। আন্দামান, দগুকারণ্য 
প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি আশ্রয়শিবির নিমিত হয়েছে । এগুলি কুঁডেঘর ছাড়া অগ্ককিছু 
নয়। যে সামান্ত কয়েক লক্ষ মানুষ এসব শিবিরে স্থান পেয়েছে তাদের জন্তে প্রয়োজনীয় 
খা্য নেই, রোগের 'প্ধধপত্র নেই, চাষের যথোপযুক্ত জমি নেই- মৃত্যু ও ব্যাধির 
সঙ্গে আবিরত তার" সংগ্রাম করে চলেছে। জশ্রয়শিবিরগুলি, এককথায়, 
মানুষের বাসের অধষোগ্য । এ কি বাস্তহারার পুনর্বাসন, না, দুর্গতের নির্বাসন ? 
বাস্তহারাসমশ্তার সমাধানের এ পন্থা বাস্তব একেবারেই নয়। ভাদের পুনর্বসতিশ্থাপন 
বর্তমানে এককুপ প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে । এক্সপ একটা জটিল পরিস্থিতি সত্যই 
উদ্বেগজনক । 
মৃত্যু ও বিনাশ্রে নরকাগ্সিতে পরিবেষ্টিত হয়েই পূর্ববাঙলার ছুরদৃষ্ট হিন্দুরা 
ভারতে এসে ভিড়,.করছে, বুবিধ বাধানিষেধের পাহাড় ঠেলে তাহ! হ্বজাঙ্তির কাছে 
আশ্রয় চাচ্ছে । তাদ্দগকে নিজের পরিত্যক্ত বাস্তভিটায় ফিরে যাবার উপদেশ দেওয় 
রর্ঘক। পূর্বপাকিত্তানের আশ্রয় প্রার্থী সম্পর্কে বলা যার, রাঁজ্যসরকাঁর এবং ভারত- 
সরকার রর অসহায় নরনারীরু জীবনমনরণসমশ্যার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে 
পারেননি, কিংবা পারলেও, বট বাস্তবের সন্মুখীন হবার কোনে সক্রিত্ন উদ্যমউদ্যোগ 
দেখান? ন। বা বাস্ত ও বুততিপ্ানের মুখ্য দাপ্িত্ব যদিও কেন্য় সরকারের, 
তথাপি ভারতসরকারকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত করবার দায়িত্ব ষে পশ্চিমবাঙলা- 
সরকারের, এ সত্যটি বিশ্বৃত হলে চলবে না। 
আজ একথা সুস্পষ্ট হ্‌রে উঠেছে যে, সংখ্যালধু হিন্দুদের পক্ষে মানসন্ত্রয ও 
নাগরিকের পূর্ণ মর্ধাদা তো দূরের কথা__এমন কি, শিতান্ত প্রাণ বাচিয়ে কোনো- 
রকমে পাকিস্তানে টিকে থাকাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দেশভাগকালীন 
সংখ্যালঘুরক্ষার শর্ত অথবা নেহেরু-লিয়াতকু চুক্তি--সবকিছুই আজ অর্থহীন হয়ে 


গেছে। “বিগত জানুয়ারী মাসে [উনিশ-শ চৌফটি সাল] পূর্বপাকিস্তানে ষে, 


“নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল তাতে পনেরো! থেকে কুড়ি হাজার হিম্দুনরনারী প্রাণ 
্ হাবিয়েছে। এ ছাড়া, হিন্দুর কত যে ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে, কত কত হিন্দুনারী 
যে ধফিতা ও অপহৃত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। উনিশ-শ পঞ্চাশ সালে পূর্ব- 
বাঙ়লায় হিন্দুনিধনের সময় ভারতসরকার “অন্তপন্থা' গ্রহণের কথা উচ্চারণ 
করেছিলেন! এবাবের হত্যাকগু পূর্বেকার সকল বীভৎসতাকে “অতিক্রম করে 
ছে 78খাপি ভারতসরকার একরূপ নিঙ্রিয় দর্শকের অভাবনীয় ভূমিকা গ্রহণ 

রি [দেশভাগের সময়ের পবিত্র প্রতিশ্রুতি তারা সম্পূর্ণ তুলে বসেছেন। 
পূর্বে! 'উধ্যালঘুরা ভারতে এলে পশ্চিমবঙগরাজ্যসরকার এ ভারতসরকারের 





চু 


যার! সাতপুরুষের ভিটেমাটি হারালো ২৭৫ 


পক্ষে যে প্রকাণ্ড সমস্যার স্থষ্টি হবে তার দিকে তাকিয়েই তীর! পূর্ববাঙ্লার সংখ্যালঘু- 
লমশ্যাকে নানা কৌশলে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। এছেন হৃদয়হীনতা, কর্তব্যের গুরুতর 
অবহেলা, জাতীয় অপরাধ বলেই আমরা মনে করি। লাঞ্চিত মানবতার প্রতি ধাবা 
অন্বৃষ্টি, ইত্ডিহাস কি কখনো তাদের ক্ষমা) করবে ? 

বাস্তহাপাদের প্রতি বিব্ূপ মনোভাব দেখীন্ভা ভারতে আগত এই বিপুল বিপ 
জনতা একটা ভয়াবহ কাণ্ড বাধিয়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে পর্যন্ত সংকটাপন্ন করে তুলতে 
পারে । এসকল ছিম্যূল মাষগুলা চায় স্থায়ী ক্মাশ্রয়, চায় বৃত্তি আর নাগরিক অধিকার, 
চায় নিরাপদ সমাজজীবন | এতছুদ্দেশ্যে কালবিলম্ব না করে নতুন পরিকল্পনা রচনা! 
করা অতীব প্রয়োজন 


বাঙলাদেশে এবং ভারতের বপরাঁপর ক্বাজ্যে অকষিত জমিন অভাব নেই। 
সেগুলিকে চাষআবাদের ব্যবস্থা কর1 হলে, বিবিধ শিল্পের সম্প্রসারণ সাধিত হলে 
বহুসংখ্যক লোকের জীবিকার্জনের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠবে। কুতিখণ, শিল্পখখণ, কষি ও 
শিল্পের উপকরণ-সরবরাহ ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার পুনরবাসন- 
প্রচেষ্টাকে নিশ্চয়ই কিছুট। সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেন; নানা জনকল্যাণমূলক 
পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেও সরকার উদ্বাত্দের নতুন জীবিকার পথ খুলে 
দিতে পারেন। 


বাস্তহারার দ্র যদি পুনব্সতি ও জীবিকাসংগ্রহের স্থযোগ পায় তাহলে গলগ্রহ 
হওয়ার পরিবতে অল্পকয়েক বৎসরের মধ্যে তারা ভারতরাষ্্ের মন্তবডেো শক্তি উৎস 
হয়ে উঠবে । যার। সাতপুরুষের ভিটেমাটি হারালো তাদের ভারতবর্ষের যত্রতত্র 
অবাঞ্ছিত জগ্জালের মতো! ছড়িয়ে দিলে কিঞ্চিৎ মুস্কিলআসান হয় বটে, কিন্তু এতে 
বাঙালির জাতীয় জীবন ও বাঙালিসংস্কৃতি ভীষণরকমে বিপর্যস্ত হবে । এই বাঙলাদেশে, 
বাঙালি-জনসমাজের সন্গিকটেই, পূরবাঙ্লার বাস্তহারাদের স্থায়ী বাসস্থান নির্দেশ কর! 
বিধেয় । 'এদের পেলে বাঙালিজাতির শক্তি বাড়বে-বৈ কমবে না। শ্বজাতি-স্বজনকে 
যারা আপদ মনে করে, জাভিহিসাবে তাদের শোচনীয় বিনষ্ট অবশ্যন্তাবী | শরণার্থাদের 
এতবডে। জটিল সমন্যার আশুসম।ধান সহজসাধ্য ব্যাপার যোটেই নয়। কিন্ধ সুরচিত 
পরিকল্পনা, সহানুভূতি ও দুরদৃষ্টির অভাব ন1 ঘটলে ধীরে ধীরে এই সমস্যা সহজ হয়ে 
আসতে বাধ্য । ভারত বিশাল একটি দেশ। এদেশে পূর্বরূঞ্জের কোটি-ছুই 
হিন্দুর স্থান হবে না, হতে পারে না, একথা যারা বলে তারা মতই 
ত্বার্থসর্বন্থ। 


এতক্ষণ আমর1 সেইলব হতভাগ্যদ্ের কথ! বলেছি, নীতিবোধবিরছিত পাকৃঞ্জনতার 
শক্রভায় যারা নিজেদের বাস্তভিটা থেকে উৎপাঁটিত ও উৎসারিত হয়েছে। এর! 
সর্বস্বান্ত, প্রায় পথের ভিখারী । এবার তাদের সম্পর্কে ছুয়েকটি কথ! বলব যারা 
পূর্বপাকিস্তানে পৈতৃক ভিটেমাটি হারাতে বসেছে। 

পূর্ববঙ্গে হিন্দুনির্ধাতন লেগেই আছে। এখনো সেখানে বপবাসকারী, হিনদুকধ 


২৭৬ বিচিত্রা 


সংখ্যা এক কোটির কাছাকাছি। যুপকাষ্ঠে বন্ধ বলির পশুর মতোই প্রতিমুহর্তে তার 
প্রাণনাশের আশঙ্কায় ভ্রস্ত বিহ্বল । তাদের যেন পাকিভ্ভানে জামিন করে রাখা হয়েছে 
রাজনীতিক, কারণে যেমমুহৃর্তে ভারতকে শিক্ষা” দেওয়া দরকার মনে হলে 
পাক্সরকারের ক্মনুগত হিন্দুবিছ্ধেধী জনগণ এইসব অসহায় মানুষগুলোকে নিধিচারে 
হত্যা করছে । পাকিস্তানে ইস্লাম ছাড়া অন্তকোনে ধর্সের স্থান যে নেই গত জানুয়ারি 
মাসের মর্ধাস্তিক হত্যাকাণ্ড তার নিশ্চিত প্রমাণ। 

এরূপ অবস্থায় এদের রক্ষা করার দারিত্ব ভারতরাষ্্রেরে। কারণ, দ্েেশ- 
বিভাগ আমাদের ম্বাধীনতালাভের একটি অবিচ্ছেন্ অঙগ। বাঙ.লাদেশকে 
ছিখপ্ডিত করার সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সবশক্তিপ্রয়োগে ভাবরতসরকার 
পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু উক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষিত 
হয়নি। পাকৃসরকারের কাছে বিনীত আবেদন ও মাইগ্রেশন সার্টিফকেটের 
কডাকডি কি'ঞৎ শিথিল করার নীতি অনুসরণ ছাড়া ভারতের বাষ্ট্রনেতারা পৃর্ব- 
বাঙলার সংখ্যালঘুদের রক্ষা করাঁ*ধ কোনো কার্ধকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। 
তাদের প্রতি মাত্র মৌধেক-সহান্ভূতি-প্রদর্শন নিদারুণ হৃদয়হীনতার পরিচায়ক । 
ভারতের বার সম্পূর্ণ-না-খোলার নীতি বর্তমান পরিস্থিতিতে মানবতাবিকোধী-_ 
স্টায়বর্মের পরিপন্থী । 

পুবপাকিত্তানের হিন্দুদের চরম ছুর্ঘশালাগছনার মর্মবিদারক দৃ্য জেখে আমর 
বদি, তাদের উদ্ধারকল্পে সক্রিয় হয়ে না উঠি তাহলে এ অপরাধের কি ক্ষমা আছে? 
তাই, গণসংগ্রামের জন্তে আমাদের প্রস্তত হতে হবে__পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লীর কর্তৃপক্ষ 
উপলব্ধি করুন, পূর্ববাঙলায় হিন্দুর উৎসাদন অব্যাহত খাকলে তার সাংঘাতিক 
প্রতিক্রিয়া ভারতরাষ্টে দেখা দেবেই। এতে ভারতবাসীর সুখশাস্তি বিদ্রিত হবে। 
পূর্ববজের সংখ্যালঘু সমস্তা-সমাধানের কার্যকরী গম্থাগ্রহণের জন্যে এই উভয় সরকারেনর 
কাছে ভারতীয় জনতার দাবি £ 

যারা পূর্বপাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসতে চায়, মাইগ্রেশনের 
বাধানিষেধ তুলে দিয়ে এদেশে আগমনের পূর্ণসযোগ তাদের দেওয়া হোক। 
ভারতবর্ষে আগমনেচ্ছু হিন্দুর সমস্ত ব্যয়ভাক্ বহনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার 
অকুঠচিতে গ্রহণ করুন। এসকল বাম্থহারার পূর্ণায়ত পুনর্বসতির দায়িত্ব ভারত- 
সরকারের । ফর্তদূর সম্ভব, পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের আশেপাশের এলাকার 
তাদের বসতিস্থাপনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। যে-সম্পত্তি পূর্ববল্গে ফেলে আসতে 
তারা বাধ্য হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণের জন্তে পাক্সরকারের নিকট দাবি জানাতে 
হবে। পূর্ধপাকিস্তানে সুথপরিকল্পলিতভাবে সংখ্যাঘুনিধনের ঘটনা আস্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পৃথিবীময় প্রচারের ব্যবস্থা করা হোক। সম্প্রতি সংখ্যালঘু- 
উৎসাদনেক্র সময়ে যেসকল হিচ্দুনারী অপহৃত হয়েছে, সর্বপ্রযত্বে তাদের উদ্ধার- 
সাধনের, 01 করতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রেডব্রসের সাহাধ্য নেওয়া 


আমাদের “মহান নেত। জওহরলাল ২৭% 


পল্প-মেঘন-বুভীগঞ্গার তীরে তীরে মৃত্যুমুখী হিন্দুনরনারীর যে আতনাদ ধ্বনিত 
হয়েছে এখনো তা আমাদের কানে ভেসে আসছে | ম্বজনকে বর্ধি আমর] রক্ষা না কৰি 
তবে কে করবে? হাজারে হাজারে হিন্দু পাকিস্তানে রাজনীতিক চক্রান্তের বলি হল-_ 
এই পৈশাচিক ক্রুরতার নিঃশব দর্শকমাত্র হয়ে থাকব আমরা-_ভারত রাষ্ট্রের কোটি 
কোটি মানুষ? ভারতবাসীরা কি পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে গেল, ক্লীৰ সেজে বসল | আর, 
কেন আজ ভারতসরকার জডত্বে কবলিত? প্রশনায়কেরা তাদের পূর্বকত অঙ্গীকার 
বিশ্বত হলেন একথা ভাবলে আমাদের সকল অন্তরদ্েশ অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতরিয়ে 
ওঠে । অধর্যের সঙ্গে আপোস যে করে, ধর্মের কাছে একদ্িন-না-একদিন তাকে 
জঅবাবন্ধিহি করতেই হবে। 

সর্বশেষে একটি কথা। পশ্চিমবঙ্গে পুর্ণশাস্তি রক্ষা! করা চাই। এখানে সাম্প্রদায়িক 
উন্মস্ততা দেখা দিলে পূর্ববাঙলার সংখ্যালঘসমশ্যা জটিলতর হয়ে উঠবে-_রাজনীতিক 
সমল্টার সমাধান রাজনীতিক স্তরে হওয়া বাঞ্ছনীর । ভারতের জনতার কণ্ডে 
ব্রমন্দ্রে উদ্‌্ঘোধষিত হোকৃঃ 'পুবঙ্গের নিঃসহায় হিন্দুদের বাচাও' | এই বজরধ্বনি 
পশ্চিমব্গসরকারের ওদাসীন্তের ওপর আঘাত ক্লাহক, অনেক দূরের দিল্রীর প্রাসাদের 
নিদ্রা ভেঙে দিক। | 


এজাজ ৩৮ 
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একালের পৃথিবীর রাজনীতিক ইতিহাসে জওহরলাল নেতৃত্বের নতন দিগত্ত-_ 
এক আশ্চধ ব্যক্তিত্ব । ব্ওহরলালের মতে বাষ্্রাধিনায়ক এই বিংশ শতকে ছুর্লভ একথা! 
বললে কারো! যনে প্রতিবাদ স্পৃহ! জাগবে এ অবিশ্বান্ত । বিদেশিরা বলেছেন, 
জওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের মুকুটহীন রাজা। কেউ বলেন, এশিয়ার লেনিন 
তিনি, আবার কেউ কেউ বলেন, নেহরুজী উইলকি, উইলসন, রাসেল, আইনস্টান 
প্রমুখ বর্তমান ছুনিয়ার আস্তর্জাতিকতাবাদীদের একমাত্র সমন্বর়। আমরা বলি এসকল , 
জগদ্ধরেণ্য মনীষীদের সঙ্গে তীর প্রেক্গণীয় মিল থাক সত্তেও তিনি নেছরু-ই--তিনি 
অদ্বিতীয়, একক, অনন্ত | 

বর্তমান প্রসঙ্গে একটি উপমা মনে জাগছে-_অসামান্ত প্রতিভাধর চিত্রীর আকা 
নিক্ধপম চিত্রের। চিতআ্রী তার একনিষ্ঠ সাধনার চিত্রটি জাকলেন। এই সেবা চিত্রটি, 
সকলে দেখলে। দেখে বললেন, এ এক অদ্ভুত শিল্পকর্ম; এমনটি কেউ কখনো 
দেখেনি, ঠিক এরকম শিক্পকতি ভাবীকালেও কেউ দেখবে না--দেশকালের সীমা 
ছাড়িয়ে 'এ-চিত্র সর্বদেশের সর্বকালের অতি গৌরবের একটি ধস্ত। আমাদের 
এই আলোচনার ক্ষেত্রে উপমাটিতে-কথিত শিল্পী হল অধ্যাতবত কর্ষযোগী 
ঘুগপ্রাচীন ভারতবর্ষ, আর চিব্রটি হল বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের সন্য-লোকাস্তরিচ্চ 


২৭৮ বিচত্া 


অধিনায়ক জওহরলাল নেহরু । ইতিহাসের পাতায় তার নাম অক্ষয় অক্ষরে মুক্রিত 
হয়ে গেছে। 

এই অ-সাধারণ সাধারণ মানুষটির থাই আজ আমরা বলতে বসেছি। 
কী দুরহ্‌ একটি কাজ। ভারতবর্ষের অর্ধশতাবীর ইতিহাস ও জওহরলালের 
বিচিন্রকর্মান্থিত সংগ্রামী জীবন অচ্ছেন্চভাবে জডিত-মিশ্রিত, এছুটিকে আলাদ। 
খপালাদা করে দেখা একরূপ অসম্ভর। তাই, নেহরুজীব জীবনকাহিনী ও তার 
'্অনুহ্ুত জীবনাদর্শের কথ! শ্বল্পপরিসরের মধ্যে বিবৃত করা খুবই কঠিন। তবু চেষ্টা 
করতে হবে। 

এলাহাবাদ শহরের নেহরুপরিবার । এদের অগাধ বিতৈশ্র্য, আভিজাত্যে এর 
অতিশয় হবতস্ত্র। মতিলাল নেহরু এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইনব্যবসায়ে মনপ্রাণ 
সমর্পণ করেছিলেন । এরশ্বর্ষের হ্বপ্র তিনি” দেখেছিলেন । ব্যবসায়ে বিশ্ময়কর সাফল্য 
তার শ্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করল। প্রভূত সম্পদের অধিকারী হলেন তিনি, 
রাজগৃহতৃল্য স্থরম্য অট্রালিকা নির্সাণ করলেন, নাম বাখলেন-_“আনন্দভবন? | 
বিত্তপ্রাচ্ধ্যের কিছুটা দন্ভও মতিলালের ছিল। দেশীয় চালচলন পরিহার করে ক্রমশ 
তিনি ঝুঁকলেন সাহেবীধরণের আচার-আচরণের দিকে । এতে বিন্মিত হবার কিছুই 
নেই", সেকালে যুরোগীয় জীবনচর্ধা প্রায় সকল ধনীব্যক্তিরই সদয় স্বীকৃতি পেত। 
এর ব্যত্তিক্রম যে ছিল না! এমন নয়, কিন্তু তা! অত্যন্ত বিরল। এহেন নেহরুপরিবারে 
১৮৮৯ ই"বেজি সালের ১৪ই নভেম্বর জওহরলাল নেহ্রুর জন্ম। পিতা-_-পণ্ডিত 
মৃঙিলাল নেহরু, মাতা-_ত্বরূপরাণী। 

&শশবে নেহরু একপ্রকার নিঃসঙ্গ ছিলেন। তার বোনের! বয়সে তাঁর চেয়ে 
অনেক ছোট। 'আর দশটি পরিবারে ছেলের। ষেভাবে স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করে, নেহরুর 
তেমনটি হয়নি । তার লেখাপড়া শুরু হয় গৃহশিক্ষক ও গৃহশিক্ষিকার কাছে । নেহরুর 
বয়স যখন এগারো তখন একজন ফুরোগীয় শিক্ষক, নাম-_ফাদিনাম্দ ক্রক্‌স-_তাকে 
পড়বার ভার নেন। এই শিক্ষকটির কাছে অধ্যয়নকালে ইংরেজি-্রস্থপাঠে তার 
অনুরাগ জন্মে। ফাদিনান্দ ক্রক্‌স্‌ তাকে বিজ্ঞান শান্দেও দীক্ষা দেন। এসময় থেকে 
তিনি কাব্যকবিতার অনুরাগী পাঠক হয়ে ওঠেন।, নেহরুর জীবনে কত পরিবর্তন 
এসেছে? কিস্ততীব চিত্বদদেশ থেকে কাব্যগ্রীতি কদাপি হারিয়ে যায়নি । তার লেখার 
কাব্যন্থরভি লকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। 

পূর্বে বলেছি, মতিলাল নেহেরু ছিলেন পাশ্চাত্যযনোভাবসম্পন্ন মান্তয। তাই 
পুত্রকে তিনি বিদেশি শিক্ষায় দীক্ষিত করতে অভিলাধী হলেন । পনেরো! বছর 
বয়সে [ ১৯*৫ সালে ] জওহরলাল ইংল্যাণ্ডে গেলেন, গিয়ে হারোতে ভি হলেন। 
হারোর স্ুলজীবন শেষ করে দুবছর পরে যোগদান করলেন কেন্ি জ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে । 
এখানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে* পড়া আরভ্ভ করলেন। ১৯১ লালে এখানকার 
'ভিগ্রী পরীক্ষায় উত্ভীর্ণ হলেন। কেস্িজে পড়াশুনোর সময় “মজলিশ' নামীয় 
'ারত্তীয় ছাত্রদের সভায় জওহরলাল রাজনীতি নিয়ে আলোচনা! করতেন। দেশে 
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তখন জাতীয় আন্দোলন চলছে, বিক্ষোভ ও অশান্তি দেখা দিয়েছে । তিলকের 
কারাবরণের সংবাদ, অরবিন্দ ঘোষের গ্রেপ্তারের খবর তারা পাচ্ছেন । বিদেশি- 
পণ্য-বর্জনের উন্মাদনার ঢেউ দর সাগরপারে গিয়ে পৌছাত। সেখানে কয়েকজন 
ভারতীয় রাজনীতিক নেতার সঙ্গেও তাদের দেখাশুনা! হতো-_-যেমন, বিপিনচন্দ্র পাল 
লাজপৎ রায়, গোখেল। | 

কেন্িজের পাঠ সমাঞ্ধ হলে বছর ছুই গ্রার জওহরলাল ইনার টেম্পল থেকে 
ব্যারিল্টারি পাশ করলেন। এখানে বিলেতে অশ্য়নের পাল! শেষ। নুরধীর্ঘ সাতটি 
বছর বিলেতে কাটিয়ে ১৯১২ সালে পুরোপুরি সাহেব হয়ে তিনি দেশে ফিরলেন । 
তথন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-পর্বের উত্তেজন] প্রশমিত হয়েছে, লোকযমান্য তিলক কারাগারে 
বন্দী, ভারতের রাজনীতি, বলতে গেলে, একরপ নিষ্পন্দ। ভারতীয় কংগ্রেসে কোনে 
উত্তাপ নেই, কর্মোগ্যোগের চিহ্ন কোথাও চোখে পড়ে না। সেদিন জাতির জীবনের 
মর্মদেশে কংগ্রেস শিকণ্ছ গাড়তে পারেনি । 

১৯১৬ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এসময় লক্ষৌোতে অনুষঠঠিত কংগ্রেসের 
অধিবেশনে জওহরলাল যোগদান করলেন । এখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে তার প্রথম 
সাক্ষাৎকার হয়। এবছরেই কমলা কাউলের সঙ্গে তার বিয়ে হল। মহাযুদ্ধ 
শেষ হবার পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসে ধীরে ধীরে প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছে। 
১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে শক্তিম্পধিত ইংরেজ-কর্তৃক বীভঙদ 
হত্যানাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনিঃশেষ রোষে ও ক্ষোভে দেশবাসী প্রকাণ্ড 
রকমে বিক্ষুব জনগণ দেশাত্মবোধে জেগে উঠেছে হাদয়লোকে অনুভব করছে 
বিদেশিশাসনের ছুবিষহ যন্ত্রণা-পরাধীনতার শৃঙ্খলমোৌচনে সকলে উন্মাদ হয়ে 
উঠল যেন। 

এব কিছুদিন পরে জওহরঙাল সিমলা থেকে অকারণে বহিষ্কৃত হয়ে চলে 
এলেন এলাহুবাদে । এসময় প্রতাঁপগড থেকে একদল কিষাণ এসেছে দেশনায়কদের 
কাছে তাদের ছুঃখতুর্দশা জানাতে-_তার। নিজেদের সহশ্রাবধ দুগতিলাঞ্ছনার হাত 
থেকে মুক্তি পেতে চায়। মানবদরদী তরুণ জওহরুলাল এইসব কিষাণদের সঙ্গে 
মিশলেন। সেদিন প্রথম তিনি ভারতবর্ষের প্ররুত চেহারাটির পরিচয় পেলেন, 
চাক্ষুষ করলেন দেশের সংখ্যাতীত মানুষের অবিশ্বাস্য দারিদ্রের গ্লানিপক্কিল রূপটি। 
এতে তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। ভারতের গ্রামে গ্রামে তিনি ঘুৰে বেড়ালেন, 
অভিজাত বংশের এই সস্তানটি মাটির কাছাকাছি এলেন। গ্রাম*ভারতকে চিনে 
নেওয়ার পর তর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। সেই থেকে তাঁর কঠিন সংকল্প, যে-. 
কোনো! উপায়েই হোক, দেশকে ইংরেজশাসনপাশমুক্ত করতে হবে, দুর করতে 
হবে শোধণজর্জর কোটি কোটি ভারতবাশীর অবর্ণনীয় দারিদ্র্য । কিষাণদের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন জওহরলাল । গান্ধীজীর 'চস্পারণ-সত্যাগ্রহের পর ভারতীয় 
কিষাণদ্দের সমস্যা নিয়ে কত চিস্তা তিনি করেছেন । অ-সাধারণ জওহরলাল 
সাধারণ মানুষের পাশে এসে দ্রাড়ালেন। সেইদিন থেকে অভিজাতবংশের এই 
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সম্ভানটি হল কষাণমজছুরের আত্মার অন্তরঙ্গ আত্মীর। মানবতাবোধের নিবিড় 
আকর্ষণে, দেশের প্রতি অকুত্রিম মমত্তবের টানে, জওহরলাল নতুন অভিযানে বেরিয়ে , 
পড়লেন। জনতার ডাকে পরাধীন ভারতে এক প্রাণচঞ্চল নিক নেতার 
অভ্যুদয় ঘটতে চলল। মহাত্মার ছায়াতলে বাড়তে লাগলেন স্বাধীনতার দুর্গম 
পথের নিঃশঙ্ক সৈনিক নেহরু | 

১৯২১ সালে দেশে অসহযোগ, আন্দোলন চলছে । দে আন্দোলন দমন 
কর] ব্রিটিশশাসকের পক্ষে সম্ভব হলো! না। নিজেদের মর্ধাদা অতিমাত্রায় কু হয়ে 
পড়ছে দেখে তীর] প্রিন্স অব. ওয়েলস্কে সঙ্গে আনলেনঃ উদ্দেশ্য-_-সাম্রাজ্যের 
জাকজমক দেখিয়ে ভাতরবাসীকে অভিভূত করে ফেলা। কিন্তু এর ফল হল 
বিপরীত, জনগণের বিক্ষোভ প্রবলতভররূপে দেখা দ্িল। নেতৃবুন্দের ধরপাকড় , 
আর্ত হল) নেহরুও কারারুদ্ধ হলেনু। এই তীর প্রথম কারাবরণ। ১৯২২ সালে 
বিদেশি বস্ত্র বয়কট উপলক্ষে এবং ১৯২৩ সালে আইন-অমান্ত-আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণ করার জন্তে তাকে আবার কারাগৃহে নিক্ষেপ করা হল। শাসনের রক্তচঙ্ষু 
বতই ভ্রকুটি হেনেছে নেহরুর সংগ্রামী চিত্ত ততই মুক্তিপাগল হয়ে উঠেছে। 
১৯২৩-এ জওহরলাল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। 
১৯২৬ সালে ব্রাসেলস্এ নিপীড়িত জাতিবৃন্দের এক সম্মেলন হয়। নেহরু 
ওই. সম্মেলনে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। এবারে মুরোপে 
অবস্থানকালে জওহরলাল পৃথিবীর যাবতীয় দেশের রাজনীতিক জীবনের সংবাদাি 
আহরণ করে নিজেকে নিজেই যেন নির্ধাণে ব্যাপৃত থাকলেন । বিশ্বরাজনীতির 
হ্বাওয়। কোনদিকে বইছে, ভারতবর্ষের ভাবী অধিনায়ক অনুক্ষণ সাগ্রহে তা 
পর্যবেক্ষণ করে গেছেন। 

হ/ারে” আর কেম্ব্রজের সেই ছাত্রটির চেহারা ক্রমেই পাণ্টাতে লাগল, 
ভারতের রাজনীতিতে তার পুরোপুরি নামবার পালা যে আসম। ১৯২৯ সালে 
লাহোরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ষে অধিবেশন হয় তাতে সভাপতির আসন 
অলংকৃত করলেন জওহরলাল । তার জীবনে এ একটি স্মরণীয় ঘটন1। এই 
অধিবেশনই পূর্ণন্বাধীনতার সংকল্প গৃহীত হল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 
১৯২৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে জওহরলাল ছয় বার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট 
হয়েছেন। 'এতবার আর-কেউ প্রেসিডেন্ট হননি। এতে সহজে বুঝতে পারা 
যার, 'জনগপমনঘ্জধিনারক' হবার কী অসাধারণ ক্ষমতা ছিল জওহরলালের | 

১৯৩*-৩৫ সালে কংগ্রেসের লবণসত্যাগ্রহ, উত্তরপ্রদ্ধেশের ভূমিআন্দোলন, 
কলিকাতায় "আপত্তিকর বক্তৃতা'দান ইত্যাদির জন্ত নেহরুকে কয়েকবার কারাদণ্ড 
ভোগ করতে হয়েছে । ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড় আন্দোলনের সময়ে [বিখ্যাত 
আগষ্ট বিপ্রবের প্রাককালে ] তিনি আবার কারারুদ্ধ হুলেন। মুক্তি পেলেন তিন 
বছর কারাবাদের পর--১৯৪৫-এর জুন মাসে। এই সময় আজাদ হিন্দ ফৌজের 
বীর সেনানীছের বিচারকালে আইনদ্রীবী-হিসেবে নেহরু তাদের পক্ষসমর্থন করেন । 
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তারপর ভারতবর্ষের রাঞ্জনীতির ইতিহাসের রঙ্গম্চে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হলেন জওহরলাল। ব্রিটিশসরকার বুঝতে পারলেন ভারতবর্ধকে আর পদানত করে 
রাখ। চলবে না। স্তরাং কোনরূপ হুদ্ধবিগ্রহে লিগ না হরে ভারতবাসীর হাতে 
শালনক্ষমতা অর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাঙ্জ। ১৯৪৬ সালে এই ক্ষমতা-হস্তাস্তরকরণ 
সম্পর্কে ষে সব আলোচন] হর তাতে নেহেরু ষে অংশগ্রহণ করেন তা সবিশেষ 
উল্লেখ্য। ওই বছরই অন্তর্বতী সরকার গঠিত হলো। নেহরু ভাইস্রয়ের এক্সিকিউটিভ 
কাউন্সিলে ভাইপ-প্রেসিডেপ্টরূপে যোগ দিলেন । ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট তারিখে 
ভারতৰর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীও হলেন তিনি। 
গুরুতার এ দান্িত্ব। এখন থেকে জাতির ভাগ্যনিয়নত্রর করতে হবে তাকে । ৰল। 
নিশ্রয়োজন, জীবনের অন্তিম মৃহৃর্ত পর্বস্ত এ দায়িত্ব ভিনি নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সঙ্গে পালন 
করে গেছেন। 

এবার জওহরলালের ভূমিকা বদল হলো। একদিন তিনি ছিলেন সংগ্রামী, 
এখন থেকে হয়ে উঠলেন বিশাল একটা জাতির সংগঠক। বিরাট ক্র্মবজে 
আত্মনিয়োগ করলেন জওহরলাল । যৌবনের দ্বিনে দ্ারিজ্র্যকিষ্ট ভারতবর্ষ তার 
চিত্বকে পীড়িত করেছে। তখনই তিনি ভেবেছিলেন, ভারত স্বাধীন হলে তার 
কাজ হবে দারিগ্র্যদুরীকরণ, জাতিকে আর্থনীতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে €নওয়1। 
এরই জন্তে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা, ভারতের নদীপরিকল্পনা, এবং আরো *বহুমুখী 
কর্মনুচী। এক্ষেত্রে তার উৎসাহ-উদ্দীপনার শেষ ছিল না। অপরকে তিনি 
অনবচ্ছিন্ন প্রেরণার প্রাণিত করেছেন, নিজের দুরপ্রসারী চিস্তার আলোকে ছন্ধকার 
পঞ্থকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। প্রথমে তিনিই দেশের পরিরুল্পিত উন্নয়নের 
ভাবনা তাৰেন। এছাডা আধুনিক প্রগতিশীল জীবনযাত্রা যে সম্ভব নয় তাতিনি 
নিবিড়ভাৰে উপলব্ধি করেছিলেন । আজ যে ভারতবর্ষের দিকে দিকে প্রকাণ্ড কর্মের 
সহম্র চাকা খুরছে তার পেছনে জওহরলালের অতন্দ্র উদ্যম-উদ্যোগ সংগুপু ও সব্রিয় 
রয়েছে । তার স্থষোগ্য নেতৃত্ব ব্যতিরেকে এই বিরাট কর্মব্রত কদাপি উদযাপিত হতে 
পারত না। 

কী কণ্টকাকীর্ণ গহন-অন্ধকারসঙ্গাচ্ছন্ন পথে জওহরলালকে অগ্রসর হতে 
হয়েছে! বাপুজীর শোচনীর মৃত্যু, দেশজোড়া দাঙ্গাহাঙ্গামা, লুঠতরাঙ্গ ও 
অগ্নিকাণ্ড, পাকিস্তানের কাশ্শীরআক্রমণ, রাঙ্জনীতিক ও অর্থনীতিক «বহুবিধ গুরুতর 
লমস্ত!, চীনের বিশ্বাসঘাতকতা, পাকিস্থানবাষ্ট্রের অমানবীয় শক্রতা--কত বাধা, 
কত বিদ্প তার চলার পথটিকে দুর্গম করে তুলেছে। কিন্তু সর্বক্ষণ হুনিপুণ কর্ণধার 
মতে! তিনি জাতীয় তরণীর হাল ধরে ছিলেন, তাকে ভরাডুবি থেকে রক্ষা 
করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা স্বাধীনতাকে গন বিকল করে দেয়। নেহরু 
অসাপ্প্রদায়িক ভিত্বির ওপর মাতৃভূমিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । জাতীয় 
সংহতি এ এক্যের বিনষ্ি ভার কাছে অভাবনীয় ছিল। একারণে ভারত্তবাষ্ট্ 
খর্মনিরপেক্ষ । নিজ দেশের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা আর বৈদেশিক ক্ষেঙ্ছে 
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জোটনিরপেক্ষতা নেহেকুনীতিকে উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করেছে। এ নীভি 
কারে! কারো! ভালো লাগেনি, বিশেষ, তার জোটনিরপেক্ষতানীতির বনু 
বিরুদ্ধপমালোচনাও হরেছে। কিন্ধু সকল বিরোধিতা সত্বেও নেহরু আপন ব্বাধীন 
ত্বত্ত নীতিকে কখনে! পরিহার করেননি! এই নীতিই তীর “পঞ্চশীল'-আদর্শের 
জন্ম দিয়েছে । ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলি 
পঞ্চশীলঃকে অকু$ স্বীকৃতি জানিয়েছে ।ঞ পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক রক্ষা করার জন্তে তার প্রয়াসের তৃলনা হয় না। এক দেশের মত ও পথ 
অপর দেশের মত ও পথ থেকে ভিন্ন হতে পারে। তাই বলে সংঘর্ষ কেন হবে? 
উদারতা ও সহনশীলতার অভাব ন1 ঘটলে সকল রাষ্ট্রের সহ-অবস্থানে বাধ? 
কোথার ? 

জওহরলাল নেহেরু শ্বাীনতার একনি পুজারী ছিলেন । ভারতের ম্বাধীনতা- 
সংগ্রামকে অপরাপর দেশের মুক্তিসংগ্রাম থেকে কদাপি তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি । 
রাজনীতিক পরাধীনতা আর আর্থনীতিক দাসত্বকে তিনি দ্বপ্য বস্ত বলে মনে করতেন । 
সকল দেশই স্বাধীন হোক এ ছি তীব্র অন্তরতর কামনা । তাই, তিনি 
গুপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বারংবার উচ্চকণে প্রতিবাদ জানিষেছেন ॥ পৃথিবীর বুক 
থেকে জাতিবিছ্ধেষ, বর্ধবিছেষ নিঃশেষে মুছে যাক, একথা কতবার শুনিয়েছেন। 

'বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত তিনি মেত্রী ও শাস্তির বাণী প্রচার 
করেছেন। বিশ্বশাস্তিস্থাপনে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছেন তা অতিশয় 
বিশ্বিষ্ট! এই পারমাণবিক যুগে যুদ্ধপ্রচেষ্টা কতখানি ষে আত্মঘাতী, নেহরুর স্তায় 
আর কোন্‌ রাষ্ট্রনায়ক এমন করে গোটা পৃথিবীকে বুবিয়েছেন? আন্তর্জাতিক 
উত্তেজনা! ও বিরোধ যুদ্ধ ছাড়াই মেটানো বায়, স্থস্থ মানসিকতার পরিবেশে 
পারম্পরিক আলোচনা যে এক্ষেত্রে কম ফলপ্রন্থ নয়, এ বিশ্বাস নেহরুর রক্তের 
সংস্কারে পরিণত হয়েছিল । আধুনিক যুগের মানুষকে গান্ধীশিষ্য জওহরলাল শাস্তি 
ও সৌহার্দের পথ দেখিয়েছেন । তার কণ্ঠোদগীর্ণ বাণী বর্তমান জগতের সর্বত্রই 
শ্রদ্ধা পেয়েছে । কোরিয়1, লাওস, কঙ্গো, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি স্থানে সাংঘাতিক 
সংঘর্ষের দ্রিনে নেহরুর রাজনীতিক মনোভাব নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
ছুয়েকাটি দেশের কোনো কোনো বাষ্ট্রনেতা নেহৃককে ঠিকভাবে বুঝতে পারেননি । 
ক্ষিস্ত তিনি ঘে শাস্তির যান্ষ, মানবমৈত্রীর খুব বড়ো একজন প্রবক্তা, কালক্রমে 
তা বিশ্বের শ্বীকৃতি লাভ করেছে। রাষ্ট্রসজ্বের সনদের প্রতি তার আস্থা ছিল 
আবিচল, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, জাতিতে-জাতিতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ 
কিংবা, ঠাণ্ডা লড়াই এডাতে হলে অধুনা ওই সনদের প্রতি আনুগত্য দেখানো 
ছাঁড়া উপায় নেই। অস্বশক্তির মূঢ় দক্ভে একে লঙ্ঘন করতে চাইলে মানবজাতির 
এতকালের সভ্যতা ধ্বংসঘ্ুপে পরিপত হবে এ তাঁর অতিঙ্থচছদৃষ্টিতে ধর] পড়েছিল । 
রুষ্ট্রসঙ্জের সাধারণ অধিবেশনে, বেলগ্রেডে অন্ঠিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসম্মেলনে, 
জেনেতার বৈঠকে, হোয়াইট হাউসে, ক্রেমলিনে নেহরু আকুল কণে যা প্রচার 


আমাদের মহান নেত। জওহরলাল ২৮৩ 


করেছিলেন তার নাম শাস্তিবাদ। হিংসা-উন্মত্ত সাম্প্রতিক পৃথিবীতে ভারতপথিক 
জওহরলাল শুভ্রভাস শাস্তির পথের দিশারী । তার শাস্তিবাদী ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় অত্যুজ্জল বিভায় বহু বহু বৎসর ধরে দীপ্তি পেতে থাকবে। শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে সকল বিরোধ-মীমাংসাকল্পে, পুথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাবকদেন সঙ্গে 
আবেদনপন্জে তার স্বাক্ষরদানের কথা কে না জানেন? মানবকল্যাণের সাধনায় 
জওহরলাল উৎসরগাঁকতপ্রাণ। ভারতপুত্র জ্ঞহরলাল বশ্বনাগরিক, জগতের সের? 
ডেমক্র্যাট তিনি। 


নেহরুর অসাধারণ এঁতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বিশ্বরাষ্্রসভায় ভারতকে সমূচ্চ 
মর্যাদার আসনে তুলে ধরেছে। বস্তত, এই বিশীল ভারতবর্ষে জাতির পিতা 
মহাত্মা গান্ধীর পর এতবডো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মান্য আর দ্বিতীয়টি নেই। গার 
সঙ্গে তুলনা করতে পারি এমন কল্যাএকর্মা মহিমান্বিত কৃতী পুরুষ একালের 
ছুনিয়ার কোনে! বাষ্টে চোখে পডে না। বিদেশিবা ষথার্থত উপলদ্ধি করেছে--- 
নেহরুই ভারতবর্ষ, ভারতবধই নেহরু । নব্যভাব্রতের মহাপ্রতিভাধর স্থপতি তিনি, 
তিনি আমাদের গণতান্ত্রিক প্রগতির অবিম্মরণীয় বূপকার। জওহরলাল পঁয়তাল্লিশ 
কোটি ভারতবাসীকে গডে পিটে নিজের মনের মতে! মানুষ করে তুলতে চেয়ে- 
ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনীতিক চিস্তাচেতনা-ধ্যানধারণাকে তিনি ষেভাবে 
আলোডিত ও প্রভাবিত করেছেন তেমন আর কেউ নন। তিনি পরাধীন ভারতের 
অতন্দ্র অক্লান্ত সেনানায়ক, স্বাধীন ভারতের সতেরো! বৎসরের প্রাণদীপ্ত অভ্যুদয়ের 
সর্বপ্রচেষ্টা ও কর্মব্রতের পুরোধ|। তার সত্তার মধ্য দিয়ে কখনো আত্মপ্রকাশ 
করেছেন লেনিন, কখনো! রুজভেন্ট, কখনে। চাচিল--কখনে] তার চেয়ে বেশী কিছু। 
জওহরলালহীন ভারতবর্ষ কল্পপ করাও যেন যায় না, আমাদের কাছে এতখানি 
অপরিহার্য ছিলেন তিনি । নেহরুকে শুধু মাত্র একজন ব্যক্তিমান্ধুষ বলে মনে হয় না» 
তিনি ষেন পরিপূর্ণ একটি যুগ--গেল চর্লিশ বছরের ভারত-ইভিহাসের শুভ্র-সমুজ্জল 
বিরাট একটি অধ্যায় । 

মাতৃভূমির মাটিকে, ভারতের অগণিত মান্নষকে, জওহরলাল অপরিসীম 
মমতায় জ(উিয়েছিলেন। প্রতিদানে গোটা ভারতবধধ তাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহআ- 
ধারায় অভিষিক্ত করেছে । জাতির অটুট ভালোবাসার সিংহাসলেই মহানায়ক 
জওহরলালের সুমহান নেতৃত্বের অকম্পিত অধিষ্ঠান। কী প্রকাণ্ড ক্ষমতার অধিকার 
তার ছিল, ইচ্ছা করলে ডিকৃটেটরের ভূমিকা তিনি গ্রহণ করতে পারতেন । কিন্তু 
এহেন ক্ষমতা তাকে কখনো প্রমত্ত করে তোলেনি। গণতন্ত্রী সমাজবাদী জওহরলাব 
সেবা দিয়ে সমগ্র জাতির আনুগত্য আকর্ষণ করেছেন । ক্ষমতা নয়, মানুষের 
অকুত্রিম ভালোবাসাই ছিল তাঁর কাম্য। ভারতীয় জনগণের কাছে তার দাবির 
শেষ ছিল না_ভালোবানার দ্রাবি। এই গ্রীতির শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তিনি 
দেশ শাসন করেছেন ; অনুরাগে হয়েছেন কোমল, বেধনার মুহূর্তে অতিশয় কঠিন। 
জনতাকে কঠোর ভাষায় ভত্সনা করেও জনসমুগ্রে নিঃশছ দিত আপ দি পার 


২৮৪ বিচিত্র 


পারেন একম|আ জওহরলালজী। সাধারণের হৃদয়লোকই জওহরলালের আসল 
বাজ্যপাট। 

ব্যক্তিমান্থবহিসেবে জওহরলাল ছিলেন দরদী, হুল্ক্অনুভূতিশীল। দি মেহুনতী 
'মাহুষের দুঃখ দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন। তিনি কষাণমজছুরের জীবনেয় 
শরিক, কথায় ও কর্মে তাদের আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন । নেহরুজী যে নির্দেশ 
দিয়ে গেছেন--আমার চিতাভশ্মের কেশির 'ভাগ ভারতের মাঠে মিশিয়ে দিও যেখানে 
ক্কষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে”--এ শুধু একজন হ্বপ্রলোকবিহারীর অবাস্তব কাব্যকথা 
অয়, এর মধ্য দিয়ে আমরা শুনতে পাই অনুরাঁগবিজড়িত তাঁর কঠম্বরটি। কথাগুলির 
সঙ্গে বিলিয়ে পাঠ করুন নেহকু কর্তৃক প্রস্তাবিত নিজের সমাধিলিপি £ “সমস্ত হৃদয়মন 
দিয়ে এই ব্যক্তি ভালোবেসেছিল ভারত ও ভারতীয় জনগণকে । আর, বিনিময়ে 
তার! সেই মানুষকে দিয়েছিল তাদের অকু& দাক্ষিণ্য, দিয়েছিল তাদের অশেষ ও 
অপরিযিত ভালোবাসা । এ বিশ্বাসের মূল কত গভীরে তা সহজে বুঝে নিতে 
পার! যায়। 

উনিশ-শ চৌধটি সালের মে মাসের সাতাশ তারিধ ভারতীয় জীবনে অত্যন্ত 
বিষাদক্লিই একটি দিন। * এই দিনটির দ্বিপ্রহরে আমাদের প্রিয় জওহর লোকাত্তরিত 
হয়েছেন। তার লাকান্তরগমন যেন ইন্্রপতন। ভারতবাসীর মাথার ওপর থেকে 
বিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষ সরে গেল। এ মহীশৃন্ততার পরিমাপ হয় না। মহীরুহের 
পতন ঘটলে নীড়হারা অসহায় পাখীর! পাখা ঝাপটায় আর অশ্রাস্ত জার্তনাদে দিগ দেশ 
খুন্নিত করে তোলে? মুহূর্তে তাদের চোখের সুমুখ থেকে সকল আলো নিভে সায়, 
ৰিষ॥ অন্ধকারে তারা কাতরিয়ে ওঠে। জও্হহরকে হারিয়ে আমরাও শৃন্কে ডানা 
বাপটাচ্ছি, ক্ষার বলছি-_'দীপ নিভে গেল? 

হীপ রিভল। কিন্তু তাকে আমরাই জালিয়ে তুলব, আমরা-_-যারা জওহরলালের 
উত্বরাধিকার পেয়েছি। নেহরুর তিরোধান ঘটেছে কিন্তু তার নেতৃত্বের প্রেরণা 
প্রভার 'পর্ববসিত হয়নি_হবে না। মরেও নেহরু মৃত্যুঞ্জি। তাই তার মহাধাত্রার 
লগ্নে ভারতের কোটি কোটি মানবমানবীর কঠে উদ্‌ঘোধিত হয়েছে £ 

“নেহরু অমর রহে?। 
নিজের চেতুনা যখন অস্তিম বিলুপ্তির পথে তুখন জওহরলালজীও কী এ কথাগুলি 
ঃশব সুরে উচ্চারণ করেন নি £ 
গৌরবে মোরে লয়ে যাও 
গে মরণ 
“হে মোর মরুণ।' 


আমার দ্লাজগিরদ্রমণ-কর্ধা 


আমি রাজগির দেখে এসেছি। বাজগির-_ভারতের পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
একটি স্থান। মনোরম, স্মৃতিকে আলোডিতঞ্কষরে, মনকে সেই দূর অতীতের দিকে 
টানে । প্রাচীন রাঁজগৃহের [ রাঁজগির ] বৃত্তাস্ত আমাদের পুরাঁণে মেলে, ইতিহাসের । 
পৃষ্ঠায় মেলে। বন্ুম্থৃতিবিজড়িত, নিসর্গসৌন্দর্ষের লীলনিকেতন, বিচিত্র দর্শনীয় 
বস্তর প্রখ্যাত ভূমি রাজগির আমি চাক্ষুব করেছি। নিচে আমার ভ্রমণকথ। 
লিখছি-_ খুব সংক্ষেপে । | 

ঘর ও বাঞহ্ির। আমার চিত্তে ঘরের আকর্ষণ যে কম এমন নয়। কিন্তু বাইরের 
বড়ে। পৃথিবাঁর নিঃশব আহ্বানও নিজ অন্তঃকর্ণে মাঝে-মধ্যে শুনতে পাই। শুনে, 
কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠি। কলকাতার ছেলে আমি । মহানগরী কলকাতার 
মারাজড়ানে। বন্ধনপাশ কাঁটিরে ওঠ] সহজ নয়। তবু, এর উন্মদ কোলাহল, রক্তশোষী 
করব্যস্ততা, প্রতিদিনের বিবন কুটিনের বুক্তচক্ষুর শাসন, একঘেয়ে জীবনযাত্র। কখনো 
কখনে। নিরতিশয় পীড়িত করে। তখন, কোথাও ছুটে পালাতে ইচ্ছে যায়--এমন 
কোথাও, যেখানে প্রাত্যহিকতাঁর মলিন স্পর্শ নেই, অবশ্ঠকরণীয় কাজের ভারি বোঝা 
নেই; আছে নিঘ্বন্বছ অবকাঁশের পরমাশান্তি, ব্যত্ততাবিহীন ছুটির মধুময় স্বত্তি, 
প্রাণ খুলে উদ্দেশ্টমুক্ত পদ্চারণার নিবিড় আনন্দ । ৃ 

সেই “কোথাও ছুটে পালাবার স্রযোগ বড়ো একট! পাওয়] যায় ন1| নানান , 
বিক্ষবাধা পথ রোধ করে ঈ্াড়ায়। মনের বাসনা তৃপ্ত হয় না। কিন্তু হবযোগ আমি 
পেয়েছিলাম, গেলো! পুজোর ছুটিতে । পিসেমশার একদিন এসে বললেন £ “যাবি 
বেড়াতে ? আমার প্রশ্ন £ “কোথায় বলুন না?” উত্তর £ “বাঙলাদেশের বাইরে-__ 
রাজগিরে | এমন আশ্চর্য প্রস্তাব কানে আসতেই খুশিতে প্রায় লাফাতে যাচ্ছিলাম । 

এখন, বাবার মতামত জানা দরকার এ বিষয়ে । মা'র কাছে ধর্না ফিলাম, 
প্রার্থন মঞ্জুর করাতে হবে । বাবার শহ্থমতিই প্রাধিত। বাবা বড়োই ব্যস্ত মানুষ। 
লেখা আর পড়া নিয়ে থাকেন। তাই, আমাদের নিয়ে কঙ্কাতার*বাইরে ঘুরে 
আসবার মতো অবসর তার একরূপ নেই। মায়ের মুখে তিনি শুনলেন আমার 
ব্যাকুলতার কথা । বাধা দ্িলেন,না1। সহজে তার অন্ুমতি পাওয়া! গেলো 1 তখন 
আমার প্রাণের উল্লাস অবন্ধন হয়ে উঠেছে। 


কোজাগরী পুধিমার দিনে বেরিয়ে পড়লাম' পিসেমশায়ের সঙ্গে। ' আমার এই 
পিসেমশার ব্যক্তিটি বড়োই প্রাণবন্ত মানুষ । অবকাশ পেলেই ভ্রমণে বেরিয়ে 
পড়েন-_কাছে, দুরে । এমন মাস্থষের সঙ্গ সত্যই লৌভনীর 

শহরের জ্নাকীর্চ পথ রেয়ে ট্যাকি, ছুটে চলেছে |. ্কাি.কত জো: ৮৯০ 


২৮৬ বিচিত্রা 


কাজের তাডা ! গোটা শহরটিই কর্মচঞ্চল-_নিজের ছুটি বুঝি নেই). কারুরকে ছুটি 
দিতেও যেন নারাজ। আমাদের কিন্তু চুটি। কী মজা! 
রাত নেমেছে অনেকন্মণ। হাঁওডা স্টেশনে পৌছলাম। কুলির! আমাদের ওপর 
ছে মেরে এসে পড়ে, দুজনকে ছিনিয়ে নিয়ে, কোথাও বুঝি উধাও হয়ে যেতে 
চায়। কোন্‌ গাউীতে উঠবো, বলে দিলাম । যীত্র ভিডের চাপে চ্যাপ্টা যে হয়ে 
যাইনি, চে ই ভাগোব কথা। ভেবেছিল।ম, সেকেওু ক্লাশের কামরায় ভিড কিছুট। 
কম হবে উঠে দেখি, ঠিক উল্টো। “বছানাপতর, ট্রাঙ্ক, হুটকেস, ইত্যাদিতে 
চারদিক একেবারে ১1সা। এতসব বস্তুপ পাহাডের কিনারে কিনারে যাত্রীরী কেউ 
বশে, কেউ-বা শড়িয়ে। আবালবৃদ্ধণ,ণতার বিচিত মেণা বসেছে । কী ভিড়,কী 
ভিড । তাঁধলে পরিবেশটি বিঞ। লাগন্তিঙ্গ না । লোকের বর্ণাঢ্য মিছিল দেখছিলাম 
কৌতুক ও কৌতুহল সহকারে 
ইইসল্‌ বাজলো। .রভ্‌ লাঁইট সহসা গ্রীন হলে! | সিগন্ভাল ঘাড নিচু করে কী 
একট সংকেত জানালো । এবার কিক নিক, ঝিক ঝক শব্ধ । ট্রেনের গতি ক্রমেই 
ভ্রততর হয়ে ৮চলেছে গ্লু নেশায় পেয়েছে পি তাকে, স্টেশনের পর স্টেশন 
পেক্িয়ে যানে | ঘি সবাইকে ছি পারত করে ধরেছি । বাতের পৃথিবী | পৃণিমার 
রাত*। চতর্ধারে ক্যা বিজীদ হড়েছে শাদী ধবঞবে জ্যোত্না। খুমস্ত চরাচরের 
ওপরে ক যেল পোল আপ্রেল ফা মাখিয়ে 'দঘয়েছে | নিঃশব নিশুতি রাতকে 
আহ কথনৌ। এন কলে চটে তাপে দহ শা কী ক্রন্দর মধারাজির মায়ামৃতি | 
পিসেহশার গালে িহে।চেন 921 % জেগে জাছ। দেখছি আলো ভাধারে- 
জডাঁনে। নিসগীসাচাসিলে পাছত 91 আত দা, দূরবিসাতী দিগন্ত । উর্ধে আকাশ-_ 
দিগ ফ্জেোডা তলা তবু ৫ মুল কতটা 1 অনকে উদাস করে দেয়। 
ভ৩ রাঁঠ পর্যন্ত ডেগে চিজ হাতি শা) তি না, কখন ঘুমিয়ে পডেছি। ঘুম 
ভাঙলো পিসেযশাদ্বরে ভাতে? শশাশ। তখন -তীর হয়েছে | বক্তয়ারপুর স্টেশনে 
এসেগাডী থেমেছে। এবার গানটা বদল করতে হবে। 
নেমে পড়লাম আমর]। 
বক্তিয়ারপুর থেকে রাভগির পর্যন্ত ব্রডগেজ হাইন চাপু। ইস্টার্ণ রেলওয়ের মেইন 
লাইনে বভিয়ার€র | আবাঞ শাডতে উঠলাম । বিহার অঞ্চলের রাজগিরে পৌছুতে 
বেশি সময় লাগপসো নী। নতুন দেশ দেখবার উত্ডেজন। আমাকে অভিভূত করেছে। 
পৌছে গেলাম । আগের থেকে চিঠি দিয়ে “রেস্ট হাউদ-এ থাকবার বন্দোবস্ত 
করা হয়েছিল । সেখানে গিয়ে হাজির হাম; নতুন স্ঞান, নতুন দৃশ্ঠ, নতুন 
' অভিজ্ঞতা । সে যে কী অষ্ভূঃত, ভাষায় ঠিক প্রকাশ কর! যায় ন1। 
রাঙ্গগিক্। প্রাকৃতিক শোগানয়নীভিরাম। অপৃৰ একটি স্থান। হিন্দু-বৌদ্ধ- 
জৈনের তীর্ঘক্ষেত্রস্বরূপ | প্রাচীনকালের কত নিদর্শন এখানে ছড়িয়ে আছে-_মূক 
অতীতেধ় শনিধাক, ল্াক্বী। রাঞজগিরকে কবির] দেখেছে, ধ্যানকসিকের! দেখেছে, 
৩০০০ পনি গ্রানসাদইিভ জট ালানজ্্া কেউ প্ররজিজ্ঞাতর 


আমার রাজগিরভ্রযণ-কথা ২৮৭ 


€চাখ দিয়ে। আমিও রাজগির প্রত্যক্ষ করলাম। আমানত চোখে কৌতুহল ছাড়! 
'অন্তকিছু ছিল কিনা, বলতে পারি ন1। 

কিছু সমর বিশ্রাম। দুপুর কখন অতিক্রান্ত। বিকেল। বেরিয়ে পড়লাম 
গিরিব্রজের [রাজগিরের প্রাচীন একটি নীম] পথে । বলতে গেলে পাহাডি জারগা। পথ 
পধ সমতল নয়। আমার প্রথম দিনেন্কু অপিজ্ঞতা প্রাচীন রাজগৃহ [ বাজগির ]- 
সন্দর্শনের | স্বাশটি পাচটি পাহাড দরে ঘেরা । প্ররুতি নিজের হাতেই যেন একটি 
দুর্গ তৈৰিি করে ব্রেখেছে। পাহাডগুলার নাম-_ বিপুল, রত্বগিত্বি, উদরগিরি, শোনগিরি, 
এবং বভার। ঠ&বভার-পাহাডের পাদদেশে কয়েকটি কুণ্ড আছে। এদের মধ্যে 
নামকরা কুণ্ড হলো-_সপ্ধারাবও ও ব্রহ্মকুণ্ড। শেষোক্ত কৃণ্ডে বদদাই ভূগর্ত থেকে 
জল উঠছে। রাজগিরের পাহাড দেখলাম । বেশ উচু। বৈভারের কিছুদুরে রাজা 
জরাসন্ধের বঠক দেখতে পাওয়া যার । এ বৈঠক পাথর দিয়ে তৈরি। কেউ কেউ 
বলেন, রাঁঞজগিরের বৈঠক প্রাগেতিহালিক যুগের রক্ষীভবন | রক্ষীরা এখান থেকে 
পাহার! দিত। বৈভাব-পাহাডেরর জৈননন্দির দেখলাম, আর দেখলাম প্রাচীন 
শিব-মন্বিরটি । বলা হয়, রাজা জরাসন্ধ এই শিবমন্দিরে পূজজে] করতেন । চারধারে 
দেখবার মতে! কত বিচিত্র বস্ত! কিন্তু একবেলায় কত দিনিস আর দেখব রি 
সন্ধ্যার পর আবাসহ্থশে ফবে এলাম । 

থ্রিতায় দ্দিনে আমাদের দর্শনীয়-_নতুন রীজগির-_নবরাক্দগৃহ”। প্রাচীন বান 
নহারাঁজ বিখিসারের রাজধানী । তার বাগত্বকীলে গৌতম সিদ্ধার্থ এখানে 
এসেছিলেন । এখান থেকে গয়া চলে যান সিদ্ধার্থ । গয়ার সিদ্ধিলাভ করেন। 
অজাতশক্র রাজা হয়ে পুরানো রাঁজগৃছের উত্তরে নিজের নতুন ববাজধানী স্থাপন 
করলেন। এই নতুন রাজধানী সতেবে-আঠাবে। ফুট উচু দেয়ালে ঘেরা ছিল। 
অক্জাতশক্রগড, অজাতশক্র-সুপ পুরানে' মুগেরে ইতিহাসখ্যাত পিদর্শন | দেখে মন 
অভীতচারী হয়ে উঠলো । মৌনী অতীত ষেন কথা বলছে । তারপর চলে এলাম 
নতুন বাজধানীর দক্ষিণদিকের বেণুবনে | স্থানটি বাশবনে একদা ঘের! ছিল, তাই, 
বেণুবন। রাজা বিশ্বিপার এইটি উপচ্থার দিয়েছিলেন বৃদ্ধদেবকে। বেণুবন থেকে 
আবে! দক্ষিণদিকে এশিয়ে গেলে দেখা যায়, বাঁদিকে একটি রান্তা চলে গেছে। 
রাস্তাটি গিয়ে মিশেছে পৃর্বোক্ত বিপুল" নামে পাহাডটির পাদদেশে । *এখানে একটি 
গুহ রয়েছে-_দেবদত-গুহ1 | গুহার একটুখানি নীচে মথছুমকুত। আরে! একটি 
গুহা দেখেছি-_সগ্তপর্ণী, বৈভারের আদিনাথের মন্দিরে উত্তরদিকের পাহাড়ে। এই 
সগুপণী গুহার সন্মুখভাগে প্রথম-বৌদ্ধসভ। হয়েছিল বুছের নিরাপলাভের পর । শোন! 
ধায়, ক্রিপিটক' এখানেই রচিত হয়েছিল। 

তৃতীয় ছিন ঘুরে বেড়িয়েছি “বিপুল” পাহাড়ে, বত্বগিক্ি পাহাড়ে । দেখে নিয়েছি 
কুট, মনিয়ার মঠ, শোশভাগার, জরাসন্ধের আখড়া। কতকগুলি বিখ্যাত সুর 
“বিপুষ্ক-পাহাড়ের গোড়ায় অবস্থিত। বত্বগিরিতে হশন্টুর-_হটো। দৈনমন্ধি 
রত্বগিরির দক্দিণ-অগুশের নাম গৃঙুকুটচড়া।, এক্ানে একুনা রত দে ূ 
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কমতেন। আরে কিছু ওপরে উঠলে চত্বরের মতো একটি জারগা চোখে পড়ে 
ওইখানে বসে বুদ্ধদেব তার শিখ্দের উপদেশ দিতেন। কত মহাসত্ব পুরুষের পায়ের 
ধুলো পড়েছে, রাজগিরে, স্থানটি পবিত্রতায় ভরে উঠেছে। রাজগির এঁতিহসমৃদ্ধ 
শহর । মনিয়ার মঠ বৌদ্ধযুগের স্থাপত্যের শ্মারক। 

'. বাঁজগিরের উষ্ঃপ্রশ্রবণগুলো সর্বকান্জের বিশেষ আকর্ষণ । এর জলে নানা রোগ 
সারীতে সাহায্য করে। যে-করদিন ছিলাম প্রতিদিন প্রশরবণের জলে স্নান করেছি, 
কতবার পেট পুরে জল খেয়েছি । পাহাড়ে কয়েকবার ওঠা-নামা করলে আর প্রত্রবণের 
জল খেলে তীব্র ক্ষুধার উদ্রেক হবেই হবে। কাজেই, শ্বাস্থ্যও ভালো হতে বাধ্য | 
তাই তে।, লোকে এখানে আপে । এখানকার জলহাওয়ার আশ্চর্য গুণ । 

চতুর্থ দিনে আমর1 গেছি রাঁজগিরের লদুরবর্তী ছুটি এতিহাপিক স্থান দেখতে__ 
নালন্দা ও পাওয়াপুরী । “নীলন্দ বহুশ্র্ত একটি নাম। অধুনা এই স্থানের নাম 
বড়গাঁও। রাজগির থেকে দূরত্ব প্রা আট মাইল। রাছ্গিরের দু-স্টেশন আগে 
নালন্দা! আমরা গিয়েছিলাম নালন্দণর, দুধাবে দিগন্তবিস্তূত মাঠ পেরিয়ে । পথে 
ছু'এক জায়গায় টাঙা থায়িয়ে চা ও খাবার খেয়েছি। ইতিহাসে নালন্দা বৃত্তান্ত 
পডেছিণ এখন, সেই.ইতিছীপশ্রপিছ্ধ নালন্দার সম্মুখে দাড়ি | নালন্দা প্রাচীন- 
কালের" বৌদ্ধবিহার ও বিগ্াকেন্্। একদিন এই বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বলে ব্বীকৃতি লাভ করেছিল। বহুদূর থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসতো । 
বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুরেনসাও নালন্দার় এসে অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কীছে বৌদ্ধশাস্ম 
পণ্ডেন। প্রত্রতববিদ্রা দের প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য এখান থেকে আবিষ্কার 
করেছেন । এখানকার মিউজিয়ামে প্রাচীন সুগের বিচিত্র নিদর্শন সকলেই দেখতে 
পাবেন। পালন্দা বৌদ্ধতীর্ঘরূপে গণ্য ছিল। সাংস্কৃতিক এতিহো ভারতবর্ষ একসময়ে 
কতখানি সমৃদ্ধ ছিল, নালন্দার এলে বুঝতে পাবা ধায়। পৃথিবীর সংস্কৃতির ভাগ্ডারে 
তারতের দান সামান্ত নয়। 

পাওয়াপুরী জৈনদের তীধস্থান। শেষ-তীর্থংকর মহ্থাবীর এখানে দেহত্যাগ 
করেছিলেন । পাওয়াপুরী রোড স্টেশন থেকে এস্বানের দুরত্ব প্রায় সাত মাইল। 
পাঁভয়ীপুরীর মন্দির কত সুন্দর, চোখে না! দেখলে ঠিক বুঝা যায় না। এর সঙ্গে যুক্ত 

'ক্য়েছে নিসর্গেরু রম্যতা। অপুর দৃশ্য । | 

পঞ্চম দিনে বাকি কয়েকটি জায়গার ঘুরেছি । বর্ণনা দ্রিতে গেল সময় লাগবে । 
ততখানি অবকাশ আমাদের হাতে নেই। রাজগিরে প্রকৃতির সংসার ও মানৰ- 
সংসারের ষে-মহ্মাপ্ষিত এশ্বর্ধ দেখেছি, স্বতির পটে চিরদিন তার ছাপ অস্কিত থাকবে। 

বষ্ঠ দিনে কলকাতায় ফেরার পালা। স্থানটি ছেড়ে আসতে মন চাইছিল না। 
তবু আসতে হবে । কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়ে অদ্ভুত একটা আননশিহরণ চিত্তে 
অনুভব করেছিলাম । রাঁজগিরকে পেছনে ফেলে আসতে মনে বেদন1 জাগলে!। 
কিন্ধ নিরুপায় । কলকাত্যুসুখী ট্রেন ছাড়লো । ভাবছিলাম, রাজগির দেখার হুধোগ 
কথন আবার মিলবে: 
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॥ প্রথম অধ্যায় ॥ 
বাঙলা ভ্ডাক্া ও বাড জা লাঞ্ছিভ্যেত্র শভ্লব £ 


বাঙালি জনসমাজ যে-বিশেষ ধ্বনিসমর্টির মাধ্যযে মনের ভাৰ প্রকাশ করে 
তা-ই বাউ্‌ল| ভাষা । 

বাঙলা তাষার মুল উৎস হল বৈদিক সংস্কৃত, যার প্রাচীনতম সাহিত্যিক 
রূপটি মুদ্রিত হয়েছে খগ্বেদ-সংহিতায় । এই খণ্ধেদের ভাষাই বর্তমান ভারতের 
সমস্ত প্রাদেশিক আর্ধগোষ্ীতসস্ৃত ভাষাগুলির আদিজননী। বৈদিক সংস্কৃত 
তারততৃখণ্ডের খার্জাতির ভাষা । আর্দের অনুপ্রবেশ ও বসতিস্থাপনের পূর্বে 
ভারত্তবর্ধে ছুটি অনার্ধজাতির ভাষা প্রচপিত ছিল-_দ্রাৰিড আর কোল । 

ীনপূর্ব পনেরো শতকের পূর্বেই কোনো! সময়ে আর্থজাতি ভারতের ভূমিভাগে 
প্রৰেশ করে। ভারতীয় আর্ধগণের প্রাচীনতম সাহিত্যের নাম বৈদিক সাহিতা, ও 
যে-ভাষায় ওই সাহিত্য নিমিত হয়েছিল তার নাম বৈদিক সংস্কৃত। বৈদিক সংস্কৃতই 
বহুশত বৎসরের বিবর্তনের পথে বাঙল]| ভাষায় বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। 

খণ্েদ দেবতার আরাধনাবিষয়ক স্তোত্রের একটি সংকলনগ্রস্থ--বিভন্ন খষির 
দ্বারা বিভিন্ন সময়ে এই স্তোত্র বা সৃক্তগুলি রচিত হয়েছিল। এসব স্তোত্র একসময়ে 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। পরে আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব দশম শতকে এগুলি একখানি 
গ্রস্থে সংকলিত হয়। এই গ্রস্থেরই নাম খণ্েদ। পৃবে বল! হয়েছে, ধণেদ-সংহিতার 
ভাষ| ভারতের আর্ধভাষার সবচেয়ে পুরানে নিদর্শন | এই প্রাথমিক যুগের ভারতীয় 
আর্ধভাম! প্রাচীন ৰা আদি-ভারভীয় আ'্ধভাঁষ! নামে পরিচিত, ইংরেজিতে--01 
]000-4৮৪0 । উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থরাজিও এই ভাষাতেই রচিত। 

তারতবর্ষে এসে আর্ধর! উত্তর-পাঞ্জাৰে প্রথমে বসিত স্থাপন করে| তারপর 
তারতের নানাদিকে জআর্ধজাতি ও তার ভাষার প্রসার ঘটতে থাকে । ভারতবর্ষের 
হাৰিস্তূুত একট! অঞ্চলে ছাড়িয়ে ..পড়ার ফলে, আর, দেশের তৎকালপ্রচলিত 
অনার্ধভাষাগুলির প্রভাবাধীনে এসে,ভাষার পরিবর্তনধর্মের নিয়মানুসারৈ, আর্ধভাষা 
নিজের বিশুদ্ধি রক্ষ/ করতে পারল না__ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। এরূপ 
অবস্থায় আদি-ভারতীয় আর্ধভাষা! অর্থাৎ বৈদিক ভাষ। কিছুটা পরিবতিত হয়ে 
নতুন একটি রূপ গ্রহণ করল। তখন এর নাম হুল মধাভারতীয় আর্ধ বা প্রাক, 
ইংরেজীতে--711016 [04০-4১:৪০। শ্রীস্পূর্ব অউম হতে বষ্ঠ শতকের দিকে-- 
বৃদ্ধদেৰের সময়ের পূর্বে_ প্রাকৃত ভাষার উত্তৰ হয়। শরীসপূর্ব ষষ্ঠ শতক হে 

দশম শতক পর্যন্ত কালটি মধ্যভারতীয় আর্ধভাবার যুগ। 
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প্রদেশনেদে প্রাকৃত ভাষার মধ্যে নানারকম বূপঙ্ডেদ লক্ষ্য কর যায়। 
পূর্ব পঞ্চম-যষ্ঠ অন্ধের দিকে তারতবর্ধে মুখ্যত তিন প্রকারের প্রাকৃত ভাষার উত্তব 
হয়েছিল £ [১] উদীচা প্রাকৃত [২] মধ্যদেশীয় প্রাকৃত | ৩] প্রাচা প্রাকৃত। 
প্রাচ্য অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষার ছুটি বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়--একটির নাম 
পশ্চিমী প্রাচ্য, অপরটির নাম পূ্বা প্রাচা। যগধ অঞ্চলে পৃরা প্রাচ্য ভাষা বলা হত 
বলে এ মাগধী প্রাকৃত নামে পরিচিত। শ্ীসপূর্বচতুর্থ-ৃতীয় শতকে; মৌর্ধদের 
সময়ে এই পূব প্রাচ্য বাঙ.লাদেশে প্র্বশ করতে থাকে ; আর, শ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ 
শতকের মধোই বাঙজাদেশে এর বাপক প্রসার ঘটে । সংস্কৃত-নাটকে বররুচির 
প্রাকৃত ব্যাকরণে মাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন মেলে । তারপর প্রায় ছয়-সাঁতশ বছর 
ধরে একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়ে, অপন্রংশের স্তর পেরিয়ে, পরিশেষে মাগধী 
প্রাকৃত বাঙলার ূপ নিলে । মাগবী অপভ্রংশ বাঙল! ভাষ' আর মাগধী প্রাকৃতের 
মধ্যবর্তী একটি স্তর | বাঙ.লা তাষার উদ্তবকাল মোটা মুষ্টি ্রীস্টোত্তর দশম শতক । 
ভারতীয় আর্ষভাষার এই আধুনিক যুগটিকে বলা হয় নব্যভারতীয় আর্ধযুগঃ 
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বাঙ্ল! তাষার আবার তিনটি যুগবিভাগ £ [১] আদি বা প্রাচীন যুগ ঃ 
[২] মধ্যযুগ; এবং [০ নবীন বা আধুনিক যুগ। আদি যুগের বাঙলা ভাষার 
সবাধিক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মেলে পণ্ডিতপ্রবর হ্রপ্রসাদদ শাস্ী মহাশয়ের 
সম্পাদিত “বৌন্ধগান ও দোহা-নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত চর্ধীপদগুলিতে । এই 
যুগের, অন্তকোনে! সাহিত্যিক-নিদর্শন অগ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়ান। বাঙল! 
সাহিত্যের আদিগ্রন্থ বলতে এখন আমর! এই 'চর্ধীপদ'কেই বৃঝি। “চর্যানামীয় 
পদগুলি ছোট ছোট গীতিকবিতারই সমফি, এদের বক্পস প্রায় হাজার বছরের 
কাছাকাছি । *বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজিয়। সাধকেরাই এসব পদ রচন! করেছিলেন । ঠিক 
সাহিতাসুর্টির প্রেরণা থেকে চর্ধাগীতিগুলি রচিত হয়নি, এদের রচনামুূলে সক্রিয় 
রয়েছে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য--সহঞ্িয়া-মতবাদ-প্রচারণী। চর্যাপদ আসলে বৌদ্ধ- 
সহজিয়াদের ভাবধারা! ও যোগসাধনার কথা । চর্যার সংখ্যা ৪৬।৪৭টি, চব্বিশ জন 
পদকর্তার অর্থাৎ চর্ধার কবির নাম পাওয়! যাচ্ছে। 

যে-ভাষায় চর্যা লেখ! হয়েছে, দেখলে, প্রথমে তাকে বাষ্ লা বলেই মনে 
হয় না, এ ভাখা! আমাদের অনেকেরই পরিচিত নয় ।, এর অবশ্য কারণও রয়েছে | 
বাঙলা ভাষা “তখনো মৃজ্যমান, সবেমান্র অপত্রংশের খোলস ছেড়ে স্বতন্ত্র একটি রূপ 
নিতে স্ব করেছে | তাই, এর বিশিষউ চেহারাটি সঠিক চিনে নেওয়ার জন্যে 
ভাষাতাত্বিক গবেষণার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চর্ধার আরে! একটি বিশেষত্ব লক্ষা 
করবার মতো! । এদের বাইরের অর্থ একরপ, ভিতরের অর্থ অন্তবূপ। চর্যাগীতির 
আসল বক্তব্য কেবল তারাই বুঝতে পারবেন হীরা বৌদ্ধ- -সহজপন্থার মর্মকথাটি 
বথার্থ জানেন। অপরের কাছে পদগুলি একরূপ দ্র্ধোধা। সহজসাধনার কথা 
গুরুর মুখেই শুনতে হয়, না হলে এর রহন্ত কিছুতেই হ্ৃদয়ঙ্গম করা খাবে না। 


বাউল] ভাষা ও বাও.লা সাহিত্যের উত্তৰ 


একটি পদ উদ্ধৃত করি, এর থেকে চর্ধার ভাষারীতি ও ভাৰজগতের কিঞ্চিৎ পরিচয় 
পাওয়া যাৰে ঃ 

চিজ সহজে শুন্য সংপুর। 

কাঙ্ধবিয়োএ মা হোহি বিসল্লা॥ 

ভন কইসে ' কান্ত নাহি। | 

ফরই  অনুদিন তৈলোএ পমাই॥ 

মূুঢা দিঠ নাধু দেখি কাআর। 

ভাব-তরঙ্জ কি. সোবই সাঅর॥ 

ঢা অচ্ছস্তে লো ন পেখই। 

হধ-মাঝে লড় অচ্ছন্তে ল দেখই॥ 

ভৰ জাই, পণ আবই এথু কোই। 

অইস ভাবে বিলসই কাহিল জোই॥ [ চর্যা 8৪২] 
পদটিতে ব্যবন্থত ভাষার সঙ্গে একালের বাঙলা! ভাষার বিস্তর প্রভেদ । এব আদল 
অনেকটা ভারতীয় মধ্যযুগের আর্ধভাব! প্রাকৃতের শেষ স্তর অপত্রংশেরই মতো। 
আর, রূপক-উপমাদির প্রয়োগের মাধ্যমে এই পদে যা প্রচারিত হয়েছে তা 
সহজসিদ্ধাদের তত্ভকথ! । এতে সহজসাধক কঞ্জাচার্ধ পরিদ্ধাবস্থায় তাঁর অন্বতবের 
কথা বলেছেন । জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে ভিনি জ্ঞানলাভ করেছেন। জাগতিক 
সর্বপ্রকার মোহের উধেব্” এধন তাঁর অবস্থিতি । এখন নিবাণে সর্বশূহ্যতায় ভার চিত্ত 
পূর্ণ রয়েছে । সাধনার উচ্চন্তরে পৌছে কৃষ্ণাচার্য জানাচ্ছেন, জন্ন্ততার অতীত 
অবস্থায় তিনি উপনীত হয়েছেন, এখন মৃত্যুতে তার ভয়ের কারণ নেই । মুটুজনেক্সাই 
স্বত্যুকে ভয় পায়; কিন্তু সিদ্ধসাধক কষ্জাচার্ধ বুঝেছেন, দেহছাবসান ঘটলে ভার 
অস্তিত্ব একেৰারে লোপ পাবে না, হ্েলোক্যে পরিবাপ্ত হয়ে সর্বদা,তিনি বিরাজ 
করৰেন। একবিন্দু জল মহাসমুদ্রে মিশে গেলে তার অস্তিত্ব কি মুছে যায়? যায় 
না, সাগরের সর্বম্্র তা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। পরম-কারপণ থেকে দেহীরূপে 
কষ্ণাচার্ষের উত্তব, মৃতাতে কায়ারূপটি বিনষ্ট হলে পুনর্বার সেই কারণসমুদ্রেই বিলীন 
হয়ে যাবেন তিনি । দুষ্ট বন্তকে নউ হতে দেখলে মূর্থো কাতর হয়, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
এভাবে বিষণ্গ হওয়ার কোনো কারণ নেই। সাগরবঙ্ষে তরঙ্গের দোল জাগে 
আবার, ওই তরঙ্গ সাগরে লয় পায়। এতে যদি তরঙ্গের বিনষ্ট সূচিত হত তাহলে 
সমুদ্রই ষে শুকিয়ে যেত। আসলে তা তো নয়। পাখিব বস্তনিচয়ে্স ভাবাভাবও 
ঠিক এইবপ। রূপের অপচয়ে বিলোপের কল্পন! মানুষের মুতারই পরিচায়ক । 
দুধের মধ্যে স্মেহ-পদার্থ অদৃশ্যভাৰে অবস্থান করে বলে তাকে কেউ দেখতে পায় 
না)ঠিক তেমনি, দেহান্তেও লোক বর্তমান থাকে__মূর্থভাৰশে মানুষ তা বুঝতে 
পারে নাঁ। বন্তত, পৃথিবীতে নতুন-কিছু আসে না, এখান থেকে কিছু চলেও ত্বায় 
না; আসা-যাওয়ার লৌকিক ধারণাটি ভ্রান্থিপ্রসূৃত। সংসারের প্রকৃত সথরূপটি বুঝে 
নিয়ে কৃষ্জাচার্ধ পরমাশাস্তিতে বিহার করছেন। 


৮ বাউজ! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


্পহ্টত বোঝা যাচ্ছে, এ তত্বকথা। একথা সবগুলি চর্ধ! সম্পর্কেই প্রযোজ্য । 
তথাপি চর্ধাগুলিতে মাঝে-মধ্যে সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া! যায়। সাধকগণের অনুভূতি 
যখন আস্তরি কতার স্পর্শ পেয়েছে এবং এই আন্তরিক অনুভূতি যেখানে অলংকৃত 
ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে সেখানে চর্যাগীতির কাব্যোৎকর্ধ স্বীকার করতেই হয়। তা 
ছাড়া, চর্যাপদের অন্যবিধ মৃল্যও বয়েছে। এশুলিতে তাৎকালিক সামাজিক নীতিনীতি, 
বৃতিব্যবসায়, নিয়শ্রেণীর লোকসাধারণের জীবনযাব্রা, ইত্যাদির পরিচয়পাওয়াযায়। 
সে ষা হোক, পুরানো ৰাঙজ। ভাষার নির্শনহিসেবে চর্ধাগীতির সুল্য অসামান্ত | 
“র্যাচর্যৰিনিশ্চয়” গ্রন্থটিতে হীস্টায় দশম. থেকে দ্বাদশ শতকের বাঙলা ভাষা ও 
সাহিত্যের ৰেশ কিছুটা নযুনা পাওয়া গেল। কিন্তু এর পরবতা ছুশ-তিনশ ৰহরের 
কোনো সাহিত্যিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় না। একারণে সাহিত্যের 
ইতিহাসকারগণ এই সময়টিকে বাঙলা সাহিত্যের “অন্ধকার-যুগ” বলে আখাযাত 
করেছেন। এটি যে একটি সকংটকাল ব1 যুগসদ্ধিক্ষণ এবিষয়ে সঙ্গেহমাত্র নেই। 
তুকষি ক্রমণে [ ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ] দেশ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, এই 
বিপন্ন অৰস্থ। কাটিয়ে উঠতে দেশবাসীর সময় লেগেছিল দৃশ-আড়াইশ বছর | 
ধীরে ধীরে '“অন্ধকার-যুগ' অবসিত হুল, নতুন উদ্যমে সাহিত্য রচিত হতে 
লাগল। আমর তাই এখস চর্ধার কাল থেকে অনেক দুরে সরে এসেছি, বাঙলা 
সাহিত্য' আদিযুগ পেব্রিয়ে ষেন মধ্যযুগে উপনীত হয়েছে [ গোটা মুসলমানরাজত্ের 
কালটি--ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক-_বৰাঙলা সাহিত্যেব মধ্যযুগ ৰলে 
পরিচিত ]1 এই মধ্যযুগের প্রথম স্মরণীয় গ্রন্থ বড় চণ্ডীদাসের কৃত “শ্রীরুজ্জকীতন' | 
চর্যাগীতির পর এটাই উল্লেখ্য যৌলিক রচন| | চর্ধার ভাষ| কালক্রমে পরিবতিত 
হককে কী রূপ পেয়েছে" বইখানিতে ভাঁর বিশ্বস্ত নমুনা মেলে । তাষাতাত্বিকগণের 
মতে এ বই রচিত হঞজেছে ১৪৮০ ্রীষ্টাব্ষের কাছাকাছি কোনে! সময়ে, তখনো! 
শ্রীচৈতন্ত আবির্ভূত হননি । প্্রীকষ্চকার্ন” অসাধারণ একখানি কাব্যগ্রন্থ । গ্রন্থটির 
প্রাচীন পুধি উদ্ধার করেন স্বর্গত বসন্তরগ্তন রা বিদ্ববল্পভ মহাশয় । এপুরঁথি 
ছাপ] হয়ে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। রাধাকৃফের প্রণয়লীলার পূর্ণাঙ্গ একটি 
কাহিনী এতে বণিত হয়েছে । বৈষ্ণবপদাৰলীর অধ্যাত্বতাবৃকতা৷ শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনে 
মিলবে না; কৃষ্ণ ও রাধার প্রেমকথ! এ বইদ্নের উপজীব্য হলেও এতে জনুরণিত 
প্রেমের হ্থরটি একেবারে লৌকিক । শ্রীরুষণকীর্তনের কৰি অনস্ত বড় চণ্ডীদাসের 
রচনার আংশিক-পরিচয়-জ্ঞাপক ছু'একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে দেওয়া হুল। 
প্রণয়াতুরা রাঁধাকে ফেলে কৃষ্ণ দূরে চলে গেছেন, অসহনীয় বিচ্ছেদবেদনায় 
কাতর হয়ে র+ধা ৰলন্ছন £ 
মুছিজ| পেলায়িবে! বড়ায়ি শিষের সি'দবর। 
বাহুর বলয়া মো করিবে শঙ্ঘচুর। 
কাকক-বিনা সবখন পোড়এ পরাণী। 
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হুরিণী॥ 


ৰাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের উত্তব ৯. 


পুনমতী সব গোালিনী আছে হৃখে। 
কোন্‌ দোষে বিধি মোক দিল এত ছুখে। 
অহোনিশি কাহ্চাঞ্ি র গুণ সৌঅরিআঁ। | 
বজরে গটিল বুক না জাএ ফুটিআঁ॥ 
ংশটির মর্মার্থ: প্রাণপ্রিয়তম .ক্রঞ্চবিহনে সিথির সিছুর বাঁধা মুছে 
ফেলবেন । এখন হাতের বলয়ে কী ভার প্রয়োজন 1 আজ কৃষ্ণবিরহিতা রাধার 
অবস্থাটি আহতা হরিণীর মতো হৃদয়যন্ত্রণা তাঁর. দুঃসহ হয়ে উঠেছে । ৰিরহুতাঁপে 
তিনি জলেপুড়ে মরছেন। বৃন্দাবনে তে, আরো কত কত গোপনারী রয়েছে, 
কোনে! হঃখ তাদের নেই, পুণ্যবতী তারা । গোঁপনারী রাধাই কেবল অনস্ত- 
হুঃখের রাত্রি যাপন করছেন। বিধাতা তার প্রাতি অতান্ত বিরূপ যে-কক দুরে 
অপসরণ করলেন, রাধা! আজ গৃহকোণে বসে বসে তার গুণ স্মরণ করছেন, সমস্ত 
অন্তর বেদনায় হাহাকার করে মরছে । রাধার বুক যেন বজ্র দিয়ে গড়া, না হলে 
ফেটে চৌচির হয়ে যেতো । এ 
কিছুটা স্থীলতা ও গ্রামাতার স্পর্শ থাকলেও “ভ্ীুষণকীর্তন, গ্রন্থের কাব্যত্ব 
স্বীকার করতেই হয়| বৈষ্বপদাবলীর সৃষ্ম মণ্ডনকলার সৌন্দর্য এতে অবশ্টই নেই, 
কিন্তু চরিব্রচিন্ত্রণে ও কাহিনীবিন্তাসে কবি প্রশংসনায় কৃশলতার পরিচয় দিম্মেছেন। 
এও লক্ষ্য করতে হবে, শ্শ্রীকফ্ণকীর্তন'-এর রাধাকৃষ্জ অধ্যাত্মতাবনার বিগ্রহ নয়, 
তার! রক্কমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে । এতে একটি আখ্যান ৰণিত হলেও, 
নাটকীয়্ত] প্রচুর থাকলেও, কাব্যখানি আসলে গীতিপ্রাণ। বাঙালির কবিপ্রতিভা 
গীতিকাবোই সমধিক স্ফুরিত হুয়েছে। চর্যার মতো, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন'-এর পৃ-থির 
আবিষ্কারও বাঙ.ল! সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা । ভাষার দিক 
থেকে বিচার করলে “চর্যাপদ'-এর পরেই এ বইয়ের স্থান । 
বাঙলা সাহিত্যের মধাযুগকে একহিসেবে সমৃদ্ধির যুগই বলৰ আমরা । 
এই সময়ে সমগ্ত মঙ্জলকাব্য, গোপীঠাদের গীতিকা, রামায়ণ-মহা ভারত-াগৰবতের 
অনুবাদ, বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাৰলী, জীবনীসাহিত্য প্রভৃতি লেখা হয়েছে; 
একালেই কৃত্তিবাস, চণ্তীদাস, মুকুল্মরাম, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবির আবির্ডাৰ ; এই 
মধ্যযুগেই কারুশিল্প আর ভাস্কর্ধে বাঙালি তার উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। 
পঞ্চদশ শতকের শেব পাদে চেতন্তদেৰের শুশ-আবির্ভাব-ঘটনাটি সর্বাধিক উল্লেখা। 
শ্রীচেতন্টের ধর্মভাবৃকতার প্রতাবে এদেশে একট! বিপুল সাহিত্য গড়ে ওঠে 
বৈষ্ৰসাহিত্য | | 
অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান-্রাজত্বের অবসান হুল, ইংরেজজাতি 
এদেশে তাদের একাধিপত্য বিস্তার করল ।* পাশ্চাত্যপ্রভাবের ফলে আমাদের 
সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি বদলে গেল-_ছুরু হল বাঙ.লা সাহিত্যের আধুনিক 
স্গ। এ যুগের ভাষা ও সাহিত্য মোটামুটিতাবে আমাদের সকলেরই পরিচিত। 
ৰাঙলাগছ্ের উত্তৰ ঘটে এই কালটিতে। মুস্তাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আধুনিক যুগের 


১৬ বাঙলা সাহিতোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


ধারাপধটি অনুসরণ করা সহজ হয়ে উঠেছে। বঙ্ষিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখ 
শক্তিধর লেখকের শিল্পরচনপ্রতিভা আধখুনিককালের বাঙ্‌ল] ভাষা ও সাহিত্যকে 
উজ্জ্বল গৌররমর্ধাদাক়্ প্রতিষ্ঠিত 'করেছে আমাদের সাহিতা এখন বিচিন্রমৃখী 
বিকাশের মধা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ও 

উপরের আলোচন!1 থেকে বাউল, ভাবার একটি বংশপীঠিক1] তৈরি করা যায়, 
তা হুল : ঠিক কথিত ভাষার বিভিন্ন বূপভেদ-স্প্রাচ্য অঞ্চলের কথিত ভাষ1-” 
কথিত মাগধী প্রাকৃত১মাগধী অপভ্রংশ[ মাগধী অপতভ্রংশের কোনো সাহিত্যিক 
নিদর্শন পাওয়া! যায়নি, এর একটি সভ্ভাবা রূপ কল্পনা করা হয়েছে ]১প্রাচীন 
বাঙলা-মধ্যুগের বাউলা আধুনিক ৰাঙলা। বৈদিকশব্বগুলি কীভাবে রূপান্তরিত 
হয়ে আমাদের কালে এসে পৌছেছে দার ছু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে £ 


বৈদিক লংস্কৃত আফ্কত_ অপভ্রংশ প্রাচীন বাঙলা আগ্ুনিক বাঙলা 
ছুহিতা ধীত, ধারা, ধীআ ধীঅ ঝিঅ বী, ঝি 

কৃষ্ণ কণহ কণহ কাণ্হ+ কানন কাহৃ,কানাই 
কর্কট কক্কটঃ কন্ধড়্, কংকড কংকড ₹কড়া কাকড়া 
অফ্টাদণ অট্ঠারহ- অট্ঠারহ আঠার আঠার 
কথয়টিত কথেতি কহেদি, কহেই কহুই কহে, কয় 
ভৰতি হোতি, হো হোই হোই হয় 

গৃহণধি  ঘরধি, ঘরহি ঘরহি খরই ঘরে 

গ্রাম গাম গাব গাঁও এ 


বৈদিক কথিত ভাষ! যুগে যুগে সরল হতে হতে-প্রাককত ও অপজ্রংশের স্তর 
পেরিয়ে-বাঙ্পার বিশিষ্ট দ্ূপ নিলে । শব্দে, বাক্যের গঠনরীতি ও উচচারণ- 
রীতিতে বৈদিক মংস্কৃতের সঙ্গে এর বিস্তর পার্থক্য রয়েছে । ভারতীয় আর্যভাষা 
একদা অনার্ধভাষার সংস্পর্শে এসেছিল | একারণে বহু অনার্ধ শব্দ আর্গোষ্ঠীসম্ভৃত 
বাঙল! ভাষায় প্রৰেশ করেছে। তা ছাড়া, বাঙলা তার শবসম্ভারের ক্ষেত্রে 
কয়েকটি বহির্ভারতীয় ভাষার কাছেও খণী। বাঙলা ভাষার 'উপাদান ৰিশ্লেষ 
করলে তাতে কতকগুলি বিদেশী শব চোখে, পড়ে; যেমন_-ফার্সী, পতুগীজ, 
ওলন্নাজ, ইংরেজি প্রভৃতি শব্দ! 

আধুনিক যুগে বাউল! ভাষার ছটি রূপর্দাড়িয়ে গেছে- লেখ্য ও কথ্য ৰা সাধু 
ও চলিত। আগে আমাদের সাহিত্য রচিত হুত সাধুভাষায়, চলিত ভাব] তখন 
সাহিত্যের বাহন ছিল না। সাম্প্রতিক কালে চলিত ভাষাও সাহিত্যে স্বীকৃতি 
পেয়েছে । এখানে চলিত ভাষ! বলতে ভাগীরঘীতীরবতা অঞ্চলের শিষ$ জনের কথ্য 
ভাষাই বৃঝতে হবে । ভাষা গতিশীল প্রজীব একটি বন্ত। জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কালে কালে ভাষাও বিবতিত হ₹য়। আজ আমর! যে- 
ভাষায় কথ! বলছি, সাহিত্য লিখছি, কালক্রমে তাও হয়তো! বদলে গিয়ে নতুনতর 
একটি ব্ুপ গ্রহণ করবে । তার ইতিহাস লিখবে আগামী দিনের বাঙালি। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ক মঙ্গলকাব্য £ মনসামঙর্ভ, চণীমঙ্গল, ধর্মঘঙ্গল : 
ক্ষল-্গান্যসাল্েল্র ভুমিকা £ 


মধাযুগের বাঙলা সাহিত্য প্রধানত তিনটি ধারায় প্রবাহিত--আধ্যানকাৰা, 
গীতিকবিতা ও অন্থবাদকাব্যের ধারা । আমাদের মঙ্গলকাবাগুলি প্রথম ধারার, 
€ৈষ্ণবপদাৰলী হিতীয় ধাবার, এবং বামাঁয়প-মহাভারত আদির অনুবাদ তৃতীক্ ধারার 
অন্তর্ভত। মঙ্গলকাবা ও বৈষ্ণবকবিতা বাঙানির কবিপ্রতিভার মৌলিক দান। 
অনৃবাদসাহিত্য তাঁর পৌরাণিক সংস্কৃতিচর্চার পরিচয়বাহী। 

ৰাড.লা সাহিতোর মধাযুগের বৃহত্তম শাখা হল মঙ্গলকাব্য। হ্রীস্টীয় ত্রস্মোদশ 
শতক থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতক পধস্ত এর ব্যাপ্তকাল। বাঙলার বিভিন্ন 
অঞ্চলের বহুসংখ্যক খ্যাত, স্বল্লধ্যাত ও অখ্যাত কৰি এজাতের কাব্যরচনে' উৎসাহ 
প্রকাশ করেছেন । যখন বৈষ্বগীতিকাবা রচিত হয়নি, রাঁমায়ণ-মহাতারত প্রন্তৃতির 
অনুবাদকর্ম মবে মাত্র স্থরু হয়েছে, তখন মঙ্গলকাব্যই ছিল এদেশের প্রধান স[হিত্যি। 
এশ্রেণীর সাছিত্যকর্মের উদ্দেশ্যমূলকতা অতিশয় স্প্ট-_সাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রচার-_ 
নানান্‌ দেবদেবীর মাহাস্্াধ্যাপন | মঙ্জলকাবা নি£সনোহে ধর্মকেন্দ্রিক। 

মঙ্গলকাব্যের দেবতার] যেন আমাদের চারদিকের এই পরিচিত সংসারেরই 
মানবমানবী। অলৌকিক শক্তির অধিকারী হলেও য্বান্বষের মতোই এদের 
আচরণ। এ"র| উপাসকের কল্যাণবিধান করেনঃ বিপদ কালে তাকে উদ্ধার করতে 
এগিয়ে মাসেন, তার রোগ-তাপ-ছূর্গতিমোচনে এদের উদ্যম প্রয়াসের অস্ত নেই। 
ভক্তজনের ওপন এইসৰ দেবতার কৃপা অকৃপণভাবে বধিত হয়, জার, মর্ত্যলোকে 
এদের পৃজাপ্রচারে যার]. বাধাস্বরূপ হয়ে দাড়ায় তাদের সম্পর্কে এঁব৷ অত্যন্ত 
প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন । ঠাই, মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখি, খ্বে-মান্ুষ দেৰতার 
কাছে আত্মসমর্পন করেছে, অনেক ধনদৌলতের অধিকারী হয়েছে তারা, কেউ-ৰাঁ 
রাজসিংহাসনেও বসেছে । পক্ষান্তরে, দেবদ্রোহিতা যে করেছে তার সর্বনাশ 
অনিৰার্ধ হয়ে উঠেছে । সহজে বুঝতে পার1 যায়, দেবতার বরে অভীষ্ট হাতের 
মুঠোয় আসে, আর, দেবতার বিমুখতায় সর্বহার! হতে: হয়। দেবতার নির্ভয় 
ৰক্ষোদেশে আশ্রয় নিলে কোনোরূপ কল্যাণের সম্ভাবনা থাকে না, কারণ, ভক্তকে 
মঙ্গলদানের জন্তাই মর্ত্যভূমিতে এদের আবির্ভাব । উপাসকের .সতদ্কি পৃজা পেলে 
এর] নিরতিশয় সতত থাকেন । 

যেলব দেবদেবী ইহলোকে নরনারীকে সর্বপ্রকার ৰিপদের উধের্ব তুলে ধরেন, 


১২ বাঞ্ডলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


বাদের পৃজ! করলে ভক্তের সকল বিপদ নিঃশেষে কেটে যায়, তাদেরই বল! হয়েছে 
“মঙ্গলদেৰতা” | মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকৃর এবং পরপত্তাকালে দক্ষিণ রায়, কালু রায়, 
ষঠী, শীতলা প্রত্যেকেই এরূপ এক-একজন দেবদেবী। এসৰ দেবতার মাহাত্ব/কাহিনী 
যে-কাৰ্যে গ্রধিত হয়েছে তার নাম “মঙ্গলকাব্য' । এককালে বিশেষ বিশেষ মঙ্জল- 
দেবতার পৃজা-অনুষ্ঠানে এসব কাব্য গান ক্লুরা হত, এবং এ ছিল পুর্জারই একটি জঙ্গ। 

এবার মঙ্গলকাব্যের মোটামুটি একট] সংজ্ঞা নিবূপণ করা যেতে পারে £ 
অলোকিকশক্কিসম্পন্ন, মঙ্গলবিধায়ক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে-কাব্য বা গান রচিত, 
যার গীতিঝংকৃত আবৃতি শুনলে রচয্সিতার, গায়কের ও শ্রোতার মঙ্গল হয়) এক 
মঙগলবাবে গুরু হয়ে পরের মঙ্গলবার পর্যন্ত যে-্কাব্য গীত হয়, তাকেই বলে মল" 
কাবা বা মঙ্গলগান। দেবতার মহিমাকথন্‌,ও পৃজাপ্রচারই এসব কাব্যের প্রধান 
উদ্দেশ্য । আট দিন ধরে হুবেল| গান করা হত ৰলে এপসব কাব্য বা গানকে 
“অষ্টমঙ্জলা'+ও বলা হয়ে থাকে । কিন্তু যনে রাখতে হবে, ধর্মমগল-গান বারোদিন ধরে 
চলে ও মনসামজল বা মনসার ভাসান গোট! শ্রাবণ মাপ ধরে গীত হয় । 

মঙ্গলকাব্যে বণিত দেবদেবীর জাতকুল সম্পর্কে এস্কলে হু'একটি কথা বল! 
প্রয়োজন । এরা সকলেই গ্রামাদেবতা ৰা লৌকিক দেৰতা--অনার্যকল্পনাসভূত। 
আদিতে সমাজের নিয্বশ্তবের লোকদের মধ্যেই এদের পৃজার প্রচলন ছিল। 
নুপ্রাচীনকালে বাঙ্লাদেশে অনার্য জাতি বাস করত। বাঙলাদেশ নদীতে- 
অরণ্যে-জলাতৃমিতে আকীর্ণ” বাঘ-কুষমীর-সাপ, ইত্যাদি হিংশ্র জন্তর নিত্য- 
আন্পগোনা এখানে । এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্তে বাঙলার আদিম 
অধিবাশীরা [ দ্রাৰিড়, কোলগোষ্ীর মান্বুব এর! ] নানান্‌ দেবতার কল্পনা করেছিল 
_-লাপের দেবতা, বাঘের দেবতা, কুমীরের দেবতা-_যেমন, মনসা, দক্ষিণ রায়ঃ 
কালুষায়, ইত্যাদি। আর্ধরা অনার্ধদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেও উক্ত লৰ অনারধদেবতা 
দীর্ঘকাল আর্ধসমাজে প্রতিষ্ঠা পায়নি । কিন্তু একদা রাস্ট্রবিপ্রবে সবকিছু ওলট- 
পালট হয়ে গেল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের সন্ধিক্ষণে বাঙলাদেশ তুর্ষিদের দ্বারা 
হি হল, দেশশাসনের অধিকার চলে গেল মুনলমানের হাতে । 'এহেন জাতায় 
সংকটের দিনে সামাঞ্জিক পরিবর্তন অনিবার্ষ হয়ে পড়ল। বিপর্বস্ত হিশ্সমাজ 
'সুললমান-শাসকর্জাতির ধর্মীয় প্রভাৰ থেকে পিঁজেকে 'বাচাবার জন্তে সাংস্কৃতিক 
প্রতিরোধ রচনীর প্রয়োজন অনুভব করল। এর ফলে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের 
হিন্নুঙ্গের দীর্ঘকালের ব্যবধান ঘুচে গেল, উত্তয়ের সংস্কৃতির মধ্যে আদানপ্রদান 
চলতে লাগল: তখন উপরতলার হিন্দুর! নীচের তলার হিন্দুজনসাধারণের পৃজিত 
লৌকিক ধর্ম 'ও লৌকিক দেবদেবীকে স্বীকৃতি জানাল, অন্দিকে, সমাজস্থ নিক্নৰর্ণের 
মানুষ ব্রাক্মগণ্য ও পৌরাণিক সংস্কৃতিকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ 'করার ম্রযোগ 
পেল। এইভাবে বহুতর অনার্ধদেবত। আর্ধদেবদেবীর পাশে আপনাদের স্থান 
করে নিল এবং কালক্রমে এর! পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে যুক্ধ হয়ে পড়ল। এখন 
সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ এ দ্বের পুজ1-অর্চনার প্রতি অবজ্ঞ! প্রকাশ করেন না। 


মনসামঙ্গল-কাব্য ১৩ 


সকল “মঙ্গল'-এরই রূপাৰয়ব প্রায় এক ধরণের, এদের ছাঁচের মধ্যে লক্ষ্যণীয় 
স্বাতন্ত্র্য তেমন চোখে পড়ে না । কবিরা স্বপ্রার্দিষ্ হয়ে দেবতার মাহাত্ব্যবর্ণনে হাত 
দেন, কাব্যের নায়কনায়িকার! শাপত্রষ্ট হয়ে মর্তাধাষে আসেন । তারা পৃথিবীতে 
এসে অনেক হুঃখকষ্ট পান, অবশেষে দেবতাদের অন্বগ্রহে তাদের ছর্গতিমোচন হয়ঃ 
মত্যে উদ্দিষ্ট দেবদেবীর প্রচারকর্ম শেষ হল্েতারা স্বর্গলোকে ফিরে যান। ভক্তের 
প্রতি দেবতার অশেষ কৃপা-_অবিশ্বাসীকে পৃজাপ্রত্যাী দেবতা ছলে-বলে-কৌশলে 
সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে বিশ্বুমাত্র দ্বিধান্বিত হন না। এঞ্জাতীয় 
কাব্যে নানা পৌরাণিক দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টিতত্ববর্ণন, ইত্যাদি সর্বত্র মেলে! 
তার সঙ্গে রয়েছে না্কনায়িকার প্রথাগত রুপবর্ণনা, কুলকামিনীর পতিনিন্দা, 
বন্ধণবিবরণ, “বারমাস্তা" বা নায়কনায়িপ্দার বারোমাসের স্বথছুঃখের কথ!, বিপন্ 
নায়কের বর্ণানুক্রচে চৌ'ত্রশ অক্ষরে দেবমহ্মাসূচক স্তব-উচ্চারণ, এবং আরো! 
নানাকিছু। ছুয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া চরিত্রচিত্রণেও তেমন বৈচিত্র্য দেখা যায় না। 
এরূপ হওয়ার প্রধান একটি কারণ কবির মৌর্পিক সৃষ্টিপ্রতিভার অভাব । 

মঙ্গলকাবাগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ যেমনই হোক, মধ্যযুগের বাঙালির 
রাজনীতিক, সামাক্সিক ও ধর্মীয় জীবনের বিশ্বপ্ত আল্খ্যে এদের মধ্যে প্রতিবিশ্িত 
হয়েছে বলে এজাতীয় রচনার একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে । বাঙালিজাতির ইতিহাস 
লিখতে ধার! ইচ্ছুক, মঙ্গলকাবোর পাতাতস তার প্রভূত উপকরণ তার। পাবেন । 
সে কালের মান্ষৈরজীবনষাত্রার এমন নিখুঁত ছবি অন্যত্র ছুর্লভ। : 

সেকালে কবিপ্রতিভাবিক'শের একটি বড়ো ক্ষেত্র ছিল “মঙ্গল”-শ্রেণীর 
কাব্য। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে পুরাণ রচনার আদর্শে এজাতের কাব্য অতিশয় 
বিশিষ্ট একটি ব্ূপ পরিগ্রহ করে । অষ্টাদশ শতকের দ্দিকে এই আদর্শের কাব্যানশীলন 
ধীরে ধীরে কমে আদতে থাকে। ভারতচন্দ্রের পর আর-কোনো বাঙালি কাঁৰ 
মঙ্গলকাবা লেখেননি। এসময়ে মুসলমানরাজত্বের শেষ হুয়ে এলে, দেশে ইংরেজের 
আগমন ঘটল । ফলে বাঙ্লাভূমিতে যে পাশ্চাত্য হাওয়া বইল তা জামাদের 
সাহিত্যের দপ ও ভাবাদর্শ বদলে দিল । নতুন যুগে নতুন সাহিত্য জন্ম নিল। 


॥ মনসাসঙ্গঅ-কাব্য ॥ 
[ পদ্মাপুব্াণ বা মনসার ভাসান] 
ভূমিকানাক্যয £ 
রচনারাঁতি ও বিষয়বন্ দেখে, মজলকাব্যগুলির মধো মনসামজলই প্রাচীনতম 
সৃষ্টি বলে মনে হয়। অবশ্য এ বিষয়ে সকলে একস্ত নন | মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ 
ব। মনসার ভাসান-এ সাপের দেবতা! মনসার মাহাস্্যকথ! বণিত হয়েছে। 


মনসার পূজার সঙ্গে সর্পপূজার ইতিহাসটি জড়িত। ভারতের অনার্ধ 
অধিবাসীর! অন্তান্য জীবজত্তর সঙ্গে সাপের পৃজ! করত, স্ত্রীদেবতার পুজাও এদের 


১৪ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


আর-একটি উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য । এই আর্ধেতর আদিম অধিবাসিগণ ভ্রাবিড়গো্ঠীরই 
মাহনুষ। ভ্রাবিড়-ভাষাতাষীরা আর্যদের বহু পূর্বে ভারতে আসে এবং তাদের 
দ্বারাই এদেশে সর্পপৃজা প্রচলিত হয়। বোধ করি একারণেই অনার্ধ | দ্রাবিড় ]- 
গ্রধান দাক্ষিণাত্যে ও বাউংলাদেশে সর্পপৃজার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। কেউ কেউ 
অনুমান করেছেন, দাক্ষিণাত্যের লোকম্দর পূজিত সর্পদেবী “মঞ্চী? বা “মধ্চামা* নামটি 
লোকমুখে বিকৃত হয়ে “মনসা”-য় পরিণত হয়েছে । একথা সত্য হলে, বলতে হবে, 
মনসার পৃজা-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভ্রাবিড়জাতির ধর্মবিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে । 
অব্য “মনপামঙ্গল'-এ বলা হয়েছে, শিবের মানসকন্যা বলে এই সর্পদেবতার নাম 
মনসা, পল্পবনে তার জন্ম বঙ্গে তিনি পন্মাৰভান্নায়েও পরিচিত । যাই হোক) 
মনসা] যে লৌকিক দেবতা- পৌরাণিক দেবত! নন-_এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নেই। 
মনসামঙ্গল-এর মুলকাহিনী পুরাণাশ্রযী নয়, লোকমুখে এ কাহিনীর উত্তব। 
এর কোনো এতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে বলেও ম্মনে হয়না । আরে একটি কথা। 
পূর্ববে, উত্তরবঙ্গে মনসাম্জল যতখ+নি জনপ্রিয়, পশ্চিমবঙ্গে ততখানি নয় | শেষোক্ত 
অঞ্চলে চণ্ডীমঙগল ও ধর্মমঙ্গলই সমাদর পেয়েছে বেশি । মনসামঙ্গল-এর অধিকাংশ 
খ্যাতিমান কৰি পুর্ববঙ্গেরই লোক । ূ 
* মানবীয় আবেদন, করুপস্রসের নির্বাধ উৎসার, পৌরুষদীপ্ত দেবদ্রোহী 
চন্দ্রধরের উদ্দাত্ত চরিব্রমহিমা, সনকার মমতাময়ী মাতৃমুতি, বেভলার সতীত্বের তেজ 
“মনসামঙ্গল+-কে অতিশয় চিত্বম্পর্শী কাব্য করে তুলেছে । একারণে মঙ্গলসাহিত্যের 
মধ্যে মনসায়ঙ্গল কীবোর প্রতিই আমাদের পক্ষপাত কিছুটা বেশি। 


মনসামঙ্গল-কাব্যের মূলকথাবস্ত বা কাহিনাঁসংক্ষেপ £ 


শিবের মনে একটা সৃষ্টিবাসনা ভাগল। তার ফলে কালিদহের পুষ্পবনে 
এক সুন্দরী কন্তার জন্ম হল | মানসকন্তা বলে শিব ভার নাম রাখলেন--মনসা। 
পন্মপাতার উপর জন্মেছিলেন বলে আর-একটি নাম হল--পদ্মু| | * 

শিব নবজাত কন্তাকে নিজগৃহে নিয়ে গেলেন' না পত্বী চণ্তীর কলহের ভয়ে। 
মেয়েটি পাতালে আশ্রয় পেলেন! সেখানে নাগকুলের দেবতা হলেন তিনি। 

একদিন পিতা মছাদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে পিতাকে মনলা বললেন, 
কৈলাসে গিয়ে মা চণ্তীকে তিনি দেখবেন। হচ্ছা না থাকলেও অনন্টোপায় হয়ে 
মনসাকে শিব ঠৈলাসে নিয়ে এলেন | চণ্ডীর কাঁছে মনসা নিজের পরিচয় দিলেন, 
চণ্ডী তার ম!, শিব_বাবা। চণ্ডী মনসার কথা একেবারেই বিশ্বাস করলেন না, 
অত্যন্ত রোষাবিষ হয়ে মেয়ের চুলের মুঠি ধরে টেনে তাকে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। 
ফলে মনসার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল। . 

মায়েতে-মেয়েতে বিরোধ | নিরুপায় শিব কন্যাকে সিছুয়! পর্বতের একটি 
স্থানে রেখে এলেন | বেদনাতুর শিবের চোখ থেকে একর্কোটা! জল মাটিতে পড়ল। 
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মুহূর্তে ওই অশ্রু রূপ গ্রহণ করল আর-একটি মেয়ের । নেত্রজলে জন্ম বলে এই মেয়ের 
নাম হল নেত্রবতী বা! নেতা। 

দেবতার কন্ত! অথচ দেবসমাজে মনসার প্রতিষ্ঠ। নেই। একদিন লিস্ত এর 
হৃযোগ এসে গেল। দ্বিতীয়বার সমুদ্রমস্থনে ভয়ংকর বিষ উঠে এলে বিশ্বসংসারকে 
রক্ষা] করবার জন্যে মহাদেব ওই হুলাহুক্ড পান করলেন, বিষক্রিয়ায় তিনি চলে 
পড়লেন। কী করে এই মহাসংকট উত্তীর্ণ হওয়া যায়? তখন ডাক পড়ল “ৰিষহরি? 
মনসার। তিনি এসে মন্ত্রশক্তিতে পিতা শিবের দেহকে বিষমুক্ত করলেন । স্বর্গে 
মনসা দেবতার সম্মান পেলেন। কৈলাসে তার স্থান হল। তারপর যথামসয়ে 
জন্রখকারু মুণির লঙ্গে মনজার বিয়ে হয়ে গেল | কিছুকাল পরে জরংকারু কিন্ত 
মনসাকে ছেড়ে চলে গ্রেলন। স্বামীপ সিত্যক্তা মনস| পিতৃগৃহে আর হুইলেন না, 
অজান! পথে বেরিয়ে পডলেন। নেতা! তাকে উপদেশ দিলেন, মর্ত্যে পূজ। প্রচারিত 
হলে তার সকল হৃঃখ ঘুচবে | মর্ভত্যলোকে শিবভক্ত চন্দ্রধর বা টাদ সদাগরের অশেষ 
প্রতিপত্তি। চম্পকনগরের এই টাদবেনের নিকট হতে পূজা আদায় করতে পারলে 
মনসার মনোবাঙ্থা সিদ্ধ হবে। ূ 

চন্দ্রধর যণ্তবড়ো৷ ধনী। জ্মজমাট তীর সংসার | স্ত্রী সনকা গণবতী নারী । 
টাদের ছয় ছেলে, ছয় পুত্রবধূ । সগ্তডিও! সমুদ্রে ভাসিয়ে টাদসদীগর বাণিজ্য 
করেন প্রাসাদ্দোপম তার ৰাড়ী। এই টাদ কিত্ত শিবের পরম ভক্ত । আরাধশায় 
তুষ্ট হয়ে শিবত্তাকে “মহাজ্ঞান' দান করেছেন । শিবদত মহাজ্ঞানপ্রভাবে মৃতকে 
বাচিয়ে তুলতে পারেন তিনি । জন্ম থেকেই চন্দ্রধর সাপের শক্র, সাপ দেখলে হাতে 
হেঁতালের লাঠি [হেমতাল-যষ্টি ] নিয়ে মারতে যান। চম্পকনগরে ধন্বপ্তরি, শঙ্খ 
প্রমুখ বিখাত লাপের ওঝার! রয়েছেন । এহেন শৈব চন্দ্রধরের কাছ থেকে সর্পদেবী 
মনসা পৃঞ্জা আদায় করবেন__অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। 

তথাপি মনসার প্রয়াসের অস্ত নেই। প্রথমে তিনি সমাজের নিষ়্শ্রেণীর 
জেলেদের মধ্যে নিজের পুজা প্রচার করলেন কৌশলে । দেবীর ঘট। পৃজ| কৰে 
তাদের অবস্থা কিরে গেল। টাদের স্ত্রী যখন জানলেন যে, ওইভাবে পূজা নিবেদন 
করলে দেবী তুষ্ট হন তখন তিনি জেলেদের নিকট হুতে মনসার ঘট নিজ গে নিয়ে 
এলেন । টাদের গৃহে গোপনে মনসার পুজা চলতে লাগল। 


এ সংবাদ কিন্তু চন্দ্রধরের অবিদ্িত রইল না । তিনি অস্তর্পপুরে প্রবেশ করে 
হেঁতালের লাঠি দিয়ে মনসার ঘট ভেঙে দিলেন, স্ত্রীকে সাবধান করে দিলেন তার 
ঘরে আর কোনোদিন যেন মনসার পুজা নাহ্য়। এতে মনসা অত্যন্ত কৃপিত 
হলেন। এবার হর হল তার প্রতিশোধগ্রহণের পালা, বিদ্রোহী চাঁদকে নাকাল 
না] করে তিনি ছাড়বেন না। তার দির্দেশে নাঁগদল এসে চন্দ্রধরের প্রাসাদসংলগ্র 
বাগানটিকে নষ্ট করে দিল। কিন্তু 'মহাজ্ঞান' টার্দের আম্তে, এর শক্তিতে বিনষ্ট 
বাগানটকে তিনি জীইয়ে তুললেন । হনসা তখন আরে! ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন । 
মায়াজাল বিস্তার করে. তিনি প্রথমে ঠাদবেনের মহাজ্ঞান হরণ করলেন $ তারপর 
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সাপ পাঠিয়ে, আর বিধপ্রয়োগ করে, একে একে নগবের ওঝাদের প্রাণে মারলেন, 
এবং সবশেষে অনন্ত ও বান্ৃকি নাগের সহায়তায় চন্দ্রধরের ছয়-ছয় পুত্রের স্ৃতূয 
ঘটালেন। পুত্রহার] চন্দ্রধর আর সনকার অন্তর শোকযন্ত্রণায় দীর্ণবিদীর্ণ হল। 

কিন্তু চন্দ্রধরের পৌরুষ অনমনীয় | দৈৰের কাছে দয়! ভিক্ষা কদাপি তিনি 
করবেন না। মনসার প্রতি তার ধ্বণ! দ্বিগুপ বেড়ে গেল। শৈৰ টাদসদাগর 
সাপে-কাটা মরা ছয় ছেপ্পেকে ভেলায় চাপিয়ে জলে ভাসিয়ে দিলেন__হিংশ্রস্থভাবা 
মনপার মনস্ককামনা প্িদ্ধ হোক। একধিকে চক্দ্রধর দেৰজ্রোহী, অন্থদিকে মনসা 
নিজের পৃজাপ্রচারে কৃতসংকল্পা-। উভয়ের সংঘর্ষ উত্তরোতর তীব্র হয়ে উঠল । 

টা আবার বাণিজ্যযাত্র| করলেন । মনসাও তার পিছু নিলেন। সমুদ্রপথে 
নান! জায়গায় সওদা চলল । সিংহলে ব্যাণিজ্যপণ্যে তার সৰগুলি ভিঙা বোঝাই 
হুয়ে উঠল । এবার মহামুলা সম্পদ নিয়ে চন্দ্রধরের ফিরবার পালা । ফেরাব মুখে 
তরণী এসে পড়ল কালিদছে। এই দুষ্তর সমুদ্রে চাদের সর্বনাশ করতে উদ্যত হুলেন 
মনসা । সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলঃ চারিদিক গহন আধারে ঢেকে গেল, প্রচণ্ড 
ঝঞ্চায় সাগরের বক্ষোদেশ তরঙ্গসংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। চন্দ্রধর বুঝতে পারলেন তয়াল 
প্রকৃতির রুদ্ররোষ- থেকে ডিউাগুলিকে রক্ষা করা যাবে ন!। নৌকাডুৰি হলে 
প্রাণেও তিনি মরবেন। এইক্সপ একটি সংকটাপন্ন অবস্থায় মেঘের আড়াল হতে 
মনস| চাদসদাগরকে জানালেন যে, একমুঠো! ফুল তার [ মনসাদেবীর ] চরণে 
অর্থাস্বরূপ নিবেদন করলে ধনেজনে তিনি রক্ষা পাবেন, তার ম্বৃত পুত্রের! পুনজীঁবিত 
হবে, সমস্ত বিপদ কেটে যাবে । কিন্তু পদ্মার প্রলোভনে চাদ ভুলবেন এমন দুবলচিত্ত 
মানুষ তিনি নন। পন্মাদেবীর কথা শুনে ক্রোধে তিনি ফেটে পড়লেন । 

চক্্রধরের কটুবাক্য মনসার জসহা। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি । তার 
তয়ংকর রোষে একে একে চাদের সবগুলো ডিঙা ডুৰল, অর্ধ-অচৈতন্য টাদ লমুদ্র- 
তরঙ্গের ওপর ভাসতে লাগলেন। চন্ত্রধর মরলে পৃজ! প্রচারিত হয় না, তাই 
ঠাদকে বাচাৰার জন্তে মনসা একগুচ্ছ পল্পফুল জলে নিক্ষেপ করলেন। আকাশে 
বিদ্বাৎ চমকালো, তার আলোয় ওই ফুল দেখে আশ্রক্ললাভের আশায় টাদ তাসমান 
ফুলের দিকে হত বাঁড়ালেন। কিন্তু যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, ফুলগুলি পল্প 
--তার সঙ্গে্পন্মাৰতী [মনসার এক নাম ]নামের সংস্পর্শহেতু--অমনি দারুণ দ্বণায় 
নিজের হাত সরিষ্য় নিলেন । তারপর তরঙ্গার়িত সমুদ্রের সঙ্গে বৃক্ষপ সংগ্রাম করে 
কোনোরকমে তিনি তীরে এসে পৌছলেন। বহু ছুর্মশ| ভোগ করে দীর্ঘকালের 
বাবধানে চাদ যখন নিজ বাড়ীতে ফিরলেন তখন উন্মারদ্দের মতো! তার অবস্থা । 
সনকা ভ্বতসববস্ব হ্বামীকে চিনতে পেরে কাদতে লাগলেন । 

চন্দ্রধর যখন বাণিজ্য করতে যান তখন সনকা গর্ভবতী ছিলেন। যধাকালে 
একটি পুত্রসস্ভান লাভ করলেন তিনি। এই ছেলের নাম রাখা হল লখিন্দর। 
লখিক্বরের জন্মের পিছনে মনসাদেবীর ৰিশেষ একটি ইচ্ছ! সক্রিয় রয়েছে । ইচ্ছাটি 
হল ঠাদাবেনের পত্র আর পৃত্রবধকে দিয়ে নিজের পজা প্রচার করা | মনসার চক্রান্তে 
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পড়ে স্বর্গলোকের অনিরুদ্ধ ও উধা! দেবসভায় নৃত্যকালে তালতঙ্গ করল। ফলে 
তাদের ওপর ইন্দ্রের অভিশাপ বধিত হুল-_মর্ত্যলোকে মানবগ্নছে তাদের জল্ম নিতে 
হবে। অনিরুদ্ধ জন্ম নিল চম্পকনগরের টাদসদাগরের গৃহে নাম হল লখিদ্দর? 
উবা জন্ম নিল উজানী নগরের সায়বেনের ঘরে-__নাম হল বেহুলা । ইতোমধ্যে 
উভয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে । 

ছয়টি পুক্র হারাবার পর সপ্তম পুত্র লখিন্দরকে পেকে চন্দ্রধর সমস্ত ছঃখকষ্ট, 
ক্ষয়ক্ষতির কথ! ভুলে গেছেন। বড়ে। অষ্ভ্ররের ছেলে। তিনি স্থির করলেন, 
পুপ্রের বিয়ে দিতে হবে। আনেক পাত্রী খোজার পর সায়বেনের কন্যা বূপে-গুণে 
অতুলনীয়। বেহুলাকে তার পছন্দ হছল। ঘটা করে একদিন এই মেয়ের সঙ্গে ছেলের 
বিয়ে দিলেন চন্দ্রধর | বউ ঘরে এল। 

উপেক্ষিত! মনসা হতে পুত্র ও পুক্রব্ধূর অন্ষ্টি আশা করে টাদ দুদক 
কারিগরদের দিয়ে লোহার বাসর তৈরি করিয়েছিলেন চম্পকনগরের অদুরবতাঁ 
সাতালি পর্বতের ওপর । একটি দ্িদ্রও এতে থাকবার কথা নয়, এরূপ ঘরে সাপ 
কিছুতেই প্রবেশপথ পাবে নাঁ। কিন্তু মনসাদেবীর নির্দেশে কারিগর ওতে একটি 
গোপন ছিন্ত্র কেটে রেখেছিল । চন্দ্রধর তা জাননতন না। তিনি ৰেহুলা-লখিন্দরকে 
ওই লোহার বাসরে পাঠালৈন, আর নিজে হালের লাঠি হাতে নিয়ে উক্ত গৃহের 
চতুঃপার্থ্বে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মশালের আলোয় রাত দিনের মতে! 
হয়ে উঠেছে । | 

হায়, দৈবশক্তির কাছে মানৃষের শক্তি কত তুচ্ছ । দেৰীর মায়াপ্রভাবে গোট 
চম্পকনগর সহস। তুমে আচ্ছন্ন হল। সকলে যখন নিদ্রায় অভিভূত তখন মনণাঁর 
গ্ররোচনায় কালীয় নাগ সেই গোপন রন্জর দিয়ে বাসরে ঢুকে লখিন্মরকে দংশন 
করল, বিষের জালায় লখিন্দর চিৎকার করে উঠল। চিৎকার শুনে বেহুলা চমকে 
জেগে উঠল । তখন সবনাশ হয়ে গেছে, লখিনারের দেহে প্রাণ নেই। বেহুলার 
বৃক্ফাটা আর্তনাদে রাতের আকাশ ভরে উঠল। জল্পক্ষণের মধো এ দুঃসংবাদ 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সনকা পাগলিনীর মতো! ছুটে এসে মৃত পুত্রকে বৃকে 
জড়ালেন । চন্দ্রধরের চৌঁধে কিন্তু এক ফোটা অশ্রু নেই। পুঞ্জীভূত ক্রোধ তাকে 
উন্মাদ করে তুলেছে । হেঁতালের লাঠিটি তুলে মনসাকে বধ করতে প্রস্বত 
হুলেন তিনি । ৃ 

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হল। ৰেছুলাঁর অঙ্গীকার, স্বামীকে নিষে সে সাগরে 
ভাবে, যেমন করেই হোক দেবপুরে গিয়ে সত স্বামীকে বাচিয়ে তুববে | জাত্মীয়- 
স্বজনেরা সকলে অকুলে না ভাসতে বেহুলাকে অনুরোধ করল, কিন্ত কারো 
আপত্তি সে শুনল না। কলার মান্দাস প্রন্থত হলে তার ওপর স্বামীর শৰ তুলে নিয়ে 
বেহুল] অনির্টেশের পথে পা ৰাড়াল। 

নদীপথে বেহুল। এগিয়ে চলেছে । বাঁকে বাঁকে নতুন নতুন বিপদ তান্ডে 
গ্রাম করতে উদ্ভত। কিন্তু সতীত্বের ছেজে সব বিপদ কেটেযায়।) দিনযায়, 


১৮ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


বরাত আসে, বেহুল! তেমেই চলে । লখিন্দরের শব একেবারে পচে গেছে, দেহের 
মাংস খসে পড়েছে; কেবল অস্থিগুলি রয়েছে । জলে ধুয়ে সে-সৰ অস্থি কাপড়ে 
বাধল বেহুলা । দেবপুরে তাকে পৌছাতে হবে । 

কয়েক মাস অতিক্রান্ত হলে পর বেহুলার ভেলা] এসে উপস্থিত হল নেতা 
ধোঁবানীর ঘাঁটে । নেতা স্বর্গের দেবতাদের কাপড় কাচেন। এই নেতা বা নেত্রবতী 
আর কেউ নন--পদ্মা! বা মনসার সহচক্ী। অন্তুত ক্ষমতা নেতার । একদিন বেহুল! 
লক্ষ্য করল, কাপড় কাচার সময় নিজর ছোট স্েশেটিকে আছড়িয়ে মেবে ফেলে, 
কাপড় কাচা, কাপড় শুকানো শেষ হলে, সেই মরা ছেলেকে তিনি বাচিয়ে 
তুললেন। এ এক অলৌকিক ব্যাপার | বেহুলা এসে নেতার পায়ে লুটিয়ে পড়ল । 
বেছুলার অশ্রুসিক্ত অনুনয়ে নেত্রবতীর মন গলে গেল। তিনি কথা দিলেন, তাকে 
সর্গপুরীতে নিয়ে যাবেন । 

নেতার সঙ্গে বেহুল] দেবধামে উপস্থিত হল। দেবাদিদেব শিবশংকর 
বেহুলার ছু:খের কাহিনী শুনলেন। শিব বেহুলাকে বললেন, নাচ দেখিয়ে 
দেবতাদের বদি সেতৃষ্ট করতে পারে তাহলে তার মনস্কামন! সিদ্ধ হবে। বেহুলার 
অপরূপ নৃত্যে খুশি হয়ে দেবতার! তাকে বর দিতে চাইলে সে বললে, স্বামীর 
পুনর্জীবনই তার প্রাথিত। শিবের আদেশে কন্যা মনসা স্বৃত লখিন্মরকে বাচিন্লে তুলতে 
্বীকৃত হলেন। তব একটি শর্তে । শর্তটি হল, মর্তো ফিরে গিয়ে শ্বশুর চন্দ্রধরকে 
দিয়ে বেহুলা! মনসার পৃজ] করাবে । বেহুলা! জানাল, এই শর্ত অবশ্যই সে পালন 
করবে । বেহুলাব্ প্রতিশ্রুতিতে মনসাদেবী খুশি হলেন । তার মন্রপ্রভাবে লখিন্দর 
প্রাণ পেয়ে বেচে উঠল । শুধু তা নয়, মনসা াদের আর ছয়পুত্র ও অপরাপর মৃত 
লোকদের জীবন দান করলেন। চন্দ্রধরের নিমজ্জিত ডিঙাওলিকেও তিনি 
ফিরিয়ে দিলেন। 

« তারপর সতী নারী বেছুল! সকলকে নিয়ে দেশে ফিরলেন । স্বজন সম্পদ 
পুনরুদ্ধারের সমস্ত কাহিনী শুনিয়ে শেষে সনকাকে সে বলল, শুশ্বর যদি পদ্মাদেবীর 
পূজা করেন তবে তার গৃহে থাকা লন্তবঃ নচেৎ স্বামী-ভাহরাদি সকলকে নিয়ে তাকে 
দেবপুরে ফিরে যেতে হবে । সনকা তৎক্ষণাৎ চন্দ্রধরের কাছে ছুটে গিয়ে তাকে 
কাতর মিনতি জানালেন তিনি ষেন পদ্মার পৃজ্জা করেন। টাদকন্ত পুরুষকারের 
জীবন্ত প্রতিমৃত্তি, পল্মার চরণে ফুল দিতে তিনি, নারাজ | সর্বস্ব গেলেও কানী দেবতা 
পল্লার পৃ্জ| করা শৈব চন্দ্রধরের পক্ষে সম্ভব নয় | পর্বতের মত অটল তার চিত্দেশ। 

কিন্তু শেষ.পর্ধস্ত এহেন দৃঢ়চেতা মানুষটিকেও পরাজয় স্বীকার করতে হল। 
অবশ্টা এ পরাজয় দেবতার কাছে নয়, স্নেহের কাছে। বেহুলার জীবনপণ সাধনাকে 
তিনি অগ্রাহ করেন কেমন করে? পুত্রবধূর পাতিব্রত্যকে স্বীকৃতি না জানালে তো৷ 
মনুম্তত্ববিরোধি কাজ. করা হুত। বেহুলার অনুরোধে টাদ অন্যদিকে যুখ ফিরিয়ে 
বা-হাতে বিষহরির পায়ে একমুঠে! ফুল ফেলে দিলেন । মনসা সানন্দে ওই নিবেদিত 
ফুল গ্রহণ করলেন। 


মনসামঙ্গল-কাব্য ১৯ 


সেদিন হতে মরতে বাপকভাবে মনসার পুজা প্রচলিত হল। এর কিছুকাল 
পরে শাপভ্রউ অনিরুদ্ধ আর উষা দেবরথে চড়ে স্বর্গপুরে ফিরে গেল। 


মনসামঙ্গল-এর কবিগণের পরিচয় £ 


মনসা! যেমন পুরানো দেবী তেমনি মশসার গীত-_বেহলা-লখিন্দরের কাহিনী 
_-এদেশে বহুকালাবধি প্রচলিত। বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শতাধিক কবির 
লেখা মনসামঙ্গল-কাব্যের পুখি পাওয়া গেছেট। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক 
পর্যন্ত এই কাবোর ধার! এগিয়ে এসেছে । 
কান! হরিঙত নাষে এক ব্যক্তি যনসার ভাসান-গীতের সর্বপ্রাচীন কবি বলে 
খ্যাত। তিনি পূর্ববঙ্গের লোক । ত।র লেখা পুথির খণ্ডিত অংশ পাওয়া গেছে। 
হরিদ্রত্ডেৰ কাব্য কখন রচিত হয়েছিল সে-বিষয়ে সঠিক কিছুই বলা যায় না। 
পঞ্চদশ শতকের প্রখ্যাত কবি বিজয়গুপ্ত তার পদ্মাপুরাপে হরিদত্বকে মনসামঙগল 
কাবোর আদিকৰি বলে উল্লেখ করেছেন । অনুমান করা চলে, ত্রীষ্টীয় চতুর্দশ 
শতকের প্রথমার্ধেই তার কাব্য লেখ' ইয়েছিল। হ্রিদত্তের ভণিতাযুক্ত যে-বগ্ডিত 
পুধি আবিস্কৃত হয়েছে তাতে “পদ্মার সর্পসজ্জা'স হ্ুন্দর একটি বর্ণন1 পাঁওয়! যায় : 
হই হাতে শঙ্খ হৈল গর শঙ্খিলণা। 
কেশের গাত কৈল এ কালনাগিনা ॥ 
সুতলিয়! নাগে কৈল গলার স্বতলি। 
দেবী বিচিত্র নাগে ঠকল হিদয়ে কাচুলি ॥ 
সিন্দুরিয়া নাগে ৫কল সিত্োর সিম্বুর | 
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥*** 
অস্ত নয়ান এড়ি বিষ-নয়ানে চায়। 
চন্দ্রদূর্য হই তারা আড়ে লুকায়। 
এতে রচদ্িতার পাণ্ডিতা ও কবিত্বের পরিচয় আছে। 
মনসামঙ্গল-এর খুব নামকরা একজন কবি হলেন বিজয়গুগড | তিনি ১৪৯৪ 
শীন্টাব্দে 'পল্মাপুবাণ* পচন! করেছিলেন, কাব্যমধ্যে তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। 
পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী তিনি । বাঙলার পূর্বাঞ্চলে 
ভার কাবোর বহুল প্রচার হয়েছিল । বিজযগুপ্তের উজ্জ্বল কবিখ্যাতি দুরদূরাত্তে 
ছড়িয়ে পড়েছিল, তাঁর প্রতিভা! অনেক কবির কীতিকে ম্লান করে দিষ্েছে। তার 
গ্রন্থে সেকালের কিছু কিছু ধতিহাসিক তথ্য মেলে, দেশের তৎকালীন সামাজিক ও 
রাজনীতিক অবস্থার প্রতিফলন লক্ষ্য করাযায়। দেবতার বেনামীতে মানুষের 
চ'রন্ত্র একে গেছেন তিনি । বাত্তবচিত্রণের ক্ষেত্রে আর ব্যঙ্গ ও হান্তরসসূষ্টিতে 
বিজয়গুপ্ত প্রশংসনীয় কুশলতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। ছন্দের ওপর বিজয়গুপ্তের 
বেশ দখল ছিল" ন্দনির্মাণে বৈচিত্রা দেখিয়ে গেচ্ছেন তিনি । একটি দৃষ্টীভ্য দেওয়া 
যাক, শিব সম্পর্কে ক্রোধাৰিষ্ট চণ্তীর উক্তি ঃ 


ও বাঙলা সাহিতোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


প্রেতের সনে শ্বাশানে থাকে মাথায় ধরে নারা। 
সবে বলে পাগল পাগল কত টৈতে পারি. 
নিজে ভাবিভে প্রাণে ৰড় লাজ লাগে। 
চড়ে বেড়ায় তুই বলদে তারে খাউক বাধে॥ 


পয়ার-ব্রিপদী! প্লাবিত সে-যুগের বাঙলা কাব্যে এজাতীয় স্বরাধাতপ্রধান ছন্দের 
প্রয়োগ সকলেরই দ্রষটি আকর্ষণ করে ॥ তার নিমিত সনকা-চরিব্র সত্যই হৃদয়গাহী। 
বিজয়গুপ্তের পল্মাপুরাণ" বহুশ্রুত বহুজনস্বাকৃত একখানি গ্র্থ। 


বিজয়গুপ্তের সমকালীন আর-একজন মনসামঙগল-এর কবি বিপ্র্াস 
পিপিলাই। চবি্বিশপরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার বাহুড়্যা-বটগ্রামে ভার 
জন্ম | জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন । বিপ্রদাস স্বকুত কাবোর [ লাখ নসাবিজয়? ] 
আত্মপরিচয়-অংশে আমাদের জানিয়েছেন, তার কাৰ্যখানির রচনাকাল ১৪৯৫ 
খীষ্টাব্ব, তখন-_-নৃপতি হোসেন সাহ। গৌডের প্রধান।” উচ্চতর কবিপ্রতিভার 
অধিকারী ছিলেন না! তিনি, তবে সেকালের সামাজিক তথ্যের বিবরণ গ্রথিত 
হয়েছে বলে তার “মনসাবিজয়' ইতিহাসরচন্সিতাগণের নিকট মুল্যবান । বিপ্রদ্দাসের 
কাৰ্য থেকে জানতে পারি, এদেশীয় সমাজে তখন ধর্মঠাকুরের বেশ প্রতিপত্তি ছিল; 
শিবের মতে! উচ্চশ্রেণীর দেবতাও ধর্ররাজের তপস্যায় রত রয়েছেন, দেখা যায়। 


পদ্মাপুরাঁণ-এর কবি নারায়ণ ক্ষেব অশেষ খাতির অধিকারী । ইনি 
পূর্ববঙ্গের ময়মনলিংহ জেলার লোক-_-বোর গ্রামের অধিবাসী । তার জীৰৎকাল 
সম্পূর্কে মহভেদ রয়েছে । কারো কারো মতে তিনি ষোড়শ শঙুকের মধ্যভাগে 
বঙমান ছিলেন ; আবার, কেউ কেউ বলেছেন, বিজয়গুণ্ের কিছু অগ্রৰতাঁ তিনি, 
অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে তার আবির্ভাব। নারায়ণ দেব উচ্চশেণীর কবি 
ছিলেন, তার খ্যাতি পশ্চিমৰঙ্গে এবং আসামে পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। 
মনসামঙ্গল-এ করুণরসের প্রাধান্য, নারায়ণদেৰের কাব্যে এই কারুণ্য শতমুখে 
উতৎসারিত। তিনি পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন। তার হৃদয় ছিল স্পর্শকাতর । “স্থুকবিঃ 
মারারণ দেবের পন্মাপুরাণে সৃক্ম রসবোধের পরিচয় মেলে। প্রাচীন বাঙলাব 
পল্লীজীবনের বহুৰিচিব্র দিকের আলেখ্য তার কাৰ্যে অতিশয় সফট হয়ে উঠেছে। 
নারায়ণ দেবের রচনার সামান্য একটু নমুনা উদ্ধার করি, এ উক্তি সর্পদংশনের 
' জালায় যন্তরণৃক তর লখিন্দরের £ 
» ওঠ ওঠ প্রাণপ্রিয় কত নিজ্ত্রী যাও। 
কালনাগ খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও | 
তুমি হেন অতাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে। 
অকারণে রাড়ি হেল! খগুব্রত ফলে ॥ 
কত খণ্ড তণ্ তুমি কৈলা গুরুতর । 
সে কারণে তোম! ছাড়ি যায় লখিন্দার ॥ 


মনসামঙগল-কাবা ২১ 


এর মধ্যে লখিন্দরের মৃত্যুযন্ত্রণা এবং বেহুলার আসন্ন বিপদের ছুঃখ সমভাবে মর্ষম্পর্শী 
বাণীরূপ লাত করেছে। 

মনসামঙ্গল-এর কবিদলের মধ্যে দ্বিক্ষ বশীদাস সমুচ্চ একটি স্থান অধিকার 
করে আছেন। খুবই জনপ্রিয় কৰি ছিলেন তিনি । কবির জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার 
কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাটওয়ারী গ্রাম । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 
বংশীদাস বাঙ.ল! রামায়ণের খ্যাতনাম্ী সুুহলাকবি চন্দ্রাবতীর পিতা । বংশীদাস 
নিজ কাব্যথানি কখন লেখেন তা সঠিক জাপা যায় ন|। কারো মতে ষোড়শ শতকে, 
কারে] মতে সপ্তদশ শতকে তার মনসামঙ্গল রচিত হয়েছে। বংশীদাসের কবিত্বশক্কি 
তো] ছিলই, তা] ছাড়া, তিনি ছিলেন স্বকঠ গায়ক । নিজের লেখ! মনসার ভাসান 
ভিনি গ্রামে গ্রামে গান করে বেড়াতেন | এতে তার জী'ঁবকাসংস্থান হত | গাঁন 
গেসে তিনি পাষাণ হৃদয়কেও গলাতে পারতেন । কথিত আছে, একদা গানের দল 
নিক়েবংশীদাস নলখাগড়ার বনের মধ্য দিয়ে অন্য একটি গ্রামে যাচ্ছিলেন | “জালিয়া 
হাওর*-এর বনে সেকালের স্থানীয় দহ্ন7য নরবাতী কেনারামের দ্বারা তিনি আক্রান্ত 
হন | কেনারাম ধারালো অস্ত্র শিয়ে তাকে হত্যা করতে এগিয়ে এলে তিনি মৃত্যুর 
পূর্বে শেষবারের মতে! দেবী মনসার নামগান করার অনুমতি প্রার্থন। করলেন এই 
দস্যুর কাছে! কী ভেবে কেনারাম বংশীদাসের প্রার্থনা মঞ্তুর করল। ভক্তকৰি 
তার মধুময় কণ্ডে শুরু করলেন মনসার ভাসান-গান। ডাকাতের দল বাতের 
অন্ধকারে মশাল আলিয়ে গীত শুনতে বসেছে । বংশীদাসের গানের যাছ তাদের 
আভিভূত করে ফেলল । গানষখন সমাপ্তির মুখে তখন দেখা গেল, সহসা-_“ফেলাইয়। 
হাতের খাণগু। [ খড়গ ]কান্দে কেনারাম |” ছুই চোখ তার অশ্রুপিক্ত। সে এসে 
লুটিয়ে পড়ল ভজ্ঞকবির পায়ে । আজ এই খুশী মানুষটির অন্তরে অনুতাপ জেগেছে, 
পাপবোধের স্ৃতীব্র যপ্্ণায় কেনারাম আত্মহত্যা করতে উদ্যত হল। তখন বংশীদদাস 
তাকে বুকে টেনে দিয়ে শিষ্তত্বে বরণ করলেন । দশ্্য কেনারাম অল্পকালের মধ্যে 
একজন বিখ্যাত গায়ক হয়ে উঠল । মনঙগার ভাসান পালার কারুণ্যযণ্ডিত মানবিক 
আবেদন নরহস্তাকেও মন্ৃষ্তত্বে উদ্বোধিত করতে পারে । 

দ্বিজ বংশ অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে, প্রঞ্জল ভাষায় কাব্য লিখে গেছেন। সংশ্কৃতে 
পারদশী হয়েও কোথাও তিনি পাণ্ডিতা দেখাতে সচেষ্ট হুননি। তার অনুভূতি 
যেমন আন্তরিক তেমন তীব্র, ভার রচনা আবেগে স্পন্দমমান । টাদশদাগরের পৌরুষ 
বংশীদাসের লেখনীতে যতটা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে তেমনটি অন্ত কারে! লেখনীতে 
নয়। তার কলিত পুরুষকারে বিশ্বাপীঃ নিদ[রুণ ভাগ্যবিপর্ধয়ে অকাম্পত চন্দ্রধরের 
একটি উক্তি নিয়ে উদ্ধত হল £ 


যে-কাদে আমার হেথা মুড়াইব তার মাথা 
দেশেতে রাখিয়। নাহি কাজ। 
কাতর করুণাধ্বনি শুনিখা! হাসিবে কাণী, 


তাহাতে হইবে মোর লাজ ॥ 
-ই 


২২ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


দ্বিজবংশীকে ময়মনসিংহের প্রাণের কৰি বলা হয়। মনসার পাচাঁপি তাকে অমর 
করে রেখেছ। 


মনসামঙ্গল-এর অধিকাংশ কৰি পূর্বের লোক । যনসার ভামান বেশি 
সমাদর পেয়েছে পূর্ববঙ্ে-এও লক্ষ্য করার মতো। পশ্চিমবঙ্গের মনসার পাঁচালি- 
রচয়িভাঁদের মধ্যে কেতকাদাস-ক্ষেমাননের নাম উল্লেখা। এই প্েমাঅন্দ বর্ধমানের 
অধিবাসী ছিলেন, কায়স্থকুলে তীর শ্ুন্ন। সপ্তদশ শতকের যাঝামাঝি কোনো 
একসময়ে তিনি মনসামন্ল লেখেন এপ অন্যান কর| যায়। মনসার এক নাম 
£কেতকা” | মনসাদেবীর পরমভক্ বলে কৰি কোথাও কোথাও নিজেকে কেতকাদীস 
ৰলে পরিচিত করেছেন। এথেকে বোঝা যায়, কেতকাদাস আর ক্ষেমানদ্দ 
অভিনু বাক্তি। ৃ্‌ 
(ক্ষমানন পণ্ডিত ৰ্াক্ি ছিলেন, এবং ভার কাব্যে পাণ্ডিত্য গ্রকাশের কিছুটা 
বাগ্রতা লক্ষ্য করা যাঁয়। বেলার চরিত্রাঙ্কনে ভিনি বেশ দক্ষতা দে'খয়েছেন) 
কত্ত মনে হয় টাদের চবিত্রমহিমা তীর হাতে কিঞ্চিৎ যেন ধব হয়েছে। করুণ ও 
হান্ত উভয় রসসূ্টিতে কবি সমান পাট ঠিলেন। ক্ষেনাপনেত রচনার নিদর্শন লক্ষ্য 
করলেই তীর কাব্যযটন কির বিছুট| পারচয় পাওয়। য'বে। জখ্নির সর্পদংশনে 
প্রাণ হারালে £ 
প্রাণনাথ-কোলে কান্দে বেহুলা নাচশী। 
ঘরে হৈতে শে'নে ভাহ! মোনকা বান্ংনী | 
নান শুনিয়া ভাব শুকাইল হিয়া। 
পুত্রবধ্ দেদ্িবারে চলিল ধাইরা | 
জগভ্চ(বন ঘোষাল উত্তরবঙ্গের কবি! দিনাগপুর জেলার কোচ-আমোর 
গ্রাম তার জন্ম । সগ্তুদশশতকের একেবারে শেষের দিকে ভার হণসামঙ্গল কাৰ্য 
রচিত হয়। এ ছাড়া বগ্ুডা গ্জেলার কবি জীবন মৈত্র, বীরভূম জেলার কৰি 
বিঞচ, পাল মনসার পাঁচালি লিখে খা]তি পেয়েছেন | মুনজামঙ্গল-এর আরো বু 
কৰি রয়েছেন । একই কাহিনী অবজ্ম্বনে অসংখ্য কাব কাবা রচনা করে গেছেন। 
এ'দের মধ্যে অনেকেই মন্দকবিষম্প্র্থী। নিজেদের লেখায় তেমন উল্লেখ্য কোনে 
বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারেননি বলে ইতিহাস এ দে খনে'রাখেনি। 


শীস্িপাসিপ পাস পাস্ম্পিশ৬তী ৯ তো আসিস পাস পি তো লিপি সি 


চগ্ডামঙ্গল-ককাব্য 


শা এ শশা শশপাশিশিশাটিশশ পাপী পিপিসপপাসপিপা সপ পস্পিিস্পিতিসরিসপস্পিস্পিসসসসি 


ভূমিকাবাক্য £ 
মনসামঙ্গল-এর অধিক প্রচলন হয়েছিল পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে 
বেশি সমাদৃত হয়েছে চত্তীমঙ্গল-কাব্য। * 


আমাদের মধাযুগের সাহিত্যে মনস। ও চণ্ডী পুব বড়ে। একটি স্থান জুড়ে 
সয়েছেন। এছুজন দেবীর যাহাত্বাকথা যে কত কবির দ্বারা কীতিত হয়েছে তা 
বলে শেষ করা খায় না। এদের পূজ| বাঙালি-হিন্দুসমাজে পঞ্চদশ শতকে ব্যাপক 
ভ'বে প্রচশিত ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। 

চণ্তীদেখীর মাহাত্ব। ও পুজা প্রগারের কাহিনী নিয়েই চণ্ডামঙ্গল-কাব্য বচিত। 
পঞ্চদশ শতকের হিতীঘার্ধের পূর্বে চত্তীর আখণফয়্িকা বড়ো আকারের কাব্যকথাৰ 
স্ূপ লাভ করেশি। তবে পঞ্চ?শ শতকেরও অনেককাল আগে এ আখ্যায়িক ষে 
ব্রতকথাকরূপে চলত ভা! সঙ্গজেই অন্ুমার্ন করা যায়। এখনো পলীগ্র।মে গৃহাস্থের 
মঙ্গল কামনার মঙ্গলচণ্তীর পৃজা করা হয়, এবং এরূপ পুজার সময়ে ঘরের মেয়েরা 
ক্র ব্রতৰথ ভক্তিভরে পাঠ করে থাকেন। এ 

এখানে চতীমঙ্গল-এ বন্দিতা দেবী চণ্ডীর গল্প-ইতিহাস সম্বন্ধে ছুয়েকটি কথা 
বলা যেতে পারে ! অবশ্য এ আলোঢন! পাহিত্যিক নয়--আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির। 
শিল্ত এও মনে রাখতে হব, জাহর সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে তার সঃহিত্যকর্ষের 
যোগ ঘনিষ্ঠ । চত্তীমঞ্গল-কাঁব্য ছুটি উপাখ্যান বণিত হয়েছে_-কালকেতু ব্যাধ আর 
ধনপতি সদদাগরের। এ ছুটি উপাখ্যানের কোনটিরই বিবৃতি আমাদের প্রাচীন 
পুণাণগুলিতে দেখতে পায়! যায় না| এ কাহিনী স্পষ্টত যেমন লৌকিক তেমনি 
এতে কীতিতা চ্ভীদে বীঠাকুরাণীও । কালকেতু-ব্যাধের গল্পটি অনুধাবন করলে 
বুঝতে পার] ষায়, আদিতে অরণাচারী ব্াাধজাতীয় মান্নষরাই চণ্তীর পূজ1| করত, 
এৰং এ চণ্ডী নিঃসন্দেহে বন্তপ্নশুদেরু অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । হাতরাৎ বলতে হস 
অনাধসমাজে এর জন্ম । অনার্ধর আর্ধপমাজে যখন মিশে গেল তখনইণ্তাদের এই 
দেবতাটি উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠ! পেলেন । | 

ধনপতি সদগরের গল্পের চণ্ডী আর পূর্বোক্ত দেবী স্বরূপত এক নন, একটু 
সুশ্মদৃর্টিতে দেখলে উভয়ের স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যাধ কিংবা আরণ্য পশুদের 
সম্পর্কবিবহিতা ইনি। এর আসল নাম “মঙ্গল5ণ্তী”। অবশ্য ইনিও লৌকিক 
দেবতা যেহেতু পুরাণসম্ভৃতা নন। অনেকের” মতে বৌদ্ধধর্মের 'আভাদেবীই 
কালক্রমে “মঙ্গলচণ্তী”তে বূপান্তরিত হয়েছেন । 


২৪ বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


জন্মসূত্রে শ্বতন্্ হলেও, পরবতাঁকালে মার্কণডেয় পুরাণের প্রভাবে হিন্দুর 
শক্তিদেবত৷ মহ্ষিমর্দিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এই “চণ্ডী ও “মঙ্গলচণ্ডী” নিঙ্গেদের 
স্বাতন্ত্র হারিয়ে ফেলেছেন--তৃতীয় একটি দেবতার সঙ্গে মিশে ই দেবতা ষে এক 
হয়ে গেছেন তা সহজে বুঝতে পারা যায় না। চণ্তীমঙ্গল-কাব্যে চণ্ডীর যে-মুতি 
আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে আর্ধ-অনার্ধ কল্পনার মিশ্রণ স্প্টরেখ। আরে! 
একটি কথা, মনসামঙ্গল-এ বণিত নায়রুনায়িকাদের যেমন কোন এঁতিহাসিক 
ভিত্তি নেই, তেমনি, চণ্ডীমঙ্গল-এর নায়কনায়িকারাঁও কেউ এঁতিহানিক ব্যক্তি নন। 
এ ছুই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যদি কিছু বাশুবের স্পর্শ থাকে তাসামাঞ্জিক ওবাজনীতিক 
পটভূমিকায়। এখানে অপরবিধ কোনো বাস্তবতা খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক । 

চণ্ডীমঙ্গল-এর কবির সংখ্যাও কম নয়। এদের মব্ সর্বোত্তম কবি হলেন 
মুকুন্দরাম চক্রবতাঁ । 


ঢচণ্তামসল-কাব্যের মুলনাহিনী না সংঙ্ষপ্ত বিষয়ঘস্ত ? 


চত্ডীমঙ্গল-কাব্যে ছুটি কাহিনী গ্রথিত হয়েছেঃ একটির নাম--'আখেটিক খণ্ড, 
এ গল্প কালকেতু ব্যাধকে নিয়ে-দেবীর কৃপায় দপ্রি্র কালকেতু রাজ্যেশ্বর হল। 
অপরটির নাম “বণিক খণ্ড” এ গল্প ধনপতি সদাগর ও তার পত্র শ্রীমন্তকে নিয়ে, 
দেবার করুণায় উভয়ে দারুণ বিপদ থেকে মুক্ত হল। দেবী চণ্ডী মনসাদেবীর মতো! 
ক্রুরস্বভাবা আর প্রতিহিংসাপরায়ণা নন, ভয়ংকরতা এর মধ্যে নেই; একে 
বরাভয়দাত্রী, সংকটবারিণী বলা যেতে পারে 

প্রথমে ব্যাধদস্তান কালকেতৃর গল্পটি সংক্ষেপে বলি £ 

চণ্তীদেবীর মনে সুখ নেই। তার স্বামী শিব শ্াশানবাসী, আত্মভোলা, 

ংসারের প্রতি তার দৃষ্টি একেবারেই নেই । এ কারণে শিবপার্বতীর সংসারে 

অভাব লেগেই রয়েছে । স্বামীস্ত্রীতে নিত্য ঝগড়! হয়। পার্বতীর ছুঃখ দেখে 
সহচরী পদ্ম! তাকে বলেন, মর্তে তক্কের পৃজ! গ্রহণ করলে তার ছু:খ অচিরেই ঘুচবে। 
চণ্ডী দেখলেন পদ্মার উপদেশ মন্দ নয়। 

এবার স্বর্গের দেবত! মর্তলোকে নিজের পৃজ] প্রচার করার জন্তে বাস্ত হয়ে 
উঠলেন । চণ্ডীঠাকুরাণী মনে মনে স্থির করলেন, ইুন্দ্রের পুত্র নীলাম্বব্কে পৃথিবীতে 
নিয়ে এসে বগপকতাবে এই পূজা প্রচলন করতে হরে । এখন কী করে দেবপুববাসী 
ইন্দ্রপুত্রকে অর্তে পাঠান যায়? দেবী শিবকে অনুরোধ জানালেন চ্ভিশাপ দিয়ে 
নীলাম্বরকে পৃথিবীতে পাঠাতে । কিন্তু নিরপরাধের প্রতি শাপবর্ষণ করা শিবের 
পক্ষে সম্ভব নয়, স্ত্রীর প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলেন না। তখন দেবী চণ্ডী ছলনার 
আশ্রয় নিলেন। ইন্দ্র প্রত্যহ শিবপৃজ্জা করতেন। পুজার ফুল চয়ন করত নীলাম্বর। 
একদিন নীলাম্বর পূজার জন্যে যে-ফুল তুলে আনল তার একটিতে দেৰী অতিক্ুত্র 
কীটরূপে সংগুপ্ত রইলেন। সেই ফুলে ইন্দ্র শিবের পূজা করলেন। ই কীট 
শিবকে দংশন করল) শিব হন্ত্রণায় অস্থির হয়ে শীপ্াম্বরকে শাপ দিলেন-- 
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মও্ভূমিতে বযাধের ঘরে তাকে জন্ম নিতে হবে। নীলান্বরের মাথায় বজ ভেঙে 
পপ যেন। শিবকে সে কাতর যিনতি জানিয়ে বলল, না-জেনে অপরাধ করে 
ফেলেছে, শিব যেন তাকে ক্ষমা করেন। ম্গার এই কাতর প্রার্থনায় মহাদেবের মন 
কিছুট| নরম হল। কিন্তু অভিশাপ যে ফিরিয়ে “নওয়ার উপায় নেই-_পৃথিবীতে 
যেতেই হবে। তবে চণ্ডীর সেবা করঙ্গে অুল্পকালের মধ্যে নীলাম্বরের শাপমুক্তি 
ঘটবে। 

শাপভ্রউ হয়ে নীলাম্বর পৃথিবীতে ধর্ণকেতু ব্যাধের পুক্ররূপে জন্মাল ) তার 
স্্রী ছায়া স্বামীর অনুগামিশী হয়ে সগ্রয়কেতু নামে আর-এক ব্যাধের কন্যারূপে 
জন্ম নিল। মর্ভলোকে এদের নাম হল যথাক্রমে কাঙকেতু ও ফুল্লরা। ব্যাংপুক্র 
হলেও কালকেতুর রূপ নয়নাভিরাম, দেখলে চোখ জুড়ায়। এই ব্যাধসস্তান দিন 
দিন বাড়তে থাকে । 

রূপবান শুধু নয়, কালকেতুর পরাক্রমেরও সীমা নেই__যেমন তেজ তেমনি 
সাহস। ওদিকে ফুল্পরারও অপরূপ দেহশ্রী। তারগুণের কথাও বলে শেষ কর! 
যায় না। এহেন ব্যাধকন্তা সঙ্গে এগার বছর বয়সে কালকেতুর বিয়ে হল। 

পিতামাতার বার্ধকো সংসারের ভার পড়ল কালকেতু ওফুল্পরার ওপর। 
অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও মনের আনন্দে তাদের দিন কাটে । কালকেতু বনে বনে 
শিকার করে ফেরে, পশু মেরে ঘয়ে নিয়ে আসে ফুল্লর। ঘরে ঘরে আর হাটে" 
বাজারে পশুর মাংস বেচতে যায়। স্বামীর ভালবাসা পেয়ে দৈহিক কষ্টকে কুষ্$ট 
বলেই মনে করে নাসে। বলতে হবে ফুল্পরার সুখী জীবন । 

পরাক্রাত্ত কালকেতুর শিকারদক্ষতায় কিজদেশের বনচারা পশুদল ভীষণ 
আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। যত শক্কিমানই হোক কোনো পশুর নিস্তার «নই, বনের 
পশুপমাজ নির্বংশ হতে চলল । এই সমস্ত পশু দেবীর আশ্রিত। অনন্যোপায় হয়ে 
তার! দেবীর শরণাপন্ন হল। অসহায় পশুদের কান্না দেখে দেবী তাদের আশ্বাস 
ধিলেন স্বে, ভয় নেই পশুদের কারো, এর প্রতিকার তিনি করবেন। চস্তী স্থির 
করলেন, কালকেত্বকে পশুহনন থেকে নিবৃত্ত করতে হবে; তাকে তিনি রাজা 
বানাবেন, এতে পশুর! নিষ্কাত পাবে, এবং সেই সঙ্গে তার দ্বারা নিজের পৃজা-প্রচার 
কর্মটিও সম্পাদন করাবেন । 

এই ভেবে মহামায়! কালকেতুকে ছলনা করবার জন্তে একদিন মায়াজাল 
পাতলেন--তিনি এক সোনালি গোসাপের রূপ ধরে পথের ধারে পড়ে রইলেন এবং 
বনভূমিতে ঘন কুয়াস! ছড়িয়ে পশুপক্ষীকে লুকিয়ে রাখলেন। সেদিন কালকেতু বনে 
শিক'র করতে এসে কোনে! শিকারই পেল না। তার মন আজ অত্যন্ত বিষঞ্ন, 
একটি পশ্ও নিয়ে যেতে না পারলে ফুল্লপরাই-বা কী বলবে। এসৰ কথা যখন 
ভাবছে, অকল্মাৎ পথে সে দেখতে পেল সেই স্বর্ণবর্ণ গোধিকা। কোনো পশু যখন 
মিলল না তখন এই গোধিকাকে ধনুকের ছিলীয় বেঁধে কালকেতু ঘরে ফিরুল | 
উদ্দেশ, শিকপোড়। করে তার মাংস খাবে । 
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কালকেতৃকে শূন্যহাতে ফিবতে দেখে ফুল্লরার মুখ শুকিয়ে গেল। দিনের 
শিকারে তাদের দিন চলে। এখন উপায় কা। কাপকেতু ফুল্পরাকে ৰলল, সে 
যেন তার সইয়ের বাড়ী থেকে কিছু খুদ ধাঁর করে নিয়ে আসে। স্ত্রী বেরিয়ে গেলে 
গোসাপটাকে চালার খুঁটতে বেঁধে রেখে, বাসি মাংসের পসরা নিয়ে, কালকেতু 
চলল বাজারের দিকে । উভয়ে যখন গৃহ থেকে 'নন্ত্রান্ত সেই অবসরে সোনালি 
গোসাপরূপিণী চণ্ডী এক অপূর্বহন্দ রী যুবতীনারীর কূপ ধরে বসে রইলেন। ফুলরা 
ঘরে পা দিয়ে এই অপরিচিতা তরুণী রূ"সীকে দেখে অত্যন্ত বিশ্ষিত হল। খিষ্ধ় 
দমন করে ফুল্লরা তার পরিচয় জানতে চাইলে ওই রমণী বলল এক ৰামুনের ঘরের 
বউ সে, সতীনের সঙ্জে কলহ করে ঘর ছেড়ে বনে বনে যখন ফিরছিল এযন সময়ে 
ব্যাধ কালকেতু তাকে দেখতে পেম্সে কুটারে শিয়ে এসেছে । তার কথা শুনে ফুল্লরার 
মুখ শুকিয়ে গেল। য! হোক, মনের আশঙ্ক। গোপন রেখে সে ছলনাময়ী চণ্তীকে 
বোঝাতে চেষ্টা করল যে, স্বামীর ঘরে যতই ঝগড়াঝাটি লেগে থাক, স্বামীকে ছেড়ে 
স্ত্রীলোকের এক মুহূর্তের জন্তেও পরগৃহে থাকতে নেই--স্থামীই ষে নারীর 
একমাত্র গতি। 

ফুল্লরার উপদ্দেশ গৃহাগতা বূপসীর কানেই গেল ন/)। সমস্ত নীতিকথা ব্যর্থ 
হুল দেখে ফুল্লরা নিজ সংসারের বারোমাসের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করে যাতে 
সত্ব আপদ বিদায় হয় তার চেষ্টা করল। বৈশাখ থেকে চৈত্রমাস পর্ধস্ত কত 
হুঃখহ্র্গাত ফুল্লরাকে সহা করতে হয়, এমন কি, অভাবের তাড়নশ্র মারিয়া পাথবের 
বাসনটি পর্যন্ত বাধা দিয়ে তারা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করে। এই তো ফুলপরা 
জীবন । এতসব গুনেও ছদ্পবূপধারিণী মহামায়াঁর পড়বার চড়বার নাম ণেই। 
তখন স্বামী ওপর ফুল্লরার নিদারুণ অভিমান হলঃ চোখের জল ফেলতে ফেলতে 
ছুটে গেল বাজারের দিকে স্বামীকে খুদ্বতে । পথে স্বামীর দেখা পেয়ে তাকে 
সব কথা খুলে বলল। শুনে কালকেতু তো৷ অবাক, সে আবার কোন্‌ হ্ন্দরী 
নারীকে ঘরে নিয়ে এল! কুটারে এসে দেখে ফুজর!র কৃ সত্য, ৰর্ণশ[ভীত ওই 
নারীর বূপশোভা । চ 

প্রথমে কালকেতু মহামায়ার পরিচয় জিজ্ঞাস! করল, দ্বন্বনয়সহকারে তাকে 
স্বৃহে ফিরে যৈতে বলল । সমস্ত অনুনয়-উপদেশ যখন নিচ্কল হল তখন-_“ভাহু 
সাক্ষী করি'বীর জুড়িলেক তীর” কিন্তু ক্রোধাবিষ্ট কালকেতুর হাতের শর হাতেই 
রইল, দেবীর দৃর্টিপাতে তীর নিক্ষেপ করার শক্তি সম্পূণণ সে হারিয়ে ফেলেছে । 
শেষে চণ্তী আত্ম প্রকশ করলেন এবং স্বামীপ্রাণা ফুল্পর1 আন শির্নলচরিক্র কালকেতুকে 
বললেন যে? তাদের ৰর দিতে এসেছেন তিন । কিন্তু এককথায় কালকেতুর শ্বাস 
হয় না। চণ্ডীঠাকুরাণী ব্যাধদম্পতীকে তখন নিজের স্বরূপ দেখালেন_মহিষমদিশীর 
রূপ ধারপ করলেন। কালকেতু ও ফুললর। উ৬য়ে অঃভুম নত হয়ে দেবীকে শুণাম 
জানাল । দেবী তাদের বর নিলেন, এবং একটি মুল্যবান অঙ্থুরী ও সাত ঘড় ধন 
দিয়ে কালকেতুকে বললেন, নগরের মধ্যে তার মন্দির নির্মাণ করে £ 
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'পূজিবে মঙ্জলৰারে পাতাইবে জাত। 
গুজরাট নগরের তুম হবে নাথ ॥' 
চঁ/তে অদৃশ্য ভয়ে গেলেন চুক । 
অতংগর কালকেই দেবীর দত অস্থনী ভাঙতে গেল মুরাৰি শী নাম এক 
'বণের কাছে | অরটিশত ধৃ$ আর দুঃশীশ এর মুবা ইঃ লোককে ঠক্ষিয়ে সে খায়। 
কাঁপক্েতুকেও গে ঠকাতে শট]! করল) উস্ুীট হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক উপ্টিয়ে 
বলল ঃ 'সোন] নূ”1 নহে বাপা এ বেঙগ। পিতল। ঘসিঠা মাঙ্জিয়। বাপু করেছ 
উজ |, | 
উচিত মুলা পাওয়া ধাবে ন। বুঝে কালকতু ওই আউট ফেরত চাইল। 
তখন মুরার শী; আড় । দান ক্ছ।ঈ-একট্ু বাড়াল । এমল লয় দৈববাগী হলঃ 
মুরারি শীল দবঞ্র ব্াাধকে যেল প্রথ্চন। না সরে-ওই অঙ্কুরী কাপকেতুকে দেবীর 
দেওস!1 তখন ধূর্ত মুরার আঙটর উচত মূল্য ।প্লি। 
কাঁলক্ষেতে এখন প্রভূঙ্ত অর্থের মালিক। চগ্ডিকার আদেশমতো! বনজঙ্গল 
কাটিকে গুঞ্জরাঁটে সে শইুন নগর্ণ ও কাজধাশী স্থাপন করল। নাঁনা রাজোর লোক 
বসবাসের উদ্দেস্তে তার রাঙ্জে এসে ভীড় জমাল। সেই সঙ্গে এল শঠচুড়ামপি 
ভাড়ু দত্ত। গ্রবঞ্চ£ তাড়ু অচিরে একজন বাতব্বদ লোক হয়ে উঠল। কাঁলকেতু 
রাজা । অনেক প্রজা তার; রাজ্যে কোনে! অশান্ত নেই! কিন্তু অশান্তি সৃি 
করল খল-প্র্কৃতির এই ভ'্ডু দত্ত। হাটুবিয়ার দোকানে গিয়ে কড় না দিয়ে 
সকল দ্রবা সে আত্মসাৎ করে । দোঁকানার! অত্যন্ত বিব্রত হয়ে কাঁলকেতুকে সমস্ত 
ঘটনা জানাপ। কাপক্েতু ভাডুকে ডাকিয়ে এনে সবঙ্জনলমক্ষে অনেক শক্ত কথা 
শুনিয়ে দিল এবং আরে! খলল, এ রাজো তাত স্থান হবেনা। অপমানিত ভ'ড়ু 
রাজ্য ছেড়ে গেল। 
কালকেতুকৃত অপম'শের প্রতিশোধ নিতে হবে। ভডু কলিজরাজের 
কাছে গিক়ে কাণকেতুর বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজত করল । এভাবে প্ররোচিত হয়ে 
কঙলিঙ্গাধিপতি কালকেতুর রাজা আক্রমণ করলেন । বাঁঠের মত যুদ্ধ করেও 
কালকেতু গরা'জত হদ এবং ভাড়দত্তের শঠতায় বন্দী হপ। কলিজরাজ তাকে 
কারাগারে পুরগেগ। শৃঙ্খ+প,৬ ও ম্যাভিত অবস্থায় কালকেতু ভার আরাধ্য দেৰা 
চত্তীকে স্মরণ করল । নিজের সেখককে বিন দেখে চাকা কলিৰুজর বাকজাকে 
্বগ্রাধেশ দিলেন, তিনি যেন কালকেতুঁতে তার বন্দীশাল। থেকে মুক্ত করে দেন। 
শহ্কিত হয়ে কলসা:ধপাঁওি অধিলঙ্গে বন্দী বীরকে বাপমুক্ত করলেন । 
কাঁলকেতু নিঙ্গরাজে। ফিতে এল যুদ্ধে যে-সকল সন্ত মায়া গিক্সেছিল, 
৮সীর বরে "বা বেঁচে ভঠল। ধূর্ত ভ'ডুদত্ড পুপবার কপটবাক্যে কালকেতুর মন 
ভুলাতে চেষ্টা ফর । কি তার কপালে জুটল চুড়াস্ত অপমান ও লাষ্ুনা। 
কালকেতু গুজরাটে বেশ কিছুক্ষাল রানত্ব করল। ততদিনে মে চণ্ডীদেৰীর 
পুজা! প্রচলিত হয়েছে । কালকেতু-ফুল্লরার কাজ শেষ হল। তাদের ওপর 


ক্স 


২৮ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


অভিশাপের অস্ত হুঙ্গে একদিন তাঁরা দেবভূমি ম্বর্গে চলে গেল ॥। এখানে চণ্ডীমগল 
কাব্যের প্রথম উপাখ্যানের সমাপ্তি। 


দ্বিতঁম উপাধ্যানের নাম “বণিক-খণ্ড_ ধনপতি-খ্ল্লনা-শ্রীমস্তকে কেন্দ্র কৰে 
এ কাহিনী গড়ে উঠেছে । কাহিনীটি সংক্ষেপে নিয়ন্মপ 2, 

মর্তে পূজা আদায় করতে হবে, এ.কদ। স্থির করলেন দেবী চণ্ডিক। স্বর্গের 
অগ্সরী রত্ুমালাকে পৃথিবীতে পাঠাতে পারলে দেবী চণ্ডীর অভীষ্ট সিদ্ধ হৰে। 


নিজ পরিকল্পনা অহ্দারে চণ্ডী কাজে অগ্রসর হলেন। ত্বরসভায় নর্তকী 
রত্বমালার নাচ শুক হয়েছে । বীণ! বেজে চলেছে, স্ব্দঙ্গ ধ্বনিতে হুচ্ছে। সহসা 
রতুমা'লার তালভক্গ হল | এতে বুষ্ট হয়ে চগ্ডকা শাপ দিলেন--মর্তলোকে মানব- 
গৃহে তাকে জন্ম নিতে হবে। শাপব্র্থ হওয়ার নয়। রত্য়াল| জম্ম নিল লক্ষপতি 
বণিকের ঘরে | পিতা লক্ষপতি কনার নাম রাখলেন খুল্লন।। অতৃলনীয়ু ক্রুপ যেয়েটির 

উজানী নগরের ৰিতশালী এক বণিক, নাম-ধনপতি। শিবের ভক্ত 
ছিলেন তিনি । ধনপতি বিবাহিত। পত্বীর নাম হল লহনা। এই ধনপাত 
একদিন পায়রা উড়াতে গিক়্ে রূপসী খুল্লনাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। থুল্লনা জ্ঞাতি 
সম্পর্কে পূর্বোক্ত লহনারই বোন । লহন] নি£সন্তানা। থুল্পনার সঙ্গে ধনপতির 
বিয়ের প্রত্তাব উঠল । বিয়ের কথা শুনে লহুন! কিন্তু খুবই বিমর্ষ হল, স্বামীর ওপর 
সে অশ্তিমান করে বসল 1 ধনপতি সদাগর তাকে বোঝালেন ষেঃ খল্পনাকে তিনি 
তার [ লহনাব ] রন্ধনের কাজে নিধুক্ত করবেন । অনেক মিষ্টি কথ! শুনিয়ে এবং 
একখানি পাটশাডী ও অলংকার গডাবাঁর জন্যে পাচ তোল সোনা দিয়ে সদাঁগর 
স্ত্রীকে সত্ষ্ট কুরলেন। লহনা আপত্তি তুপে নিলে জশক্জমকে বিয়ে হয়ে গেল। 






একদিন রাজসভায় ধনপতির ডাক পড়ল। রাজসমীপে ভুঁন্রিত হলে রাজা 
ধনপশতিকে ৰললেন--পিঞ্জর চাই, সোনার পিঞ্জর, ভালে। পিঞর পীর! যায় গৌড় 
নগরে ; শুঁকসারিকে য.ত্ব পুষতে হবে, সোনার পিগ্রীর না] হলে চর্লে না। অতএব 


রাজার নির্দেশ £ “ধনপতি যাও ভাস্কা গৌড় নগরে? | ইচ্ছ। না থাকলেও ধনপতিকে 
গোৌড়ে ষেতে হল | খুল্পনাকে সাগর লহুনার হাতে সমর্পণ করলেন, আর, বলে 
গেলেন, খুল্পনার*যত্বের কোনোর্প ক্রটি যেন না'হয়। . 

« লনা স্বামীর ৰাক্য মেনে চলে, খুল্লনাকে অতান্ত ভ্রীতির দৃষ্টিতে দেখে সে। 
হই সতীন প্রগাঢ় শ্রীতিবন্ধনে বাধা পড়েছে। কিন্তু ছজনের এহেন সন্প্রীতি বাড়ীর 
ছুর্বল। দাসীর সহা হল না। মনে মনে সে জলতে থাকে। স্থার্থপরায়ণা দুর্বল 
উভয়ের মন ভাঁঙাবার কাজে লেগে গেল, খুলনার বিরুদ্ধে লহনার চিতদেশটিকে সে 
বিষিয়ে তুলল) ভাকে বোবাল, অত্যধিক আদরধঘত্তে খুল্লনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেলে 
স্বামী তাকেই বেশি ভালোবাসবে, লহনার পক্ষে তা সর্বনাশেরই কথা । লহনা 
সরলা ৰটে কিন্তু সে বড়ে নির্বোধ । দাসীর কুপরামর্শে সতীনের প্রতি সে বিরূপ 
হয়ে উঠল। এখন থেকে তার সংকল্প হল সপতীকে সে স্বামীর চক্ষে বিষ করে 


চণ্ডীমঙ্গল-কাবা ২৯ 


তুলৰে। ছুর্বলার সঙ্গে যুক্তি করে স্বাধীর জাল চিঠি খুষ্গনার হাতে সে দিল তাতে 
নির্দেশ ছিল, খুল্পনা ছাগল চব্লাবে, টেকিশালে বাঁপ করবে, দিনে একবেলা শ্বাদশেটা 
খেতে পাবে ও 'খুঞা কাপড়? পরবে । খুলনা বুঝে পারল যেঃ ওই চিঠি জাঁল। 
কিন্ক লহনার নির্ধাতম সহ করতে না পেরে চিঠিতে-লেখা নির্দেশমণ্ডে! চলতে 
বাধ্য হল.। 

খুল্লন! এখন ছাগজ্চরাণী দাসী। ক্ীঃ£খে তার দিন কাটে । একদিন ছাগল 
চরাঁতে গিয়ে অতিশয় শ্রাস্ত বোধ করে 'এক বনের মধো সে ঘুমিয়ে পড়ল । চণ্গুকা- 
দেবী অসহায় খুল্পনাকে স্বপ্রে মাতৃমুর্তিতে দেখা দিয়ে বললেন £ “কত ছ্ঃখ আছে 
ঝি তোর কপালে । লর্বশী ছাগল তোর খাইল শাগ!লে ।” 

সহসা খুল্লনার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে দেখে, র্বশী' ছাগলটি নেই। 
ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ছাগলের খোজে এদিক ওদিক ঘুরছে এমন সময় সে দেখতে পেল, 
বনমধ্যে একস্কানে কতকগুলি মেয়ে মিলে চণ্ডীদেবীর পুজা করছে। এসব মেয়ে 
আর কেউ নয়--চণ্ডীরই অনৃচর বিগ্যাধরীর দল তারা । চণ্ডিকা তাদের পাঠিয়েছেন 
খুল্লনাঁকে তার পুজা শিখিয়ে দতে । পঞ্চবগ্ঠাধরী তাকে চণ্ডীপুজ! শিখিয়ে দিল | 
জক্কিভরে চণ্ীর ব্রত গ্রহণ করলে তার হারিয়ে-যাওয়া ছাগ্টি খুল্পনা ফিবে পেল। 
চণ্ডী লহনাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, সে যেন থুল্লনাকে আগের মতো আদর করে। 
লহনা দেবীর আদেশ শিক্োধার্ধ করে নিল। এদিকে ধনপতি সদাগরও দ্রেশে 
ফিরলেন । রাজা পিগুর পেয়ে ভারি খুশি হলেন । 

দেশে এসে ধনপতি বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করেছেন হিমস্ত্রিত 
বুটু্বরা সকলে এলো । কোনো! একটি ব্যাপারে জ্ঞাতিগণের সঙ্গে মদাগরের 
[বাদ বাধলে জ্ঞাতিজনের! করদ্ধ হয়ে খুল্লনার সতীত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুদল। এতদিন 
ফে-নারী বঞ্পে্ডাগল চরিয়েছে তাঁর চারাত্রক-শুচিতা-বিষয়ে তারা সপ্শিহান। 
হয় খুলনা হি . তীত্বের পরাক্ষা দিক, নয়, ধনপতি সমাজের কাছে এক লক্ষ টাকা 
জরিমানা দি ধনপাত সদাগর এক লক্ষ টাকা দিয়ে সমাজপতিদের শান্ত করতে 
চাইলেন, কিন্ত খুল্লনা তাকে বাধা দিল-_সতীত্বে পরীক্ষা দেবে সে। 

কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল।' খুলনাকে জলে ডুবিয়ে মারবার চেষ্টা করা 
হল, অলন্ত লৌহদণ্ডে তার.সর্বাঙ্গ, দচ করা হল এবং সর্বশেষে জতুগৃহে তাকে বন্ধ 
করে রেখে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হল। কিন্তু চত্তীদেবীর আমীর্মাদে সম্ভী খুল্পনি 
অক্ষত রইল। সকলে খুল্পনাকে ধন্ত ধন্য করতে লাগল । বিবাদ মিটল। 

খুল্লন! সুখেই দিনাতিপাত করছিল। কিন্তু দেখা যায়, মানুষের স্বখের দিন 
সচরাচর দীর্ঘস্থায়ী হুয় না রাজভাগারে চন্দন, লবঙ্গ, নীলা, পলা চামরাদির অভাব 
হওয়ায় রাঁজা ধনপতিকে সিংহলে ষেতে আদেশ দিলেন । খুক্পনার মন বিষাদে 
অচ্ছন্ন হল, সতীনের ঘরে আবার যদি ফোনে বিপদ উপাস্থত হয়। ধনপতি 
তাকে আশ্বাস দিয়ে বাণিজাযাত্রার জন্তে প্রশ্থত হতে লাগলেন । সমুক্ধে সদাগরের 
তরণী ভাসাবার শুঁভলগ সমুপস্থিত। শ্বামীর মঙ্গলকামনায় ঘট পেতে চণ্ডীপৃজা করতে 
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বসেছিল খুল্পনা ! লহনা এপে ধনপতিকে জানাল যে, থুল্লন| ডাকিনী-দেবতার 
পূজায় বপেছে। সংবাদটি শুনে ঠৈব ধনপতি ক্রোধে জলে উঠলেন | ডিনি খুলনার 
ঘরে এসে দেখেন লহনার কথ! সত্য। তখন শিৰভক্তক সদাগর ক্রোধ সংখরণ 
করতে না পেনে অঙ্গলচণ্ডাঁর ঘট পায়ে ঠেসেন। সামান্ত মাহবের এতখানি দর্প 
দেখে চণণ্ুকা ত্ুন্ধ! হলেন । | 

ধনপ।ও খাণিক্ঞাযান্তা করেছেন ক্সাধুর ডিঙাঞওাল সমুদ্রপথে ফখন মগরায় 
এসে পৌচল তখন সংস| প্রচণ্ড ঝভ উঠল । মাঝমালার। প্রমাদ গণল। চত্তীদেখী 
অপয [পন কথা ভোলেনাশ, এবার তার শোধ নেওয়ার পাল্া। তুফানের মুখে 
পড়ে সদাগনের ছয়টি নৌকা ঢুবল। অবশিস্ট রয়েছে একটিমাত্র ডি মধুকর 
তাকে আশ্রয় করে কোখোরকাম তিনি প্রাণ বাঁচশেন । সেই ডিঙা নিয়ে ধনপতি 
পিংহজের দিক চললেন। পথে পড়ল কালীদহ। 

শৌকা কালাদহে এসে পড়লে শিবের ভক্ত ধনপতিকে ৰিপন্ন কর্ণার 
আভগ্রায়ে দেব অদ্ভুত এক মায়! পাতলেন ! সমুদ্রবক্ষে শতদল একটি পদ্ম ফুটে 
রয়েছে ২ তার ওপরে বসে এক হ্বন্দরীা নার একটি হস্তীকে ধরে একৰার গিলছেঃ 
পরক্ষণে উগরিয়ে ফেলছে ।- পরযাশ্চধ এই দৃশ্যটি দেখলেন শুধু ধনপতি, মাঝির 
'কছুই দেখতে পেল এ।। 

ধনপতি যথাকালে দিংহলে পৌছলেন, পৌছে রাজাকে খুশি করলেন 
যথাহী* উপডৌকণ দিয়ে। তারপর দ্রব্যের বদলে দ্রব্য বিনিময় হল। রাজার 
সঙ্কে সাগরের কথোপকথন চলছে, কথাপ্রসঙ্গে অদাগর কালীদহের সেই কমল" 
কামিশী? মুত্র কথ। রাজাকে বললেন । এই অসম্তাব্য ব্যাপার বিশ্বাযোগ্ন 
শম় বলে রাজ।, সাগরের কখা হেসে ভীড়য়ে দিলেন! পাব্রমিত্রের সা্কে 
মিথাবাদী বলাতে সাধুর রোখ চেপে গেল । তখন সাধু প্রতিজ্ঞ করলেন, “কমলে- 
কামিনী -দৃশ্ঠ রাজাকে দেখাতে না] পারলে রাজা তার ডিঙার সমস্ত ভ্রব্যসন্তা: লুটে 
নেণেন এবং সাধু রাজার কারাগার খাবোবন্ধর শন্দীজীবন যাপন করবেন। এতে 
[সংহস্কাক্েন প্রতুাত্তর £ ধনপতির কথ! যদি সতা হয় তাহলে-_অর্ধ 4%) দিৰ 
আর অর্ধ ।শংহাসন |" 

অতঃপর রাজাকে দিয়ে ধনপতি কালিদহে গেলেন বিস্ত সদৃশ) দেখাতে 
পারলেন না। 'বাগ্রা সদাগরকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন | শুধু তা ৭য়, 
স্দাঞার়ের ডিউাও লুটি করা হল । ছলনাময্পী চণ্ড ধনপতিকে স্বপ্রে দেখা দিয়ে 
বললেন খে, তার পৃদ্ভা করলে সাধু সমস্ত ধি"দ কেটে যাবে। বিস্ত শিবোপাসঞ্জ 
ধনপতির পক্ষে চ্ডিকাকে পুজানিবেদশ "অসম্ভব, প্র!ণ থাকতে নয়। 

এবিকে চণ্ডী চক্রান্টে মালাধত্র স্বগন্রক্ হয়ে খুল্পনার পুত্রকে জন্ুগ্রহ 
করেছে । এই সুন্দর শিশুর-চগিকার বনপুঙ্জের-নাম রাখা হল শ্রীমন্ত। ম:য়ের 
অশেষ যত্বে বেড়ে উঠে শ্রীমন্ত যথাকালে শিক্ষায় মনোনিবেশ করল । দ্নাই ওঝা 
'ভাঁর শিক্ষক |. একদিন গুরুশিষ্তে তর্ক শুরু হল। সেই তর্কে হেরে গিয়ে গুরু দনাই 
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কুপিত হয়ে শিল্ত শ্রীমণ্তকে তার জন্ম সম্পর্কে একটি কুপ্তরী ইঞ্জিত কবে বসলেন । 
তরুণ শ্রমন্ত নিজেকে এতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ কবুল | তার কঠোর সংকল্পঃ 
নিরুদ্দিট পিতাকে খুঁজে বের করবে। পুত্রের ব্যগ্রতা দেখে মাতা ্রীযস্ছের সমুদ্র- 
যাত্রায় সম্মতি না দিয়ে পারলেন না। দেশের রাজা ও আপত্তি জানালেন শা। সাত 
ডিঙা সাভিয়ে শ্রীমত্ত একদিন সিংইল অশ্তিমুখে যাত্র। করল। 

পথে সেই কালীদহ, দেবী চণ্ডিক্ষাঞ্জ্ৰাীবার মায় পাতলেন । কালীদহ-জলে 
শ্রীঘস্ত চাক্ষুষ করল মেট অপর্ব “কমপেকামিশী” দৃশ্য । ডিঙা অগ্রসর হল' এসে 
পৌছল সিংহলের ঘাটে । রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে রাঞজাকে মে নিজ পরিচয় 
দিল। বাঁজা তাকে বাণিজ্য করতে শম্মতি দিংশন | যথারীতি ভ্রবোর বদপে দ্রবা 
বিনিময় হল। একদিন অবসর সময়ে প্রীমন্ত সিংহপরাঞ্কে কালীদহের সেই অভভূত 
ঘটনার কথা বলল। রাজা আর তর পাত্রমিত্রেরা কেউ শ্রীমন্তের কথা বিশ্বাস 
করলেন ন।। সকলে তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে চাইলেশ্রীৎন্ত বলন, রাক্কাকে 
ওই মূর্তি যদি সে দেখাতে ন| পারে ভাহলে £ “দক্ষিণ মশানে মোর বধিহ জীবন” | 
রাজাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, “কমলেকামিন"” যতি দেখাতে পারলে শ্রীমন্তের হাতে 
তিনি নিগ্জ কন্তাকে সমর্পণ করলেন এবং তার অর্ধেক ক্লাজত্ব শ্রীমন্ত পাবে । 


রাজাকে নিয়ে শ্রীমস্ত কালীদহে এল কিন্তু দেবীর ছলনায় সিংহলরাটকে ওই 
দয দেখাতে পারল না। তখন শর্ত অনুযায়ী তাকে মশানে নিয়ে যাওয়া হল-_ 
রাজার আদেশে তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। ওদিকে পুত্রের অমঙ্গলভয়ে শঙ্ষিতা খুলনা 
বাড়ীতে পৃঙ্গার ঘরে বসে চণ্তীঠাকুরশীকে একমনে ম্মরপ করছিল | দেবা প্রসন্ 
হলেন। মৃতুার জন্যে প্রস্তত হযে শ্রীষণ্ত একাগ্র চিত্তে চণ্ডীর তব করল 1 নিজেক্র 
ভক্ত-উপাসককে সংকট থেকে উদ্ধার করতেই হবে। কোটালেন খড় শ্রীবস্তের 
মাধার ওপর পড়ে পড়ে এমন সময়ে দেবী এক অতিবৃদ্ধ ব্রহ্ম ₹র বেশে মশানে শিকে 
শ্রীমস্তকে কোলে নিয়ে বসলেন। চগ্ডিকার ভূতপ্রেতাদির সঙ্গে যুদ্ধে রাজার বহু 
সৈম্ত পরাজিত হল,অগণিত সেন] প্রাণ হার!ল, বাকি পৈশ্রের!পলাদ্ধন করল। রাজ! 
বুঝতে পারলেন; ঠদবীশক্ি শ্রীমন্তের সহায়। তখন তান নিজে গিয়ে চণ্তীব পাযে 
পড়লেন | দেবী শ্রমস্তকে কন্ঠাদান করতে রাজাকে আদেশ দিসেন। দেবার বরে 
মুত সৈম্ধগণ পুনরায় জীবনূলাভ করল । শ্রীমন্তের বন্দীদশা ঘুচলণ কারাগারে বন্দী 
ধনপতিও চ:গুকার আজ্ঞায় মুক্তি পেজেদ। পিতাপুত্রের মদণ হন্ব। সিংহল-রার্ড 
নিজ কন্। নুশীলাকে শ্রীমস্তের হাতে তুলে দিলেন । 

এবার ধনপতি পুত্র? পুত্রবধূ আর চুর পণ্াগ্রব্য নিয়ে স্বদেশ যাত্র। করতে নে। 
ফিরবান্স পথে সদাগরের ডিও! মগৰা নদীতে এন চও দেবা কৃপা করে ধস্পতর 
জলে-ডোবা ছয়টি নৌকা [বিয়ে দিলেন । দেশে ফিরে শ্রীমন্ত রাঁড; বিব্রস- 
কেশরীকেও “কমলেকামিনী"দৃশ্ঠ দেখাল । তিনি সম্ভষ্$ হয়ে বন্তা রূপবতার সঙ্গে 
প্রীমত্তের বিয়ে দিলেন | 

ইতোমধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। দারুণ বিপদের মুখেও ধন্পতি 
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এতদিন চণ্ডিকার কাছে নতি স্বীকার করেননি । একদিন আশ্চর্য এক দৃশ্ঠা তার 
চোখে পড়ল--শিবপূজা করতে বসে তিনি দেখলেন, তার আরাধ্য দেবত! শিবের 
আর্ধাঙ্গ জুড়ে অধিষ্ঠান করছেন ছুর্গী। তখন ধনপতি বুঝলেন? “ছুইজনে একতম্ব 
মহ্েশপার্বতী' ।' শিব ও পার্বতী অভিন্ন জের্নে তিনি দেবীর পৃজা করলেন। এইব্পে 
চগ্ডিকার পৃজা সর্বত্র প্রচারিত হল। | 


৬ 
যথা সময়ে শাপত্রষউ দেবদেবীর] [ খুল্লন] ও শ্রীমন্ত ] স্বর্গে ফিরে গেলেন। 


চণ্টীমঙ্গল-এর হ্ৃহিপলিচয় £ 


চণ্ডীঠাকুরা'ণীর মাহাছাযকথাকে কাবাকারে প্রথম গ্রথিত করেন সম্ভবত 
মাণিক দত্ত। তার লেখা চত্তীমঙ্গল-এর রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা 
যায়না । অনেকে মনে করেন, কৰি প্রাকচৈতগ্তষুগের লোক, মলদহ অঞ্চলের 
অধিবাসী । তার কাৰ্যখানি ষে প্রাচীন তাতে কোনে সনোহ নেই। চতুর্ধশ- 
পঞ্চনশ শতকের মধ্যেই এ কাব্য রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। মাণিক দত্তের 
বৃচন। আধাস্ত বল, গানের উপযোগী । এ কাঁবো ব্রতকথার ছাপই বেশি, ছন্দে 
ছডার ধরণ লক্ষা করবার মতো। ষোডশ শতকের প্রখ্যাত কবি মুকুন্দরাম তার 
চণ্ডীম্গল কাবো শ্রুহকীতি বহু প্রাচীন কবির বনানার সঙ্গে মাণিক দত্তক ও শ্রদ্ধার্ধয 
নিবেদন করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, মণিক দত্ত চণ্ডীমজল-এর 


গীতপথ-পরিচায়ক কবি। ম্বতরাং চত্তীমঙ্গল-কাব্যের আদিরচয়িতার গৌরৰ 
তার প্রাপ্য। 


(দ্িক্স মাধব বণ মাধবাচার্থ চণ্ডীমঙ্গল-কাঁব্যের একজন খ্যাতিমান কবি। 
ম'্ধবাচার্ষের লিখিত কাব্যের নাম “সারদামঙ্গল' বা “সারদাচরিত'। মাধবাচাধকে 
চট্টগ্রামের লোক বলে অনুমান কর হয়। ষোড়শ শতকের শেষদিকে তার 
কাব্যখানি রচিত । মাধবাচার্ষের রচনা কাব্যাংশে মুকুন্দরামের রচনার ন্যায় উৎকৃষ্ট 

নে! হলেও তার কবিপ্রতিভা নিঃসন্দেহে সকলেরই স্বীকৃতি পাবে । পাণ্ডিত্যও তার 
কম ছিল না। *দ্বিজ মাধবের “সারদামঙগল” আকারে সংক্ষিপ্ত । যেসব চরির্র 
ধতনি নির্মাণ কঘেছেন তাঁতে যথেষ্ট কতিত্বের পরিচয় আছে । বাস্তব-বর্ণনায় তিনি 
প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখিয়েছেন । কালকেতুর ভাঙা কুটার, এই ভাঙা কুটারের 
তেরেণ্ডার থাম, ব্যাধদম্পতী'র ছেঁড়া কাথা, তাঁদের বাসি মাংসের পলরা ইত্যাদি 
সবকিছুর আলেখ] অত্যন্ত বাস্তবধমী। ধনপতির কাহিনীও ৰাস্তবাহ্সারী | খুল্লনা 
কুল্পরা আর কালকেতুর চরিত্রচিত্র তার হাতে হুন্দর ফুটেছে। মুকুন্দরাম তার 
কর্পত কালকেতুর আলেখাটি নিপুণতাঁসহকারে অঙ্কিত করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্ত 
মুকুদ্দরামের হাতে কালকেতুর চরিত্রমহিমা ক্ষুণ হয়েছে? কলিঙগরাজের সঙ্গে যুদ্ধে 
নেমে এই কালকেতু কাপুরুষের মতো “লুকাইল বার ধন্য ঘরে”। দ্বিজ মাধবের 


চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য 


কালকেতু যথার্থ বীর ভীরুত1 কাকে বলে দে জানে না। ফুল্পরা স্বামীকে খুদ্ধ 
থেকে বিরত হতে অনুনয় করছে, তখন £ 


শুনিয়া যে বীরবর কোপে কাপে থরথর, 
শুন রম! আমার উত্তর । 
করে লৈয়৷ শর গাণ্ডী, পৃজিব মঙ্গলচণ্তী, 
বলি দিব ভ্রলিঙ-নশ্বর | 
যতেক দেখহু অশ্ব সকলি করিব তম্মঃ 
কুপ্তর কবিব লণ্ডভণ্ড । 
বলি দিব কলিঙ্গরায় তৃষিব চণ্ডিক! মায়ঃ 


আপনি ধরিব চত্রদণ্ড ॥ 

বন্দী কালকেতুকে সভালীন রাজাব সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে, কিন্ত “বাজসভা! 
দেখি বীব প্রণাম না করে?। এ চরিত্র সত।কার একজন খীবের | আচার্য দীনেশচন্দ্র 
দ্ি্জ মাধবের বণিত ভ'ড়ু দত্তের প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, *মাধূব ভাড় দত্ত 
কবিকঙ্কণেব ভাড় দত্ত হইতে শঠতায় প্রধীণ। এও লক্ষ/নণীয় যে, ছুয়েকটি ক্ষেত্রে 
মুকুন্দবাম মাধবাচার্ধের কবিকল্পনার কাছে খণী। 

দ্বিজ মাধবের কবিকর্জ সাবলীল এবং অনাড়ম্বর। এই সহজ সঃবলীলতা 
সেকালের কবিদের রচনায় তেমন ক্থুলভ মোটেই নয়। দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম 
সমকালীন কবি, মুকুন্দরামের আবির্ভাবে দ্বিজমাধবের কবিত্বের খ]াতি অনেকখানি 
মান হয়ে গেছে । 

চণ্তীমঙ্গল কাব্য লিখে যেব-ব্যক্তিটি সর্বাধিক প্রতিষ্ঠ। পেয়েছেন তিনি 
মুকুদ্দরাম চত্রবর্তী কবিকক্কণ। মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে তার মতো! শক্তিমান 
কৰি আগ একজনও আবিরৃত হননি একথা বললে 1কছুই অততাক্তি কৰা হয় না। 
(দেবতার যাহাত্মবোর কথা লিখতে বসেও মুকুন্দরাম তর দৃ্টিকে এই পরিচিত 
লৌকিক সংসাবেব চতুঃসীমায় স্থির বদ্ধ রেখেছেন |" সত্যকার মানুষের কৰি তান, 
তার কাব্যে যে-রস স্ফুএিত হয়েছে তাকে বলা যেতে পারে মানবরম ১ 

মুকুন্দর"ম চক্রবঙাঁ ষেডশ শতকের শেষদিককার লোক । স্বকৃত গ্রন্থে 
আত্মপরিচয় বাণীবদ্ধ করে গেছেন তিনি । তা থেকে আমরা জানতে পারি, বর্ধম ন 
জেলার দামিন্তা গ্রামে তার জন্ম । এই গ্রামে ছিল কবির ছ-সাতৃপুরুষের বাস 
বেশ হৃখেশাস্তিতে তাদের দিন কাটছিল । কিন্তু একদ] দেশে দখা দিলসাংঘাতিক 
অরাজকতা । মানসিংহের হববাদাণীর [শ্রীষ্টাব্ব -&৯৪ ] কালে মাযুদ শরিফ, নামে 
এক ডিহিদারের [পরগনার ক্ষুদ্রতর একটি বিভাগের নাম ডিহি”, ডিহির 
শংসনকর্তাকে বলা হয় “ডিথ্দার' ] অত্যাচারে দেশবাসী উত্তাক্ত হয়ে উঠল, 
সাতসুরুষের ভিটা ফেলে দেশের উৎপীড়িত 'লোকসাধারণ অন্থত্র পালিয়ে যেতে 
লাগণ। এহেন সমাজবিপর্যয়ের দিনে মুকুন্দরামকেও শ্্রীপুত্র নিয়ে দেশত্যাগ 
কবতে হন! বহুতর বাধার্বিপত্তি অতিক্রম করে কবি এসে পৌছলেশ মেদিনীপুর 


৩ঃ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


জেলার আড়রা গ্রামে । স্থানীয় জমিদার বাঁকুড়া রায় সহৃদয়তাবশে কবিকে আশ্রয় 
দিলেন। উক্ত ভূম্যধিকারী মুকুন্দরামকে নিজ পুত্র রঘুনাথের শিক্ষাগ্ুরুরূপে নিযুক্ত 
ক নেশ। অনেককাল পরে এই রথুনাথের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুকুন্দরাম 
চ্ডাযঙ্গল রচলয়ে হুতী হন। রুনাথই ডাকে উপাধি দেন “কবিকম্কপ? | 


মুকুন্দপামের কাবোর প্রকৃত নাম “অভয়ামঙগল” | (মুকুন্দরাম পল্লীসভ্যতার 
নলি। মানুষকে যখোচিভ মর্ধাদা দিছেন বলে, মানবমুখা দৃ্টিতজির জন্যেই, 
আধুনিক সাঁলব মানুষ না হলেও, মুকুন্দরামকে আমরা বাউল! সাহিতো 
আধুানকতার গথিকৎধূপেই দেখেছি | গ্রামবাঙলাব তদানীস্তন সমান্দের সর্বশ্রেণীর 
মানত ডাব কাবো এসে ভিড় করেছে ।)মান বজ্ঞীবন৮রিত তিনি অন্ভিনিবেশসহকারে 
চধ।মন কলেছেন। গকারণে ভার অঙ্কিত চবিব্রগুসি একেবারে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষবৎ 
হয়ে উঠেছে । মুকুন্দবামের আকা ধূর্ত বৈণে মুধারি শীল, প্রবঞ্চক তাড় দত্ত, 
সাধণর য়ন দুর্বল! দাশ, প্রভৃতি চবিত্র তে! আমাদের সকলেন্ই পরিচিত। নিপুণ 
ভাঙ্কুরণ মতো ভিপি শির্নাণ করেছেন কালকেতু-চরিতটিকে । স্বামীপ্রাণা ফুলর। 
এবং ভ1গ।িভাস্বহা তা যুকুনরামের উদর সহ'ম্নডৃতির স্পর্শে সজীব হয়ে 
৮5৮1 পঞ্সীপমাঁজের 751 গাহিক জীবনযাত্রীর এমন স্পষ্ট ছবি তার মতো! 
সেদ্াশোগ আর কোন্‌ করে অঁ।কতে পেরেছেন? 


ব্পেচি। কবিকহণের আসল বেশিইটা চশিত্রাঙ্গনে | কবির চরিত্রনির্মাণ- 
কুখাতার এষেকটা দৃকটাস্ত দিই। মুরারী শী |ল পোদাার। তার কুছ কালকেতু 
15ছে দেবীদপ্ত বগুমুলা আডী-টি বিক্রয় কছন্টে | পশীক্ষ। করে মরাবি শীল বুঝতে 
পেগেছে আাটি দান বিকোবে ও£ আঙটি। কিন্তু সরলমনা কালকেতুকে সে 


পে 


সোনা রূপা নহে বাগা এ বেঙ্তা পিতল। 
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করছ উজ্জ্বল ॥ 
রতি প্রতি হল বীর দশ গণ্ডা দর। 
ছুধানের কড়ি আর পঁঃগও। ধর 
অফ পণ পাচ গণ্ডা অঙ্ৃৰীর কড়ি। 
একুনে হৈল অষ্ট পণ আড়াই বুঁড়ি। 
মাংসর নেছিপা বাকি ধরি দেভ বুড়ি। 
কিছু লহ চালু ক্ষুদ কিছু লহ কাঁড়। 
বারি শীলের নিকটে মাংসবিক্রী বেদ কালকেতুর পাওনা ছিল দেড় বুড়ি। এই 


লি আউবটর দামের সঙ্গে ওই ছেড় বুড় যোগ করে কালকেতুকে মুরারি 
একুনে দিতে চাইল অব্ট-পণ আড়াই বুড়ি মাত্র। বেশেটি যে কতখানি ধূর্ত, উপরের 


চণ্তীমঙ্জল-কাব্য ৩৫ 


₹থাপগুলির মধে) তার পরিচয় মিলবে । নীচের বর্ণনাটিতে জুয়'চোর ভাড়ুদত্তের 
বেশভূষ। ও বাকৃচাতুর্ধ চমৎকাঁব ফুটেছে £ 


ভেট লয়্য] কাচকলা। পশ্চাতে ভাড়ুব শাল। 
আগে ভ'্ডু দত্তেব পয়ান | 
ছিটাফোটা মহাদন্ত ছেঁড়া ধুতি কৌচা লন্ব 


শবণে কমলক্িখরশান |": 
আমি বড পভি-আশে , আইল!ঙ তোমা দেশে 
আগেত ভাকিবে ভাড়দতে, , 
যঙ্েক কায়ম্থ দেখ্য ভাড়ুব, পশ্চাতে লেখ্য 
কুলশীল বিচার মত্বে। 
তর্ধল। দাসীহ খলস্বত্রাবের পরিচায়ক একটি বর্ণনা শিয্পকূপ £ দু'সতীনের 
রী জবস্কণ তূর্বশাঁর সহ হল না, সে চি্টা! করল £ 
যেই ঘরে দুদতানে না হয় কোনাল। 
সেই ঘরে যে দাঁগী থাঁকেখস বড় পাগল । 
একের কারয়া শিন্দা যায় অন্যস্মান। 
সে ধনী বাসিবে £মারে প্রাণের সমান ॥ 
নামে *র্বলা” মলে লী হবে, কুটবুদ্ধির শক্তিতে এই নার) অত্যন্ত সবহ1--বেণেবউ 
হুজনুক অনায়াসে সাঁত ঘাটে জল খাইয়ে আনতে পারে সে। 
মুকুন্দরাম নিজে 'ঘণেষ ছুর্গভিলা্থনা ভোগ করেছিলেন, সম।কের সাঁধালণ 
বালক পানাভাবে নির্যাতিত হতে দেখেছিলেন ; এ সমন্তেরই প্রতাক্ষ বেদনা 
2৬1৭ শান্ুতিকত্তার সঙ্গে কবি বাণীবদ্ধ করে গেছেন । পিজের বাদ্য আতভ্ডতার 
উৎ্সমল থেকে সমান্ৃত হয়েছে বলে মুকুন্দরামের আঁকা হুঃখের আলেখ। আমার 
মর্ষস্পর্শ চরে বেশি । 
মঙ্গলকাব্যের আবেষ্টনী অলেকড1 বৈচিত্রাহীন, এখানে অুজাকিকেই মিবাধ 
সঞ্।”১ বিষয়বন্তও তেষন গ্ঘসাপাবণ কিছু নম্ব। এই সামাবপতাকে মেনে নিয়ে 
নিত প্রতিকাবলে যুকুন্দরাম যে-ম,পাঞ্ড কাবা শির্মাণ কৰেছেন অধযুগে তার 
তুলশ1 কোথায় 1) 
চ্তীমঙ্ল-এর অপর একজন উল্লেখযোগ্য কবি দ্বিজ রাখুদেব | তার 
“অভগ্ঘামজন্দ বা 'সারদাচরিত'-এর রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ, শাখার 
গর রাষদেবের যথেউ দখল ছিল, চবিক্রাঙ্ধনে ও তিনি দক্ষতার পরিচম্ 1 | 
তবে মুকুন্দরামের মতো বাস্তবু্টি ও সমাজ্চেতনত | তাঁর কাব্যে লক্ষিত হয় না। 
সপ্তদশ দশকে ম্মুত্তণরাম দেন, জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশৎকর প্রমূখ 
কয়েকজন কবি চণ্তীমঙ্গল লিখেছেন। কিন্ত এপা কেউ উচ্চতর. কবিপ্রতিভার 
স্বধিকারী ছিলেন না। তা ছাড়া মুকুন্দরামের প্রভাব অতিক্রম করা এদের 
সাধ্যাতীত ছিল। কবিকঙ্ষণকে যদি বনস্পতি বলি তবে এ রা গুললতা | 


পা পা তা তাত তালাশ স্িসপিরসটি শোপিস 


ধর্ঘসঙ্গল-ক্রান্য 


১০৭ ৮৯৮ ০ াস্প তাপস তত পপাসিপাসটিপিসিশিপী 


ডাঁমকাবাক্য £ 


ধর্মঠাকুরের মাহাক্সাকথা ও মণ্ডে তার পৃজ্জাপ্রচারের কাহনা অবলম্বনে 
যে- মঙ্গনা রচিত তা-ই ধর্মমঙগল | ধর্মঠকুর মনসা আর চণ্তীর মতোই প্রাচীন এক 
দেবঙ]। তবে লক্ষা কণতে হবে, ইনি স্ত্রাদেবতা নন, পুরুষদদেবতা। জাতকুলের 
দক খেকে দেখলে এ তিন দেবতাই সমপর্যায়ের_-এ*রা সকলেই অনার্ধকল্পনা- 
সম্ভৃত। অবশ্য কালক্রমে এদের ওপরঞ্মার্দের ধর্মীয় ভাবনার প্রভ্ভাৰ পড়েছে, 
সম!৬-বিবর্তুসব সঙ্গে সঙ্গে এদের ব্বপাস্তর সাধিত হয়েছে । এখানে উল্লেখ কর! 
যেশে পারে, ধর্ঠঠাকুবের পূজা রাচমঞ্চলে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধঃ বাঙ,সাদেশের 
অন্য-০৫1থ। এ ইন প্রতিষ্ঠা পাননি ।* ধর্ধমঞ্গলের কবিসন্প্রদায়ও রাঢ়ের অধিবাসী । 
ধর্নমঙ্গলকে আঞ্চ ল্ক্চ সাহিত্য বল! যায়। 

» পাদেশের পালাস্তানে দেখ! যায়, নিয্মবর্ণের হিম্ুবা গাছের তলায়, পুকুর- 
পাড়ে, সপঈ তীরে, মীঠের অধে।, মন্দিরে একটি প্রস্তরখগুকে পূজা করছে। এই 
প্রস্ত“থগুদগী দেবন্তাই ধর্মঠাকৃব ব! ধর্মরাজ। ধর্মঠাকুন্জের পৃজারীর] সাধারণতঃ 
ডোশ্সিঞজা(5৫ লোক, ব্রাহ্মণপুজারী কদাচিৎ চোখে পড়ে। এইসব পূজারী 
“পণ্ডিত উপাধি পাবহার কবেন। তাআ্র-উপবাত ধারণ কর। এঁদের একটা 
রীতডি। হযুশিলাথণ্ড ধর্রাজের বিগ্রহদ্ূপে পূজিত হয় লাধারণতঃ তা 
পাহৃকাণচিহত কুষারাত, কোথা৪ ডিম্বাকৃতি। এ ঠাকুরের কাছে শৃকর, 
ছাশ, ই'দ. মুরগী, পায়রা প্রভূত পশুপক্ষী বলি দেওয়া হয়। সমাজের নানান্‌ 
জাতির নদলারী নিজেদের অভীব্টাসদ্ধিন জঙ্তে ধর্মঠাকুরের কাছে মানপিক কবে । 
গ্রামবাসীর গভীর বিশ্বা(পঃ ধর্ঞকুঁ জাগ্রত দেখত], মঙ্গলবিধায়ক ; এঁকে পুজা] 
শিবেন কবলে রোগশোক” আ'বিব্যাধি, ছুঃখছুদশা দুর হয়, এর কৃপায় কোনো 
কল্যাণ সেবককে স্পর্শ করেন! । আরে! একটি বহুপ্রচলিত লৌকিঞ্চ সংস্কার 
হল, ধর্মগাডের পৃজায় কুটরোগমুঞ্জি ঘটে, আর বন্ধযামারা পুত্রের মুখ দেখে । 

ধমনরাজেক ওত্তব হয়েছিল দূর অতীত দ্বিনে-আর্ষেতর সমাজে । নিশ্চিত- 
ভাখে খল! যায়, ইশি অনাধ আদবাসীদের গ্রামাদেবত| | ধর্মরাঁজ বনুরপী। 
কালের অগ্রগতির মু-ব নানাধর্ধকে আশ্রয় করে ইনি আত্মরক্ষা রে এসেছেন। 
প্রয়ে জনবোধে ইনি বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে মিশে গিয়েছেন । বর্তমানে 
ইনি হিন্দুধর্মের আ.প্রত, পশ্চিমবন্রের রা অঞ্চলটি এর পুজার স্থান নি্িউ হয়েছে । 
অধুনা ধমঠাকুর কোথাও শিব, কোথাও বিষ্ণু, কোথাও সূর্বদেবতারূপে পুষ্গা 
পাঁচ্ছেন | মনঙ্গা চত্তী প্রতি হী তা িশ্লমাজেক উচ্চবর্ণের মানুষের 


ধর্সমঙ্গল-কাৰ্য ও৭ 


কাছে যতখানি মর্যাদ] পেয়েছেন, ধর্মঠাকুর ততখানি নয় । একদ! এ ঠাকুর ছিলেন 
ডোমজাতির, ব্রা্ষণেরা সহজে তার পুজা করতে এগিয়ে আসতেন না, ভার 
মাহাত্ব্যখ্াপক গান লিখতে তয় পেতেন-জাত খোঁয়াৰবার তয়। 

ধর্সমঙ্গুল-কাব্যের পটভূমিতে রাঢ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে, 
রাঢ়ের অতীত দিনের সমাজচিত্র এ কাব্যে প্রতিবিদ্বিত। এককালে রাঢ়ভূমি 
বাঙলাদেশের প্রবেশদ্বার ছিল। এই ভূর্ীয়ভাগের মানুষকে পাঠান, মোগল, ৰগর 
দাকুপণ উৎপাত প্রতিহত করতে হয়েছে, তারা বীরত্ব ওসাহসের শুদীগু পরিচয় 
রেবে গিয়েছে । এই শৌর্বৰীর্ষের ছাপ পড়েছে ধর্মমঙ্গলের পাতার । এসব কারণে 
ধর্নমঙ্গল-কাবাকে রাট়ের বীঙ্গগাথা বল! হয়। মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে ষেটুকু 
পুরুষবীর্ধ চোখে পড়ে তা ধর্মঙ্ঙ্গলে। যুদ্ধবিগ্রহ-কুটচক্রাপ্তের কিছু কিছু চিন্রও 
এতে মেলে । 

মনসাম্জল, চত্তীমঙ্গল যেমন গাওয়া হত তেমনি ধর্মমজলও | প্রধান গায়ক 
দেবতার ঘট সম্মুখে রেখে গান করতেন। তার হাতে চামর, পায়ে নুপুর । 
গানের সঙ্গে বাজত মৃদজ ও হন্দিরা। এ গান চলতো বারোদিন ধরে । 

ধর্মমঙ্গলের প্রধান বর্ণনীয় ধর্মের বরপুত্র নায়ক লাউসেনের আবখ্যান। 
লাটসেনের কাহিনী ঠিক ধঈতিহাপসিক না হলেও এর মধো কিছু ইতিহাসের সত্য 
নিহিত রয়েছে ৰলে পণ্ডিতেব্া অনমান করেন। এই সভ)টি হল, ৰাঙলায় পাল- 

ংশের রাজত্রকাপে সামস্ত রাজাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ। কর্ণসেন ও তাত্র পুন 

লাউসেনের সঙ্গে সোমঘোষ ও তার পুত্র ইছাই ঘোষের যুদ্ধ উত্তররাঢ ও দক্ষিণরাটের 
ছুই সামন্ত রাজার মধ্যে ঘোরতর বিবাদ ছাড়া আর কী? 


ধর্মমঙ্গলের মূলকণাহিনী না হৃথাবস্ত্র-সংক্ষেপ 


এই কাব্যের প্রথমের দিকে দেখি" ধর্মঠাকুর অর্তে নিজ পৃঙ্জা-প্রচারের জন্তে 
বাগ্রতা অনুভব করছেন। স্বর্গে দেৰতার সভা বসেছে । এ সভায় নৃতাকাালে 
ইন্দ্রের নর্তকী জান্ববতীর তাল কেটে গেল! শাপ দেওয়া হল তাকে মর্তে মানুষের 
ঘরে জন্ম নিতে হুবে। 

রম্তি নগরে বেণু রায়ের কন্যা হয়ে জন্মাল জানম্ববতী। না হল রঞ্জাৰতী। 
রগজ|বতীর এক বোন--গৌডের রাজার পাটরাণী তিনি ; প্বার. ৰঙ তাই আজাদ 
গোড়েশ্বরের মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ! 

রাঁজা ধর্মপালের পুত্র তখন গৌড়াধিপতি। তার অশেষ প্রতাপ, রয়েছে 
“নব লক্ষ সেনা” । রাজের সবন্ত্র শা্টি বিরাক্ত করছে । কিন্ত এই শাস্তি যাঝে 
মঃঝে বিদ্বিত হত রাজশ্টালক অত]াচারী মহামদের হঠকারিতায়। একবার রাজার 
কালে সংবাদ পৌছল, এই মহামদের চক্রান্তে সোমঘোষ নামে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
খাজনার দায়ে বন্দী হয়েছে। ব্যাপারটা কী, গোৌড়েশ্বর বুঝে নিলেন। তিনি হুকুম 
দিয়ে সোমঘোষকে কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন এৰং তাকে পাঠিয়ে দিলেন জিষী 


খত 


৩৮ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


গড় বা ঢেকুর গাড়ে। রাজার দূরসম্পর্কের একজন ভাই কর্সসেন তখন ঢেকুরের 
সামন্তরাজ1। কর্ণসেনের রাজত্বে এসে সোমধোষ বসবাস করতে লাগল। 

সোঃঘোষের পত্র ইচ্ছাই ঘোষ। চণ্ডীদেবীর অনুগৃহীত সে। তার অসীম 
শি, প্রকৃতি প্ছূ্ধাস্ত। ইছাই বিদ্রোহী হয়ে উঠে এমন উৎপাত শুরু করল যে, 
কর্ণসেনের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে দাড়াল । গোৌড়েশ্বরের ক্মাদেশে ইছাইকে দমন 
করতে গিয়ে সামন্ত কর্ণলেন শর্বস্বাস্ত হেন । তার ছয় পুত্র মারা গেল, পুন্রদের 
শোকে তার পত্বা প্রাণতযাগ করলেন । পুত্রবধূর সহম্বৃতা হল। ইচ্ছাইস়্ের আক্রমণ 
প্রতিস্থত করতে পারলেন না কর্ণসেন, পরাজিত হলেন তিনি । অপমানে ও 
অর্জবেদনার কর্ণসেন যখন একেবারে ভেঙে পড়েছেন, সংসারবিষয়ে তার মনে যখন 
পরমবিতৃষ্ঝ। জেগেছে তখন গৌড়াধিপ তাকে শাশ্রয় দিলেন । শুধু আশ্রয় দিলেন 
না, এই বুদ্ধ সামস্তকে আবার সংসারী করার উদ্দেস্টে নিজের তরুণী শ্যাপিরা 
রঞ্জাবতীকে তার হাতে তুলে দিলেন। রঞ্জাবতী তখন গৌড়েই ছিল। একজন 
বৃদ্ধের সঙ্গে অল্পবয়স্ক! বোনের বিয়ে হোক, রাজশ্যালক মছামর্দের এ অতিপ্রেত ছিল 
না। তার বিনা-অন্বমৃতিতে এবং তার অনুপস্থিতিতে এই বিবাহকার্ধ সম্পাদিত 
হুল। মছারাঁজ কর্ণসেন-রঞ্জাবতীকে জমিদারী দিয়ে দক্ষিণের মধ়নাগড়ে পাঠিয়ে 
দিলেন। বৃদ্ধবয়সে কর্ণসেন ময়নার সামস্তরাজ পদে অবিষঠিত হলেন! 

ইচ্ছাই ঘোষের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল মভামদ। যুদ্ধ হতে ফিরে এসে এই 
বিয়ের সংবাদ পেয়ে সে ক্রোধে জলে উঠল । গৌড়েশ্বরকে কিছু বলবার সাহস তার 
হল না, শত্রুতা আরত্ত করল কর্ণসপেণের সঙ্গে । কিছুকাল অতিক্রান্ত হল। অপুত্রক 
কর্ণসেন পুত্রের মুখ দেখবার অভিলাষী। কিন্তু রঞ্জাবতীর কোনে সন্তান হয়নি । 
একারণে উতক্পের মনে বড়ো দ্রঃখ। পুত্রলাভের আশায় কত দেবতার পায়ে রঞ্জ! 
মাথ] খোড়ে। কিন্তু সকল চে বার্থ হয়। 

একদিন ধর্মঠাকুরের গাঞ্জন-উৎসবের মিছিল যাচ্ছে রাজপথ দিয়ে। রঞ্জা 
কৌ'ত্হলী হয়ে পুরোহিতকে ডেকে জিজ্ঞালা! করল, ধর্মঠাকুরের পৃজ্জার ফল কী। 
পুরোছিত বলল, এই ঠাকুর বডে। জ্রাগ্রত দেবতা, একে পূজা করলে ধনহীন ধন 
পায়, পুত্রহীনের হয় পুহলাভ | পুরো (হতের মুখে ধর্সরাজের মাহাত্ম্য শুনে রগ্তাবতীর 
চিত্তে ঠাকুরের প্রতি ভক্তির উদয়হল। বঞ্জী সির করল, কঠোর তপ্স্তায ঠাকুরকে 
সে তুষ্ট করবে । শুরু হল কঠিন কচ্ছুসাধনা | উপবাসে তার দেহ শীর্ণ হয়ে এসেছে, 
উঠে দাড়াবার পর্যন্ত শকি নেই । কিন্তু ঠাকুর কোনো প্রত্যাদেশ 'দলেন না। 
এবার তার সংকল্প শালে ভর' দেবে, অর্থাৎ কণ্টকশষ্যা গ্রহণ করবে । সকলে বাধা 
দিল কিন্ত কারে! বাধার দিকে দৃকৃপাত না করে সে'শালে তর' দিল। 

রঞ্জাৰতীর সবশরীর ছন্নভিন্ন, রক্তাপ্লমত। ধর্মঠাকর আব স্থির থকতে 
পারলেন না, নিজের উপাসিকাকে পুঁরবর দান করলেন। ঠাকুরের বরে যথাদমক্ষে 
এক শাপত্র্ট দেবতা বঞ্জার পুত্রবূপে খন্মগ্রথণ করপ। এই পুত্রের নাম লাউসেন। 
তার জন্মসংবাদ গড়ে পৌছলে গৌড়েশ্বর খুশি হলেন, কিন্তু মাতুল মহামদ 


ধর্মমঙ্গল-কাব্য ৩৯ 


ঈর্বাকাতর হয়ে উঠল। সেস্থির করল, রঞ্তাবতীর পুত্রকে__নিজ ভাগ্রেকে-চুরি 
করে নিয়ে এলে হতা করবে । মহামদের আদেশে ইন্দামেটে নামে তার এক অনুচর 
শিশু লাউসেনকে অপহরণ করল। পুত্রকে হারিয়ে রঞ্জাবতী উন্মাদিনী প্রায় হয়ে 
উঠল। রঞ্জাবতীকে সান্তনা দেওয়ার জগ্ঘে ধর্মরাজ কর্ূরবিন্দু থেকে এক শিশু 
সৃষ্টি করে তার কোলে পাঠিয়ে দিলেন | এই দ্বিতীয় পুত্রের নাম কপুঁরধবল। 
মহামদের ষড়ঘন্ত্র কিন্ত সফল হল না| ধর্মঠার্ধীরের চেল! হনুমান অপন্ৃত শিশুকে 
উদ্ধার কগে মায়ের কাছে দিয়ে এল। এখন রঞ্জাবতীর ছুই পুক্র--লাউসেন আর 
কপৃরধবল সেন। 
বডে! হয়ে লাউসেন খুব ভালো করে মল্লব্ছ্ি! শিখল। তার বীর্বত্তার 
খযাতি দেখতে দেখতে চারদিকে ছয়ে পড়ল । লাউসেনের যেমন বীরপন। তেমনি 
চরিব্রবল। মোহিনীমৃতি ধরে পার্বতা তার*চারিত্রিক সংযম পরাক্ষা করলেন এবং 
খুশি হয়ে এই বীরের হাতে তৃলে দিলেন স্বহস্তের অজেয় খড়গ । 
গৌড়াধিপতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উদ্দেস্ঠে মাতার অহ্মতি নিয়ে? 
কপ্পুধধবলসছ লাউসেন গৌড় শহরের দিকে খাত্র/ করল। গোৌড়ের পথে চলতে 
চলতে লাউসেন নিজ বীরত্বের কত পরিচয় দিল, চরিত্রসংযমের বলে অসতী নারীর 
লালসাক্রিন্ন প্রলোতনের ওপর জয়ী হল। তারপর এসে পৌছল গৌড় রাজ্যের 
উপান্তে। এখানে এসে মাতুল মহামদের চক্রান্তে লাউসেণ কারারুন্ধ হল। কিন্ত 
তার অদ্ভুত মন্ত্রবিগ্ভার পরিচয় পেয়ে রাজ। সন্তৃষ্ট হলেন, এবং পরিচয় নিয়ে তিনি 
জানলেন যে, লাউসেন তার শ্যাপিক। রঞ্জাবতীর পুত্র। তখন রাজার কাছে 
লাউসেনের সমাদর বেড়ে গেল, গৌত়েশ্বরের নিকট হুতে সে ময়নাগড়ের তালুক 
ইঞজার| পেল। এবার ময়নাগড়ে ফিরবার পালা । পথে পরিচয় হুল মল্লবীর 
কালুডোম ও তার স্ত্রী লখযার সঙ্গে । লখ্যাও শক্কিমতী বীরনারী। এদের পুত্র 
আর অনুচরার্দি তেরজন ডোমকে সঙ্গে নিয়ে লাউসেন ময়নাগড়ে ফিরল । কালুডোম 
হল তার প্রধান সেনাপতি । 
এদিকে মহামদ হিংসায় জপতে লাগল । তাঁর একটি মাত্র চিন্তা কী করে 
ভাগ্রেকে মেরে ফেলা যায় । গৌডাধিপকে সে পরামর্শ দিল, লাউসেনকে কামব্ধপ- 
বিজয়ে পাঠানো! হোক, কামন্ধপের কাজাকে দমন করে সে রাজম্ব মাদায় করে 
আন্বক। মহারাজের আদেশ পেয়ে লাউসেন কালুডোমকে সঙ্গে নিয়ে*কামন্ধপে 
গিয়ে উপস্থিত হল। কামরূপের রাজ! পরাজিত হয়ে লাউসেনের সঙ্গে সন্ধি করতে 
বাধ্য হলেন। বিজয্মী বার রাঁজকন্ত। কলিঙ্গাকে বিষে করল। অতঃপর সিদ্ধকাম 
লাউসেন স্বদেশে ফিরে এল । 
একটি চক্রান্ত ব্যর্থ হলে নতুন একটি চক্রান্ত ফেঁদে বসে মামদ। ভাগের 
অচিরে মৃত্যুই তার অতিলধিত। 
সিমুলের রাজ! হুরিপালের কন্া যেমন রূপসী তরুণী তেমনী বীর্ধবতী। সে 
'আবার দেবী চণ্তীকার সেৰিক|। মন্ত্রী মহামদের প্রস্তাবে ভুলে গৌড়াধিপতি হন্দরী 


৪০ বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


কানাড়াকে বিয়ে করার অভিপ্রায় জানিয়ে ভাট পাঠালেন। কিন্ত ভাট অপমানিত 
হয়ে ফিরে এল। তখন ক্রুদ্ধ গৌধেশ্বর বহু সৈশ্ত নিয়ে সিমুলরাজ্যে অভিযান 
করলেন। কানাড়া চণ্ডীদেৰীর নিকট হতে একটি লোহার তরি গণ্ডার পেয়েছিল। 
সে স্বক্মংবর|. হয়ে ঘোষণা করল, ষে-ৰীর এক জজাঘাতে এই গণ্ডারের মাথা কাটতে 
পারৰে তাকেই সে স্বামীত্বে ৰরপ করবে । গৌড়েশ্বর ও মহামদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ 
হল। এরূপ একটি অবস্থায় মহাম:;র যুক্তিতে গৌঁড়াধিপ লাউসেনকে ডেকে 
পাঠালেন। ৰ'র লাউসেন এককোপে গণ্ডারের মাথা কেটে ফেলল। কানাড়া 
লাউসেনকেই বিয়ে করল। মহারাজ এজন্তে লাউসেনের প্রতি অসন্তষ্ট হলেন। 
সে যা হোক, ক্লানাড়া ও তার সাহসিকা দাসী ধূযসীকে নিয়ে লাউসেন ময়নাগড়ে 
প্রত্যাবর্তন করল। 
যে-কোন উপায়েই হোক লাউউসনকে নিহত করতে হবে-মহামদের এই 
সংকল্প। মহারাজকে সে ৰললঃ ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী, ঢেকুর হতে কর আদায় 
বন্ধ হয়েছে। লাউসেনকে পঠোন হোক এই বিভ্রোহীকে শায়েত্তা করতে | রাজার 
আদেশে ইছাইকে দর্ধন করতে ৮লল লাউসেন। সঙ্গে কালুডোম আর অসংখ্য 
সেনা । ছুপক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধল। লাউসেন প্রথমে হত্যা করল ইছাইয়ের ছুরধ্ 
সেনাপতি লোহাটা বর্জরকে। দেবার অনুগৃহীত ইচ্ছাই অমিত শক্তিধর । যুদ্ধে 
সে অছ্ুত বিক্রম দেখাল কিন্তু অবশেষে ধর্মঠাকুরের বপ্নপুত্র লাউসেনরই জয় 
হল, তার হাতে ইছাই প্রাণ দ্িল। বিজয়গৌরবে লাউসেন ফিরে এল ময়নাগডে । 
* ধর্মরাজের অলৌকিক শক্ষির বিচিত্র লীলা দেখে মহামদ বিশ্মন়্ মানল। 
গৌড়েশ্বরকে সে পরামর্শ দিল, ঠাকুরের পৃ্জার আয়োজন করা হোক। মহারাজ 
পৃজাহুষ্ঠানের বিরাট আয়োজন করলেন । এই তক্তিবিরহিত পূজায় অসস্তষ্ট হয়ে 
ধর্মঠাকুর প্রৰল বৃর্টিন জলে গৌড়রাঞ্য ডুখিক্ে দিলেন, দারুণ বিপত্তি দেখে শঙ্কিত 
রান্দ। শাউসেনকে ডাকলেন । ল:উস্নে এসে বাতা। ও প্লাবন থামিয়ে দিল । 
মহারাজকে হামদ বৃঝাল, রাজাকে পাপ স্পর্শ করেছে ; লাউসেন প্রকৃতই 
য'দ ধর্মের সেবক হয় তবে পশ্চিমে স্থধোদয় দেখিয়ে পাপ দূর করুক! তখন 
কিংক্বাৰিমূঢ রাজা লাউলেনকে ৰললেন, সে ষেন পশ্চিমে স্থধোদয় দেখায়। 
রাঞ্াজ! অলতঘ। : ধর্মরাজেোর সেবুক লাঁউসেন এই অসাধ্য সাধন করতে 
৮পল হাকন্ক নামে স্থানটিতে | সঙ্গে গেল হরিহর বাইতি। ময়নার ভার অপিত 
হল কালুডোমের ওপর । এই হ্ৃষোগে হৃবৃদ্ধি মহামদ ময়ন| আক্রমণ করে ৰসল। 
কালুর স্ত্রী লখ্া| ডোমনী অসমপাহসে মহামদের সৈন্যের সম্মুখে এসে দড়াল। 
কালুভোম ঘুদ্ধকরে এপ দিল। যুদ্ধস্থলে কলিঙ্গাও নিহত হল। কিন্তু কানাড়৷ ও 
দ্বাসী ধুন্দপীগ বীরপনাব কাছে মহাষদকে পরাজয় মানতে হল। বন্দী হল সে। 
ওদকে লাউসেন হাকন্দে দুশ্চর তপন্তায় বসেছে । শিজের দেহের মাংস 
ছোমাগ্রিতে আহুতি দিল সে। তবু ধর্ঠাকুষের প্রসন্ন! বধিত হয় না তার ওপর । 
পরিশেষে লাউসেন আপন মন্তক কেটে যজ্ঞানলে নিক্ষেপ করল । এবার ঠাকুর 


ধর্মমঙ্গল.কাব্য ৪১ 


আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর আদেশে ঘোর অমাৰক্তার বান্রিতে পশ্চিমে 
সূর্য উদ্দিত হয়। সূর্ধদেৰের পশ্চিমোদয়ের সাক্ষী রইল হরিহর বাইতি। সাধনার 
এতাৰে পিদ্ধিলাভ করে গৌড়ে ফিরে এল লাউসেন। 
শঠ মহামদ খুষ দিয়ে হরিহরকে মিথ্যা বলাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই 

সে মিথ্যা ৰলল ন1। প্রমাণিত হল, লাউসেন পশ্চিমে সূর্বোদয় দেখেছে। এই 
সত্যকথনের জন্যে মহামদের বড়ন্ত্রে হরিহরক্র শূলে প্রাণ দিতে হল। 

অয়নায় এসে লাউসেন দেখে তাঁর রাজ্য বিধ্বস্ত হয়েছে । তখন সে ঠাকুরের 
স্তব করতে লাগল । মহামদের সর্বদেহে কুষ্ঠরোগের সঞ্চার করে ধর্সঠাকুর তাকে 
তার শ$তার শান্তি দিলেন । ধর্মের কপায় সকলে আৰার বেঁচে উঠল | মহামদ 
কুটচক্রী হলেও লাউসেন দয়াপরবশ হয়ে তার কুষ্টরোগ আরোগা করে দিল। 
তবৃ তার হুষ্কর্জের চিহ শ্বেতকুষ্ঠের দাগ দেহ হতে সম্পূর্ণ মুছে গেল না? মুখে 
রয়ে গেল। 

ধর্মঠীকুরের যাহাত্থ্য পৃথিবীতে প্রচারিত হলে রঞ্জাবতী-লাউসেনের কাজও 
ফুরাল। পুত্র চিত্রসেনকে ময়নার সিংহাসনে বসিয়ে লাউসেন মাতার লঙ্গে 
স্বর্গলোকে চলে গেল। 
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যেমন মনসামঙ্গলের, যেমন চণ্তীমলের, তেমনি ধর্মহঙলের কৰিও সংখ্যায় 
কম নন। এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন সমাজের নানা স্তরের মাহৃষ- স্বাঙ্মণ, 
কায়স্থ, কৈবর্ত এবং শুড়ি। অবশ্য ধর্মমঙ্গল্-কাব্যের রচয়িতাগণের মধ্যে জধিকাংশই 
ব্রা্মণ। 

ধর্মমঙ্গল-এর আদিকবি অনুরভট্ এরপ প্রসিদ্ধি রয়েছে । এই “ষ্জল'-এর 
প্রায় সকল কৰিই এঁকে লাউসেন-বগ্তাবতী কাহিনীর প্রথম রচয়িতা বলে উল্লোখ 
করে গেছেন, তারা এ"র বন্দনাও করেছেন। কিন্তু মযুরভট্ের লেখা ধর্মমঙ্জলের 
কোনো পুঁথি পাওয়া যায় নি। সুতরাং ভার সম্বন্ধে কিছু বলার উপায় নেই। 
সম্ভবত ময়ূরভট্ট চতুর্দশ শতকের লোন এবং জাতিতে পি ত্াঙ্গণ ছিলেন । শোনা 
যায়ঃ ভার লেখ! কাবোর নাম “হাকন্মশুরাপণ+। 

খেলারাষ নামে এক ব্যপ্চির লেখা ধর্মমঙ্গলের উল্লেখ পাওয়া খ্বায়। তার 

খণ্ডিত পুধিও নাকি কেউ কেউ দেখেছেন, এবং তারা বকেছেন। খেলারাম কাব্য 
লিখতে আরস্ত করেন ষোড়শ শতকের তৃতীয়, দশকে । কিন্ত খেলারাষের 
আবির্ভাবকাল ও তার গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বল! কঠিন। 

(ফাণিকরাম গাঙ্কলির কাবো মযুরভট্টের সঙ্গে পরান নামে আর-একজন 
কবির উদ্গেস্ট্ে বন্গনা-কাব্য রয়েছে । রূপরাষ ধর্মমঙ্গল কাৰের একজন খ্যাতিসম্পন্ন 
কবি। আজ পর্বন্ত ধর্মম্গলের যে-সব পুঁথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে রূপরাদের 
পু'ধিই সবচেয়ে প্রাচীন এবং সম্পূর্ণাঙ্গ। রূপরাম বর্ধমান জেলার কাইডি- 
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শ্রীরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এক ক্রাঙ্গণ-পর্ডিতের পুত্র তিনি। তার, 
গ্রন্থের রচনাকাল-বিষয়ে মততেদ রয়েছে । কারো মতে রূপরামের গ্রন্থ রচিত হয় 
ষোড়শ শতকে; কারো মতে সপ্তদশ শতকে । 
রূপরাম সংস্কৃতি কিছু পাঠ "নিয়েছিলেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরূপতায় 
নিজগৃছে তার স্বান হল না। পথে বেরিয়ে পডলেন তিনি । পথিমধ্যে ধর্মঠাকুরের 
সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর তার ধর্মের গীত বারমতি গাইতে আদেশ দিলেন। 
স্বগরহ থেকে বিতাড়িত হয়ে, অনেক ঘুরে, উপবাসী চ্ৰবস্থায় বিস্তর শারীরিক ক্লেশ 
ভোগ করে, অবশেষে * এডাইল গ্রাষের গণেশ নামে এক ভূম্যধিকারীর আশ্রয় 
পেলেন রূপবাঁম। গণেশ রূুপরামকে সংবধনা জানালেন ও তাকে ধর্মের গীত 
রচনার অবকাশ করে দ্িগেন। কোনে একটি কারণে কবি জাতিচাত হয়েছিলেন 
বলে মনে হয়। - 
পশ্চিমবঙ্গের বহুষ্থানে দূপরামের কাবোর পুঁথি পাওয়া গেছে। তার রচনায় 
পাণ্ডিতা ও করিত্বের পরিচয় যেলে। সহজ ভঙ্গিতে, প্রাপ্তল তাষায় তিনি কাব্য 
শিখে গেছেন। মঙ্গলসাহিতো অলোকিকের সমাবেশ ধুব বেশি। দৈবলীলা 
মানুষের কাহিনীকে এখানে একবধপ আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু র্ূপরামের সম্পর্কে 
প্রশংসার কথা এই যে, দেৰতার দিকে তাকিয়ে তিনি বাস্তব দৃষ্টি হারিয়ে 
ফেলেননি' মানবীয় আপাআকাজ্ষাকেও যথোচিত বাণীবদ্ধ করেছেন। বাস্তবতা ও 
কারহনীবর্ণনের সাবলীলতা রূপরামের কাবাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। এই কবির 
রচনার একটুখানি নমুনা! দিই | লাউসেন গৌড়যাত্রা করলে পথে নয়ানী নায়ে এক 
নারী তার মন ভুলিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করতে চাইছে । নয়ানী লাউসেনকে অনেকে 
কপট-মধুবচন শুণালে £ 
ইহা শুনি লাউসেন কর্ণে দিল ভাত। 
রাম রাম স্মরণ করে জগন্নাথ ॥ 
কি করিব পান গুয়া শীতল চন্দন। 
গৃহস্থের বাড়ী আমি যাই না কখন ॥ 
শিশুকাল হইতে আমি ধর্মেবু তপস্থী। 


শুক্রবার দিনে যোরঘ ধর্ম-একাদশী 1...ইত্যাছি 
এই অনাড়ধর বর্ণনাটির মধ্যে ধর্মের বরপুত্র লাউসেনের চরিহ্রসংযম কেমন 
হুন্বর ফুটেছে )) 


সপ্তর্দশ শতকে প্মারে] ছুজন কবি ধর্মমঙ্গল লিখে খ্যাতি পেয়েছেন--রামদাস 
আদক ও সীতারাম দাস। রামদাস কৈবর্তের ছেলে। হুগলী জেলার ভুরশুট 
পরগণার হায়াৎপুর গ্রামে তীর নিবাস ছিল। তিনিও কাব্য লেখেন ধর্মঠাকুরের 
দ্বারা স্প্রে আদিষ্ট হয়ে! আত্মপাঁরচয়ও রেখে গেছেন কবি। লেখাপড়া শিখবার 
সৌভাগা তার হয়নি | ঠাকুরের আশীবাদেই রামদাস কবিত্বশক্ির অধিকারী হুল, 
একথা! তিনি আমাদের জানিয়েছেন । 


ধর্মমজল-কাব্য ৪৩ 


সীতারাম দাস জাতিতে কায়স্থ্‌, বর্ধমানের হ্বখসাগর গ্রামে ছিল তার বাড়ী । 
কৰি তার কাব্যের আত্মপরিচয়-অংশে নিজের জীবনে বহুবিধ হুঃখদুর্গতির কথা 
লিখেছেন । তিনিও কাব্যরচনার় ব্রতী হন ধর্মের আদেশে । সেকালে ধর্মপৃূজা 
করলে কিংবা ধর্মঠাকুরের গীত লিখলে জাত যেত। তাই ঠাকুরের. দারা আদিষ্ট 
হলেও সীতারাম কাব্যরচনে -স্বীকৃত হলেন না। তখন ধর্মরাজ তাকে তরস। 
দিলেন £ "পরিণামে মোর পদ পাবে অনাষ্জীসে ৷ এরপর কবির দ্বিধা কেটে গেল, 
গীত বচনায় ভাত দিলেন তিবিঃ_-বারমতি করিলাম সাঙ্গ চল্লিশ দিনে ।” 
সাতারামের সহজ কবিত্বের আবেদনকে স্বীকৃতি জানাতেই হয়। 


(ধর্সমঙ্গল-এর সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি ঘনরানম চক্রব্া। তার বাড়ী ছিল 
বর্ধষান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে। কৰি ব্রাহ্ষণকুলের মান্রষ। টোলে বিছ্যাভ্যাস 
হয়। অল্পবয়সে ঘনরাম কবিত্বশক্তি পারচয় দেন। তার শিক্ষাণ্তরই তাকে 
“কবিরত্ব” উপাধিতে ভূষিত করেন । তাঁর কাবোর নানা ইঙ্গিত থেকে বোঝ! যায়, 
অক্টাদশ শতকের প্রথমের দিকেই এ কাবা রচিত হয়েছে । সম্ভবত বর্ধমানের 
মহারাজ কীতিচন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি কণব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 


ঘনরাষের লিখিত ধর্ষমঙ্গল বৃহদায়তন একখানি গ্রন্থ, চব্বিশটি অধ্যাক়্ে 
বিভক্ত । কবি নানা শাস্ত্রে হুপণ্ডিত ছিলেন, ভার কবিত্বশক্তি সর্বজনস্বীকৃত | 
কবিত্ব ও পাণ্ডিত) উভয়ের সমাবেশ ঘটেছে তার কাব্যে! পছ্যের ক্ষেত্রে তিনি 
স্বচ্ছন্দচারী, কিছুট| বাহুল্য দেখা গেলেও, অন্প্রাসাদি অলংকার-প্রয়োগে তিনি 
নিপুণ | যেমন £ " 
বিপক্ষ দেখিয়া বড নদে বাড়ে বান। 
কুলকুল কুরব কমল কানে কান॥ 


কবর পর্বেক্ষণশক্তি তীক্ষু, রুচি মার্জিত, গ্রাম্য স্থলতা1 হতে একরপ মুক্ত। 
গ্রাম্যতাহীনতা আর সাবলীলতা সেকালের মঙ্গলকাব্যের কবিদের রচনায় সচরাচর 
লক্ষিত হয় না। কিন্তু এই গুণ ঘনরামের কাবোর জক্ষণীয় বৈশিষ্টা। এই কবির 
কাব্যরীতি পরবতাঁকালের ভারতচন্দ্রের লেখনভঙ্গির কথ! মনে করিয়ে দেয়। আর, 
ঘনরামের কাছে ভারতচন্দ্র যে কিছুটা খনী এ সত্যটিও অস্থীকার কর! যায় না 
লাউসেন-রগ্রাবতী ইতাদি প্রধান চরিত্র গুলিকে খুব সজীব ওব্যক্িত্বে বলিষ্ঠ করে, 
তুলতে না পারলেও ছোট ছোট চরিক্র্মঙ্কনে কবি কুশলতার, পরিচয় দিয়েছেন । 
সেকালের বাঙান্ী নারীপুরুষের বারত্ব-সাহসিকতার ওপর ঘনরাম উজ্জ্বল 
আলোকপাত করেছেন। এইসব আলেখোর দিকে তাকালে এটুকু গববোব হয় 
যে, এককালে বাঙালি ভীরু ছিল নাঃ তখনে] তার কাপুরুষতার অপবাদ রটেনি। 
লাউসেনের পন্থী কলিজ! যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, তার শব কোলে তুলে নিয়ে অশ্রুপাত 
করছে লাউসেনের যোদ্ধবেশে-সজ্জিতা অপর এক স্ত্রী কানাড়া। সে-সময় দাসী 
দুমুখা উপস্থি হয়ে বলছে £ 


৪৪ ৰাঙ্‌ল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


কেদ না দুশরী শুন উঠ বুক বেধে। 
মরিলে কে কোথা কারে প্রাণ দিল কেদে ॥ 
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে। 
,. সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে | 
মুকুন্দরামের মতো! শক্তিমান না হলেও ধনরাম প্রাচীন বাঙ.ল| সাহিত্যের একজন 
উল্লেখষোগা কবি একথা বলতে কোনে বধ! নেই (১. 
ধর্মমঙ্গল পিখে নাণিকরা সর গাঙ্জুলি খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। মাণিক- 
রামের জদ্মস্তাশ ভগপী জেলার বেশডিহা গ্রাম । কবির গ্রন্থসমাপ্তির কাল 
সম্পর্কে সাহিত্যের ঈতিহাসন্তারগণ একমত হতে পারেন নি। তবে বর্তমানে 
শিদ্ধস্ত কস। হয়েছে, অন্টাদশ শতকের শেষের দিকে কবি তার কাব্যরচন! শেষ 
করেন । বপর।ম ও বূপরাসের কাবোর সঙ্গে মাণিকরাম যে পরিচিত ছিলেন এর 
প্রমাণ আছে । স্বপ্লে দেবতার আদেশ পেকে কাব্যলেখায় প্রবৃত্ত হুওয়! সেযুগে 
একট] শ্রধা [ মঙ্গলক1বোর ক্ষেত্রে । দাড়িয়ে গিক়াছিল। এরূপ প্রত্যাদেশ পান 
মাশিকরামও | কিন্তু ধর্মঠাকুর যে সমাজের শি়বর্ণের মানুষের পৃজিত দেবতা, 
ত্রাঙ্গণস্ভান হয়ে মাণিকরাম ধর্সের গান লেখেন কী করে? তার আশঙ্কা, এতে 
যদি জাত.যায়? তাই, দেবতার উদ্দেশে কৰির উক্তি £ “জাতি বার তবে প্রভু যদি 
করি গান? । কিন্তু ঠাকুর এই ৰলে স্বিকে আশ্বস্ত করলেন £ “আমি তোর জাতি, 
তোমার অধ্যাতি হপে আমার জধ্যাতি | কআশহ্ক। কেটে গেল, মাণিকরাম গীত- 
রচনায় ঘাত দিলেন । - 
মাশিকরামের বচনা প্রশংপার যোগ্য । তিনি পণ্ডতব্যক্কি ছিলেন, ভার 
কৰিত্বশক্ষি অবশ্যান্্ী+র্য | কবির দক্ষতা হন্দর প্রকাশ পেয়েছে বীররসস্ফিতে । 
কালুভোষের স্্। পধার চ:বত্রটি থুৰ নৈপুখাসহকারে তিনি নির্মাণ করেছেন । তার 
লেখায় শনুপ্রাসপৰুলতা চেখে “ভে, কিনব এতে কাবের সরল্ত! তেমন সু হয়েছে 
বশ খনে হয় শা। 
অন্দোচত কৰিগশ হছ।ডাও গ্বহ্ঙ্গলের আরো হস্কেকজন রচয়িতা রয়েছেন । 
খপেন আবে, অন্রনিহ বস্তু, রাসকাতত পাম, ছিজ রাঅচজ্দ্র, সহঙ্গেব চত্রব্রভী-র 
পাব উত্লোখ ককা যেতে পাবে। বরসিংহেণ বাস ছিল বর্ধমানের শাখার গ্রামে । 
হইদশ প৩ক্েরপ্রথযের পিকে ভার চারা চিত হয়েছিল; রামকাস্ত রায় 
দামাদন অঙ্চণে- লোক ছলেন। থমরাজে। এক শাম বুডা ঠাকুর । এই ঠাকুস্র 
আ।কফ্েশেই (তান শিজ কা লেখেন 1 ₹৮ নাকাল আফ।দশ শতকের শেষ দিকে । দ্বিজ 
ব্রামচন্ডের বাসস্থান ছিল বাকড়] বিঞুপবের চ/যোট গ্রামে । সহদেব চক্রবত্তর 
লেখ] ধর্মমঙল 'অনিলপুবাশ” নামে পরিচিত ' হুগলী জেলার বাঁলগড় পরগণার 
রাধানগর গ্রাে কবির জন্ম । প্রথাগত শ্ীতিতেই তিনি কাব্য রচনা করেন। 
লক্ষা করার মতো তেমন কোনে] বিশেষত্ব তার রচনায় নেই। অষ্টাদশ শতকের 
মধাভাগে সহদেবেক কাব্য রচিত হয়। 


রামায়ণ ও মহাভাঁরছ্ধের অন্বাদ ৪& 


পঞ্চদশ শতকে মঙ্গলকাবাধারার শুরু, অই্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রে পৌছে সেই 
ধার! নিঃশেষিত হয়ে যায়। “অন্নদামঙ্গল স্বরূপত “মঙ্গল”-পর্ধায়ের কাব্য না 
হলেও এই কাব্যের রচদ্থিত| ভারতচন্ত্রকে মঙ্গলাখ্য রচনার শেষ কবি ৰল| যেতে 
পারে। ভারতচন্ত্রের কালেই নৰাবী জামল শেষ হল। দেশের শাসনক্রা্ধের ভার 
চলে গেল নবাগত ইংরেজের হাতে । এ এক যুগাস্তকারী ঘটনা । দেশে পশ্চিমী 
হাওয়া বইতে শ্তরু হল। যুগধর্ের প্রভাঝেউিএসে দেশবাীর জীবনৰোধ ও মনো- 
তঙ্জির মধে। পরিবর্তন দেখা দিল, তাদের মধ্যে নতুন সমাজচেতনার উদ্ধোধন ঘটল । 
দেবমাহাত্মা, তক্ষিবাঁদ ও অলৌকিক জীবনে বিশ্বাস স্কান ছেড়ে দিল মাহ্থঁষের মহিমা 
আর ৰবান্তৰ-সচেতনতাঁকে | মধাধুগের আবসানে আধুনিক যুগের ভূমিকা রচিত হল। 
একটু পরেই আষর! এ পর্বের আলোচন! করৰ। কিন্তু তার পূর্বে মধাযুগীয় বাঙ.আা! 
সাহিত্যের অপর দুটি প্রধান ধারার--অনুবাসাহিত্য ও গ্ীতিকবিতার--মোটামুটি 
একট পরিচয় জেনে নেব । 


ততীয় অধ্যায় 


শী স্পা তািস্পাশা পািপাশীশীশিশী স্পা তািশািক্টি শা পশশীশিলাটি 


অন্নুন্বাদক-সনাহিভ্য £& শালীন সহাক্াত্্য * 
॥ নামায়ণ ও মহাভালভের অন্থবাদ ॥ 
ভূমকাৰাক্য £ 


হঙ্গলকাব্যের বিৰর্তনধার] অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা অফ্টাদশ শতকের 
ছিতীয়ার্ধে এসে পে ইছেছিলাম। জাবার পিছন ফিরে পঞ্চদশ শতকে আসতে হল-+ 
মধাযুখের শ্রনুবাদসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রশ্পোজনে | আমাদের মধাযুগীয় 
বাঙল! সাহিত্ের প্রধান একটি ধারা ব্বিতিত হয়েছে রাযার়ণ-মহাভারত- 
ভতাগৰনাপির অনুবাদকর্সের মধ্য দিয়ে সংস্কাতকাবাপুরাণের অনুবাদ*বাউলা ভাষা 
ও সাহিত্োর পুর্টিবিধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগা একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছে । 

মনে প্রশ্ন জাগে, সে-যুগের বাঙালি সাহিত)নির্সাতার] সংস্ক.ত-পিখিত প্রাচীন 
কাব্যপুরাণ ইত্যাদির অনৃবাদকর্ধে হাত দিপেন কেশ? এর ছুটি কারণ দর্শানো 
যায়। মুখ্য কারণ হুল, এদেশের শাসক বিধর্যী পাঠ'ন-শ্থলতানগপের কৌতৃছল- 
নিবারণ তথা তাদের চিত্তপ্রসাদন। মুসসমানশাসন যখন স্বৃপ্রতিষ্টিত হল ৬খন 
বহিরাগত বিজস্ী শাসকগোী বাঙলাভূমিকে আর বিদেশ ভাবতে পারলেন না, 
স্বদেশ বলেই মনে করলেন, ধীরে ধীরে এখানকার অধিবাসী হয়ে পড়তে থাকলেন। 
এর ফলে ত্ভাদের মধ্যে বাঙালিভাব এসে গেপ। দরবারে ফারসির চ্| চলতে 


৪৬. - বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


থাকলেও এদেশীয় যান্ষের সঙ্গে তার! কথাবর্ত। চালাতে লাগলেন বাউলাতে, 
বাঙলাভাষাকে যথাযোগ্য সমাদর জানালেন । এরপর রাজদরবারে বাঙালি 
জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হতে লাগল । মুসলমানবিজেতারা আমাদের লৌকিক 
গল্পকাহিনীগুলি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন । কিন্তু তাদের কৌতুহল শুধু এরই মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকল না, ভারতী» প্রাচীন এঁতিহাসিক ও পেউরাঁণিক কাছিনী শুনবারও 
অভিলাষী হলেন তারা । এই অদিলাষ চরিতার্থ করবার মানসে ত'র। সংস্কৃতে 
অভিজ্ঞ এবং দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত ক্যব্যাদ্ি বূপান্তরীকরণে পারদশা বাক্তিগণকে 
নানাভাবে পরিতৃ্উট কবতে লাগলেন-_এ দের কেউ দানম্বরূপ ভূমি পেলেন, কেউ 
রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত হলেন । এইভাবে উৎসাহিত হয়ে এরা ভাগবত-রামাঘণ- 
মহাভারত প্রভৃতির অন্বাদে হস্তক্ষেপ করলেন । বাঙা ভাষার যরাদ। বেড়ে 
গেল। কয়েকজন স্বলতান ও তাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাউ-লা 
সাহিত্য সম্দ্ধির পথে এগিয়ে গেল। 

বাঙজ। অন্ুবাদরীতি প্রচলিত হওয়ার গৌণ একটি কারণ রয়েছে | এই 
দ্বিতীয় কারণটি সাংস্কৃতিক--সমাজরক্ষণগত | হিন্দুরা রাজতু হারাল, দেশের শাসন- 
অধিকার মুসলমানের করায্মত ছল। বিধর্মী মুসলমান রাজশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
সঙ্গেই গোটা দেশে ইসলামবধর্ আত্মবিস্তার করতে শ্তরু করল। এই ধর্মীয় প্রাবনকে 
হিন্দুর! ঠেকাতে চাইল সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সাহাযো | উচ্চবর্ণের হিন্রুসম্প্রদায় 
্রাহ্মণা সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রয়োজন অনুভব করলেনূ, সমাজে শাস্ত্রের 
শিক্ষার্দীক্ষ। পবিব্যাপ্ত করে দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। এ করতে না পারা গেলে 
হিন্দুর সামাজিক সত্বার অপমৃত্যু অনিবাধ, এ কথা ভাবলেন হিন্দুসমাজপতির1। শুরু 
হল প্রাচীন শান্ত্রদর্শনাদর অনুশীলন। ছিন্ুসংস্কৃতির বড়ো একটি আশ্রয় রামায়ণ, 
মহাতারত, ভাগবত ইত্যাদি, গ্রন্থ । এগুলিকে বাঙ্লাঁয় অনুবাদ করে লোক- 
সাধারণের হাতে তুলে দিতে পারলে দেশীয় এঁতিহের প্রতি তাদের অনুরাগ 
বাডবে, উচ্চাদর্শে তাবা অনুপ্রাণিত হবে ; এতে সয়াজের ভিতিটিও দৃঢ়তা লাভ 
করখে। সেকালে পুরাপ-প্রচার-প্রয়াসের মূলে এক্সপ একটি কারণ যে নিহিত 
রয়েছে ৩1] অনেকেরই চোখে পড়ে না। একদিকে বিজাতীয় ধর্ষের তীব্র আক্রমণ, 
অন্কপিকে হেয় আচারের পক্ষে দেশের মানুচ্ষর বৃহৎ একটি অংশের নিমজ্জমানতা।, 
তৎ্কালিক সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন এই উত্তয্ধকে প্রতিরোধ করতে অনেকটা যে 
সাহাযা করেছে তাতে কোনে! সন্দেহ নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হল বাঙালির শুক্তি- 


ভাবুকত11 তক্িধর্সের প্রসার বাঙলাসাহিত্যের অহুবাদ-শাখাটিকে কম পুষ্ট 
করেনি । 


বাঙলা প্লামায়ণের রচয়িতাগণ £ 


বাঙলার সবচেয়ে লোককান্ত কৰি কৃতিবাস ওঝা [ উপাধ্যায়]। বাউলা 
ভাষায় প্রথম রামায়ণ লিখে কৃতিবাস মৃত্যুজিৎ খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। 


রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ ৪৭ 


কত্তিবাসের কৃত রামায়ণ বাঙালি-সর্বসাধারণের অত্যন্ত আদরের একটি বসত । বিগত 
পাঁচশ বছর ধরে এই মহাগ্রন্থ বাঙলার ঘরে ঘরে পঠিত হয়ে আসছে । শ্ীরামচরিত- 
কাবা একদিকে অফুরস্ত আনন্দের উৎস, অন্যদিকে লোকশিক্ষার প্রাণবন্ত একটি 
আধার । কত্তিবাস এবং মহাভারতের কৰি কাশীদাসের সম্পর্কে মাইকলমধ্সূদন দত্ত 
বলছেন, এদের দুখানি গ্রন্থ তেতালায়ও পড়ে, বটতলায়ও পড়ে । বাঙলার 
সত্যকার জাতীয় কবি ষদ্দি কেউথাকেনষ্্ীর। হলেন প্রথমে কৃত্তিবাস ওঝ!, তারপর 
কাশীরাম দাস। 

এবার কত্বিবাসের ব্যক্কিজীবন ও কবিজীবনের কথা৷ কৃত্তিবাস তার 
আত্মপরিচয় রেখে গেছেন। আত্মবিবরণ থেকে জান! যায়, তার পিতার নাম 
বনমালী, মাতার নাম মেনকা। কৃত্িবাসের এক পূর্বপুরুষ কোনো বিশেষ একটি 
কারণে পূর্ববঙ্গের আদিবাসস্থান ছেড়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া-শান্তিপুরের 
নিকটবতাঁ ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির বংশ মুখটি বংশ নামে 
ব্যাত। নিজের জন্মের তাবিধও উল্লেখ করেছেন কবি। এর থেকে জ্যোতিষিক 
গণনায় পণ্ডিতেরা মোটামুটি স্থির করেছেন, ১৩৯৮ ইংরেজি সালে কিংবা! ১৪১৫-১৬ 
ইংরেজি সালে কবি জন্মগ্রহণ করেন । আবার, কেউ কেউ বলেছেন, পঞ্চদশ শতকের 
দ্বিতায়ার্ধেই কৰির আবির্ভাব । সেষা.হোক, বার বছর বয়সে কৰি বরেম্থ্রভুমিতে 
| উত্তর-বঙ্গে ]যান বিগ্ভালাভের জন্যে । পড়াশুনা! শেষ করে কবি এলেন গোৌড়ের 
রাজদরবারে, উদ্দেশ্য--দেশের রাজার কাছে নিজের বিগ্াবত্বার পরিচয় দেওয়। | 
কত্তিবাসের আত্মবিবরণ-পাঠে অনুমান হয়, ঘে গৌঁড়েশ্বরের কথা কৰি উল্লেখ 
করেছেন, তিনি প্রতাপশালী কোনে হিম্পুরাজা। কৃত্িবাস যখন দর্শনপ্রার্থী হলেন, 
রাজা তখন দরবারে বসে। দরবার ভাঙলে রাজসকাশে ফুলিয়ার এই নতুন 
পণ্ডিতের ডাক পডল । কবিদ্বারীর অনুসরণ করলেন । 

পাত্রমিব্রপরিবেছ্টিত হয়ে গোৌঁড়েশ্বর মাঘমাসের রোদ পোহাচ্ছেন। একেবারে 
কাছে দাঁড়িয়ে পণ্ডিত-কবি সাতশ্লোকে রাজসম্ভাষণ করলেন । কৰির কণোচ্চারদরিত 
শ্লোক শুনে রাজ! অত্যন্ত খুশি হলেন, খুশি হয়ে কৰিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করলেন, 
তাঁকে 'পাটের পাছড়া' উপহার দিলেন । প্রাণদীপ্ত এই, কবিসংবর্ধনা | টানা 
পেকে কৃত্তিবাস নিজেকে কৃতার্থ মুন করলেন । * 

গোঁড়েশ্বরের অনুরোধে কত্তিবাস রামায়ণ রচনায় ব্রতী হলেন। 

এখন প্রশ্ন, কে এই গৌডেশ্বর 1? এ প্রশ্নের উত্তর পেলে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব- 
.কালটি জানতে পারা যায়। পঞ্চদশ শতকে-_পাঠানআমলে-_গৌড়ের সিংহাসনে 
বসেছিলেন হিন্লুরাজা গণেশ [ ১৪১৫-১৪১৮ )) গণেশের পুত্র যু কিছুকালের 
জন্তে সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন | তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করেন, এবং তখন তার 
নাম হয়-_জলালু-দ-দীন মহম্মদ শাহ। হিন্দুর সন্তান বলে তার দরবারে হিন্দু্বীতি 
চলত। এদের উৎসাহ ও পুষ্ঠপোষকতায় কৃততিবাস উৎসাহিত হয়ে থাকলে, ধরে 
নিতে হবে, পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধের মধো তিনি রামায়ণ রচন| শেষ করেছিলেন ।. 


৪৮ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


কিন্ত কারো কারো মতে কৃত্তিবাঁস শ্রীচৈতন্তের সময়েরই লোক, ষোড়শ 
শতকের আগে তার গ্রন্থ রচিত হয়নি । দেখা যাচ্ছে, কত্তিবাসের কাল স্থির করা 
জটল একটি সমন্তা । তবে অধিকাংশ গবেষক কৃত্তিবাসকে পঞ্চদশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে টেনে নিয়ে যাবার পক্ষপাতী নন 1 
কৃততিবাস ষে 'জ্ীরামপাঁচালির' প্রথম কৰি ও সতাটি সকল তর্কের জতীত। 
তবে মনে রাখতে হবে, কৰি বালীক্রামার়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, 
কবেছেন ভাৰা্থবাদ | মুপাহ্সারা হলেওপ্কত্িবাপী রামায়ণকে বাঙালির রুচি ও 
স্কাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীন রচনা বল! যেতে পারে | মূলের কোনো কোনো 
আখ্যান এতে বঞ্ডিত হয়েছেঃ অন্টেক ঘটনা! ও কাহিনী নতুন সংযোজিত হয়েছে । 
জনপ্রিয় কত্তিবাসী বাঁগায়ণ গান করা হত । বহু লিপিকার গাঁয়কের পুঁথি 
নকল করেছে। লিখবার সময় পরৰর্তীকালের অনেক রামাক়ণকারের লেখা এই 
রামাক্ষণে ঢুকে গেছে । এতে নানা হস্তে ছাপ, নানা যুগের ও নানা ধর্মের প্রভাব 
এবং যুগোপযোগী সংস্কারসাধন সহজেই চোখে পড়ে। নানা কবির রচনাঁংশে 
কৃত্তিবাসের গ্রন্থে স্থান পেলেও সেগুলি মিলে ষিশে এমনভাবে একাকার হয়ে গেছে 
ৰে, কোন্‌ অংশ কতিবাস লিখেছেন, আর কোন্‌ অংশ অপর কবির লেখা তা বুঝে 
ওঠা অসপ্তব একটি ব্যাপার । 
কতিবাপী রামাযণের মূল ভাষাও অনেকখানি বদলে গেছে । ফলে 
পুরাতন ভাষা নবীনের দ্ধপ গ্রহণ করেছে । প্রীরামপুরের মিশনারীরা এই বইটি ছেপে 
যখন প্রকাশ করেন তখন ৰইটিকে সহজবোধা ও হ্বখপাঠা করবার জন্তে এর 
ভাষাটিকে মেজেখষে একেৰাঁরে আধুনিক করে তোলেন । এ বইয়ের মূল ভাষার 
রূপটি কীবপ ছ্ধিন্কা, জানবার উপায় নেই। 
কৃতিবাসী রামায়ণের লক্ষণীয় বৈশিষ্ঠ্য এর অন্তঃপ্রবাছী বাঙাঁলি-মনোভাব 
এবং বৈষ্ণখীয় শুক্িভাবুকত1। কবির কল্পিত রাম, সাতা, লক্ষণ, দশরথ, কৌশল্যা, 
কৈক্ষেযী, এমন কি বিভীষণ, মন্দোদরী, শুর্পণখা-আদি মানবমানবী চিন্তাক় ও চরিত্রে 
অজ. কা বাঙ!লিঘরের মানুষ হয়ে উঠেছে। বীরপুরুষ হয়েও শ্রীযাম সীতাতরণে 
€(অছাক্ মপিশতা প্রকাশ কবেন, শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষণের, দিকে তাকিয়ে বালকের 
ি ব।দতে পাক্ষেন, হদয়াবেগের সাম'হা আলেখড়নে তার চোখ-ছুটি সজল হয়ে 
৩ঠে। ৬ 
কভিবাসী বামাম্ণ টিন সংস্কত-আদর্শের মহাকাব্য না হয়ে ভক্কিরসের 
কাবা হয়ে উঠেছে । এখানে রামচল্ত্রকে বিষুরর অবতার বলে মনে হয়, ভক্তি- 
আবাধনার ষেন শিগ্রহ তি'ন। কামচরিত্র বৈষ্কবী কোমলতায় মেছুর, ভক্কের জন্যে 
তাঁর করুণা *তধারে উৎপাবিত। এখানে বীরবাহঃ তরণীসেন, রাবণ প্রমুখ চবির 
ভক্তবৈষবের সাজে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছেম। 
সে ধা হোক, কবিহিসেবে কৃত্িবাসের শক্তি অস্বীকার করবে কে? কত 
বিচিত্র রকমের অনুতূতিকে বাঙংল! ভাষায়, পয়ার ছন্দে, তিনি গ্রধিত করেছেন । 


রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ ৪৯ 


এব পরিচ্ছন্ন প্রাঞ্জল বাণীর্প সকলেরই চিস্তহরণ কার। বাঙলার লোকজাবনের 
সঙ্গে এর যোগটি অন্তরঙ্গ । বাঙালির নিজস্ব ভাবের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে বলে এ 
বইখানি আমাদের এতখানি আদরের সামগ্রী হতে পেরেছে । খাঁটি বাঙালির 
কাব্য লিখে কৃত্তিবাঁস অমরতা৷ পেয়েছেন । কবির রচনার ছুটি মান্ত্র নিদর্শন এখানে 
উদ্ধৃত কর] হল 

হাতে ধনুক বাণ জ্ীম ধাইয়া আসে ঘরে। 

পথে অমঙ্গল রাম দেখিল গোচরে ॥ 

বামে সর্প দেখিল রাম দক্ষিণে শৃগালী। 

মনে তোলাপাড়1 করে হইয়া উতরোলী ॥ 

ৰিপরীত র। কাড়িলেক নিশাচর ॥ 

মোঁর উদ্দেশে আলিৰে ভাই সীতা থুইয়া ঘর ॥ 
শ্রীরামপুরে মুদ্রিত রামায়ণের এই ভাষা অতান্ত সহজ বলে কারো বুঝতে কষ্ট হয় 
না। নীচের উদ্ধতিটি রামায়ণের কোনো হস্তপিখিত পু'ধিতে নেই, এটি নিশ্চয়ই 
পরৰতা কালের যোজনা £ 

গোদাবনী-নীরে আছে কমল কানন। 

তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ॥ 

পদ্মালয়া পল্মমুখী সীতারে পাইয়া। 

রাখিলেন বুঝি পন্মবনে লুকাইয়! 

চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস। 

চন্দ্রকল! ভ্রয়ে রাহ করিল! কি গ্রাস॥ 

রাজ্যচ্যুত যগ্ভপি হয়েছি আমি বটে। 

রাজলম্ধমী আমার ছিলেন সন্গিকটে॥ 

আমার সে রাজলক্ষী হারালাম বনে। 

টককেয়ীর মনোভীষ্ই সিদ্ধ এতদিনে ॥ 
পাতাকে হারিয়ে শ্রীরাম বিলাপ করছেন, এ ভাষা প্রাঞ্জলতাঙণে অতিশয় মুন | 
এমন প্রসাদগুণণম্পন্ন না হলে কৃতিবাসী রামার়ণ আমাদের ঘরে ঘরে পঠিত হত ন1 1) 

কৃত্তিবাস মাতৃভাষায় রামায়ণকাহিশী রচনার পথ খুলে দিলেন, তার 

প্রদশিত পথে বহু কৰিযাত্রীর পদ্দলঞ্চার শোনা গেল। কৃত্বিবুসের অনুসরণে 
অনেকেই ষে রামায়ণ রচনায় হাত দিয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্ত 
এদের তেমন বিস্তৃত কোনো পরিচয় পাওয়া ধায় না, এদের লেখা সম্পূর্ণ 
কোনো! পুধিও মেলে না। এসব কৰির রচন1, মনে হয়, কৃতিৰাসী রামায়ণের সঙ্গে 
মিশে গিয়ে নিজ স্বাতগ্্া হারিয়ে ফেলেছে । অবশ্য কয়েকজন কবির লিখিত 
রামায়ণকথা আমাদের হাতে এসেছে-কোঃথাও সম্পূর্ণ, কোধাও খণ্ডিতভাৰে | 
এ"দের মধ্যে ধার! কিছুট! স্বকীয়তা দেখিয়েছেন, খুব সংক্ষেপে তাদের পরিচয় 
লিপিবদ্ধ করা হল। 


৫৩ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


কুত্তিবাসের পর একজন নারী-কৰি ব্লামায়ণগীতি লিখেছিলেন । তার নাম 
চক্দ্রাবতী। ময়মনসিং জেলার প্রখ্যাত মনসামঙ্ল-রচয়িত] দ্বিজ বংশীদাসের কন্ঠ 
তিনি। এই প্রতিভাময়ী নারীকবির জীবৎ্কাল আন্ৃমানিক ষোড়শ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধ। চন্দ্রাবতীর রচনার মৌলিকতা ও কৰিত্বকে আমাদের সাহিত্য- 
সমালোচকেবা অকুঠ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই রামাযরণগীতি পৃর্ব-মকমনসিং 
অঞ্চলে মহিলাসমাজ্জে খুবই প্রচলিত! এষ, রায়ায়ণকথ কিন্তু অসম্পূর্ণ, এতে দীতার 
বনবাস পর্যন্ত বণিত আছে। চন্দ্রাবতীর ব্যক্তিগত জাবন নখের ছিল না, দ্রারুণ 
হতাশা ও ব্যর্থতার শদুঃসহ বেদনা নিয়ে অকালে তিনি ইহুলোক ত্যাগ করেন। 
তাই, নিঙ্গেএ পন্তকখানি শেষ করতে পারেনশি। চন্ত্রাবতীর ভাষা সহজ সরল। 
রচনা ক+কণ্য ও ভক্তিরসে আর্জ। কবির রচনাঁর একটি নযুম। দিই | রাঁবণের 
ছলনায় ভুলে সীতা তাকে একটি বনের ফল ভিক্ষা দিতে এলেন। এই শ্নযোগে 
রাক্ষলরাজ সীতানে হরণ করে রথে তুলে নিলেন। এখানে তারই বর্ণন। দেওয়া 
হয়েছে £ 
একটি বনের ফল *গো অঞ্চ,ল বাধিয়। | 
কুটরের বাহির হইলাম গো ভাবিয়! চিন্টিয়! ॥ 
আমি কিগে। জানি সখি কালসর্প বেশে। 
অমনি করিয়। সীতায় ছলিবে রাক্ষসে ॥ 
প্রণাম করিন্বু আমি গো পড়িয়া! ভূতলে। 
উডিয়! গক্ুড পক্ষী সর্প যেমন গিলে॥ 
রথেতে তুলিল মোরে দু লম্কাপতি। 
» দ্রেবণণে ডাকি কহি গো ছুঃখের ভারতী ॥ 
অঙ্গের আতগণ খুলি গো মারিনু রাক্ষসে। 
পর্বতে মারিলে টিল কিবা যায় আসে॥ 
রাঁমাসপগীতি ছাড়াও চন্দ্রাবতী “মলুয্া” ও “কেনারাম' দহ্ব্যর কাহিনী আশ্রয়ে দুখানা 
ক্ষুদ্র *+থাকাব্য লিখে গেছেন । 
থপ পর রামায়ণ পাঁচালির উল্লেখযোগ্য কবি হলেন নিত্যানম্দ আচার্ধ ব| 
আভ্তঙ আার্য। হইনি সপ্চদশ শতকের কবি। *পাবনা জেলায় অমৃতকৃণ্ডা গ্রামে 
উর জন্ম! নিত্ঞানন্দ-বিরচিত রামায়ণ উত্তরবঙ্গে একদ বিশেষরূপে আদৃত 
হয়েছ্িল। অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বন করে ইনি রামায়ণ পাঁচালি লিখেছিলেন বলে 
এবং কিছু কিছু আশ্চর্য অন্তু কথা আমাদের শুিয়েছেন বলে অভ্ভুতাচার্য নামে 
প্রসিদ্ধ হয়েছেন। অদ্ভুতাচার্ধের অদ্ভূত কল্পনায় সীতা কালীর অবতার ; বাল্সীকির 
সীতার ওপএ 'আর-এক নতুন সীতা তিনি দাড় করিয়েছেন। এ কবির রচনার 
কোনো কোনো অংশ কত্তিবাসী রামায়ণৈ ঢুকে গেছে । 
অব্টাপশ শতকে যে কয়েকজন কবি রামচরিত-কাব্য লিখেছেন তাদের মধ্যে 
স্মরণীয় রামানন্দ ঘোষএৰং জগত্রামরাম্ম। রামানন্দ যৌবনে সন্যাস নিয়েছিলেন | 
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বোধ করি এ কারণেই নিজেকে তিনি “যতী” বলেছেন। কবি সংস্কৃতে বৃযুৎপন্ন 
ছিলেন। তার রামশীলার রচন!। সরস, মনোজ্ঞ এবং কবিত্বমণ্ডিত | 

বাকুডা জেলার তুলুই গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জগৎরামের জন্ম । তেমন প্রাপ্তল 
না হলেও জগত্রামকৃত রামায়ণে হুন্বর বর্ণন] গ্রথিত হয়েছে । জগতরাম 'যে-রামায়ণ 
কাব্য লেখেন তাতে লঞ্কাকাণ্ড নেই, ভার পুত্র রামপ্রপার্দ লঙ্কাকাণ্ডটি লিখে 
পিতার কাব্যে সংযোজিত করেন। পিস্তীপূত্রের লেখা এই রামায়ণগ্রস্থখানি 
আকারে বেশ বড়ে।। 

উনবিংশ শতকের রামায়ণকারগণের মধ্ো রছুনম্দন গোস্বামী-র নাম 
উল্লেখ্য । কবির নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার নাড় গ্রামে । বরধুননানের লিখিত 
কাব্যের নাম 'রামরসায়ূন?। বাল্মীকির অন্বসরণে এ কাব্য রচিত হলেও, তুলশী- 
দাসের হিন্দী রামায়ণ থেকে আহত কিঠুকিছু উপাদানও এতে স্থান পেয়েছে। 
পরবতা বামায়ণগুলির তুলনায় এ বইতে বৈষ্ণবপ্রভাবও কিছুটা বেশি। কৰি 
ক।রুণ।সৃষ্টিতে যেন অনিচ্ছুক ছিলেন, তাই, উত্তরকাণ্ডে করুণ অংশগুলি তিনি বর্জন 
করেছেন। 

কবিচত্দ্র-উপাধি-ভৃষিত শংকর চক্রবর্তী নামক কবি রামায়ণের অনুবাদ 
করেছিলেন । এটি বিষ্পুরী রামায়ণ নামে খ্যাত। কবিচন্দ্রকে অষ্টাদশ শতকের 
প্রথমের দিকের কবি বলে ধরা হয়। ইনি বাঁকুড়া জেলার লোক ছিলেন এব 
মল্পরাজদের আশ্রিত। কাঁবচন্দ্রের লেখা বামায়ণের অনেক অংশ কৃত্তিবাস কৃত 
রামায়ণে মিশে গেছে। কেউ কেউ মনে করেন, অঙ্গদরায়বার, তরণীসেন-বধ্ধের 
পাপা, ইত্যার্দ অংশের রচয়িতা কবিচন্ত্র | 


॥ সহহাভ্ডাব্ভ ॥ 


বাঙ্লায় প্রথম অনুদিত হয় রামায়ণ তারপর মহাভারত। ষোড়শ শতকের 
একেবারে প্রথমের দিকে মহাভারতের অনুবাদকর্ণ হরু হয়েছিল 'এবপ অনুমান করা 
যায়। “ভারত পচালি'র আদিকবি কে, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক। 
রয়েছে । আচার্ধ দ্রীনেশচন্দ্রের মতে বাঙলা মহাভারত-কাব্যের প্রথম কবি সপ্রয় 
নামে এক ব্যক্তি। কিন্ত এই সঞ্জয়-কবির বিশেষ কোনো পরিচয় পাও্য়। যায়নি । 
কেউ কেউ বলেছেন; শ্রীহট্টদেশের ব্রাহ্মণবংশে সঞ্জয়ের জন্ম । সংস্কৃত মহাভারত 
দেশীয় ভাষায় কেন অনুবাদ করতে গেলেন তার বিষয়ে কৰি নিজে বলেছেন £ “অতি 
অন্ধকার যে তারতসাগর। পাঞ্চালী সঞ্তয় তাক করিল উজ্জ্বল ॥, বৃহদায়তন 
ভারত-মহাকাব্য সংস্কতানতিজ্ঞের কাছে অনধিগম্য ছিল, অনুবাদ ঘ্বারা কৰি প্রথম 
তাকে সাধারণ্যে প্রচার করেন। ডইর হাকুমার সেন কিন্ত মহাভারতের অনুবাদক 
উক্ত সঞ্জয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন, সপ্তয় কোনো অন্ৃবাদকের 
নাম নয়। ভার মতে 'সঞ্জয়-ভারত+ অর্থে সংস্কৃত 'তৈশম্পায়ন ভারত । 


২, বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


আচার্ধ দীনেশচস্ত্র-কথিত জঞ্জয়ের বিষন্কে সঠিক তথ্য পাওয়! যায় না বলে, 
এখন মেনে নেওয়। হসেছে 'ফবিজ্দর পরমেশ্বরই' বাঙলা মহাভারতের আদি- 
রচিত] | এ বই যখন রচিত হয় স্থবনামখ্যাত হোসেন শাহ [ ১৪৯৩-১৫১৯ ] তখন 
গোৌড়ের রাজ! । এই মুসশয়ানসম্রাট বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা দিলেন । সেকালের 
মুসলমানশাসক বর্গ ধীরে ধীরে হিন্দুমনোভাবসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন, হিন্দু পুরাণকথা 
ও কাৰ্যা্ি তারা আগ্রহসহৃকারে গু€তন, দেশীয় গুণীজ্ঞানীর। তাদের রাজসভায় 
সমাদত হতেন। হুলতান হোসেন শাহন্র প্রধান সেনাপতি [লস্কর ] পরাগল খ৷ 
[চট্টগ্রামের শাসনকর্ত] ছিলেন ইনি] ভারতকথা ধারাবাহিকভাবে শুনবার 
অভিলাধী হস্কে তার সভভাকবি কৰবীল্ পরমেশ্বর দাসকে মহান্ভারতের কাহিনী 
বাঙ+য় অনুবাদ করতে আদেশ দেন। তার আদেশ শিরোধাধ করে কবীল্ত 
পরমেশ্বর তারত পঁচাঙ্গি, লিখলেন । 

পরাগলের উৎসাহ ও আদেশে রচিত হয়েছে ৰলে পরমেশ্বরকৃত মহাভারতের 
সাধারণ পঞ্িচয় “পরাগলী মহাভারত' | গ্রস্থধানর নাম “পাণ্ুৰবিজয়”। সংক্ষেপে 
তিনি প্রায় সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ করেন। সংস্কৃততাষার ওপর কবির খুব দখল 
ছিল বলে মনে হুয়। তার রচনার একটি নমুনা দিই। উদ্ধত অংশটিতে শ্রীহরির 
রূপ বরণিত হয়েছে : 
পরিধান পীতৰাস কুসুম বসন। 
নবমেঘ-শ্যাম অঙ্গ কমললোচন | 
মেঘের নিহ্যৎতুল্য হসিত মুখেত। 
শঙ্খ -চক্র-গদা-পদ্প এ চারি করেত ॥ 
শিরেতে বান্ধিছে চুড়া মালতী-মালাএ। 
দেখিয়া মোহন ৰেশ পাপ দুবে যাঁঞা। 
তৎসম শন্গের প্রাধান্ত থাকলেও এ শাষার প্রাঞ্জলতাগুণ অবশ্যস্বীকার্ধ। সম্রাট 
(হাসন শাহর রাজত্বের শেষদিকে পরাগলী মহাভারতের অনুবাদকাষধ আরম্ভ হয়। 
এ !থকে অনুমান করা ষেতে পারে? ষোড়শ শতকের গোড়ার কে এর এচনা সমাপ্ত 
ইয়েছিল| কৰীন্দ্রের বিশেষ কোনে] পরিচয় পাওয়া যায় ন]। 

পরাগপ্, খার মৃতার পর তার পুত্র ছুটি খ স্বলতাঁন হোসেন শাহ, কর্তৃক 
সেনাপতির প্রদে বৃত হন | পিতার মতোই ছুটি খ|-ও মহাভারতের অনুরাগী শ্রোতা 
ছিলেন। আীক্প্র নম্দ্া নামে নিজের এক সভাসদৃকে ছুটি খ। মহাভারতের অশ্বমেধ- 
পধকধা ৰাউসায় পিখতে ৰবলেন। জৈহ্িনি ভারতের অশ্বমেধপর্ব অৰলম্বনে শ্রীকর 
নন্দী] বাডঞা ভাষায় নতুন অস্বমেধপর্ব শিখলেন। 

শ্রীঝকর নন্দী ভারতকাহিনী যখন অনুবাদ করেন তখন গৌড়ের বাক্জা ছিলেন 
হোসেন শাহ -এর পুত্র নুসবুৎ শাহু [ ১৪১৯--১৫৩২ ]। সুতরাং বল যেতে পারে, 
ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদে কবিতার অশ্বমেধপর্বকথা রচন! শেষ করেছিলেন । 
শ্রাকর নন্ক্বীর রচনার একটি নিদর্শন উদ্ধৃত কর] হুল £ 
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কৃষ্ণের বচনে ভীম রুবিয়া বলিল। 
যোকে মন্দ বল কৃঞ্ণচ নিজ না দেখিল ॥ 
তোনঙ্মার উদরে যত ৰসে ব্রিভুবন! 
আন্দার উদরে কত অন্র বঞ্জন॥ 
সংপার উপাল্স্ত সব খাইলা তুঙ্গি। 
তাহা হৈতে বহু ভয়ঈির বোলে আন্দ॥ 
মহাতাঁরতকার ব্যাসের সঙ্গে শ্রীকর নন্দীর অন্নবাদের €কানো সম্পর্ক নেই, এন শুল 
উৎস জন্ম ন-সংহিতা। 
যষোডশ শতকের প্রথমার্ধে রামচক্দ্র খান-এর অশ্বমেধপর্ব এবং এই শতাবের 
দ্বিতাহার্ধে দ্বিজ রদুরাম-এর “অশ্বমেধ-প:্চ;ল"+ রচিত হয় । 
সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত মহাভারত-র৮য়িত] হলেন কাগীরাম দাল। 
কৃতিবাসী রামায়ণের মতোই, কাশীদাসী মহাভারতের জনপ্রিয়তা বহুবাগ্র | 
কৃতিবাসের নামের সঙ্গে কাশীদাসের নামটি টিরকালেব জন্য একত্র হয়ে গেছে । 
উত্তয়ে বাঙল| কাবেরর অঙ্গনে দুই বিশাপ বনস্পতিরভ্যায় উধের্বধে মাথা তুলে দাড়িয়ে 
আছেন। এদের কাব্য যথার্থ লোককাব্য বলে বাঙালির কাছে এ'র। যু গাত্তীর্ণ 
সবকালের কাঁব-_-সকলেরই সমাদৃত । 
বর্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গি গ্র'য কাণীরামের জন্মস্কান। তার পিতার 
নাম কমলাকান্ত। জাতিতে তারা কায়স্থ। কাঁবর পূর্বপুরুষ দেশ ছেড়ে ধ্লাভূম- 
ময়ৃবভন্ত অঞ্চলে চলে ষান। কথিত আছে, কাশীরাম মোদশীপুরের জমিদাকের 
আ[িত। জাঁমদারবাডীতে আনেক কথক ৩ পণ্ডিতের সমাগত হত, পুরাণকথা 
শোনাথার জন্তেই তারা আসতেন। তাদের কাছে মহাভারতের গল্প শুনে 
কাশীবায় ভারত ক্কাহিনীর অন্থরাগী হয়ে ওঠেন । এই শন্থর কই তান মহাভারতের 
অন্ববদকশে প্রাণত করে- কবি ধারাবা'হকভাবে সইংজ ভাষায় লোকসাধারণের 
জন্তে [লখনের যহাভাকত। অনুমান করা ষায়, সপ্তদশ শতাব্দের একেবারে প্রথম 
দিক কাশীবানের মহাভারত তেখা হয়। 
ভনশ্রুতি «বেছে, গোটা! মহাভারত কাশরাম দিখে যেতে পারেন নি, মাত্র 
তিনটি পৰ গচনা শেষ করে তিশি মার। যান। অধ্ঠাদশ পর্বের“এই কাব।খানির 
অবশিইাংশ সমাপ্ত বরেন কবি,ই জ্ঞাতিসম্পকিত এক ভ্রাতুপ্পত্র সাম_নদরাম 
দাস। পণ্ডিতেরা বলেন, কাণীদ সী মহাভারতে কষ্চানন্দ "স্থ নামে এক ব্যংক্তরও 
হাত আছে! 
কাশীদাসী মহাতারত বেদব্যাস-বিরচিত মূল সংস্কত মহাভারতের আক্ষরিক 
অন্থখ'দ নয়, একে ছায়ান্সারী তাবানৃবাদ বল] যেতে পারে | তা ছাড়া, নানা 
পুরাণ উপপুরাণের আখ্যান এতে স্থান পেয়েছে । আরে! বল। বায়, কবির নিজ 
কল্পনার সৃষটিও এই গ্রন্থে লক্ষিত হয়। 
কাশীদাস দেশের মানুষকে শুধু গল্পরস পরিবেশন করেন নি, ধর্ম বোধের 


খ-_৪ 
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প্রেরণায় নৈতিক শিক্ষাদানের বিষয়েও সচেষ্ট হয়েছেন| কবির ভক্তিভাবুকতাঁও 
লক্ষা দা করে পারা যায় না। কাধীরামের ভাষা পরিচ্ছন্ন ও প্রোগ্জল" এতে সিগ্ধ 
একট সৌকুমার্ধ আছে । কৰি কাশীরাম দাসের ভাষার বিচ্ছিন্ন একটি নমুল] £ 
পু অস্টক বলিল তুমি কোন্‌ মহাজন । 
কোন্‌ পাম ধর তুমি কাহার নন্দন ॥ 
সূর্য অগ্নি প্রায় তেঞজ .দখি যে তোমার | 
স্বর্গ হৈতে পড় কেপ না বুঝি বিচার ॥ 
রাঁজ। বলে নাম আমিধবি যেষযাতি। 
পুকুর জন্ক আমি নহুষে উৎপত্তি 
গুণাবান জনের করলা জসাহি | 
সেই হেতু আমার হৈল ক্ষণ পুণ্য ॥ 
তিনশ বছরেরও আগে কাশীধাস জন্মেছিলেন। বাঙালি মানুষ দীর্ঘকাল 
বৰে কাশীনতী মহাভারতের পঙ্গে পাপিচিত 1 কাতীরাম আমাদের মানসপ্রকৃতিকে 
গঠন করেছেন, অবার, আমাদের ভাবনাকল্পনাঃ ধানধারণা যুত্ত' হয়েতার কাব্যকে 
বাঙালিজববলের সঠাকাধ্য কৰে তুলেছে । 
সপ্ুদরশ-অক্ট'দশ্ শতকে "আরে বযেঃজন কাৰ মহাভারতের অনুবাদ 
করেটিজেন, তবে "বকা ক্ষেত্রই এই অনবাদ আংশিক অর্থাৎ ছচাওটি পর্বের ! 
পম্প্ণ মহাঁতাারত- কাহিনী লিখেছিলেন কবিচক্দ্র চক্রব ভর, ঘক্টানর সেন ও তৎপুত্র 
গঙ্তাদদীস। নিত্যানন্দ ঘোষ, রাভেজ্্র দাস, উডিস্তাত্র কবি সারল প্রমুখ কবিতর 
লেখা ভারতকাবেোব ।বভিম পাথর পুথি পাও গেছে) এদের মধো শিল্্তা্নক 
ঘোষ্বের নাম্ব্টলেখা: তার মঙ্গাভাবত এঞ্সময়ে পশ্চিমবঙ্গে খুবই ওঁচ'লাত ছিল । 
রাযায়ণ-্মহাক্াপ্ুতের অন্ুবাদর ধার! বঙ্মান কাশ পর্ন চ'ল এসেছে । 
মৌলিক এনা সাহিতে)র পু'্ট বধান করে? এ সম্পর্কেকিত বপাশিশ্রক্োজন 1 কিন্তু 
“ঙ$তোর সম্পদ বাড়তে হলে "শা অন্ববাদকাধেরও আবশ্য*৩1 রয়েছে । একে 
ভাঁষাঙ শব্সম্পদ বুধ পায়, ভাব ও বৰয়বন্ত্রত্ত বৈচিত্তা আসে এ।মাযণ- 
মহীসারত, আমাদের আকর-গ্রন্থ । কঙ কত সা'হুত্তাকার যে এ ছুটিবই থেকে 
৬পাদান আভরপ কার কাব্য-নাটকাদি লিখেছেন তা বলে শেষ কর' যায় নাঁ। 


চতুর্থ অধ্যায় 


শপ উপ পাশিশা পিসি সিল পিসি পপি 


* ভবী2চুভন্ত্যেল ভ্কীহ্ুল্ন ও 25 ্যভ্কীজন্নী-ক্কান্য * 
শ্রাচেতান্ার জীবনকথা! £ 


এক অলৌকিক মানুষের মর্তজীবনসীলার কথা লিখতে বসেছি আমরা । এই 
মহামানবের পুণা ন'মটিব সঙ্গে আমর! সকলেই পরিচিত--শ্রীচৈতন্ত | যুগাবতাব 
শ্রীচ্তন্ত যে জীবন যাপন কবে গেছেন তা মোটেই ঘটনাবহুল লয়, এহেন দিবাজীবনে 
বিচিত্রতাপূর্ণ বহির্ঘটনার শোভাযাত্রার হ্রষোণ কোথায়? তার জীবন বলতে 
অন্তরঙ্গ ভাবজীবন-_ঈশ্ববীয় প্রেমানুতব ও লীলারসে অতিশয় সমৃদ্ধ । 

ইংরেজি ১৪০৬ সালের ফাল্তুন মাস। এই ফাল্তুনের দোলপুিমার সন্ধ্যাকালে 
নবদ্বীপধামে শ্রীটৈতগ্লেব আর্বির্ভাব। এক স্বাধারণ ব্রাঙ্গণপণ্ডিতের ঘরে জন্ম 
নিলেন এক অপাধাবণ মআণব। পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। নবজাত 
শিশুটির নামকরণ হল বিশ্বন্তব, ভাকনাম নিষাই | শ্রীচৈতন্যের অপূহ্ন্দর দেহকৃস্তি, 
গায়ের বউ কাচ! পোনার মতো | টজ্জল-গৌরবর্ণ-দেহবিশিষউ নিমাইকে পাড়া- 
প্রতিবেধীরা আদর করে ডাকত গোরা-_গোরাঙ্গ--বলে। 

গোরা ধীরে ধারে বড তয়, আর, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে তার চপন্তা, 
দুরল্থপনা। নিমাইফ্বেতর অত্যাচাবে নবদ্বীপবাপিগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সকলে বলে, 
'জগন্ন'থের কুপুর' নিমাই । জগন্লা মিশ্র নানাজনের নিত্য অভিযোগ শুনে চিন্তিত 
হয়ে উঠলেশ, অশান্ত পুত্রকে টোল পাঠাতে বাধ। হলেন। র 

নিমাই তীক্ষুণী বালক। অনপ্পক্ালের মধ্যেই ব্যাকরণ, ন্যায়, কাব্য, ইত্যাদি 
শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। নিম|ইয়ের বিগ্যাবত্তার খ্যাতি অচিরে 
চারদিকে ছড়িয়ে পডল | কেশব-কাশ্মারী নামে এক দিগ্বিঙ্গয়ী পণ্ডিতকে তর্কে 
হারিয়ে তার বিদ্ধাভিমান [তিনি টৃর্ণ করলেন। শাস্ত্রে অগাধ বুৎপত্তি অর্জন করলে 
কী হবেঃ তার শৈশবের চাপলা, ছুউবুদ্ধি আব রহস্যপ্রিয়ত| হাস পেল না। স্থানীয় 
নামকর৷ প্রবীণ পণ্ডিতদের পথে পেলে তাদের তিনি জটিল প্রশ্থে বি বু ব্যতিব্যস্ত 
করে তুলতেন। 

শিক্ষ! সমাপ্ত হলে নিমাই টোল থুলে অধ্যাপনায় ব্রতী হুলেন | তখন তার 
বয়স কুড়ির মতো! হবে। সেকালে নবছীপ ভারতের পূর্বাঞ্চলে সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চার 
অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি কেন্দ্র ছিল। বহু পড়ুঘা এসে তার টোলে ততি হল। 
নিমাইয়ের অদ্ভুতম্থন্দর মৃতি, অসামান্ত পাণ্ডিতা, শাণিত বুদ্ধি, প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব! 
এমন একজন আশ্র্ষ প্রতিভাধর মানুষের শিকটসামিধ্যে এসে ছাব্রদশ একেবারে 
অভিভূত হয়ে গেল। কত কতপণ্ডিত তে? রয়েছেন কিন্তু নিমাইয়ের তুলনা 
কোথায়। কুড়ি বছর ন1 পেরুতেই নিমাই প.গুতাগ্রগণ্য বলে ম্বীকৃতি পেলেন। 
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নিমাই অল্পবয়সেই সংসারী হয়েছিলেন | নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন ' 
লক্ীদেবীকে । পিতা জগন্নাথ মিশরের তার পর সংসারের দায়িত্বভাব তার ওপরই 
পড়ল । জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহটের লোক। পড়াঞ্ন| করতে এসে নবদ্বীপেই স্থায়ীভাবে 
বাস করছ লেন। শ্রীহটে ষ্টার কিছু সম্পত্তি ছিল। নিমাই একবার পুর্ববঙ্গে 
গেলেন, পিতৃতৃত্যতে গিয়ে বেশ কিছু টাকাপয়সাও পেল্গেন, আর সেখানে পেলেন 
পাশ্ডিতোর প্রচুব খাতি। কিন্তু গৃহে ফিরে এসে শুনলেন মর্মান্তিক এক ছুঃদংবাদ-__ 
সার প্রিঘঘতমা পত্বা লক্ীদেবী সর্পাঘাতে প্রাণ হারিয়েছে । মাতার ইচ্ছ' পুত্র 
আবার সংসারী হোক। মাকে সাম্তবন! দেওয়ার জন্তে খিতীয়বার তিনি বিয়ে 
করলেন বিষুপ্রিক্াদে বীকে । এঁকে জাবনসঙ্জিনীরূপে পেয়েও নিম'ইয়ের অন্তরের 
শত ঘুগল না প্রথমা স্্ীর ঘমকালমৃতা তাও চিত্তে সি করেছে সংগারনিষ্পৃহ তা 
যৌবনের দিনেই তিনি বৈরাগীযনোভাবাপন্ন হয়ে উঠলে ন। | 
| অল্পকাল পরে এমন একটি ঘটন' ঘটল যার ফলে নিমাই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক 
জীবনে পদক্ষেপ করলেন। নিমাই গিয়েছিতলন শ্পায়াধামে, পিতৃকৃতা সম্পাণ্ন 
করতে | সেখানে বিষুণপাদপদ্মদর্শনে তার মনে সহদা কী এক অদ্ভুত ভাবোদয় হল, 
দ্রিব্ভাবের আবেশে বাহজ্ঞান হারালেন তিনি। যখন চেঙওনা ফিরে পেলেন 
তখন*নিমাই আহ্‌ পূর্বের সেই মানুষটি নেই , অন্তরাত্্| তার জেগে উঠেছে, কোন্‌ 
মধুনিম্তন্দী রহস্যময় জীবন ঘেন তাঁকে সবলে গ্রাকর্ষণ করছে-_-ক্ৌিকিক সংসার 
তার কাছে স্বপ্দৃ্ট বন্তর মতো একেবারে মিধ্য। হয়ে গেল। সঙ্গীরা অতিষ্টে 
স্কাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে এস। এখানে উল্লেখ, ভক্ত ও সন্ন্যাপী ঈশ্বরপুরী গয়ায় 
নিমাইকে গোপালমান্রে দীক্ষ! দিয়ে ছিলেন । 

নবদ্বপে প্রত্যাবর্তন করলেন এক নতুন নিমাই। এখন তাঁর সেই 
শিক্ষাভিমান চলে গেছে, মুখে কৌতুকহ।পির চিক্তযাত্র নেই। দিবারাত্র এখন 
“কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ” বলে 1ঙনি কাদেন আর কেখলই অশ্রযোচন করেন। 
প্রালাপে-বিলাপে-মৃছণয় ভার দিনগুলি কাটে, মাটির ধুলায় পড়ে তার সোনার অঙ্গ 
ক্রমশ মপিন হয়ে অংসে। 

এ কী হল শিমাইয়ের! ঈশ্বরপ্রেণের আবেশে কোনে। মানুষের এবপ 
বিকাঝ নবন্থীপনাপী আর কখনো চাক্ষুষ করেকি। এ 'এক আম্চর্ধ দৃশ্য, না দেখলে 
বিশ্বাস হয় কা। তার! অবাক মানল, বুঝল, কলিযুগে নবদ্বীপে নরবৃপে স্বয়ং 
শ্ীকঞ্চই আবির্ভূচ হয়েছেন। সেখানকার এবং আশেপাশের অনেক হরিভজ্ত, 
যেমন --অধ্বৈতাচ্ঘ, নিত্যানশ্দ, মুরারি, মুকুল, শ্রীবাস, গদাধর--একে একে এসে 
নিষাইয়ের সঙ্গে মিলিত হলেন । আীবাসের শুজন হবিনামে মুখর হয়ে উঠল, 
কীর্তনের মধুময় ধ্বনিতে নব্দীপের আকাশবাতাস প্রতিধ্বনিত হল। হরিতক্তির 
বত বঙ্ষে গেল দিকে দিকে ।  * 

কৃষ্ণঞ্রেমে উন্মাদ হয়ে উঠেছে ষে-মানুষ, পঠনপাঠনে মন দেওয়া তার পক্ষে. 
কী করে সম্ভব হতেপারে। নিমাইয়ের টোল উঠে গেল, পড়ুয়ার! পড়া বন্ধ করে 


শ্রীচৈতন্টের জীবনকথা &৭ 


তক্তির আোতে গা ভাদাল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সংস্পর্শে যারা আসে তাদের চিত্ত 
বিকল হল তারা বৈষয়িকতা ভুলে যায়, ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষা ল্য়। এরা সকলে ভাষে, 
মহাপ্রভু মাতৃষঃ ন।, ঈশ্বরের অবণার ! 
সংসারের বন্ধন নিমাইয়ের কবে শিথিল হয়ে গেছে। তবু তিনি এতদিন 
ংসার ছেড়ে যাননি । কিন্তু আর নয়, এবার সমস্ত বন্ধন কাটাতে হবে। কৃষ্ধধাষ 
দৃঃরর বৃন্দাবন তাকে ভাঞ্ছে। চব্বিশ বর অতিক্রান্ত ছলে, নিমাই একদিন 
গৃ£ত্যাগ করপেন, কাটোয়ায় গিয়ে বিখ্যাভ মাধবেন্্র পুণীব শিস্ত টৈষবসাধক 
ক্েশবভারতীর নিকটে অন্নযাসে দীক্ষ। নিলেন | এখন নিমাইয়ের নতুন নাম হল-- 
শ্বীক্চচৈতন্ত_ সংক্ষেপে, জ্রীচৈতভ্ | সন্নযাসগ্রহণের পর ঠৈতন্দেব নবর্ীপে আর 
আদেনশি | অবশেষে মায়ের অনুমতি নিলে নহাপ্রতু চলে গেলেন পুরীতে। প্রক্ষেত্ 
নীপাচল আর শ্রীচৈতন্য- ছুটি নাম অচ্ছেগ্্াবে যুক্ত হয়ে গেছে। 
গু. পুরীতে আসার পর শ্রীঠতন্ত কিছুকাল ভাগ্তবর্ধের বিভিন্ন স্থানে জম 
করেন , তীর্থস্থান পরিপর্শন আর প্রেমতক্তি-প্রচারই হল তার ভারতপরিক্রমার 
মুখা উদ্দেশ্য । দ।ক্ষিণ।ঙা, প্রয়াগ, কাশীঃ বুন্দীবন? মথুবাঁ, প্রভৃতি অঞ্চল তিনি 
ঘুর ঘুবে দেখেছেন। এর ফলে তার ভক্কিধর্ম নান! দেশের মাগ্ুষের মধ্যে বিস্তার- 
লাভ করেছে। প্রখাত রামাঁশন্দ রায়, গৌড়ের সবলতান হোসেন শাহর ছুজন মন্ত্রী 
বীর খাস ও স্াকর ম'্্প* [রূপ ও সনাঙন ] এই সময়ে তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে 
রাজকার্ধ ছেড়ে দিয়ে, তার শিশ্ত্ব গ্রহণ করেশ। এইভাবে ভারতভ্রমণে শ্রীচৈতন্তের 
ছয় বংসর ল্গেছিল। 
চৈত্ন্তদেবের শেষঞ্জীবন নালাচলেই অতিবাহিত হয়। এস্বান ছেড়ে আর 
' কোথাও তিনি যাননি । জীবনের শেষ কয়েক বৎসর মহাপ্রভুর দিন কেটেছে 
দিব্যোন্মাদ-অবস্থায়। প্রায়ণ তিনি বাহৃজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন, নিজেকে কৃষী- 
বিরহি* মনে করে আকুলভাবে কীদতেন, কাতর প্রলাপোক্তি করতে করতে মুছিত 
হয়ে পড়তেন, হরিনাম শুনে তার জ্ঞানসঞ্চার হত। শ্রীচৈতন্তের ভাগবত জীবল 
বললি; একখানি গীণতিকাব্য যেন--দিব্য অনুভবের বিচিত্র প্রকাশে আশ্চর্যরকষমে 
অন্দর, ঈশ্বরবিরহের কারুণ্যে সিক্ত । 
অন্তালীলায় প্রেমতক্তিতে মহাগুভুর চিতবিগলনের দৃশ্যটি প্রেক্ষণীয়। হক্ষিই 
তাঁর একমাত্র অভিলধিত, স্বধাআ্রাবী হরিনামই তাঁর একমাত্র শ্রবণীয্স । বিশুদ্ধ 
জনের সাধক অদ্বৈতবাদীকে তিনি ভক্তিবাদী প্রেমিকে রূপান্তরিত করেছেন, 
নিবিচারে সর্মানবকে বিলিয়েছেন হরিপ্রেমমৃত। তার নীলাচলৰাসকালে এই 
কৃষ্ণপ্রেমহ্ধা পান করবার জন্কে বজদেশ হতে প্রতি বৎসর কত ভুক্ত নীলাচল এসে 
সমবেত হতেন। ধর্ম তত্বের শুষ্ক উপদেশ কাকেও তিনি শোনান নি, নিজে ধর্ম 
আচরণ করে জগৎকে রাগময়ী ভক্তির শিক্ষা দিয়েছেন । 
মহাপুকষ শ্রীকঞ্চচৈতগ্ের মর্ভলীলাবসান হয় শ্রস্টীয় ১৫৩৩ সালে। তখন 
তার বয়দ আটচ্ল্লণশ বছর | কীভাবে (তিনি অল্রকট হন তা রহম্যসমারৃত। 


৫৮. বাল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


তার তিরোতভাব সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত বৈষ্বচরিতকারই নীবব থেকে গেছেন। কেউ 
কেউ বলেন, পুরীর মন্দিরে জগন্নাথদেবের বিগ্রহের' মধোই তির্নি লীন হন, আবার, 
কারো মতে, দিব্োোন্মাদ-অবস্থ'য় নীলাচলের সমুদ্রের নীল জলে তিনি ঝাপিয়ে 
পড়েন_-মরদেছে তাকে আর দেখা যায়নি। একমাত্র £চৈন্গ্তমঙ্গল'-এর লেখক 
জয়ানন্দ বলেছেন, পুরীধামে আষাঢ় ম'সে জগন্নাথের বথযাত্রার সময়, রথাগ্রে 
ভাবাবিষ্ট হয়ে নৃত্য করার কালে, মহ্প্রভূব পায়ে ইক বিধেযায়: ফলেতিনি 
জরাক্রাস্ত হলেন, আর তাতেই তার মৃত ঘটে। বল! বাহুল্য, বৈষ্ণবতক্কেরা একথা 
বিশ্বাস করেন নাদের কাছে কৃষ্ণাবভােস মৃত্য অভাবশীয়। 


বাঙালি লমাজজীবন ও ঘাঙুল। সাহত্য শ্রাটৈতান্তর প্রভাব হা দান £ 


শ্লচৈতন্যেব শুভ-আবির্ভাব বাঙালির জাবনেব ইতিহাসে 'অবস্মরণীয় একটি 
ঘটনা । এই মহাপুক্ম যে-প্রেঘধয় প্রচার কখলেশ, ব'উালিক্াতির প্রাণসন্তার 
গভীবে নিজ দিবাক্সীবনের যে-অমর্ততঙ্গার্তি বিকাণ কশলেশ তাতে চাব স্বপ্তপ্রায় 
খাত্নাক জাগরণ ঘটল। গোটা একট! জাতির মর্রদেশকে এছখানি অংলোড়িত 
কত্েছেন আর কে? ট্ততন্তপ্রবর্তিত ধর্ম.ক বাডাঁদি আ্আপনার যথার্থ ধর্ম বলে 
জানল, সকার ভাবাদশের প্রেরণায় আপনা শমাহ্গসংগঠনে সচেষ্ট হল। বাঙালির 
চিল্তায়-মননে-কল্সনায়, তার বভ্বিচিত্র কর্ধদাদার ক্ষেত্রে, শ্রীচেতম্ বৈপ্লবিক 
পরিধর্তন নিয়ে এলেন। 

জাতির সমাজজীবনে এই মহাপুরুষেব গ্র্ভ'ব সামান্য নয়। বর্ণজেদ- নানা- 
রকমের অধিকারতেদ আমাদের সমাজকে প্ু করে বেখেছিল, মানুষে মানুষে ছ্ধল 
হুম্তর বযবধান। এরূপ অবস্থায় সমাজবন্ধন শিথিল হতে বাধ] প্রেমিকসন্তাসী 
চৈতন্য কৃষ্ণনামে সকল মাগুষকে একত্র মিলিত করলেন, জাতিধমননিখিশেষে প্রত্যেক 
নাীপুরুধকে নামসংকীর্তনের অধিকার দিয়ে? কৃষ্ণতজনকে লার্বক্গনীন করে তুলে, 
একটি মহান ভাবের মধ্যে ব্রাহ্গণ-শৃদ্রকে এক করে দিলেন । এই প্রেমধর্মের আদর্শ 
সমাজে সামাবিধায়ক, অনুদার বিভেদের মধ্যে উদার বরা | 

শ্রীচৈত্ন্তদেবের এই সংস্কারকের ভূ'মুক?টি' লক্ষ। করতেই হয়। প্রকৃতিতে 
আাধাক্সিক,হলেও তার উচ্চারিত সামাসাম অর্থাৎ একত্র মন্ত্র অনেকখানি মূল্য 
বহন করে। বিজয়ী মুপলমানশাসকের সংস্পর্শে এসে হিন্নসযাজের অভিভাতবর্গ 
ধারে ধীবে ম্নেস্ছভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল, মহাপ্রভুর শক্তিবর্স এই মেচ্ছাচাররোধের 
সহায়ক হয়েছিল। হিশ্ুর সংস্কতিচেতনাকে 1৩নি প্রবৃদ্ধ করলেন, উচ্চনীচকে 
আত্মীয়তার সূত্রে বাধলেন, ফলে নতুন একটি হিন্দুসম!জ গডে উঠতে থাকল। 
শ্রীচৈতন্ত আমাদের সাংস্কতিক জাগরণের শ্রাধ!ন পুকৃষ বল। যেতে পারে; সমাজ- 
বাবস্থার বিরুদ্ধে প্রভাক্ষভাবে বিদ্রোভ ঘোষণ! ন. করলেও তংকে আমর] বিঞ্রোহী " 
বলতে পারি। অবষ্টট ভাববাদী বিদ্রোহী তিনি। মাহুষহিসেবে মানুষের ষে 


বাঙালি-সমাজজীৰনে ও বাঙজ! সাহিত্যে শ্রীচৈতন্বের প্রভাব &৯ 


একট! মর্যাদা আছে এই মানবিক মুপাবোধ তিনি আমাদের চিত্তে জাগিয়ে 
তুলেছেন। 

তারপর, বাঙজাসাহিত্যে শ্রীচৈতন্ের দান। এককথায় একে বলব 
অলামান্ত । এই অলৌ'কক ম'নুষটকে মর্মকেন্দ্রে স্থাপন করে গ্বোট। জাতি যেন 
আত্মার মহোৎসবে মেতে উঠল। হুশ বছর ধরে বাঙালির অন্তরের সে কী 
অ|লোঞ৬ন! প্রেমাবতাপ মহাপ্রড়ু তার এনী অনুভূতির স্পর্শে বাঙালির আল্ম- 
প্রকাশের কদ্ধ দ্বারগুলি একে একে সব কল দিলেন । বাঙলাসাহিতোর অঙ্গন 
গানে গানে মুখর হল, কত কত বৈষ্ণবকবি দেখা দিলেন, কত ভক্তি প্রাণ মনীষী 
বক্তি অলংকার-দর্শনাদির গ্রস্থরচনে ব্রতী হলেন । বৈষ্ঞকঞ্চবির অন্বরাগময় আকৃতি 
যে-পদাবলীসাহতো নির্মাণ করল তার তুলনা খুঁজে বার কর। সতিই কঠিন। 

তক্তকবিরা শুধু কৃষ্ণপীল্!র পদ লিখলেন না, গৌরাঙ্গপীলাকে ও বাণীবন্ধ 
ওপ্ললেন। অআ:গে আমাদের কাঁখর। 'মজল'-ধারার কাব্য লিখেছেন, লৌকিক. ও 
পৌর।ণুক দেখতাবীর »হিয়াখাাপন করেছেন, রামায়ণ-মহভারত-ভাগবতের 
অনুবাদে হাত দিয়েছেন । কিন্তু শ্রীমহাশ্রডু দেশে যখন প্রেমভাঞ্ঞর প্রাবন বইয়ে 
1দিশেন তন বাওল। কারোর আক্তি-প্রকৃতি বদলে গেল, বাঙল। সাহিত্যের নতুন 
একটি ।দগন্ত উন্মোচিত হস । মহাপ্রভুর জীবনীকাব্য একালের বিশিষ্ট একটি 
তক! পদাবলীরচনের জগ্তে বৈষ্ণবকাবরা একটি নতুন ভাষা নির্মাণ করিলেন__ 
'ব্ঙ্গবৃুপি'। এ ছাড়া বৈষ্ণবকবিদল বাউলা ভাষাকে কত সৃষ্ম অনুভূতি, কত 
বিচিত্ব মনোক্ঞা৭ প্রকাশের উপযোগী করে তুলেলন তা সাহিতাবেস্তাদের বুঝিয়ে 
বা ।নজ্্রধ়োজন। শ্রীচৈন্যের ধর্মভা নায় প্রাণিত ন! হলে বিপুল বৈষ্ণবসাহিতা 
যে গুড় উঠত না এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র নেই। ঠেতন্ুপরতাঁ বাঙা 
সাহিত্য আমাদের "অক্ষয় গৌরবের বন্ত। নিজে সাহিত্যানম্াতা না হয়েও 
শ্রীচৈতন্তদেব বাঙলা সাহিত।কে অপরূপ সৃষ্টির প্রাচূর্যে ভরে তুলেছেন এ এক 
আশ্চধ ঘটনা । 


শ্রীচৈতন্তের জীবনাকাব্য £ 


ভূমিকাবাকাস্বর্ূপ ছুয়েকটিকথ। বলে মৃলপ্রসঙ্গে আসছি । শ্রীচৈতন্যের 
দিবাভাবসমৃদ্ধ অলৌকিক ভীবন আমাদের নতুন ধরণের, সাহ্তানির্মাণের প্রেরণ 
জোগায়। রক্কমাংসের মানুষ হয়েও তিনি দেবকল্পু ব্যক্তি, তার জীবৎকালেই 
শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে তিনি বহু ভক্তের পৃজা পেয়েছেন | মানব্চরিত্রের মধে।ই 
আমর দেবচরিত্রের ছ্েগাতি্মানতা চাক্ষুষ করলাম, মর্তম'নব শ্রীচৈতন্তদেবের 
অমগলীলামাধুরী আবাদের অভিষুত করে ফেলল। তখন আমরা কল্পনার 
দেবতাকে দুরে সরিয়ে রেখে মানুবগ্ধগী দেবতার সঙ্গে আত্বীয়তার সম্পর্ক পাতালাম। 
এখন হতে বৈষ্বভাবের ভাবুক ভঞ্জের। শ্রীমহাপ্রভুর অলৌকিক অনুভূতি ও তার 


৬৪ বাঙলানসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


প্রাতাঙ্কিক জীবনযাত্রার থুঁটনাটি বিবরণ ভাবায় গ্রথিত করতে স্বরু করলেন | এভাবে 
চৈতুন্তজীবনীক্চাবায লেখার সূত্রপাত হল। 

বাঙলা! ভাষায় ইতঃপৃর্বে লৌকিক সংসারের মানুষকে নিয়ে কাবা রচিত 
হয়নি। তখন আমাদের আখ'ন্মূলক কাবাগুলি ছিল দেবতাকেন্দ্রিক। দেবলীলা 
ছাড়! কোনো” মানবের চরিব্রমহিমা কাঁব্যে কীতিত হতে পারে তা ছিল কল্পনারও 
অতীত । য। জুচিন্তশীয়, শ্রীচ্তৈন্তের মধ্যাদ্ম্ুরভিমাধা চরিক্রমাধূর্যের প্রভাবে 
তাও বাস্তবে সতা হয় উঠপ। সেকালে বাঙালির তথ! ভারতায়ের যন তেমন 
তথাসন্বী ছিল না, তার মধ্যে ইত্িহাসচেকনারও একাম্ত অভাব। শ্রীচৈতন্ত 
আমাদের জীবনসূ্টিকে বঃস্তবমুখী করে তুলেন, আমাদের চিত্তে তোর প্রতি 
কেতৃহ্ঙ্গ জাগাল্েন, কিছুটা উদ্বোধিত করলেন গ্রামাদের ইতিহাগবোঁধ। 

অবশ্টা মনে রাখতে হবে, টেষ্ণবন্রতকব্য সর্বাংশে প্াধুনিক লক্ষণাক্রান্ত 
জীবনীসাহিত্য নয়। এতে বাস্তব-বর্ণপের ফাকে ফাকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বিন্তান্ত 
হয়েছে, আল্পেকিকতার স্পর্শ রয়েছে, ভঞ্তির আভিএযো মানবজীবনের চিত্র মাঝে 
মাঝে ঢাকা পড়ে গেছে । এবধূপ হওয়ার কারণ, চ রন্কাব্োর লেখকগণ ধর্মের 
প্রস্তাব এড'তে পারেন নি-লোকসাধারণের পাঠা সাহিত্য রচন! করছেন এন্সপ 
একটি ধারপা তাদের মধো ছিল না| ৩ঙ" ছাড়া, প্রধান' ধর্মপ্রচ'রের উদ্দেশ্যেই 
তারা নিজেদের কাব্যগুলি লিখেছেন। আরো একটি কথা । এইসব লেখকদের 
ভাবদৃষ্টিংত মহাপ্রভু সামন্ত মানব নন, পূর্ণ ভগবান শ্রীকষ্েরই অবতার তিনি। 
এ কাবুণে চেতন্তদেবের ক্রিয়াকলাপ তাদের চোখে দেবখলীলা বূপেই প্রতিভাত 
হয়েছে। ভক্িমাহাক্স্যে মানুধ চৈতন্য অমর্তক্কের দেবতায় পরিণত হয়েছেন। 
ভাই, ৫5তন্যগীবন স্বর্ীপত ভতক্তিকাব্য! তথাপি বলব, এভে মানবচিত্রই স্থান 
পেয়েছে । ঠচক্গ্যচরিতকাবোর লেখকসম্প্রদায় আমাদের সাহিতাকে আধুনিকতার 
পথে কিছুটা অগ্রসর করে দিয়েছেন তা অনন্বীক্কার্। 


&  শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই তার অন্তর সহচর মুরারি গুপ্তঁও তার পার্ধদ 
স্ব্ূপ-দামোদর সংক্ষিপ্ত কড়চা-আকারে চৈততহ জীবনকথ'-বর্ণনে হস্ক্ষেপ করেন। 
এই মুখী গুপ্ত ও স্বরূপ-দামে দরের কড়চ! কিন্ত সংস্কৃতি লিখিত। ঠৈতন্তদেবের 
তিরোধানের অল্পকাল পরে তার অধ্যাত্ঙ্তীবনলীল'কে উপভীব্য করে করব কর্ণ পুর 
| পরমানন্দ সেন ] ছুয়েকখানি গ্রন্থ লেখেন__তা-ও সংস্কতে । এ ছাড়া, বাকি 
চৈতন্নীজীবনীগুর্সি বাঙলা ভাষায় রচিত--কাব্যাকারে ; যেমন, রন্দাবনদাসের 
ঠতন্মতাগবত. লোচনদ্াসের চৈত্ন্তযঙ্গলঃ জয়'নন্দের ঠেত্ন্তমঙগল, কৃষ্তদাস 
কবিরাজের চৈত ন্ভচরিতামূত এবং গোব্নেদ'সের বড়চা। 

খাঙলায় চৈতন্যদেবের প্রথম জীবশী লেখেন বন্দাবন্দাস। ইনি ঠবষ্জব_ 
সমাজে প্রসিদ্ধ নিত্যানন্দ প্রভুর উৎসাহেই বহুধ্যাত চরিতকাব্য '£চত্তভাগবত, 


শু 


শ্রীচৈতষ্ট্যর জীবনীকাব্য ৬১ 


প্রণয্বন করেন । এ বই যখন রচিত হয় তখন মহাগ্ুভুর পারিষদগণ্র মধ জনেকে 
কেঁডে ছিলন | চৈতন্নজীবনের বিস্তব উপাদান বুদ্দাবনদাস এদের কাচ থেকেই 
সংগ্রহ করেছন | “চতন্যতাগবত্ড*"এর রচনাকাল সম্বন্ধে হনিশ্চিতভাবেকিছু বলতে 
ন1 পারা গেলেও, একথ। ঠিক যে, গ্রন্থটি ষোড়শ শতকের মধ্যত?গেই লেখা হয়েছিল। 
*চৈক্কন্যভাগবত+ বৃহদায়তন একটি গ্রন্থ--আ!দ, মধ্য ও ভন্ত-_ তিদখণ্ডে 
বিভক্ক | শ্রীমপ্ত$গবতে কৃষ্ণসীলা যেভাবে বত হয়েছে, বন্দাবনদাসের চৈতন্যলীল! 
অনেকট| তার অনৃবন্ধপ। কার মহাপ্রছুকে কষ্ছের অবতাররূঞ্পৈই দেখেছেন, তাই, 
শ্ীকফ্ণের সঙ্গে শ্রীকঞ্ণচৈতন্ত অধিত্ন হয়ে পড়েছেন। মহাগুভুব ভীলাপ্রচার 
উদ্দেশ্ুই বইটি লজিখোছিলেন বণে তার সন্বন্ধে প্রচলিত বছ *ণ্বেকিক কাহিনী 
লেখক এতে বিপ্রস্ত করেছেন। 
সহজ ভাষায়, স্বতঃফুর্ত আবেগেল সঃ» ভক্কিবিগলিত চিত্তে, কবি তার 
কাৰ টি লিখেছেন । কাখ্যধানি হপাঠা, কবিত্বের স্পর্শ মনোজ্ঞ। অলো(কিকতা মুক্ত 
না হপে৪ এতে প্রচুর মানবীয় আবেদন আছে । (বাশ্তবধর্ণনে কবির নিপুগত! 
প্রশংসশীয় | মহাপ্রভুর বাপালীলার টুকবো, টুকখো চিত্র চমৎকারতাশে কৰি 
আমাদের সম্মুখ তুপে ধরেছেন। বৃন্দাবন্দাসের কাঁবত্বের 1ন?শশরূপে এসব 
মণোজ্ঞ বর্ণনা-অংশ কিছু কিছু উদ্ধত করা যেতে পারে £ 
রন্ধন করয়া শচা ৰোলে বিশ্ব্তরে | 
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহু সত্বরে ॥ 
মায়ের আদেশে প্রভু জদ্বৈতপতায়। 
আইসেন অগ্রজেরে [নখার ছলায়॥ 
আয়া দেখেন প্রভু বৈষ্বমণ্ডল। 
অতঠোন্তে কনে কৃষ্তকথন-মলল 17) 
টবফ্ববতুত্তবুন্দ এ গ্রন্থকে অশেষ স্মাদর জানয়েছেল। এঁতহাসিকের 
কান্তেও “চৈতন্তক্জাগবত'-এর মূল্য কম নয়। পঞ্চদশ-ষোডশ শত!ব্দর বাঙ.লাদেশের 
কাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাসের অনেক তথ্য এতে গ্রথিত হয়েছে । 
ৰইখানি ক্রটমুক্ত এমন কথা বলা চলে দা। ঠ্চতন্যজীবনী হিসেবে এই গ্রন্থ 
অবশ্যই অসম্পূর্ণ এখাশে-ওধানে কাব বৈষ্ণববিদ্বেষদের প্রাত অসাহষুতা 
দেখিয়েছেন, মহাপ্রভুকে অতিপ্রাকৃত্তের আবরণে আচ্ছাদিত করেছেন । তবু বলতে 
হয়, মানুষের কথা বণিত হয়েছে বলে “চৈতন্য ভাগবত" গ্রস্থ মূল্যবান ।* গ্রীচৈতন্তের 
শেঠ জীবনীলেখক কৃঞ্*ঈদাস কবিরাজ বর্তমান গ্রস্থেব লেখককে অকুঠ প্রশংসা 
জানিয়েছেন । চৈত্ন্তজীবশীকাবোর আদিবচয়িতার গৌবৰ বৃন্দাবনদাসেরই প্রাপা। 
(বোধ করিঃ শবহীপে বৃন্দাবনদাসের জন্ম। তার মাতার নাম নারায়ণী। 
নারাম্মণী ছিলেন শ্রীবাসের [ এই শ্রীবাসের অঙ্গনে মহাপ্রভু অপরাপর বৈষ্বভক্তদের 
নিযে কীর্তনে মেতে উঠতেন ] ভ্রাতুষ্পুধী।) পরবতকালে বৃন্দাবন্ধাস বর্ধমান 
জেলার দেন্ুড় গ্রামে বসবাস করেন। 


৬২ বাঙলা সাহিত্যের সর্ধক্ষপ্ত পরিচয় 


প্রচৈতন্যক নিয়ে দ্বিগীয় জীবশীগ্রন্থ হল এচতন্তমজল'_ লিখেছেন লোচন- 
দাস। ঠচৈতহ/জীবশী-হিসেবে বইগানির তেমন প্রশংসা করা যায় না। এতে 
টেতন্তদেবের বিশ্বস্ত ভীবনাচত্র নেই, মানুষ এখানে দেবতায় বূপাস্তরিত, একে 
চরিতকাবা বলঙে মনে দ্বিধা জাগে! তবু ষে এ বই বৈষ্ণবসমাজে খুবই সমাদর 
পেয়েছে তার কাবণ এর মপোরম তাষাঃ কবিত্বের হ্যমা। এ কাব মহাপ্রভুর 
শেষজীবনের কোনো বিল্রণ লাপিবদ্ধ উছনি। রাগরাগিণীর উল্লেখ দেখে বোঝা 
যায়, কাবাটি গান করার উদ্দে:ত্যই বটত ! 

বর্ধধান জেমার কোগ্রামে কবির জন্ম । পিতাকমলাকর, মাতা__সদানন্ী। 
"ষাঁডশ শতকের ছেষ পাঁদে লোচন্দাস দেহতা'গ করেন । 

জবর 'ভৈতমামজঙ্জ। সুপরিচিত একট গন্থ। বঙ্টনাশি কিন্তু বৈধ্ণব- 
সমাচ্ছে সমাদৃত হয়নি । এতে কবিক্বপ্উথের অভঃব, লেখক রচনানৈপুশ্য দেখাত 

রেন নি। কয়'এন্দকজ এ কাবছিও রাগহীগিশীষুক্ত | এ থেকে লেখকের উদ্দদ্য 

বোঝা! য় প্রধান ন গাঁনকবার জন্যেই কাঁবাটি পেখা। সমালোচ্য “চেভন্টমঙ্গপ -এ 
শ্রীচৈন্যের তিতোখ!ন সম্ব-্ধ নহন আঃ :লাকপাত ক্কর। হয়েছে পুপীতে রথযাত্র।র 
সময় বখে। পন্ম।গাগে খাস নৃত্য করার কাশে মহ শ্রছথু ইঞ্টকাবদ্ধ হন। এতে 
তৃতী: দিণসে উব জা হয় ষষ্ট দিবসে তান ইহলোক ভা।গ করেন | এ ঘটনাটিকে 
বৈষঃবেহা প্রামাণিক বন্দে হীকাপ হরে নেনশি । অহাঞভুর তিরোধান »ম্পর্কে এই 
বিবরণ গ্রন্থ করার গন্টে জয়ংশন্দ গোড়া বৈষ্ঞবভক্তের বিরাগ ৬জন হয়েছেন | 
আবু-একঠি বিষয় এখানে উল্লুথ কর! যেতে পানে । জয়াশন্দেব চৈহ্হ্ায্ঈপ-কাব্যে 
কৃতিবাসংন্ান। রয়েছে? বৈষ্ঞবসাহিত্ আর কোথাও কৃত্তিবাসের উল্লেখ দেখা 
যাঁয় না। 


পৃ চি নং 
গু 


জয়ানস্দে পিতার নাম স্বৃদ্ধি মিশ্ব, মাতার নাম রোদনী | জয়াঁনন্দ বধমান 
ন্েঙ্গার অধিৰ'সী ছিলেন : ? 

উনবিংশ শতকের শেষ পাদে 'গোবিম্দদাসের কড়চ।, নামে একখানি বই 
প্রকাশিত হয়। এতে মহা প্রভুর জীবনে মাত্র হ্-তিন বছরের ঘটনন্র বিবরণ রয়েছে । 
বৈষ্বমগ্ডলা এ বইয়ের প্রামাণিকতা!বম-য় সন্দেহ *পোষণ করেন» তাদের মতে 
(গাবিংন্দ£সকড়ঠ। একটি জাল রচনা । আবার? কোনে! কোনে! খ্যাভনাম। পণ্ডিত 
গন'লপি৭ শ্রকাতে লেখা ব£মান গ্রস্থবঃশিকে ঠৈততন্তজীবনের ক্ষুদ্রকায় খুটি একটি 
দপিল বুল গ্রহণ করেছেন । 

গো।খন্দদাস কর্ধজার ঠ5তগ্ঘদেবের ভৃত্য ও তার দাক্ষিণাতাভ্রমণের সঙ্গী 
ছিলেন। একাপ্ত কাছের মানুষ মহাপ্রকে [তন যেভাবে দেখেছেন তা-ই 
রোজনামাচাও মতে। করে লিখে রেখে গেছেন । এতে চৈতন্য জীবন সম্বন্ধে 
এমন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে য: অঙ্ঠংকানে। পুস্যকে পাওয়। যায় না। এসব 
ঘটন। বৈষ্বের! স্বী *ুর না করলেও সাধারণ পাঠক এগুলিকে বিশ্বাশ্টি বলে মনে 


শ্রীচৈতন্তের জীবনীকাবয ৬৩ 


করবে । তবে গোবিচ্দ কর্মকারের লেখা কড়চার মধ্যে আধুলিকতাঁর ছাঁপ চোখে 
পড়ে। বইখানির সম্পাদক মুপ রচনার ওপর যে কলম চালিয়েছেন তা সহজেই 
বুঝতে পারা যায়। সেযা হোক, মূল রচনা পরিবিত, পরিমাঙ্গিত ও পরিবধিত 
হলেও €চতন্যদেবের এই সেন্কটি হে গুভুর জীবনের ঘটনার সংক্ষিপ্ত নোট রেখে 
গেছেন এ বিষয়ে আমরা নিঃসনেহ | গোবিন্দদাসের কড়চায় প্রচারধমিতা নেই, 
এতে মহাপ্রভু ঈশ্বরের "অবতার বলে কল্পিত হননি। এর ভাষ! সবল, অবশ্য 
রূপে আখুনিক। 

চৈতন্যতীবশীকাবোর মধ্যমণি হল “চৈতন্যভরিতাম্থৃত) রচয়িতা-"কৃষ্তদাস 
কবিরাজ । এতটুকু দ্বিধা না রেখে বলা যায়, এ একখানি মহৎ গ্রন্থ । এর তুলনা 
হয় ন!। গ্রন্থধানি কৃষ্ণপাস কবিরাজকে বাঙলা সাহিতো অমত্ত। দিয়েছে | একে 
শুধু মহাপ্রভুর চরিংভকথ| মনে করলে, ভূ; করা হবে--এতে ইতিহাস, দর্শন, 
ভক্তিতত্ব ও কাবোব মপূর্ব সমাবেশ হয়েছে । ত। ছাড়া, এই গ্রন্থের প্র!মাণিকতা 
সর্ব সংশয়ের বশত উধের্বে। কী অডভূত নিষ্ঠা, শধাবসায় আর পারশ্রমসহকারে 
মহ*পুক্তষ চৈতগ্তদেবের লোকোত্তর জীবনের কাহিনী লিখে গেছেন কৃষ্ণদাস | 
নুদীর্থ নয়টি বংসরের অব্রংন্ত সাধনায় “ঠচহনুগরিতামৃত" মামে বিরাট গ্রশ্থরন তিনি 
শেষ কবেন! গ্রম্থটির রটনাকাল বোড়শ শতন্ডের শেষপাদ ৷ কৃষ্ণনাস কবিরাজ 
তখন বার্ধকোর শেক্ষপ্রান্তে এসে ধ্াড়িয়েছেন | 


বন্দাবনদাসের লেখা! “চৈতগ্ঠভাগবপ্চ'-এ মহ্বাপ্রভুর শেষজীবন সিষ্ুুনে 
বশিত হযনি। বৃন্দাবনধামের নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণামণ্ডণী এই অভাব পূরপকরতে 
অনুরোধ জানালেন মহাপগ্ডিত ঠচতন্যপ্রাণ কষ্তজদাসক্ষে। প্রখ্যাত গোস্বামীগণের 
অন্রে!ধ কুষ্ণদাস এডাতে পারেন নি। তিনি গুরুতর একটি কাশভার গ্রহণ করলেন 
এবং এই দুরূহ কার্য সমাধ1 করে দেশঙ্গেড়া খ্যাতির আঁধকাগী হলেন। 


শ্রীচৈতন্তের ১অস্তর্জীবন ও বহিজাঁবন লেখক নিপুণন্ডাবে বর্ণনা কবেছেন । 
গৌড়ীয় বৈষ্টবস্তক্তিধর্মের নিগুচ তত্বগুলির ব্যাধ্যানে তিনি যে পাগ্ডিতা ও মনীষার 
পরিচয় দিয়েছেন, এক কথায় তা বিস্ময়কর | বৈষ্বদর্শন ধার জানতে চান, কৃষ্- 
দাসের এই আশ্চর্য গ্রন্থের সাহায্য তাদের নিতেই হবে। বিষয় কঠিন বটে কিন্ত 
হৃস্পই ভাষায় তা ব্যাধ্যাত। ষ্তদাস তক্ত ছিলেন? শরিক কাক্ষি ছ্বিলেন। তা 
ছাড়া, তাঁর ছিল কবিত্বশক্তি__এ সমস্ত কিছুর নিশ্চিত প্রমাপপাঁঠিকেরা বর্তমাঞ্গ 
পুস্তকটির মধোই পাবেন। লেখকের তথ্যনিষ্ঠা, তত্ববিশ্লেষণ, দেবোপম মানব 
চৈতন্বের চরিতকথারূপ অম্ৃতের নিপুণ পরিবেশন আমাদের বিল্রয়মিশ্র শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করে। | 

কষ্দাসের প্রকাঁশরীতি কী বন্দর, উপমা শ্রিত ভাষার মধাযে কঠিন তত্বও 
তার হাতে কতখানি সহজবোধ্য হয়ে ওঠে! কঝুঁষপ্রেমের স্বরূপ নির্দেশ করতে 
গিয়ে কৃষ্ণপাস বলছেন £ 


৬৪ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


কষ্চপ্রেম সুখি পাই তার এক বিন্দু, 
সেই বিন্দু জগৎ ডূবায়। 

কহিবার ধোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়, 
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥'" 

এই প্রেষ আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ধপ 
জিভ জলে ন'. যায় ত্যজন! 

ছেন প্রেমা যার মনো. তার বিক্রম সেই জানে 
বিষামৃতে একত্র মলন | 


রাণ'কষ অবিচ্ছেদ্য, এই যুগলতত্ব্বের বাখায় তিনি বলেছেন £ 
স্গমণ তা গন্ধে যেছে আবিচ্ছে্দ। 
অগ্ন জালাতে যৈছে নাহি কডুভেদ॥ 
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দই বূপ। 
রাধাকৃঞ্চ ছে সদা একই স্বন্ধপ॥ 
প্রেমধর্ ও চেতন্াবতারের নতুনব্]াখ। উ'র লেখনীতে অতীব স্ন্মর হয়েছে | 
আরদলীল', মধ্যল্ণলা, অঙ্তালীলা--এই তিন খণ্ডে5ও ভ্রচরিতামৃত' ৰিশক্ত। 
মহাপ্রভুক অন্ঞাল*লা এই গ্রন্থে বিস্তৃদ্ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে । গ্রন্থখানির ভাষা 
সর্ত্র খাঁটি বাঙলা নয | এস্াস দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন, একারণে 
উক্ত অঞ্চলের কিছু কিছু এব বঙজার সঙ্গে 'মশে গেছে । 
ষোড়শ শতকেন প্রথম পাদে বর্ধমান জেলার ঝামটপুব গ্রামে কৃষ্ণদাস 
কবিলাজেণ জন্ম । ব্ছদাস *ৈশবকালে পিতৃমাতহীন হন। ছু:খকফের মধ্যে ভি? 
লালিত । বিবাহৃত গীবনে তিনি প্রবেশ করেনান। একদা সংসার ত্টাগ করে 
কথ্দাস বৃন্দাবন 5ল যান। সেখানে খ|ঁতনামা ঠবষ্ঝবাচার্ধগণের কাছে তিনি 
নাশান্‌ শাল্ত অধ্যয়ন করেন এবং ভল্পসময়ের মধো পাগ্ডিত্যে খুব খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে 
ওঠেন। কৃষ্দাসের বিছা বস্তা ও মণীষা জত)ই বিস্ময়ের বস্ত। 
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* চযওল্র-ীন্ঠান্রল্পী ও স্পাক্তসদ্কাজপী * 
ভূমিকাবাক্য 8 
'গীতিসাহিতা" বলতে এখানে 'গী'তকবিতা”ই বুঝতে হবে । এই গীতকবিঙার 
অঞ্জঃপ্রকৃতি কী কোন্‌ জাতের কবিতাকে গ্রীতিকবিতা বলা হয় ত। প্রথমে বুৰে 
নেওয়া দরকার । 
আমাদের প্রাচীন ও মধাযুগের যা-কিছু লাহিত্য জমস্তই পদ্ভে রচিত, এবং 
এদের আমরা কাব্য বা কবিতা নামেই চিহ্নিত করেছি। চর্যাপদ কবিতা, মঙ্গল 
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সাহিতা কবিতা, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ কবিত', চরিজ্রসা হিত্যও 
কবিতা, অথচ বিষয়বন্তব আর আকারে এদের মধ্যে বিলক্ণ পার্থক্য রয়েছে । আরে! 
লক্ষ কবতে হবে, প্রাচীন বাঙ.ল| ক'বা-কবিতার অধিকাংশই আসরে হবরদযোগে 
গীত হত, কাব্যের পাঠকের চেয়ে শ্রোতার সংখ্যাই তখন ছিল বেশি। কিন্তু গীত 
হলেও এগুলিকে গীতিপাহিত্য, গীতিকাব্য কিংব! গীতিকবিহ। কখনেো। আমরা 
বলিনি। অর্থাৎ যে বিশেষ একটি অক্কে বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্তপদাবপী “গী“ত- 
কবিতা" সেই অর্থে মঙ্গলকাব্য অথব! রাঠারণ-মহাভারত ইতাদি ছন্দে-লেখা রচন। 
গীতিকবিতা! কেন নয়, বলছ। 

কবিতায় স্বর যোঞ্না করে গান করলেই তা সভাকার গীতিকবিত?” হককে 
ওঠে না| গানের আকারে ব| গী* হওয়াব উদ্দেস্টে লিখিত না হলেও একজ্াতের 
ছন্দিত রচন। রয়েছে যার নাম দেওয়! হয়েছে গীতিকাবা ৰা গীতিকবিগা; 
ইংরেজিতে এদেব জাতপরিচয়--15610 10005? 1 [শেষ একটি মূলগত ধর্ম 
বা সাধারণ গুণ বা লক্ষণ এই শ্রেণীর রচন!কে সাহিত্যের অপরবিধ রচন1 গ্েকে 
স্বতন্ত্র করে রেখেছে । 

এ ধর্মট হল রচবিতাঁর নিজ প্রাণের কোনো এক ভাবানুদ্ধতির উৎসার-_ 
গীতিক'বতায় কৰির স্বীয় মর্ষের কথাই প্রধান হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে ৰাস্তব- 

ংলারের শ্রধিবাশী হলেও, কাব্যরচনাকাপে গীতিক।ব শিজ প্রাণগত উত্বঠার 

দিকে দুটি স্থির রাঁখেন। ফলে, কোনে! বিশেষ বন্ধর ক্শ্রয়ে কবিত। ণিমিত 
হয়ে থাকলেও তাতে কির প্রাণের রঙ লাগে, ত। কাব্যনির্মাতার ব্যাক্তিগত"আশা- 
আকাজ্ষ।, আান্নবেদনা, ভালোলাগ -মন্দলাগান বাণবূপ হয়ে ওঠে। এ কারণে 
গীতকবি৬ামাত্রেই আত্মভাবমূ লক, গান বা গীত্কের মতোই তা ভাবময়। এপ মধ্যে 
যে তীব্র জাবাৰেগ থাকে ৬1 প্রকাশ ল।ভ করে ধ্নঝংকু্ড ছন্দের দোঁলার মধা 
দিয়ে। কবির অন্বভূতির গভীরতা ও আন্তরিকতা গীঠযয় ভাষার মাধ।মে সইজ্ে 
আমাদের ভ্বদয় স্পর্ণ *বে। খাটি 'লিবিক" গানের মতোই কবির মিজ াবকসপলার 
সৃষ্টি বলে ম্বামরা তার নাম রেখেছি “গীতকবি ঠ7। অনুভূঠির প্রকাশেই গী তক'খতা 
আশশয় বিশিষ্ট । বিশুদ্ধ গানের সঙ্গে এজাতীয় বচনার পার্ধ$) হল, গানে অভিব্যঞ্জ 
ভাবে কথার চেয়ে শ্ববেরই প্রাধান্ত ; আর, গীতিঞকবিতার কথা উপেক্ষণীঙ্জ মোটেই 
নয়, তার নিজস্ব একটি মুল্য আছে। & 

বাঙলা সাহিত্যে প্রথম যথার্থ গীতিকাব্য হল বৈষ্ঞবপদধিলী, এর পর নাম 
করতে হয় শাক্তপদাবলীর | এই হ্ব-রকমের পদাবলীতে কবর নিভৃত অন্তরের 
কত বিচিত্র সৃন্ম ভাবের শীল! চিত্চমৎকার অভিব্যাক্ত লাত করেছে। বৈষ্ব € 
শাঞ্পদাবলীর মধ্য ণিয়ে বাঙালি তার হৃদয়ের গোপন কক্ষগুপি একে একে খুলে 
ধন্ছে। বৈষ্বকবিতা ও শাক্তসাধকের গানগুলি ৰাঙল। সাহিত্যের মন্তবড়ে। 
সম্পদ । * 
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রাধাকৃষ্ণলীল[কে উপজীব্য করেই বৈষ্ণবের গান । [শ্রীচৈতন্তের আবির্ভ1বের 
পূর্বেও রাধা কৃষ্ণল/লাকথা-আশ্রয়ে কবিতা বচিভ হয়েছে । এক্ষেত্রে জয়দেব, 
বিন্াপতি ও বড়ু চ্তীরাসের নায় সকলেনই পরিচিত । জয়দেব তার “কোমলকাস্ত 
পদাবলণ লিখেছেন সংক্কতে | তথাপি তিশিই বাঙলার প্রথম গীতিকবি । 
বি্তাপতিৰ পদাবলী মৈথিল ভাষায় রর্সিত। কিন্তু মিথলা কৰি হলেও পরবর্তা 
বৈঞ্ব»্পিরা তাকে বাঙালি করে নিয়েছেন,» এবং একালে আমরাও তাকে 
বাঙাল বৈষ্বকবিদলের অন্তর্ভুক্ত বলেই জা।ন। কড়ু চণ্তীদাস ঠিক বৈষ্ণবগান 
রচনা করেনান, ধারাবাহিক একটি আখান অবলম্বনে বাধাকৃঞ্জের প্রণয়ঞ্পীল।কে 
বাণীকূপ কিয়েছেশ | তাহলেও তার "শ্ীরুষ্ণ5৩স”-এ গীতিতাবৃকতার শির্বাধ 
০ৎসার সকলেই লক্ষ। করে খাবেন । এদিক হতে দেদলে বড়ু চণ্ডাদাসের গ্রশ্থখানি 
গাতিন্াকের এলাকায় পড়ে» এবং নিঃসংশফ্িতভাবে বলতে পারা যায, বাঙলা 
'ডাবার প্রথম খ।টি গীতিকাব্যকার তিশি। 

(দখা যাচ্ছে, রাধাকঞ্চলীলাকথন শ্বক হয়েছে প্রাকৃচৈততন্ত পর্যে। কিন্ত 
বৈষ্ণদের গানে গঃনে বাঙলার অঙ্গন মুখগ হয়ে উঠল চৈতন্কদেবের আবির্ভাখের 
পরা! তিন প্রেষদর্্র প্রচার করলেন, অন্ুরাগময় ভক্তির দ্রীপশিখা জ্বেলে দিলেন 
অগপুন এক্ষেল অন্ত দেশে 1 এই মকাপ্রেমিকের আধাাক্িক অনুপ্রেণ।য় প্রাণিত 
ই, খৈবমান+ কবি হিবাধাহধবের লাসংগীঠ আমাদের *শানালেন-- 
দেশময় 5/৩নগালের প্লাবন বয়ে গেল। 

টব” সম্পর্কে দুজেকটি কথা মনে বাবা এ্রয়োজন । বৈষ্ঠবেরা 
পরার ৮181ধশ সাহত্যের সথায়ভুত করতে অস্বীকত। এরগুলিকে তার! পথ 
একটি মযাদ। 'দয়েছেন। লৌকিক কাব্যরমস্ষ্টি ছদ্দেষ্যে এসব পদ "চিত নর, 
এদের সর্পে বৈষ্বধর্ধের নিগুঢ় অম্পর্ক রয়েছে, এগুলি ্বাসঙ্গে বৈবের মাপন- 

২1৩ । শ্দাখল। হারপকহযোগে গীত ₹ে ঈশ্বর-অনুরক্ত মানবমানবীর ক্পিপাসা 

উ্ভিক্চ কৰে 1 €ৎষ্জবসাধনতত্থের মর্ম যারা বোঝে ন1, বৈষ্বকবিজ্ভাব রস সম্পূর্ণ 
১ তারা বারন করতে পারবে না। ট্৭্বকবির! ভা ধের সাধক, তাদেগ সংগীত 

১ অধ্যাত্বডত্প থেকে প্রবাহিত । বৈষ্বকবিসম্প্রদায় 'মহাজন' নামে অভিহিত, 

"আর, যে পদ তীর! লিখেছেন ভার নাম "মহাজনপদাবলী? | 

বৈফবসাধঝকাৰরা মানুষের প্রাণকে যে দিবাচেতনায় উদ্বদ্ধ করতে 
চেয়েছেন তাতে কোনে। সন্দেহ নেই । কিন্তু এমন একটি কথ! আমরা মেনে নিতে 
পারি না যে, ৫বৰবের শাধনতত্তবের সঙ্গে প্রাণগত পরিচয় না থাকলে মহাজনপদা- 
বলীর রপোপতে।গ অসম্ভব । রাধাকৃষ্জের এপ্রাকৃত প্রণয়লীল। মানবীয় প্রণয়হীতির 
নাধামে বণিত হওয়ায়, বৈষবতস্ত্রে দাক্ষিত ন] হয়েও, পদাবলীর সাধারণ পাঠক 
নায়কনায়িকা বিরহমিসনের আতি ও আনন্দ সহজে উপলব্ধি করতে পারে। 
কৃঙ্চের জন্যে রাধার যে ব্যাকুলতা, শিশুগোপালের প্রতি জননী ষশোদার যেবাৎসল্য, 
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আমাদের সংসার-অঙ্রনেও কি তার নিত্য-অভিনয় চগসেছে না? বৈষ্বের গান 
শুক্তের ভ'ক্তপপাসিত অন্তরকে পরিতৃপ্ত করে, আর, সাধারণ দরনারীব প্রেম 
পিপাসিত হরদঘ়কে আনন্দমট্রধা পান করায় । আধ্যাত্মিক ব্যজনা থাকলেও বৈষ্ণ। 
কবির গান রোমান্টিক কাব্যের পর্যায় হক্ত | র 

পদাবশাসাহতো বর, পূর্ণবিকাশ হয়েছিল চৈতন্যোতর কালে । এই কালের 
পদাবল'কে মোটামুট দুই ভাগে 'বশপ্ত করা যায়__বাধাক্কষ্ণলীপাবিষয়ক এবং 
গৌরালবিষস্বকক। রাধাক্:ল প্রেমলাল!' টবৈষ্ণবকাবোর মুল বিষয়বন্ত ! এখানে 
শোর কষ নায়ক, |কোরী আ্রাহাধ' লাধিউ1। লালাম্ম'ন দ্বাপর্র বৃন্দাবন | 
পূর্যাগে এ প্রণন্থববাপাধ ঠক, তারপর অভিসাব, মিশন, মান, আ'ক্ষেপানুবাগ, 
বিই হতাশ মধ্য দিয়ে ভাবসংন্মনে এর সমাপ্ত গৌবাছের রহস্যময় 
র্তলীল। নি: এড কবি পদর্চন! কখেছন। এব কাবণ হল প্রীগৌরাক্গ রাখাতাবের 
জাঁবন্ত এটি, পনি গার মত ই তিনিও কৃষের। জন্তে উন্মাদ হয়ে উঠেহিলেন | রাধা” 
এপরম কী বম্ব তিনিই শ্রামাতদণ বেঝালেনঃ ভব সকলে রাধাঃষঃপালার নিগুট 
তাৎপর্ধ হবার করল। £ঞ্নমাপতপ্রাণ শগৌনাপ্রের ভাবজ বকে উ“জীব্য ঝরে 
যেপদ “টিভ হযেছে তার নাম 'গৌনচন্দ্রিক।। পাপা তুনর পূর্বে এই গৌর- 
চক্দিকার "* গীত য়ে থাকে । | 

পরংবন্ী গীতি'বতাব সমন্টি। এর ভাষাটি পক্ষ) করবার মতো! কত 
সৃক্স ও পুঢ ভারে বাহন হয়ছে এই শাষা। বহপংখাক্ প্রথমশ্রেশীর পদ ব্রজবুঃিতে 
চিত । যে বাশ একড ভাঘায় রাধাকঞের ব্রজ াল। বা ধৃন্দ'বণগ্খলা খাঁশত 
হবে: ত-ই টব্রঙ্গবুল'। এ কঙ্জিম এ কট ভাঁষ.--মৈথিল এবং বাঙ৬া আর কিছু 
কিছু হিন্দাত সংনিশ্রণে গঠিত | এই ভাষাটির শির্নাণে প্রেরণ! জুগ সন প্রশিদ্ধ 
মৈ'থপ-ছব বিদ্ভাপতি |] ব্রক্জবুপি গাঁতকাব্যের উপযুক্ত ভাষ।ই বড । অত্যন্ত 
শ্রুতিন্ববকর 'এব ঝংকার, সৌন্দবহরাভ প্রাণমাতানো | বৈষণপদকঙাদের মবেয 
কেট কেট খাট বাঙজায় কেউ কেউ শুধু ব্রজবু্পিতে, আবার :/উ কেউ উতজ্ 
বীতিতে কাধ্য লিখে গে-ছশ । পদকরতাগণ সংপ)ায় বড । নআশরা এখানে মাত্র 
পাঁচজন বিখ্যাত পদবঠয়ঠার কথ। বসব | এব| হলেন-খিগ্াপ:ত* ৪শীদাস, 
আনদাস, গোবিশ্বঈদাস এবং বলকামঘাস। টু 


কয়েকজন বৈষ্কচবকবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় £ 


॥ শ্রিচ্যাস্পভি ॥ পূর্বভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি--গীভতগোবিন্দ শ্রস্থের 
রচয়িত1--বাঙালী জয়দেব আবির্ভূত হন দ্বাদশ শতকে । জয়দেবের ছ'শ বছৰ পরে 
এই পূর্বভারতে 'আর-একজন খুব বড়ো কধি জন্মান, নাম-_বিগ্ভ/পতি ঠাকুর । 
পিতা--গণপতি ঠাকুর। বিপ্তাপতি মিথিল! অঞ্চলের লোক। পঞ্চগোঁড়ের অধীশ্বর 
শিব সিং তাঁকে নিজ সভাসদূ কবিব্ধপে বরণ করেন। বিগ্ভাপতির সময়ে শ্রীচৈতন্তেনর 


বর বাছলা সাহিতোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


জন্ম হয়নি যিথিল! নগরের রাজসতার এই কবি সস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তার, 
রাধাকৃঞ্চলীল1-বিষয়ক পদগুলি মৈথিল ভাষায় লেখা। 
বিগ্ভাপতি বাঙজ্াদেশের মানুষ নন, বাঙলায় কবিতা লেখেননি তিনি | কিন্তু 
একটি শশ্ছর্য ঘটনা! এই যে» [মাথল'র* কবি হয়েও বাউা কাবাসাহিতাকে তিণি 
নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন। একারণে বাঙলা স[হ্ি:তার আলোচন্1 থেকে 
তাকে আমরা কিছুতেই বাদ দিত্রে১পারি নাঁ। দেখা যায়, চৈতন্মদেবের স;য়ে 
বৈষঃব কাবান্তাবঠিসেবে ভার খ্যাতি বাঙ়লাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, গৌড়ীয় বৈষঃব- 
ধর্সের প্রবর্তক শ্রীঢৈতৃই ভার লেখ পগুলি পড়ে এবং শুনে অ'ন্দাধারায় সাত 
হচ্ছেন-- ওই কালেই লোকে তকে একজন বাঙালী কবি বলে জেনেছে । তাছাড়া 
চৈতগ্তপবের কয়েকজন ত্মতিশঘ় বিশিষ্ট ব'ঙা ল-বৈষ্ণপক'ব বিদ্যাপতর রচশামাধুর্য 
আকৃষ্ট হয়ে তার ভাষার অন্কণণে আঅ্ঁতঠনব একটি কাব্যভাষ। শির্মাণ করলেন। 
এই অগ্ুকৃত ভাষাটিত নাম “ব্রজবু-ল?। 
রংধাকৃষ্ণনোপার বহৃশ্রুত একজন কবিবি্ভাপঠি। ভাষার চাতুর্ধ, ছন্দো- 
বিষ্কাপ ও অলংগ্গারপ্রয়োগের দর্মত], শবচিত্রময় আলেখ)-নির্জাণের কুশলত। 
ইত্যা'দ গুণে |বশ্তাপাত প্রথম-শ্রণীভূক্ত কবিশল্পীর দুলন্ভ মধাদ| পেয়েছেন । 
কাবোর সপুস্থ1 পীশা বাজিয়েছেন তিনি, তার বছ্বি-চত্র সুরতরঙ্গের ঝংকার 
আমা যুদ্ধ বেত আকাবর কাব! উপমাসমুক্ধ ৰাকোোর তাজমহল যেন £ 
শীরে নিরপ্তন লোচন রাতা। 
সিম্দুরে মাঁগুত জন পন্কতপাতা |". 
পোচন জনু থির ভূজ-আকার। 
মধু মাতাল কয়ে উড়ই নাপার।॥ 
ভবে একটি কা মনে রাখতে হবে । চত্ডাদাস। জঞ/নদাপ প্রমুখ বৈষ্ণব, দ৭ত। 
যথা শ তন উ পারব পাতি উতধানি নল | ভ্ভীব দেখা পর্দগুগ্িতে তার 
গভী:তা পত্র গোধে পরে না, ভক্ত দাবু৯ব তন্মন্বতাও এখানে ক্ী।9ৎ পংক্ষত 
হয়। 'বস্ত।পাওপ রাধাকৃ্চ শীশাপং তি অধকাংশ ক্ষেত্রে শ্টোকক সংকরের 
প্রণ্'শঞ ন শাঁতীর মিলনাধবহের গান ছাড়া খবনাকছু নয়। 'বিগ্ভাপতি প্রেমের 
তেন! পকষত প্রেমের খিলাচসর দিকেই আুুকিছেন সমধিক | তার রাধাকে 
বং! টান! গে মনে হয় ন। 5 মণল হয়ঃ এ যন আমদের এই ধৃলির পৃথিবীব্রই 
ইন্সাউশানৃণ একদল নায়কা না| দেঙাতভীঙ ভগবৎপ্রেমের গান বোশ কিখ্নেণি 
খিগ্ভাপ.৩, তাই, আধক বাঞ্জন। এতে খুব কম। তবে বিরহ ও শাবসম্মিলন- 
পর্যায়ের প5গসতে বিঞ্চ'পতি রাধাপ্রেমের গভীরতা ও ব/াকুপতার হৃদয়গ্রাহা 
রি অঙ্কন করেছেন। শ্রী$ঞ্জ বৃন্দাবন ছেড়ে মাথুরায় চলে গেলে বিরহাতুগ] 
গাধার £ 


স্ম 


শুন ভেপ মন্দির শুন ভেল নগরী। 
শুন ভেল দশ দশ শুন তেল সগরা॥ 


বৈষ্চবপদাবলী ৬১৯ 


প্রিয়তমকে হারিয়ে এই প্রেমসাধিকার £ 
নয়ানক নিন্দ গেও বয়ানক হাস । 
সখ গেও পিয়া.সঙ্গ ছুখ মধু পাশ। 


অহনিশ প্রিয়তমের ধ্যানে তন্ময় থেকে রাধিকা নিজে কষ্ণময়ী হতে উঠোচ্ধেন £ 
“অন্থধন মাধব মাধব সোতরিতে নুদ্দরী ভেলি মাধাই"। বিগ্াপতির ভাবসন্মিলন- 
এর পদগুণি প্রেমানৃষ্তবের নিবিড়তায় সক্তীই চিত্চমৎকার। প্রার্থনা-র পদেও 
বিদ্তাপতির স্বকীয় কাব্বীতির বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে £ 


মাধব, বত মিনতি করি তোয়। 


দেই তুপসী তিল এ দেহ সমপিলু 
দয়! জন ৬াড়াৰ মোয়॥ 

গণইতে দোষ গুণ লেশ ন! পায়ৰি 
যব তুহী করবি বিচার । 

তুই জগন্নাথ জগতে কহায়সি 
জগ-বাহির নহ মুঞ্ঃঃ ছাড। 

ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর 
তরইতে হ্‌হ্‌ ভবসিন্গু ৷ 

তুয়া পদ-পলব কত্বি অবলম্বন 


তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ 


পদাবলীর কাব্যলোকে ছন্দ-সংগীতে তার সমকক্ষ কবি খুব কমই আছেন। 
চণ্ডীপালের নাযের সঙ্গে বিদ্ভাপতির নাম চিরকালের জন্যে যুক্ত হয়ে থেছে। 


॥ 5হুভীদ্ণাসন ॥ চৈতন্তোতর কালের পদাবলীরচয়িতা চণ্ডীদাসের নাম 
বহ্ুখযাত | ঠেষবকাবাসাহিত্যে চণ্ডীদাসের স্থান অতি উচ্চে ।(তার গানের মর্মম্পশ্শ 
স্বর আমাদের হৃদয়কে উদ্দাস করে তোলে। অল্পকথায়, সহক্গ ভাষায়, বষওবীস্ব 
প্রেমের নিগুট ভাবকে সংগীতে ফুটয়েছেন তিনি । প্রাণের গণ্ভীর কথাকে কী হৃন্দর 
ৰাণীরূপ দিয়েছেন চণ্ডীদাস | এ জন্যে তার বাক্চাতুর্ষের প্রয়োজন হয়নি, ভাষার 
অলংকরণসজ্জাকে তিন দূরে সরিয়ে রেখেছেন, শব্ধালংকার *ও 'অর্থালংকারের 
কোনো আবশ্ঠাকতাই তার নেই। তাই, বলতে পারি, চত্তীদ।স সহজ ভাবের সহজ 
হারের সহজ কবি। বিদ্ভাপতির তুলনায় তার কাব্যরচনরীতি বিলক্ষপ স্বতন্ত্র। গান 
ন্িখতে বসে বিদ্ভাপতি মিথিলার রাজসভ্ভার নাগরিক প্রভাব অতিক্রম করতে 
পারেননি, তার হাতে রয়েছে সপ্ততন্ত্রী বীণা; পল্লীবাঙংলার নিভৃত নিরালায় বসে 
কাব্যের একতার1 বাজিয়েছেন চণ্ডীদাস 1১ তার চিত্রিত রাধা একটি সৃক্ম ভাবের 
জ্যোঁতর্ময়ী বিগ্রহ ৰলেই মনে হয়। আজলা তিনি কষ্তপ্রেমে উন্মাদিনী-প্রায়। 


খ--৫ 


৭৩ বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচন্ষ 


প্রিয়তম কৃষ্ণের চিত্র দেখলে তিনি ভাবাবেশে বাহ্জ্ঞানর হিতা হন, কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি 
শুনে তিনি বলেন £ 


সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম 
কানের ভিতর দিয়া . মরমে পশিল গে! 

আকুল করিল মোর প্রাণ॥ 
পাধাচিত্তের এই আতি পাঠকের অঁশলোকে প্রবেশ করে তাকে ব্যাকুল করে 
তোলে । ৃ 

কৃষ্সমপিতপ্রাণী বাধিকার অন্তরবেদনার মুখে চত্ীদ্রাম এইভাবে ভাষা! 

দিয়েছেন £ ই 

রাধার কি পেল অন্তরে ব্যথা 


বসিয় বিরলে থাকয়ে একলে 
না শুনে কাহারো কথা ॥ 

সদাই ধেয়ানে ' চাহে মেঘপানে 
শা চলে নয়ান-্তারা। 

বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে 
যেমন যোগিনীস্পারা ॥ 


যে-বাধিকার আলেখা প্রেমসাধক চত্ীদাসের কবিকল্পনাকে আচ্ছন্ন করেছিল তার 
রূপচ্ছবি আত্মবিস্মৃতা ধ্যাণতন্মঘ়্া যোগিনীর» প্রেমপাধনার নামে শ্রীরাধিকা ছু£খের 
তপস্তাই করেছেন | চৈশীদাসের লেখা আত্মনিবেদন-পধায়ের পদগুলি পড়তে পড়তে 
পাঠকের মল সংসারসীম! ছাড়িয়ে স্থল কামনাবাসনাবিরহিত অধ্যাত্বভাবের 
উধ্বলোকে সঞ্চরণ করতে থাকে । যে-চস্তীদাস প্রেষকেই জগৎ ৰলে জেনেছেন 
তব কল্পিত কষ্খপ্রেমপাগলিনী রাধারাণীর বহু উত্কি ণিখিল প্রেমিকপ্রেমিকাঁর 
নিভৃত প্রণয়লীলার সংগীতে পরিণত হয়েছে । যেমন £ 


বধু; কি আর বলিৰ আমি। 
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি। 
_ তোমার চরণে আমার পরাপে বান্ধিল প্রেমের ফাসি। 
সব সমপিয়া একমন হৈয়। নিশ্চয় হলাম দাসী॥ 


প্রেম সম্পর্কে চণ্তীদাস আমাদের এইভাবে শেষ কথা শুনিয়েছেন £ 
চণ্ডাদাস-্বাণী শুন বিনোদিনী, 
গপীরিতি না কহে কথা। 
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে 
পীরিতি মিলয়ে তথা ॥ 


€বষ্ণবপদাৰলী | ৭১ 


সরলতা, আন্তরিকত1 ও ভাবগভীরতায় চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ* আক্ষেপান্ুরাগ এৰং 


ভাবসম্মিপনের পদগুলির তুলনা হুয় না। €্ৰষ্বকবিকুলের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
প্রতিনিধি তিনি |" 


॥ ড্ঞানদাস ॥ বৈষ্বপদসাহিত্যে খুব বড়ো একজন কা জ্ঞানদাস। 
চণ্তীদাঁসের প্রবতিত কীবারীতির পথে অঞ্রসর হয়ে উচু স্বরে তিনি বৈষবগান 
বেঁধেছেন । আ্আনদাস, ০শীদাসেও মতোই, গভীরতম অনুভূতি ৰা মর্মকথাকে অত্যন্ত 
সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন । পদরচনায় জ্ঞানদাসকে প্রচলিত পদাবলীর 
চত্তীদাঁসের ভাঁবশিষ্য বল। যেছে পারে । টবের ভাবসাধনার উধ্বতিম স্তরে তার 
সতত “বহরণ ; প্রেমেব হুববগাহ বুহ্ত, প্রণঙ্ষের চিসস্তন অতৃপ্বি, মিলন-আকাজ্ষার 
আতিঃ বিরহ্রে মর্ম 'স্তিক দাহ, পুন্মিলনেন আনন্দনিবিড প্রশান্তি, ইত্যাদি কত 
বিচিত্র ভাব জ্ঞাণদাসের পদগুদিিতে আবেগস্পান্দত বাণীবূপ পরিগ্রহ করেছে। 
জ্ঞানদাস স্বরণীয় -বশিষ্টো উজ্জ্বল পূর্ববাঁগ, আক্ষেশানুরাগ, মানঃ নিবেদন ও মুরালী- 
শিক্ষা-খ্ষয়ক প্রভৃতি পদ-রচনায়। বাধাঁচিত্তের ব্যাকুলতাকে কী ুন্দর ফুটিয়েছেন 
জ্ঞানদ্[স। বূপান্রাগে বিদ্ধ হয়ে শ্রীমতী বাঁধা বলছেন £ 

রূপ লাগ অ'খি ঝুরে গুণে মন ভোর। 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অজ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া! মোর কান্দে। 

পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ 

অথব। 2 

রূপের পাথরে আখি ডূবিয়! রাঁহল। 

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥ 

ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল্‌ অফুরাণ। 

অন্তরে বিদ্ররে হয়া ফুকরে পরাণ॥ 
প্রেমবেদনার মধুময় ও সরল প্রকাশে এসমন্ত পরের তুলনা জোথায়? প্রাণোচ্ছলতার 
লিরিকমুছন] এদের চিরযুগজীবী কবিতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে। নিষ্বোদ্ধৃত 
আক্ষেপান্রাগের পদটি আনদাসেব বছশ্রুত একটি রচনা £ 


- স্বখের লাগিয়া এঘর বাধিনু 
অনলে পুডিয়া গেল। 
অমিয়-সাগনে সিনান করিতে 

সকলি গরল ভেল ॥*****ইত্যাি 


জ্ঞানদাস সহজ কথায় সর্বত্যাগী প্রেমের রাণী উচ্চারণ করেছেন £ 


বধু হে, আর কি ছাঁড়িয়। দিব। 
এ বুক চিরিয়! যেখানে পরাণ সেখানে রাখিয়া! দিৰ | 


৭২ বঙ্‌লা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


ভ্ঞানদাসের পদ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। নীচের বর্ষাবর্ণনার পদটি রবীন্দ্রনাথ 
ভুলতে পারেননি ঃ 


রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন 
রিমঝিম শৰর্দে বরিষে ! 

পালক্কে শয়ান রঙে বিগলিত চীর অঙ্গে 
নিন্দ যাইষ্মনের হরিষে॥ 

শিখরে শিখণ্্-রোল . মত্ত পাছরী-বে!ল 
, কোকিল কুহরে কুতৃহলে । 

বিঝ। ঝিশিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে 


স্বপন দেখিন্ু হেনকালে ॥ 


জ্ঞানদাসের বহু পদে এ্রণী-বাঞ্জনা-হববতিত কাব্যগুণের চমৎকারিত্ব চোখে 
পড়ে । জ্ঞানদাস নিঃসন্দেহে অতিশয় শক্তিষান একজন পদকর্তা । 


॥ ০গাল্লিল্দ্কীনন ॥ পদাবন্পীপাহিত্যের আর একজন উত্তম কৰি গোবিন্দ- 
দ্াস। পদরচনার রীতিতে বিদ্যাপতির অনুগামী তিনি । একারপে গোবিন্দ্দাসকে 
“ছ্বিতীয় বিদ্তাপতি'ৰল। হয়েছে.। তার কবিতা সালংকা সাতার ভাষাভঙগির রমণীয়তা 
মনোম্দ,ছন্দ-সংগীতে তিনি হথরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন, আর১ভাবের গাঢ়তার জন্তে 
তার কাব্য রসিক জনের আদরের সামশ্রী। গোবিন্দদাস লত্যই উচুদরের কাৰশিল্পী। 
তিলি পদ লিখেছেন ব্রজ্ববূলিতে, বাউল" ভাষায় নন্ব। তাকে ব্রঞ্বুলির সর্বশ্রেষ্ঠ 
কাব্যকার বলতে কোনো বাধা নেই । তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, বৈষ্ৰরসশান্ত্রের সঙ্গে 
তার গভীর পরিচয় ছিল। নিজ কাব্যনির্নাণকালে এই উভয় ক্ষেত্র থেকে তিনি 
বিবিধ উপকত্ধণ সংগ্রহ করেছেন । স্বাভাবিক কৃর্দধশক্তির সঙ্গে পাণ্ডত্য ও রসজ্ঞতার 
সমাবেশ হওয়ায় গোবিন্দাসের কাব্য চমৎকার শিল্পকৃতির নিদর্শন হয়ে রয়েছে। 
প্রথমে কবির শ্রুতিস্রখকর বাঙ.নিখিতি ও ছনাকুশলতার একটি নমুন! উদ্ধার করি £ 

শরদ চন্দ পৰন মন্দ 
বিপিনে ভরল কুম্বম-গঞ্ধ 
ফুল মলী মালতী ষুঘী 
মত যঁধুপ ভোরপি। 
হেরত রাতি এঁছন ভাতি 
হ্টাম মোহন মদনে মাতি 
মুরলি-গান পঞ্চম তান 
কুলবতী-চিত-চোরপি 1"**ইত্যাদি 
গীতবংকৃত ছন্দের এই চারুত্ব কার* না মনোহরপ করে 1 

গোবিন্দদাস বহৃবিচিত্র ভাবের প্দ লিখেছেন । কিন্তু তিনি সমধিক কৃতিত্ব 

দেখিয়েছেন গৌরচন্দ্রিকা, কপান্ুরাগ আর অতিসারের পদে। নিম্নলিখিত 


বৈষ্বপদাবলী ৭৩ 


পদ€তে কবি ভাবাবেশে-বিহ্বল শ্রীগোৌরাঙ্গের অতিশয় মনোজ একটি চিত্র 
এ কেছেশ £ 


নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে 
পুলক-মুকুপ-অবলগ্ব 
স্বেদ-মকরন্ন বিন্দু বিদ্দু চুয়ত 


বিকশিত ভাকদহ 
কি প্খলু নটবর গৌর-ঁকিশোর | 
অভিনব হেম- কলপতরু" সঞ্চরু 
স্বরধূণী তীরে উজোর 1-**ইত্যাদি 


এতটুকু দ্বিধান| বেধে বলা যায়” অজিসারের পদ-রচনায় গোবিন্দাস অপ্রতিতম্থী। 
ভার লেখা এই পর্যায়ের-পদগুনির বৈচিত্র্য কারে! দৃষ্টি এডাবার নয়। দ্িবাভিসার, 
তিামরাতিসার, বর্ধা'তসার__বিভিন্ন পারিপাশ্বিকে অভিসারিকা নায়িকা শ্রীরাধার 
কত বিচিত্র ছবি এঁকেছেন তিনি। কুক্টপ্রেম রাধার হৃদয়টিকে পর্ধাকুল করে 
তুলেছে, প্রিযতমের সংঙ্গ ভাত মিলিত হতেই হবে। বর্ষার আধার রাতে পিছল 
পরে রাধা আগিসারে যার করেছেম। আকাশ কালো মেঘে সমাচ্ছন্ন, বিদ্যৎ- 
ঝলসন মুভমুহু শাকাঞকে বিশীর্ণ কৰছে, ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে বারবর্ধণে বিরাম 
নেইঃ এঈ দুধোগের রাত্রিতে বিশ্বগরাচর শাঙ্কত-__ কোনো কিছুই ভ্রক্ষেপ নাকরে 
প্রেমসািক্কা রাধা পথে পা বাচিয়েছেন £ 


যন্দিরবাহিরে কঠিন কপাট। 

চলইহ্ে শঙ্কিপ পক্ষিল বাট॥ 

তহ্‌ তি দূরতর বাদর-দোল। 

বার 'ক বারই নীল নিচোল॥ 
প্রেমে জন্যে এই ছুঃধ্চর্ষা গোখ্নিপাসের অঙ্কিত রাধার আলেখ্যটিকে অতিশয় 
মনোজ্ঞ ও অর্মস্পশী করে তুলেছে । অলংকারসজ্জায়,। শব্দচিত্রেঃ ধ্বনিগুণে ও 
'ভ'তর তীক্ষতায় এইসব পদ উচ্চশ্রেণীর গীতি $বিতার উৎকর্ষ পেয়েছে। স্বরচিত 
পদ সম্পর্কে গোবিন্দদাস নিজে বলেছেন £ 

রঙ্নারোচন শ্রবণবিলাস। 

রচই ক্ছচিব পদ গোব্নিদাস | 


গোঁবিন্দদাস ষোড়শশ্সণ্ুদশ শতকের পদকর্তাদের অন্যতম। তার প্‌তা 
চিরপ্ভীব সেন চৈতন্দেৰের সহচর ছিলেন। কবির পৈতৃক বাসস্থান কুমারপগর | 
বৈষ্ঝববিদ্বেষী রক্ষণশীল সম!জের পীড়াদাঁয়ক সংস্পর্শ এড়াবার জন্তে শেষজীবনে 
তিনি খেতুরীর নিকউবতা তেলিয়াবুধরি গ্রামে এসে বসবাস করেন। বন্দাবনের 
ৰিখ্যাত বৈষুবগোস্বামী শ্রীগীব গোবিনাদাসের .পাবলী পড়ে মু হয়ে তাকে 
“কৰিরাজ? উপাধি দিয়েছিলেন । 
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॥ বলরামদাস ॥ বলরামদাস নাযে একাধিক পদকর্তাদের মধ্যে নিত্যানন্দ- 
শিষ্য বলরামদাসই শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের সমকালে ইনি জাবির্ভৃত 
হন। জ্ঞানদাসের মতোই বলরামদাস সরল রীতির কবি। কত গম্ভীর ভাবকে 
সহজ ভাষায় 'ইনি ব্বপায়িত করেছেন |" বাৎসল্যরসে্ পদরচণায় এর অদ্ভুত 
দক্ষত] ছিল | নীচে বলরামদাসের লিখিত একটি পদ উদ্ধৃত হল, এতে কৃষ্জজনণী 
যশোদার স্বেহব্যাকুলসা প্রকাশিত হয় । বালক-কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাবেন, যশোদা 
পুত্রের জন্যে তেখে ব্যাকুল; কৃষ্ণলখাদের তিণি অনুরোধ জানান £ 

প্রীদাম ত্বদাম দাশ শন ওরে বলরাম 
মিনর্তি করিয়ে ০লো সভারে। 
বন কত অতিদূবে « নবতৃণ-কুশাহুনর 
গোপাল লইয়! না যাইহ দূরে | 
সখাগণ আগে পাছে শোঁপাল করিশ্বা মাঝে 
ধীরে ধীরে ,করিহ গম্ন | 
নব তৃণা্নুর আগে রাঙ্গা পায়ে জনি লাগে 
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥ 
বলঃামদাসের বাণী শুন ওগো ননরাণী 
মনে কিছুনা ভাবিহ ভয়। 
চরণের বাধ! লইয়! দিব আমরা যোগাইয়! 
তোমার আগে কহিহ নিশ্চয় | 
রবীক্জনাথ বলরামর্দাসেন পদ্দাবলীবর গনুরাগী পাঠক ছিলেন। রবীন্দ্র 
কয়েকটি প্রবঙ্থে এই পদকর্তার লেখা পদের বু পট উদ্ধৃত হয়েছে, দেখা যায়, 
যেমন--আমার হিয়ার ভিতর হইতে তোম! কে কৈল বাঁহর", দেখিবারে আঁখি- 
পাখি ধায়? ইত্যাদি । 
বলরামপাস বর্ধমান জেলার লোক ছিলেন। ইনি জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের 
€ সমকালীন কৰি। 


' বৈষ্বকবিতারর লক্ষ্যণীয় বিশিষ্টতা 


আলোচামান “গীতিসাহিতা-অধ্যায়ের ভূমিকা-জ্বংশে বৈষ্ণব কবিতার 
মোটামুটি একটি পরিচয় আমরা গ্রথিত করেছি । সেখানে পদাবলীঙাহিত্যের 
বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে দেই কথাগুলিই সংক্ষেপে গুছিয়ে 
বলছি। 

ৰৈষঞবকবিতার মুলবিষয়বন্ত “হল বুন্দাবনের কিশোরকিশোরী রাধাকৃ্জের 
প্রণয়লীলা। ব্রজধামের গোপবালক ও গোপৰালিকাদের সঙ্গে শ্রীকঞ্জের লীলা- 
কাহিনী আমাদের পুরাণে বণিত আছে। ওই কাহিনী-আশ্রয়ে লোকে বহুদিন ধরে 
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গান বেধে আসছে। এই কৃ্জলীলাই বাঙালি বৈষ্বকবিদের হাতে বিশিষ্ট একটি 
কাব্যরূপ লাভ করেছে। 

চৈতন্টদেবের আবির্ভাবের পূর্বে রাধামাধবের প্রণয়মূলক যে-সব কাবাকবিতা 
রচিত হয়েছে তাতে প্রেমের যে-শ্বাদর্শট ফুটেছে তা প্রাকৃত অর্থাৎ লৌকিক, 
কবিরা সেখানে কষ্চরাধার জবানীতে আমার পরিচিত সংসারের রক্তমাংদে-গড়া 
মানবমানবীর বাস্তব প্রেমপিপাসার কথাই বাণীবদ্ধ করেছেন_-তার যধো তেমন 
কোনে! আধ্যাত্বিক বাগ্ুনা ছিল না। কির মহাপ্রভুর ভরক্রিধর্স প্রচারিত হওয়ার 
পর ওই আদিরপাস্মক কাহিনী অধ্যাত্ত্রাগরঞ্জিত হয়ে প্রমভরক্িরসের আধার 
হয়ে উঠল । ফলে, শ্রীকষ্জ আর শ্রীতীধিকা সাধারণ প্রণয়ী প্রণয়িনী রইলেন নাঃ 
পরমাত্্া ও জীবাত্বা বা ভগবান ও ভক্তের ধুতীকে পরিণত হলেন । গৌভীয় বৈষ্ণবের 
চোখে শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ ভগবান এবং শ্রীরাধা সেই ভগবানেরই আনন্দময় শক্তির 
প্রকাশ বা পরমাপ্রকতি-_জীবাত্বার প্রতীক তিনি। শ্রীকষ্জের জন্যে শ্বীরাধার 
অভিসার পরমাতআ্বার উদ্দেশে জীবাত্বার অভিসারের রূপক মাত্র। রাধাকঞ্চীলা 
অধ্যাত্বপাধনার ভাবময় জ্পক হয়ে ওঠার জন্যে বৈষ্চবপদাৰলী সাধারণ প্রেমকাব্য 
থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে--একে ভক্কিকাঁবা বলাই সমীচীন । 

কবিখ্যাতি অর্জনের অভিলাষে বৈষ্ণব পদকর্তারা তাদের পদ রচনা করেননি । 
বৈষ্চবগান আরাধা দেবতার [বাধামাঁধবের ] শ্রীচরণে ভক্তিব্যাকুল সাধকের 
গীতেরই অঞ্রলি। মনে রাখতে হুবে, পদাবঞ্ীগান ভক্তবৈষঞ্ণৰের কাছে নিজের 
ধর্মসাধনের অঙ্গ । টবঞ্ণচবপদকার সামান্য “কবি” বলে বিবেচিত হুন না, শ্রীরাঁধা- 
কষ্চের অপ্রাকৃত প্রণয়লীলার দ্রষট: তার! । এই অধ্াত্বদূ্টির অধিকারী বলে তারা 
“মহাজন'-ূাপেই গণ্য, আরঃ তাদের লেখা গানগুপি “মহাজনপদ;ৰলী”-নামেই 
চিন্তিত। 

ভক্কিরস সাধক ও ভক্তের চিত্তরকে পরমাশান্তির রাজ্ো উভীর্ণ করে দেয়, 
অন্তরকে বৈরাগাযুখী করে তোলে । বৈষ্ণবকবিতার আগ্ভন্ত প্রাণের একটা আকুলতার 
স্বর বেজেছে__প্রেমোন্সাদিনী রাধিকার তীব্র আতির স্বর। এই আন্তির গীতময় 
প্রকাশ হল ৰৈষ্ণবকবিত! | এক্জারণে পদাবলী স্বর্মপত কবিতা নয়, গীতি কবিতাও 
নয়__সংগীত-_-এতে স্বরেরই প্রাধান্ঠ | কীর্তনের হ্বরে বৈষ্ণবপদগুলি গেয়। শুধু 
কবিতাছিসেবে পাঠ করলে বৈষ্ঞবকাব্যের রস সম্পূর্ণ উপভোথু করা যায় না, 
হ্বর-সহযোগে গীত হলেই এর যথার্থ রসটি ধরা পড়ে। 

বৈষ্ণবধর্ম প্রেমের ধর্ম । বৈষ্ণবের এই প্রেষসাধন] দূরের দেবতাকে একাস্ত 
কাছে টেনে এনেছে, রস্রূপ ঈশ্বরকে আত্মার আত্মীয় করে তুলেছে । বৈষ্বেরা 
শ্রীযাধবকে স্বয়ং ভগবান বলেই জানেন। কৃষ্ণরূপী-পূর্ণ-ভগবান বৃন্দাবনে মানুষী 
লীলায় মেতেছেন। তিনি যশোদার আদরের ছুলাল, শ্রীপাম-ন্দাম ৰলরামের 
প্রাণপ্রিয় শখ!ঃ গোপনারী রাধিকার প্রণয়াস্পদ । ভগবান মানুষের কাছে ধরা 
দিয়েছেন পুত্রবূপেঃ সখারূপে, প্রণয়ীরূপে | 


ণ্৬ বাঙলা সাহিত্োের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


পদাবন্ী বৈষ্বের সাধনসংগীত হলেও আমাদের কাছে এর ষতকিছু আদর 
গ্রতিকাধা বলেই । পদকর্তারা মানুধী প্রেমের জবাশীতে তগবৎপ্রেমের কবিতা 
লিখেছেন বলে বৈষইবের গান সকল মান্ৃষের হৃদয় স্পর্শ করে, সাধারণ কাব্যরসিকেরা 
রাধাকৃষ্লীপার মধো চিরন্তন মানবশীলাঁর সাক্ষর দেখতে পান। কৃষের জন্যে 
রাধার আতি-বাকুলতা আমাদের চিতুকে অধ্যাত্তমুখী কল্রে না তুললেও, আমাদের 
অস্তরদেশটিকে চ্ক্তিতে বিগলিত ন! বটীলেও, না্িকা-নারী শ্রীরাধার প্রেমবেদনার 
কাব'হ্বরভিত মানবীয় প্রকাশ আমাদের' হ্ৃদয়তন্ত্রীতে এক মোহময় ঝংকার সৃষ্টি 
করে। তখন পদাবী আর ভক্তসাধকের গান থাকে না, বাস্তবসংসারের 
প্রণযীপ্রণয়িশীক্গনের নিভৃত মহ্র্সর সংগ্নীত হয়ে ওঠে। তাই, বৈষ্বপদাবলীর 
কাব্যদ্স সবজশীন । 


ব্র্ববুলি-নাষে' বৈষ্$বকবিদের নিগিত স্বতন্ত্র তাষাটি পদদাবলীসাহিতোর আর- 
একটি লক্ষণীয় বসা! সতাযক'্র গীতিকবিতার জন্তে এবূপ একদি ধ্বনিময় অর্থাৎ 
ংগীতধর্মী ভাষার প্রয়োজন ছিল) এর নিজস্ব একটি মন্ত্রশক্তি রয়েছে যেন, এর 
মধুর গুঞ্জবণ প্রোণকে মুহূর্তে ভাবময় সুরের দেশে উতীর্দ করে দেয়। একটি 
দৃষ্টান্ত দিই : 
এ সবি হমরি ছুখক নাহিক ওর । 
এ ভর] বাদর মাহ ভাদর শুন্য মন্দির মোর । 
ঝঞ্ধী ঘন গরজন্তি সম্ততি ভবন ভরি বরখন্তিয়া ॥ 
কাস্ট পাছন কাম দারুণ সতন খরশন ভতম্তিয়। | 
কদিন শত শত পাত মোদিত ময়ূব নাচত মাতিয়া ॥ 
মত দাদী ডাকে ডণহুকী ফাটি যাও ছাতিয়া। 
তিমির দগ্ভরি ঘোর ষামিশী অথির বিজুবিক পাতিসা॥ 
বিস্তাপত্তি কহে কৈছ্ে গৌঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া | 
এ ভাষাব সৌরভের তুলনা! কোথায়? আর, বাঙ্লাবৃপিতে কবিরা যখন 
প্দ জিখেছেন সেখানেও প্রাণের কত গভীর কথা কত সহজ, কী আশ্চর্য সরল 
ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে £ 


* এ, ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইলা বাটে। 
আডিনার মাঝে বিধুস্বা তিতিছ্ছে 


দেখিয়া পরাণ ফাটে। 
অথবা £ . 
সই, কেমনে ধরিৰে হিয়!। 
আমার বিধুয়] আন বাড়ী যায় 
আমার আউিন] দিয় ॥ 
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অন্ৃভূতির আত্তরিকতা, প্রকাশের সরল বীতি, ব্রঙ্গবুলির অপূর্ব ধ্বনতব্জ, প্রণয়- 
বাসনার বহুবর্ণপঞ্জিত সংরাগ ধৈষ্ণবপদাবলীকে প্রথমশ্রেণীর কাব্যোত্কর্ দান 
করেছে । বাঙালি তার হৃদয়মাধূর্য, তার ভ'লোবাসার জাবেগে, তার তমভভির 
ব্যাকৃ্তা বৈষ্ঞবগাঁনে নিঃশেষে ঢে.ল দিয়েছে | পদাবপীপাহিতা তাই ৰাঙাণঞ্ির 
সংচেরে আদরের সামগ্রী । 


গ্যামাসংগীত 


ভামক্কাবাক্য £ 


বাঙলা মধাযুগের গীতিসাহিন্যের বাতন্ন শাখাগুলিব মধ্যে থুব বডো একটি 
বন ম্বধকার করে আছে বৈষ্তবকবিত ; তারপর সবিশেষ উলেখযোগা শাক্ত- 
পদাবলী বা শ্যামাসংগীত । বৈষ্বের গানে প্রণয়-অন্ৃরাগের প্রাধান্য, শাত্তের গানে 
মাত শন্বাগের । প্রথমটিতে প্রেক্ষণীয় নারীব [শ্রীপাধার] প্রেয়সীমৃতি, দ্বিতীয়টিতে 
নারীর [ কালু বা শ্যামার ] জনশীমুতি। রাধিকার জডিলার লোকালয়ের বাইরে, 
স্য'মার অধষ্ঠান আমাদের গৃহের অঙ্গনে । প্রেমচেতনা ও মাতৃচেতশ-_-এই দুই 
শিন্নপ্রকৃতিক চেতন!কে আশ্রয় করে বৈষ্ণবগীতি আর শাক্তগীতি গড়ে উঠলেও 
উভয়েব মধ্যে ভক্তিরসের ধারাই প্রবাহিত হয়েছে । 

প্রায় হুশ আডাইশ বছর ধরে ভঞ্জিএস[ ভিত বৈষ্বপ্রেষসংগীতের শতমুখা 
উতসাঁরের পর অফ্ট'দশ শতকে বাঙজ! সাহিত্যে শাক্তের শ্যামাসংগীত আত্মপ্রকাশ 
করল। ষোড়শ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝ পর্যন্ত বৈঞধপদাবলীর 
্বর্ণঘুগ, তারপর সামাজিক ও জীধনাদর্শমত করেকটি কারণে বৈষবভাবধার। 
স্তিষিত হয়ে আসে। ফলে, ভক্তির শোত ভিমননুবী হু», প্রেমসাধন'র পারবর্তেণ 
শক্তিসাধনার দিকেই লোকের প্রব্ণত] দেখ। দিল-_সমাজে শক্তণুজা ও মাতৃশক্তি- 
উপাপন। প্রতিষ্ঠা পেল । বৈষ্ণবপাধকের দৃষ্টি সৌন্দর্যপোকের «দিকে, তাদেরণ 
অধ্যাক্সচেতনা অনেকটা সংসারবিমুখ | শাক্তসাধকগে'ঠী বাস্তব জীবনকে কিন্তু 
উপেক্ষ! দেখানশি, চতুষ্পার্শ্ের চলমান সংসারের সংগে তাদের ষোগ ঘনিষ্ট বলেই, 
অধ্যাত্মতাবুক হলেও, প্রাতাহিক জীবনের কেন্ত্রীস্থলেই তারা নিজের উপাস্ত 
দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সমাজচেতন! ও জীবনদৃষ্টিগত এই বৈষমে,র শুস্তেই 
বৈঞ্বগীঁতিব ও শাঞ্চগীতির হ্বরের মধ্যে বিলঙ্ষণ স্বাতন্ত্রা দেখা দিয়েছে । 

শাক্তসাধকেরা মাতৃদেবতার উপাসক, তাদের পূজার নাম শরজপৃজ!। “শক্তি? 
বলতে শিবের শক্তিই বুঝতে হবে। “শক্তি? অর্থাৎ শিবগৃহ্ণী_-কধনে। চণ্ডী, কখনো 
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ছর্গা ব| গৌরী বা উমা, কখনো কালী। হ্বপ্রাচীন কাল থেকে এদেশে তান্ত্রিক 
পুর্ভাপদ্ধতি প্রচলিত | শক্কিদেবতা কালীর সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । 
তাই, কালী ব' শ্যাম আমাদের পৃজিতা! প্রাচীন দেবতা । তন্ত্র 8 মহাঁকালী 
একাধারে সু্ট ৭ সংহারের দেবতা, ভীষণ। তিনি, তার মুর্তি ভয়ংকরাঁ। কিন্তু 
ভয়'করা তিনি$ আখাৰ কল্যাণদাত্রী, মমতাময়ী, বিশ্বজননঈ-_বর ও অভয় দিচ্ছেন 
তি।র সন্তানক। গ'্ষণসুন্দঃ শ্যামার অদ্ভুত বূপ শাক্তকবির! মুগ্ধপ্টিতে নিরীক্ষণ 
করেছেন, তার বলেছেন 2 'মা কিক্ামার কালো রে। কালব্ধপা দিগম্বরী 
জ্বাদপান্স লবে ম্মালো ৫ ॥8 মহামায়| শ্য।মার চহন্ত ছ্বুরবগাহ। 
তাম্তর লেস ভীষণ কালীকে বাঙালি শত্তিদাধক ও ভঙ্তিমাণ 
এাক্তব*বন। €চাঁগলতায় মণ্ডিত করেছেনঃ তার সঙ্গে একট। আত্বীয়সম্পর্ক গড়ে 
ভুণেভেন।  $র ফপে এই ভয্মাপন্ন্দর দেবী মাতা ও কন্ঠায় রূপান্তরিত হলেন । 
শ্যাম: ও উন। শর্ভিদেবভা কালকার বূপতেদ ছাঁডা আর কী? এই রপান্তরীকরণ 
অনেকখানি সম্ভব হয়েছে বৈষ্ণবীয় তক্তিভাবৃকতার আশ্চর্ঘ প্রভাবে । উপাস্থা 
শ্যামাকে 'ম? বলে কে কবি ও সাধকের তার চরণে যে হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ 
“ঢলে দিলেন, উমাকে যে ভারা কন্তার্ূপে নিজ ঘরের আউিনায় পেলেন এর পেছনে 
সয় রহেছে সাপূধত:পাশ্রিত বাঙালির ভক্তিত্ভাবের যাছুশক্ি | 
কালীমূ্তিক বাও"লি মানুষ আপনার মনের মতো! করেই গড়েছে, সৃষ্টিস্থিতি- 
প্রলযষক্ারিনী দেবত11 মাতৃমুতিটিকে সম্মুখে রেখে নানাভাবে নিজ ভ্ৃদণ্মের আবেগ ও 
'ধশ্বাসকে প্র হাশ কবতে চেয়েছে । তাই, আমাদের তক্তকবির কণ্ঠে আমরা শুনতে 
পেলাম যত. দয় “রখে। আদবিণী শ্যামা মাকে” অথবা“কেমন মা কে জানে । 
মা বলে ডাক ছক বাজে নামা তোর প্রাণে ইত্যাদি। শ্যামাসংগীতে মানুষী 
ভাবের স্টজ্জ্বল প্রকাশ দেখতে পাই আমরা । তা ছাড়া, উপাশস্য-উপাসকের এমন 
প্রতাক্ষ সম্পর্ক বৈষ্ণবের গানেও চোখে পড়ে না। 

প্রকত শাক্তপাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে অক্টাদশ শতকে । অবশ্য স্ত্রীদেবত। 

খা মাতৃদেবতা বা শক্তিদেবতার, যেমন- চণ্ডী, মনসা, দ্বুর্গা, কালকা 
গুভ।ত  দেবতার-মাহাত্মজ্ঞাপক আখ্যানকাবাগুলিকে [ মঙ্গলকাব্যকে ] 
সাধারণভাবে শাক্তলাহিত্য ৰলা হয়ে থাকে । কিন্ত শাক্তসাহিত্যের মুলভিত্তি যে 
তান্ত্রিক সাধনা ভার. কোনো প্রেরণা ওই আখ্যানকাব্যগুলির যধ্যে রয়েছে বলে মনে 
হয় লা। তক্ত্রো্ত সাধনপদ্ধতির নিগুঢ় ব্যঞ্জনা পরিপ্কুট হয়েছে পরবাঁকালের 
রামপ্রপাদ-কমলাকান্ত প্রঘুখ সাধককবিদেক্ শ্যামাসংগীতে | শ্থতরাং ৰল! যায়, 
আত্মমুশী এই সংগীতগু£লই যথার্থ শাঞ্তসাহিত্য নামে আধ্যাত হবার যোগ্য । 
শাক্তপদাবলী ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গীতের আকারে রচিত, ঠিক যেমন বৈষ্ণবপদাবলী। 
কষদ্রাকার গীতিকবিতাঁর মাধ্যমে শীক্তক'বর] যে নিজেদের সাধকজীবনের নিগুঁঢ 
অন্নভূতিকে প্রকাশিত করলেন তার মধ্যে বৈষ্বকাব্যর নিশ্চিত প্রভাব রয়েছে। 
আরে! লক্ষ্য করতে হবে, শাক্তকবির গান “ব্বপদাবলশী" কথারই অনুকরণে 
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১ «শাক্তপদাঁবলা" আখ্য! পেয়েছে । আকৃতি ও প্রকৃতিতে বৈষ্ণবপদাবলী যেমন গান 
তেমনি শাক্তপদাবন্দীও | উভয়ে ধর্মসংগীত ৷ 
শাক্তসংগীত দুটি ধারায় প্রবাহ্িত। একটি ধারা মাতৃরূপিণী শ্ঠামাকে নিয়ে, 
অপর ধারাটি কন্যারশ্তী উমাকে নিয়ে । প্রথম ধারাটি উমাসংগীত বাল পরিচিত, 
দ্বিতীয়টির নাম শ্্যাম্াসংগীতৃ । উমাসংগীতের কেন্ত্রগত রস বাৎসলা, এতে গাঁহ্স্থ্য- 
জীবনকথার প্রাধানা ; শ্ামাঁসংগীত ভক্তিবসে ক্যিক্ত, এদের মর্্কেন্দ্রে বিরাজ করছে 
তক্ুকবির অধ্যাত্ব্ভাবুকতা। শ্যামাসংগীত মুখ্যত তত্বমুখী, এর অবলঘ্ঘন শক্তিতত্ 
ও শক্তিসাধনতত্ব। তত্তের উৎসমুখ থেকে গীতধারা আকর্ু করেছেন আমাদের 
শাক্তকবির|। এ গাণ বাঙালির লম্পূর্ণ নিদ্ব সম্পদ শিগিরাজ ও গিগিরাজপত্বী 
মেনকার কন্যা উমাকে কেন্দ্র করে যে-গান লেখা হয়েছে সাধারণো তার পবিচয় 
আগমনী ও বিজয়া-গান । এই উমাসংগীত সঞ্ষলেই শুনে ধাকবেন । বাৎসলাভাবাশ্রয়ী 
এমন মানবীয় মধর রসে সমৃদ্ধ ও কারুণো সিক গান খুব কমই আছে। 


শা্তসংগাতের হকবিসম্প্রদায় £ 


দিবামাতৃভাবযুদ্ শ্যামাবিষয়ক গানের আদি কবি এবং সবে তম কৰি হলেন 
বহুখাাত রামপ্রসাঙ্দ সেন। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝ সময়ে অনদামজল'-এর 
প্রসিদ্ধ কৰি ভারতচন্ত্র যখন মহারাজ কৃষ্চচজ্দ্রের আন্ুকৃপ্যে নাগরিক পারবেশে 
ভোগচঞ্জল জীণ্তুনর কাব্য লিখছেন, সেইসময় শহর থেকে দূর পল্লীর নিভৃতনিবালায় 
বসে [ চব্বিশপরগণার কুমারছট্ট গ্রামে রামপ্রসাদের জন্ম ] সাধক কাব রামপ্রসাদ 
লিখলেন ভক্বসোদ্বেল শ্যামাসংগীত। রামপ্রসাদ অধ্যাত্বপ্রকৃতিক_খাটি 
মাতৃঅনুরাগেরই কবি তিনি। এই সাধক-মান্ববটির কবিসত্তার সার্থঞতম প্রকাশ 
ঘটেছে শাক্তপদাবলীতে । মাতৃভাবের ভক্তির গান লিখে অষ্টাদশ শতকের সেই 
গতানুগতিকতা ও কৃত্রিমতার যুগে রামপ্রসাদ অনাগ্থাদিতপূর্ব রসের নতুম-একটি 
উৎস খুলে দিলেন। এই সাহিত।কীতি তাকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছ । 

স্থল ভোগতবখের আসক্তি রামপ্রসাদকে বৈষয়িক জীবনের গণ্ডীতে বাধতে 
প|রেনি। ধনী জমিদারের সেবেস্তাক্ মুহ্ছরির কাজ করতে বসে 'হসাবে খাতার 
পাতায় রামপ্রসাদ লিখলেন তক্তিরসের সংগীত-_“মামায় দে মা তবিপদারী, আমি 
নিমকহারাম নই? আ শংকপী'। বিতমান প্রভু তার নিবিড যাতৃঅনুরাগ ও করিত্বের 
পরিচয় পেকে তাকে তক্তিভাবের সাধনপথে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দিলেন-- 
কর্মস্থল কলকাতা ত্যাগ করে হালিশহরের কুমারহুট্রে চলে এহেন রামপ্রসাদ। 
ই্টদ্েবতাঁকে তিনি কালীনামেই ভাকতেন, নিজের যতকিছু ভাবনাচিস্তা,আনন্দবেদনা 
কালীমায়ের চরণেই নিবেদন করতেন গানের মাধামে। ভক্তিই ছিল তার জীবনে 
সম্বল, মাতৃমহাভাবে তার হ্ৃদয়দেশ পরিপূর্ণ ছিল। তার, জীবনটি গডে উঠেছিল 
সাধকত্ব ও কবিত্বের অপূর্ব সমম্বয়ে। এহেন সাধককবিকে আপনার একজন 
সঙাসদরূপে পেতে চাইলেন (বগ্যোৎসাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র । অধ্যাত্পথের পথিক 


৮০ বাউলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


রামপ্রসাদ কুষ্চচতন্ত্রর প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তথাপি কৃঞ্ণচন্ত্র রামপ্রসাদকে. 
তার কবিত্বের সম্মান দেখাতে পরাউুখ হলেন না, তাকে তিনি “কৰিরঞ্জন? 
উপ-ধিতে ভূ ষত করলেন, আর দান করলেন একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি। 
রামপ্রসাদ গান প্খেছলেন-_-তক্তির গান--কবিত! লেখেন নি। তার ভক্তি 
কী আস্তিক, ভাবানৃভৃতি কী গভীর, কী তন্ময় তার মাতৃদাধনা! আশ্চর্ধরকমে 
সরল তার সংগীতের প্রকাশভ', জ্রীর; এই গীতের স্বর ভ্দয়ের গভ রতম প্রদেশ 
থেকে স্বতঃউৎসার্িত। দ্রিবামাতৃভাবের উচ্চতম সোপানে ছিল কালীসাধৰ 
রামপ্রসাদের অধিষ্ঠান। তীর সংগীতের ভাবে এবং ভাষায় শিশুদুলভ সারল্য ও 
তন্ময়চিনততার গীতময্ত প্রকাশ ঘটেছে । কবি আরাধ্যা দেবীকে মহাশক্িবূপা জেনেও 
কেবল অকৃত্রিম ভক্তি ও অকপট ভালোবাসার টানে, একাস্ত আপনার করে 
নিয়েছিলেশ-- রশ্বধময়ী মহাযাক্াকে “ধা? বলে ডেকেছিলেন। ইষ্উদেবতার সঙ্গে 
এই উশ্াসকের সম্পর্কটি মাতা ও অবোধ শিশুর। সংসারজীবনে মাকে ছাড়া 
অসহায় ছেলের একমৃহ্র্ত চলে না? আধ)াঝ্িক জীবনে মাতগছন্ৃরাগী রামপ্রসাদেরও 
শ্য'যাজনশীত৯ ঠিক তেমশি প্রয়োধ্দন ! »ীশ্বরী মঞ্চামায়ার প্রতি স্তার ভক্তি ও 
বশ্বাস এই শ্রবপ যে আবদার-অনুরাগ, অন্ভিযান-৩রস্কার» ইতঠার্দি কত বিচিত্র 
ভাবের দোলায় তার কাখ্য ওরঙজমুখর হয়ে উঠেছে। সাধক বলে মায়ের যথার্থ 
স্বকুপটি ।ঠনি উপলাঁক্ধ কখতে পেরেছিপেন, এবং কবি বলে নিজ প্রাণের ভক্ভি এমন 
সহজ সরল রীতিতে প্রক্কাশিত করতে পমর্থ হয়েছিলেন | 
' €ষমন ছধ্ের দিনে তেমাঁন হখের মুভূতে মমতাময়ী মাতার শ্রীচরণ ছিল 
পামপ্রসাদের পবমাণর্ভয় অশ্র€“ £ পিংসারতিষে অলি যত তর্গা দুর্গা বগি তত?-- 
বলেছেন স্ভামাখায়ের ভক্তছেলে। হুংখবেদশায় যতই তিনি জর্জরিত হন ততই 
ভার কঠে আমরা শুনি আকুতিভরা মে মা" ডাক £ 
ভূতপে থাকিয়া মা গে! 
করপে আমায় লোহ!পেট।) 
তবু আমি কালী বলেডাকি 
সাবাপ অ'মার বুকের পাটা। | 
বশ্বসংসারে মা-ই কার যথাপংশ্ব, মাকে ছখুভা নিজ দুঃখের কথা আর কাকেই-ব 
তি!শ জানাবেন 1 ছেলের আকুল ডাকে মা কিন্তু সাড়| দেন না, নীরব থাকেন। 
“থযত অস্তানের চিত্ত অতিম'নক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে £ 
মা মা বলে শ্বার ডাকব না। 
ও মা, দিয়াছ দিতেছ কতযযন্ত্রণা। 
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্নাসী, 
আরকি ক্ষমত! রাখিস এলোকেী ? 
ঘরে ঘরে যাখ* (ক্ষ! মেগে খাৰ, 
ম। বলে আর কোলে যাব না॥ 


শ্যামাসংগীত ৮১ 


অভিমানে আহত হয়ে রামপ্রসাদ মাকে গালিগালাজ করতেও ছাড়েননি £ 


জন্মজন্মাস্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে। 
প্রসাদ বলেঃ এবার ম'লে ডাকব সর্বনাশী বলে ॥ 
একদিকে এই হতাশামিশ্র অভিমানের "স্বর, অন্যদিকে, ভক্তি ও 'বিশ্বাসসপ্জাত 
আত্বনির্ভরতা £ | 
আমি কি হঃখেঁরে ডরাই? 
তবে দাও হুংখ, মাং আবার কত চাই। 
দেখে হাখ পেয়ে লোক গর্ব করে, 
আম কান্বু হুঃখের *বড়াই। 
রামপ্রসারের সংগীতে এই বিশ্বাসেব জোর-কী উজ্জ্রল হয়ে ফুটেছে £ 
আমি কি আটাশে ছেলে? 
ভয়ে তুলব না গো চোখ রাঙ'লে। 


ভক্তকবি রামপ্রপাদের কণ'্বতায় আর্ধাত্মিকতা অ!ছে, দার্শনিকত] আছে, 
কত গৃঢ তত্বকথাকে তান গানে বেঁধেভেন সর্বজনবোধ্য ভাবায়। তার প্রযুক্ত 
উপমাগুপি আমাদের চত্ুষ্পার্থ্ের পরিচিত সংার থেকে সমান্ধত | লৌকিক ব'ঙ-লা 
বুলিকে রামপ্রসাদ স্মরণীয় কবিভামার মধাদ| দিয়েছেন। অত্যন্ত সহজ ব্ীতিতে 
খত ত্রার গানের এইসব পঙ.দ্ির সঙ্গে কার না পরিচয় নেই ঃ 
মন বে, কষিকাজ জান না1। 
এমন মানবজমিন বুইপ পতিত আবাদ করলে 
ফলত সোন। ॥ 
৪ ১৪ 
আর কাজ কিআমারকাশী। 
মায়ের পদতলে পড়ে জ্বাছে গল্পা গঙ্গা বারাণসী ॥ 
রঃ 
নির্বাপে কি আছে ফল, জলেতে [মশায় জল। 
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, মন, চিনি খেতে ভালবালি॥ 

* --ইত্যাদি 
মাঝে মাঝে কবির ভাষাতঙ্গি অতুতনুন্দর, যেযন--ঞাঁসাদ ভাবে লোকে হাসে 
সস্ভরণে সিন্ধু তরণ। আমার মন বুঝেছে, প্রাপ বৃঝে না, ধরৰে শশী হয়ে বামন? 
আমি কালী ব্রহ্মা জেনে মর্ষ ধর্মাধর্স সব ছেড়েছি? ইত্যাদি। 


যেমন প্রশাদী সংগীত, তেমনি, প্রসাধী সুর হৃদ্রগলানে--শিক্ষিত হোঁক, 
অশিক্ষিত হোক, বাঙালি জন্সাধারণের চিত্ে এর প্রভাব ব্যাপক । বামপ্রসানদী 
গান ভক্তিসরোবরের শুভ্র শতদল। 


৮২ কাঙ্‌লা সংহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


উমাগংগীত অর্থাৎ আগমনী ও বিজয়!-গানেরও প্রবর্তয়িতা রামপ্রসাদ | 

রাম প্রসাদেব প্রবর্তিত শাক্তগীভের ধারাটি অনুসরণ করেছেন সাধক 
ক্মলাকাভ্ত, এবং আরে! অনেক কবি। রামপ্রসাদের পর শাক্তকবিদের মধ্যে 
কমলাকাগ্থই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ট । 

কমলাকান্ত বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন, তার পাণ্ডিতাও সর্বজনবিদিত। 
পঞ্চমুণ্ডর শ্বাসন করে কালীসাধনা 'করতেন তিনি । বর্ধমানাধিপাঁতি তেজশন্্র 
ঠাক্গে গিজ গুরুরূপে বরণ করেন। পববৃতঠক।লে বর্ধমানরাজের প্রধান সভাপগ্ডিত 
তয়েঠিলেন এই ভক্তদাধূক কমলাকান্ত। রাজাকে যিনি শিষ্রূপে পেয়েছিলেন তার 
দুথদ্বাচ্ছতে৭ কফোনে| অভাব থাকার কথা নয়! কিন্তু কমলাক্ষাস্ত বিষয়নিস্পৃহ 
|&লেন, আরাধ্য দেবঠার চরণে আত্মসমর্পণ কবে পাখি সমস্ত ভোগচাঞ্চলোর 
উত্ধে” এক পরাশীন্তির জগতে গ্য়শ বিখাঁজ করতেন তিনি । 


কমপাকান্থ শুধু গীতিকার ছিলেন না, তীব রচনার মধ্যে একজন শিল্পী 
মনের ও সন্ধাঁশ পাওয়! ষায়। গ্ীতে অলংকরণসজ্জার প্রতি তার ঝোঁক লক্ষ 
করবার মতো । কমলাকান্তের গানগুলিতে রামপ্রসাদের মতো! ভাবের বৈচিত্র্য 
দেখ| ন। গেলেও ভক্তির আন্তরিকতার অভাব নেই। নাচের সাধনরসের গানটি 
কবিত্বময় এবং এর চমৎকারিত্ব অবশ্যই স্বীকার্ধ £ 
খজিপ মনভ্রমরা কালীপদ-নীলকমলে। 
যত বিষয়মধূ তুচ্ছ হৈল কামাদি কুম্বম সকলে ॥ 
চবণ কালো! ভ্রমর কালো কালোয় "লো মিশে গেল। 
দ্ধ, সুখছঃখ সমান হল আনন্গসাগরে উথলে ॥ 
, কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এত দিনে। 
পঞ্চতত্বঃ প্রধান, সত্বঃ বঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল ॥ 
করিব সংগীতে নিগুঢ় অধান্সসাধশার পৰিচয় আছে । তার “ক্াপনারে আপন 
দেখ, যেও না মন কারে। ঘরে । ষ! চাবে এইখানে পাবে, খোক্ষ শিজ অন্ত:পুকে। 
শুকৃনা তরু মুগ্জরে না, ভয় লাগে ভাঙে পাছে? 'জাশি জানি গো জননিঃ কেমন 
পাধণের মেয়ে “সদাননময়ী কালী" এভতি পদ সকলেরই পরিচিত এবং প্রিয়। 
ভক্তমনের অকপট প্রকাশ'হুসাবে তার গীতিগচ্ছ আমাদের আধরের বন্তব। 
উনিশের শতকের প্রথমার্ধের খুব একজন জনপ্রিয় কবি ছলেনদাশরথি রাম়্। 
গুখাত পাঁচালি গানের রচয়িতা হলেও শাজসংগীতেও তার প্রতিভার পরিচয় 
ফুটেছে । বিশেষ করেঃ আগমনী ও বিওয়া-সংগীতে দাশুরায়ের তুলন! হয় না। 
পাঁচালি লিখতে বসে দাশর'থ লোকসাধারণের মুখের দিকে তাকিয়েছেন। কিন্তু 
শাক্তসংগীতরচনে প্রবৃত্ত হয়ে, বাইবে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে, তিনি নিজ ভক্তিপ্ল,ত 
হ্বদয়ের গভীরে ডুব দিয়েছেন। দাশ রায়ের তক্ষিভাবুকতার মধ্যে কৃত্রিমতার 
স্পর্শ নেই। তাঁর কে যখন শুনি £ 


শ্যামাসংগীত ৮৩ 


দোষ কারো নয় গো? মা, 
আমি স্থখাত সঙলিলে ডুবে মরি শ্টামা। 
অথবৰা-_ 
মনেরি বাসনা শ্যাম। শবাসনা! শোন্‌ মা বলি-_ 
তখন মনে হয় আবার রামপ্রসাদের অধ্চযাত্মব্যাকুলতাল জগতে প্রবেশ' করেছ যেন | 
এপকল গানে দাশরগি সমস্ত চপল্ভা পরিহার করে ভাবণভ্ডীর হয়ে উঠেছেন | 
তার এই সব রচনা ধর্মসংগীতের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে । 


শাক্তসংগীতের একটি বডে! "ধ্যায় জুডে রয়ে টমাসংগীত--আগমনী ও 
বিজয়ার গান। এগুলিতে তগবহাঁর রাত্সল্যসলিক্ত কন্যামুতিটিই চক্ষাণীয় | 
মঙ্গলকাব্যে শিৰদর্গার €ষ-রূপ আমরা দেখেছি এখালে 1 ঈলৎ পরিবতিত হয়ে 
নবকলেবব ধারণ করেছে । উমাবিষগনক গানে উমা ব হর্গ।র বাল্যজীবন ও 
বিবাহিত জীবনের কথা। 

ভক্তের চোখে দুর্গ! ব ক!লী অভিন্ন বপে উমাসংগীতকে ৯ 
শাক্তসংগীতের পর্যায়ভুক্ত কুরা যেতে পারে। এসমত্ত গানে শক্তিতত্ব কিংৰ 
শকিসাধনতত্বের কোন বাঁিনা নেই, এগুলির মধ্যে বাডলিঘরের নী উন 
মিশ্রিত কলধ্বনিই শুনতে পাওয়| যায়| বাঙলার সমাজের সঙ্গে উমাসংগীতৈর 
স্ত্যন্ত ঘণিষ্ঠ স্ম্পর্ক রয়েছে | শ্যামীসংগীতে আধ্যাথ্িক ভাবেরই বূপাষণত আগমনী- 
বিজয্ষার গানে মানৰায় ভাবের । বাঙালি করি ণিজস্ব পাঁকজনায় পুরাণকথিত 
গিরিরাজ যেনকার কন্তা উমা এখানে আমাদের একাভ্ত আপন জন হয়ে উঠেছেন-- 
তিনদিনব্যাপী ছুর্গেৎসবের তত্ব বাঙালি-বিবাহিত-কন্তার তি-দিনের জগ্ভে 
পিতৃগুহে আগমন ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িত মিশ্রিত হয়ে গেছে । আমাদের গৃহধর্সের 
অতিপরিচিত করুণমধুর একটি চিত্র ফুটেছে বলে বাঙালিচিত্তে আগমণী ও বিজঙ্কা 
সংগীতের আবেদন গন্ডীর | 

বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্ত প্রথার প্রচলন একদা বাঙলার লমাজে কত মনোবেদনার 
স্ট করেছে । আট বৎসরের শিশুকে বিবাহ 1দঞ্ে বাঙালি-পিতামাত। ষে কী 
. উৎকায় দিন কাটাতেন তা সহজে অনুমেয় । মা! বাপ ষে কেবল কন্তার বিচ্ছেদর- 
যন্ত্রণায় কাতর হতেন তা নয় | মেসের জন্যে কুঙগান পাত্র চাই, কিন্তু পবদা মনোনীত 
পাত্র মিলে কৈ? তাই কুল রক্ষা করতে গিয়ে মেয়ে প্রায়ণ জপাত্রের হ্ধতে পড়ত । 
প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ কিংব! দারির্র্যগ্রস্ত স্বামীর হাতে পড়ে ভার হুঃখকফের সীষা থাকত না। 
আর, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সতীনের সঙ্গে তার ঘর করতে হত। এরূপ অবস্থায় 
মেয়েকে জামাতার ঘরে পাঠিয়ে কোন্‌ শ্রেহময়ী মা! মনের শাণ্তি ও হ্বত্তিভে দিনাতি- 
পাত করতে পারেন? সেকালের কত কত' ম! মন্বভাগ্য মেয়ের জন্ডে নীরবে 
অশ্রুপাত করতেন। কন্যাকে কাছে পাৰার অশাস্ত আগ্রহ তাদের হ?য়টকে ব্যাকুল 


৮৪ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


করে তুলত। স্তার অধীর প্রতীক্ষান্ন থাকতেন বৎসরাস্তে মেয়েকে কৰে বুকের 
মধ্যে ফিরে পাবেন । “আগমনী”-গানে কন্তার জগ্ভে সাধারণ জননীর এই ব্যাকুল 
প্রনীক্ষ/। ও বাথাকাতরতার মনোাবটি মর্্স্পশ্শী বাণীরূপ লাভ করেছে-_-এখানে 
মেনকা ও উমা ৰাঙালিঘরের মা ও মে'ম়র স্থলাতিসিক্ত হয়ছেন। 
কন্তা শিতৃগৃহে আসে, কিন্তু তিনদ্দন পরে তাকে জামাতাগৃছে পাঠাতে হয়। 
ক্ষণশিলনের পর আবার নিদারুণ বিচ্ছেদমুহূর্ত দেখ দেয় মায়ের প্রাণ অদ্হ বেদনার 
কাতর হয়ে ওঠে। মা কাদেন, বাপের দুচোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, মেয়ের জাহার- 
নিষ্ত্া ঘুচে যায়--তৃতীক্স দিবসের রাত্রিটি'কী বিষাদম্লান ! এই ছুঃখ-বেদনা-কান্নার 
হব বেজেছে 'বিজয়ার গানে, এ সংগীত বাথাদীর্ণ হৃদয়ের হাহাধ্বনি। 
আগমনী ও বিজয়া, এই "অংশকে নিয়ে উমাল'গীতের সম্পূর্ণতা | ৰাঙালি 
ছাড়' এজাতীর গানের রূস অপরে ঠিক উপলন্ধ করতে পারবে না । 
গিরিরাণী মেনকার একমাক্স শিগকন্া! উম-স্যন্থে লালিত', আদরের 
দুলালী | এহেন উমার বিবাহ হয়েছে বৃদ্ধ কুপীন পাত্র শিবের সঙ্গে-সতীনের 
ঘরে! শিব দরিদ্র, অভাবের সংসারে অনেকগুলি সঙ্ভান | তাই গৌরীর অশেষ 
দুঃখ | গিাররারী মেয়ের ছুর্দশার কধ! ভাবেন । তার হুর্ভাবনার অন্ত নেই। কন্তার 
চিন্তায় মেনকা রাত্রিতে খুমোতে পারেন না--কাদেন। আর মাঝে মাঝে দোষা- 
রোপ করেন পাষ'ণ স্বামী গিরিরাজাকে, তিনিই তো দারিদ্রাযুক্ত 'শবের হাতে 
কন্তাকে তুলে দিতেতেন | মেয়ের ওপর 9 কখনে! কখনো তার আতমান হয়। 
শরকালের শিশিশেষে গিরিরাজপত্বী নিজ তনয়াকে স্বপ্রে দেখে ৎকগাতুরা হয়ে 
ওঠেন। স্বামীকে ডেকে বলেন £ 
আমি কী েঙিলাম নিশি-স্বপনে । 
* গারবরাজ, অচেতনে কত-না তুমাও হে ॥ 
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথায় গেল হে। 
কন; স্বপ্পে দেখা দিয়ে চকিতে কোণায় মাঁলয়ে গেল, এতে মায়ের চিত্তব্যাকুলতা 
+৪৬ুপিত হয় £ 
গিরি, গৌরী আমার এসেছিল | 
স্বপ্নে দেখ! দিয়ে, চৈতন্ত করিয়ে 
চৈতন্যন্ূপিণী কোথায় লুকাল*! 
স্বামীর প্রতি মৈন্তকার অনুযোগ তিনি ষেন কন্যার বিষয়ে কতকটা উদ্দাসীন | হচ্ছ! 
করলে গিরিরাজ ক মেয়েকে কয়েক দিনের জন্তে মায়ের কাছে এনে দিতে 
পারেশ শা 
আমি দেখেছি স্বপন, যেন উম!ধন 
আশাপথ রয়েছে চেয়ে॥ 
আছে কন্তাসন্ত'ন যার, দেখতে হয়, আনতে হয়, 
সঙ্গাই দয়ামায়া তাবতে হয় হে অন্তরে | 
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পত্ত়ীর অনৃকুরাধ গিরিরাঁজ উপেক্ষা করতে পারেন নাঃ মেক্কেকে তিনি আনজে ঘান। 
কন্তার সঙ্গে অ'সম্ন মিলনের মুহূর্তে মেনকার স্লেহাতুর মাতৃজ্ছনছের দাবি সম্ভাব্যভার 
সীম। আতক্রম করে £ 

গিরি, এৰার আঙ্গার উমা! এলে আর উমা পাঠাৰ ন1। 

বলে বলৰে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥' 

যাঁদ এসে * মৃত্যুঞ্জয় উম! শেৰার কথ কয়-_ 

এবার মায়ে-ঝিয়ে কর ঝগড়া, 
জামাই বলে মানব না ॥ 


বাৎপলা অর্থাৎ অপত্য-স্্রহের এই কাব।রূপ সতাই হাদয়গ্রাহী। ভক্তকৰিরা 
ৰাভাল্সির পিতামাতার ন্ভিত প্রাণলোকের এই বাশষ্উ অনুভূতর সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন ৰলেই মাফের স্লেহাতি তাদের হাড়ে এমন অধুসিক্ত হয়ে উঠেছে। 

শারদীয়। সপ্তমী | প্ুনীপ আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে দিকে সোনালী 
রোদ ঝরে পড়ছে । শিউলি ফুলের রঙে মেনক1 কন্তার গায়ের বর্ণ দেখতে পান যেন, 
শংতের ৰাতাপ উমার গ'য়ের স্পর্শ এনে দেড়ু। এতে মায়ের প্রাণ কেমন যেন 
চঞ্চল হয়ে ওঠে । এমন একটি সময়ে গিরিরাণী পুরবাপীর মুখে কন্যার আগমন- 
বাতা শুনভে পান, তার ছুইঠোখে আনন্দাশ্রুত্ন বান ভাকে। ঁ 


আদরের যেয়ে ঘরে ফিরছে, জননীর কত আন্না; কত উৎসাহ। 
আনন্দকম্পিভ ₹ঠ মেনক গিরিরাজকে ভাকেনও প্রতিবেশিদের ডাকেন । কগ্কাকে 
প্রশ্টের 'পর প্রশ্ন করে তার পাত্যনিক জীবনযাত্রার বিচিত্র সংবাদ জানতে চীন+ 
তাকে সম়্েছে বলেন--এসেঞিস যা, থাক না উমা দিন কত” | মেয়েবাপের বাড়ীতে 
বেশিদিন থাকবে না জনে জননীর অন্তর অভিমানে কাতর হয়। সম্তানের 
বিচ্ছেদবেদন। তে ক। যন্ত্রণাদায়ক তা বোঝাবার জন্তে মেনকা উমাকে বলেন £ 


বুঝাৰ মায়ের বাধা গণেশকে তোর আটকে বেখে। 

মায়ের প্রাণে ৰাজে কেমন, বুঝবি তখন আপনি ঠেকে | 
উমাসংগীতের কৰিরা মাপের প্রাণের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন, 
সেখান থেকে আহরণ করেছেন বাৎললোর হৃধা এবং তা ঢেলে দিয়েছেন তাদের 
গানগুলিতে । এই মানবিক রসে নিষিক্ত হয়ে আগমনীপধায়ের সংগীত অপূর্ব 

আথাদনীয় বন্তর রূপ পরিগ্রহ কগেছে। এ 
সণ্তমার প্রভাতে মিলনোৎসবের রাগ্িণী বেজে ওঠে» তিনটি দিন আনন্দকলরবে 
কেটে যায়। নৰমীর রাত্রে জননীর অন্তরে আসন্ন বিচ্ছেদের মসীকৃষ্ঝ ছায্। নেমে 
আসে। নিশি পোহালে কন্যাকে বিদায় দিতে হবে একথা! ভেবে মায়ের প্রাণ এক 
সতুঃসহ ব্যথায় ক্রন্দন করে ওঠে । অল্প কয়েক দিনের জন্তে কন্তাকে নিকটে পাওয়া 
যায়, তাকে দ'র্ঘকালের জন্তে ধরে রাখা যায় না "অথচ মাতৃহ্ৃদয়ের স্নেহবৃদুক্ষা যে 
কিছুতেই মেটে ন1। একদিকে হুদয়সত্য, অন্তদিকেঃ ৰাস্তবসংসারের নির্মম দাবি, এই 


খ-_-৬ 


৮৬ বাঙ্‌ল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


দুইয়ের টানাপোড়েনে বিজয়ার গানগুলি গড়ে উঠেছে | এ গান বিষাদাচ্ছন্ন কারুণে) 
আর্দ। নবমীর রাত্রিগত হলেই তো! মিলনমহোৎসব শেষ হয়ে যাবে, তাই, 
প্রবোধ-না-মানা জননীর প্রাণ অসম্ভব একটি প্রার্থনা জানায় £ "ওরে নবমী নিশি, 
না হইও রে অবসানঃ! কিন্তু নিলর্গপ্রকৃতি বধিরা, নচুবা, মায়ের কাতর মিনতির 
দিকে তার লেশমাত্র জক্ষেপ নেই। নবহীর রাত্রি কেটে যায়, 'বক্ষয়ার দিন 
উপস্থিত হয় । তবু জননীর অবুঝ মন বলে “যেতে নাকি দিব', সন্তানের ওপর নিজ 
দাবি কিছুতেই ছাড়বে না। গোৌরীটক নিতে এসেছেন শিব, এই আসন্স বিদায়লগ্নে 
জয়াকে ডেকে মেনকা বলছেন £ 


জয়া, বল গো পাঠানো হবে 'না। 
হর-স্মায়ের বেন কেমন জানে না॥ 


বাঙালির সংসারধর্মসেব ওই আলেখাটি করুণ । জনীনর বথাদীর্ণ হৃদয়ের দিকে 
তাকিয়ে রামপ্রসাদ আমাদের শুনয্েছেন £ 


তনয়! পরের এন, বুঝিয়া না বুঝে মন, 
হায় হায় এ কী বিভম্বনা খধিধাতার। 


অবশেষে “পরের ধন তনয়া*কে বিদায় দিতে হয়, কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে 
অশ্রুছলছল চোখে-জননী বলেন । 


ফিরে চাও গো! উমা, তোমার বিধুমুখ হেণ্ি; 
অভাগনী মায়েরে বধিয়ে কোথা যাও গে! । 
এখানে দাড়াও উমা. বারেক দাড়াও, ম। 
ছুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথপানে-- 
বলে ষাও আসিবে আবার কত্দিনে এ ভবনে ॥ 


তার পর কন্য! পিতৃগৃ ছেড়ে চলে যায়, কাকুণাম়াখা বিয়োগাত্ত নাটকের অবসান 
ঘতট। তিনন্দন মিদ্ন-উৎসব-সফারেোশহের পক বিজয়াঁদ* ম গৃ'হর ভিত র-ব'ইরে 
নহাশূন্ততার যান ছায় বিস্তার করে। বিজয়া-গান যেন বৈষ্ণবরুবির মাথুর-সংগীত, 
শুনলে সকল প্রাণ বেদনায় টন্টন্‌ করে ওঠে। 


আগমনী ও ব্জয়ার গান সবর্র প্রচ্তি ত; ছুর্গোৎসবের আগে ও পরে এই 
সংগীত এখনে 'ভিখারীর কে শুনতে পাওয়! যায়। মেনকা বাঙার্ি-মাংয়ের জীল্ভ্ত 
ছৰি। সামাজিক প্রথার নির্দেশে যে-দেশের শিশুকন্তাকে অপাতের হাতে সমর্পণ 
করে অপরের ঘরে পাঠাতে হয় এ গান সে-দেশের গ্ৃহধর্মের ব-স্তব চিত্র । কত 
“পাবতী র ছ্ুঃখকষ্টের কথা স্মরণ করে আমাদের কত €ঠেনকা”-মাতা সমস্ত ভীবন 
ধরে কেঁদেছেন । এদের কামনা উম্লাসংগীতে স্ত'ভভত হয়ে কয়েছে। 


আগমনী ও [বওয়ায় গানকে বাংসল)রসের অঙ্কানন্দা বলা যেতে পারে । 


্ 


শাক্ষসংগীত ও বৈষ্ণবগানের তুলনা ৮৭ 


শান্তসংগাভ ও বৈষ্ণবগানের তুলনা £ 

শাক্তগী'ত স্বাভাবিক-ভাবেই বৈষ্ণবগানের কথ মনে করিয়ে দেয়। এই 
হুইশ্রেণীর রচনাই স্বরূপত সংগীত_লিখে গেছেন তক্তকবিদল। মুলত তদ্তিকে 
আশ্রয় করে শাক্ত ও বৈষ্ণ:বর কাব্য গড়ে উঠেছে । | 

টৈষবপদাবলীর উত্তব শাক্তপদাবলার বন আগে। শাক্তপদে বৈষ্কবকবিজ্ার 
কিছু কিছু প্রভাব ও লক্ষা করাযায়। বৈষ্ণঝ্টাধক দেবতার কোমল্কান্ত রূপ্যুতির 
ধান করেছেন, দেবতাকে অন্ত আত্মবয় বলে জেনেছেন। শরক্তদেবতা ভীষণা 
কালাও ভক্তিভাবৰযুক্ত হয়ে অনেকখানি ফোযলতায় মণ্ডত হয়েছেন_শাক্তসাধক 
কালিকার মাধূর্বন্ূপটিও চাক্ষুষ করেছেন । শাক্তগীঢুতর কায়ানির্মাপে শাক্তকবিরা 
বৈষ্ণবকবির অনুস্থত কাবারীতির দিকে স্বেচ্ছায় ঝুঁকেছেন বলে মনে হয়। বৈষৰ- 
সংগীতকে “পদধাবলা' ৰলা হয়--শাক্তদংগীতকেও “পদাবলা' নামে চিন্কিত কর] 
হয়েছে । তবে বৈষ্বপদাবলার ভাববৈচিত্র্য ও কল্পনার অবাধ বিস্তার শাক্তের 
পদ্রগুলিতে নেই, শাক্তকবিদল বহুণবচিত্ত্র ভাবের রাজ্যে সঞ্চরণ করেন নি। 


পূর্বে বলেছি, শান্ত ও বৈষ্বের গান ভাঁকিরসাশ্রিত। কত্ত মনে রাখতে 
হবে, শাক্ততক্তির ও বৈষ্টবভক্তির মধ্যে বিলক্ষণ পার্থকা রয়েছে । শাক্তের সাধন! 
মাতৃতাবের, টবের সাধন! কান্তাভাবের | শ্টামাসংগীতের কবিরা উপাস্য 
দেবতাকে “মা” বলে ডেকেছেন | বৈষ্ঞুুবর “মধুব+গ্টীসের সাধনায় জীশ্বার পরম 
প্রণয়াম্পদ [ কান্ত বা প্রিয়তম ], রাধা এই পরমদঘ়িতের প্রণয়াস্পদা [ কান্তা ]_ 
বৈষ্বসাধক প্রেমের পথেই ঈশ্বরকে সন্ধান করেছেন । শাক্তকাবোর প্রাণকেন্দ্রে 
জননী, আর, টষ্ণবকাবোর মর্মকেন্দ্রে প্রেয্দী বিরাজমান! । 

উভয় শ্রেণীর পদাবপীর মধ্যে হিতায়স পার্থক্য হুল, বৈষ্ণবকুরবির মখে 
রশ্ব্ধবৃদ্ধিত্ স্পর্শ নেই, তার ভগবানের তরশ্বর্যভাঁব পরিহার করে মাধূর্ধতাবের পথেই 
এগিয়ে গেছেন। কিন্ত শাক্তকবির ভক্তি প্রখর্থহিশ্রা') শাক্তপাধক্ষেরা আরাধ্য 
দেবতার কোমপমধূর যুতির দিকেও যখন তাকিয়েছেন তখনো! তার ধশ্বর্ধ ও 
বিভূতর কথ! ভুলতে পারেন নি--গিরিবালা” যে শক্তিশ্বরী কালিকারই একটি 
বূপভেদমাত্র একথাট তাব! সর্বদা স্মরণে রেখেছেন । 

অতঃপর ভূতীয় পার্থন্য। বুষ্ণবকাব্যে পাচটি রসের শ্কুরণ দেখতে পাই, 
এদের নাম- শান্ত+ দাশ্য' সধ্য, বাৎদল্য ও মধুর | শীক্তের ভক্তিধারা* থেকে যে 
পাচটি রপ নিঃসৃত হয়েছে ত| একটু স্বতন্ত্র ধরণের-_বাৎসলা, ৰীর, অদ্ভুত, দিব্য; 
শান্ত। বৈষ্ণবসাধকের কাছে পরমারাধ্য কোথাও বিভু, কোথাও প্রভু, কোথাও 
সখা, কোথাও পুত্র এবং কোথাও প্রিদ্বতম। শাক্তসাধকের কাছে পরমারাধা 
কোথাও মাতা, কোথাও-বা কন্তা । উভয়ের সাধনরীতি কয়েকটি কারণে পৃথক 
হয়ে পড়েছে । শাস্তরস টবঞ্চবসাধনার প্রাথমিক অবস্থা । শাক্তসাধনায় এই বসটি 
কিন্ত সবশেষের পরিণত অবস্থ। | সাধকচিত্ মাতৃমহাভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে যে- 
অবিক্ষু শাস্তর অধিকারী হয়, শান্তরপ তারই ফলশ্রুতি। 


৮৮ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


আদিক্ষিতের জন্যে বৈষঞজৰকাবা নয়, এই কাৰোর রস যথার্থ উপলব্ধি করতে 
হলে বৈষ্বসাধনতন্ত্রের সঙ্গে কিছুটা পরিচয়ের প্রয়োজন ছ্াছে; কিন্তু শার্ধের 
রচিত মাতৃভাবের কবিতা সকলশ্রেণীর মানুষই অনায়াসে উপভোগ করতে পারে। 
ভবে বৈষ্রকাব্যের রসের আবেদন যে-অর্থে যতখানি লর্বজনীন, শান্ককাব্যের তা 
নয়। শাক্ধগীতে বাঙলার পরিবেশপ্রভাব রফেছে ৰলে এই শ্রেণীর গান বাঙালিরই 
সর্বাধিক উপভোগের সাহগ্রী। $- 

সর্বশেষে কাবাকলার কথা । শাক্তপদাৰলীর মধ্য সেই কলাসৌন্দর্ষ তেষন 
চোখে পড়ে না যা লুক্ষণীয়ভাবে বৈষবপদের কাব্যমূল্য বর্ধন করেছে। বৈষ্টৰ- 
কবিদের মধ্যে অনেকেই জংস্কৃতিয়ান পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন, সংস্কৃত সাহ্ত্য ও 
অলংকারশান্রের লঙ্গে তারের ব্যাপক পঞ্জিটয় ছ্বিল। কাব্য লিখতে বলে এসৰ 
বৈষ্ণথকবি এই পরিচিতির সম্পূর্ণ হধোগ গ্রহণ করেছেন। শাক্কপদরচদ্জিতাদের 
সম্পর্কে কিন্তু একথ। বলা যায় না। তাদের কবিকৃত্তিতে হক্শিল্পকার্ধের রষ্যতাঁর 
অভাব সকলেই লক্ষ্য করে থাকৰেন | ছন্দ, অলংকার ও বাণীৰিন্যাসের পরিপাটে 
বৈষ্ঞৰবকবিত] ষে-আভিজাত্য লাঁত করেছে, শাক্তসংগীত ত| থেকে ৰঞ্চিত। তার 
ছন্দোবৈচিত্রা নেই, অলংকরণসম্দ্ধি নেই, শবগ্রন্থনের চমকপ্রদ নিপুণত1 নেই। 
কিছুটা এই কারণে শীক্তপদ উপভোগ করার জন্তে শিক্ষা ও স'স্কৃতির তেমন 
প্রয়োজন হয় না, পাঠন্ধুচিত্ত তক্তিযুক্ত হলেই সহজে এর রসাম্থাদন করা যায়। 
সুক্মভাবৃকতা পূর্ণ, কলাসযৃদ্ধ ও গুঢ়তত্ববাহী বৈষ্ৰসংগীতভ আমাদের ষলকে এক 
অবান্তবমনোহর সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ করে দেয় আর, বাঙালির বৈষরক জীবনের 
পরিবেশ ও অনুষঙ্গের যধ্যে সঞ্চবণশীল, প্রাতাহিক সংসারের জ্ুরভা-কুশ্রীত!, 
দারিত্র্য-রিজ্ঞতা ইত্যাদির প'রচয়বাহী, কল্পন্গার অতিবেকবর্িত, শাক্তগীতি 
আমাদের মনকে এই বাস্তবপৃথিবার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ র1খে। 


কালার 


সেক্কার হতে ঞ্কাতে 
আঁপুলিক্ পরের জাঙঞ্লা সাহিভ্য 
॥ ১৮** থেকে পরবঞ্তণ কাল ॥ 


ষ্ঠ অধ্যায় 
ীস্্িিটি 
॥ রাও নলা। গ্গল্ঞে্প ভন্ুম্পীলন্ন ॥ 


আধুনিক কাল £ একালের সমাজ ও সাহিত্যে রূপান্তর £ 


1 

আমর! রামপ্রস'দের কাল পেবিয়ে এলাম । প্রসিদ্ধ ভ'রতচন্দ্র রামপ্রসাদের 
সমকালীন কবি। অক্টাদ্শ শতকের মধাভাগে তারতচন্জ্র লোকাস্তরিত হুন। এই 
সময়ে পলাশীব যুদ্ধ [১৭৫৭ সাল ] সিরাজউদ্দৌলার পতন হুল। এখান থেকে 
ভাবতে ভংবেজরাজতের শুরু--দেশে নতুনের আগামনী সোনা গেল। তাহলে, 
বলতে পারা যায়, রামপ্রসাদ-ভারতচনন্দ্রর মু&্যুর পর বাঙ্‌লায় ইংরেজগণের প্রতুস্ব- 
প্রতিষ্ঠায় মধাধুগের অবস'ন ঘটল. আমর! আধুনিক কালে উত্তার্ণ হলাম । জাতীয় 
জীবনে রাজনীতিক বিপর্যয়ের ফলে সেকাল থেকে একালে এই -ঘ উত্তরণ.. একেই 
আমর! বলছি কালাস্তর | ইংরেজসংস্পর্শ দেশে যে-পরিবর্তনধারা ৰইয়ে দিল তা 
যেমন ভ্রুত, প্রকৃতিতে তেমনি বৈপ্লবিক 

বুকদি ধরে আমাদের অভিলধিত ছিল প্রগতি | কিন্ত মুদলমানআঁমলে 
নানাকারণে এই পথ রুদ্ধ ছল । ইংরেজশাসন.শিক্ষা ও স'স্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন 
ঘটিয়ে এই প্রগতির পথ উন্মুক্ত করে দিল। ১৮০০ সালে কোর্ট উইলিয়ম কলেজ গু 
১৮১৭ সালে হিন্ুকলেজ স্থাপিত হল।. ১৮৫৭ সালে কনিকাত] বিশ্ববিদ্তালয় 
প্রতিষ্ঠা বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে খুব বড়ো! একটি ঘটনা । দেশে পাশ্চাত্য 
শিক্ষারদীক্ষঃর নতৃন হাওয়। বইল। পুরানে। আমলের শিক্ষাধারার ওপর ছেদ পড়ল। 
প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের অংঘর্ষে প্রাচীন এঁতিগ্ের অনেক কিছু গেল, নৰসংস্কৃতি 
জয়ঘুক্ত হছুল। আ্াধুনিকী শিক্ষা ও সভ্যতায় দীক্ষিত হওয়ার ফলে বাঙালির সমাজ- 
জীবনও ভ্রত রূপান্তরিত হতে লাগল--গোটা দেশ বিবিধ আন্দোলনে আলোড়িত 
হুল। ব্যক্তির চিন্তায়, সামাজিক রীতিনী তিতে, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদিতে যে-পরিবর্ডন 
এল তা আমাদের সমাজের কাঠামোটিকে অনেকখানি বদলে দিল। ব্যক্তির সঙ্গে, 
সমাজের সঙ্গে, সাহিত্যের সম্পর্কটি ঘনিষ্ঠ । ব্যক্তির মনের ও উযামিরসের নভভুন 
ভাবন। বাঙ.ল! সাহিত্যকেও অনেকাংশে নতুন করে তুলল। 

. প্রাচীন ও মধ্যযুগে আমাদের মন ছিল সংস্কারসম্বল, বিচারবিমুখ | পুরাতন 
প্রথা! ও শাস্ত্রের বিধিবিধানকে আমর! অপরিব্নায় বলেই জেনেছিলাম, জীবনে ও 
সাহিত্যে দেবতার আধিপতাকে নিধিচারে মেনে নিয়েছিলাম । পাশ্চাত্য শিক্ষার্দীক্ষা 
আমাদের এই সংস্কারাচ্ছন্ন. দৈবনির্ভর শীল, প্রথাশাসিত মনের ওপর আঘাত হানল, 
জাগ্রত করল হ্বপ্ত বিবেকবুদ্ধি। এদেশের ইংরেজিশিক্ষিত বহু ব্যকি সামাজিক 


৯২. বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


কুদংস্কার ও নৈতিক কদাচার দূর করতে বদ্ধপরিকর হলেন, স্বাধীন চিন্তা ও সুস্ক 
বৃদ্ধিকে ভিত্তি করে সমাজে নবযুগ প্রবর্তনের প্রাণপণ প্রয়াস করলেন । 

পুরাতন কুসংস্কারকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে কিছু কিছু নতুন কুসংস্কাবেরও 
বশীভূত হলাম আমরা | বেশভূষ।, অ'চারঅনুষ্ঠান ও আহারৰিহারে ইংরেজের 
অন্ধঅন্বকরণ, তার1 যা করে তা সর্বাং খ উত্তম, আমাদের সবকিছু খারাপ স্তরাং 
বর্জশীয়_-আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত বাঙালির এবধপ মনোভাবও একপ্রকার 
কুসংস্কার ছাড়া আর কি? এতদ্বাতীত, ইংরেজৰণিকের সংস্পর্শে এসে ৰাঙলাদেশের 
একশ্রেণীর মানুষের রুচিবিকৃতি, ঘটল । তার] নীতিত্র্ট হল। এবকম একটি 
অবস্থায় সমাজে পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। বিদেশীর নিৰিচার 
অনুকরণে জাতির সত্তার স্বাতশ্রয বিলুপ্ত হয়, সে আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে ধায় | 
জাতিকে এই আধ্যাত্মিক সংকট থেকে উদ্ধার কব্বার কাজে ব্রতী হলেন ঈশ্বরচন্তর 
বিদ্বসাগর, মহুধি দেবন্ত্রনাথ ঠাকুর, ৰক্ষিষচন্দ্র, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানশ 
এৰং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙালি মশীবীবৃস্দ | 

জাতির এই পরিবর্তিত মানসিকতা আধুনিক পর্ধের সাহিত্যে নবীনতার 
সঞ্চার করল। বহিব্্গ কূপ এবং অস্তরঙ্গ ভাব-_-উতয় দিক দিয়ে একালের সাহিত্য 
সেকালের সাহিত্য থেকে বিজিন্ন। প্রাচীন ও মধ্যবুগের সাহিত্যে মানবিকতার 
মহিমা শ্বীক্ৃতি পাস্বনি, স্বার্দেশিকত। বা জাত*য়তার প্রত্তিফলন ঘটেনি, এ্রহিকত। 
ও ইর্ডিহাসচেতনার কোনে স্পন্দন তার মধ্যে নেই। লৌকিক ধর্মের জনুসূতি, 
দেবকর্তৃত্ব, অলোৌকিকতা', পল্লবগ্রাহিতা, বাস্তবের প্রতি ওদাসান্ত অ'মাদের প্রাগীন 
সাহিত্তোর কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ জুরোপীয় ভাবচিন্তার সংস্পর্শে এসে নৰজাগ্রভ 
জীৰনৰোধের ফলে আধুানক সাহিতা আকৃতি ও প্রকৃত্তিতে সম্পূর্ণ বদলে গেল । 
এতে মানুষ প্রতিষ্ঠা লাভ করল, ধর্মীয় প্রভাব ধারে ধীনে মুছে গেল, মানবীয় 
সুঃখহঃখ, আনন্দবেদনার কথা উচ্চারিত হঙ্গ-_জাতির বন্বিচত্র কামনাবাসন! 
ৰাণীরূপ পেল। 

তা ছাড়া, পূর্বে বাউলা সাহিতা ছিল পদ্যবাহিত। উনিশের শতকের প্রথষ 
দিকে গগ্ভরীতি এসে পদ্যরীতির পাঁশে নিজের স্থান করে নিল। রচিত হল প্রবস্ধ- 
_ 'উপন্তাস-গল্প-নাটক, লেখা হল পাশ্চাত্য ধরণের মহ'কাব্য আর গীত্তিকৰিত।, ছন্দ ও 
ভাষাভঙ্গি নতুনত'র ভাবের প্রকাশক্ষমতা লাত করল। কাব্যসাহিহ্টো প্রধানত 
অধুসৃদনের, এবং গগ্ভসাহিত্যে ব্ধিমের' সারস্বত প্রতিভাকে আশ্রয় করেই আমাদের 
সাহিত্যে আধুনিকতার নিশ্চিত পদক্ষেপ। সাহিত্য নির্সাপ করতে বসে মধুসূদন 
সাহসসহকারে পুরাতন পথ বর্জন করলেন__কাব্যে, নাটকে, গীতিকবিতায়, ছন্দে ও 
ভাষায়, তিনি যা দিলেন তা নবীনতায় সমুজ্বল । বহ্ধিমপ্রতিভ বাতিরেকে প্রাণবন্ত 
গতর গঠন কদাপি সম্ভৰ হত না_-উপন্তাস সমালোচনা, প্রৰন্ধরচনা তার জড়ুত 
সৃ্িক্ষষতার পরিচয় বহন করে। ভ্ৃবদয়ন্পোকের গোপন গভীরে প্রবেশের চাৰিকাঠি 
আমাদের হাতে তুলে দিলেন বিহারীলাল চক্রৰতা | রবীল্রনাথ সেই নিতৃত অস্তঃপুরে 
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বি্ভাসাগর এহেন গগ্ভের অঙ্গে শোভনতার সঞ্চার করলেন। শেষজীৰনে চল্তি 
ঢঙের গগ্ক লিখে তিনি আমাদের বিন্মিত করেছেন। এ তার সংস্কারমুক্ত মনের 
নিশ্চিত পরিচয় বহন করে। 


বিছ্ধাসাগরের গগ্ভরচনারাতির নমুন! £ 


॥ ১ ॥ “একদিবল রাজকুমার নালা বনে ভ্রমণ করিয়। পরিশেষে কোন 
নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশপূর্বকষ্টি তন্মধ্বতাঁ পরষরমণীয় এক 
সবোবর সন্ধানে উপস্থিত হইলেন । এবং দেখিলেন এ সরসীর 
তীরে হংস বক চক্রবাক সারস প্রভৃতি নানাব্ধি জলীয় পক্ষিগণ 
কঙ্গরব করিতেছে ।? ৃ --বেতালপঞ্চবিংশতি 


॥২॥ "লক্ষণ খলিলেনঃ আর্ধা, এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রশ্রবণ- 
গিরি । এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ 
জলপরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীপিমায় অলঙ্কত ) 
অধিতাক্াপ্রদেশ ঘনসম্লীবউট বিবিধ বনপাদসমূহে আচ্ছন্ন 
থাকতে সতত ন্লিপ্ক, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা 
গেংদ্াবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে | 

_সাঁতার বনবাস 

॥5॥ "শকুন্তলা কহিলেন, না পিসি! আমি একা ছিলাম না, 
অনগুয়! ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার 'নিকট ছিল, এইমাত্র 
মালিনীতে জল আনিতে গেল । তখণ গোৌতমী কহিলেন, বাছা। 
আর রোদ নাই, অপরাত্ ষ্ইয়াছে, এস কুটারে যাই। শকুতস্তলা 
অগত্য। ভাহার অহুগামিনী হইলেন” ” --শকুস্তল। 


॥ ৪ ॥ "এ যাত্রায় খুড়র কাছে ছুই-চারিটি প্রশ্ন করিব |"*যদি উপেক্ষা 
করিয়া অথবা ভয় পাইয়া অথব। আর কোন নিগুঢ় কারণের 
বশবতা হইয়! খুড় মহাশয় উত্তরদানে বিমুখ হ5? হও, ছুও, 
বলিয়া" হাততালি দিয়! ইয়ারবর্গ লইয়া কিয়ৎক্ষণ আনন্দে 
নৃতা করিব, পরে ক্বীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়! মড় মড় 
করিয়। খুড়র ঘাড় ভাঙ্সিয়া ফেলিব।” * -_ব্রজবিলাস 


সমকালীন ও পরবতাকালের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক বিগ্ভাসাগর 
মশায়ের প্রবর্তিত সাধুগস্তরীতি অনুসরণ করেছিলেন । 


॥ অক্ষয়কুমার দত্ত ॥ বাওজা গগ্ের আর-একজন উল্লেখযোগ্য ভাপো 
লেখক অক্ষয়কুমার দত [ ১৮২০-১৮৮৬ ]1 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের [ ১৮২০-১৮৯১ ] 
সস্কালেই তার আবির্ভাব । এদের “তত্ববোধিনী'-পর্ধের ছুজন মহারথী বলা হয়। 
অক্ষয়কুমার দত্তের রচনারীতি ছিল সাধুগগ্ভতঙ্গি অথচ তা প্রাঞ্জল ও যথাযথ 
খ-_৭ 


১০২. বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


ছিল। বাঙলা] গণ্ধে বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনার তিনি পথপ্রদর্শক বললে অতুযাক্তি 
হয় না। অক্ষয়কুমার দীর্ঘকাল “তত্ববোধিনী”র সম্পাদক ছ্বিলেন। তার গগ্ভরচনা- 
রীতি ৰিদ্ধাসাগরের সমসূত্রে উল্লিখিত হয় | অক্গয়কুমারের প্রধান বইগুলি হচ্ছে £ 
“বাহ্বস্তর সভিত মানব প্রকৃতির এন্বম্ববচার” চারুপাঠ [তন ভাগ ], ধর্জনীতি' 
ও “ভাবতবায় উপাসবসম্প্রদায়' | এ ছাঁড়াঃ কয়েকটি পুস্তিকাও তিনি লিখেছেন । 
প্রবন্ধ বাতীত অন্কোনে। জ্রীর রচনায় অক্ষয়কুমার হস্তক্ষেপ করেননি। 
তিনি ছিলেন জ্ঞান্তপস্ী। তার পাত) ও চিগ্তাশীলত। সংশয়াতীত। এর নিশ্চিত 
মুদ্রাঙ্কছন অ।মর। দেখতে পাইতার 'বাহ্ৃবস্তঃ সহিত মানবপ্রকাতির সম্বন্ধ- 
বিচার? শোারতবধীয় উপাশকসন্প্রদায়', চারুপাঠ, প্রভৃতি গ্রন্থে । জ্ঞানগর্ত বূচনাস়্ 
তিনি প্রশংসনীক্ম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ; চিন্তার স্বচ্ছতা, যুক্তির বলিষ্ঠতা, 
মননের খদুতা, তথ্যবিক্তাসের কুশলত্ব। ইত্যাদির জন্যে অক্ষযম্নকুমারের রচনা 
অভিনন্দনযোগায। 
বিস্ভতাসাগরের গ্ধ প্রধানত ভাবধমী, এতে হৃদক্বাবেগের প্রচুর স্পর্শ লেগেছে । 
অক্ষয়কুমারের গগ্ভরীতির চেহার। কিন্তু স্বতগ্র, রামমোহনের পথে এগিয়ে গিয়ে 
তিনি যুক্তিনিষ্ঠ গছ্েরই অনুণীলন কঘেছেন । এ জাতের গছা ছাড়া দর্শনবিজ্ঞানাদির 
আলোচনা সম্ভব হতে পারে না। রামমোহনের গগ্ভ যুক্তপন্থী হলেও ভাতে 
অনায়াসগতি ছিল না। অক্ষয়কুমারের হাতে বাঙলা গগ্য সাবলীল হয়ে উঠেছে, 
প্রাঞ্জলতা পেয়েছে অথচ তথাভাতবহনের দৃঢ়তাটি হাবায়নি । অবশ্য শ্বীকার করতে 
হবে, সৃষ্টিমূলক সাহিতানির্ম।ণের মতে। কল্পনা ষ্টার ছিল না-_ধাঝে বলে জ্ঞানের 
সাহিতয$ তাওই নির্ব!ত1 তিনি | 
অক্ষযকুমারের গন্তের কিছু নমুনা £ 
1১ ॥ ““ইন্ত্রিয়ত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিজনিত বিহিত ত্বখেও আমাদের 
সম্পূর্ণ আঁধকার আছে। জগদীশ্বর জগতের কোনে! পদার্থ 
নিরর্ঘক সৃষ্টি করেন নাই। আমরা এ সমস্ত বৃত্তিকে পরিচালিত 
ও চরিতার্থ করিস্বা হবখসৌভাগ7 লাভ করিব এই অভিপ্রায়েই 
তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন)? ১. -ধর্মলীতি 
॥২1 "যদ জগতে কেবল কতকগুলি পরমাণু ও তাহার আকর্ষণ- 
গুণ থাকিতঃ আর তাহার প্রতিবিধানার্থে কোন শক্তি না থাকিত 
তবেন্সমুদায় জড়পদার্থ পরস্পর দুঢ়তর আকৃষ্ট হইয়া এই ব্রদ্ধাণড 
কেবল একটি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড হইত। কিন্তু তেজ নামে এক 
পদার্থ থাকাতে, & প্রকার বিপত্তি ঘটনার নিবারণ হুইয়াছে 1, 
পদার্থবিদ] 
॥ ৩ ॥ “আহা, কি দেখিলাম! এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। 
এমন কলরবপরিপূর্ণ লোকাকীণ স্থানও কোথাও দৃষ্টি করি নাই। 
এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে এক পন্নম শোভাকর অপূর্ব পর্বত 


০ 
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দর্শন করিলাম। সে পর্বত এত উচ্চ যে তাহার শিখর 
নভোমগুলস্থ মেঘসমুদায় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। -_চারুপাঠ 
প প্যারাটাদ দ্িল্র ॥ বাঙলা গণ্ভ ও বাঙলা গভসাহিত্যে পাশরীাদ মিত্রের 

[ ১৮১৪-১৯৮৩] লেখনভঙ্গির প্রভাবের স্বাক্ষর মুদ্রিত রয়েছে । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি খ্যাতিমান লেখক আঁড়ম্বরমুক্ত 
সাধুগন্তরীতির প্রবর্তন করলেও তাতে সংস্কৃষ্বীশব্দের বাহ্‌ল্য ছিল। প্রাকৃতমূলক, 
দেশজ কিংবা বিদেশি শব্দ তার! কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। এর ফলে সাহিত্যের 
তাষ। ক্রমেই মুখের তাষ। বা দৈনশিন কথাবার্তার ভাষা থেকে দূরবর্তা হয়ে পড়তে 
লাগল। অশিক্ষিত ব! স্বল্নশিক্ষিত স!ধারণ মাহৃষের পক্ষে বি্ঞাসাগকাদির ব্যবহৃত 
সাধুভাষা হ্ববোধা ছিল পা। 


তৎকাসীন সাহিত্যের এই সীমাবদ্ধতা দেখে দেশের ইংরেজিশিক্ষিত কয়েকজন, 
বাক্তি বাঙলা গগ্কে তিন্ন খাতে-একটি নতুন পথে-_চালাতে যত্ববান হলেন। 
এদের মধ্যে সেকালের 05115 1710215-র [পরে 1[10061181] ও 5010791 
[10515 ] গ্রন্থাগরিক ও সম্পাদক প্যারীাদ মিজ্েন নাম সধাণগ্রে স্মরণীয়। 
তিনি তার খন্ধু রাধানাথ 1শকদারের সহযোগিতায় “মাসিক পক্রিক। শামে এক 
কাগজ নার করলেন [ ১৮৫৪৮ ]1 কাগজটির গোড়ায় প্রতি সংখায় লেখা থাকত £ 
“এই পাত্রকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্ত ছ'পা হইতেছে; যে-ভাষায় 
আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত| হয়, তাহাতেই প্রন্ত।ৰ সকল রচনা হইৰেক। বিজ 
পগ্চিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের পিমিত্ডে এই পত্রিকা লিখিত 
হয় নাই। কথাগুলি আমাদের গগ্রচনায় অভিনবত্বের প্রতি ইঙ্গিত করছে। 
ক্রিয়াপদে মোটামুটি সাধুরূপ রেখেও প্রচুর ঘরোয়া কথাবার্তার ও তন্তত শকের 
ব্যবহারে “মালিক পত্রিকা-র ভাষ! নতুন পথ দেখাল। এই ভাষাতেই প্যারীর্টাদ 
মিত্র_টেক্টাদ ঠাকুর এই ছদ্সনা,ম_পিখলেন “আলালের ঘরের ছুলাল”। বইটি 
ঠিক উপন্যাস নয়, কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত নকৃশাজাতীয় রচন! | পঠারীটান্ের 
ব্যবন্থত ত।ষ! ইংব্েজি।শক্ষিত ব্যক্তির ও সত্রীলোকদের কাছে খুব সমাদর পেল। 


ন্বালালের ঘরের ছুলাল” পুম্তকাক!রে আত্মপ্রকাশ করলে সর্বত্র একট! 
আপোড়নের সৃষ্টি হল, এবং এর স্মব্যবহিত পরবতাীকালে বাঙলা লেখ্য গদ্য 
অতিদ্রুত ক্বপাস্তরিত হতে লাগল। সাধুভাষার শ্লথগতির মধ্য বেগের সৃষ্টি হল, 
পূর্বে যে-ভাষা! ছিল অংশত কত্রিম ৩ অচিরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। মৌখিক 
ভাষার মাধ্যমেও যে সাহিত্য নিমিত হতে পারে এবং সাহিত্যিক রস পরিবেশন 
করা যায় তা প্রথষ প্রমাণ করলেন প্যাঈশচাদ মিত্র । 

ইতঃপূর্বে উইলিয়ম কেরি ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্ভালংকার তাদের বইতে 
চলিত ভাষ! ব্যবহার করলেও কতকগুলি কারণে তাতে এই তাষার সহজ সৌন্দর্য 
ফে'টেনি, দেখানে সাহিত্যরসের স্ফুরণ ঘটেনি-_এতে সাফল্য অর্জন করলেন 


১০৪ বাঙঞল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


প্যারীর্টা্দ। স্বীকার করতেই হবে, এটি তার খুৰ বন্ধো একটি কীর্তি। চলিত 
ভাষাকে রসসূষ্টির কাঙ্জে লাগিয়ে তিনি বাঙলা সাহিত্যকে উন্নতির পথে এগিয়ে 
দিলেন। ১৮৫৮ সালে 'আলালের ঘরের ছ্বলাল'-এব প্রকাশকে উল্লেখ একটি 
ঘটন। বল! যেতে পারে । 


পরৰতা কয়েকজন বিশিষ লেখক তাদের সাহিত্যকর্ষে যে-ভাঁষা ব্যবজার 
করেছেন তার মূলে প্যারী্টাদের প্রবাঞ্ডিত গগ্ভরীতির প্রতাক্ষ প্রভাব সক্রিয় রয়েছে । 
নিঃসংশয়ে বল! ধায়, এই কীতিমান ৰাক্কিটির কাভে মাইকেল মধূসুদন দত্ত, দীনবন্ধু 
মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন পিংহ নিশ্চিতভাবে খণী, প্রমাপ__সধূসুদন-দীনবস্কুর 
হান্তরসাত্মক নাটকগুলি, কান্বীপ্রসন্নের নকৃশাজাতীয় রচনা] । প্যারীটটাদ অবশ্য 
জাদশগছোের অআষ্ট| নন, শিষ্ট কথ্য ভাষাঁর বীতি £তনি আবিষ্কার করেন নি। কিন্তু 
দ্রুতগতি, হাল্কা, সর্বজনবোধা, স্থচ্ছন্দ গগ্ভ পিখো তনি আমাদের একটি নতুন 
সাহিতারীতির সন্ধান দিলেন। পরোক্ষভাবে বঙ্কিম নিক্ষেও এই স্টাইলের 
প্রতাবে এসেছেন । 


প্যারীটাদ চলিত ভাষাকেই ষে শুধু কাজে লাগিয়েছেন তা নয়+ সাধু গম্ভরীতিও 
তার হাতে নতুন রূপ পেয়েছে । তৎকালপ্রচলিত সাধুভাষার সংস্কারসাধনেও তিনি 
সচেষ্ট হয়েছিলেন | “আল।ল'-এর পর প্যা্ঈীটাদ যে-বইগুলি লিখেছেনঃ যেমন-__ 
“যৎকিঞ্িৎ', “অভেদী”, ইত্যাদি--তাতে তিনি ক্রেমশ সাধুক্তাধার দিকে ঝুঁকেছেন। 
বিশসাগর ৰা অক্ষপ্নকুমারের ব্যবহৃত লাধৃভাষাঁর সঙ্গে এর পার্ধকাসহজেই চোখে 
পড়ে। সংস্কৃত শব্দের বঙ্গে চলিত শব্দ, প্রাক্ৃতযূলক শব্দের অকু$ প্রয়োগ তার 
সাধুগছ্যরীতির লক্ষণীয় বিশিষ্$তা। এতে সংস্কৃতসাহিত্যের অলংকার ও জটিল বাক্য 
যথাসম্ভব বঞ্জিত হয়েছে, ফলে প্যারীটাদের ভাষ। এক শতৃন শক্তি লাত করছে। 
তবে তার ভাষার একটি ক্রটি হুল ক্রিয়াপদে সাধু ও কধ্যতাষার মিশ্রণ। একে 
'গুরুচণ্ডালি-দোষ খল। যেতে পারে। দৌোষযুষ্ত হলেও এতে সাহিতা সৃষ্টির 
তেমন কেনো বাধা হয়নি । প]ারাট(দ যেবাউল। গছ্ের বড়ো! একজন সংস্কাদক 
এতে কোনে সন্দেহ নেই। 


প্যারী্টাদের ভাষার নিদর্শন : 


| ১ ॥ * “ঠুকচাঁচা চৌকির উপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়িয়া ৰলিলেন _ 

মোর উপর এতনা টিটকারী দিয়া বাত হচ্ছে কেন মুই তো 

এ সার্দি করতে বপি- একটা নামজাদা লোকের বেটি না 

আনলে আদমির কাছে বহুত সরমের বাত. মুই রাতদিন 

ঠেওরে ঠেওরে দেখেছি ধে, মণিরামপুরের মাধবৰাবু আচ্ছা 
আদমি-তেনার নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়***” 

--আলালের ঘরের লাল” 


বাঙলা গছ্ের অনুশীলন ১৪৪ 


॥২0 মধ্যাঙ্ত উপস্থিত। রবির প্রখর উত্তাপ । মাঠে গোপালের 
গরু চরাইতেছে। হলের বেগে মৃত্তিকা তেদ হইতেছে। 
গো-সকল তৃষ্ণাতে আতুর। গোপাল লাঙ্ল মুচড়াইয়া লাঙ্গল 
চালাইতেছে । আপন লাভ জন্ঠ পশুদিগের প্রতি মনুষ্য সব্ধা 
দয়াহীন হুইয়! থাকে। রর 


৩ 'ভতবশক্কব। আরে বলা বুলা-বল। 

বলারাম চাকর । আজ্ঞে, আজ্ঞে] .  * 

ভবশক্ষর | আরে বেটা! পাঁচ ডাকব পর আজ্জে। নীচে 
গিয়! দেখ দেখি হানুপ আসিয়াছে কিনা। আর, 
চারর্পাচ বোতল ব্রা্ডি ও বরফ শীঘ্র আন। 

নলরাম। হানিপঝুডি ঢাকা দিয়া দাড়াইয়া আছে; আর 
যোশাই কাঁপল বলেছিলি য়ে ছানিপ দাঁভি কামায়ে মালা 
পরে, এস্বে-সে সব করেছে_এজ তাকে গৌসাউ 
গোবিন্দের মত দেখাচ্ছে 1" _-মদ খাওয়া বড় দায়? 


॥ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ॥ বাঙলা সাহিতোর শ্রেষ্ট প্রবন্ধকাঁরের অগ্ভতম 
হলেন ভূদেব হুখোপাধ্যায় [ ১৮২৫-১৮৯৭ 11 আমাদের প্রবন্ধপাছিত্যকে উপ্লতির 
পথে তিশি অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছেন ৭ যে-সময়ে পাশ্চান্তাশিক্ষা ও পাশ্চাত্য 
ধানধাণার প্রভাব বাঁঙলাদেশে ব্যাপক বিস্তারলান্ত করছিল সেই লময়ে ভূদেবের 
আবির্ভাব। তদাশীষ্ন বিখ্যাত হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন তিমি। মুরোপীয় 

স্কৃতির সংস্পর্শে এলেও বাঙালির সমাজজীবনে তার নিবিচার অন্ুকরণকে তুদেৰ 
সমন জানাতে পারেন নি। হিশ্বুর সামাজিক আচারপ্রথা, হিন্দুর জীবনাদর্শ ও 
ধর্মাদর্শেব বিষয়ে তিনি অত্যঙ্জ নিষ্ঠাবান ছিলেন । তাই বলে তাকে অতীতাশ্রয়ী 
সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীপন্থীর পর্যায়ে ফেলা যায় ন| 1 কারণ, ইংরেজিশিক্ষা তাকে যুক্ষি- 
বাদী, সংস্কারমুক্ত করে তৃলেছিপ। তার জীবনের মৎ লক্ষ্য ছিল যুক্তির কঠিন 
ভিত্তির ওপব হিন্দুর জাতাঁয় ভাবধারাকে প্রতিষ্টরিত করা । প্রাচীন্রে প্রতি অন্ধ- 
আনুগতা ভূদেবের ছিল না, আবার, উদ্দাম নবীনত্বপ্রয়াসকেও তিনি জাতীয় 
জীবনের পক্ষে ক্ররতিকর বলে যনে করতেন। উভয়ের মধো সামঞ্জম্তবিধানেরই 
প্রয্ালী ছিলেন তিনি। বলিষ্ঠ বাক্তিম্বাতন্ত্রোর অধিকারী ছিলেন ভূদেব। 


সৃষ্টিূলক সাহিত্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেও ভূদেব নিজের লেখনীকে ভিন্নমুখে 
পরিচালিভ করলেন | অনেকে তাঁকে বাঙলা এঁতিহাসিক উপন্াসের শ্রঃ্ঈা বলে 
অভিহিত করেছেন। একথার মধ্যে সন্কা থাকলেও আমর] সকলে প্রবস্ধকার 
ভূদ্দেবকেই চিনি! অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, তার অনেকগুলি ৰই “প্রবন্ধ” 


১০৬ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


নামে চিহ্িত--ণপারিকাঁরিক প্রবন্ধ? “সামাজিক প্রবন্ধ” “আচার প্রবন্ধ” “বিবিধ 
প্রবন্ধ । এই প্রাবন্ধিক ভূদেব বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করাত 
পারেন । এখানে দেবের লেখ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ঠিক আমাদের আলোচ্য নয়, 
আলোচ্য হুল প্রবন্ধগুলির গগ্যরীতি। অক্ষয়কুমারের প্রবর্তিত প্রবন্ধরীতির ধার! 
ভূদেৰের হাতে লক্ষণীয় পূর্ণত1 পেয়েছে! যে-ভাষাজ্ঞানবিঞ্জান আলোচনের সত্যকার 
বাহন, যে-তাষা বিবিধ চিন্তাতারবহুনে সক্ষম, তুদেব সেই ভাষার চর্চা করেছিলেন 
স্বচ্ছত] ও প্রাগ্তলতা ঠার রচনার সবচেইয় বড়ো গুপ। গগ্চ লিখতে বনে তিনি 
উচ্ফাস প্রকাশ করেননি, ভাবাবেগে উচ্ছল হয়ে ওঠেননি, কোথাও শব্দাডস্বর 
দেখাননি | প্রপ্মোজনবোধে তব ভ।ষা কখনো সংস্কৃভান্বগ. কখনো তত্তবশব্বমবহ ল। 
কিন্ত সবত্র ত| ক্ষিপ্রচারী, সাবলীল, গসাদগুণবিশিষ্$ | ভূদেবের চিন্তাক্রম অভিশয় 
*পষ্ট, বক্তবা যুক্তিনিষ্ট, প্রকাশতঙ্গি খু | এক কথায়, তিনি আদর্শ গদ্য লিখে গেছেন, 
কাব্যিকতার দিকে ঝুকে নিজের গগ্রচনাকে স্বধর্চ্যুত কখনে! করেনান | 
প্রধানত লোকশিক্ষাযু্ক ঝলে সাহিত্যিক সৌরত ভুদেবের প্রবন্ধ নিচয়ে 
তেমন চোখে পড়ে না। বক্তব্যকে সরস করে তোলার জন্যে যেসব কলাকৌশলের 
প্রয়োজন তার বিষয়ে তিনি খুব মনোযোগী হ্ননি। তবু স্বীকার করতে হয়, 
সাহিতাসূ্টির ক্ষম হা তীর দ্বিল। এর নিশ্চিত প্রমাণ মেলে ভূদেবের “ইতিহাসিক 
উপগাপ" নামে গ্রস্থটিব ভাবায়। বঙ্কিমের “হগেশননিনী” আধ্যায়িকায় ভূদেবের 
ব্যবগ্ধত ওই ভাষার যে পতাব পড়েছে ত1 বুঝতে কষ্ট হয় না| মদে পাখতে হবে, 
ভূদেৰ ৰঙ্কিমের পূর্ববর্তী গগ্ধলেখক। শুধু বহ্কিমচন্দ্র নয়, সেকালের আরও অনেক 
লেখকের ওপর তিশি প্রভাব বিত্তার করেছেন-_জ্রানবিজ্ঞানের আলোচনায় ভুঁদেব 
মুখোপাধ্যা়ের গগ্ভারীতি তারের কাছে অপরিহার্ধ ধলে মনে হয়েছে। ভূঁদেবের 
এই কৃতিত্ব অবশ্যই প্মর্তব্য। 
ভূদেবের গগ্ারীতির কিঞ্চিৎ নমুনা ঃ 
॥১। চছাব্রাণাম্‌ অধায়নং তপঃ” অর্থাৎ বিছ্বাত্যাসই বিগ্যার্থীদিগের 
প্রধান তপস্যা । যিনি এই কথার তাৎপর্ধয অবগত হইয়াছেন, 
তিনি কাহারে! পক্ষে ৰিগ্াশিক্ষ। অপ্রয়েজনীয়বোধ করেন না। 
তিনি জানেন বিগ্ভাভ্যাসগের অনহ্ঠ ফল আরযত হউকবান। 
হউন্ড, তদ্দার! মানসিক বৃত্তিসকলের অনেক সদৃগুণ জম্মে-তিনি 
জানেন যে, অধ্যয়নরূপ তপস্ত! দ্বারা মনের চাঞ্চলাদমন, ধৈর্ধ্য, 
সহিত, পরোক্ষজ্জান, এবং পরিণাম-দর্শন প্রভৃতি গুণসকল 
অবশ্য কিঞ্চিম্নাত্রও বন্ধিত হয়।” _শিক্ষাবিধায়ক প্রষ্তাব? 
॥২।1  বন্ততঃ, পমমাণুর উৎপাত্ত নাই, বিনাশ নাই। ফে্রৰ্য 
মাটিতে পড়িয়া পচিতেছে তাহার পরমাণু সমস্ত কতকবায়ুতে জার 
কতক পৃথিবীতে থাকে। আবার, সেই সকল পরমাণুই সংযুক্ত 
হইয়া অন্য ভ্রবে; মিশ্রিত হয়। যে-স্থলে শবদাহ হয় সেই স্থানের 


বাঙলা গছ্যের অন্থশীলন ১০৭ 


মৃত্তিকাতে এ শব-শরীরেব কতক পরমাণু থাকে-_এ স্থান 
যে-টত্তিজ্জ জন্মে তাহার মূলঘ্ারা & সকল পরমাণু কতক উদ 
আইসে, এবং তদ্দার! উত্তিজ্জশরীর সৃষ্ট হয়।” 

৫ ') _-প্রাকতিক বিজ্ঞান? 


ৃ 

“॥ বৃফিম5জ্ চট্টরাপাধ্যায় ॥ প্দীধী বন্ধিমের বিপুল সাহিত্যকীতির 
পরিচয় গ্রহণের স্যান এ নয়। এখানে আমর বাঙিল| গছের নির্মাতা, ভাষাশিল্পী | 
বঙ্কিমের দিকেই তাকাঁব | 

গ্োোর্ট উইপ্িয়ম কলেজ-গোঠীর লেখকের ভাত দিয়ে ফে-বাঙ.লা গগ্ প্রথম 
বেরুল তা বিবর্তনে ধারাপথ বেয়ে -রাঁমযোভন-বিগ্ভাসাগর-প্যারীটাদ-অক্ষয়কুমার- 
দেবেন্্রনাথ-ভূদ্বের দ্বার! সধতে লালিষ্ত ও পুষ্ট চয়ে-_বঙ্ষিমের হাতে ৰিশিই এক 
শিল্পমূ্ঠি পরিগ্রভ করপ। বস্কিঘ আমদের ভাষার বন্ধনমোচন করলেন, তাঁর 
দেহপ্রাণের অসাডত! ঘুচাশেন, তাঁর স্পর্শ বোধশক্ষি বাড়িয়ে দিলেন। ফলে সে 
ভাবজগৎ ও চিস্তার জগতেব বন্বিজ্তীর্ণ ক্ষেত্রে অবাধ সঞ্চরণের ক্ষমতা পেল। 
মোটামুটি বলা যার, ইতঃপূর্বে ৰাউজ। গগ্ভ ভথাপ্রকাশের বাহন ছিল, এখন তা 
উত্তম পাহিভাশির্মাণের ৪ উপযোগী হয়ে উঠল। বাঙলা গগ্ভের এই বুপাস্তর- 
সাধনে মৃত শিল্পী বহ্ধিযের কৃতিত্ব অসামান্য | 


বস্ছিমূ প্রবর্তিত গছ্ারীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কী তা আমাদের বুঝে নিতে 
তবে । প্রাকৃ-বঙ্কিমুগে গগ্ভরচনার ছু রীতি বা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল-_পণ্ডিতাঁ রীতি 
ও আলালী রীতি । একদিকে বিদ্যাসাগরের “শকুদ্তলা”, তারাশংকরের “কাদস্বরী” 
ইত্যাদি; অন্যদিকে, পারাঁটাদ মিত্রের 'আলালের ঘরের ছুলাল' ও কাশীপ্রসন্ন 
সিংহের “ছতোষ পা্যাচার নকৃশা? | বিদ্যানাঁগর ও তারাশংকরের প্রযুক্ত ভাষার 
সঙ্গে প্যারীটাদ ও কালীপ্রসন্নের প্রযুক্ত ভাষার পার্থক্য ছুস্তর, এদের অৰলদ্বিত 
রীতি পরস্পর ভিন্নমুখী | 

বঙ্কিম এই রীতির কোনোটিকেই আদর্শগপ্ঠরীতি বলে স্বীকার করে নিতে 
পারেন নি। পণগ্ডিতী বীতির ক্রটি এর সংস্কৃতান্তকারিতা, এ ভাষ! সর্বজনের ৰোধ্য 
নয়; আলালী রীতি বঙ্ষিমের প্রশ'স। পেলেও, তার, মতে, ঞ ভাষ! অপরিমাঙ্জ্রিত, 
নিস্তেজ, ছুবল-_নিন্বক কথ্যতভাষ। সাহিত্যের ভাষা হতে পাকে নাঃ উভয়ে স্বতন্ত্র 
থাকবেই । তাহলে প্রশ্ন+ কাকে আমব1 আদর্শ-তাষ! বলে স্বীকৃতি জানাব এ 
প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিম নিজেই দিয়েছেন £ “এই উত্তয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ 
স্বারা এবং বিষয়তেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পত! দ্বার], আদর্শ-বালাা গন্চে 
উপস্থিত হওয়া] যায় ।” কাজটি শুনতে সহজ কিন্তু বন্তত অতিশয় হুরূহ। এই দুরূহ 
কাজ যিনি সম্পাদন করবেন তার উন্নত শিল্পবোধ থাক! চাই, তাকে হতে হবে 
উচ্চতর সূজনীপ্রতিভার অধিকারী । খুব উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন বঙ্কিম, তার 
সাহ্ভ্যনির্সাণক্ষমত। ছিল প্রশ্রাতীত--অশেষ প্রধত্ে বাউ.ল। ভাষার এক অভিনৰ 


১০৮ বাঙ্‌ল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


মৃত্তিগঠন করলেন তিনি । বঙ্কিমচন্ত্র পূরবপ্রচলিত কোনো পথ ধরে চললেন না, নিজস্ব 
পথ কেটে এগিয়ে গেলেন। এতকাল পরে আদর্শ-ভাষার সৃষ্টি হল। বাঙলা 
গভ্ভরচনায় সংস্কৃতজ ও খাঁটি বাঙলা শব্দ কী পরিমাণে গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় বঙ্কিম 
তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন । 

এই নির্দেশ বা আদের্শর অন্্রসূতি আমর] দেখলাম তার নিজের রচনায়। 
বাঙলা! গণ্ড সম্বন্ধে আপন ধারণাটি বঙ্কিই'আামাদের জানিয়েছেন | তা হল, ভাষা 
সহজবোধ্য হবে, বিষয়ান্গ হবে, এতে সরলতা ও স্পঙ্টত1 থাকবে, থাকবে 
পৌন্দর্ষের স্পর্শ। এর জন্তে, প্রয়োজনমতো, গুরু হোক জখু হোক, যে-কোনো 
বাগ্প্রির আশ্রয় “তে হবে, নঃসংকোঁচে যে-কোনো ভাষার শব্দ গ্রহণ করতে 
হবে, কেবল অশ্লীল শব্দই পরিহ্ার্ব। এই হল বাঙলা রচনার উত্কুষ্ট রীতি । 
বঙ্ষিমের মন ছিলে সংস্কারমুক্ত, নভুনকে স্বাগত জানাতে তার দ্বিধা ছিল না । ভা, 
অল্প কালমধোই ভাষার একটি নতুন বীতি প্রতি করতে তিনি সমর্থ হলেন। এই 
রীতিটিই “বঙ্কিমী বাতি” নামে পরিচিত | 

জআাদর্শ-গছোর রূপটি চিনে নিতে বঙ্কিঘের কিছুটা সময় লেগেছিল | বিজদর্শনঃ 
পত্রিক] প্রকাশিত হওয়ার [ ১৮৭২] পূর্ব পর্যন্ত তার ধচনা অনেকটা সংস্কৃতানুসারীই 
ছিল | দ্বজদর্শন'-পর্ব শুরু হলে বান্কমচন্ত্র ভাষার ক্ষেতে নিজস্বঙার পরিচয় দিলেন। 
বিজদর্শন'-সম্পাদনার পূর্বে আত পরে বঙ্কিব যে-গগ্ভ লেখেন তার মধ্যে লক্ষণীয় 
পার্থক্য ঝয়েজে । “বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর বহ্ছিম জংস্কৃতের মোহ কাটিয়ে উঠেছেন, 
আবশ্ীকবোধে বাঙলা তন্তব *বের দ্বারস্থ হয়েছেন, কখনে। অলংকারপত্ৃদ্ধ, কখনো 
অলংকারবাুত, টবোঁচত্র্যময় ত্স্ব « দীর্ঘবাকা প্রক্নোগ করেছেন। তিনি সর্বদা ও 
সর্বথা লক্ষ্য রেখেছেন বক্তবে.র স্পা, শুবোধ)ত। আব বাঢনভঙ্গির রম্যতার 
দিকে। এতসব ধস্ত মিলে ভাব গছ্যে শোভা] '€ প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছে । 

বঞ্চিমরচনাবলীকে ধৃভাগে ভাগ করা যায়--[১] উপন্াপসাহিত্য, [২; প্রবঙ্ধ- 
সাহিত্য। এই ছুই শ্রেণীর ব»নাবলীর মধ যানবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রায় 
সর্বপ্রকাব ৰিষয়বন্থই বিবৃত হয়েছে। ধর্মতত্ব, সমাড্তত্ব, রাজনীতি অর্থনীতি, 

এ বিজ্ঞান, সাহিত/সমালে চণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি যেমন অবলীপায় সঞ্চরণ করেছেন, 
তেমনি আবার মানবয:নর সৃষ্্র্জটিল ব্রিশ়্াকলাপ ও গতিবিধি তার উপন্তাস- 
সাতিত্যে সহজ স্থান পেয়েছে । ফলে বঙ্কিমের রচনায় বাঙলা গছা সর্বত্র বিচরণ 

করবার এক অবাধ অধিকার পেল। কাব্যধর্মী এৰং যুক্তিবাহী ও মননপ্রধান, 
উভয় প্রকার গগ্ভে তিনি লেখনী চালিয়েছেন। উপন্যাসে যে-রীতির গদ্য তিনি 
লিখেছেন তার প্রবন্ধশিবন্ধে ব্যখহত গণ্ধের প্রক্কতি তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতশ্র ! 
“কমলাকান্তের দপ্তর” আর উপন্তাসাবশীতে বক্কমের গন্তরীতি কাবাধমিতার দিকে 
ঝুঁকেছে ) “বিবিধ প্রবন্ধ" »কৃষ্ণচরির”, ধির্মতত্ব? সায়) ববিজ্ঞানরহল্তা ইত্যাদিতে 
যুক্তিধমিতার দিকে । তথ্য-তত্ব-তর্ক-যু্জর ভাষা আর সৃষ্ম ভাবানুতৃতি প্রকাশের 
তাষ! যে এক নয় তা বন্কিম ভালোরকমই জানতেন। 


বাঙলা গন্ভের অনুশীলন ১৬৯ 


বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাসকীতি সকলের প্নুবিদিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, 
আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যেও তার প্রতিভার দান অল্প নয়। বাঁঙ্ষষের লিপিচাতুরেই 
বাংল! প্রবন্ধরচন। খাঁটি সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠল । যথার্থ সাহিত্যরসবাহী প্রবন্ধ 
তাও পূর্বে কর্দাচৎ রচিত হয়েছে । কেবল ৬ানবিতরণ নয়, উপদৈশদান নয়? 
বঙ্কম স্বকৃত প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে আমাদের বলপিপাসাও নিবৃত্ত করেছেন। 
যে-সব প্রবন্ধে সাহিত্/সৃষ্টির প্রেরণা! মুখ্য সে্ীনে বহ্ধিম এক মনোরম শিল্পলোকের 
নির্সীতা। এ জাতীয় লেখায় তার বাক্যে কোথাও বুদ্ধির চমক? কোথাও 
হৃদয়়াবেগের অিপ্ধ গাবণ্য । কোথাও ভিনি ভাবুক, কোধা ও পিপুণ পারহাঁসরসিক। 
কেবল উপন্যাসে দয়, বঙ্ষিমের প্রবন্ধ নিচয়েও ডাব ব)জিমানস ও শিল্পীমানস হয়েরই 
প্রতিফলন লক্ষা কণা যায়। উপন্যাসকার বক্ষিম যেমন অবিষ্মণণীয়ঃতেমান, প্রব্ধকার 
বফিম। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্ষিমচন্দ্রের গ্কর্ধ ও গ্ঠগীতিৰ প্রভাব অসামান্ট । 


বঙ্কিমের রচনার কিছু নমুন। £ 


॥১॥ ৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন এজন অশ্বারোহী পুরুষ 
্ফুগুর ইইতে মান্দারণের পথে এক!কী গমণ কারিতেছিলেন। 
দনমাঁণ অগ্তাচলগমনোস্তোগী দেখিয়া অশ্বারোহা দ্রুতবেগে অশ্ব- 
এধ্ালন করিভে লাগিপেন ।*প্প্রাস্তর পার হইতে না হইতেই 
সুধান্ত হইল। ক্রমে নৈশগগন নীলনারদমালায় আবৃত হইতে 
লাগিল। নিশারভ্তেই এম” ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত 
হল যে অশ্বচালনা আত কঠিন হইতে লাগিল। পান্থ কেবল 
বছ্যুদ্বাপ্তিপ্রদশিত পথে কে।নমতে চলিতে সাগিলেন।? 

--“দুগেশনা ননী? 

1২॥ “জল অশ্রাস্ত-_অনন্ত- ভ্রীড়ামঞ্জ। জলের ধারে তীরে তী্বে 
মাঠে মাঠে রাখাঁলেরা গোকু চণাইতেছে? কেহ-ব বৃক্ষের তলায় 
বসিয়! গান করিতেছে, কেহ-বা ভামাক খাহইঠেছে, কেছ-বা 
মারাঁমারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুঙ্জ। খাইতেছে। কৃষকে 
লাঙল চ'্ষত্ডেছে, গোর ঠেওহতেছে গোরুকে যাহুষের অধিক 
কিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকে দি ছু ভাগ দিতেন্ছ ॥ 

_ বিষবৃক্ষ' 

1৩॥ শিল্ত। কিছুই বৃঝিলাম না। সর্ধন্গথী, সর্বগুণযুক্ত কি 
সকল মনুস্ত হইতে পারে ? 

গুরু ! কনো হইতে পারিবে কিনা সেকথা এখন ছিলিয়া 
কাজ্জ নাই । নসেঅনেক বিচার তবে ইহা স্বীকার করব ষে, 
এ পর্বন্ত কেহ কখনো! হয় নাই। আর, সহসা কেহ হইবার 
, অভাবনাও নাই ।”. মনুষ্যত্ব কি: তধর্মতত্ 


১১০ বাঙ্‌ল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


1৪ ॥ 'মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ--সকলেরই এক-একটি বহি আছে। 
সকলেই মনে করে, সেই বাঙ্ছুতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার 
আছে। কেহ আরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। 
আবার, সংসার শ্দাচযয়-কাঁচ না থাকিলে পংসার এত দিলে 
পুডিক্া যাইত ।-"'বন্তি কি, আমরা জানি না। তবু সেই 
'থুলী/কক অপারজ্ঞাত শদার্থ বেড়িয়া ফি'র। আমরা পতঙ্গ 
ন| তে কি? _-'কমলাকান্তের দণ্তর' 

॥ রামেন্দ্রশ্ন্দর ত্রিবেদাঁ ॥ বঙ্কিম-রবীন্ত্রেরে পর বাঙলাপাহিত্যে আর 

একজন এথমশ্রেণীর 'জ্লখাযাতিসম্পন্ন লেখক সামেম্্রঙন্দর ত্রিবেদী [১৮৬৪-১৯১৯]। 
প্রবন্থরচন'য় তিনি অড়ুত 1নপিকুশলতাএ পরিচয় দিয়েছেন ! তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র 
এবং বিজ্ঞানের শ্বধ্যাপক ছিলেন স্বতরাং এই শান্রটর প্রতি তা অতিমাত্রিক 
অনুরাগ থকবে এ-ই স্বাভাখক। বিজ্ঞানের ভূমিতে রাযেন্ত্রস্বন্বরের সঞ্চরণ নিবাধ 
হলেও? আরো! হভ'বপ বিদয়ে তার অনুদন্ধিতমা অদাজাগ্রৎ ছিল! এককথায় বা 
যায়_-তিনি সর্ধত্রগারী ভিলেন। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্ডা, ইতিহাস, রাজনীতি, 
ইত্যাদি বিষয়ের অনুরাগী ছিংলিন হিনিঃ এবং ভাত অধায়নের পরিধি ছিল বিস্তৃত । 
মলস্থী খামেন্দ্রদুন্দ" হুবহু বিষয়কে প্রংজল ভাষায় সরস করে বাণীবদ্ধ করতে 
পারতেন! 

, রামেন্্হন্নর শুধু বিজ্ঞন-ক্ালোচনাষ কৃতিত্ব দেখাননি, দর্শন এবং 
সাহিতাপো৯ন!ভেও সমান কৃতিত্বেন পরিওয় দিয়েছেন তিনি । তার রচনার 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হষ ৎকান্পীন খাতিমান সমালোচক স্বুরেশ সমাঁজপতি বলেছেন £ 
“দর্শনের গঙ্জ।, বিজ্ঞানের সরস্থভী £ জাহিতোর ষমূনা--মানবচিন্তার এই ব্রিধার! 
রামেন্ত্রসজমে ঘু'ঙ্বেশীতে পরিণত হইয়াটল 7 কথাশুলিতে অভিশয়োক্তি নেই। 
সতিই, রামেন্্র*নদর আমাদেব প্রধঞ্ধসাহিতোর একজন দিকৃপাল। তার প্রবন্ধের 
বহন ঘুখ্যত আাধুজ্তাষ! অথচ টকা সারশো-হষমায় যণ্ডিত, প্রসাদগ্ডণে উপাদেয়” 
হচ্ছদা, নমশ্ীয়, পরিচ্ছন্ন, বাণীবিন্রাসে সংহত । কোনো গম্ভীর বিষয়ে আলোচনার 
মধ্যেও | কী দর্শন, কী বিজ্ঞান, কী সৌশ্র্তত্ব, কী সাহিত্যের আলোচনাকালে ] 
. কোথাও কৌতুক, কোথাও পরিহাসরসিলতাকে, আমন্ত্রণ জানিয়ে রচনাকে তিনি 
সএস করে তুপেছেন। পাণ্ডিতা ও প্র£াশসৌষ্টনের এমন জুন্দর একতব্রসমাবেশ 
থুব কম প্রবন্ধকারের লেখায় দেখা যায়। 

রাসেক্্হন্দরের আলোচ্য বিষয়বন্ত বহুবিচিত্র। তার গ্রন্থগুলির নাম এই 

ৰিচিন্রতার দিকে ইঙ্ষিত করে ; যেমন-- প্রকৃতি”, “জিজ্ঞ।সা', “কর্ধকথা চরিতকথা» 
'শব্দকথা?, “যজ্ঞকথা+, “জগৎকথা”, “বিচিত্র প্রসঙ্গ", “বঙগলন্দ্ীর ব্রতকথ। ইতাদি। 
বিষয়গুলি দুরূহ, সন্দেহ নেই। কিন্তু বচনারীতির গুণে এগুলি উজ্জ্বল স্পষ্টতা 
পেয়েছে, সবত্র অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য দেখা গেছে । আরে বড়ে! কথা; তার অধিকাংশ 
প্রবন্ধকর্ম সাহিত্যগুণোন্নত | রি 


বাঙলা গগ্যের অনুশীলন ১১১ 


রামেম্জ্রহন্দর সাধুগগ্ভের চর্চাই করেছিলেন বেশি । কিস্ততার চলতি গদ্ছে 
লেখা রচনাও কী স্ুশ্দর! এর গতি সাব্ীল অথচ এতে কেমন একটা গাভীর্ষ 
রয়েছে । চলতি ভাষা-আশ্রয়ী “বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা” রামেম্্রন্ুন্দরের উল্লেখযোগ্য 
একটি রচনা । দেঁশান্ুরাগী বাঙাপিসাধারণ অবশ্যই এর সঙ্গে পরিচিত। 


এই লেখকের রঢনার কিঞ্চিৎ শিদর্থন নিয়ে উদ্ধৃত হইল £ 
১1 'জনশী বসুন্ধরা্গ বয়স নিরূপণ করিতে শিয়া মোটের উপর 
আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেননা, জনশী ভূমিষ্ঠ হইবার 
সময় তাহার পুত্রকহ্তার মধ্যে কাহানও উপাস্ততির সম্ভাবনা ছিল 
না, সেইক্গ/ জন্মকালনির্ণয়োপসোগী কোষ্ঠীব একাত্ত অশ্তাব। 
তথাপি ষে জন্মকালনির্ধাধণ একেবাবে অসম্ভব, তাহ] স্বীকার 
কারয] আপন অক্ষম] প্রদর্শনে বডই তজ্জ। বোপ হয়)" প্রকৃতি” 
॥ ২ | “প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মতঙ্ত হয় ন1। কাছে যর্দি কেহ 
আকা বলে, অমুকের গাঙ্টের নারিকেল বৃস্তচুত হুইবামাত্র 
ক্রমেই ' বেলুনের মন্ত উপরে গঠিতে লাগিল, তাহা হইলে 
তৎক্ষণাঁৎ সেই হতন্তাগা বাঞ্চির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বধ্িত 
হইতে থাকিবে । কেহ বলিবে, লোকট] মিথ॥াখাদ্ী* (কভু 
বলিবে পাগল । কেহ বলিবে, লোকট! গাজ। খায়; এবং যিনি 
* জন্প্রতি রসায়ন নাঁমক শাস্ত্র অখ।য়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিপি 
বপিবেন, হইতেও পারে ;' তবে এ নাত্রিকেলটাব ভিতরে জলের 
পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল ।” --পরিকৃতি? 
৩] বন্দেমাতরম্। ব:ঙঞা নামে দেশ। তান্ন উত্তরে হিমাচল, 
দক্ষিণে সাগর । আ] গঙ্গা! মতে নেমে নিজের মাটিতে এই দেশ 
গডলেন। প্রয়াগ-কাশী পার হয়ে যা পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে 
প্রবেশ করলেন । প্রবেশ করে মা সেখানে শঙমুখী হলেন । 
শত্তমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মা এসে সেই 
শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন | বাঙলার লক্ষী বাঙ-লাদেশ জুড়ে 
বসলেন ।” -_বিজলম্কীর ব্রতকধ।' 


শপ পর স্পা সিলিকা 


সত্তম অধ্যায় 


শাস্পিস্পিস্সিসপরিস লা “পোপ পপ 


* হুল্লি, প্শীচগাহিন ও হাতা *. 


॥ কবিগান ॥ বাঙলা গানের দেশ। কত বিচিত্র রীতির গান এদেশে 
উড্ভুচ হয়েছে যেমন-কীর্তন, বাউল, শ্যামাসংগীহ, ভাটিয়ালি, জারি গান, গাজির 
গান, জাশি গান, টগ্স। প্রভৃতি । এসকল সংগীত ভাঁড়! আর-এক ধরণের গান 
আঠারোর শতকে সার! বাঙলা জুড়ে শিজ প্রভাব বস্তার করেছিল এবং একশতাব্দী 
ধরে আপামর জনসাধারণের মধ্ধে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল-এর না 
কবিগান । বীর কবিগান গাইতেন ভ্ৰাদের 'কবিওয়ালা' ধল। হত । ভাব এই 
যে, এরা যথার্থ মৌলিক কৰি ন+, কবি-ব্যবসায়ী। প্রথমত, এ*রা পূর্ব পৃ পদাবলী 
বা আগমনীর কবিদের রচনার অনুসপ্পণ বা অনুকরণ করে কবিতা লিখতেন। 
দ্বিতীত্বত, এর! “কবি গেয়ে ছপয়স! উপার্জন করতেন। "বে এদের একটা 
শক্তির দিক এই ছিল ষে; সভাস্থলে এ" মুখেমুখেই কবিতা রচনা করতে বা গান 
বাধতে পারতেন। 'শ্বার, এদের সম্বল ছিল শব্দচাতুর্ষ, যার দ্বারা অনায়াসেই 
তৎকালীন শতাদের মনোরগ্রন করতে পারতেন | 

“কবিগান" তখনকার সমাজের একটি বিশেষ সৃর্টি। ভখন উত্তম কবির 
আবির্ভাবের যুগ কেটে শেছে। ভারতচন্্র অন্তমিত হয়েছেন । রাষ্ট্রে এবং সমাজেও 
একট] অনিশ্চয়তা এ শৃঙ্খলাহীনতা ব্যশক হয়ে দাড়িয়েছে । কোম্পানির প্রসাদপুষ্$ 
শহ্রঅঞ্চলের কঠপয় ব্যক্তি অথব। পল্লীমঞ্চনেক ভুম্যধিকারিগণ সমাজের নেতা 
হয়েছেন | উচ্চতর লাহিতোর জাদর্শ এদের চিত্েছিল না! এরাই কবিশয়ালাদের 
উৎসাহদাতা হয়েছিলেন । 

কবিওয়ালাদের কেউ কেউ স্বাভাবিক কবিত্বৃশক্তিসম্পন্ন হলেও তাদের কবিত্ব- 
(.প্রকাশর অনুকূল অবস্থা তখন ছিল না। বিশেষত, “কবির লড়াই? বা হুইদল কবির 
-মধে জয়পরাজয়ের প্রতিতবম্্বিতা তখন এবপ বাপক হয়ে পড়েছিল যে, ভালো! কিছু 
(রচন। করার প্ররৃত্তিও দূরীভূত হয়েছিল। ছুই দলে লড়াই করতে গিয়ে শোতৃবন্দের 
নিকট হতে বাহখ1'এব" পুরস্কার এবং পুনরাগমনের বায়না! লওয়ার দিকেই এ*দের 
ঝৌঁক থাকত বেশি। আর, সেইরূপ শ্রোতাদেরই মনোরঞ্রন এদের করতে হত 
ধারা সাহিতা জপেক্ষা শব্দচাতুর্ধ, রসরূচি জপেক্ষা কুরুচি ও আদিরসকেই মর্যাদা 
দিতেন বেশি! পাশ্চাত্য সংস্কৃতির হাওয়া বইলে এবং ইংরেঞ্জিশিক্ষার বিজ্তার হলে 
এবং বশেষত কবি শ্রীঘধূসৃদন জভিনব কাব্যের পত্তন করলে ক্রমশ কবিওয়ালাদের 
সমাদর কমে যাঁয়। কবির দল প্রায়ল্প্ত; কেবল পল্লী অঞ্চলে কেউ কেউ আজো 
এঁদের ধার! রক্ষ/ কনে আমাদের সেই অতীত সাহিত্যিক অধ্যায়টির ষৎসামান্য 
প্রত)ক্ষ পরিচয় বহন করছেন। 


কবি, পাঁচালি ও যাত্রা ১১৩ 


কবিওয়ালাদের মধ্যে কবিতে সর্বাপেক্ষা প্রশংস! অর্জন করেছিলেন রাম বন্ছু। 
তার “সখীসংবাদ” ও “আগমনী গান” প্রসিদ্ধ। কবিওয়ালা রাম বস্থ অনুপ্রাসের ভক্ত 
হিলেনঃ তবু তার কাবো সহজ অনুরাগের স্পর্শ ছুর্লভ নয়। এর বাস ছিল 
কলিকাতার নিকটবতা সালকিয়! অঞ্চপে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এর সঙ্গীত- 
প্রতিভার স্ফৃতি হয়। রাম বন্ধ ছাড়! হরু ঠাকুর, শি৩াই বৈরাগী, আশ্টখান ফিরিঙ্গি, 
ভোলা ময়র! প্রস্থতি তখনকার বিধ্যাত ঝ্্চব ওয়ালা ছিলেন। 
এদের মধ্যে আন্ট,নি ফিরিগিব খুব নাম। আপনি জাতিতে পতুগীজ্জ 
ছিলেন। কিন্তু হিশুর সঙ্গে মিশে (তিনি হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন । বাড়ীতে দোল- 
হুর্গোৎসব করতেশ। এই আন্ট,্ন সাহেবের সঙ্গে বিপক্ষ-দলের লড়াই সম্পর্কে 
অনেক মজার কথা আছে। সাহেৰ হয়ে তিশি বাঙালি সাজলেন কেন, শ্ীষ্টান হয়ে 
ছর্গার আরাধনা করেন কফেন-এ হত্প বিপক্ষ-,লের প্রধান আক্রমণের বিষয়। 
প্রতিপক্ষদলের নেতা ঠাকুরদাস সিংহ আন্ট,নিকে প্রশ্ন করলেন £ 
বলহে আন্ট,নি, আমি একট! কথ! জানতে চাই-- 
এসে এদেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কৃতি নাই। 
তিনি এই আক্রমণের প্রত্যুস্তর দিলেন ঠাকুর সিংহকে নিয়[লখিতভাবে শ্যালক 
প্রতিপন্ন করে £ | 
এই বাঙওজায় বাঙালির বেশে আনন্দে আছি। 
, হয়ে ঠাকৃরো 1সংস্ষের বাপের জামাই কুত্তি টুপি ছেড়েছ ॥ 
রাম বন প্রতিপক্ষ হয়ে আণ্টএঁনকে কটাক্ত করলেন £ 
সাহেব, মথা। তুই কুষ্ণপর্দে মাথ|। মুড়ারি 
ও তোর পারখি-সাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চুণকানি 
আণ্ট,নি উত্তর দিলেন £ 
কৃষ্ণে আর খ্ীস্টে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই। 
শুধু নায়ের ফেরে মানুষ ফেরে এমন কোথাও শুনি নাই। 
হর্গাভক্ততআন্টমনি হূর্গার স্তব গাইলেন £ 
যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে, মাতর্গি ! 
ভজনসাধন জানি নাঃ মা, জেতেতে ফিরিপ্গি **" 
আন্ট,নি-ফিরাগ্ বলে, নিদানকালে, মা 
দিও চরণ হৃখানি, দিও চরণ ছুধানি॥ 
বিপক্ষ কবিওয়াল! গালাগালি করে বলণ্েন £ 
যিশুহবীট ভন্গে যা তুই শ্রারামপুরের গির্জেতে | 
তুই জাতফিরিঙ্গি জবড়জঙ্গি পারবি নাক তরিতে ॥ 
কবিগান সম্পর্কে তেমন প্রশংসার কিছু না থাকলেও বল! চলে, এগুলি 
জনসাধারণের গান বা! লোকসাহিত্য, “অন্দামঙ্গল' প্রভৃতির স্ায় রাজসভাক় শ্রোতব্য 


১১৪ বাউলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


সগীত নয়। ক্রমে “তরজ।* বলে এক নতুন রীতির সংগীত কবিগানের সঙ্গে মিশে 
যায়। আর, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, খেউড [ অশ্্লীলতাপূর্ণ সংগীত ] প্রভৃতির 
কিছু কিছু প্রসার হয়। 

॥ পাঢালি ॥ শবটীদণ-উনবিংশ শতকে বাড়লাদেশে কবি, টগ্প।, আখড়াই, 
হাফ.-আখড়াই ইত্যাদির মতো শবার-এক জাতের সংগাত প্রচলিত ছিল, নাম__ 
'পাচালি' । পাচালির টন্তব কী করে হ্লু-তা সঠিক বলা কঠিন। ড্র স্বণীলকুমার 
দে বলেছেন, “পদঢালন" কথা থেকে পপা-চালি, এবং এই প-চালি? শব্দের 
নূপপরিবর্তনে প'চা'ল? কথার উদ্ভব হয়েছে । তিনি আরও অনুমান করেছেন, 
“নাচাড়ী” থেকেই হয়তো "পাঁচালি কথাটি এসেছে । এও অন্যান, স্থির সিদ্ধান্ত 
কিছু শয়। নৃতাগীত এবং আবৃতি এ নিয়েই পঁচালি। যে সময়কার পাচান্দির 
কথ! জামএ1 বলছি তখন একজন মৃপ গায়ক পায়ে নৃশৃর পরে; হাতে চামর নিয়ে ছড| 
কাটতেন এবং গাঁশ করতেন । ভার পন্ভ-আবাত্তর মধ্যে কিছট। অভিনয়ের ঢঙ 
এসে যেত। আদতে 'পাঠালির প্রিকখন্ত ছল পৌরাণিক কাহিনী, এতে ভাজরলের 
প্রাধান্ত। আঠারোঁর শতকের শেষেক 1দকে পুরানো পাঁচালি যখন ব্বপাস্তবিত 
হতে থাকে তখন আধুনিক কাহিনী অবলম্বনে পালা রচিত হতে শাগল। 

মনে রাখতে হবে, শ্থাগে প্ামায়ণ-মহাতভারত, বিবিধ মঙ্গ্কাব্য, সমস্তই 
পাচালির ঢঙে আসরে £1ন করতে *ত এবং এসমস্ত পদ্চরচন [৪ নাম ছিল 'পাচাণি, 
যেমন--ভাবভ-পাচালিত. “রামাফণ-পাচালি?। এ ছাড়া, শনির পাঁচালি? 
“মনলার পাচালি? 'ষণ্ঠীর পাচাপি" কথার সঙ্গে আমরা স€লেই পারাচ্ঠত। কিন্ত 
আমাদের আজ্োচ্ায বিশেষ শ্রেণীর *পাচালি” এগুলি নয়। পূর্বেই বলেছি অষ্টাদশ 
উনবিংশ শতকেই বাঙলা কাবে' এই শ্রেষ্ীর পাঁচালির আত্মপ্রকাশ ! 

“পাচা।প৫-রচয়িতাহিসেবে সবাধিক খ্যাতি পেয়েছেন দ্াশরথি ব্বায়। ইনি 
বর্ধমান জেঙগার লোক! উনাথংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে এর জন্ম । 
দশ দায় প্রথমে কবির দলে ষোগ দিয়োছলেন | পরে পাঁচাপি দেখায় হাত দেন: 
গালের অপূর্ব অন্প্রাসঝংকারে ও হ্বরমাধুধে দাশরথি একদ। পাঁশ্চম বাঙ্‌লাকে 
মাতিং “ঃবেছিলেন। পলীছঞ্চলে এখণো বুকে দাশুরায়ের গান শুনতে পাওয়া 
যান । দাশ্বণির পরবতীকাপে ধার। পাচাপি লিখেছেন তাদের মধ্যে রমিক রায়, 

৪নবশ চক্বতা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । কবিগানের জন প্রিত। কিছুটা কমে 

এলে গাচালি জরবস্তাধারণের আকর্ষণের বন্ত হয়ে ৬ঠে। রবান্ত্রনাথ লিখেছেন, 
বাসাবালে দাশরথির গান শুনে তিনি যুগ্ধ হয়ে যেতেন 'বামায়ণ আবুত্তি কর। 
হচ্ছে, এমন সময়--আমাের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুযে আসিয়া দাশুরায়ের 
পাচা'স গাহিয়। বাকি অংশটুকু পূরণ করিনা গেপ,__কৃভিবাসের সরল পয়ারের 
মৃহমন্দ কলধ্বনি কোথার বিলুপ্ত হইল-অক্রপ্রাসের ঝক্‌্মকি ও ঝংকারে আমরা 
“একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম |) ১৮২৫ থেকে ১৮৬০ ইংরেজি সালের মধ্যে 
“পাচালি? ব)াপক প্রসার লাত করেছিল। 


নাটক ও নাট্যশাল। £ ন'টক রচনার সূত্রপাত ১১৫ 


॥ যাত্রাগান ॥ “যাত্র!” শব্দের মূল অর্থ দেবতার উদ্দেশ্তটে বিশেষ প্রকারের 
জনসম্মেলন । এ থেকে ক্রমশ “নাটগীত" । সেকাশকার যাত্রা এখন আর নেই 
বললেই চলে। উনবিংশ শতাব্দীতে ফুরে।পীয় থিয়েটার 'যাত্র!'কে পরান্ত বরে ভার 
স্থান দপল করেছে । প্রাচীল “যাত্রা বলক্ে গানের সমাহারই বুঝাত৭ কঙ্জপীলাই 
ছিল ষাঞ্রোর প্রধ।ন বিষয়, শ্রীকষ ক,তন 7৭ রাধা-কৃষ্ত-বডাই, নারদ প্রভৃতি নিযে 
সেকালের যাত্রা বা নাটগীতের আদি রূপকটিফুটে উঠেছে। যাত্রায় উক্তি-প্রতুযুক্কি 
গানে, ঘটনার ক্রষবর্ণনও গানে, মনের ভাববিশেষ তো গালে বটেই | ক্রমশ স্থানে 
স্বানে গন্ে উক্তিপ্রত্ক্তির সন্িবেশ হতে থাঁকে। 

প্রাচীন কারীর মধ্যে বিখ্যাত কুযকমল গোস্বামী “দ্বপ্রবিলাস।, 
“নিমাই সন্নাস» বাই টন্মাদিনী, প্রভৃতি পাল: রচনা করেন। সেকালে এগুল্গি-- 
বিশেষত “রাই উন্মািনা'-__খুব প্রশংসা পেয়েছিল! কৃষ্ণকমল চৈতত্তপ্রদশ্রিত 
ভক্তিধর্মের নিগুঁদ তত্বশুলির সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন! সেকালের যাত্রা- 
গায়কদিগের মধো গোবিন্দ অণ্ধকানী, বদন অধিকারী. পঃমানন অন্দিকাবী, লোচন 
অধিকানী প্রভৃতির দাম উল্লেখযোগ্য । এদেরমধে; গোবিন্দ অধিকাবীর যাত্রাগান 
সবাঁধক প্রশংসিত হত। কিছুকাপ পূর্বে মতিলাল রায় নামে এক ব্যক্তি 
প্রাচীন ধাব্রাকে থিয়েটারের সঙ্গে মিশিয়ে একপ্রকার আধুনিক যাত্রার সূহ্ূপাত 
করেন । . 

আমাদের একালের নাঁট্ প্রাচীন যাত্রাগানের ক্ীতি কিছুপরিমাপে প্রবেশ 
করেছে । বিশেষত পৌরাণিক নাট্যে যাত্রাগানের প্রভাব শুবল , ববীন্দ্রনাথধ্ঠার 
তাবধষী সংকেতপ্রধান নাটকগুলির এচশায় প্রাচীন যাত্রারীতি স্থানৈ স্থানে গ্রন্থ 
করেছেন। 


স্বাট্য ও স্াভ্যিস্পালা & ল্ধাউিস্ ল্রল্ুল্পীল্র সুক্রস্পাক্ড 


নাটক ও নাটা শব্ধ দুইটির অর্থের পার্থক্য আছে। নৃতাগীতাদির দ্বারা 
অর্তনীত বস্তই াট।! আর, সংলাপের দ্বাঃ। গ্রথিত, অঙ্কাদির দ্বার! বিভক্ত 
অভিনেয় বন্কই “নাটক” | সংস্কৃত নাটক দৃশ্যকাব্যের দশটি 1ব্ভাগের মধ্যে একটি 
আঁতনয়যোগা বস্তুর সাধারণ নাম_ব্ধপক” । 

আমরা একটু আগে যাত্রাগানের কথ। উল্লেখ করেছি।* ওতে কুশীলৰগণ 
কঙ্চ। বাধিক!ঃ দতী, নারদ প্রভৃতির সাজে আসবে অভিনয় করলেও ওই অভিনয় 
প্রধানভাবে সংগীতেই হত। যাত্রাগানে জ্বদয়তাবেরই খেল, 4৪০00 থা 
বান্তবসংঘাত নেই বললেই চলে । কৃ্চ আধখানি বাক্য বলে দীর্ঘ সংগীত ধরলেন-__ 
আজ কেন অগ গৌর হল রে, ভাবি তাই? | রাধিকার সখী প্রশ্ন করলেন-_-এ 
হাটে কি হতো পাওয়া যায়? ? কষ্জের দুতী সংগীতে উত্তর দিলেন_-এ হাটে 
বিকায় ন| অন্য সৃত, বিকাঁয় নন্দরাণীর হৃত। দর না জেনে, নামটি শুনে, ভয়ে 


১১৬ বাঙল। সাহিতোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


পালায় রবি-স্থত' | এখানে সংঘাত হৃদয়ে-হৃদয়ে অত্যন্ত ধারগতিতে, বক্তব্য 
যাহাকিছু তান! গানে! ঞে ছাড়া, সঙ. সেজে সন্ত! ধরণের কৌতুকরস [ কখনো 
কখনো কুরুচিপূর্ণ ] পরিবেশন ৪ যাত্র'র অঙ্গ চিল। 

এই যাক্জাপদ্ধতি থকে আমাদের আধুনিক নাট্য ও নাটক আসেনি । এসেছে 
যুরোপীয় থিয়েটার থেকে, প্রভাবিত হয়েছে যুরোপীয় নাটকের দ্বারা। অবশ্য 
যাত্রাগ!নের প্রভাঁণ '্মাদের পাটকেঞ্ট নাটে; প্রচুর, কিন্তু তা আমাদের নাটকের 
মু্প নয়। যুগোণীয় রীতিগ্র রঙ্গমঞ্চ ও শভিনয় দেখে কলিকাত!-অঞ্চলের দর্শকেরা 
আর পুবাণো যাত্রাগান পছন্দ করল ন1।* মধুসূদন তার 'শমিষ্ঠা” নাটকের ভূমিকায় 
শিক্ষিতসাধারণের এই অঁনোন্াব জ্ঞাপন করেছেন £ 

অলীক কুনাটা-রঙগে যমজ লোকে রাঁটে বঙ্গে 
নিরখিষা প্রাঞ্জে নাহি সয়। 

এদেশে প্রথম মুরোপীয় নাট্যবীতির প্রচলনে রুশশিলী হেরাসিম লেবেডেফের 
নাঁম খুব শোশা যায়! তিদিই প্রথম [১৭৯৫-৯৬ ] ছুখানি ইংরেজি প্রহলনের 
বাঙ কা! অনুবাদ করিয়ে বাঙালি নটঞ্টীর দ্বারং এঙ্গমঞ্জে অভিনস্থ করিয়েছিলেন । 
এদেশের লোকের মনস্ঞ্িঃ জন্মে অবশ্য তিনি কিছু কৌতুকরস ও গান যোজনা 
করেছিলেন । 

এর অনেক” পরে আবার নতুন রঙ্সমঞ্জে অভিশয়ের সংবাদ পাওয়া 
যাক্_-.৮৩ শ্রীপ্টাঞ্ে নবীনচণর বর গৃহে? “বিগ্তা্ন্দর' যাত্রাকেই অভিনয়োপযোগী 
রূপ গুদ হয়। তারপর আশুতোষ দেব বা ছাতুবাবুর ঝাড়ীতে, কাশী প্রসন্ন 
পংহের স্বগৃকে" বিগ্োত্সাংিণী রঙ্গমমঞ্জে ন7টক্ক আতশীত হয়েছে । এগুলি ১৮৫৬-৩৮ 
সালের ঘটনা । তখনে। বাঙায় অভিগয়োপযোগী নাটক রচিত হয়ান। কাগজ 
চালানে। হত সংক্কৃত নাটকের অনুবাদ দ্বারা! পরে শেক্সপীয়খ্জেগ নাটকের 
অনুবাদও আরস্ত হয়। 

বাউলায় সতযকার নাটক ০খা না হওয়াতে রঙ্গমঞ্চের এ বিস্তৃতি হুয়'ন। 
*টাশালা ব্যক্তিবিশেষের উদ্জোগে ব্যক্তিবিশেষের গ্রহেই নিখিত হত। অব্য 
কলিভ!তায় ইংরেজদের একটি রঙ্গা্গয় ছিল; কেউ কেউ সেখান গিয়ে ইংরেজি 
শ[.:*4 অভিনয় দেখে আসতেন। তার অন্করণে “ওরিয়েন্টাল থিয়েটার? 
শায়ে আর-একটি ইংরেজি নাটযশাল| দ্বেশীয়াদের জন্ে স্থাপিত হয়। এইভাবে 
আজে সাড়া পড়ে গেলে পাইকপাড়া রাজপরিবারের প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্্র 
এবং অই'খীষ্ ফতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিলে পরামর্শ করে বেলগাঠিয়ার উগ্যানবাটাতে 
একট এালয় স্থাপন কবলেন [১৮৫৮ ]। 

যতদূর মহ হয় আারয়েচাপ থিয়েটারে ও জয়রাম বসাকের গৃহে বামনশার।য়ণ 
তর্করত্বের (কুপীনকুলপর্ব'-এর অভিনয্মই [ ১৮৫৭ ] প্রথম মৌলিক বাউলা নাটকের 
অতিনয়। কিন্ত ভি শাট)শালাই প্রকৃতপক্ষে বাঙলায় নাট্যাঙিনয়ের ও 
নাটক রচনার দ্বা উদ্মুক্ত করে দিপ। ইতিমধ্যে মধুসূদন মাদ্রাজ হতে ফিরে এলে 


নাটক ও নাট্যশাল। ১২১ 


যেষন--কন্কি অবতার, 'ত্রাহস্পর্শ', “পুনর্জন্ম' | কিন্তু লঘু রচনায় সত্তষ্ট না-হতে 
«পেরে তিনি পৌরাণিক ও ক্রমে ধঁতিহাসিক, রোম্যান্টিক ও সামাজিক নাটক 
রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজি নাট্যাদর্শের সঙ্গে পরিচত ছিলেন, 
আরঃ তার চিত্বে [হল স্বাধেশিকতার প্রেরণা । একারণে তার এ্রতিহাসিক 
নাটকগুলি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং আজো স্গুলির অতিনয় লুপ্ত ইয়ে পড়েনি। 
এই শ্রেণীর নাটকের মধা উল্লেপযোগ্য-ইচন্্রওপ্ড প্রতাপসিংহ?, “নূরজাহান, 
“মেবাত্রপতন* ও “শাহজাহান? । এগুলি ১৯০৪-১৪-এর মধ্যে লিখিত হয়। তার 
এঁতিহালিক নাটকগুলিকে অনেকে ঠিক এঁতিহাসিক বলতে সঙ্কুচিত হুবেন, আর, 
অতিনাট কীয়তার ভাগ বেশি আছে বলে দোষদশা সমাহলাচক এগুলিকে নাটক 
ৰলতেও দ্বিধা করতে পারেন। তবু একথা বলা যায় যে, হিজেন্্রলাল এদের 
আধুনিক মনের উপযোগী করে, বাঙা/লহলত ভাবগ্রবণতা মিশিয়ে, যথালাধ্য 
সাহিত্যিক ও শিক্ষিতজনপ্রিয় নাটকরূপে গডে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তার 
এই শ্রেণীর নাট্ে গ্লটনির্মাণ, চরিব্র-সংঘাত-বর্ণন এবং স্বগতোক্তি প্রতৃতির দিক 
থেকে শেক্স্পীয়রের অনুসরণ দেখা যায়।, সংলাপগুলি কোনো কোনো স্থলে 
ভাৰ্ষয় ও অলংকারবন্থল ভাষায় নিবদ্ধ হয়েছে, এবং অনর্থক দীর্ঘ হয়ে নাটকীয় 
সংঘাতের ব্যাঘাত জন্মিক়্েছে একথ স্বীকার করতে হবে। 

তার পৌরাণিক নাটক 'পাষাণী' ও “সীতা” । এছুটিতে প্রাচীন পুরাণের 
কাশী ও চরিত্রকে সম্পূর্ণ নতুন আকার দেওয়া হয়েছে। আধুনিক তাবে এমন 
পরিবতিত করা হয়েছে যে এদের পৌরাণিক আখা! দেওয়া! যায় না। বিশেষত 
“সীতা নাটকে তিনি রায়ায়ণের চরিব্রগ্ত আদর্শকে বিপর্যস্ত করে ছেড়েছেন। এটি 
আগাগোড়া পদ্যদরশদে লেখা। “সীতা” ও “পাষাণী' ব্যতীত অন্ত সব নাটকেই 
দ্বিজেন্দ্রলাল গগ্ভভাষা ব্যবহার করেছেন। 

সামান্দিক নাটক 'পরপারে" বইখানিতে তেমন উল্লেখষোগ্য কিছু নেই। 

দ্বিজেন্ট্রলালের সংগীত তার নাঁটকগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং জনপ্রিয় করতে 
বিষেশভাৰে সাহায্য করছে। 


5 ০৭ শী পশিশাশীশিশিশিীাা লা তা 
৬ শাশািসি 


ম্টম অধ্যায় 


৯ শিটিলাস্সিপাশ পাশাপাশি পাশাপাশি 


॥ উঞ্প্যাস ১৪ হচছাউিগনল || 


ভূমিকানাক্য £ কাহিনী বা গল্প,শুনতে কেনা ভালবাসে? সে কোন্‌ 
আদিম যুগ থেকে মনের জংগ্রত কৌতুহল নিয়ে স্বদেশের সর্বকালের মানুষ বিচিত্র 
আধখ্যান-উপাখ্যান, বূপকথ', উপকথা শুন আসঙ্ছে। মানুষের জাবন নানান ঘটনার 
আন্দোলনে নিতা-আন্দে।পিত, এদের মধ্যে তার সুখছুঃখ আনন্দবেদনা, আশা- 
নৈরাশ্য প্রতিফণ্লত। বাস্তব য| ঘটেছে তার ওপর মানুষ কিছুটা! নিজের কল্পন। 
যোগ করে দিচ্ছে--উভয়ের সংমশ্রনে সৃষ্টি হচ্ছে মনো কাহিনীর | এসব কাহিনা 
দীর্ঘকাল ধরে মুখে মুখে চলে এসেছে আবারঃ এব কিছু কিছু ছাপার অক্ষরে 
গ্রথিত হয়েছে । প্রথিবীর প্রত্যেকটি মাঁনবমানবীর মধে) কা হনী শোনার বাসনাটি 
অত্যন্ত প্রবল । 
কিন্তু আধুনিকত্ালে যাকে আমরা “উপন্যাস” আর “ছোটগল্প” [ ইংরেজিতে 
০৮৪] ও 913016 5005 ] বলি? আড়াইশ তিনশ বছর আগে ভার কোনো আস্তত্ব 
ছিল নু বিশ্বসাহিত্যে উপন্তাস ও ছোটগল্পের উদ্ভব হয়েছে সকলের পরে। 
সাহিত্যের এলাকায় ছোটগল্প সর্বকণিষ্ঠ আগ্স্বক। বিজ্ঞানবু'দ্ধ, বাস্তব মনোভঙ্গি 
তীক্ষ সমাজচেতনা, মানুষের ব্যক্তিস্বাতপ্রের প্রতিষ্টা, একালের যুগসমস্তা আর 
যন্ত্রপ্রতাবিত জুল জীবনধারা, শক্তিশালী গগ্ভের প্রসার, ইত্যাদির সঙ্গে খাটি 
উপন্তাস ৩ ছোটগল্পের সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। এসমস্ত বস্তু সমবায়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র 
যখন প্রস্তুত হল তখনই জন্ম হল উপন্তাসের, আবির্ভাব হল ছোটগঞ্সেন' 
গল্প-উপন্যাসকে আমর! বলে থাকি কথাসাহিত্য। কাহিনীবর্ণন উভয়ের 
লক্ষ বলে সাহিত্যকর্ম-হিসেবে এদের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে । কিন্তু পার্থক।ও 
কম নয়। এ পার্থক্য আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত | ্টপন্তাসের কাহিনী দীর্ঘায়ত, 
তাতে ঘটনার ঘনঘটা, বহুসংখাক পাব্রপাত্রার লমাবেশ। ছেটগল্পে কাহিনীর 
পরিধি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, পান্রপাত্রী সংখ্যায় কম । উপন্াসে কাহিনী প্রায়শ 
শাখাপ্রশাখ! বিস্তার কবে শ্লথগতিতে পরিণামের দিকে এগোয়। আখ্যানের 
এই ব্যাপ্তি ছোটগল্পের নেই, কাহিনী এখানে দ্রতগতিতে অগ্রসর হয়। উপন্য।স 
জীবনবৃতের ওপর নানাঁদক থেকে আলোকপাত করে, বিস্তৃত পগিসরে সুষ্জ জটিল 
মনোবি্লেধপ এখানে সম্ভব। কিঞ্ড ছোটগঞ্পে মানবজীবনের একটি খণ্ডাংশকে 
রূপায়িত কর! হয়। তাই, অনাবশ্যক ঘটন| ও চরিক্র, স্থক্স মনগ্তাত্তিক বিশ্লেষণ 
এখানে যখাসভ্ভব পরিচার্ধ। এজাতের সাহিত্যকর্ষের কলাকৌশল অতিশয় সুষ্ম। 


উপন্তাস ও ছোটগল্প ১২৩ 


' ছোটগল্পকে আয়তনে বাড়ালে উপন্যাসের রূপ পাবে না, উপন্যাসকে সংক্ষিপ্ত করলে 
ছোটগল্পলে পর্যবসিত হবে ন।--আকৃতি ও প্রকৃতিতে উভয়ে এতখানি পৃথক । 

বাঙ্‌ল! সাহিত্যে উপন্তাস ও ছোটগলের জন্ম হয়েছে উ্শের শতকের 
দ্বিতীয়াধে”। বঙ্কিমচন্দ্র বাউল] তাষার সতাকার প্রথম ওপন্যাসক, আবু রবীন্দ্রনাথ 
প্রথম ছোগল্প-রচয়িতা । বস্কিমের আগে আমাদের কোনো লেখক খাটি উপন্তাস 
রচনা করেন নি, তাদের হাত দিয়ে বেরিয়েছে সামাজিক নকৃশা | রবীন্দ্রনাথের 
পূর্বে প্রকত ছোটগল্প লেখার দিকে কেউ দুটি দেননি । বস্কিম-রবীন্দ্রের এই কীতি 
ক্মরণীয়। 


লেক ভলন্ন অরশ্বান্ শউপন্যানলিক শু গঞ্সতেেখক্ £ 


॥ বক্িমচন্্র চট্টোপাধ্যায় ॥ বাঙখী! উপগ্ঠানের অষ্টা বন্ধিম ( ১৮৩৮- 
১৮৯৪ ] তাঁর বৈশোরে সাহিতাক্ষেত্রে যখন প্রথম অবতীর্ণ হলেন তখন কবি 
ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন নবীন লেখকসম্প্রদায়ের খুব বড়ে। একজন উৎসাহদাতা। এই 
ঈশ্বর গুপ্ত এবং তার পূর্ববর্তী প্রধযাত কবি ভারতঁচন্দ্রের কাবাকবিতা বঙ্কিম মুগ্ধ 
করেছিল। কিশোর বঙ্কিষচন্দ্র প্রথমে গ্রহণ করেছিলেন কবির ভূমিকা, তার প্রথম 
গ্রন্থেব নায় 'ললিতা ও মানস'--একটি কবিতাপুস্তক। গ্রন্থখানিতে ভারতচন্্র ও 
গুগ্তকবির প্রভাব স্বপ্রকট। 

কিন্তু অল্লকালের মধোই প্রতিভাধর ইংরেজিশিক্ষিত বঙ্কিম পূর্ববরতী 
সাহিতানায়কদের প্রভাব কাটিয়ে উঠলেন। তিনি যেন আপন! থেকেই বুঝ 
পারলেন, কাবোর এলাকাটি তার মানসধর্সের অনুকূল নয় ; তাই, তাকে সাহিত্যে 
গগ্যপন্থাকেই আশ্রয় করস্ত হুল। গগছ্যে নিজস্ব একটি স্টাইলও দাড় করালেন ছিনি। 
এই গগ্তঙ্গি বঙ্কিমী-রীতি নামে পরিচিত 1) 

(তখন দেশেই ংরেজিশিক্ষার প্রসার ঘটেছে, হিন্দুকলেজে ধাবা পাঠ নিয়েছেন 
তার। ইংরেজি উপন্যাসাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু বিদেশি সাহিত্য 
পড়ে কি রসপিপাসা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয়? তাদেব চিত্তে পিপাসার উদ্রেক হয়েছে 
অথচ যু.রাপীয় আদেশের উপগ্তাসে_বাঙালিজীবনভি'ত্তক কোনো আখ্যায়িকা 
হাতের কাছে নেই বলে-_-ওই পিপাস। তার! নিবৃত্ত করতে পারছিলেন না। 
সাহিত্যের এহেন দগ্য সতাই বেদনাদায়ক 1.) 

(মাতৃভাষার এই অভাব দূর করতে এগিয়ে এলেন সাহিত্যসাঁধক বষ্িমন্্র। 
১৮& সালে প্রকাশিত হল তার বহুশ্রুত “ছূর্গেশননিনী'। এটিই প্ররুতপক্ষে প্রথম 
সার্থক বাঙলা! উপন্যাস 1) এই আখ্যায়িকাখানির রচনামুলে সা'ক্রুয় ছিল ইংরেজি 
&তিহাসিক প্রোম্যান্সের আদর্শ। এতে যে-কাহিনী বণিত হয়েছে তা মোগল- 
পাঠানের সংঘর্ষের পটভূমির ওপর স্থাপিত । এখানে তিলোত্বমা-জগৎতসংহ-আয়েষা- 


-ওসমান প্রণয়ের আবর্ত রচনা করেছে। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের পুত্র 


জগৎসিংহকে ভালোবেসেছে ছুটি নারী-_তিলোতমা ও আয়েষা। পাঠানসেনাপতি 


১২৪ ৰাঙ্‌লা সাহিতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


ওসযান আবার আয়েষার প্রণয়প্রার্থী। এতে ঘটনা আঁকার্বাকা পথে অগ্রসর 
হয়েছে । শেষে ঘঅভিরামস্থামীর মদ্ধাস্থতায় জগৎসিংহ ও তিলোত্মার বিবাহ হুল, 
ভপ্মমনোরথ জায়েষা নিজেকে নিঃশকে। দূরে সরিয়ে শিল। বর্তমান আখ্যাক়িকায় 
ইত্তিহাদিক.ঘঈনাব পরিবেশমান্্ রয়েছে, কোনো বিখ্যাত এঁভিহাসিক চরিত্রের 
বিস্তৃত বূপায়ণ নেই। ইতিহাস এখানে ব হ্কমের কল্পনায় রপ্ত এবং রূপ্াস্তরিত । 
বেস্কেমের প্রথম রচনা বলে আক্টখ্যায়িকাখানিতে অল্পবিশ্তর |শল্পগত ক্রচি লক্ষ্য 

করা খায়! তবু “ছর্গেশনন্দিশী'কে অন্তিনন্দন জানাতে হয়, এর মধে।ই প্রথম আমরা 
ইতিহাপ আগ্রয়ী রোমালের স্বাদ পেলাম_-'নববাবুবিলাস* আর “আলালের ঘরের 
ছলাল' থেক এর অবস্থান অনেক দূরে । বহ্ধিমের হাতে রোম্যান্সের নবজন্ম হুল 
বাঙল! সাহিত্যে বক্ষিম ধতিহাপসিক উপন্তাসের সৃদ্রপাত করলেন--নতুন দিগন্ডের . 
বার খুলি গেল ।) ৫ 

প্রথম উপন্যাসে বঙ্ধিষনপ্রতি ভার জাগরণ, দ্বিতীয় উপন্যাস “কপালকুগ্ডলা'য় ওই 
প্রতিভা বিকাশদীপ্ত। সৃশ্ষ্মবিচারে “কপালকুগ্ডুলা” ঠিক উপন্তাসজাতায় রচন। নয়, 
একে বল! যায় কবি-বন্কিমের গন্তে-লেখ। অনুপম একটি কাৰ্য। বিশেষ একটি 
ভাবকল্পনাকে কেন্দ্র করে এই আখ্যায়িকার ঘটনাগতি আবতিত হয়েছে-_মানব- 
সমাজ থেকে আবাল্য ৰিচ্ছিন্ন একটি নারীকে লোকালয়ে এনে স্থাপন করলে তার, 
চরিত্রে কোনোজপ পরিবর্তন ঘটবে কিনা? সমস্তাটি মনস্তাত্বিক, একেই ৰ্তমান 
আখ্যাপ্ধিকায় বূপার়িভ করেছেন বহ্ধিম। এখানে একদিকে, প্রকৃতি--সমুদ্তীরৰতাঁ 
বর্মভূমি, অন্যদিকে, মানবসংসার-_বনজঙ্গলসমাকীর্ণ অপ্তগ্রাম ; একদিকে, আগ্রার 
বিলাসগঞ্চল রাজপ্রাসাদ, অন্যদিকে, সিভূত পলীবাঙলার অনাড়শ্বর জীবনধাজ্া_ 
চমত্কার বৈপরীতোর সমাবেশ। কাপালিক-প্রতিপা'লতা বনৰিহুলী সমাজপিপ্রুরে 
শ্বাৰ্ধ হুল? কিন্তু জ্ঞামর! দেখলাম? এই উদ্দাসিনী বনবিহল্লী সংসারের সোনার 
পিঞ্জরে বাধা পরততে চায় না, ৰনে ৰনে বিচরণ করে বেড়াতেই যেন তার 
অধিক হ্বখ। প্রাকতিছ্াতিতা নায়িক।-নারী কপালকুণ্ডলার যে-আালেখ্য কবি-বক্কিম 
আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরলেন তার সৌনর্ষের তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। 
রোহ্যাসকহিসেৰে কপালকুগ্ুলা” অদ্বিতীয় । 

এই উপন্যাসে বক্ষিঃচন্ত্র নিজের স্জুশীক্ষমতাবিষয়ে দিঃসংশয় হুলেন। 
আধখ্যায়িকাখ্যনিতে লেখকের কল্পন| দুরাঁভিসারী, আগ্রা থেকে অপ্তগ্রাম পর্বস্ত ত। 
হচ্ছন্দগামী। জাশ্চর্য কৌশলে বহ্ধিম মোগলরাজঅস্ত:পুরের সঙ্গে বাগ.লার ক্ষুদ্র 
একটি পরিবারের ভাগ্যকে একসুত্রে গ্রধিত করেছেন | মানৰজীবনে নিষ্ঠুর 
নিয়তিলীপার প্রভাৰ কতখানি গৃঢ়সঞ্চারী তা-ও এ ৰইতে বাঙ্ষম আমাদের 
দেখিশ্রেছেন | “কপাঞ্কুণ্ডলা” আখ্যায়িকায় বহ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক কবিকজন। 
অবাধ পক্ষবিস্তার করেছে 

পরবতাঁ উপন্যাস সণালিশী"। ইতিহাসের পটভূমিতে হেমচক্জ-্বণালিনীর 
প্রণয়কাহিনীকে বিষ্বৃত করে বঙ্ষিম বিদেশির লিখিত বাঙলার গ্রানিময় ইতিকথার 


উপন্যাস ও ছোটগল্প ১২৫ 


ওপর নতুন আলোকপাত করৰার প্রয়্াসী এখানে | সপুদশ অশ্বারোঁতীর দ্বারা ৰিশাল 
গৌডদেশ অধিকৃত হল, এই কলঙ্বযুক্ত ঘটনা দেশৰৎসল বাঁক্ষম বিশ্বাস করতে 
পারেন নি। এ ঘটনার পেউনে নিশ্চই যে কোনো এক হীন ষডষ্ত্র চিল-_ 
বিশ্বাসঘাতকতার আত্মদ্রোহী গোপন অন্ত্রপাতন ছিল-_ছুষ্টমতি পশু”: *র চটি 
একে বঙ্কিমচন্দ্র তার আভাল দিয়েছেন। এই উপন্যাসে ইতিহাসের স্বজ্ুভাকে 
লেখক কল্পনার দ্বারা পূরণ করে নিয্ছেন। বইটির মুল ক্র স্বদেশগ্রীতি:। 
এচ্চে স্থান পেয়েছে লক্ষণসেনের . রাজত্বকালে মুসলমানশক্তির বাউলাদেশ 
অধিকারের কাঁহনী। 

এরপর বস্কিমের “বিষরৃক্ষণ “ইন্দিরা”, ুগলা্বীয় “চল্রশেখর” রাধারাণী” 
“রজনী”, “কঞ্চকাস্তের উইল'__এ কয়টি আখ্যায়িক! রচিত হয়। 

চক্্রশেখর'-এ এঁতিহাসিকতা াছে-ব্রিটিশরাভত্তের গোভাপত্বনের স্ময়ে 
মীরকাসিমের সঙ্গে ইংরেজবণিকের সংঘর্ধ ইতিকালের কাহিনী, সন্দেহ নেই । এতে 
বণিত কয়েকটি চরিত্রও এতিহাপিক এবং এই উপন্যাসে ৰস্িম ইতিহাসের চমতকার 
একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন । কিন্তু ইর্তিহাসরসের স্ফুরপ ঘটলেও চক্ত্রশেখব”-কে 
আমর" এতিহাসিক উপস্লাঁস বলব না। কারণ, বাঙালির পারিবারিক জীবন ও 
বাঙলার সমাজের কথাই এখানে প্রাধান্ত পেয়েছে । চক্সশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপকে 
কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র এ বইতে তাবতীয় দাম্পচ্যআদর্শটিকে সুপ্রতিষ্িত করতে 
চেয়েছেন। চন্ত্রশেখর অপাপবিদ্ধ ব্ক্ছিঃ নিষ্কলুষ তার চরিত্র শাস্ত্রে তার অগাধ 
ব্যুৎপন্তি।' শৈবলিনী এহেন চত্রশেধরের স্ত্রী। বিবাহের পূর্বে শৈবলিনী প্রভাপকে 
তালোৰেসেছিল বিবাহের পরও এই প্রেমান্তৰ জনিৰাপ রইল! সংযতচিত্ত 
প্রতাপ চন্দ্রশেখরেল প্রতি কতজ্ঞতাবশে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মবলিদান করলেন । শৈৰলিনীর 
প্রেমজীৰন এককূপ বার্থ হল। | 

দলনীবেগমের ভাগ্যবিপর্যয় এবং চল্শেখর-চরিত্রের বূপায়ণে বঙ্কিম 
প্রথমশ্রেণীর উপন্তাসশিল্পীর দক্ষত1 দেখিয়েছেন | প্রতাপের বীরত্ব ও মহত্ব সৰ্ল 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে| এই গ্রন্থে কেবল বোয্যালরস-পরিবেশনই বহ্কিমের 
উদ্গে্টা নয়, সমমাজে উচ্চতর মঙ্গলাদর্শের প্রতিষ্ঠাও তার অতিপ্রেত। 

'ৰিষরৃক্ষ? বক্ষমের প্রথম পারিবারিক উপন্াস। রূপঞ্জ মোছের বশে যেদিন 
নগেন্দ্রনাথ বিধবা কুন্দনশ্দিনীর প্রতি আসক্ত হলেন, সেদিন ঞেকে দাম্পতাপ্রেষে 
ব্যভিচার প্রবেশ করল-_-সংসারভূমিতে বিষর্ক্ষের ৰীজ উপ্ত হল। পতিব্রতা 
সূর্ধমুখীর দীর্ঘনিশ্বাস নগেন্দ্র-কুন্দের প্রণয়জীবনের ওপর অভিশাপের অগ্রিবর্ধপ করল। 
এতে কুন্দনন্দিনীর জীবন পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বিধরৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেই 
কুন্দনন্দিনী মরেছে» নগেক্দ্রনাথ মরতে মরতে কোনোরকমেবেঁচে গেছে । 'চন্দ্রশেখর»- 
এ প্রেমপিপাসিতা শৈবলিনী বাল্যপ্রণয়ী প্রভাপের প্রতি অন্রাগবশত স্বামী 
চন্দ্রশেখরকে নিজ ভ্বদয়টি অর্পণ করতে পারেনি । দাম্পত্যজীবনে এই মানসিক 
বাভিচারের জন্য শৈৰলিনীকে কঠোর প্রায়শ্চিত করতে হয়েছে, প্রতাপকে 


১২৮ বাঙ্‌ল! সাহিত্যের সংক্ষপ্ত পরিচয় 


শাসনের ভিত্তি তখনে! দৃঢ় হয়নি । চতুর্দিকে অরাজকতা চলেছে। শাসনবিশৃঙ্খলায় 
দেশবাসীর জীবন বিপর্ধস্তব_বিপন্ন] এরূপ অবস্থায় দেশের পরাধীনতা ও 
অরাজকতা দূব করতে সচেষ্ট হলেন তাগধর্ষে দীক্ষিত এক বাক্কি, নাম ভবানী 
পাঠক । এখন ম্বপন্া বঙ্গবধূ__ প্রফুল্প--তবানী পাঠকের গঠিত তধাকধিত দন্্া- 
দলের নে'হীপদে অধিষিতা হলেন। সকলে তাকে জননী বা দেবীর আসনে 
বসালেন। তাই, ভার নাম --দেবীচেষ্টুরানী | “দেখী" যুদ্ধ করলেন, প্রভূত প্রশ্বর্য 
কাব শেষ ক্তৃত্বের অধকারিণী হলেন। কিন্তু সর্ফল শ্রীকষে ক্ষর্পণ করলেন 
তিনি-_-তার আহত সকল ধন ব্যয়িত হধ লোককল্যাণকর্মে । উপন্যাসটির উদ্দেশ্য- 
মূলকভা গোপন নেই । বঙ্ধিম এখানে নিষ্কামধর্ম ও দেশপ্রীতির দিকেই তার দৃষ্টি 
নিবদ্। রেখেছেন। 

এই উপন্তাসে বঙ্কিম, নারীজীবনের সার্থকত! কোথায়, তার সম্পর্কেও একট 
নির্দেশ দ্রিতে চেয়েছেন যেন | শারীর জন্তে সন্াসজাদর্শ নয় নারীর সুধশাস্ি, 
নারীজীবনের সবাঙ্গীণ চরিতার্থত1 হল স্বামী-পুত্র-সংসার ও পরিবারের মধ্যে । তাই, 
দহ্যদঙ্গের নেত্রী দেবীচৌধুরাণীকে সর্বশেষে ামর] দেখলাম বধৃৰেশে? পত্ীরূপে, 
প্রফুলের মধ্যে-স্বামী ব্রজেশ্বরের খিডকিপুকুবে ৰাসন মাজতে তার এতটুকু দ্িধা- 
সংকোচ নেই। লেখকের উদ্দেশ্যমূলকতা৷ “দেবীচৌধুরাণী'র শিল্লোৎকর্ধের হানি 
ঘটিয়েছে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখ! শেষ উপন্যাস “সীতারাম' । আবখাজিকাখানির নামক 
সীন্মারাম এতিহাসিক ব্যক্ত, কিন্ত এ আখ্যায়িকা ধতিহাসিক নয়।*' উপন্থাসটিতে 
লেখক শিচ্চাম হিন্দুধসের ব্যাখ্যা করেছেন, গীতার একটি ববহ্ারিক ভাষ্য দিতে 
প্র্নাপী হয়েছেন আবার, এখাশে আমর! দেখি হিন্দ-বক্ষিমকে-_হিম্ুকে হিন্দু 
না পাখিগে কে রাখিবে ? এতে মিলবে সংসার ও সন্ম্যাসের সংঘাত, সীতারাম 
ও শ্রীর পরস্পর আকর্বপ-বিকর্ধণের বিচিত্র দ্বন্দ্বের ষনোরম আলেখ্য। এই দ্বন্দ্বের 
ইচিজাসই 'সীতারাম: উপন্যান | 

মুসলম়ানরাঁজত্বকালে যশোরের প্রতাপান্থিত জমিদার সীতাবাম স্বাধীন 
[এন্দুবাজ্য প্রতিষ্ঠা! করতে চেয়েছিলেন, কিন্ত তার সেই মনোগাত বাসনা সফল 
হয়শি। ফেন নিয়তিতাড়িত হয়ে, বূপতৃষ্ণার প্রণোদনায়, একটি নারীর দিকে 
তিনি ছুটে গেলেন । কত্ত ওই নারী তার ৰাছুপাশে ধরা দিলেন না। এর পর 
সীতারাম মনৃ্যত্বষট হলেন, চারিক্রিক অধঃপতনের শেষ ধাপে নেমে গেলেন তিনি। 

লে ফে-প্রাতিষ্জীন সীতারাম গড়ে তুলেদ্ধিলেন তা ভেঙে পড়ল, তার স্বাধীনতার 

স্বপ্ন স্গভাহিত হল। 

বর্তমান উপন্যাসে মর্মান্তিক ট্রাজেডি হল- যে নারী তার জীবনের এতৰড়ে 
বিপর্ধয় ডেকে আনল, তিনি তারই বিবাহিতা প্রথমা স্ী-শ্রী। এখানেবন্ধিম আনৃষ্টের 
অখণ্ডনীয়তা দেখিয়েছেন | নারীর বূগমোহ কাকরে পুরুষের ভাগ সূত্র ছিপ্ন করে 
দেয় তার প্রতি অস্কলিসংকেত করেছেন। যেস্ত্রী ছিলেন শীতারামের কাছে 


উপন্তাস ও ছোটগল্প ১২৯ 


সহজ প্রাপা, ভাগোর অযোঘ বিধানে তিনি হলেন অপ্রাপণীয়া ! শক্তিমান পুরুষ 
সীতারামের আত্মৰিস্মরণ ঘটল, ফলে সর্বনাশের অতলে ডুবে গেলেন তিনি। 
“শীতারাম”-এ বঙ্কিমের শিল্পপিদ্ধিৰিষয়ে আমরা নিঃদংশয়, গ্রন্থটি লেখকের উত্তম 
একটি সাহিত্যকর্ম । 


বহ্কিম অনেকগুলি উপন্যাস লিখে জাছেন। সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে 
বিশ্যাপ্ত কর] যায়, ধেমন-_এঁতিহাপিক, সামাজিক বা পারিবারিক, স্বদেশ প্রেমমূল ক, 
ধর্মতত্বৰ)াখ্যানমূলক ইত্যাদি । লক্ষ্য কযতে হবে, তর প্রায় সকল উপন্তাসের 
মধ্যেই একটি সাধারণ ধম প্রকাশ পেম্েছে, তা হল'রোম্যান্সপ্রবণতা। এই 
“রোম্যান্স, কথাটির অর্থ বুঝে নেওয়। প্রয্নোজন । 


রোম্যাজমূলক সাহিতোর বিশিষ্ট প্রকৃতি হল-_-এতে রয়েছে কল্পনার 
অতিসমৃদ্ধি_-খিশ্বয়কর ঘটনার সমাবেশ, অপাধারণ, অতিপোৌকিক বন্তপন অবতার পা, 
অতীত ও হৃদৃরের প্রতি স্বপ্নমধূর আকর্ষণ, মানবজীবনের উচ্ছাসময় বর্ণ বৈচিত্র্যের 
এরশ্থর্র, বাত্তৰকে উল্লজ্ঘন করে শ্ৰবন্ধন কল্পনার অমরাবতীতে প্রবেশের বাসনা 
একজাতীয় সাহিতো থুব বড়ো হয়ে দেখা দেঁয়। বাস্তবজীবনের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রত। 
রোম্যান্সের যাদুস্পর্শে এক অপব্ূপ সৌনর্ধ ও গৌরবে মণ্ডিহ হয়। ইতিহাসকে 
বহ্ষিন কল্পনার রঙে রঞ্জিত করেনঃ জীবনচিত্রেক ওপর স্বপ্রকল্পনার আবিরকুম্কুম 
ছাঁড়িয়ে দেন: বক্কিমচক্্রের কল্পিত কাহিশী,চরিত্রসূষ্টি, বর্ণল্ভঙ্গি সবঞ্চিছু অসাধারণ | 
কিন্তু একথাটিও আমাদের ভুললে চলবে না, কল্পনার খরশ্বর্ধে তার রচিত আখাঁয়ি কা. 
গুলি সমুদ্ধ হলেও বাস্তবের সঙ্গে তাদের নিগুট সংযোগ রয়েছে_-সম্ভব ও অসম্ভব 
তার রচণায় একাকার হয়ে যায়নি, 


উপন্যাসের ক্ষেত্রে ৰহ্থিম যে-শক্ষিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তাকে অনামান্তই 
বলতে হৰে। 'আধ্যায়িকার.কায়াগৃঠনে, টনাবিস্গাসের নৈপুণো, চরিএনির্নাণের 
কৌশলে, জীবনবোধের গণীরতাক্স, ব্ূপ ও রসের বৈচিত্র্যে ও ঘণতাত বন্িষরচিত 
উপন্ঠাসাবলী অদ্যাবধি সমালোচকের অশেষ প্রশংসার বন্ত হয়ে রয়েছে । উপন্াসের 
সাক বিচারে বঙ্ধিমকে একালেও অপ্রতিদবন্্বী বললে অত্যুক্তি করা হয় না। 


॥ রমেশচন্দ্র দত্ত ॥ প্রতিতাধর বহ্ষিষচন্দ্র উপন্যাসের রাজপথ খুলে দিলেন 
বঙ্কিমের এই £সাহিতাচর্চা সেকালের ৰহু লেখককে উপন্যাসরচনায় অনুপ্রাণিত 
করল; আবার, অনেক অযোগ্য লেখক যশোলাতের প্রলোভন এড়াতে না পেডে 
হাতে কলম তুলে নিলেন। বঙ্কিযের সময়ে এইভাবে কিছুসংখ্যক ইতিহাসভিন্তিক 
আখধ্যায়িকা একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকল । বঙ্কিম-অন্ুসারী লেখকদে; 
মধ্যে ধার] কিছুটান্শক্ষিমান ছিলেন, বঙ্কিমের ন্যায় উচ্চতর কৰিকল্পনার অধিকার 
কেউ তার! নন, বাঙলা উপন্যাসের ধারাটিকে তার! পুষ্ট করতে পারেননি । এই 
সময়কারই একজন লেখক উল্লেখযোগ্য শঞ্ষিমতার পরিচয় দিয়েছেন, তিনি হলে; 
--রমেশচজ্র দত [ ১৮৪৮-১৯০৯ || 


১৩৩ বাড়ল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


সেদিন 'বঙ্গদর্শন'-কে ঘিরে যে-বঙ্কিমগোষ্ঠীর লেখকচক্র গড়ে উঠেছিল, 
রমেশচন্দ্র তার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু সাহিতানায়ক বক্ষিমের দ্বার] প্রাণিত 
হয়েই তিনি আব্যায়িক!-প্চনায় অনোঘধোগী হন। বহ্কিমের কাছে রমেশচক্দ্রের 
ধণ সামান্য নয়। এই খণের কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন । 

এখানে বিশেষভাবে স্মর্তবা, ভ্মশচন্দ্র ইতিহার্সে অশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন 
করেডিলেন, তাকে একজন বিশিষ্ট এতিহাসিকও বলা যেতে পারে । ইতিহাস- 
অনুসন্ধংসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার প্রবল দেশাহ্বরাগ। উভয় প্রকার অনুরাগের 
প্রতিকলন তার উপন্যাসাধলীতে সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন । 

«মেশচন্দ্রের লিখিত উপগ্তাস পংখ্যায় বেণী নয়--মাত্র ছয়খানি। সংখ্যায় 
অল্প হলেও এদের মধোত্ার প্রতিভার ঘুদ্রাফন নুস্পৰউ। রমেশচন্দ্র যে-ছয়খানি 
উপন্যাস লিখেছেন তাঁর মুধো চারখানি কমবেশি ইতিহাসের ঘটনাকে পটভূমিরূপে 
গ্রহণ করেছে, বাকি ছুখানদিতে বাঙলা! সামাদ্রিক সমস্যা আলোচিত হয়েছে। 
ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্র আর সমাজজেন্ত স্বল্লপরিসর ভূমি উভয়ঞ্ রমেশচন্দ্রের স্বচ্ছন্দ 
[বহর । তবেঞ্ঙহাসিক উপগ্ঠাস-রচনাতেহ তার অধিক কৃতিত্ব। 

বাঙল! সা রমেশচন্ত্ের প্রথম দান 'বঙ্গবিজেত।__ প্রকাশকাল ইংরেজি 
১-৪ সাল আগ !স্িক্কাখাশি ইতিহাসের ক্ষীণ একটি সৃত্রকে আশ্রয় করে রচিত। 
এখানে এ'তহাসিক ঘটনার চেয়ে লেখকের কল্পনারই আধক্য। এতে যে-ঘটন! 
ন্বপান্থিত তা সংঘটিত হয়েছে মে!গলসআট আকবরের সময়ে । রাজা *টাডরমলের 
শাসনকালে বাঙলাদেশে এক বিদ্রোহ €দখা দেয়, কিন্তু অচিরে টোডরমল এ 
বিদ্রোহ দমন করেন' সেইসময় ইন্দ্রলাথ নামে এক ব|ঙালিযুবক রাজার সপক্ষে 
থেকে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেয়। 'বঙ্গবজেতা*র নায়ক এই 
ইন্্রনাথ! নায়িকা সরস ইন্ত্রনাথের প্রণয়িনী। শকুনি-নামে এক খলম্বভাৰ 
ধা(কর প্ররোচণায় বিশ্বাসঘাতক সতীশচন্ত্র কৌশলে সরলার পিতাকে হত)] করে। 
এত সালার মাতা মহাশ্বেত। অতান্ত জিঘাংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন, এবং ইন্দ্রনথ 
উক্ত সতীশচঙ্খকে উপযুক্ত শান্ত দেবার জন্যে এগিয়ে যায়। শয়তান শকুনির চবের 
“তে সতীশচত্দ্র প্রাণ হারায়, শকুনি আত্মহত্যা করে মব্রে। অবাশাষ সবলাব 
স,ক ইন্দ্রনাথের পারণর সম্পন্ন হয়। 

শিল্পকর্ম সবে “বঙ্গবিজেতা” সার্থক হয়ে ওঠেনি, ওপহ্ঠাদিকের কলাকৌশল 
এখনে রমেশচন্দ্রের অনায়ত। ইতিহাস এখানে নিরুত্তাপ। আখ্যায়িকায় বর্ণিত 
চরিত্রওুলিকেও লেখন্ড সজীব করে তুলতে পারেননি । এখানে প্রণয়কাঁহিনীবর্ণন 
গতাহৃগাতক, চরিক্্রচিত্রণ বেশিষ্টাবাঁজত, যুগের আলেখ্য অস্প্ট। তবে যুদ্ধাদির 
বর্ণনায় উপস্থাসকা্দ কথঞ্চিৎ নৈপুণোর পরিচক় দিয়েছেন । 

রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস “মাধবীকঙ্কণ', ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত । মোগল- 
আমলে ভারত ইতিহাসের এক সন্ধিষ্ষণ এই আখ্যায়কার পটভূমি, তখন শাহজাহান 
ভারতবর্ষের সম্রাট । '“মাধবীক্কণ” মূলত প্রেমকাহিনী, মুখ্য চরিব্রগুলি কাল্পশিক-_ 


উপন্যাস ও ছোটগল্প | ১৩১ 


এদের ধতিহাসিক আবেষ্উনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কর! ভয়েছে | এর নায়ক নরেন্দ্রনাঁথ, 
নায়িকা গেমলতা। জমিদারপুত্র নরেন্দ্র তাদের নায়েবের হাতে সর্বস্থাস্ত হয়েছেঃ 
আবার; এই নায়েবেরই কন্য! হেমলতাকে সে ভালোবেসেছে । কিন্তু বিষয়বু দ্ধিসম্পন্ন 
নায়েব নরেন্দ্র-হেমলঙার প্রণয়মিলনের বিরোধিতা করলেন | ভাগের এাতকুলতায় 
নবেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগী হল, সুদূর রাজমহলে গিয়ে শুজার পৈহ্যদলে নাম লেখাল। গ্রাম 
ছেড়ে যাওয়ার আগে তার প্রেমের প্লি্য্ূপ মাধবীলঙার কঙ্কণ প্রণম্বাম্পদ! 
হেমলতার হাতে সে পরিয়ে দেয়। পরে শ্রীশের সঙ্গে হেমলতার বিবাহ হুয়। এর 
মধ্যে বহু ঘটন1 ঘটে গেছে। কাহিনীর শেষাংশে দেখি, মথুবার এক মন্দিরে 
নরেন্দ্রের সঙ্গে হেমলতার সাক্ষাৎ হয়েছে। তখন ভেঘলতা পূর্বপ্রণস্মী নরেন্দ্রকে 
উপদেশ দিল অতীতের প্রণয়ান্বরাগের কথা সে যেন ভূলে যায়, আর, নরেক্দ্রের 
দেওয়া মাধবীর কক্কণ তাকে প্রতার্পশ করল! বেদনাবিদ্ধ নবেন্্রাথ সেই কল্কপ 
নিক্ষেপ করল ঘমুনার জলে । তারপর থেকে দে সংসারত্যাগী সন্নাসী- গৃহজীবনের 


মায়ামুক্ত | 

পূর্ববতাঁ উপন্তাস্‌ “বঙ্গবিজেতা"-র তুলনায় “মাধবীকক্কণ' অনেক বেশি পাপ্রণত 
বরচন।। 'গ্রখানে বমেশচন্দ্রের শিল্পবৃদ্ধির পারচয় পাওয়া যায়| বর্তমান অধ্যায়িকার 
নরেন্দ্-হেমের প্রণয়চিত্রটি খুব চমৎকার ফুটেছে । উভয়েব বাল্যপ্রীতি কি কে 
ধীরে ধীবে গভীর প্রেমে পরিণত হল, নরেন্দ্র উগ্র চঞ্চল ও তেজছ্বী স্বভাব এবং 
হেমলঙার শান্ত চাঁপ' প্রকৃতি কীভাবে আখ্যায়িকাখানিকে ট্র্যাজিক পরিগামের 
দিন্ডে এগিয়ে নিল, কর্নচারার চক্রান্তে কান্ূপে নাবালক উত্তরাধিকারী সম্পত্তির 
অধিকার হতে বঞ্চিত হল এসব বিষয়ের বর্ণনে উপল্লাসকার প্রশংসনীয় নৈপুণ্য 
দোঁখয়েছেন 

ইীতহাঁসের ঘটন] বিবৃত হলেও 'মাধবীকঙ্কণ”কে আমরা যথার্থ এঁতিহাসিক 
উপক্কাস বলব না। একে ইতিহাঁসাশিত বোধ্যাঁস বলাই সংগত! এঁতিহাসিক 
কাহিনী নরেন্-হেমেব প্রণয়কথার নিবিড় গ্রন্থন 'এ আখাস্িকায় চোখে পড়ে না, 
ইতিহাসের ঘঈনাশ্রোত উক্ত প্রণয়াধুগলের প্রেমের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে না, 
যা হোক. একটি বিষাদ করুণ প্রণয়কাহিনীহিসেবে “মাধবীকন্কণ' অবশ্যই উপভোগ্য । 
“মাধবীকঙ্কণ” এই সত্যটির প্রতিই ইঙ্গিত করছে যে, গ্তিহাসিক ও পারিবারিক 
উভয় শ্রেণীর আখায়িকা রচনার ক্ষমতা রমেশচন্দ্র দতের ছিল । * * 

অতঃপর রমেশচন্দ্র খাটি ধ&ঁতিহাসিক উপন্তাস আমাদের উপহার দিল্ন। 
তার “মহা রাক্ট্রজীবন প্রভাত” প্রকাশিত হল ১৮৭৮ সালে | এই আখ্যায়িকাখা কে 
রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে । উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
বাঙালির ষে-স্বাধীনতাকামনা বিগত দ্রিনের ইতিহাসে হিন্দুর লুপ্ত গৌরবের সন্ধান 
করেছিল, “মহাবাষ্রজীবনপ্রভাত+ তারই প্রেরণায় রচিত বলে মনে হয়। 
ভারতেতিহাসের এক গৌরবদীপ্ত অধায় ওপন্থাসিক তার গ্রন্থে পাঠকের সম্মুখে 
খুলে ধরেছেন। এখানে নাত়ক মহারাপ্্রবীর শিবাজী, প্রতিনায়ক অমিতপ্রতাপ 


১৩২. বাঙলা! সাহিতোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


আঁওরঙ্জেব। মারাঠাশক্ষির উত্থান ও যোগলমারাঠার প্রচণ্ড সংঘর্ষের কাহিনীই 
সমালোচ্য উপন্তাসটিতে বণিত হযেছে । 
রমেশচন্দ্র কী উজ্জ্বল বর্ণে একেছেন মারাঠাদের জলগ্ত দেশপ্রেম ও অমেয় 
শৌর্ের রক্তরা্ড। কাহিনী । শিবান্দী আর আওরউজেবের চবিক্রচিজ্জরণে লেখক 
অলাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন | শিৰাজীর দেশপ্রাণতা॥ বণচাতৃর্ধ, দুঃসাহসিক 
অভিধান, লোঞ্চনিত্রবিষয়ে অভিজ্ঞতা্ট তার “শঠে শাঠাং সমাচরেৎনীতি ও 
মারাঠাঙ্জাতির বিজ্য়কেতন উধ্ব্ণেওড়াবার অটঙ্প প্রতিজ্ঞ! লেখক ষেষন সুন্দরভাবে 
ফুটিয়েছেন। তেমন্দ,শক্তিম্প্ররিত মোগলসআ্রাট আওরউ.জেবের প্রতি কতিকেও জীৰস্ত 
করে ৬ুপেছেন। তার অপ্তরে কৃটিলতা) বাইরে বৈরাগ্য ও ধামিকতার মনোভাব, 
তার শাঠা এ লন্দেহপরাগপ আচরণ ইতাদির ওপর উপন্তাসকার প্রচুর জালোকপাত 
করেছেন। শিবাজী দেবেগুণপে রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে, আওরউজেবকে 
চিনে নতে কেউ ভুল কর্র্ধেনা। এছুই এতিহাসক চরিত্রনির্মাণ রমেশচান্দ্রর 
অক্ষপ্গ শিল্পকীতি। উপন্'সখানিতে রমেশচন্দ্রের ইতিহাসনিষ্টা ও বর্ণনকুশলতার 
যোগে জাতীয় ইন্চিবৃন্ধের একটি বিশেষ পর্বের এক সামগ্রিক কূপ প্পন্ট হয়ে উঠেছে, 
একথা নিদ্বিধায় বল! যায়; 
বমেশ5ঙ্দরের চতুর্থ ও আৰ-একটি বার্থ এতিহালিক উপন্যাস “রাজপুত- 

জাবনসন্কা- গ্রঙ্াণকাল ইংরেজি ১৮৭৯ সন | এই আখ্যাফিক। অন্তমিতাগীরৰ 
রাজপুশোধ ও বীরন্থের প্রাণোন্মাপকর কাহিনী । বাণা প্রতাপসিংহকেে উপন্যাসের 
নায়ক বল! চলে । আবখের রাজত্বকালে মোগলশক্তির সঙ্গে প্রভাপের অনৰচ্ছিনন 

ংগ্রাযম় এ উপন্যাসটি বাণীকপ পেয়েছে । স্বাধীনতারক্ষার জন্ত স্বদেশপ্রেমিক 
রাজপুডজাতি *আত্মহতি দিয়ে যাবে যুদ্ধ করেছে, ইতিহাসে তার তুলনা অতি 
বিবল। সমগ্র একটি যুগের বিশ্বস্ত পরিচয় “জীবনসন্ধ্যার পাতায় পাতাস্ 
'প্রতিক্*পিত হয়েছে । ইতিহাসে গৌরবময় ঘটনার বর্ণাটা শোভাষাব্রার দিকে 
উপন্যাকের দৃষ্টি নিবদ্ধ বলে ভ্ৃয়াবশ্রেষণের চিত্র এখানে সামান্তাই, চক্রিব্রগুলির 
বক্ষপরিচয় কোথাও তেমন মেলে না । কিছু কিছু ত্রুটি সত্তেও, স্বীঙ্গার করতে 
২খে, এখানে এঁতিহাসিক উপন্যাসের '্াদর্শটি মোটামুটি অক্কুঞ্ন রয়েছে। 


এৰারু রমেশচন্দ্রের লেখ! সামাজিক উপন্যাসের কধা এ জাতের দুখানি 
উপন্ণস তিনি লিণেছেন-.“সংসার* ও “সমাজ'-_প্রকাশিত হয়েন্ছ যথাক্রমে ১৮৮৬ 
ও ১৮৯৪ সালে। এ ছুটি আখ্যারিকার উপাদান সমাহত হয়েছে উনবিংশ শতকের 
উত্তবার্ধের বাঙলন্স সমাজজীৰন ও পারিবারিক জীবনের জটিসতামুক্ত ছোট হুখ 
ছোট ছুঃখের চিত্রশালা থেকে। ইতিহাসের উত্তেজনা-উন্মাদনা-পুর্ণ কলরব- 
মুখরিত বিশাল ক্ষেত্র থেকে লেবকের কল্পনাদৃ্টি দুরে সরে গেছে, এখন ছাক্কাবৃত 
বাঙ.লাপল্লীর গৃহাঙ্গনের দিকে তার মমতাজ'ড়ত দি প্রসারিত। 

সংসার ও 'সমাজ-এ কথাশিল্পী বমেশচন্্ের শিল্পাবচনশদ্কির নতুন একটি 
পরিচয় পেলাম আমরা | এশানে প্রকাণ্ড ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের তীব্র আন্দোলন 


উপভ্াস ও ছোটগল্প ১৩৩ 


নেই, উদ্দাম আৰেগউচ্ছাসের ফেনিল জাৰর্ত নেই, ইন্ডিহাসের রথচক্রের গন্ভীর 
শির্ধোব নেই, আছে সরল গ্রামানরনারার আশাশ্তিলাষের মৃদু কম্পন, 
তুচ্ছাতিতৃচ্ছ প্রাতাতিক ঘটনার ক্ষাণ স্রোত, পল্লীবাসী বাণু'লিমাহবষের জনাড়ম্বর 
জীবনযাত্রার ৰাস্তব চিত্রণ | কোনে! গুরুতর সমন্তার জটিলতার মধ্যে প্রবেশ ন! 
করে, মনস্তত্ব বিশ্লেষণের গভীরতায় ডুব না দিয়ে, অল্পসংখ্যক পান্রপাত্রী নিষ়ে, 
সুন্দর পরিবেশে আমাদের সাংসারিক স্ত্রীবনকে রমেশচন্দ্র নিখুঁতভাবে চিত্রিত 
করেছেন । সামাজিক উপন্তাসে ৰন্ছমচন্দ্র বিত্ত. অভিজাত পরিবাষের ছবি 
প্রীকেছেন, রমেশচন্ত্র আরো! একধাপ নীচে নেমে এসে সাধারণ জীবনের আলেখ্য 
আমাদের দুষ্কর সমক্ষে তুলে ধরেছেন। তার পর্ধবেক্ষণক্ষমতা সুক্ষ, পলীর 
মানুষগুলির গ্রাতি সহানুভূতি গভার, তার আকা ছবিগুলি জান্তরিকভার স্পর্শে 
হৃদয়গ্রাহী । বাঙলার পল্লাগ্রামের পথঘাট, পুকৃরৰাগান, জোতজমা, নিয়মধ্যবিস্ত 
পরিবার, গোক়'লা-টকৈবর্ত, সাধারণ চাষাভৃষাশ্রেণীর মানুষ সমস্তই রমেশচন্দ্রের 
বর্ণনকৌশপে প্রতাক্ষৰৎ হয়ে উঠেছে । সেকালের উপন্তানসাহিত্যে এসৰ কিছুর 


লিপিচিত্র তেষন সুলগ ছিল না। এক্ষেত্রে বর্তমান উপন্তাসকারের কৃতিত্ব অবশ্যই 
প্রশংসার ষোগ্য । 


কিন্তু এও শ্বীস্কার্ধ যে, রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্তাসে প্রথমশ্রেণীর শিল্প 
কুশলতার তেমন কোনো পরিচয় ফোটেনি। যথার্থ ওপন্বাসিকের পক্ষে কেবল 
[চত্রাক্কনক্ষমতা ও পর্যবেক্ষশ'ক্তই যথেষ্ট নয় । তাঁর কাছে পাঠক আরে বেশিকিছু 
দাঁৰ করে--তিনি হবেন জীবনরহস্তের ভাষ্যকার, ষানবন্ৃদয়ের অন্তরালের "সংবাদ 
তিনি পাঠকতকনিৰেদন করবেন, বিরুদ্ধশ[ক্তিব সংঘাতকে আধ্যায়কায় কূপ দেৰেন 
আখ্াক়িজায় বণিন্চ চরিত্রগুলির ক্রমবিকাশ দেখাবেন, তাদের কার্ধাব*ীর মনন্তা ত্বক 
কারণ ধর্শবেন,ঘঈনাধারার বিবর্তনকে কার্য কারণের সম্পর্কস্থন্থে শ।থবেন ।,প'ঠক্- 
সমাজের এসব দাবি রমেশচন্দ্র প্রায়শ পূরণ করেন না-ওঁপন্তাসিকের দাযিত্বৰিষয়ে 
তাকে খুব সচেতন ৰলে মনে হয়না! “সমাজ'-সংসার?এ বর্ণনা আছে প্রাচুর, 
এর তুলনায় ঘটনার সংঘাতসংক্ষোভ খুবই কম বলতে হবে! 

“সংসার*এ রমেশচন্দ্র অভিসহজেই বিধবাবিৰাহকার্ধচি সম্পন্ন করেছেন) 
“সমাজ্+-এ প্রতিটিত করেছেন অপব্ণবিবাহ । এতে ওপস্ঠাসিকের সমাজ- 
সংস্কারের উৎসাহ যতখানি প্রকাশ পেয়েছে, উপন্যানশিল্পে প্রজ্ঞাশিভ কলা-* 
কৌশলের পরিচয় ততখানি নেই | বলতে হবে, শিল্পের মর্যাদশহানি ঘটিয়েই তিনি 
আদর্শকে প্রতিষ্ঠ। দ্িলেন। “সংসার'-এ শরৎ ও ন্ুধা পাঠকের প্রীতি আকর্ষণ 
করে বলে সেখানে তাদের ৰিৰাহমিলনকে ততখানি শিক্পৰিরোধী ৰলে 
মনে হয়না) কিত্ত “সমাজ'-এ দেবীপ্রসাদ ও হ্বশীলার অসবর্ণ'ৰবাহ অবশ্যই 
শিলপ্পসম্মত নয়। দ্বিতীয়োক্ত উপন্যাস শিল্পকর্স হয়নি, নিছক প্রচ'রে পর্যবসিত 
হয়েছে । 

স্বীকার করতে বাধা নেই, বস্কিম-শৎচন্দ্রের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর কলাবিদ্‌ রষেশচন্তর 

খ--৯ 


১৩৪ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষি্ত পরিচন্ব 


নন। তবৃ ইতিহাসিক উপক্তালে ভালো! লাগে ত্রান লত্যনিষ্ঠা, স্বদেশের পূর্বগোৌরব 
পুনরুদ্ধারের অতিলাষ ? সাঁমাডিক উপন্তাসে ভালে! লাগে তার সরল আতস্তরিকতা, 
সমাজের তৎকালীন ছুর্বলতাবিদূরণের মহুৎ সংকল্প ও অদম্য উৎসাহ। 


॥ প্রভাঁতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ বাঙলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে 
প্রতাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের [ ১৮৭৩ ৯৩২ ] উল্লেখষোগ্য একটি ভূমিকা আছে। 
একদিকে রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণ বকাশ, অন্যদিকে, শক্তিমান শরৎতচক্ত্রের উজ্জ্বল আসত্ম- 
প্রকাশ, এই অন্তর্বতা কালখণ্ডের মধ্যে যে কয়জন জনপ্রিস্» সাহিত্যনির্মাতার জভ্যুদক্র 
হয়েছে প্রন্ভাভকুমার তাঁদের অন্যতম । তাকে স্বকায়তায় দীপ্যযান বিশিষ্ট একজন 
লেখকরূপে চিহ্তিত করা যায়। ' প্রভাভকুমারের সৃষ্টির প্রাচুর্ধ লক্ষ্য করবার মতো । 
তান একক্ষন প্রথমশ্রেণীর ছোটগল্পকার। ওপন্তাসিক প্রভাতকুমার বাঙালির 
অনোলোন্ছে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠ| করতে পারেননি, এর অধিকারী শরৎচন্দ্র । 

প্রথমে প্রভাতকৃষার মুখোপাধ্যায়ের উপন্মাস-রচনাবলী সম্পর্কে ছুয়েকটি কথা 
বলি। প্রভাতকুষারের উপন্তাস সংখ্যায় বছ। এজাতীয় বরচনার কতকগুলি নাম 
--রমাহৃন্দ বশ, নবীন সন্ত্রাসী, জীবনের মুল্য, রত্ববীপ, সিপ্রুরকৌট', মনের মাহুৃষ, 
সতাবালা, ই্যাদি | ভার লেখা যে-সব টপ্হ্াস সমধিক খ্যাতি পেয়েছে ভার মধো 
সবচেয়ে উলল্লথা জল বতুদ্ধীপ ও সিশ্ুরকৌট11 এদের ব১শাকাল ১৯১৭-১৯১৯ 
_-তিধনে, শরত্চঙ্জের বিরাট প্রণ্টিভার পূর্ণপরিচয় এদেশের "াঠকসমাজ পায়নি । 

* স্বীকার করে নেওয়া ভালে প্রথমশ্রেলীর উপহাাসকার প্রভান্তকুমার নন | 
শিল্পকর্মহিসেৰে উপন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্টা রয়েছে সুবিস্তৃত একটি কারঁহনী, 
বিচিত্র চরিত্রের সমাপেশ' ঘটন'গুলির এঁকে?-খবত গ্রন্থন, পাত্রপাত্রীর হুদক্কবিশ্রেষণ, 
জীবনরহৃচ্তে বগা র, বাস্তবসমন্তার ওপর প্রচুর আলোকপাতন, পূর্ণায়ুত চরিক্র- 
নির্খাণ ইত্যাদি বস্ত সতাকাব উপন্যাসে প্রত্যাশিত। উপন্াস লিখতে বসে 
প্রেভাতকুমার এদের প্রতি যথোচিত পক্ষ রাখেন না । তাঁর কাহিনীগ্রন্থনে শৈথিল্য 

“কাশ গায়, ঘটনাগুলি এঁকা সুত্রে বাধা পড়েনা বলে তাঁতে সংহতির অন্তাব ঘটে; 
*”নের উপরিভাগের উমিলীপার চিত্র আকেন তিনি,গভীরতায় ভবে ষেতে পারেন 
71, তার আকা চিত্র"্সৰ পূর্ণাজ হয়ে ওঠে না। অন্তদ্ব্ন্ের সংঘাত তার উপন্যাস 
সাহিত্যে বিরসদৃষ্, চমকপ্রদ ঘটনাবর্ণনের দিকেই তার ঝৌক সমধিক। লঘু কল্পনা 
ও কৌতুকপ্রবর্ণতর জন্তে মানবজীবনের ট্র্যা্ষেভির চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি 
বার্থকাম হয়েছেন । 
._ অবস্ত ছুয়েকমি উপল্তাসে প্রতাতকুমার কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । 
'রত্বৃদ্বীপ'-এ ঘটনার চমকপ্রদ অভিনবত্ব, কাহিনীর ট্র্যাজিক পরিণতি, রাখালের 
চরিব্রগৌরব, বৌরাণীর কারণ্যসিক্ত হৃদয়াকৃতি ও তার গভীর অন্তদরন্্ লেখকের 
উচ্চতম শিল্পদৃ্টির পরিচয়বাহী। “শিল্দুরকৌটা'তে বয় ও হুশীর প্রণয়োন্মেষের 
আলেখ্য, মাক্রাজী তরন্টান পল সাহেবের ইতরতা ও্বাত্বসম্মানহীনতা, স্বামীর ইচ্ছার 


উপন্ঠাস ও ছোটগল্প ১৩৪ 


কাছে বকুরাণীর দিরভিমান আত্মসমর্পণ, কাহিনীর হথময় পরিণতি-__সমস্তকিছুই 
স্বচিত্র্িত। 

প্রভাতকুমার পাকা গল্পবলিয়ে, ছোটগল্পরচনায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা 
দেখিয়েছেন । তার গল্পসংকলন-গ্রন্থ গুলির মধ্যে নবকথা, ষোড়শী, দেশি ও বিলাতী, 
গল্পাঞ্জলি, গল্পবীধি, গহনাব্র বাক্স, হতাশপ্রেমিক, জামাত! বাবাজী ইত্যাদি সবিশেষ 
উাল্লধষোগ্য। প্রচুর গল্প লিখে তিনি বাঙার্সিপ্প মনোহরণ করেছেন। এককালে 
ক্ণপ্রিয়তায় প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন । খুব কম গল্পকারই 
তার মতো এতখানি লোককান্ত হতে পেরেছেন । 

গল্পরচনায় প্রভাতকুষীরকে উৎসাহিত করেন রবীন্দ্রনাথ, ববীন্দ্রের সঙ্গে 
সাহচধ তিনি পেয়েছেন । তীর প্রথমের দিকের কয়েকটি গল্পে রবীন্দ্রান্থসারিতা লক্ষ্য 
করা ষায়। কিন্ত অল্নকালমপ্যেই দুষিতে ৬ সৃষ্টিতে তিনি উজ্জ্বল নিজস্থতার পরিচয় 
দিলেন, ছোটগল্পেব মনোরয এক বূপলোক নির্মাণ করলেন। ৃ 

গল্পকার ব্রবীন্দ্রনাথ ও গল্পকার প্রভাতকুমার ছুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের 
অধিবাসী । রখীন্ডের-ছোটগল্প কবিকলনায় সমৃদ্ধ: প্রভাতকুমারের ছোটগল্প বাস্তবের 
স্পর্শ সম্তীবিত। রবীন্্রনাথ দূরযানী ও গভীরচারী কল্পনার পাখায় ভর করে 
প্রায়ণ ভাবঞ্জগতে বিহার করেন, প্রভাতকুমার তার বাস্তবসত্ানিষ্ঠা নিয়ে আমাদের 
অপরিচিত সংসাবেই ঘুরে বেড়ান। গল্প বলতে বসেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের 
অর্তসৃণ্ন ভাবাহ্বহৃতিএ কাব্যকার, প্রভাতকুমার বাঙলাদেশেক্শ মানৰ্মানবীর 
৫দনন্দিন জীবনৈর ছোটখাটো! হাসিকান্নাগুপির হদক্ষ রূপকার । এই ছু্জন 
কথাশিলীর লেখ! গল্পের স্বাদের মধ্যে পাথক) সামান্ত নয় । 

ছোটগল্পের খুব বড়ো একজন শিল্পী প্রভাতকুমাৰ্। গল্পের আঙ্গিকনির্মীণে 
তিশি যেকলাকুশলতা দেখিয়েছেন তা পৃথিবীধ্যাত ফরানি গল্পলেখক গন্ধ 
মেপাসীর কথা ম্মরপ করিয়েদেয়। ক্ষুত্রতর আয়োজন ও স্বল্পতম উপাদানে প্রভৃতি 
গল্পরস পরিবেশন করতে পারেন প্রভাতকুমার। গল্পবানানোর অস্ত ক্ষমত। 
ব্রয়েছে ভার । তিনি যে-কাহিনীটি বলতে শুরু করেন তার বিষয়ে পাঠকচিত্তের 
কৌতৃহল উত্তরোত্তপ্ব বাড়তে থাকে এবং কাহিশীর সমা(প্রতে পৌছে সেই কৌ তু” 
শিৰৃত্ত হয়। গলের উপসংহার অপ্রত্যাশিত কিন্ত অনিবার্ধ এবং স্বাভাৰিক। 
কাহিনীর অস্তঃপ্রবাহী নির্মল কৌতুকরসধার! প্রভাতকুমারের অগ্রিকাংশ গল্পকে 
স্সিপ্ধ সরসত! দান করেছে। এই কৌতুকসপ্জাত হাসি বিনির্নল। * 

উনবিংশ শতকের শেষ পাদের ওবিংশ শতকের প্রথম তিনটি দশকের মধ্যবিত্ত 
ভদ্র বাঙালিজীবনকে প্রভাতকুমার তার গল্পে রূপায়িত করেছেন। বৈচিত্র 
হীনতার মধ্যেও তিনি রোম্যাল্গের সন্ধানী । প্রধানত জীবনের লু অংশের দিকেই 
তিনি আপন দৃর্টিকে কেন্দ্রীভূত করেছেন, সহজ নুরে সহজ কথাই বলেছেন-_ 
গভীরতায় তলিয়ে যাওয়!, দার্শনিকতামম আত্মনিমজ্জন, তার প্রকৃতিবিক্বোধী। 
তার গল্পের কোথাও কোথাও ব্নেষ আছে, ঈষৎ ব্যঙ্গও রয়েছে, কত্ত তীব্র নয় ৰলে 


১৩৬ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


তাতে জাল] নেই। আবার, প্রভাতকুমারের কৌতুকের হাঁসি কোথাও কোথাও 
কারুণযর অশ্রুতে সজল-_যেন রৌদ্রঝল্মল্‌ সবুজ তৃণদলের ওপর ভোরবেলাকার 
শিশিরবিদ্দ। একটা শান্তি, একটা তৃপ্তি তার চিত্তে প্রসন্নতায় ভরে তুলেছে এবং 
এই প্রসন্নত। সভার গল্প গুলির সর্দেহে বিকীর্ণ। 

এবার প্রভাতকুমারের ছুয়েকটি নামকরা গল্পের স্টমান্ত পরিচয় দিই । পর্ধে 
বলেছি, কৌতুক ও রঙ্গরসাশ্রয়ী রর্চদায় তিনি পিদ্ধ শিল্পী। ঘটনাসংস্বানকৌশলে 
কীরূপ হাম্যমধূর গম্পের সুষ্টি হতে পারে তার স্মরণীয় একটি নিদর্শন “বলবান 
জামাতা'। রমণীস্বলভ কোমল দেহের জগ্তে নলিনীকাস্তকে তার শ্যালিকা বাসরঘবে 
বিজ্রপবাক্য শোনালে নিন্বের চেহার'টিকে পুরুষালি করে তুলতে নলিনী 
নিয়খিভ বানাখচর্চ। শু করে দিল । ছুবন্ধরের প্রাণপণ চেষ্টায় সে রীতিমত একজন 
পালোয়ান হয়েউঠল। তারপর একদিন এল্াহাবাদে শ্বশুরগৃছের উদ্দেশে যাত্র! 
'কপ্ল সে। জঙ্গে রয়েছে একটি মোটা লাঠি ও একটি বন্দুক। এলাহাবাদে পৌছে 
শৃশ্তরের নামগত বিভ্রান্তির ফলে নলিনী অগ্কের বাড়ীতে গিয়ে উঠল। লাঠিবন্দুক 
আর তার গুণ্ামার্ক চেহার! দেখে“বাডীর লোকেরা ভাবল, বুঝি ডাকাত পড়েছে । 
তাড়। খেয়ে এবার নন্দিনী আপন শ্বগুরবাড়ীতে এসে হাজির হল। এখানেও 
বিডস্বনার শেষ দেই । শ্বশুরমশীই “বলবান জামাতা" অর্থাৎ পালোয়ান-নলিনীকে 
দেখে চিনতেই পারলেন না, দ্রিলেন ভাড়িয়ে। পরিশেষে অট্রহাসিতে গল্পটি সমাপ্ত 
হয়েছে। একই নামের দুজন বাক্তি থাকায় নলিশীকান্তের এহেন ছুর্গতি ভোগ 
করতে হল। আর, নলিনীর দেহগত কোমলতার কলক্বক্ষালনের দুরূহ প্রয়াস কি 
কম কৌতুকাবহ? | 

অনুন্ধণ কৌতুকরঙ্গেব অপর একটি উৎকৃঃ গল্প 'রসময়ীর রসিকতা” | স্ত্রী 
রসময়ী কুদ্রমৃতি থাবশ করে অনবরত স্বাণী ক্ষেত্রয়োহনের সঙ্গে ঝগভায় নামেন । 
বিবাহিত জীবনের আঠারো! বছর এভাবে অতিক্রান্ত হলে কটুভার্মী রসময়ী 
একদিন স্্গতা হলেন । স্ত্রীর মৃত্রার পর ক্ষেব্রমোহন পুনধিবাহের আয়োজন 
করলেন। কিন্তাববাহের কধাবার্তা শুরু হুতে-না-হতেই রসময়ীর হস্তাক্ষরে- 
শিখিত পত্রে আসতে লাগল, এবং তাতে ক্ষেত্রমোইনকে বেশ শাসানো হ্চ্ছে। 
এই ভৌতিক ব্যাপার নিয়ে অনেক গবেষণা হল, বিবাহ স্থগিত রইল। পরে 
আবিষ্কৃত হুন্দ ঘে, রসমশ্রী তার মৃত্যুর পূরেই চিঠিগুলি রেখে গিয়েছিলেন । এই 
গল্পে লেখকের কৌতৃকসৃদ্টির উপাদান হচ্ছে, মৃত্ার পরেও স্থামীর ওপর রসময়ীর 
নিজ অধিকার অটুট রাখার হাল্যকর বাসন] | 

ঘটনাসন্পিবেশচাতুর্ধে হান্যরসসূষ্টির প্রয়াস বিখ্যাত "মাস্টার মহাশয়" গল্পাটিতে 
লক্ষিত হয়। “প্রণয়পরিণাম” গল্পে প্রভাতকুমার অকালপক এক কিশোরের অবাস্তব 
প্রণয়স্বপ্রের রা একঝলক সন্সেহ কৌতুকের হালি ছড়িয়ে দিয়েছেন । 
“পোষ্টমাস্টার' গল্পে পোষউআপিসের ডাকবাবৃ বিমলচন্্র গাহ্থলির বিকৃত রোম্যা্স- 
প্রবণতা লেখকের কৌতুকের বক্রহাসি আকর্ষণ করেছে। বিবাহের বিজ্ঞাপন, 


উপন্তান ও ছোটগল্প ূ ১৩৭ 


অবস্থাপমন যুবক রাম 'আওতের রোম্যান্টিক অতিযান ও ওগডার কবলে পড়ে তার 
হৃতসবস্ব হওয়ার ঘটনাটি লেখকের রসিকতাবোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । তৎকালীন 
রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের অসংগত আচরণের মধ্যেও 
তিন হাস্যরসের উপাদান খুঁজে পেগেছেন। এ প্রসঙ্গে “উকিলের বুদ্ধি, 'হাতে 
হানতে ফল" গল্পছাটর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে । “খোকার কাণ্ড স্বামীস্ত্রীর 
ধর্ম শ্বাসের বিরোধকে কেন্দ্র করে রচিত হাষ্রসাত্বক সুন্দর একটি গল্প । কৌতুক- 
রপোচ্ছল এরকমের আরে বনু গল্প প্রভাতকুমার প্িখেছেন। 

তবু প্রভাতকুমারকে ঠিক্ষ হান্তরলসিক বলা যায় না। তার লেখনী থেকে 
গভীর রসের গল্পও আমর! পেয়েছি । সার্বজনীন মানবসত্যের দিকেও প্রভাতকুমার 
ম'ঝেষধ্যে ভার দৃষ্টিকে প্রশান্ষিত করে ধরেছেন, বে শ্নেহ*প্রেম-ভালবাল। সর্বস্থানিক 
ও সর্বকালিক তার রূপায়ণেও তিনি উঁৎসাহী | “দেশি ও বিলগাতী” গল্পসংগ্রহ 
পুস্তকটিতে গ্রথিত্ত “ফুলের মুল্য, আর “মাতৃহীন? গল্পহটিতে মানুষের ন্বকোমল 
হ্ৃদয়বৃত্তির ষে-প্রকাশ আমরা দেখি তা দেশশ্ক'ল-জাতি-ধর্মের উধ্বচারা_ 
ইংরেজ বাঙালির সমস্ত ব্যবধান সেখানে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। 

“কাণীৰাসিনী, “আদরিণী” ও “দেবী” এই তিনটি গল্প করুণারসাত্বক | ছোট 
গল্প'হসাবে এগুলি যে প্রথমশ্রেণার রচনা, সমালোচকের1এবিষয়ে একমত । প্রথমোক্ 
গল্টিতে এক পদস্থলিতা মাতার দুহিতৃস্নেহের মর্মস্পর্শী আলেখ্য চিব্রত হয়েছে । 
মে হ্বদয়যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এই বিপথগামিলী জননী নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করলেন তার বর্ণন1 পাঠকচিত্রকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে । 

দ্বিতীয়্োক্ত গল্পে মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে [ প্রাণীটি হল একটি হাতী, আদর 
নুর তার নাম রাখ! হয়েছে 'আদরিণী ] মানুষ হৃদয়প্রীতির ছত্রে জড়িয়ে পড়েছে। 
শ্বলগঞ্জের গাটে বাধা হয়ে এই “আাদরিণী”কে পাঠিয়ে দিলে তার আখাত 
“আদরিণী'র পক্ষে যেমন মর্মান্তিক হয়েছে, তেমনি হাতীর মালিক মোক্তার জয়রাম 
মুখুজ্জোর পক্ষে-_-একের মৃত্যু অপরের মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। 

শেষোক্ত “দেবী” গল্পের পরিণতি অতীৰ শোককরুণ। শক্তিসাধক শ্বপ্তর 
কালীকিস্কর একদিন স্বপ্রাদেশ পেলেন যে, জগজ্জননী কালী কৃপা করে তার পৃ্বধূ 
দয়াময়ীর মুতিতে তার গৃহে অক্তীর্ণ। হয়েছেন । সেদিন থেকে মানবী দয়াময়ী 
দেণীর পদে অভিবিক্ত। হলেন । দয়াময়ী কিন্তু দেবী হতে চায় ন|; চায় মানবীবূপে 
বাঁচতে । কিন্তু অপরের ধর্মসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস তার সেই অভিলাষ চরিতার্থ হতে 
দিল না। ঘটনার ঘুণীচক্রে পড়ে ক্রমে দয়াময়ীর নিজেরই বিশ্বাস হতে লাগল যে, 
নে প্রকৃতই বুঝি দেবী। কিন্ত একদ| নিদারুণ এক আঘাতে নিজের দেবীত্বে 
অনৃষ্টবিড়ম্বিতা দয়াময়ী বিশ্বাস হারাল এবং আপনার অসহনীয় দেবীমহিম! থেকে 
মুক্তি পাবার জন্ঠে গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা করল। অন্বধর্মসংস্কারের মূলে 
তার এই আত্মবলিদান কাকণ্যে মর্মবিদারা ! 

ছোটগল্প লিখে প্রভাতকুমার বাঙালির অন্তর জয় করেছেন, প্রচুর খ্যাতির 


১৩৮ বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


ট 
অধিকারী হয়েছেন । সাম্প্রতিককালের অনেক ছোটগল্পকার উৎকৃষ্ট গল্প 
লিখেছেন, কিন্তু সর্বস্তরের পাঠকের প্রীতি আকর্ষণ করতে তারা পারছেন না। 
কারণ স্বস্থ জীবনের প্রসন্নত| তার! হারিয়ে ফেলেছেন, যুগের যন্ত্রণায় জীবন তাদের 
কাছে তিজাতায় পূর্ণ, বিদ্বাদ। আ্ুতরাং তাদের রচনা কা করে নধুস্বাদী ইবে? 
প্রভাতকুষার সমস্যাকণন্টকিত জীবনের রূপকার নন, তঁধর দৃষ্টি উদার প্রদন্ন, তার 
সৃষ্ট অনাবিল হাপির লাবণ্যে সিক্ক। একারণে সাধারণ পাঠক প্রভাতকুমারকে 
স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি জানায়। ঃ 
॥ শরৎচন্দ্র চা্টাপাধঢায় ॥ এক । বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের [ ১৮৭৬- 
৯৯৩৮ ] চকিত আবির্ভাব সকর্তকে চমাক্ত করেছিল । তীর প্রথস প্রকাশিত গল্পে 
প্রতিষ্ভার মৌপিকতার এমন একটি ছাপ ছিল যা কোনে সাহিতারদিকের দৃষ্টি 
এরড়ায়নি | অপ্পকালের মধ্যে পাঠকসমাঞ্জের কাছে শরৎ চট্টোপাধ্ঠায্ যে-সম্াদর 
পেলেন সঠি)ই তার তুগনা হয় না। | 
খুব অল্পবয়সেই শরতচন্ত্র সাহিত্যনির্জাণে ব্রতী হন। তাঁর বয়স যখন চৌদ্দ 
বৎসর তখন “কাশীনাথ? উপন্তাসধানি গঠিত হয়। তীর প্রথমমুদ্রিত গল্পটির মাম 
“মন্দির'-_এর জনে তিনি “কুম্থলীন পুরস্কাণ? পেয়ে'ছ-ল শ |. ১৯০২ ইংরেজী সালে ]1 
চৌদ্ছ+থেকে বা৯শ বছবের মধ্যে শরৎচন্দ্র বড়দিদি, চন্দ্রনাথ ও দেবদাস রচনা 
করেন। “ভারতী' পত্রিকায় “বড়দিদি' গল্পটি প্রক্কাশিত হলে [১৯০৭ ] তার খ্যতি 
দেশ্্রের সর্বস্ত ছড়িয়ে পড়ে । “৯১৩ সালে এটি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত ভুয়। 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার.পর জীঙনের হ্ুদীর্ঘ তেরটি বৎসর শরতচন্জ 
রেঙ্কুনে কাটিয়েছেন, সেখানে সরকারি অফিসে কেরানীর কাজ করিতেন তিনি। 
১৯১৬ সালে* রেহুন ভ্যাগ করে বাঙলাদেশে চলে আসেন) এখানে এনেই 
শরৎচন্দ্র পূর্ণোভমে সাহিতাসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন? বাঙলা উপন্মাস- 
সাহিত্যকে তিনি কী পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছেন তার উল্লেধ নিশ্রয়োজন মনে করি । 
_. অলামান্য সৃজনীক্ষমতার অধিকারী ছিলেন শরৎচন্দ্র । তার বূপসূঞ্টির অপূর্ব 
মৌলিকতা ও রয়্যতা সর্জনস্বীকৃত। বহ্িম-রবীন্দের লালিত বাঁঙ্ল! কথাসাহিত্যের 
পরিধি তিনি যে কতখাশি বাড়িয়ে দিয়েছেন, এর মধ্যে কতখানি ঠবচিত্রা এনেছেন 
সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার পরিচয়দান একরূপ অঙ্গভ্ভব আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে 
শরৎচন্দ্র একটি স্বুতন পথে অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন | অতিশয় সংবেদনশীল হৃদয়, 
জীবনের বহুবিচিন্ত্ অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, আর সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তা 
সাহিতাসংসারে তাকে নতুন রপধারার উৎসের সন্ধান 6দয়েছে। 
বাঙলার মধ্যৰিতশ্রেণীকে কেন্দ্র করেই শরৎ্চ্ত্রর গল্প উপন্ভাষের ধারা 
আবতিত হয়েছে । তার নিগ্মিত সাহিত্যে বর্তযানে বাঙ.জাঁর সাজ সম্পর্কে বিরাট 
একটি জিজ্ঞাসা | ক্ষমাহীন, নিষ্করুণঃ মুঢতায় আচ্ছন্ন, আ'ত্মপীড়ননিরত বাঁঙালি- 
সমাজের বিশ্বস্ত আলেখ্য তিনি দেশের পাঠকসাধারণের সমক্ষে উম্মোচিভ করে 
ধরেছেন । 


উপন্তাস ও ছোটগল্প ১৬৯ 


অত্যাচারিত মানবের আত্মার ক্রন্দন শরৎসাহিত্যের পাতায় পাতাস্ 
প্রতিত্বনিভ । মধ্যধিতুসমাজের ভুঃখবেদনার এতবডে| কাব্যকার বাঙ.জাদেশে 
ইতভংপূর্বে আমব] দেখিনি | 

শরৎসা।*ত্যে যে-প্রশ্নটি বডো হয়ে-দেখা দিয়েছে তা অর্থনীতি কিংব। 
রাজনীতির নয়-সমাজনীতর । সমাজে যে-কঠিন অন্ুশাসনে নরনানিএ জীবন 
'ন্রক্ষণ এমনভাবে নিষ্পউ হুচ্ছে তাতে আছে কোন্‌ সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের আমর্শ? 
ষে-সমাজব্যবস্থ! মানুষের প্রাণশক্কিকে তিলে তিলে ক্ষয়িত করছে, সেই সমাজশক্তির 
ফন্ধপ কী? তবে লক্ষ্য করতে হবে, শরৎচজ্দ্র বহুবিধ সমন্ঞঞ্বিষয়ে আমাদের সচেতন 
করে তুঙ্গভে চেয়েছেন, কিন্তু তার সমাধানের প্রতি'কোনে। ইঙ্গিত করেন!ন। 

নারীচরিব্রচিত্রণে তিনি আশ্রর্ঘ দক্ষুতার পরিচয় দিয়েছেন । নারীন্ভীবনের 
অন্ৃচ্চাবিত বেদনার অগাধ উপলব্ধ তার সাহিত্যকে একট] উজ্জ্বল অপূর্বতা দান 
করেছে । নারার জ্বচেতন প্রবৃত্তি এবং সজ্ঞান সংস্কার এ দুয়ের বিচিত্র হশ্য 
শরৎচন্দ্রের রচনায় অভুত ল্িপিকুশলতাসহুন্টারে বশিত হয়েছে | তার উত্তম, 
ট্রাজেডিগুলিতে নারীর প্রাধান্য কারে! দৃষ্টি এডাঁবার নয়। এতখানি নিবিড় 
সহ্থান্নভূতিতষাগে' এমন প্রাঞ্জল ও অর্ষস্পরশ্শী ভাষায়, নারীর কথা আর কোন্‌ 
বাঙাপিলেখক বাণীবদ্ধ করেছেন ? 

মনস্তত্বমূলক কথাসাঞিতোর যে-ধারাটি রবীন্দ্রনাথে প্রথম সূচিত হল তাকে 
ব্যাপ্তি দান* করলেন বাঙলার সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্তাসকার শরৎচন্দ্র | স্ভানব- 
মানবীর মনোলোকের দ্বার তার অন্তূর্ভেণী দৃষ্টির সমক্ষে অবারিত ছিল। এর 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভার কবিপ্রাণের প্রগাঢ় অনুভূতি | সমাজস্থ অসহায় মানুষের 
প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও মমত্ববোধ, অন্তরের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে তাদের 
বেদনার মুখে ভাষাদান, সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অবিরল প্রতিবাদ 
উচ্চারণ, মানবিক সতাকেই সকল সতের সের! সত্য বলে সোচ্চার ঘোষণা, তার 
উপন্যাসনিচয় আর গল্পমালাকে সকলের প্রাণের সামগ্রা করে তুলেছে । লীলাচঞ্চল 
নদীপ্রবাহের শ্]ুয় গতিশীল ও গীতধমী ভাষা তার রচনাকে যেমন ক্দয়গ্রাহী, 
তেমনি রসঘন করেছে। 

শরৎচন্দ্র প্রতাক্ষ বাস্তবের দিকে তাকিয়েছেন, আমাদের পরিচিত সংসান্গে 
থেকে উপকরণ কুড়িয়ে নিয়ে সাহিত্যের ,সৌন্দর্যলোক নির্মাপ্করেছেন। আক 
হিসেবে ্ভাকে আমরা “রিয়ালিস্ট অর্থাৎ বাস্তবতন্তা বলতে পারি। কিন্তু নগ্নতা, 
নিরাবরণ; কুঞ্রীতা, বিকৃত কুচি, ইত্যাদি নিয়ে যে একরকম “রিয়ালিজম্* সাহিত্য 
দেখা দিয়েছে শরৎচন্দ্রের বস্ততান্ত্রিকতা সেই রকমের নয়। বাস্তবে ঘটলেও সব 
ঘটনাই যে সাহিতার সত্য নয়, শরৎচন্দ্র তা জানতেন তাই, তিনি সবপ্রকার 
বাস্তবকে তার উলঙ্গ নিরাবরণতায় স্বকৃত সাহিত্যেস্বান দেননি । যাজাড়ালে 
থাকবার তাকে আড়ালেই রেখেছেন, ষ' গোপনে রাখবার তাকে আবরণে 
ঢেকেছেন। সৃক্বিচারে শরৎচন্দ্রকে আমর! “আইডিয়ালিস্ট' ৰা ভাববাদীও . বলতে 


১৪৬ বাঙলা সাহিতোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


পারি । স্পর্শকাতর চিত্তের আবেগ শরৎচক্দ্রের বন্তৃতাস্ত্রিকতাকে একরকম রোম্যান্টিক 
আদর্শবাদে বূপাস্তরিত করেছে। 

কাহিনীগঠন),  চরিত্রশির্মীণচ  অনন্তত্ববিশ্লেষণ- প্রকাশরীতি-__সবক্ষেঞ্েই 
শরৎচন্দ্র স্ববীক্তার পরিচয় দিয়েছেন | তার ভাষাগীতি অত্যন্ত সহজ সরল, কিন্তু 
অপরের অন্নুকরণীয়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাসমৃদ্ধ মনোরম গ্রীতিতঙ্জিমা তার ভাবায় 
অনুপস্থিত বটে, কিন্তু প্রাগুলতা-খভু্ডার গুণে এ ভাষা অতিশয় চিত্তাকর্ধক। 
পরৰ্কালের উপন্যাসকারদের মধো অনেকেই শরংচক্দ্রের কাছে নানাভাবে খণী। 
শরত্রচনাবলী পাহিত্যকর্মহিসেবে অতিশয় বিশিষ্ট । 


উপন্যাসের দিকেই শরৎচন্দ্রের শিলিমানসের সমধিক প্রবণতা লক্ষ্য করাযায়। 
মনে হয়, ছোটগল্প তার প্রতিভার ঠিক উপযৃক্ত বাহন নয় | তার রচিত সতাকার 
ছোটগল্প সংখ্যায় অল্প । সেষা হোক, যে-কয়টি গল্প তিনি লিখেছেন সেগুলিতে 
তার প্রতিভার ছাপ স্বপ্রকট। 

থান্ভব জীবনের কঠিন ভূমতেই ছোটগল্পকার শরৎচন্দ্রের পদচারণা, মৃত্তিকা 
খাঁকধণ এডিয়ে স্বপ্রহন্দর কল্পলোকের দিকে তিনি ধাবিত হননি । একটা বিশেষ 
কালের সামায় আবদ্ধ বাঙলার সমাজ, ৰাঙাির জীবন ও ৰাউংলখর জলবায়ুর 
স্বানীয় নপ--এদের সঙ্গে তার যে প্রতাক্ষ পারচয় সেই পরিচয়কে পাথেয় করে, 
এবং নিজের ভাবুকতাময় দৃষ্টি নিয়ে তানি গল্পরচনায় প্রবৃত্ত হস্পেছেন__ৰাগ.লার 
সমাজজীবনের কতকগুলি হৃদয়গ্রাঞী চিত্রে একেছেন। এমন গভীর বর্ণে অঙ্কিত 
আদ্েখা অন্যকে ।নো লেখকেব হাত দিয়ে ৰেরুয়নি | শ্ররৎচক্দ্রের লেখা যে উপন্তাস 
বাঙালিচিত্কে আলোড়িত করেছে সেই উপন্তাসের রস ছোটগল্পের পাজ্রেও তিনি 
পরিবেশন করে গেছেন । 

শরৎচজ্দ্রের ছোটগল্পগুপ্সির বিশিষ্টতা রয়েছে । সাধারণত ছোটগল্পের আয়তন 
দ্র এবং এর পটভূমিও সংকীর্ণ। কিন্তু শরৎচন্দ্র এমন কর়েকটি গল্প লিখেছেন 
যেগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত দার্ঘ। এতে গ্রটভূমি বেশ বিস্তীর্ণ, চরিত্রের বা 
পাত্রপাত্রীর সংখন্প অধিক । কাহিশীগুলি যেন উপন্যাসের পক্ষেই ৰেশি উপযোগী । 
আবার, কতকগুলি গল্প কুদ্রারয়ব হলেও এদের জপ্তঃপ্রকৃতি খাটি ছোটগল্পের 
বৈশিষ্টোর পরিচয় বহন করে না। এগুলি যেন উপন্যাসের খসড়া__বিস্তৃত বিশ্লেষণ 
যুক্ত হন্সে এরা সহজেই উপন্তাস হয়ে উঠতে পারত । আরো উল্লেখ করা ফেতে পারে, 
ঘটনা বৈচিত্রা নয়, ছোঁটবড়ে। চরিত্রের হ্বদয়খটিত হম্ব, এদের তীব্র অগ্তবিপরব ও 
সংকটের বৃপায়ণ শরৎচকন্দ্রের অধকাংশ গল্পের লক্ষণীয় বিশিউতা। এরা ঘটনার 
তরঙান্তিঘাতে বিক্ষু হয়ে ওঠে না--চরিত্রগুলির হুদয়ের ও লদেশে ষে আবর্তশংকুল 
লোতোবেগ রয়েছে, এক চরমমুহূত্ঠে তাকে ৰাইরে উৎক্ষিপ্ত করে দেয়। 


উপন্যাস ও ছোটগল্প ১৪১... 


সাংকেতিকতা কিংব! আকশ্মিকতার চেয়ে একট! ক্ুনিদিউ পরিণাঁষের ইঙ্গিতদানক 
এদের বৈশিষ্ট্য । 


বাঙালির পারিবারিক জীবনের বিপরীতমুখী সংঘাত, হৃদয়মনের বিভিই 
বৃত্তির বক্রতিধধক গতি, সমাজ ও সংস্ক'রের কঠিন প্রাচীরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে নরনাবীর 
সত্তার গভীরে যে-সর্বনশা ঘূর্ণীপাকের সুষ্টি হয় তার রুদ্ধগর্জনধ্বনি, সমা্জস্থ 
অবহেলিত মানুষের জাগাবিড়ম্বনা, যুঢ়ুতার অচলায়তনে অবস্তিত মনুস্তের বিকৃত 
মৃত, সামান্জক অসাম্যব্ষৈমাজনিত বহুবিধ অনাচার--এই সমত্তই শরৎচন্দ্রের 
চ্কোটগল্লের উপজীবা ] এতদ্বাতীত, মাতৃম্নেছ ও নাশীন্বদয়ের করুণ] তার কতকগুলি 
গল্পকে অমৃতধারায় নিষিক্ত করেছে। ট 

শরতচন্ত্রের গল্পবলার তঙ্গিটি মনেনু্ত, ভাষা প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শা, ভাষণ স্মিত 
কালসংষম ও ঘট নানির্বাচনক্ষমতা খুবই প্রশংসার্থ। “মহেশ গল্পটি শরৎগ্রতিভ]র 
এক অতি-উতমসৃষ্টি। তা ছাড়াঃ জতী, মন্দির, অনুরাধা, একাদণী, বৈরাগী 
দর্পচূ্ণ, মামলার ফল, ছবি, বিলাসী, বিন্দুর ছেলে, রামের স্থমতি, মেজ দিদি প্রস্তুতি 
গল্পে শরতচন্ত্র কম লিশ্িকুশলতার পরিচয় দেননি । 


্ নঃ গ 


শরতচন্দ্রের লাহিত্যনির্মাণপ্রতিভার পূর্ণতম অভিব্যক্কি তীর উপন্যাসগুলিতে। 
ছোটগর্ের স্বল্লায়তন পরিধিতে তার সঞ্চরণ যেন বাধাগ্রস্ত । উপন্যাসের বিস্তৃত 
ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র অনায়াসগতি, এখানে তাঁর লেখশী নির্বাধ। অনেক্ষগুলি 
উপক্কাসের রচয্ষিতা তিনি । এদের "মধ্যে পল্লীসমাজ, দেবদাস, চরিত্রহীন, 
শ্রীকান্ত [চারটি পর্বে সমাপ্ত 7, গৃহর্দাহ, দেনাপাওনা, দত্ত', পথের দাৰি, বিপ্রদাস, 
শেষপ্রশ্ন প্রভৃতি উল্লেখ্য । এ ছাড়া, শরচন্দ্রের কয়েকটি বই রয়েছে যেগুলি 
উপন্যাসধমী রচনা কিন্তু উপন্যাসের ব্যাপ্তি নেই বলে এদের বড়োগল্প বঙ্গাহক্বেথাকে, 
ষেমন_-বডদিদি, পণ্ডিতমশাই, পরিণীত।, চন্দ্রনাথ, অরক্ষণীয়া, বৈকুঠের উইল, 
নিষ্কৃতি ইত্যাদি 


শরতচন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্ববে বাউ.লাসাহিত্যে ছুজন খুব শক্ধিমীন 
ওপন্তাসিকের অভাদয় হয়েছিল- কূলামরা বক্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কথাই বলছি। 
প্রকৃতপক্ষে ৰক্কিমচন্দ্রই বাঙল! উপন্ত(সের শ্র্টা। বাক্ষম বাওকা| উপন্থাসসাহিত্যের 
প্রবর্ত তাই শুধু নন, বঙ্ষিমের হাতে এ শিল্পটি সর্বঙ্গহৃম্মর পরিণতিওলাভকবেছিল। 
প্রধানত আভজাতসম্প্রদায় ও সমাজের উচ্চস্তরের নরনারীই বাঙ্বমসাহিত্যে বুড়ো 
একটি স্থান জুড়ে রয়েছে । বঙ্থিমের প্রায় সবগুলি উপন্যাস রোম্যাজলক্ষণাক্রাপ্ত। 
অতিপ্রকত ঘটনার সমাবেশ, কল্পনার অবন্ধন বিশ্তার, অতীত ইতিহানের রাজ্যে 
্বপ্রগ্ররণা ইতাদি বন্ধিযের উপন্যাসমালাকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছে । মানব- 
হৃদয়ের সুক্্ম বিশ্লেষণ বহ্কিমচন্দ্রের রচনায় তেমন লক্ষিত হয় না| তুলিকার দুয়েকট। 
বড়ে। আঁচড়ে মানবমনের শক্কিশালা প্রবৃত্তিনিচয়ের আলোছায়ার খেলাকেই বাক্ষম 


১৪২. বাঙ্‌ল! সাহিতোর লংক্ষিগ্ত পরিচয় 


ভার উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। প্রচলিত সমাজনীতির আদর্শকেই বদ্ধিম' 
থেনে নিয়েছেন । 

বাঙ্কমের পরেই রবীন্দ্র আ.্মপ্রক্কাশ। উপন্যাস লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ 
অভিজ1তসন্প্রদখয়ের দকে তাকালেন নাঃ বাউজাত মধাবিভদমাজকেই তিনি তার 
উপন্তাসের উপজাব্ায করে দিলেন । দুর দৈন।ন্দন জীবনের আপাততুচ্ছতা ও 
দীনতার অশ্তরাসে হৃদয়ের যে-বিচিত্র খেলা চলেছে, রবীন্দ্রনাথ তার রূপায়ণেই 
মুনাযোগী ভলেন। প্রচালত আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে তিনি মানুষের আচার- 
চরণ: বিচার করতে 'বসেননি, প্রায় অংস্কারমুজ্ত দৃষ্টি নিষ্কেই জীবনের বান্তৰ 
সভার 1ককে তাকিয়েছেন ; তার সর্বপ্রকার হর্বপতাপযেত মানুষকে তিনি ট্জি 
স[হতাসংসারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । 

স্বী্ধার করতেহ হয়, বহ্কিমের তুলনায় রবীন্দ্রবিরচিত উপন্যাসে বাস্তবের 
প্রতিফঙ্গন অপেক্ষাকৃত বেশি! আমাদের কথাসাহিতে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে এক 
নহন ধার! প্রবর্তন করলেন--নীতির ক্ষেত্র পক্ষপাতশূন্ভতায়, বাস্তবের সহঙ্জ 
স্বীকৃতিতে, সািত্যের পাতায় মাহৃষের প্রবৃতি ও হৃদমদ্বন্থের সৃন্্র বিশ্লেষণে | 

জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র গল্পে-উপন্তাসে এই ববীন্ধ্র প্রবতিত ধারারই অনুসারী । 
রবীন্দারবর্তণ তীর রচনায় অতিশয় স্প্ট। তধাপি শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা 
অবিসংখাপিত। বাউলা উপঙ্গাসের ক্ষেত্রটিকে খুব বেশি না বাড়ালেও এর মধ্যে 
ষে-পারুবর্তন তিনি আনলেন, এককথায় তা বৈপ্লবিস্ত। ত্বার সমাজভিজ্ঞাস! আরো 
উগ্র, প্রচলিত অকর'ণ সমাজবাবস্থার বিকুদে, তার প্রতিবাদ প্রবলতরঃ উচ্চক। 
চণ্লশৃপঞ্চাশ থছর আগেকার বাঙলাপল্লীলমাজের মুঢ়তা, ভ্ৃদয়হীনতা ও কদর্ষ 
্বার্থপয়তার চেষ্টারাটি শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ উন্মোচিত করেছেন । আমাদের সমাজ 
সম্পর্কে তার মনোগাব সকলেরই জানা-সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি কিন্ত 
ফেবতা ৰলে মানি ন।'-_-এ কঠদ্বর একজন বিদ্রোহীর । 

শরৎচস্ত্রের কাছে নী'৩বোধের উৎস ধর্মগ্রন্থের জীর্ণ পাতা নয়, এক্ষেত্রে 
তান মানুষের জীবন্ত হৃদয়ের দ্রিকেই তাকিয়েছেন- মানবতাই তার, কাছে উচ্চতম 
ভা । শরৎচক্দ্রের বিরচিত উপন্যাসপাঠে আর কী লাভ হয় জানি না, জানি 
য, এগু'ল পড়লে মানুষের হৃদয় চক্ষুত্মান হয়ে উঠে । মানবমানবীর হৃদয়ের প্রা 
শরৎঢন্দ্রের শ্রদ্ধা অগাধ, তার কাছে মানুষের মুপ্য মানুষহিদাবে। অকুণঠ মানব- 
পীকতি, মনুস্ত রীবনের নবমূল্যায়ন, শরৎঠন্দ্রের গল্প-উপন্তাসকে গভীর অর্থবছ করে 
ঠলেছে। 
বিষয়বস্তুর দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্রের বড়োগল্প ও উপগ্যাসগুলিকে কয়েকটি 

শ্রণীতে বিভক্ত করা যায়। তাঁর কতকগুলি বইয়ে বাঙালিপরিবারের ক্ষু্র ক্ষুদ্র 
সংঘাতের-শ্নেহ-ঈর্ষা-স্বার্থবোধকে কেন্দ্র করে-বিরোধের চিত্র আহ্কিত হয়েছে, 
যেমন-_বিন্দুর ছেলে, রায়ের সুমতি, নিষ্কৃতি, বৈকুঠের উইল প্রভৃতি বইতে । 
দ্বতীয়ত, কয়েকটি উপন্তাসে সমাজঅহুযোদিত প্রেমের বিচিত্র লীলা মনোজ্ঞ 
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বাণিবূপ পরিগ্রহ করেছে, যেমন- চন্দ্রনাথ, বড়দিদিঃ কাণীনাথ, স্বামী, দেবদাস, 
বামুনের মেয়ে, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই প্রস্তুতি বইতে । তৃতীয় শ্রেণীর উপস্জাঁসে 
সমাওনিন্দিত প্রেষের আলেখা চিত্রিত প্রণয়াইৃভূতির ছুশিবার প্রভাব, মাবমনের 
অভিহৃম্ম বিশ্রেষণ. সম'জের হৃদয়হীন কঠোর হা, প্রতিরুদ্ধ প্রেমের অশ্রু সক্ত 
কারণ, সামাজিক বিধিবিধানে পীণ্ডত নরনারীর প্রাণশক্তির অপচয়ের বে 
শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্তাসগুলিতে শরৎচন্দ্র চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন । 

শবৎচন্দের প্রধান তিনটি উপন্তাস--চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত গৃহদাহ-_উপরে- 
কধিত শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত । এগুলির মাধ্যমে, উপগ্লাসকার যেন বলতে 
চেয়েছেন, একনিষ্ঠ প্রেম তথাকথিত সতীত্তের চেট্মে বড়ো । নারীত্বের সম্বন্ধে শরতচ্র 
মহত্ধারণ| পোষণ করতেন। ফেলব নুরী পম'জের চোখে পতিতা ভাদের মধ্যে 
তিনি উচ্চতর মমুত্তত্তের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। ৃ 

“চরিত্রহীন” শরৎচন্দ্রের বহু আলোচিত একথানি উপন্তাস। এর প্রধান 
চবিদ্র সাবিত্রী, সতীশ, কিরণময়ী, উপেন্্র গুভৃতি। এতে নায়কলায়িক! 
যদি কেউ থাকে তাহলে তারা হল সতীশ আর সাবিত্রী। শরৎচক্তরেত্র পরিকল্পিত 
আদর্শনায়ক ও আদর্শনায়িকার বৈশিষ্টাগুলি এ ছটি চত্রিত্রে পূর্ণভাবে বর্তমান । 
সাবিত্রী ও কিরণআয়ীকে অলতী বলতে শরৎচন্দ্র নাবাদ্র। তাদের অচরিতার্থ 
জীবনের বেদনা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন; সতীশ-সাবিত্রীর মিলনের 
বাঁধ। তাস্টে ব্ধিত করেছে । কিন্তু সমাজের মুখের দিকে তাকিয়ে,এই বাধার্প্রাচীর 
তিনি ভাঙতে পারেননি । কিরণময়ীরু জীবন পিপাসা ছিল অমেয়, কিন্তু সে বঞ্চিত 
হয়েছে, পরিশেষে সে পাগল হয়ে গেল । কিরণম্য়ীর ছৈতবাক্ষিত্ব--তার প্রেমাতি ও 
তভোগখাঁসন(--উপক্তাসে হন্দর ফুটেছে । উপন্তাপহিসেবে “চরিত্রচীন' অতিশয় বিশি্। 

এইন্প আরেকখানি বিশিষ্ট আধ্যায়িক! হল “গৃ£দাহ'। এখানে শাক 
মহিম, নায়িকা! অচলা; প্রতিনায়ক শ্বরেশ। মহিম ও হুরেশের দ্বৈত আকর্ষণে 
অচলার চিত্তের দোলাচলবৃত্তি এবং শেষপর্যন্ত ভার জীবনের শোচন'য় পরিণতি এ 
উপন্াসের প্রধান বণ্িতবায বিবয়বন্ত । এতে অচলার দেহের অশ্ুদ্বকে লেখক 
কমাহদ্দর দৃটিতেই দেখেছেন । নারী মোহবশে কিংবা সাময়িক ভুলভরাস্তিতে 
দাম্পত্যনীতির বিরোধিতা করলেও, অবচেতন মনের স্তরে স্বামীর প্রতি নিষ্টার, 
বর্তমানতাহেতু তার স্বামীপ্রেমের সমাধি রচিত হয় ন!--এ-ই, ধোধকরি 'গৃঙ্দাহ' 
বইটিতে প্রচারিত শরৎচন্দ্রের তত্বকথা। সমালোচ্য উপন্তামে অচল। ও ্বরেশ্রে 
ভূমিক। শ্ুচিত্রিত' মহিমের ব্যক্তিত্ব অস্পউট, তার আচরণঅস্বাভাবিক-যান!বকতায় 
সজীব তিনি নন। এ 

শরতচন্জরের প্রণীত প্রসিদ্ধ একখানি উপন্যাস "শ্রীকান্ত ৷ আত্মম্মতি, ভ্রমণকথা, 
উপগ্ঠাপ--শ্রীকান্ত-নামে আধ্যায়িকাখানি এই ত্রিবর্ণে রঞ্জিত। এর প্রধান 
আলোচ বাজলক্ী ও শ্রীকান্তের জাবালযএণয়, দীর্ঘকালের প্রতিরুদ্ধ প্রেম পরিণা্ষে 
এতে চন্রিভার্থতা লাভ করেছে । নারীর সংস্কার ও প্রবৃত্তিজীবনের স্বল্ঘ আখ্যায়িক।- 


১৪৪ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


খানিতে চমৎকারভাবে বূপায়িত। দুরবিস্তৃত জীবনপথে পরিক্রমাকালে শীকাস্ত 
বহু নরনারীর খনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে, তাদের কাহিনী উপন্তাসে বণিত মুলকাহিনীর 
সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে প্ৰীতকায় করে তুলেছে । জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার 
লিপিচিত্রণে ক্ত্রীকাস্ত' অঠিশয় মনোজ্ঞ । ইন্দ্রনাথ, অন্পদাদিদি জভয়া-চরিত্র 
শরৎচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি_হবদকপগ্রাহী এদের জীবনালেখা। *উপন্তাসের সংহতি না 
থাকলেও, এতে ধারাবাহুকতা আছে; বের এঁক্য খুব ৰেণী বিচলিত হ্য়নি। 
এর বসবাঞ্জনা নিসেংশয়িত | “চরিজ্রহীন” আখ্যায়িকায় শরৎচন্ট্রের ভাবজীবনের 
ও “শ্রীকান্ত” আখ্যায়িকায় তার বান্তবজীবনের প্রতিফলন লক্ষ্য করবার বহ্য। 
ঞ ক রা 
শরৎচন্দ্রের লেখা একটি বডোগঞ্স বা ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্তাস[ “নিষ্কৃতি? ] ও একটি 
ছোটগল্পের [ “মহ্শে' ] লংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই ঃ 
"নিস্কৃ্ত ॥ গিরিশ) ছরিশ ও রমেশ, এবং তাদের স্ভ্রী যথাক্রমে সিদ্ধেশ্বরী, 
নয়নতারা ও শৈলজ।, এবং তাদের পুন্রকন্ত! নিয়ে ভবানীপুরের একটি যৌথ ব্রাহ্মণ 
পরিবার । গিরিশ ওহরিশ সহোদর "ভাই, রমেশ খুড়তুত তাই। গিরিশ ও 
হরিশ উকিল। রমেশ কোনে! কাপ্রকর্ম করতেন না। গিরিশের উপাক্রিত অর্থে 
বিরাট সংসার প্রতিপালিত হয়। হরিশ বিদেশে থাকেন, রমেশ বড় ভাইষের ওপর 
নির্ভীল। গিরিশের স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীর গৃহিনী হলেও তার ম্েহলালিতা জা 
শৈপ সংসারের সমস্ত দাতিত্বপূর্ণ কাজ নিজেই সম্পাদন করে এমন কি লোহার 
সিন্দুকের াবিগোছাও তার হাতে? এইবূপে বেশ হৃখেশান্তিতে দিন কাটদ্বিল। 
সস] ষেজভাই হরিশ একদিন মফঃস্বল থেকে ৰদলী হয়ে সদরে আসলেন । স্বতরাং 
তার সংপার অপূর ছুজায়ের সংসারের সঙ্গে মিলিত হল। 
হরিশের স্ত্রী নয়নতারা অত্যন্ত স্বার্থপরায়ণ] নারী । সে এসেই সিদ্ধেশ্বরী ও 
খৈপ পরস্পর পৃথক ও শক্রভাবাপন্ন করবার চেষ্টা করতে লাগল । শৈল নানা 
সদৃওণে ভূষিতা হলেও তার বাহচরিত্র এমন ছিল যার মুযোগ নিয়ে সরলহদয়া 
অথচ ধুদ্ধি্ীন। সিদ্ধেস্বরীকে নয়নতার! সহজেই ৰশীতৃত করে ফেলল । নয়নতারার 
৯৮ক্রান্তে অল্পদিনের মধোই শৈলর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তার স্বামী কিছুই 
উপার্জন করে না, অথচ এ বাড়ীতে আর একদ৪ থাক] চলে না। তাই, একবপ 
“শিক্ষপায় হয়েই স্ববমী পুত্রকে নিয়ে শৈল একদিন তাদের দেশের বাড়ীতে চলে গেল। 
এই বাডীটিও আবার এমেশের নিজস্ব নয়, বড়ভাই গিরিশের খরিদ কর।। 
নয়নতারা র স্রার্থবৃদ্ধি সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে ; শৈলকে ভবানীপুরের ৰাড়ী 
থেকে ভা'ড়য়েও সে শিশ্চিন্ত হতে পারল না, দেশের বাড়ী থেকেও শৈলদের 
উৎখাত করৰার জন্যে স্তপ স্বামী হরিশকে দিদরাত সে উস্কাতে লাগল। হরিশ, 
স্্রীর প্ররোচনায়, বড় ভাইকে নাজানিয়ে, ছোট ভাই রমেশের নাষে দেওয়ানি 
মোকদ্ধম! শুক করে দিল।| রমেশ খুবই বিপন্ন হয়ে পড়ল। সংসার চালাবার 
টাক! সে জোগাড করতে পারে না, মোকদ্দমমার খরচ চালায় কী করে। এরূপ 
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একটি সংকটাপন্ন অবস্থায় যা স্বাভাবিক তা-ই হতে লাগল--শৈলর ভানুরদত 
গহনাগুলি সব একে একে সে বেচে দিল । এগাবে একবংসর কাটাবার পর শল 
যেদিন তার গায়ের শেষ গহনাখানি খুলে নিয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিল সেদিন তার 
বেদনাবিদ্ধ হৃদয় থেকে এই কথাগুলি বেরিয়ে এল-_ ঠাকুর, আর *তো কিছু নেই 
এবার যেমন করে হোক আমাকে নিষ্কৃতি দাও ।, শৈল চোখে অন্ধকার দেখছে? 
ংসারের ছুঃখজালা থেকে শে চিরকাঙ্জীদর জন্যে যুক্তি চায়। তার অভলধিত 
নিষ্কৃতি' কথার অর্থ হল-_মৃত্যু। 

শৈল-রমেশের অবস্থা যখন একান্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে সেই সময় 
কার্ধোপলক্ষে গিরিশ একবার দেশে এল। চিরকালের স্ষেহপালিত শ্রাতৃবধৃূকে 
শীর্ণা জীর্ণ। ও নিরাতরণ! দেখে তার উদার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগল। এই 
আঘাতের প্রতিক্রিয়ার তিনি নেই মুহূর্তেই ছোটভাই রমেশের স্ত্রী শৈলর ন্াথে 
দেশের সমুদয় বিষয়সম্পত্তি লেখাপড়া করে দিলেন। এর পর কলকাতায় ফিরে 
এলে সকলে যখন তার নিরৃরদ্ধিতার জন্যে তাকে গঞ্জন! দিতে লাগল, তখন তিনি 
বললেন-__“ভরাডুবি থেকে মুখুজ্বংশকে আমি নিষ্কৃতি দিয়ে এসেছি ( গিরিশে 
কথিত নিষ্কৃতি দেওয়ার অর্থ হল পারিবারিক কলহের শোচনীয় পরিণামেক 
হাত থেকে মুখু;ক্াবংশকে তিনি রক্ষ! করলেন । শৈলর প্রাথিত “নিষ্কৃতি” ভান্ুরের 
ভিন্ন ধরণের “নিষ্কৃতি+তে পরিণত হল। 

শরৎচন্দ্র বাঙলার যৌথপরিবারের শ্ুন্দর একটি চিন্তর একেছেন “নিষ্কৃতি” 
বইখানিতে । এখানে কতিপয় চরিব্রের ঘাতপ্রতিধাতের নিপুণ বর্ণনা আছে। 
আমাদের স্বখের সংসারে কী করে তাঁঙন ধরে, স্বার্থবুদ্ধি একট স্বচ্ছল পরিবারকে 
বীভাব সবনাশের অভিমুখে অগ্রসর করে দেয়, উদারপ্রাণ ব্যক্তির উজ্জ্বল 
তাগধমিতায় বাঙালিপরিবার ভরাডুবি থেকে যেমন করে বক্ষ! পায়, “নিষ্কৃতি, 
বইখানিতে গ্রধিত কাহিনীর মাধাত্ম শরৎচন্দ্র তা আমাদের দেখিয়েছেন বাঙালির 
ংকীর্পরিসর গৃহৃগীবনের মধ্যে কত ধৈচিত্রাই-না শরৎচন্দ্র দেখতে পেয়েছেন, 
এবং এসবের চিত্রাঙ্কনে তার শিল্পসিদ্ধি অসামান্য | “নিষ্কৃতি” আখ্যায়িকায় বণিত 
প্রত্যেকটি চরিপ্্র যেমন বাস্তব তেননি প্রত)ক্ষবৎ|। বাঙালির ঘরের কথা, একাস্ুি 
আপন জনের মতো, শরৎচন্দ্র ছাড়া অন্তকোনে। লেখক বাণীবন্ধ করতে পেরেছেন, 
বলে আমাদের জানা নেই। রি 

॥ মহেশ ॥ শররৎচক্জের ছোটগল্পের উজ্জ্বলতম নিদর্শন “মহেশ” | এখানে তার 

লিপিচাতুর্ধ আমাদের বিস্মিত করে। এ গল্প একবার পড়লে মনের ওপর -দাগ 
কেটে ষায়। “মহেশ' পল্লীবাউলার দারিভ্রাক্রিউ সর্বহারা! এক চাষী পরিবারের 
করুণ কাহিনী । 

কাশীপুরের প্রজাশোষক ব্রাহ্মণভূত্বামী শিবচরণবাবুর জমিদ্বারিতে গফুর 
জোলার বাস। একেবারে নিঃস্ব সে। অবিশ্বান্ত অতাব-অনটনের সঙ্গে নিত্য 
সংগ্রাষ করে তার দিনগুলি কাটে । সংসার ভার ৰড়ে! নয়। তিনটি মাজত প্রানী 


১৪৬ বাঙলা! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


গফুর নিজ্বে,তার মা-মর1 দশ বছরের মেয়ে আমিনা, আর বুড়ো একটি ষাড়__আদব 
করে গড়ুর তার নাম রেখেছে “মহেশ” | এই অবলা জীবটির প্রতি গফুরের মমতার 
শেষ নেই। | 
সেৰাঁর প্রর-পর ছু'সন অজন্ম। হল। গফুর কোনোরকমে মাস ছুয়েকের 
খোবাক জোগাড় করেছিল, কিন্তু এককুটা খড়ও সে পেপ না। বৃষ্টিতে তার ঘরের 
ফুটে! চাল দিযে জল গড়ায়, যহেশ (অভুক্ত ধাকে। ধাড়টির বুকের সব-কক়টি 
পাজন্ন গোনা যায । মুসলমান-চাষী গফুর তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে কোনে! 
সহানুভূতি পায় না। অস্পৃশ্য বলে পুকুরের জল সংগ্রহ করাও তার পক্ষে অত্যন্ত 
কঠিন, অপরে দিলে তবে সে একটু,পেতে পারে । 
বৈশাখের দিন। জমিদারের পুরোহিত তর্কবত্ত রোগ্র্বল গফুরকে 
“চাএামক্কাদ।,, পাষণ্ড”, বলে গালিগালাজ খ্রে ; তার অপরাধ, দ্িপ্রহর পর্যস্ব কেন 
সে ফাডটিকে নাখেতে দিপ্সে বাবপাতলাক্স বেঁবে রেখেছে। কিন্ত গফুতু যবন 
তর্কপরত্বেপ্ কছে কাহন দ্বই খড় ধার চায় তখন তিনি তাঁকে নিষ্টুর ব্যঙ্গবাণ হেশে 
দ্র ৬পদক্ষেপে চলে যান । 
গফুবের ষত চিন্রানভাবন| মহেশের জগ্তে- বেঁধে রাখলে না খেয়ে মব্ধবে। 
-₹ডে বিপে শর তবেশীর অপন্টসাধন করবে | শিকঞ্চপায় হয়ে ম্নেহাতুর গফুর ঘরের 
' "চান্স খেকে পুরানো পচা খড় টেনে শিষ্বে মছেশকে খেতে দেয়' শিশের জন্যে 
বাড়1-ভাত তাব ক্ষুবার্ড মুবে তুলে ধরে! 
£সদিন জ্বরে শয;গঙ গফুর খবর পেল যে,মাণিকবে।ষের £লাকের্রী মহেশকে 
খোয়াড়ে দিয়েছে, যেহেতু ষাঙটি ভার্দের "বাগানে ঢুকেছে । খবর শুনে হুগত 
গফুর তার শেষপন্থল পিঙলের থালাটি একজনের দোকানে বাধা রেখে 
মহেশকে মুক্ত করল। খোৌয়াড় থেকে ফিরবাত্র পথে যনে যনে সেস্থির করে 
ফেলল, সহেশকে কসাইয়ের কাছে বেচে দেবে) তাকে যে খেতে দেওয়ার মতে] 
সমর তার মেই। একজন মুসলমাপক্রেভার কান্ধ থেকে ছটি টাকা বায়নাও নিযে 
ফেলণ সে! কিত্ত পরের পিন 'এই কসাই বীড়টিকে নিয়ে আসতে গেলে গফুর 
ধক তু ওয়ে উঠে তাকে তাড়িয়ে দিল-_বায়নার টাকা-ছুটি নিক্ষেপ করল মাটিতে 
[হ" জমপাত্রের কানে গেল-_গফুর কপাইয়ের কাছে গরু বিক্রী করতে চেয়েহিল। 
এই অপরাধের স্কন্যে নিজের কান মলে, নাকে বৎ দিয়ে, তাকে মার্জনী] ভিক্ষা 
করতে হল । " 
নিসেপ গফুরের দিন আর চলে না। দিনমজুরের খোঞ্জে বেরুল সে, কিন্ত 
কাঞ্র মিলল না। ক্ষুধা য়তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ভরাহ্পুরে সে বাড়ী ফিরল। কন্তা 
আমিনার কাছে ভাত চেয়ে সে পেল না--ঘরে একমুঠো চাল নেই। তৃষ্ণা 
[শিবাতণে পন্তে মেয়ের কাছে জল চেয়ে যধন জলও পেল না তখন গফুর ধৈর্য 
হারিয়ে মেখের গায়ে দবধা বশিয়ে দিল। চোখের জল মুছতে মুছতে কলশী নিচে 
মেছেটি অলের সন্ধানে বার হল। | 


উপন্তাস ও ছোটগল্প ১৪৭ 


এযন সময় পেয়াদা এসে জানাল, এক্ষুনি তাকে জমিদার সদবে হাজির হতে 
হবে। আত্মবিস্বৃত গফুর পেয়াদাকে বলে বসল যে, কারে! হুকুমের চাকর সে 
নয়, কাছারিবাড়ীতে এখন সে যেতে পারবে না। এই ওঞ্কতা জমিদার সন্ত 
করলেন না! তাকে সদরে টেনে লেওয়া হল, এবং যখন সে বাড়ব ফিরল তধশ 
বেদম প্রহাদ্জে তার চোখ-যুখ-সর্বাঙ্গ ফুলে উঠেছে, বৃকের ভিতর তার ছঃদহ 
অপমানের হৃতীব্র আলা । € 

উঠান থেকে সহসা আমিনার আর্তম্বর শোনা গেল। বাইরে এসে সে দেখে 
আমিন। মাটিতে পড়ে রয়েছে, মাটির কলপটি ভেঙে গেছে, আর, উঠানে-ছড়ানো- 
জল মহেশ তৃষ্ণার্ত জিহ্বা দিয়ে মরুভূমির মতো] শুষে নিচ্ছে । অপ্রকতিস্থ গফুরের 
মাথায় থুন চেণে বসল। হাতের কাছে ছিল লাঙলের ফাল। সেটিতুলে টিয়ে 
গফুব মহেশের মাথায় সজোরে আঘ্গত করল। সেই ৩চগ আঘাতে মুহূর্তেই 
মহেশের ভাঁবশান্ত হল। কিয়ুৎক্ষণ পরে গ্রামের মুচিরা এস মৃত মহেশকে ভাগাড়ে 
নিয়ে গেল। 

ছপুর গেল। সদ্গ্যাএল। তারপর গভীর রাব্রি। গফুর কন্যা আমিনার 
হাত ধরে পথে 'ঞপে দাভাল । এ গ্রবে গার অন্ত বাস করা সম্ভব নয়--সে চল্ছেছে 
ফলবেডের চট কলে, যজুবেল কাজ করতে । উঠান পেরিয়ে সেই বাৰলাতলায় 
এপে দাড়া গফুর। সেঙানে বীধা থাকত তার আদবের মহেশ- বহু কালের 
সঙ্গী, বন্ধু ও অন্নদাতা। হঠাৎ গফুর ছু স্থ করে কেদে উঠল- কোথায় গেল 
তার প্লাণেরমহেশ । অঙঃপর উত্ব-শ্বাকাশের দিকে নিজের অসহায় দৃষ্টি প্রসারিত 
করে ধরে পর্স্বাস্ত গফুব আল্লাহর প্ণছে এই বলে নালিশ জানাল ষে, যারা 
তার যহেশকে মাঠের ঘাশ আর তৃন্থারজঙল্গ থেকে বঞ্চিত করেছে, আা্লাহ যেন 
তাদের কন্ত্ুর মাপ না করেন । 

কন্যার হাত ধরে অন্ধকার পথে গফুর ধীরে ধীরে এগিক্ে চলল । পিছনে 
পড়ে রইল একটি ঘটি মার থাপাটা-_জ্িনিসগুলে! যহেশের প্রায়াশ্ত্তে লাগবে! 

করুণরসাশ্রিত আশ্চধ একটি গল্প শরৎচন্দ্র আমাদের হাতে তুলে 'দয়েছেন। 
বাঙলার এক নিনন্ন লাগত চাবীর জীবনকথা কী বাগ বর্ণে রূপায্ত হয়েছে এই 
গল্পে । “মহেশ ছোটগল্পই অথচ এর পটভুমি কী 'বস্তী, আর, এর রসানিবিড়তা কি 
কোনো প্রন্মাণের অপেক্ষা রাখে 1" 

'স্হেশ'কে কেন্দ্র করে গোটা পল্লীসমাজের কত মানষের চিত্র নিখুত 
ফুটেছে; একনিমেষেই আমরা চাক্ষুষ করলাম ব্রাহ্মণজমিদারকে; ব্রাহ্মবপ্ডিত 
তর্করত্বকে, পাড়ার্গায়ের গৃহস্থ মাণিক ঘোবকেঃ গো-ব্যবদায়ী কসাইটিকে, আর, 
গরুর মমতাকাতর মালিক গফুর জোলাকে । বর্ণনার বাহুল্য ব্যতিরেকেই, সামান্য 
দুয়েক কথায়, এদের প্রত্যেকের চরিক্ত্র সুপরিস্ফৃট হয়ে উঠেছে । একালের ব্রাহ্মণের 
ধর্ম শ্বাচারের মরুৰালিতে শুকিয়ে গিয়ে লুপ্ত হতে ৰসেছে, জীবন্ত মানুষের চেয়ে 
নিশ্রাণ আচারই তাদের কাছে বড়ো । গফুঞ্ উপেক্ষিত অতিনগণ্য একজন চাষা, 


১৪৮ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


অথচ চরিব্রমহ্িমায় এদের সকল্পকে সে ছাড়িয়ে গেছে। লে সর্বহারা, কিন্ত 
মনুষ্তত্বকে বিকিয়ে দেয়নি | 

এ গল্পের সৰচেয়ে লক্ষণীয় বন্ত হল-_-মৃক একটি প্রাণী মাহৃষের কাহিনীর 
বসকেন্দ্রে বিরাজ করছে। গল্পটিতে মহেশ জতিশয় বিশিষ্ট একটি চরিত্রের 
স্থলাভিষিক্ত । প্রকৃতপক্ষে ৪ই মহেশ গ্রামবাঙলার নিঃস্ব চাষারই প্রতীক । তার 
প্রতি দরদ্রতম গফুরের হৃদয়মমভার€্ষ রসসেচন তারই ধারায় “মঞ্েশ” গল্পচি 
স্জীববিত। বাক্যহার! পশু হলেও, মানুষের মতোই, সে সবকিছু বোঝে যেন 
নিঃশবে অনেক লাহীন| সহ করৰার পর একদিন সে অন্ায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করতে বে'রয়ে পড়েছে । মহেশের মৃতার সঙ্গে সঙ্গে গফুরেরও চাষাজীৰনের মৃত্যু 
হল.স্এবন গে চটকঞ্জের মজুর । 


লািপর্শিসিপা সিসি সিাস্পিস ৯পস্সিশিসিরি 


0 কেধ্যায় 


পে স্পর্পীসিলা সপ পসি সী পা আলি সিসির সি স্টপ সি শি পলি 


॥ বগল ও কল্লিভডা ॥ 


ভুমিকাবাক্য £ 


এবার আধুনিক পর্বের অর্থাৎ একাঁলের [ব্রিটিশ আমলেই বাঙলা সাহিতোো 
একালের শুরু? বাঙলা! কাব্যকবিতার কথা। প্রাকৃত্রিটিশ-যুগের শ্রেষ্ঠ কৰি 
তারতচন্দ্র রায়ের মৃতু [১৭৬০] প্রাচীনতন্ত্রী বাঙলা কাব্যের এককপ অবসান ঘোষণ। 
করল ৰল! ষেতে পারে | তারতনন্দ্র-রামপ্রসারদের পরবর্তা কবিওয়ালা, পাঁচালিকার 
ওটগপ্লাসংগীত-রচদ্বিতার] অবস্থট আরো কিছুকাল আমাদের পুরাতন কাব্য-এঁতিহকে 
বাচিয়ে রেখেছিলেন । কিন্ত এদের রঢনার মধ্যে সতাকার শিল্পোৎকর্ধ তেমন 
কিছু ছিল না। স্কুল আনন্দ বিলিয়ে_ক্ষণস্থায়া সাহিতা-উত্তেজনা সৃদ্টি করে-_- 
এরা কবিতা ও গানের ক্বাসর থেকে যথাকালে বিদায় দিয়েছেন। 

তারপর নতুন যুগের শুরু । ইংরেজ-আমলের কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনা য় 
আধুনিকতার প্রথম অস্গুরোদ্গম। নবধুগের পর্ণজাগরণের সমন্ত লক্ষণ তাপ 
রচনাবলীতে অবশ্যই শ্ন্বপস্থিত। তিনি ছিলেন কিছুটা জাগ্রত, কিছুটা হৃপ্ত --এক 
আশোর্াধারি জগতের মানুষ ঈশ্বর গপ্ত। কিন্তু একথা স্বীকাধ ষে, স্বাধূনিক 
সাহিত্যাদর্শের গোড়াপত্তন করলেন তিনি । ঈশ্বর গুপ্ত বাঙলা কবিতায় অনেকগুলো! 
নতুন জিনিন আনলেন | কাব্যের বিষয়বন্তনির্বাচনে তিনি মৌলিক্তা! দেখিয়েছেন । 
কবির নিজের ভাবনার ও সমাজচেতনার প্রধমপ্রকাশ দেখলাম তার লেখার, 
প্রাত্যহিক জাবনের অভিজ্ঞতাকে কাব্যে তিনি প্রথম আমত্রণ জানালেন! সত্তাকে 
নিঃসংশয়ে বঙ্গভূমিতে দেশবাৎসলেোরর প্রথম উদগাত! বল! যেতে পারে । অপেক্ষাকৃত 
আবিলতামুক্ত হাস্তরস আমাদের প্রথম পরিবেশন করলেন, প্তিনি | রবীন্ত্র- 
পূর্ববততাঁ বাঙ.ল! কবিতার শৈশবদিনের বিশিষ্ট কবি এই ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ত। কাব্যের 
রূপরীতির বিচারে (তিনি প্রাচীনপন্থী, কিন্ত মনোতঙ্গির দিক থেকে দেখলে তাকে 
একাঁলের কবি বলতে কোন বাধ! নেই । 

ঈশ্বর গুপ্ত জাধূনিক কাব্যের জমি তৈরী করলেন, কিন্ত তার হাত দিয়ে 
সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ফলন তেমন হুল না| বধার্থ আধুনিক কাব্য এখনো দুরব্তাঁ_ 
এর জস্কে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অত্যুদয়কাল পর্ধস্ত আমাদের অপেক্ষা করছে 
হয়েছে | ১৮১২ ইংরেপি সালে ঈশ্বর গুপ্তের জন্মঃ ১৮৬০ ইংরেজি লালে মাইকেলের 


খ-_১৯ 


১৬৩ বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


যুগাস্তরকারী রচনা “তিলোত্বমাসম্ভব' কাবোর আত্মপ্রকাশ । এই মাঝখানের স্বক্প- 
পরিসর সময়টিতে একজনমাত্র উল্লেখযোগ্য কবির আবির্ভাব হয়, তার নাম--রঙলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় । কাব্যরচনের ক্ষেত্রে রঙ্গলাল কিছুটা স্বাতগ্ত্র দেখিয়েছেন । দেবতার 
মহাত্বাখ্যাপনে তিনি উৎসাহী হুলেন না, চিরবিচরিত ধর্সের আঙিনায় পদক্ষেপ 
করলেন না নিজের কাবানির্মাণের উপাদান খুঁজলেন ইতিহাসের পাতায়-_রচিত 
হল পেস্সিনী-উপাখ্যান+ 'কাঞ্চিকাবেরী” | এদের বিষয়বস্তর শতুনত্ব অনস্বীকার্ধ। 
কাব্যের কার়াগঠনেও রজলাল পুরোনো! রাস্তা মাড়ালেন না, মঙ্গলকাব্যের ক্বপ- 
রাঁতিকে দূরে সরিয়ে রেখে ইংরেজি কাব্যপন্থার শরণ নিলেন। দেশাত্ববোধের বলিষ্ঠ 
প্রকাশের জন্যেও রঙ্গলালের কবিকৃতি স্মরণীয় | এসব বৈশিষ্ট দেখালেও 
রজলালকে কিন্তু আধুনিক যুগেব সতাকার প্রতিনিধি-কবি বলা যায় না। ঈশ্বর 
গুপ্তের তুলনায় তিনি অবশ্যই অগ্রবর্তী কঁবি, তথাপি একথাও সত্য যে, ঈশ্বর গপ্ত 
বাঙলালাহিতো যে-এতিহ সৃষ্টি করেছিলেন, তার গণ্ডতী কাটিয়ে রঙ্গলাল 
আধকদুরে এ'গল্ষে যেতে পারেন নি। 
বাউল! কবিতাকে চেহারায় ও 'ঈস্ত:শ্রকতিতে পূর্ণাঙ্গ আধুনিক করে তুললেন 
মধুসূদন দত্ত | আমাদের দেশে এতবড় শক্তিমান কব এর আগে আর জল্মাননি | 
মাতৃভাষায় ফুরোপীধ আদর্শের উত্তম কাব্য রচন] করা যেসম্তব, তিনিই তা আমাদের 
দ্বেখালেন_-শশ্বর ওপ্ত আর রঙ্গলালের যুগে তিনি একন্প জলাধ)সাধন করলেন। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্লাসিক্যাল সাহিত্য মধুসূদনের হাতের মুঠোয় ছিল? 
পাশ্চাত্য মহাকবিকুলের তাবকল্পনাকে তিনি বাঙল। যার খাতে বইয়ে দিলেন, 
এক আশ্চধ অভতিনব:ছন্দের [ মিণ্টনী ছন্দ অমিত্রাক্ষর ] প্রবর্তন করলেন । আকৃতি 
ও ভাবধর্মে তার লেখা কাব্যকবিতা [ যেমন-_মহাকাব্য, নাটাধমী খণ্ডকাবা, 
পাশ্চাত্য “ওড২-জাতীয় কবিতা, “ঈনেট" ব! চতুর্দশপদী কবিতা ইত্যার্দি] এতখানি 
তর্ধ স্বতগ্ত্রতার পরিচয়বাহা যে, তকে প্রথমে কেউ সহজ স্বীকৃতি জানাতে পারেনি 
--সেকালে এই কবিবিদ্রোহীকে বরখাস্ত করা কঠিনই ছ্ভিল। তার ভাবকল্পনা, 
উর ছন্দোরীতি-তাষাভঙ্গি-অলংকারবিহ্তাল--সবকিছুই অভিনব । যেখানে আগে 
'জলওরজ বাজত সেখানে তিনি আমাদের অর্গান বাজনা শোনীলেন। ব)জি- 
স্বতন্ত্রাবোধে এবং স্বানুভূতির প্রকাশেও মাইকেল নিঃসন্দেহে আধুনিক । 
পশ্চিমারী্রতির মহাকাব্যের প্রশস্ত রাস্তা নির্মাপ করলেন তিনি, সেই পথে 
শোনা গেল হেম-নবীনের পদসঞ্চার। তারপর, ওই রাস্ত। স্বাভাবিক কারণে রুদ্ধ 
হল, কৃন্মিম মহাকাব্যের যুগ তখন জঅবসিত। তার স্থানটি অধিকার করে নিল 
একদিকে গভে-লেখ। উপন্যাস, অন্তদিকে, জাধুনিক-প্রকতির লিরিক” বা গীতি- 
কবিতা! একালের গীতিকৰিতার আসল পথপ্রদর্শক হলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী । 
বিহরীলালে যে-্নতুন কাব্যধারার শুরু, রবীন্দ্রনাথের হাতে তার পরিপূর্ণতা । 
মধুক্ছদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্ত্র কিছু কিছু লিরিক অবশ্য লিখে গেছেন, তাদের ব্যক্তিগত 
অনুভূতির-হৃখহঃখ-আনন্দবেদনার-্-প্রকাশক গীতিধ্মী রচনা কিঞিৎ আমাদের 


কাব্য ও কৰিতা ১৪১ 


উপহার দিয়েছেন । কিন্তু যথার্থ লিরিকের প্রাণধর্মের উজ্জ্বল পরিচয় তাতে সর্ষথা 
ফোটে নি, ফুটেছে বিহারীলালের রচনায় । বাঙলা কবিতার মোড় তিনি ফিরিয়ে 
দিলেন, সেই পথ ধরেই আধুনিক গীতিকাব্যের সর্বাঙ্গীপ-সম্পূর্ণ বিকাশ । রবীন্দ্রনাথ 
গীতিকবিতার রসোচ্ছল যে-মৃত্তি গড়লেন, ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলন! নেই! 
এতবড়ো গীতিকবি সুরোপেও খুব বেশি জন্মান নি। 

রবীন্দরমুগে কয়েকজন কৰি গীতিকষ্িতা লিখেছেন, কোনো! কোনো ক্ষেত্রে 
নিজেদের স্বকীয়তাও দেখিয়েছেন । কিন্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি কাব্যলোকের নির্মাতা 
তারা কেউ নন। রবান্দ্রনাথের তিরোধানের পর কিছুসংখ্যক কাব্যকার রবীন্দ্র- 
ধঁতিহকে পাশ কাটিয়ে ভিন্ন হারের কবিতা লিখবার প্রয়াসী। এদেরই আমরা 
সাম্প্রতিক কবিগোষ্ঠী নামে চিহ্কিত করেছি। সাম্প্রতিক কবিতার সম্ভাবনা ও 
স্থায়িত্বের বিচার করবে ভাবীকাঁল। 


্েকভকন্ন জিশ্শিছি আআএুন্নিকি কুলিল্ল অহচ্কিও প্পল্লিক্প £ 


॥ মধুসূদন দত্ত ॥. আমরা এতাবৎকাঁল বাঙ়লাকাব্যের কুঁড়েষরখা নিতেই 
বাস করছিলাম যেন, প্রতিভাধর মধুসূদন দত্তের [ ১৮২৪-১৮৭৩ ] কবিপ্রাণের 
যাহুশক্তিতে এই কুঁড়েঘর রাতারাতি বিশাল এক অট্রালিকায় পরিণত হুল। 
মধুসূদনের কাব্যরচনক্ষমতা আমাদের বিস্ময়াবিষ্উট করে, মাত্র চার বৎসরকালের 
[১৮৫৯-৬২ ]সারস্ত সাধনায় তার হাতে বাউল! কাব্যের জন্মাস্তর হল। একেই 
বলে প্রতিভার অসাধ্যসাধন। বঙ্গপাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব সত্যই এক স্ররণীয় 
ধঁতিহাসিক ঘটনা । একজন যুগপ্রবর্তক কৰি মাইকেল মধুসৃদন দত্ত। আধুনিক 
বাঙলা কাব্যের শক্তিমান পথিকৃৎ তিনি । তার হাতে যে-ধরণের সাহিত্য জন্মলাভ 
করল? আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমাদের দেশে তা সম্পূর্ণ নতুন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
কবিকর্মের সঙ্গে মাইকেলের রচনাসম্ভারের কোনোই মিল নেই। একদিকে বন্ুবিধ 
মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবগীতি, শাক্তগীতি ; অন্যদিকে, মধুসূদনের কৃত তিলোত্মাসম্ভবঃ 
মেঘনাদৰধ, ব্রজাঙ্গনাঃ বারাঙ্গনা, চতুর্দপপদ্দী কবিতাবলী ইত্যাদি; এদের মধ্যে যে 
প্রভেদ তা সামান্য নয়-_একেবারে দিন ও রাত্রির প্রভেদ। বেৰতার স্বপ্লাদেশ 
পেয়ে মধুসূদন কাব্যরচনে প্রবৃত্ত ঞ্ননি, কোনো ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে তিনি 
হাতে লেধনী তুলে নেননি--কাবালক্ষীর নিগুঢ় নির্দেশেই তিনি স্রাহিত্যের আসরে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 

মধূসৃ্দনের কৰিজীবনের প্রারস্ত যেমন অদ্ভুত, তেমনি, অন্তুত এর সমাপ্তি । এ 
যেন রাতের আকাশের বহমান এক প্রকাণ্ড উদ্ধাপিণ্ড-দরস্ত গতি জার তীব্রতম 
রাশ্মাপ্থালা নিয়ে চকিতে আবির্ভাব ও ক্ষণপরে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাওয়া । যতক্ষণ 
আকাশে বিরাজমান থাকে ততক্ষণ অস্ত উদ্ধার অস্তিত্বের ম্বরূপটি ঠিক বুঝতে পারা 
বায় নাঃ নিভে-গেলে-পর উপলব্ধি করতে পারি তার সত্যকার পরিচয়। বৰাঙ্ল! 
সাহিত্যে মধুসূদন যে-আলো কশিখ। ছড়িয়ে গেলেন এতদিনে তার উজ্জবলত! হয়তো 


১৪২ বাল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


কিছুটা কমেছে, কিন্তু নির্বাপিত হয় নি। পরবর্তী কবিদলের কাবাকৰিতাঁর মধ্য 
দিয়ে ওই শিখার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে । 


এবার আমরা মাইকেল যর দত্তের কাব্যমালার কিঞিৎ পরিচয় নেব। 
শাচখানি তার কাৰ্যগ্রন্থ-তিলোত্তমাঈন্তব, মেঘনাদৰধ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা ও 
চতূর্দশপদী কৰিতাৰলী । 


তিলোস্তমাসম্ভব মাইকেলের প্রথম কবিকর্ম! কাৰ্যখানি চারটিমাত্র সর্গে 
সমাণ্ড। এর আখ্যানবন্তব অতিরশক্স লামাণ্য । উচ্চতর শিল্পনৈলুশ্যেৰ বিশেষ কোনো 
পরিচন্ন এতে নেই। ভাষা, ছন্দ ও জ্বদ্ধন-কল্পনা। নিয়ে মধুসূদন এখানে যেন 
অভিনব এক কাঁব্যলেখায় যেতেছেন। ভবিষ্যতে যে-কবি মহাকাব্যসংরচনে 
নামবেন, “তিলোত্বমাসম্তব'-এ তারই প্রস্ততি চলছে যেন) কৰি বুঝি তৈরি করলেন 
পূর্ণঙ্জ মহাকাব্যের একটি খসড়া । বর্তমান ছন্দিত রচনাটিভে মাইকেল দেশীয় 
কাব্যপুরাণ ও দেশীয় কাব্যরীতির ওপর যু"রাপীয় ভাবকল্জনার কিঞ্চিৎ বর্ণসম্পাত 
করেছেন । “তিলোত্তমাস্ব'-এর দ্ূপলোকটিকে এক অবান্তৰ ম্বপ্পের অরণ্য বলা 
যেতে পারে--মধুসুদনের অপটু হাতের চিহ্ন কাব্যখানির সর্ধাঙ্গে ছড়িয়ে আঙ্ছে। 
তথাপি কবিকতিছিসেবে এর নবত্ব সকল কাঁব্যামোদীর দুঙি আকর্ষণ করে। 
ৰাস্তচ্বিকপক্ষে ১৮৬০ সালে “তিলোত্তমাসন্তব'-এর আত্মপ্রকাশ বালা সাহিত্ে 
নতুন ষুগের স্ছচন। করেছে, এর মধ্যেই প্রথম আমরা শু"পাম রোমান্টিক ভাবধারার 
প্রথম কজ্ধ্বন। 

সমালোঁচ্য কাব্যে জয়পরাজয়ের একটি ক্ষীণ কাহিনী গ্রথিগ্ত হয়েছে । 
কা!হনীটি এই £ 


হবন্দ-উপস্থন্দ অত্যন্ত পরাক্রমশালী হুই দৈত্যন্রাঁত।। এদের দ্বারাআক্রান্ত হয়ে 
দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গলোকের ম্মধিকার হারিয়েছেন। হৃতস্বর্গ কী উপায়ে পুনকুদ্ধার 
করা যায় তা জানবার জন্মে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা ব্রহ্মলোকে"গির়ে বিশ্বনিয়ন্তা 
্রক্জার সমীপে উপস্থিত হলেন । ব্রহ্ম! তাদের কথু|গুনেবললেন, বরপু উ দৈত্যভ্রাতৃঘ়্ 
লমরে অজেয়, উন্তয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েই তাদের উচ্ছেদসাধন সন্তৰ। 

আবার এক নতুন সমন্তা-বিচ্ছেদ ঘটানো বায় কীকরে1 এষন সময় 
দৈববাণী গুনতে পেলেন দেবতারা : বিশ্বকর্ধাকে দিয়ে এক অলোকসামান্তা হন্দরী 
সৃষ্টি কর! হোক, এই নারীই দৈত্যভ্রাতৃযুগলের মধ্যে বিচ্ছেদ আনবে । দেববুনোর 
অনুরোধে শিল্পী বিশ্বকর্ধা জগতেন্র সমুদয় বন্ত থেকে তিল তিল সৌন্বধ আহরণ 
করে নির্মা করলেন এক পরমাশ্তর্য রমণীমূর্তি-_সৌনদর্ধে অনুপমা | মুক্তিটিতে 
হখাসময়ে প্রাণসঞ্চার করা হল | এই জপূর্বহ্ন্ার না'রীরই নাষ “তিলোত্তমা? । 
কামদেবতা মদশ ক্বপসী ক্ষিলোভ্ধমাকে নিয়ে দৈত্যপুরীতে প্রবেশ করলেন। 


কাব্য ও কবিতা : ১৪৩ 


"হুন্দ-উপহন্দম তার রূপে উন্মত্ত হয়ে উঠল, উভয়ে চাইল তাকে নিজের অধিকারে 
আনতে । এতকালের পারস্পরিক শ্রীতি তাঁরা এৰমুহূর্তে ভুলে গেল, ছুভাইয়ের 
শুক হল সাংঘাতিক সংঘর্ষ, এবং এতে মারাত্বকভাৰে আহত হয়ে দুজনেই প্রাণভ্যাগ 
করল। অতঃপর ইন্দ্রাদি দেবগণ অপরাপর টৈতাদের যুদ্ধে অনায়াসে পরাজিত 
করে হারানো ম্বর্গরাজা নিজেদেত্র অধিকারে ফিরিয়ে আনলেন । 

“ভিলোত্মাসম্ভব” নারীর যোছিনীশাফ্টির জয়গাথা, লিরিকের দীপ জালিয়ে 
কৰি রূপসৌনর্ষের আরতি করেছেন। পরবাঁকালে রবীন্দ্রনাথ নারার এই 
বিশ্ববিজরিনী মুর্তির উদাত্ত সংগীত আমাদের শুনিয়েছেন তার অবিস্মরণীয় লিরিক 
ভর্ধনী'র মাধামে। 

গতিলোতমাঁসভ্ভব+ আগদ্াস্ত অমিত্রাক্ষরে রচিত। পয়ার-লাচাভি-প্লাৰিত 
বাঙলা কাব্যপাহিত্যে অমিব্রচ্ছনোর প্রবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটন1। পয়ার-লাচাড়ি 
ইত্যাদি ছন্দ এতকালযাৰৎ আমাদের শুনিয়েছে অনুত্তরঙ্গ শোতস্থিনীর কৃলকুলধ্ৰনি, 
মাইকেলের অমিব্রচ্ছন্দই প্রথম আমাদের শোনালউতভাল মহাসমুদ্রের কল্লোলসংগীত। 

মধৃস্দনের সর্বোত্তয কবিনিখিত ' মেঘনাদবধ-কীব্য-_১৮৬১ সালে 
প্রকাশিত। গ্রন্থধানি মধুসূদনকে অমরতা দান করেছে । এতে কৰির যুগান্তকারী 
: প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত। “মেঘনাদবধ”-এ বিষয়বস্তর অসামাহুতা কিছু নেই, 
আছে সামান্ধ উপকরণে অসাধা রণ বূপসৃর্টির কুশলতারপরিচয়। ক্ষুপ্র একটি 
ঘটনাকে শক্তিধর মাইকেল মহাকাব্যোচিত উদদাততা [57৮10165] দিয়েছেন । 
হৃদয়ের বহুৰিচিত্র ভাবানুভুতিকে গভার-গভর সংগীতে ফোটাৰার কী আশ্চর্য 
ক্ষমতা ৰাঙংলা ভাষায় রয়েছে, এই কাৰ্ো মধুসূদন তা আমাদের দেখালেন। 

4 “মেঘনাদৰধ+ নামটিই গ্রন্থধানিতে ৰণিত কথাবস্তর ইঙ্গিতবাহী| রামানুজ' 
লক্ষণের হাতে লক্ষেশ্বর রাবণের বারপুত্র মেঘনাদের নিধন-ঘটনাই বর্তমান কাব্যের 
বর্ণনীয়। এর মূল আখ্যান বাল্মাকির রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও, সংস্কৃত কিংব! 
বাঙলা রামায়ণ পড়ে মধুসূদন এ কাব্যরচনায় হণুক্ষেপ করেননি । আলোচ্যমান 
কাব্যে মানৰের পৌকুষঘৃপ্তমৃতির যে-আলেখ্য রূপায়িত, ও নিয়তিকৰলিত মানুষের 
মর্ধাস্তিক পরাজয়ের যে-কাহিনী বাণীবদ্ধ হয়েছে তার আদর্শের জন্যে মাইকেল ৭ 
প্রধানত গ্রীককৰি হোমারের করছেই খণী। হোমাবের কাব্যভাৰন] মধুসূদ্নকে 
প্রাণিত করেছিল । অবশ্য হোমারই শুধু আমাদের কৰির একধাত্র ধণদাত1 নন, * 
কাৰ্যখানি লিখতে বসে মধুসুদন বস্তুত ভারতবর্ষ ও যুরে[পের নানা কবির কাৰ্য- 
তাণ্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। মাইকেল একদিকে যেমন ভারতীয় 
সাহিত্যের ৰাল্পীকি, কালিদাস, ভব্ভূতির দ্বারস্থ হয়েছেন,অন্ত দিকে? তেমনি, পশ্চিমা 
সাহিত্যের হোমার, ভাজিল, দাত্তে, ট্যাসো, মিলটন ও ৰায়রণের দিকে 
তাকিয়েছেন। “মেঘনাদবধ” মরে 1পীয় শিল্পাদর্শেই রচিত। 

কাৰ্যখানির কায়াগঠনে মধুস্দন যদিও মাধূক রাঁর আশ্রয় নিয়েছেন তথাপি 
আমর! দেখতে পাব, এতে তার মৌলিকতা ক্ষুণ্ন হয় নি। কারণ ৰঙ্কাল যেখান 


১৪৪ বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


থেকেই সমান্ৃত. হোক, তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠ। করেছে কবির সৃজনীপ্রতিভা। এর 
ছত্রে ছতে আমর! মধুসুদন দত্তের কবি-আত্মার স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। আরঃ এতে 
মাইকেলের পরুষকঠম্বরটি যে-কোনো! পাঠক চিনে নিতে ভূল করবেন না। 

নয়টি সর্গযুক্ত মেঘনাদ বধ-কাব্যে কবি হ্বকৌশলে লঙ্কাবুদ্ধের তিন দিন ও ছুই 
রাত্রির ঘটনা গ্রথিত করেছেন । 

প্রথম সর্গের নাম--অভিষেক€ | বীণাপাণির আহ্বান ও বন্দনাগানে 
কাব্যের আরত্ত | তারপর বন্তনির্দেশ। রাজসভায় সমালীন লঙ্কাধিপতি রাবণ 
দূতের মুখে প্রিয়পুত্র বীরবাঞ্ছর নিধনবার্তা শুনলেন । এতে অসন্থ হৃদয়যন্ত্রণা অনুভব 
করলেন তিনি। সহসা রানী ,চিত্রাঙ্গদ! সতাস্থলে প্রবেশ করে অন্থযোগের সুরে 
বললেন, তাদের বীরসম্তভান বারবাহ্ন প্রাখ হারাল পিতারই [ অর্থাৎ রাবণের ] 
দোষে। রাবণ পত্বীকে প্রবোধবাক্য শ্বনিয়ে, রাঁক্ষদ সেনাকে রণসাজে সঙ্দিত 
হওয়ার আদেশ দিলেন। এঘন সময়ে পুরীর প্রাসাদউদ্ভান থেকে পরাক্রাস্ত পৃত্র 
মেঘনাদ ছুটে এসে শোকাতুর পিতা রাঁবণের কাছে লক্কাযুদ্ধে সৈনাপত্য প্রার্থনা 
করলেন। পুত্রের প্রার্থন! লক্ষেশ্বর কণ্তুক অনুমোদিত হল | মেঘনাদের অতিষেকে 
প্রথম সর্গ সমাপ্ত। 

দ্বিতীয় সর্গের সকল ঘটনা ঘটেছে স্থুরলোকে-স্বর্গভূমির অধিবাদা 
দেবদেবিগণ এর অভিনেত| | দেবরাজ ইন্দ্র রক্ষোকুলরাজলম্মার মুখে মেঘনাদের 
অভিষেক-সংবাদ শুনে বিচপিত হলেন। অতঃপর তিনি ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে 
কৈলাস অভিমুখে যাত্র/ করলেন। দেবতাদের প্রতাক্ষ সহায়তায় লক্ষণ ইন্দ্রজিৎ- 
ৰধের অস্ত্র পেলেন | অজেয় মেঘনাদের মৃত্য আসন্ন হয়ে উঠল-_রামান্বজ এখন 
দৈববলে বলী, দ্বিতীয় সর্গটর নাম--অন্ত্রলাভ? | 

তৃতীয় সর্গ “সমাগম' নামে চিহ্নিত | লঙ্কার প্রমোদউদ্ভানে স্বামী মেঘনাদের 
প্রভ্যাবর্তনে বিলম্ব দেখে বধু প্রমীল। শঙ্ষিত। হয়ে উঠলেন । তাকে পুরীতে প্রবেশ 
করতে হুবে। রানচন্দ্রের সেনাবাহিনী লঙ্কাবেষ্টন করে রয়েছে । তিনি অশ্ে 
আরোহণ করে বীরবিক্রমে লঙ্ক(র দিকে অগ্রসর হলেন, রামচন্দ্র স্াকে বাধা দিলেন 
' ন!। পুরীতে পৌছে বথাক্ালে তিনি স্বামার সঙ্গে মিলিত হলেন 
চতুর্থ সর্গ নাম-“অশোকবন'। অশেঠকবনে সীতা বশ্দিনী। মেঘনাদ 
' লেনাপতিপদে বৃত, হয়েছেন, 'ভাই, লঙ্কাপুরী আজ উৎসবে মেতেছে । চেড়ীদল 
সীতাকে ছেড়ে উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেছে । এই অবসরে বিভীবণের স্ত্রী 
সরমা সীতার কাছে এলেন, রাবণ কীরূপে তাকে হরণ করল, তার মুখে তা শুনতে 
চাইলেন । সীতা! রাখণের হুষ্কার্ধের কথ! ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগলেন । সীতা- 
সরমা-স্ংবাদ মেধনাদবধের শাখাকাহিনী-__-এর মাধমে কৰি সবকৌশলে অনেকগুলি 
অতীত ঘটন। ও ভাবী ঘটনার উপর আলোকপাত করেছেন। 

'উদ্মোগ' নাম রেখেছেন কবি পঞ্চম সর্গের। বহু বাধা, বহু প্রলোভন 
অতিক্রম করে, লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রীদেবা মহামায়ার প্রসাদে, লক্ষণ আপনার অভীষ্ট বর 


কাৰ্য ও কৰিতা ১৪৫৫ 


লাভ করলেন। ধীরে প্রভাতসমাগম হল, প্রমীল] ও মেঘনাদ শযা] ছেড়ে উঠলেন । 
মেঘনাদকে আজ যুদ্ধে নামতে হবে । মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, ত্বার অন্মতি নিয়ে, 
মহারথী মেঘনাদ ষজ্তশালার দিকে এগিয়ে গেলেন । প্রমীল! দেবী ভগবতীর কাছে 
স্বামীর কুশল প্রার্থনা করলেন । লক্্রণ-কর্তৃক চণ্তীর পূজা! ও বরপ্রাপ্ডি-ঘটনাই 
পঞ্চম সর্গের প্রধান বর্ণনায় । 

ষ্ঠ সর্গের নাম রাখা হয়েছে_-বিধ? ৯ নিকৃতিলাষজ্ঞাগারে মেঘনাদ আপন 
ইঞ্উদেবতার আরাধনাস্স রত। এরূপ একটি অবস্থায় বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণ 
তস্করের মতো সেই যজ্ঞগৃহথে সস! প্রবেশ করঙ্গেন। ইন্জরজিৎ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র | 
দেবঅন্ত্রধারী লক্ষ্মণ ইন্দ্রঞ্জৎকে অন্ত্রসঙ্জায় সজ্দত ভূবার কোন হাযোগ দিলেন না, 
'একরূপ বিনাযুদ্ধে তাকে হতা|। করলেন । ইন্দ্রজিতের হত্যাকার্ধ নুসম্পন্ন করে 
লক্ষ্মণ শিবিরে বামচন্ত্রের কাছে ফিরে এশ্লেন। 

সপ্তম সর্গের নাম__শক্ষিনির্ভেদ' | রাঁত ভোর হতে-না-হতেই ইন্দ্রজিতের 
নিধনবার্তা লঙ্কানগরীতে ছড়িয়ে পড়ল । ঠকলাপে মহাদেব মেধনাদের শোচনীয় 
স্তযাতে বিষণ । শক্ত রাবণকে ক্ুদ্রতেজে “উদ্দীপ্ত করবার জন্তে তিনি অনৃচর 
বীরভদ্রকে লঙ্কায় পাঠিয়ে দিলেন । অমিতপ্রতাপ পুক্রের মৃত্যুর সংবাদ শুনে 
তিনি উপলব্ধি করলেন ষে? ভাগ্য তার প্রতি অগ্রসন্ন। পুত্রহস্তার প্রতিশোধ নিতে 
হবে_তিনি নিজেই এবার যুদ্ধে অবতার্ণ হলেন। রাৰণ শক্তিশেলে লক্ষ্পণকে 
আহত করলেন, সংজ্ঞাহার! হয়ে রামানু্ ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন । 

অষ্টম'সর্গ__“প্রেতপুরী”। সেই দিনের যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য অন্ত গেল। 
পাক্তশেলবিদ্ধ লক্ষণের পাশে শ্রীরাম রোরুগ্মান অবস্থায় বসে আছেন। তক্তবৎসলা 
পারভী রামচন্ত্রের মনোবেদনায় ব্াথিত। তার অনুরোধে মায়াদেৰী লঙ্কায় 
আবিভূতা হলে তীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরাম প্রেতপুরীন্তে গেলেন, এবং প্রেতায়িত 
দশরথের কাছ থেকে লক্ষণের পুনজীবনলাভের উপায় জেনে নিলেন | 

নবম তথা শেষ সগের নাম-ংক্তিয়া” | মুর্াহত লক্ষণ সংজ্ঞা ফিরে 
পেলেন। রাত্রি প্রভাত হল। রামচন্দ্রের শিবিরে আনন্দমকোলাহল। রক্ষোরাজ 
রাবণের মুখে বিষাদের ছায়াপাত হয়েছেঃ তিনি বৃঝলেন- তার পরাভব সমাসম্স। 
পুত্রের প্রেতকৃত্য সমাপনের জন্তে রামচন্দ্রের কাছে সপ্তাহুকালের যুদ্ধবিরতি প্রার্থন। 
করলেন রাবণ। শ্রীরাম তার প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন । তারার শ্রুশানদৃশ্ঠ | 
শ্বশানশয্যায় মৃত স্বামীর পাশে, শোকাতুর! প্রমীল1 উপবিঞ্া 1? সিন্কুতীরে চিতা 
অলে উঠল, দেখতে দেখতে বীরদম্পরত্তীর নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। 
চিতাতস্ম সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে রাক্ষসব্ন্ণ অশ্রুসিক্ত চোখে শুন্য লঙ্কায় ফিরে এল। 
পুরীর সর্বত্র শোকের মসীকৃ্ণ ছায়া, অতঃপর--“সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাদিলা 
বিষাদে' । 

অশ্রতে মেঘনাদবধ-এর আরম, অশ্রুতেই এ কাব্য শেষ হয়েছে। 

মেধনাদবধ-কাব্যে মধুসূদন মানুষের পৌরুষবীর্ধের মহিম। কার্ভন করেছেন | 


১৫৬ বাঙলা! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


বান্মীকি কল্পিত শ্রীরামচন্ত্র ও লক্ষণ কাবাখানিতে রাবণ-মেধনাদের পাশে নিষ্প্রত 
হয়ে গেছে। পুরুষকারের সাধক; আত্মপ্রত্যয়শীল রাবপ ও মেঘনাই কবির চোখে 
শ্রদ্ধেয়-_দ্বেৰতার কপাপ্রার্থী রামলক্মণকে তিনি কাপুরুষ বলেই জ্ঞান করেন । 
লক্ষেশ্বর ও তুৎপুত্র মেঘনাদ অমিত শৌর্ষের জাধার, কিন্তু নয়তির নির্মম 
বরোধিতায় তাদের পরাজয় মানতে ছল। ঘেঘনাদৰধ দৈৰাহত পুরুষের জীবনে 
মর্মান্তিক ট্র্যাঞ্জেডি। ছন্দগরিমা, বাগন্বিভূতি অলঙ্কারসঙ্জা, চরিব্রচিত্রণকুশলতা।, 
দুরাভিসারী কল্পনা, মধুসূদনের মেঘনাদবধ-কাব্যকে এক উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্মের 
পর্যায়ে উন্নীত করেছে । / | 

মেরনাদৰধকাব্য-প্রকাশেরু অল্পকাল পরে, ১৮৬১ সালে, কবির ভ্রজাজন। 
প্রকাশিত হয়। “ব্রজাঙ্গন]” বলতে কবি এখানে ব্রজনারী শ্রীরাধাকেই বুঝিয়েছেন । 
কাবাটির সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বন্ত হল এও লির্গরক ভঙ্গি, রোম্যান্টিক কলনা। সর্বসমেত 
আঠারোটি পদ এতে রয়েছে। শ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষা নিলেও মধুশ্্দন যে নিজের 
বাঙালিত্ব -_বাঙার টবঞ্চবতন্ত্রের প্রভাব-_ এড়াতে পাধেন নি তার প্রমাণ এই 
'ব্রজাঙ্গনা"। ব্যক্তিজীবনে যেমন, তেমন্ি, কবি গীবনে ও মাইকেল ছিলেন বৈচিত্র্যের 
সন্ধানী । তাই, অমিব্রাক্ষর ছন্দে অপৃখ দক্ষতা দেখাবার পর মিত্রাক্ষর ছন্দোৰন্ধে 
নতুন ধরণের একটি গীতিকাব্য রচনা করলেন ।/ 

জানা র পদনিচয়কে মধুদ্ছদন পাশ্চাত্য “ওভ২-জাতীয় কবিতার সমগোত্রেয় 
বলেছেন। এতে প্রযুক্ত ছন্দের পরিচয়ও কবি জানিয়েছেন--বন্ধু রাজণারায়ণকে 
একখণনা চিঠিতে তিনি লিখেছেন £ «আমি তোমাদের স্বন্ধে পয়াঁর বা ত্রিপদী 
চাপাইতে চাহিতেছি না--ইতালীর মিশ্রছন্দকে বাঙলায় আন! হায় নাকী? 
যুগপ্রাচীন পয়ার-লাচাড়ির মিশ্রণসাধন করেই মধুসূদন অভিনব ছন্দের রূপকল্প 
| 08006:0 ] ণির্নাপ করলেন । 'ব্রজাজন1?-য় চরণ ও স্তবক-গঠনের ক্ষেত্রে কৰি 
ষে-বৈচিত্ত্য ফুটিয়েছেন তা লক্ষ্য করবার মতো! । বত্রাক্ষর-ছন্দ-নির্াণে মাইকেল 
কতধানি কুশল ছিলেন তার পরিচয় অনেকেরই জানা নেই। 

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে শ্রীরাধার কথা থাকলেও একে কিছুতেই বৈষবপদাৰলীর 

, পর্ধায়ডুস্ক করা চলে না; কারণ, ৰেষ্ব কবির প্রগাঢ় আত্সিবক অনুভূতি এতে 
সম্পূর্ণ অনুপস্থিত পদাৰলাসাহিত্যের ভাবৈশ্বর্বও এখানে মিলবে না।” বৈষণবগীতি 

* মুখ্যত গানের জিনিস, ত্রজাঙ্গনা' নিছক গীতিকবিতা_-পাঠ করৰার জন্যে লেখা । 
বৈষ্ঃবের পদাৰলা দীশ্বরীয় প্রেমের কবিতা, মধুসূদনের বিরচিত পদগুলি প্রকৃতি- 
প্রেমাশ্র়ী। সে যা হোক, “ব্রজাঙ্গনা' নিসেন্দেহে সেকালে পাঠকের অকৃ$ সমাদর 
পেয়েছিল। 

১৮৬২ সালে কবির পন্তিকাকাব্য বীরাঙ্ন! প্রকাশিত হয়। এই চতুর্থ 
কাৰ্যখানিতে মাইকেল পুনর্বার অশিত্রাক্ষর ছনোর আশ্রয় নিলেন। বর্তমান 
পুস্তকথানিতে গ্রধিত হয়েছে এগারজন “বীর, অর্থাৎ নায়িকা-আদর্শের “অঙ্গনা'র 
[ নারীর ] বিরহভাবনাধুক্ত প্রেমাননভবমূলক পল্র। অবস্ু ছুয়েকটি পত্রে ভর হারের 


কাব্য ও কবিতা ১৪৭ 


পরিচয় পাওয়! যায়। রোমক কবি 0৮1৫-এর :চ7:০1158" কাব্যখানি পত্রাকারে 
রচিত। এই আদর্শে ইংরেজ কৰি ০০০৪-এরও কিছু রচন] রয়েছে । অনুমান 
করা যার, 'বারাঙ্গনা'য় এ ছুজন কবির কাব্ারীতি কপ্তকট! অনুসৃত হয়েছে । 
০৮৭ পুরাণকথিত 'িভিন্ন নায়িকাকে নতুন মুর্তিতে গড়েছেন ) মধুসূদন ভারতার 
পুরাণে বণিত কয়েকজন নারীর হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। এসব নারী 
পৌরাণিক ধুগের, কিন্তৃ'ত্রজাঙ্গনা"র কাঁবাস্তাবনা আধুনিক কালের | 

কবির কলিত চাঁরব্রগুলি প্রতোকেই স্বাতন্ত্র্য দীপ্যমান, তাঁদের ব্যক্তিত্ব 
স্বপরিপ্ুট। এই কাবো পতিপ্রেমের উজ্জ্বল জালেখ্য ষেমন আছে, তেমনি সমাজ- 
অস্বাকৃত প্রেমের শিল্পলম্মত রূপায়ণও স্থান পেয়েছে । ছুঃশলা, ভানুমতী, শকৃত্তলা, 
রুল্সিনী, শূর্পণখা, তারা, কৈকেফা, জনা, জাহৃবী প্রমুখ নারীর কত বিচিত্র 
মনোভাৰকে কবি নিপুণতাসহকারে ছন্ফোবদ্ধ করেছেন। 'ড্রামাটিক' ও “লিরিক+ 
এর চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে '্রজাঙ্জনা' কাব্যে, গল্সার ও ললিত দুটি সুর মিলে 
এখানে এঁকতান রাগিণীর সৃষ্টি করেছে। খ্মিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণ বিকশিত শিল্পব্বপটি 
ব্রজাজনা'তেই মেলে । ৪ 

১৮৬৬ সালে মীইকেলের চতুক্ষশপদ্দ কবিতাবলী গ্রশন্থাকারে প্রকাশিত 
ইল | ফরাসাদেশে অবস্থানকালে তিনি নতুন একশ্রেণীর কবিতা লিখলেন, এবং 
তার নাম রাখলেন--_“চতুর্ঘশপদী কৰিতা', যার ইংরেজি নাম--'পগনেট” । ইতালীয় 
কবি পেত্রার্ক সনেট রচন। করে জগৎজোড়! খ্যাতি পেয়েছেন । মধুসূদন প্রত্যক্ষত 
এই কৰিরই*লেখা কবিতাগুলি পড়ে “চছ্র্শশপদী” রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন। 
অবশ্য কেৰল ইতালীয় সনেটের নয়” ইংরেজি সনেটের প্রভাঁবও মধুসুদনের 
চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছে লক্ষ্য করা ত্বায়। অপরবিধ কয়েকটি ৰদ্ঘর স্তান, 
সনেটজাতীয় কবিতাও, বাঙ.ল! সাহিত্যে মধুসূদনের দান। 

কবি-মধুস্দনকে জানতে গেলে যেমন তার “মেতনাদবধ? অবশ্ঠুপঠনীক়, 
তেমনি, ব্যক্তিমানুষ মধুসূদনের অন্তরঙ্গ পরিচয় জানতে চাইলে তার “তুর্দশপনী 
কৰিতাৰলী” একূপ অপরিহার্য । এ ৰই কবির নিভৃত অন্তরলোকের বাতায়ন, 
এর ফাঁক দরিয়ে*মা ইকেলের হৃদয়দেশটিকে পরিষ্কার চিনে নিতে পার যায় । এখানে 
কৰি শিঃসক্কোচে আত্মোন্মোচন করেছেন, তার ব্যক্তিগত আশাআকাজ্ষ।, ব্যর্থতা- 
বেদনার মুখে ভাষ| দিয়েছেন। চতুর্শপদী'-পাঠে আমরা আরে! জানতে পারি 
শীস্টান মাইকেল মনেপ্রাণে হিন্দুবাঙালি ছিলেন। বহুদূতবব্াঁ ফরাসীদেশের 
ভেসসাই-তে প্রৰাসজীবন কাটাবার কালে ৰাঙলার কপোতাক্ষ নদ তার মনের কোণে 
উকি দিয়ে যায় ঃ আগমনী ও বিজয়ার গান তিনি একমুহূর্ডের জন্তেও ভুলতে পারেন 
ন।; পৃথিবীর অগণন কৰিদলের কাব্যসুধ! তাকে তৃপ্বি দিলেও কৃত্তিবাস, কাশীদাস, 
মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র এমন কি, ঈশ্বর গুপ্তের কবিমৃতিও তার মানসদৃ্টির সমক্ষে 
অতান্ত উজ্ল হয়ে বিরাজ করতে থাকে । 

মধুন্দনের লেখ। বাঙলা সনেটগুলিতে আঙ্গিকগত ক্রুটি কিছু কিছু অবস্থুই 


১৫৮ 


বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


রয়েছে । তথাপি স্বীকার করতেই হয়, সনেটের আত্মার স্পন্দনটি তিনি ঠিকই ধরতে 


“পরে।ছলেন। 


কষে রইল। 
আখ্যাৰ্মূলক কাবারচনার মধ্য দিয়ে মধুসূদনের কবিজীবনের আরম্ভ, 
গীতিময় রচনা চতুর্ণশপর্দী কবিতাবলীর মধ্য দিয়ে ওই জীবনের সমাপ্তি। 


মাইকেলের রচনার বিচ্ছিন্ন কয়ে নিদর্থন £ 


আমাদের ধনেট কবিতার ইতিহাসে তার নামটি স্মরণীয় 


॥ক॥ অগ্রসরি রক্ষোবাঞ্গ কহিলা কারে _ 
“ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অস্তিমে 
এ নয়নন্ধয় আমি তোমার সম্মুখে ; 
সপি রাজ্যতার, পুত্র, তোমায়, করিব 
মহাযাত্র! | কিন্তু বিধি--বৃুঝিব কেমনে 
ভার লীল| ?__ভাডাইল। সে হুখ আমারে ।*** 


-মেঘনাদবধ-কাৰ্য 


| খ॥ এই দেখ ফুলমাল! শীখিষাছি আমি-_ 


চিকন গাঁথন। 


দোলাইৰ শ্যামগলে, বাধিব বধৃুরে ছলে__ 


প্রেমফুলডোরে তারে করিব বন্ধন । 


হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সতা করি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন 1*** 
মধু-যার মধুধ্বনি__ ককে কেন কাদ, ধনি, 


ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুস্থদন ? 


॥ গ। ক্ষত্রকুলবাল! আমি, ক্ষত্রকৃলবধূ 
কেমনে এ অপমান সৰ, ধর্ধ ধরি 

ছাডিব এ পোড়া প্রাণ জান্গবীর জলে; 
দেখিব বিশ্বৃতি যদি ছ্ুতাস্তনগরে 
গতি অন্তে। যাচি চিরবিদায় ও পদে। 
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি, 
নারেশ্বর, কোথা জন1 ? ৰলি ডাক যদি, 
উত্তারবে প্রতিধ্বনি “কোথা জনা?” বলি। 


॥ ঘ | সতত, ছে নদ, তুমি পড় মোর মনে। 
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে; 


_ব্রজাঙগনা কাব্য 


--বারাঙন। কাব্য 


কাব্য ও কবিত। | ১৫৯ 


সতত (€ যেমতি লোক নিশার ম্বপনে 
শোনে মায়ামস্ত্রধ্বনি ) তব কলকলে 
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে। 
বহু দেশে দেখিয়াছি বছ নদ-দলে, 
কিন্ত এস্রেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে? 
ছুর্থশোতোরপী তুম্ছি জন্ভূ।ম-ন্তনে। 
আর কি হে হবেদেখা? যতদিন-যাবে, 
প্রজানূপে রাজনূপ সাগরেরে দিতে 
বারিরূপ কর তুম) এ মিনতি, প্ৰাৰে 
বঙ্গজজ-জনের কানে, সখে, " সখা-বীতে 
নাম তার, এ প্রবাস মজি প্রেম ভাবে 
লইছে যে তৰ নাম বঙ্গের সংগীতে । 
_চতুর্ঘশপর্দী কবিতাৰলী 


॥ হেমচন্দ্র ঘন্দ্যোপাধযায় ॥ মধুস্থদ্ূনের মমকালে যে-কবিব্যক্তিটি বাঙালি- 


সমাজে অজঅ সমাদর পেয়েছিলেন তিনি-_হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় [১৮৩৮-১৯০৩]। 
হেমচন্দ্রকে খুবই ভাগ্যবান বলা যেতে পারে, নিজের কবিশক্তির অন্বপাতে 
তিনি অনেক বেশি কবিখ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন ; এমন কি, মাইকেলের 
কীতি হেমগন্দ্রের যশোরাশির তলায় একদা চাপা পড়েছিল। অবশ্য ইতিহাসের 
বিচার অন্রূপ--তার পাতায় আজ মধুসুদনের নাম উজ্বলতর হুয়ে ফুটে উঠেছে, 
হ্মচন্দ্রের স্ফীতকায় খ্যাতি বিস্মরণের গোধৃপিছায়ায় প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। 

হেমচন্দ্র হুগলি জেলার মান্বব। ১৮৫৫ সালে কল্সিকাতার হিন্দস্কুল থেকে 
তিনি জুনিয়র বৃতিপরীক্ষায় উত্তীর্হন। এরপর উচ্চশিক্ষার জণে প্রৰেশ করেন 
প্রেবিডেজ্সি কলেজে । ১৮৭ সালে তিনি সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। 
ওই বৎসর কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হুল। উক্ত বৎসরেই হেমচন্ত 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রবেশিক! পরীক্ষায় প্রথম ৰিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । ১৮৫৯ সালে 
তিনি বি. এ.*পরীক্ষায় প্রথম বিতাগে হ্বিতীর় স্থান অধিকার করেন; এবং, 
বি. এন্‌. উপাধি পেলেন ১৮৬৬ সালে। কে্যেচ্্র প্রথমে কেরাণীর কাজ, তারপর 
শিক্ষকতার কাজ, তারপর কিছুকাল সুখ্দেফের কাজ করে অবশেষে হাইকোটে: 
ওকালতিব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করলেন। এইটি তার স্তায়ী'পেশা। শেষ বয়সে 
তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন, ফলে তাকে জাইনব্যবসায় জাড়তে হল। আধিক 
অনটন ও সাংসারিক নানান অশান্তি কবির হুঃসহু মনঃগীড়ার কারণ হয়েছিল । 
১৯০৩ সালে হেমচন্ত্র শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। 

হেমচক্দ্রের রচনাবলীকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত কর! যায়, যেমন-মহাকাবা, 
কুদ্রকায় আখ্যানকাৰ্য, দেশপ্রেম ও জাতীয়তামূলক কবিতা, সমাজ, রাজনীতি, 
ইত্যাদি বিষয়ে ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসাত্মবক কবিতা, নিনরগাঁশ্রয়ী কবিতা । কৰি 


১৬৩ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


বিদ্বেশি রচনার কিছু কিছু অনুবাদও করেছিলেন । তার কাব্যগ্রস্থগুলির যধ্যে 
চিন্তাতরঙ্জিনী, বীরবাহু, বৃত্রসংহার, আশাকানন, ছায়াময়ী, দশমহাৰিগ্ভা এবং 
“কবিতাৰলী' উল্লেখযোগ্য । 
কবির প্রথম কাবাপ্রয়াস চিস্তাতরক্ষিণী। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। 
এখানে হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্র-রললালের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি, এখনে। তিনি 
ঈশ্বর গুপ্তের এঁতিহের অনুপারী। $চস্তাতরঙ্গিণী কবির কাচা হাতের লেখা; 
বিষয়বন্ধ ছাড়া লক্ষ্য করবার মতো তেমন কিছুই এতে নেই। রীতির দিক দিয়ে 
এখানে প্রাচীন পারার অনুসৃতিই চোখে পড়ে! হেমচন্ত্রেরে এক প্রতিবেশী 
বাল্যবন্ধু উদ্বন্ধনে আতুইত্যা করেন। এই শোচনীয় ঘটনা কবিকেৰিচলিত কবেছিল; 
তার ফলেই বইখানির শৃষ্টি। বিশ্ববিগ্ালয়ের পাঠাগ্রস্থ হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় 
“চিন্তাতরঙ্গিণী' হেমচন্দ্রকে কিছু কবিখ্যাক্তি এনে দিয়েছিল । 
হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ বীন্রবাহ্ছ, প্রকাশকাল ১৮৬৪ সাল। দেশানু- 
রাগের স্মরণ এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। উনৰিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বদেশপ্রেম। 
দেশের এতিহ্থ ও পুরাকীতির প্রক্তি শ্রদ্ধ', এবং তজ্জনিত এক প্রবল উদ্দীপন! 
ব"গালি-কবিসম্প্রদায়কে মাতিয়ে তুলেছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার! জাতির অতীত 
গরিমা সন্ধান করে, ফিরছিলেন। এই যুগাদর্শের শ্রেরণ! হেমচন্দ্রের রচনাতেও 
সক্রিয় রয়েছে বিদেশির শাসনশৃঙ্খলে আবদ্ধ মাতৃভূমির হীনাবস্থা কবিকে ব্যথিত 
করেছিল, এর প্রতিক্রিয়ায় মুমূর্ষু জাতিকে তিনি স্বদেশপ্রেমে শদ্বোধিত করতে 
চেয়েস্ছিলেন-_“বীরবাহু কাব7,-এ তার দেশভক্তির প্রথম অস্ুরোদগম | * 
কাব্যখানিতে একটিআখ্যান বণিত হয়েছে । আধখ্যানটির কোনে! এতিহাসিক 
ভিত্তি নেই, এ সম্পূর্ণ কাল্পনিক । এতে গ্রথিত কাহিনীটি পাঠানশক্তির কনোজ- 
আক্রণণ, এব কনোজের যুবরাজ ৰীরবাহু কী ভাবে ওই আক্রমণ প্রতিরোধ 
কবে দিলীর সিংহাসনে ৰসল, তারই সতেজ সরল বর্ণনা । হিচ্দুযুবক বীরবান্র 
দেশপ্রীতি, তার বীধবত্তা ও সাহনিকতা* তার রণোন্মাদন। কবির লেখনীতে হ্বন্দর 
ফুটেছে । কথাবস্থর বিচারে “বীরৰাহ' কাবাহিসেৰে আধুনিক, কিন্তু শিল্পাদর্শের 
, বিট।রে এ কাৰ্য প্রাচীনপন্থী। 
এর পর প্রকাশিত হল হেমচন্দ্রের সর্বাধিক উল্লেখ্য কৰিকৃতি 'ররব্রসংহার? | 
*প্রকাশকাল ১৮৭৭ সাল । এটি দীর্ঘায়তন মহাকাব্য, চব্বিশটি সর্গে সমাপ্ত । 
কাখ)খানর বিষয়বস্ত ভারতীয় পুরাণকখা থেকে সমান্ধত। কাঠামোটি পুরা াশ্রয়ী 
হলেও এর রূপ।দর্শে পাশ্চান্ত্য এপিকরীতির প্রভাব অনায়াসন্ৰা্ষ্য | এই কাবাটিতে 
হেমচন্ত্র প্রত্ক্ষত মধুসৃনের প্রদশিত পথে পদক্ষেপ করেছেন । মধুসূদন লিখলেন 
'মেধনাদ বধ”, হেমচন্ত্র লিখলেন 'বৃব্রসংহার'-উভয় কাব্যে দেবশক্তির সঙ্গে 
দানবশন্কির সংঘাত বণিত হয়েছে। তা! ছাড়া, একদিকে রাম-রাবণ, মেঘনাদ- 
প্রমীলা, লীতা-সরমা ; অন্তদিকে; ইন্দ্র-বত্র, রুন্ত্রীড়-এন্দ্রিলা, শচা-ইন্দুবালা-- 
চরিব্রগুলির সাদৃশ্য সকলেরই চোখে পড়বে । সমালোচ্য কাবাখানিতে হেমচন্দ্র যে 


কাব্য ও কবিতা ১৬১ 


অমিব্রচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন, তারে! প্রবর্তায়িতা মধুসূদন দত | ম্বতরাং মাইকেলের 
কাছে হেমচন্ত্রের কবিখপ সামান্য নয়। সে ষা হোক, এতে হেমচন্দ্রের শ্বকীয়তার 
পরিচয়ঙ কিছু আছে | সে-যুগের পাঠকসমাজের কাছে 'বৃত্রসংহার" প্রভৃত প্রশংসা 
অর্জন করেছিল। | 

কাব্যহিসেবে 'বুত্রসংহার'-এর উৎকর্ধ-অপকর্ধ সম্পর্কে হুচারটি কথ! আমর! 
বলব। কিন্তু তৎপূর্বে এতে বণিত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত প্চিয় দিই £ 

বৃুত্র ছিলেন অসুরদের প্রতাপাখিত রাঁজা | ব্রিভুবনবিদিত তার পরাক্রম। 
আবার, বৃত্রান্থুরের ভক্তি ও তপস্তাঁশক্তিও কম ছিল না» এরই বলে মহাদেৰকে 
পরিতুষ্ট করে ত্বার কাছ থেকে তিনি একটি ব্রিশূল ও সংগ্রামে অজেয়ত্ব-বর লাভ 
করেন। এভাবে বরপুষ্ট হয়ে দানবরাজ বৃত্র একদ। স্বর্গরাজ্য অধিকার করলেন । 
দেবতার! নিজেদের বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হুলেন, আশ্রয় নিলেন পাতাল- 
পুরীতে | দেৰর।জ ইন্দ্রের পতী শচী সথী চপলার সঙ্গে নৈমিষারণো অবস্থান করতে 
লাগলেন, এবং নিরুপায় ইন্দ্র কুমেরুপর্বতে গিয়ে, নিয়তিদেবার আরাধনায় 
করত হলেন। 

দৈত্যপতি বুক্তের স্ত্রী এত্ত্রিপা ছিলেন শচীর প্রতি ঈর্ধাপরায়ণা। তিনি 
স্বামীকে অনুরোধ জানালেন শচীকে এনে তার দাসীবূপে নিষুক্ত করতে । পত্বীকে 
তার যনোবাঞ্থীাপৃরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃত্র সেনাপতি ভীষণকে পাঠালেন 
নৈমিষাঁরণো)শটীকে সে ধরে নিক্সে আসবে । অস্বরসেন[পতি ভীষণের আগমন- 
বার্ত শুনে বিপপ্না শচীদেৰী পুত্র জয়ন্তকে স্মরণ করলেন। জয়ন্তের হাতে ভীষণ 
নিহত হুল । দৈত্যপক্ষীপ্ন দূত স্ব্গরাজ্যে গিয়ে বৃত্রকে ভীষণের নিথনসংবাদ জানালে 
তিনি ক্রোধে জলে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ পুত্র রুভ্ত্রপীড়কে, শলগীকে হসণ করে 
আনবার আদেশ দিলেন। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত রু্রদীতের আক্রমণ ঠেকাতে পারল না, 
নৈমিষারণ্য থেকে শচী অপন্ধত। হলেন। 

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র কঠোর তপস্তায় নিয়তিদেৰার তৃর্টিবিধান করলেন । 
নিয়তির আদেশে শিবের উদ্দেশে কৈলাসাভিমুখে ছুটে “গলেন তিনি । ইন্দ্রের মুখে 
শচীর অপহরণবৃত্তান্ত শুনলেন মহাদেব। আপন তক্তের এই ছুক্কৃতি মহাদেকে 
রোষাবিষ্$ট করল | দধীচি-মুনির এস্থিতে বজ্রান্ত্র নির্নাণ করিয়ে ওই ভয়াল অস্ত্রে 
বৃত্বাহবরকে আক্রমণ ও সংহার করৰার উপদেশ দিলেন তিনি বিপন্ন ইন্দ্রকে। 
অতঃপর দেবরাজ দধাঁচির শরণ নিলেন। দেবদলকে হারলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করবার জন্তে মহাপ্রাণ দধীচি তন্ৃত্যাগ করলেন । তার দেহাস্থি থেকে বিশ্বকর্মা- 
কর্তক “ৰ্' নামে সাংঘাতিক অস্ত্র নিমিত হল। 

ওদিকে, শচীদেৰী দৈত্যগতবনে বন্দিশীকূপে অবস্থান করছেন। তার 
মর্মৰেদনার দিনগুলিতে রুদ্রপীড়পত্ধী ইন্দুবাল! তাকে প্রায়শ সঙ্গদান করতেন, 
সাম্তবনাৰাক্যে আশ্বস্ত করতে চাইতেন। একদিন তা বুঝতে পেরে দৈত্যরাজমহ্ী 
বশ্সিলা অতান্ত কৃপিতা হয়ে উঠলেন । তিনি পুত্রৰধূকে শান্তি দিতে ও শচী্েবীকে 


১৬২ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


পদাধাত করতে উদ্যত] হলে দেবতা অগ্নি আর জয়ন্ত এসে উভয়কে সুমেরুপর্বতে 
নিয়ে গেলেন । নিরপরাঁধা সতীনারীর ওপর অত্যাচারে বিশ্বণীতি আছত হুল; 
এন্দ্রিলার স্বামী বৃত্রাহ্থবরের পতন আসন্ন হয়ে উঠল--আরাধ্য দেবতা মহাদেব তার 
প্রতি এখন সম্পূর্ণ বিমুখ । 

অতঃপর ধর্মৰলে বলীয়ান দেববুন্ধ পাপমতি দানবরাঞ্জকে আক্রমণ করলেন। 
দেবটদতোর এই সংগ্রামে প্রথমে রুদ্রগীড প্রাণ হারাল। তারপর বিশ্বকর্মার নিম্মিত 
ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বজ্তান্ত্রের আঘাতে নিহত হলেন দেত্যপতি বৃত্র। বুব্রান্থরের পতনে 
স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক হল । 'দেবতার! তাঁদের হৃতরাজ্য উদ্ধার করলেন। 

এইবার গ্রস্থখানির কাব্যোতৎকর্ষের কথা । “বৃত্রসংহার' লিখে হেমচন্দ্র মহাকবি? 
আখ্যা পেয়েছিলেন, মধুসূদনের লঙ্গে তুলনায় দাড়াবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। 
'বৃত্রলংহার*এর আখ্যানবন্্ব মহাকাব্যের উপযোগী একথা অবশ্থাস্বীকার্ধ। এতে 
পরিকল্পনার বিশালত| জাছে, সমুচ্চ নৈতিক তাবাদর্শের বূপায়ণ আছে, বর্ণনীয় 
ব্ষয়ের [ দেবশক্তির কাছে বলঘৃপগ্ত পল্চশক্তির শোচনীয় পরাভব এর মূল বর্ণনীয় ] 
মহিমা আছে । কস এতসব বহার বর্তমানতা সত্তেও শিল্পকৃতিহছিসেৰে এ কাব্যের 
মুল খুব বেশি নন্। একে আমরা মাইকেল মধূসুদন দত্তের “মেঘনাদৰধ'-এর সঙ্গে 
তুলনায় ফোগা ঝ্ল বিবেচনা করি না। এধেন মহাকাব্যের একখানি কঙ্কাল, 
এতে প্রাণের উত্তাপ নেই, “রস'-নামীয় বন্তটির স্পন্দন এখানে অতিশয় ক্ষীপ। 
হেমচণ্ মধুসূদনের পদান্ক অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্ধু তার্র এই প্রয়াস 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। 

কবির এতখানি বার্থতার কারণ কী ? উত্তরে বলা যায়, মহাকাব্য হেমচন্দ্রের 
নিষ্নতর প্রেতিভব্নর উপযে।গী বিচরণক্ষেত্র নয়, খণ্ডকাব্য আর গীতিকবিতাই হল তার 
উপযুক্ত বিহারতুমি। এক-এক কবির শিল্পসিদ্ধি এক-একটি বিশেষ এলাকায়, নিজস্ব 
এলাক। ছেড়ে ভিন্নতর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করলে ব্যর্থতা অনিবার্ধ। অন্বকরণের মোহে 
পড়ে হেমচন্দ্র মহাকাব্যের ছুর্গম পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তাই; তার সকল শ্রম 
পণ্ড হয়েছে । ভাষার ওপর ছেমচন্দ্রের সত্যিকার আয়ত্তি ছিল না, ভাবপ্রকাশের 
উপযুক্ত ভাবা তিনি খুঁজে পাননি--প্রসাধনকলাবর্জিত, নীরস, বৈর্চিত্রযহীন ভাষায় 
তিনি কাব্যের কায়াগঠন করেছিলেন । এর ফুপে “বৃত্রসংহার? কলাপ্রীসৌ্ঠৰ থেকে 
ৰঞ্চিত হয়েছে, জ্োভন পারিপাট্যের অভাবে চিতগ্রাহী কৰিকর্ষ হয়ে ওঠেনি । 
আলোচ)মান কাব্যে প্রকাশশঙির চারুত! নেই, শিল্পচাতুর্ষের কোনে! পরিচয় 
নেই। কবি জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে বইখানি লিখেছেন, রসজ্ঞের কথা 
একেবারেই ভাবেননি। 

বৃত্রসংহার” কাব্যের আরো একটি বড়ো ক্রটি হল, যে-অমিব্রচ্ছন্দের 
অস্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে হেমচন্ত্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, :ংসুদনের প্রভাবে এসে, সেই 
অমিব্রাক্ষর ছন্দকেই তিনি তার কাব্যের প্রধান বাহনবপে গ্রহণ করেছেন। তার 
ফল দাড়িয়েছে এই, হ্মচন্দ্রের হাতে আমত্রচ্ছন্দ মিলহী'ন পয়ারে পর্যবসিত হয়েছে 


কাব্য ও কবিতা ১৬৩ 


_মাইকেলের প্রবতিত এই অভিনব ছন্দটির কোনে! বিশিষ্টতাই এতে ফোটেনি। 
ছন্দের ষে-প্রবহুমানতা, শব্দের যে-অন্ভুত ধ্বনিতরজ মধুসূদনের প্রযুক্ত অমিত্রাক্ষর্ে 
অপূর্ব সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে তা হেযচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা 
লক্ষিত হয় না। পয়ার-লাচাড়ির সংস্কার বর্জন না করতে পারলে জমিভ্রাক্ষরের 
নিধিচার প্রয়োগ কাবে] রসসূষ্টির ক্ষেত্রে যে কতবড়ো ব্যর্থতা ডেকে আনে, 
হ্মচন্দ্রের রচনাবলী তার দৃষ্টান্তস্থল। মুল তুলে নিলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও 
কাশীদালী মহাভারতে ব্যবহৃত পয়্ারের যে-চেহারটির ধ্াড়ায়) হেমচন্দ্রের নিমিত 
ছনাটি তারই অন্ুবূপ। ও 

মোট কথা” “বৃত্রসংহার” কাব্যহিসেবে সার্থক সৃষ্টি নয়, একে মহাকাব্যের ফাপা 
ফানুস বলা যেতে পারে--গগ্ভাত্বক বন্তৃতার হাল্কা গ্যাসে পৃর্ণ। কাবাখানিতে 
তাঁলো মালমসলা কম ছিল না কিত্বু কবির অক্ষমতার জন্তে এ মহং শিল্পকৃতি হস্কে 
ওঠেনি ৷ বালুক্ষাময় ভূমিতে পিরামিডনির্মাপ কি সম্ভব? তবে বর্তমান কাব্যের 
ইয়েকটি জায়গায় ছেমচন্ত্র কৃতিত্বের পরিচয় 'দুয়েছেন_এর প্রারভ্ত-জংশটি হুন্দর, 
বিশ্বকর্ার কর্মশালার বর্ণনাটি অবশ্যই প্রশংসারহ-_মিন্টন এবং দাস্তের অনুকরণ 

সত্ত্বেও। 
| আশাফানন-এর প্রকাশকাল ১৮৭৬ সাপ। এটি একখানি বূপক-ঞ্চাব্য। 
কি স্বপ্রের রাজ্যে গিয়ে আশাদেৰীর সাক্ষাৎ পান এবং তার সঙ্গে 
আশাকাননে,প্রবেশ করেন। সেখানে রয়েছে করক্ষেত্র, রত্বোগ্ভান, যশঃশল, 
প্রণয়োগ্ভান, শোকারণ্য, স্লেহ-উপবন, নৈরাশক্ষেব্র, ইত্যাদ। এসকল স্থানে খুরে- 
বেডিয়ে কবি মানবের বিতিন্ন প্রব্তিবিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। হঠাৎ 
নিদ্রাতঙ্গ হলে স্বপ্রের কানন শ্বপ্নবৎ শুক্তে মিলিয়ে যায়। 

এ কাব্য দশটি কল্পনা, ৰ। অর্গে ৰিতক্ত এবং আাগাগোড়। ত্রিপদীছন্দে 
লেখা । ইতংপূর্বে দপককাব্য বাংলায় আর রচিত হয়নি, এই হিসেবে আমার 
সাহিত্যে একে নতুন জিনিস বলা ষেতে পারে। অক্ষয়কুমার দত্তের লিখিত 
স্বপ্রদর্শন' জনেকটা এ জাতের রচন| | পরবতীকালে রবীন্দ্রনাথ রূপক নাট্যে আম্চর্ধ 
দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । 'আশাকানন'-এ কেমচশ্ত্র ভাবীকালের ভারতবর্ষের 
উজ্্বল চিত্র এঁকেছেন। তথাপি উন্নত কাব্যের মর্যাদা! একে দেওয়া যায় না। 

এর পরের রচনা ছ্থাক্াজক্রী-.১৮৮* সালে প্রকাশিত 1 এ কাব্যের 
তাবকল্পনার জন্যে হেমচন্ ইতালীয় কবি দাসের কাছে খণী, এতে দাস্তেপ্রনীত 
“ডিভাইন] কষেডিয়ার ছাক়াপাত হয়েছে। দাত্তে তার কাব্যে স্বর্গ, নরক, পরলোক 
ইত্যাদির ষে বর্ণনা দিয়েছেন তা ত্রীষধর্মের অনুমোদিত | পক্ষান্তরে, হেমচন্দ্রের 
গ্রধিত স্বর্গনরকাদির বর্ণন] হিন্দুধর্মের অনুলারী। 

'ছায়াময়ী” কাব্য পল্লব নামে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত । ম্মশানবর্ণনায় 
কাব্যধানি শুরু হয়েছে । এক ব্যক্তির স্নেহের লালা কনার মৃত্যু হয়েছে । ওই 
স্বত কনার শব কোলে নিয়ে তিনি শোকাতৃর় অবস্থায় শ্বাশানে জসে উপাস্থিত 
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হয়েছেন। বিজন শ্রাশানভূমিতে তার মনে এই ভাবনার উদয় হল__ লোকাস্তরিত 
কন্তাটি আজ কোথায় বিরাজ করছে? মৃত্যুতে কি জীবের সমস্ত অস্তিত্ব সম্পুর্ণ * 
লুপ্ত হয়ে যায় সেই লোকটি যখন এরূপ চিন্তা করছেন এমন সময়ে অকষ্মাৎ 
রাত্রির আকাশৈর কোল থেকে এক দেবী পৃথিৰাতে নেমে এলেন। তিনি শোকক্রিষ্ঠ 
ব্যক্তিটিকে তার কন্তার শবের দাহসূংস্কার করতে বলক্কে তাই করা হল। দেৰী 
তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তার অশরীরী ছৃহিতাকে দেখাবেন । এর পর 
দেবীর সঙ্গে ভিনি উীধ্ধ নক্ষত্রলোকে চলে গেলেন । সেখানে জীৰআত্মব। নিজ 
নিজ কর্মফলভোগ করে। নরকের ভধংকর দ্বশ্ঠসব তিনি দ্বেখলেন। তারপর 
দেবীকে তার অনুরোধ, তিনি এখন যেন নিজের প্রতিশ্রীতি পালন করেন | নরৰ- 
প্রদর্শনান্তে বিশ্বকেন্্রস্থ ধর্মরাল্জের বিচার প্রণালী দেখিয়ে দেবী তাকে মর্ভপৃথিবীতে 
লিয়ে এসে বললেন, তিনিই তার কন্য/--এএবে অবিনাশী আত্বাময় এ শরীর-. 
ঘুচেছে স্বপন: | 

মানবাত্বার বিনাশ নেই এ-ই হুল দেবীর বক্তব্য। বল! বাহুল্য, এ বক্তব্য 
কবিরই। কৰিকল্সনার তেমন ক্কোনে। চখৎকারিত্ব। কাঁবাভাবনার লক্ষণীয় কোনো 
অভিনবত না থাকলেও “ছায়াময়ী” হুবপাঠয একখান গ্রন্থ । 

পরবতাঁ রঢুশ] ঈশমহাবিছ।_-১৮৮২ সালে প্রকাশিত। এখানে হেম্চন্দ্রের 
কল্পন! তত্বশিয়ী এবং আধ্যাক্বমুখী । আমাদের তন্থ্ে ও পুবাঁণে দ্শমহাবিগ্য! (কালী, 
তার], ষোড়ণী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমন্তা, ধূমাবতাঁ, বগলা, মাঁতশ্রা ও কমল। 
এরাই--ঠ৩ ৮৪219000506 58101 আদিশক্কিরই দশটি রূপাভতিব্যক্ষিমান্র | 
_ হেষচন্দ্র ভান্্রক ও পৌরাণিক কল্পনার সঙ্গে আধুশিক কল্পশ! মিশিয়ে উক্ত. দশ- 
মহছাব্ছি/কে কুাবো প্রতিফলিত করেছেন । 

নতী। দেহত্যাগ করলে ছবিদ্যাগ্রস্ত হয়ে মহাদেব বাকুল কান্নায় ফেটে 
পড়লেন । চরাঁচর শংকরেন্স সঙ্গে কেদে আকুল। শোৌঁকাচ্ছন্ন কৈলাসে নারদ এসে 
উপস্থিত হলেন, তার হাতে বাঁণ। ঝংকৃত হয়ে চলেছে । সেই বীণাধ্বনিতে অনস্ত 
শিজ্ঞাসা-ক্ী করে এই জড়ত্রক্ষাণ্ডের সৃষ্টি হল? জড়বিশ্বে চতনার সঞ্চার কী 
করে হল? কোথা থেকে এল অসংধ্য প্রাণীকুল? কোন্‌ মহাশক্ষির কেন্দ্র থেকে 
জীৰণ্ধার] উৎসারিত ? « 

মহাদেব*সচুময়িকভাবে মোহাৰিষ্উ হয়েছিলেন, নারদের বীণার ঝংকারে তার 
মোহ কেটে গেল। ধ্যানন্তরিতে তিনি লতীর-স্থবপ প্রত্যক্ষ করলেন-__-“সতা 
জনাদ্যাকূপিণী ভবপ্রসবিনী”_বিশ্বসূঙির কারণস্বূপা অনাদি মহাশক্কি তিনি। 
মকাদেৰ বিশ্বচরাচরের ওপরকার মায়ার আবরণ সরিয়ে দিলেন ; নারদ দেখতে 
পেলেন, মাটির ধূলি থেকে মহাকাশের সৌরমণ্ডল পর্যন্ত এক অনাদি শক্ষির লীলা 
চলেছে, ব্রক্ষাপ্ড-ব্যাপারটি এই শক্তিরই সৃষ্টি এবং এর দ্বারাই পরিচালিভ-_“অর্থহীন 
ড়ের নর্ভন” ৰলে কিছুই এখানে নেই। শুধু তা নয়, বিরাট বিশ্বব্রক্মাও 
ক্রঃবিবর্তনেক্ ছলে বিধব্ক) এ ধাবিত হুচ্ছে এক মঙ্গলময় পরিণামের পথে। এই 
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বিবর্তনের দশটি স্তরে নিখিল ব্রক্গাণ্ডের দশটি রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এ বূপ কিন্ত 
আদলে সে. ম্বাগ্ভাশক্ি মহাফায়ার। উক্ত দশ ব্রহ্মাণ্ডের দশ জ্ধিষ্ঠাতীদেবীই' 
দশমহছাবিগ্ভা। মহাবিগ্ঠা দশমুর্তিতে প্রকাশমানা হলেও মূলে কিন্তু হুত্বৈতরূপিলী। 
এই-ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে কবি আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন, জগৎষংসারের 
আরিকারণ মহাশক্ির বিনাশ বাক্ষয় নেই, শক্তি রূপান্তর গ্রহণ করে কিন্তু কখনে! 
ধ্বংস পায় না। এর প্রকাশ কখনে| কুন্ত্, ঞ্টখনো শান্ত। এক রহস্যময় শক্তির 
প্রভাবে এই অনন্ত. ব্রহ্মাণ্ডে সবই শৃঙ্খলাবদ্ধ, সকলই মানুষের" কল্পনাতীত শুত 
কামন।য় গ্রথত। মানুষ যঙক্ষপ মায়াচ্ছন্ন খাকে ততক্ষণ বন্তর বূপাস্তরগ্রহণকে 
তার বিনাশ বলেই মনে করে এবং শোক-মোৌহে কাতর হয়। কিন্তু যখন 
অবিগ্ভাজাল ছিন্ন হয়ে ষায় তখন মানুষ উপলন্ধি করে, ্গৎসংসারে নতুন-কিছু 
আসে ন|, এবান থেকে কোনোকিছু চির'্কালের জন্তে নষ্ট হয়েও যায় না__যুলশক্কি 
তার রূপ বদলার খাত্র। স্পষ্টত বুঝতে পার! যায় 'দশমহাবিদ্য। কাব্যে কৰিদেবীর 
দশটি মৃতির পঙ্গে মানবসভ্যতার দশ অবস্থার সংযোজনা করতে চেয়েছেন। একে 
পৌবাণিকী কল্পনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান বলা"ষেতে পারে। 
“্রশমহাবিগ্ভা'-র কয়েকটি অংশ অতিশয় হবন্দর, রসের স্ষুরণে চিত্তাকর্ক। 
নতীশৃন্ত কৈলাসের বর্ণনাটি প্রথমশ্রেণীর কবির লেখনীরই উপযুক্ত। 
* সর্বশেষে হেমচন্দ্রের লেখা ছোট ছোট কৰিতাগুলির কথ! । দীর্থায়তন কাৰ্যে 
দক্ষতা দেখাতে ন!| পারলেও ক্ষুপ্রাকার গীতিকবিতাজাতীয় রচনাগুলিতে তিনি 
কুশলত1 দেম্খিয়েছেন, সন্দেহ নেই । তার এসকল রচন। সেকালে যথেউ সমাদর 
পেয়েছে । এগুলিকে খাটি 'লারক” বলা চলে না এবং এর। সর্বঙ্রনুন্দরও নয়। 
তবু এগুলি পড়তে খারাপ সাগে না! “কবিতাবলী” নামীয় গ্রন্থের অশোকতরু, 
পন্মের মৃণাল, লজ্জাবতী লতা, ঘমুনাতটে, হতাশের আক্ষেপ, ভারতলংশীত, গল'ঃ 
পন্লফুল প্রতি কবিতাগুলিকে মনোজ্ঞই বলতে হবে। জাতীয় ভাতবর উদ্বোধক 
“ভারতসংগীত' কবিতাটিতে হেমচন্দ্র চারণকবির ভূমিকায় অখতীর্ণ। সমসাষয়িক 
না নিয়ে কাঁব কয়েকটি উপভোগ্য কবিত। লিখেছিলেন, যেমন-_ হায়, কি হলে।” 
“নতা__নেভার, ইলবার্ট বিল” “টনেন্সি বিল” ইত]াদি। অধুনা এগুলির 
কথ অনেকেই ভুলে গেছেন। 
হেমচন্দ্রের কাব্য-কৰিতায় ক্র্টবিচু।তি অনেক রয়েছে । , তৎসংত্বও স্বীকার 


করতে হয়ঃ উনিশের শতকের শেষার্ষের প্রতিনিধি-কৰি ছিলেন তিনি । 
কবির রচনার কিছুধনিদর্শন 2. 


॥ ক] ঘোর নাঁদে বিকট চীৎকারি 
লন্ফে জ্ম্ফে মহাশুন্ে ভীম ভুজ তুলি 
ছিড়িতে লাগিল! গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলী, 


ছুঁড়িতে লাগিল! ক্রোধে-ৰাসৰে আঘাতি, 
আঘাতি বিষমাঘধাতে উচৈচৈঃশ্রবা হয়ে। 
খ--১১ 


১৬৬ 


॥খ॥ 


॥গ॥ 


॥ ঘন ॥ 
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ব্রন্মাণ্ড উচ্ছিন্নপ্রায়--কাপিল জগৎ 
উজাড় স্বর্গের বন উড়িল শৃন্যেতে 
স্বর্গজাত তরুকাগণ্ড। গ্রহতারাদল 
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে। 

-বুদ্রসংহার 


সন্ধ্যাগগনে নিবিড় কার্শিক্! অরণ্যে খেলিছে নিশি 
ভীতবদন! পৃথিবী দেখিছে ঘোর অন্ধকারে মিশি। 
হীহী শবদে অটবী পৃরিছে জাগিছে প্রমথগণ, 
অট্টহাসেতে বিকট ভাসেতে পুরিছে বিটপী বন। 


--ছায়্ামক্ী 
টকৈলাস-অন্বর ময় & তারাসূর্য অনুদয়, 
ক্ষণকাঁলে নিবিল সকল । 
তমশ্ছন্ন দিগাকাশ, কেবলি করে উল্লাস 
নীলক$-কঠের গরল ॥ 
ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ স্কন্ধে কভু ভুলি হাত 
সতারে করেন অন্বেষণ । 
পরশিতে পুনর্বার সকুমার তনু তার 
মমতার অভ্যাস যেমন ॥ 

ূ _দ্শমহাবিদ্ধা! 
ভাবি শুধু কেন বিধি করিল! এমন-_- 


্ এত শোভা বাস যার 
পক্ষেতে জনম তার, 
পঙ্কজ বলিয়। তারে ভাকে সাধূুজন। 
জানি না| বিধির হায় রহস্য কেমন। 
ওকে শুদ্ধচেতা পদ্ম! 


হায় বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে 

বাঁধিলা এ দেহপুটে ? 
কলুষ-পক্কেতে ফুটে, 

তাই এত ক্ষিপ্ত মন ডভোবে ভাসে বানে? 

বুঝেছি, তরে শতদল5 অচ্ছেছ্য বন্ধনে 
তাই তুই আমি বাধা, 
একসঙে হাসা কীদা, 

তাই, ওরে পল্পফুল, এ মিল ছ্ুজনে। 


কাব্য ও কবিতা ১৬৭ 


ভুলিৰ না তোরে, পদ্ম; 
ভুলিব নাঃ ভুলিব ন'ঃ* জীবনে মরণে ॥ 
পদ্মফুল" £ কবিতাঁবলী 
॥ নবাঁনচন্দ্র সেন ॥ মধুসুদন দত, হেমচন্দ্র বন্দে]াপাধ্যায় এবং নবীনচন্ত্র 

সেন--এই তিনজন কবিকে বিশেষ একটি কাব্যাদর্শের সূত্রে একত্রে গ্রথত করে 
'ন্্য়ী” আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । হেম-নজীন মাইকেলেরই অনুগামী, কিন্তু তার 
কাব্যমন্ত্রের যথার্থ উত্তরসাধক এরা কেউ নন। তাই, বলতে হয়, মহাকাৰ্যের 
আসরে মধূসূন দত অসঙ্গ। কিছুটা যুগধর্ের প্রতাবে এবং কিছুট1 সমগোজ্রের 
কবির অভাবে ম্বাইকেলি কাব্যরীতি ক্রমশ শীর্ণকায় হয়ে বাঙলা সাহিত্যের 
প্রান্তরে হারিয়ে গেছে । 

মধুসুদন-হেমন্নবীন সমকালীন কৰি। এ'দের কাব্যকীতি যত্তুসহকারে 
আলোচনার যোগ্য । পূর্বে বলেছি হেমচন্দ্র ভাগ্যবান কৰি-_উচ্চতর কবিপ্রতিতার 
অধিকারী না-হয়েও তিনি প্রথমশ্রেণীর শিল্পার সম্মান পেয়েছিলেন | কিন্ত নবীনচন্দ্রের 
ছুর্ভাগা, সেকালের সমালোচকরা তার উল্লেখাযোগ্য স্যস্টির প্রতি অত্যন্ত উপেক্ষা 
দেখিয়েছেন--বিরূপ মস্তরবই হয়েছিল তার কবিবিদায়। তৎকালীন সম!লোচক- 
গোঠ্ঠী হেমচন্দ্রের বহুনিস্কে নবীনচন্ত্রের স্থান নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু একালের 
কাবাবোদ্ধার| সেকালের বিচারকের রায় উল্টে দিয়েছেন--কালপ্রবাছে নবীন- 
কবি তেসে উঠেছেন, আর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "কোথায় ওলিয়ে গেছেন। 

নবীনঠন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার নবজাগৃতির ভাবধারায় লালিত, 
মধৃসৃদন-হেমচন্দ্রের ন্যায় তিনিও ধৃগাদর্শের একজন বিশিষউ কবি। উন্িশের শতকে 
যুরোপীয় শিক্ষাসংস্কৃতির সংস্পর্শে এপণে বাঙালির চিতোন্মেষ ঘটেছে--সে 
আত্মানুসঞ্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে, আত্বোননতির দিকে মন দিয়েছে) দেশ ও জাতিকে 
চিনতে শিখেছে, জাতীস্ম দৈশ্ুম্মরণে নিজেকে সে পীড়িত বোধ করেছে, পরাধীনতার 
জালা তাকে উন্মস্তবৎ করে তুলেছে । তার চিত্তে জেগেছে বিদেশিশাসনের 
প্রতিরোধস্পৃহা, আর, জাতীয় গৌরবের পুনরুজ্জীবনম্প্পে তখন সে বিভোর । এমন 
একটি যুগে এদেশের মাটিতে নৰীনচন্দ্রের আব্্ভাব। নবীনচন্দ্রের কাব্যে জাতির 
আশাআকাজ্ষা, বছুবিচিত্র স্বপ্র ও অভিলাষ ধ্বনিত হয়েছে । বলা যেতে পারে, 
যুগের কে তিনি ভাষ। দিয়েছেন। যুগসমস্তায় তিনি উৎকন্ঠিত, তার সমাধান 
সম্পর্কে অনৃক্ষণ তাবিত ও উদ্বেগে ক্রিউ। নানাবিধ দোষক্রটি সত্বেও নবীনচন্দ্রের 
রচনাবলী-_তার রঙ্গমতী; পলাশীর যুদ্ধ রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস ইত্যাদি রচনা-_ 
বিগত শতাব্দীর বাঙলার এক অভিনব কাব্যপ্রচেষ্টা। মধুসূদন ও নবীনচন্দ্রে 
উজ্জ্বল নাম একসঙ্গেই স্মরণীয় 

নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রামের মানুষ | ইংরেজি ১৮৪৭ সালে তার জন্ম। চট্রগ্রাম 
শহুরে থেকে কৈশোরে তিনি লেখাপড়া করেন: এ সময়ে অশান্তচিত্ততা ও 
হরস্তপনার জন্তে তাকে 'ড/15০ 0৩ 06৪৮ আখ্যা! দেওয় হয়? কিন্ত বৃত্তি 


১৬৮ বাঙ্ল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


পেয়ে যেদ্দিন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন [:৮৬৩] সেদিন সকলে তার 
এই কৃতিত্বে বিস্মিত বোধ করেছে । ১৮৬৭ সালে কণ্সিকাতার জেনারেল 
এসেম্রিজ ইন্ফিটউশন থেকে নবীনচন্দ্র বি, এ. পাশ করেন। অতঃপর প্রতি- 
ফোগিতামূলক* পরীক্ষায় উত্তার্ণ হয়ে তিনি ডেপুটি-ম্যাজিষ্রেট হন। বঙ্কিমচন্দ্র ও 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ম্বগ্ভতা ছিল। :৯৯৯ সালে কবির মৃত্যু হয় | 

বালাকাল থেকেই নবীনচন্ত্র ৯৫বান্বরাগী ছলেন। তার একেবারে প্রথম 
দিককার রচনার ঈশ্বর ওপ্তের প্রভা ছূর্লক্ষ্য নয়) পরে মাইকেলের প্রভাৰে 
আসেন! তার পর হেমচন্দ্রের কোন প্রতাৰ তেই, তবে রঙ্গলালের দ্রিকে 
মাঝেমধ্যে তিনি ভাকিয়েছেন | *ইংরেজ কবিদের মধ্যে একদ| বায়রণ তার খুব 
প্রিয় “ছল, কিন্তু ৰয়োবৃদ্ধির সঙ্গেই বায়রণের প্রভাৰ কাটিয়ে ওঠেন। মহাতারত, 
তাঁগবত, হবিবংশ ও গীতা! নবীনচন্দ্র খুব মন দিয়ে পড়েছিলেন--এইসব বইয়ের 
ওপ্রই কবির ভ্রয়ীকাব্য রৈবতক-কুকক্ষেত্র-প্রতাস ইত্যাদির ভিত্তি রচিত। 

কবি যে-বইখানি প্রথম গ্রক্কাশিত করলেন তার নাম 'জবকাশরঞ্জিনী” | 
এটি ভার প্রথমযৌবনের দিনে লেখা ।* এ গ্রন্থের নামটিতে ৰায়রণের “7001৪ ০ 
[01655 গ্রন্থধানির নামের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। “অবকাশরঞ্জিনী” গীতি- 
কবিতার বই। এত গ্রথিত কবিতাগুলি কবির রোম্যঃনিক মনের পরিচয় বহন 
করে। এগুডিছে লেখকের প্রণম্বান্বভবের কথ। আছে, স্বদেশান্ুরাগের উচ্ছল 
প্রকাশ আছে, সাঁমীজিক ও রষ্ট্রিক ভাবনার প্রতিফলন আছে। কবিহ্ৃদয়ের 
উত্তাপের স্পর্শে এসব কর্বঙা উপতোগ্য 

“অবকাশর'গশী'একধানি স্গধপ'ঠ্য গীতিকবিতা-সংকলন-পুস্তক, সন্দেহ নেই। 
কিন্তু হদয়াবেগের অসংযত প্রকাশের জন্তে এতে সন্মিবেশিত কবিতাগুলি অনিন্দ্য 
শিল্পবূপ পায়নি, ধসসম্দ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি । কবি লেখনীকে সংঘষে শাসিত 
কপ্পতে জানতেন ন1, অবন্মিত উচ্ছাস সবার লেখা লিরিকের সৌন্দর্যকে হু করেছে । 
কিছুট! মিত্ভাষী হতে পারলে নবীনচন্দ্র খুব বডে৷। একজন গীতিকবির মর্ধাদা 
পেতেন | তীর লেখ] উল্লেখ্য একটি গীতিকবিতা “কীতিনাশা?। 

পরবর্তী কাব্য পলাশীর যুদ্ধ ১৮৭৭] লিখে নবীনচন্ত্র সেন বঙ্গীয় কাব্য- 
ক্ষেত্রে উজ্ফবল প্রতিষ্ঠা! পেক্ছেশ। একদমস্ব এই এতিহালিক গাথাকাব্যখানি শিক্ষিত 
বাঙালির খুবইণ্আদরণীয় গ্রন্থ ছিল। ্সংখ্য ক্রটি সত্তেও এ বইতে নবীনচন্দ্রের 
শক্িমত্তার দীপ্ত স্বাক্ষর মুপ্রিত আছে। “পলাশীর যুক্ধ' নবীন-কবির জলত্ত দেশ- 
প্রেমের কাব্য। বাঙজার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দোলার ভাগ)বিধয়ের 
কাহিনীকে বেন্দ্র করে পরাধানতার-গ্লানিজর্জর কবির অন্তর্ধবাহ ও বেদনাবক্কি এতে 
আবেগস্প/্দত ভাষায় প্রকাঁশ লাভ করেছে। এ বুঝি স্বদেশবাৎসল্যের 
জআা?গ্র়গিরির গেরিক নি:শ্রাব। পরাধীন্তায় রুদ্ধবঠ জাতির মর্তআাশার মুখে 
 নৰীনচন্ত্র জগ্িলাবী ভাষাদান করেছেন। একদিকে অকারণে দেশের স্বাধীনতা 
লোপ, পররাজ্যলোতী বিদেশিশত্ধির কাছে বলত আত্সমর্পণ, তন্তদিকে, দেশের 


কাব্য ও কৰিতা ১৬৯ 


মানুষের নীচতা্ কাপুরুষতাঃ স্বার্থপর্যস্বতা ও ত্বুধ্য বিশ্বাসঘাতকতা উভয়ই কৰির 
গভীর চিত্তক্ষোতের কারণ হয়েছে। স্বজাতি দেশদ্রোহিতা না করলে বাঙলার 
তথ! গোট! ভারতের স্বাধীনতানাট্যের ওপর সষ্ববনিকাপাত হত না। সেদিন 
বাঙাল স্বেচ্ছায় দাসত্বরণ করেছে) এই শোকাবহ ঘটনার সাম্তবনা] কোথায়? 
দেশানুর।গী কৰির সাজাত্যভিমানে প্রচণ্ড স্ভ'ঘাতের প্রতিক্রিয়াতেই “পলাশীর যুদ্ধ' 
কব্যের সৃষ্ি। 
নবীনচন্ত্র ইতিহাসের সতর্ক পাঠক ছিলেন না। তা] ছাড়া, ইংরেজরচিত 

অধসতা ও মিথাযায় অ'কীর্ণ ইতিবৃত্তই [ছিল তাঁর অবলহ্বন। তাই, কাব্যখানিতে 
কোনো কোনে! চরিত্র সঠি্ রূপাপ্িত হয়নি, পিরাজের চরিত্রকে কলঙ্ক স্পর্শ 
করেছে। কিষ্ঘ নবাব সিরাজদ্দৌলার হর্ভ'গ্যের প্রতি কবির দরদবোধর অভাব 
ছিল না, এবং এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ত্তার নিবি দেশপ্ীত। রাণী ভবানীর 
তেজোবৃপ্ত বাণী, বীর মোহুনলালের মর্মচ্ছেদী কাতরোক্তি অবিষ্মরণীয়। রণশষ্যায় 
শায়ঠ মৃামুখী মোহনলাল যে-খেদোক্কি আমাদের শুনিয়েছেও তা স্বদদেশপ্রেমক ও 
সবক্রাতিবংসল বাঁঙালিমীত্রেরই আর্তনাদ : 

কোথ! যাওঃ ফলে চাও সহম্রকিরপ। 

বারেক ফি৫রিয়। চাও, এহে দিনযে! 

তুমি অস্তাচলে, দেবঃ করিলে গমন; 

শ্াসবে যবনভাগো বিষাদ রজনী ।"*' 

কী ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন! 

কী ক্ষণে প্রভাত হল বিগত শবরী।ঃ 

আধারিয়া ভারতের হদয়-গগন 

স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহকি। 
মোহনলালর সার সঙ্গে কৰির অস্তরাত্রা বুঝি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। 


স্বজাতিনিন্ব। রুচিকর কখনে! হতে পারে শা" কিন্ত আত্বকলহে মেতে যারা 
জাতীয় জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে তার' কি ধিক'রযোগা নয়? এদের উদ্দেখ্রেঙি 
নবানচন্জ্রের উচ্চারিত ধিকারবাণী, বাঙীঞ্সিস্তান আজো লজ্জার সঙ্গে সম্মরণ করে; টা 


সাধে কি বাঙালি মোর! চিরপরাধীন 1 
সাধে কি বিদেশি আসি দর্ল পদভরে 
কেড়ে লয় সিংহাসন 1 করে প্রতিদিন 
অপমান শত শত চক্ষের উপরে; 
স্বর্গ মর্ভ করে ষদি স্থান বিনিময়, 
তথাপি বাঙালি নাহি হবে একমত; 
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহমে ছুূর্জয়! 
কার্ধকালে থোজে সব নিজ নিজ পথ। 


১৭০ বাঙ.লা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


কথাগুলি চক্রাস্তকারী কপট জগংশেঠের, কিন্তু সাধারণভাবে বাঙাঁলিচরিজ্ম সম্পর্কে 
অবশ্যই প্রযোজ্য । ক্ষুত্রঘবার্থপরিচালিত হয়ে সেদিন মুড্িমেয় বাঙালি নিজ 
মাতৃভূমিকে নিধিচারে বিদেশির হাতে তুলে দিয়েছে? জাতির এ কলঙ্ক কদাপি 
শ্ুচবার নয়। 
পাচটি সর্গে “পলাশীর যুদ্ধ গ্রঞ্চিতি। সিরাঁজকে রাঁজ্যব্রউ করবার চক্রান্তে 
কাবোর আরম, এই দুর্ভাগ্য যুবকের হতাযাসাধন ও বিজয়ীইঃরেজের উৎসবের বর্ণনা 
দিযে এই কাব্যের পরিসমাপ্তি । গ্রস্থধানি হাপরিণত রচনা নয়, কবির কাচা হাতের 
লেখা । এস ভাবে « ভাঁষায় বায়রণের প্রতাৰ অত্যন্ত স্প্ট। বায়রশ যেমন 
অনিয়ন্ত্রিত হৃদয়োচ্ছুঃদের কবি, তেমনি নবীনচন্ত্র । তাবাবেগের অতিরেক 
পলাশীর যুদ্ধ”-এর শিল্কলাকে ক্ষু্ন করেচে। তথাপি কাবাখানির স্থানে স্থানে যে 
বর্ণনা-সৌন্দর্ষ ফুটেছে ত! প্রশংসার যোগ্য । 
ক্লিওপেট্রা [১৮৭৭ ] প্রণয়ভাৰকেন্দ্রিক ক্ষুদ্রকায় রোম্যান্টিক কাব্য। 
সুন্বরীশ্রেষ্ঠ| ক্লিওপেষ্র' আপনার অভ্ুলনীষ বূটৈশ্বর্ষের মাদকতা ছড়িয়ে সিজার ও 
এান্টনিওর হৃদয় জয় করেছিল, কিন্তু পরিণাষে তাঁকে নিজহাঁতে পান করতে হল 
জ.লাম্ হলাহল। এই প্রণয়তাপিতা নারীর অন্তর্বেদনার মর্ষষ্পর্শী চিন্ত্ 
কাব্যখাশকে মুনাজ্ঞ করে তুলেছে । 
অতঃপর রঙ্গমতী। এটি একখানি আখ্যায়িকা-কাব্য। প্রকাশকাল 
১৯৮৪৫ ইংরেজি সাল! এর রূপাদর্শে স্কটের কাব্যরীতির অন্ুসূতি আছে । এখানে 
কবি জাতীত্বতায় উত্ত,দ্ধঃ আর্ধস্বাধীনত| পুনরুদ্ধারের স্বপ্পে বিভোর | এই স্বপ্রের 
সঙ্গে যুক্ত রয়েছে 'একটি ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী । এতে যে আখ্যান বণিত হয়েছে 
তা ইতিহাসের“পাতা গেকে আহত নয়-_-পুরাপুরি কাল্পনিক । কাব্যের দেশভক্ত 
শাঁয়ক বীরেন্দ্র কবি'নবীনচন্ত্রেরই আত্ম প্র্তবিম্ব । নাঁষিকাঁর নাম কুস্থমিকা। 
আর্ধজাতির পরাকীতি বীরেন্ত্রকে মোগলবিদ্বেষী করে তুলেছে, স্বাধানতা- 
পৃ] তাকে মোগলের হা থেকে পিতৃরাজয-পুনকরুদ্ধারসাধন-ব্রতে প্রাণিত করেছে, 
« শিবাঁজির সংস্পর্শে এসে সে মুক্তিপাগল হয়ে উঠেছে। কিন্তু পিক্ষৃব্য মর্কটরাক্জের 
চক্রান্তে তার মায়ের জীবন যেমন শেচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, তেমনি, তার 
* নিজজীবনেও শেকানহ ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে !' কুসুমিক নামে একটি মেয়েকে 
বীরেন্দ্র ভালোবার্ত, তাকে সে পায়নি, এবং তার স্বাধীনতা স্বপ্নও বাস্তবে সত্য 
হয়ে উঠেনি। ভাগের বিরোধিতায় বারেন্্র ও কুত্বমিকাকে অকাল-মৃত্যুবরণ 
করতে হল। এতে কবি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করেছেন । 
পরবর্তী ত্রন্থীকাব রৈবতক-কুরুক্ষেত্রে-প্রভাস-এ নবীনচন্দ্র যে-একতাবদ্ধ 
অখণ্ড ভারতরাজ্যর স্বপ্রহন্দর ছবি একছেন তার পরিকল্পনা এই 'রঙ্গমতী'তেই 
সৃচিত। 
নবীনচন্ত্রের কবিকল্পন! ও কাব্যনির্মাণশক্কির উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে রবতক 
[ ১৮৮৬4, সুরুক্ষেত্র [১৮৯৩] এবং প্রভা [১৮৯৬] নামের কাব্য-তিনখানিতে | 


কাব্য ও কবিত ১৭১ 


এদের মধ্যে আধ্যানগত যোগসূত্র রয়েছে বলে এগুলিকে একখানি মহাকাব্যের 
তিনটি পৃথক খণ্ড বলাই সংগত | জীকৃষ্ণচরিত্রের ধারাবাহিক চিত্রণ এই "11085 
বা কাব্য্্রয়ীর অখণ্ডতা রক্ষ| করেছে । 


সরকারি-কার্ধোপলক্ষে নবানচন্দ্র কিছুকাল প্রাচীন-এঁতিহাসিক স্মৃতিযুক্ত 
রাঁজগিরে অবস্থান করেছিলেন । সে-সঞ্টয় তিনি আমাদের জাতীয় মহাকাব্য 
মহাতারত পাঠ করেন | মহাভারত পড়ে কৰি এক অভিনব কাব্যরচনার প্রেরণ! 
পান। এর ফলেই রৈবতক-কুরুক্ষেব্র-প্রভাস কাবোর সৃষ্টি! নিষ্কাম প্রেম ও 
নিষ্কাম কর্মের আদর্শে আর্ধম্রনার্ষের মিলন, বিশাল শারতবর্ধে বিভেদের মধ্যে 
ধঁক্য-প্রতিষ্ঠা, মহামানব শ্রীর্ষষ্ণের এক মহাজাতিগঠনের মৃহৎ স্বপ্ন ও ভারতজোড়া 
হিন্দুসংস্কৃতির পত্তন বর্তমান কাব্যন্তরয়ীর মখকথা। 


জাতীয়তার মস্ত্রে উদ্ব,দ্ধ কবি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন খগু-ছিন্ন 
বিক্ষিপ্ত ভারতে অখগ্-ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনের প্রয়াস । এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের 
এই মহানায়কের সহায় ছিল অর্জুনের বাহুধল, কঞ্চদ্ৈপায়ন বেদব্যাসের জ্ঞানৰল, 
সুভদ্রার প্রীতি ও শৈলজার প্রেমবল। শ্রীকৃষ্ণ যে লক্ষ্যে পৌছাতে চেয়েছিলেন 
তার প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ বর্তমান ছিল ব্রাহ্মপ্যধর্মের ধ্বজাবাহী তুর্বাসার প্রতিহিংসা 
ও অনার্ধবংশসম্ভৃত বাহ্থকির সংশয়। কাব্যত্রয়ীর কেন্দ্রীয় ঘটনা হল থাক্রযে-_ 
হভদ্রাহরণ, অভিমন্থাবধ ও যদুবংশধ্বংদ । 


শ্রীকষষ্ণের অলৌকিক জীবনকথাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে নবীন' সেনের . 
্রশ্মী কাবোর প্রকাণ্ড সৌধ; কবির উদ্দেশ্-স্বজাতির সমক্ষে পূর্ণমনু্যত্বের ভাস্বর 
আদর্শস্বাপন, অসাম্য-টবষমা-বিভেদে হুর্বল অধ:পতিত স্বদেশবাসীকে সামামন্ত্রে- 
উজ্জীবিত এক মহাধর্মসাআ্রাজোর উচ্চভূমিতে তুলে ধরা। নবীনচন্জ্র মহাজাতি- 
গঠনের স্বপ্ন দেখে ইলেন। তাই, তিনি ভারতনাটেযর সৃত্রধার শ্রীকষ্ণকে ত্তার মহৎ 
কাব্যের প্রধান চরিত্রক্সপে গ্রহণ করেছিলেন। কবির চোখে শ্রীকষ্ণচ সমগ্র 
ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়ক-_যহাঁভারতের প্রতিষ্তীতা। বর্তমান ভ্রয়ী কাব্যে কৰি 
কৃষ্ণের অতুাজ্জবল মনুষ্তত্বকে জীবনের নানা বৈচিত্রোর মধা দিয়ে স্তরে স্তরে বিকশিত্ঞ 
করে তুলেছেন । “টরবতক-কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলালা, কুরুক্ষেত্র কাবা 
মধ্যলীলা, প্রভাপকাবা অস্তিমলীল! লইয়া রচিত। টৈবৃতত্ক কাব্যে উন্মেধ, 
কুরুক্ষেত্রে বিকাশ, এবং প্রভাসে শেষ ।' মাধূর্ধসিক্ত লীল!, কঠিন কর্মসংঘাত ও 


প্রশান্ত বৈরাগয--বাহীদেবের জীবনের এই তিন পর্ধায়। এরই বূপায়ণ দেখি উক্ত 
্রয়ীতে | 


জাতিভেদ, কর্মভেদ, রাজাভেদ, সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতবর্ধকে কোন্‌ সর্বনাশের 
পথে টানছে তা উপলব্ধি কর] দেশানুরাগী জাণতবৎসল কবির পক্ষে কঠিন কিছু 
ছিল না। জ]তির এই শোচনীয় অধোগতির প্রতিকার কোন্‌ পথে, কৰি তারও 
নির্দেশ দিয়েছেন । শ্রীকৃষ্ণ অর্ভুনকে বলেছেন £ 


১৭২, ৃ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


যতদিন খণ্ডরাজয রহিবে ভারতে আর্- 
জাতি খণ্ডে খণ্ডে পার্থ রহিবে নিশ্চন্ন ; 
রছিবে এ রাজ্যভেদ ধর্মভেদময় | 
সুতরাং এমন একটি অখণ্ড মহারাজ্য গড়ে তুলতে হবে যেখানে মাহৃষের মধ্যে 
জাতিবর্ণের কোন বৈষমা থাকবে ন', যার প্রতিষ্ঠ'ভূমি হবে সাম্য, শ্রী ৩, ন্যায়, 
দয়া! এ “বড়ই ছুরহ ব্রত" সন্দেহ নেষ্। কিন্তু মহানার ক ভ্রীকষ্ে দদংকল, 
নবাভারত রচন! করবেন তিনি £ 
এক ধর্স, এক জাতি, 
একই সাত্র'জানীতি, 
সকলের এক ভিতি,_সর্বভূতহিত । 
সাধনা নিষ্ক'ম কর্ম, 
লক্ষ সে পরম ব্রহ্ম 
একমেবাদ্িতীয়মূ, করিব নিশ্চিত, 
ওই ধর্ষরাঁজা, “মভাভারতঃ স্তাপিত। 
নৰীনচন্দ্রের রৈবত ক-কুক্রক্ষেত্র-প্র ভাস এ যুণের নতুন মহাভারত | এই ত্রয়া- 
কাব্যের পরিকল্পন| বিরাট, ভাবাদর্শ মহত্বব্যঞজজক, এতে বশিত ঘইনাসংস্বান বহুধা- 
বিস্তৃত। পরিকল্পনার বিশালতা য় নবীনচক্দ্রের কাব্যত্রয়ী মধুসূদনের “মেঘনাদবধ' ও 
হেষচন্দ্রের বৃত্রপংহার?কে অনেকদুর ছাড়িয়ে গেছে। 
নবীনের '্রয়ী'তে উচ্চপ্রশংসার যোগ্য যেমন অনেককিছু রয়েছে, তেমনি, 
বহুল দোষক্রটও এতে বিগ্ধমান। আর্ধম্রনার্ধের সংঘাত ও ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে 
্রাহ্মণশূদ্রের ষে-মৈত্রীর কথা এতে বণিত হয়েছে ত: সর্থ। ইতিহ:সের সমর্থন পাবে 
না। পুরাণকথিত দরর্বাস1-চরিত্রের মহিম| এখানে খব হয়েছে। সুভদ্্রার ভূমিকা 
পৌবাণিকতার স্পর্শবজিত। কৃষ্ণার্ডুনের বাক্তিত্বে বলষ্টতার অভাব লক্ষ্য করা 
যায়; স্বলোচনার তরল রধিকতা ও চাপল্য কাবোর গন্ভীর মর্ধাদার পক্ষে 
হানিকর। মহাকাব্যে-প্রত্যাশিত সামগ্তস্ত এখানে বিচলিত। রচনারীতিতে 
ওখিল্য ্প্রক$। গাঁভীরর্বর সঙ্গে তরলত মিশে গিয়ে উদ্দিউ রসের প্কুরণকে 
ব্যাহত করেছে। ৰর্ণশার অঙিবিস্তার ও পল্লবিত ভাষণ কাব্যখানিকে অধিকাংশ 
ক্ষেত্ডে গীতিধম! করে তুলেছে । তা! ছাড়া, নবীনচন্দ্রের শব্বভাগারের পরিধি 
শীমিত, অনেক সময়ে তার ভাষ। ভাবান্ুভূতির নাগাল থুঁজে পায় না। অমিভ্র- 
ছন্দকেও কবি ঠিক স্ববশে আনতে পারেন নি। আসপ কথা হল নবীনচন্দ্রের 
প্রতিভা গীতিকবির, কিন্তু যুগের প্রভাবে তিনি নামলেন মহাকাব্য-সংরচনে | 
হেমচন্দ্রও এ ভুলটি করেছিলেন । 
এতসব ক্রট সত্তেও অকৃত্রিম কবিত্বের উৎসারে, পরিকল্পনার বিরাটত্বে, 
অভিনব জাতীয় হার প্রাণদ স্পর্শে রৈবতক-কুকক্ষেত্র-প্রভাস উজ্জ্বল মহিমায় 
দীপ্তিষ্গান। এই শ্রেণীর কাব্য প্রয়াস বাঙলা সাহিত্যে অদৃষপূর্ব। 


কাব্য ও কবিতা ১৭৬. 


এরপর নৰীনচন্দ্র তিনজনমহা মানবের অমর জাবনকে কাব্যবূপদান করলে ন--. 
লিখলেন স্্রীস্ট, অজিতাভ ও অস্থতাভ--প্রধথমটতে যিশ্ত শ্রীষ্টের, দ্বিতীয়টতে 
গৌতম বৃদ্ধের, তৃতীয়টতে শ্রঠৈতন্যদেবের কথ! ছন্দে গ্রধিত হয়েছে। এইসক 
দেৰকল্প পুরুষের অর্চদার আসল উদ্দেশ্য হুল স্বদেশের মানুষের সমক্ষে পূর্ণ-মনুত্তত্বেন 
আদর্শ উপস্থাপন । কৰি এদের দেৰতারপ্টে গড়েননি--এই মর্তপৃথিবার রক্তমাংসের 
মান্ৃষহিসেবেই দেখেছেন। মাহৃষকে দেবতা বানিয়ে পূজা নিবেদন করবার 
এতটুকু অভিপ্রায় কবির ছিল না। তবে মানুষ যেজাত্ত্বিক শক্তিতে দেবকল্প হয়ে 
উঠতে পারে সে কথা বিস্বৃত হননি । 


কবির শেষজীবনের কাব্যে সর্বধর্মদদ্বয়ের বাণীই উদ্‌গীত। 'ীস্ট' কৰে 
মহামানবতার স্বাঞ্তি আছে, কিন্তু কবিহৃদয়ের উত্তাপ এখানে অনুপস্থিত। 
বৃদ্ধঠরিতের মাহাত্বাখ্যাপনে কবিপ্রাশের সহজ শ্ফুতি অনুভব করাযার। এজন্যে 
“অমিতাভ' কাবাগুণোপেত॥ নবৰীনচন্দ্রের প্রাণের উল্লাসের অপেক্ষাকৃত অধিক 
স্মরণ ঘটেছে “জম তাঁত? কাৰো, এর কারণ হল ট্ৰষ্বধ্ধের প্রতি কবিচিত্তের সহজ 
গ্রবণত'। অমিতাভ'তে শাম্তরসের প্রাধান্য, “অস্ৃতাভ'তত করুণরসের । সংসার- 
জীবন থেকে প্রেমদেবৰত] শ্রীচেতন্যের বিদায়গ্রহণ অতিশয় বিষাদময় একটি ঘটনা; 
“অয তাঁভ+ কাব্যখানিতে এই ঘটনাটি কারুণোর উৎস হয়েছে । £অমৃতাভ' কৰির 
শেষ ও অসম্পূর্ণ কাব্য। 
কৰির সূ্কনীক্ষমতা এখন ক্ষয়িষু চার মুখে, প্রতিভা স্তিমিত হয়ে এপ্রেছে। 
অধিকাংশ কৰিই শেষ পর্ধন্ত প্রতিভার দীপ্তি হারিয়েছেন নবীনচন্দ্রের ক্ষেত্রেও 
তাই ঘটেছে। 
কৰির রচনার সামান্ধ নমুন] £ 
॥ক॥ কিদিব উত্তর 1 আমি কেন ভালবাপি? 
আমি পারাবার-সম, 
হায়, ভালব।স! ময, 
কেন উপাঁজপ পিচ !_-এই জন্বুবাশি, 
কে বলবে 1? কে বলিবে; কেন ভালবাসি । * * 


যে-তরু অনন্তছায়। হাদয় আমার 
করিয়াছে, আজ, প্প্রিয়ে! 
কেমনে চিরিয়ে হিয়ে 

দেখাব লে পাদপের অঙ্কুর কোথায়? 

কেন ভালবাসি, হায়! বুঝাব তোমান্ব। 


১৭৬ বাঙল] সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


যাবে না। বিহারখলালের কাব্যে তাহ্বপ্রকট। একারণে বিহারীলালকে আমরা! 
বাঙলা কৰতার প্রথম লিরিক কৰি বলতে চেয়েছি। 

আধুনিক যুগে বিহারীলালের পূর্বে এবং তার সমকালের ছুয়েকজন বাঙালি 
কবি-যেমন মধু্ছদন-হেখ-নবীন-_গীতিকবিতা নির্মাণে প্রয়াশী হয়েছেন। কিন্তু 
লিরিকের পর্ণায়ত রূপটি এদের কানে রচনায় লক্ষ/ করণ যায়না । হেমচন্ত্র- 
নবীনচন্দ্র গীতিকবি য'দও ছিলেন, রোম্যান্টিক কল্পনার খ্শ্বর্য তাদের ছিল না। 
তাঁদের রচনায় ন্বদূুরের অভিলাষ, নিসর্গতন্ময়তা, জানার মধ্যে অজাশাঁর 
রহস্য শর্ন, বস্থব অতীত মনোরাঁজো স্বপ্রনঞ্চরণ ইতাদি কোথাও তেমন চোঁখে 
পড়ে ন! | মাইকেলের “চতুর্ণশপদী কিতা” হদয়তাবুকতার উদাহরণব্ূপে গণা 
হতে পাবে। কিন্তু নিবিষয় ও শুদ্ধ মনোগঞ্তঠভাব নিয়ে, কল্পনার পক্ষবিস্তার করে 
কার্াালোকে যে স্বচ্ছন্দ বিচরণ কর! যেতে পারে তার দৃষ্টাস্ত আমাদের সমক্ষে 
তিনি উপস্থিত করেননি--বুরেছেন বিহারীপাল চক্ষবতী। বিহারীলালে এসে 
আমরা দেখলাম, বস্তক্গগৎ নয়, কর্বব্র মনে'লোক কাব্যে প্রাধান্ত লাত করতে 
করতে সমস্ত কাবাই মনুনাময় হয়ে উঠেছে । এই মনোময়'তা আধুনিক আদর্শের 
গী্ভউকবিতার খুব বড়ো একটি লক্ষণ। 

মাইলের যুগে বিহ!রীলালের মতে] আত্বসমাহিত গীতিকবির আবির্ভাব 
একেবারে অপ্রত]াশিত না হছলেও অনেকট। জাকন্মিক। ভাবনিমগ্ন বিহারীলালের 
দিকে «সকালের পাঠকপাধারণের দৃষ্টি বড়ো একটা আকৃষ্ট হয়নি |* তিনি ষে 
সবারই অলক্ষ্যে নতুন ষুগের প্রভাতী গাইছেন তা সেপ্দিনকার অধিকাংশ লোক 
একেবারেই বুঝতে পাবে নি। তার কাবোর মর্ধজ্ঞ রসিক সেদিন যেমন সংখায় 
চিল শত, আজিকার দিনেও তাঁউ। একহিসেবে বিহাবীলাল কৰির কবি। 
ক'ৰ ছ'ড়; তার কাব;ক্বিতার সন্ধান অপর কেউ রাখেন বলে মান হয়না! এস্থলে 
ওব*ন্ড্রের উক্তি ম্মর্তব/ * “যাহার! দৈবক্রমে এই বিজনবাপী কবির সংগীতকাকপীতে 
আকৃষ্ট হইয়া তাহার কাছে আসিয়াঁছল তাহাদের নিকটে তাহার আদরের অভান 
ছিস ন।। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়! জানিত।* তিনি খ্যাতির 
প্রার্থনায় পাঠক আর সমালে'চতকর দ্বারস্থ হননি । বাইরের দ্বিকে না তাকিয়ে 
কেবল নিক্ছের হৃদয়কে প্রামীণা করে, নিজের তাকায় নিজের ছন্দে গীতিময় কবিতা 
লিখে গেছেন।  * 

যথোচিত কবিযশ ভাগ্যে না জুটলেও একদিক থে,ক দেখলে বিহারীলাল 
সৌভাগ্যবান তিনি কয়েকজন প্রতিভাবান কথিকে তার ভাবশিষ্তারূপে পেয়েছেন । 
রবীন্দ্রনাথ তকে নিজ গুরুর আসনে বসিয়ে ভক্তিমিশ্র অকুণ্ শ্রদ্ধা জানয়েছেন। 
বিছারীলালের বিগ্ভালয়েই তিনি "কর্বিতার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। ববীন্দ্র- 
সমকালীন কবি অক্ষয়কুমার বডাল, ন্ুপরিচিত কবি দেব্ক্িনাথ সেন এবং আবে! 
অনেকে কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে বিহারীলল চক্রবর্তীর শিশ্ঠত্ব স্বীকার করে নিজেদের 
ধন্য মেনেছেন। যিনি এতসব কবির গুরুস্থানীয়, অপরিসীম তার গৌরবমর্ধাদা | 


কাব্য ও কৰিত! ১৭৭ 


:৮৩৫ হীষ্টান্দে কলিকাতার নিমতলা অঞ্চলে এক নিয়মধাবিত ব্রাহ্মণ 
পরিৰারে বিহারীলালের জন্ম । বিদ্যালয়ে যথাথীতি শিক্ষাগ্রহণ বলতে যা বোঝাস্, 
কবির তা হয়নি বললে চলে । অল্পকাল তি'ন জেনারেল এসেম্র্রক্জ ইন্ষিটিউসনে 
এবং বছর তিনেক সংস্কৃত কলেজে অধ্ায়ক্ করেছিলেন । সংগীত ও কবিতার প্রতি 
আশৈশব তার অনুরাগ ছিল। ছেলেবেলায় যাত্র!, পাচালি, ইত্যাদি শুনতে তিন 
খুবই ভালোবাসতেন | কেবল বাইরে গান শুনেই বিহারীলাল সন্তষ্ট থাকতেন না, 
বাড়ীতে এসে হর সংযোগে সেগুলির পুনর*ৰৃত্তি করতেন, এবং গীতের কোনো 

ংশ ভুলে গেলে তা নিজেই পূরণ করে নিতেন । পরের লেখ| গীতের অংশ পৃরণ 
করতে করতে ক্রমে তিনি নিজেই"গান বাধতে আরম্ত করেন | একে কবির 
কাব্যরচনার প্রস্ততিপর্ব বলা বায়। " 

বিদ্ালয়ে পাঠাভ্যাস বেশিদূর অগ্রসর না হলেও তার জ্ঞানস্পৃহা ও 
সাহিত্যান্থরাগ বেড়েই চলে। নিজের উদ্যমে, প্রতিবেশীর কাছে, এবং কখনো 
বন্ধুর সাহচর্ধে, তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্য অনুশীলন করতে থাকেন। 
সংস্কতের কয়েকজন বিধ্যাত কৰির এবং শেক্সপীয়র, বায়রণ গুমুখ ছুচারজন ইংরেজ 
কৰির রচনার সঙ্গে তার মোটামুটি পরিচয় ছ্িল। কৃতিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী 
মহাঁতারত, নশ্বর গুপ্তের কবিতা, নিধুবাবু ও দাশ্তরায়ের গানের সঙ্গে তিনি 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। সমকালীন বাঙঝ্পা! কবিতাও ষে তিনি যন দিয়ে 
পড়তেন তা বুঝতে পার! ষাঁয় ওই নব্যসা হিত্যরীতির প্রতি তার বিরূপ মনোভাবের 
প্রকাশ থেকে । 

জীবনের প্রথমের দিকে তিনি ছুই নিকটজনকে হারিয়েছেন_ জননীকে ও 
জায়াকে। অন্তরঙ্গবন্ধুবিয়োগজনিত মনংপীড়াও তাকে তোগ করতে হয়েছে। 
পরে তিনি মাবার বিবাহ করেছেন, জনক হয়েছেন | কিন্তু জীৰনের প্রথম পর্বে ষে- 
বিয়োগবেদনা তাঁর অন্তরে ক্ষতের সুষ্টি করেছে" যেশ্শৃন্ততাবোধের মধ্যে তাকে 
নিক্ষেপ করে গেছে, সেই ক্ষতযস্ত্রা (তিনি কদাপি ভুলতে পারেন নি, তার অস্তঞ্ঞে 
সেই শৃন্যতার হাহাকার কখনো জু ঘোচেনি | বৌধ করি, এজন্েই বিহারীলাল 
বিরহভাবৃকতার কবি-_বিরহের ব্যথা-বাষ্প দিয়ে তিনি রেনতরা ্বপ্রের ভুবন 
বচন] করেছেন। 

তার অপর এক নেশা ছিল সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদন! । পণম।, নামে 
একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। এই পত্তর্রিকাতেই- তার 
অনেকগুলি কবিতা ছাপা হয়। ফে-কাগজখানির মাধ্যমে বিহারীলালের যথার্থ 
কবিপরিচস্ব সাধারণ্যে প্রকাশিত হক্ব তার নাম “অবোধবন্ধু” | কৰির “নি সরসন্দর্শন”, 
বেঙ্গহন্দরী*, “বন্ধুবিয়োগ” “স্বরবাল! কাবা প্রভৃতি রচনা “অবোধবদ্ধু'তেই প্রথম 
মুদ্রিত হয়েছিল। এই পত্রিকাতেই বালকবয়সে রবীক্রনাথ বিহারালাল চক্রবতাঁর 


১৭৮ বাঙলা] সাহিত্যের সংক্ষিগ্ত পরিচয় 


লেখ! কবিতা, পড়েন এবং এক আলোআধারি মারাকৃহেলিকাঘের রূপজগতের 
সন্ধান পান। 

বিহ্বারী-কবির সর্বোতম কারা গ্রন্থের নাম “সারদামঙ্গলঃ।| পরে তিনি আরো! 
দুখানি কাব্য রচনা করেন, নাম--“বাউলবিংশতি” ও “সাধের জআাসন' | এতদ্বাতীত 
“মায়াদেবী' ও 'শরৎকাল' পরবত সময়ে রচিত । 

১৮৯৪ সালে, ৫৯ বছর বয়সে, বিহল্ৌলাল লোকান্তরিত হুন। 


বিহারীলালের প্রথঞ্ কাব্য গ্রশ্থ 'সংগীতশতক,। ১৮৬২ ইংরেজি সালে 
প্রকাশিত । কৈশোর ও প্রথমযৌবনের বিচিত্র তাবানুভূতি ও নানাবিধ অভিজ্ঞতার 
কথ| এতে ছন্দোবদ্ধ হয়েছে । সেকালের*পাঠকের কাছে বইটি সমাদর প'য়নি। 
কিন্ত ভাবীকালে এ গ্রন্থের রচয়িতা যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচয় দেবেন তার 
কিছু কিছু আভাদ বইখানিতে মেলে £ “যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়ে দেখ তাই, 
পেলেও পাতে পার লুকান রতন”__এমন *মাশ্চর্য পউংক্তি ধার লেখনীনি£সৃত তার 
কবিপ্রতিভ1 সম্পর্কে কোনে সংশয় থাকে নাঁ। কবির দৃষ্টি অস্তমুখী, ভাষা! ও ছন্দ 
নতুন” কাব্/মন্ত্র অভিনব। “এই সংগীতশতকগ লিখে কৰি জোড়াস্সাকোর 
ঠাকুরবাড়ীর দৃষ্টি অকর্ষণ করেন । 

“পংগীতশতক” রচনার পর ছ-সাত বছর বিহ্ারীলালের কোনো কাব্য 
প্রকাশিত হয়নি। ১৮৭০ সালে পর পর চারখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হল--বনজহন্বরী, 
নিসর্গসন্দর্শন, বন্ধুবিয়োগ ও প্রেমবাহিণী। *বঙ্ুবিক্মোগ কাব্যে কবি তার প্রথম! 
পত্রী ও তিন বাল্যবন্ধুর বিয়োগঞ্জনিত বেদন! প্রকাশ করেছেন। প্রকাশে 
আন্তরিকতার স্পর্শ আছে, রচনারীতিতে কিন্তু সর্বথা স্বাতন্ত্র ফোটেনি। “বদ্ধু- 
বিয্েধগ' পয়ারে লেখা, চারটি সর্গে গ্রথিত । 

ব্জক্ক্দষরী কাব্য দশটি সর্গে সমাপ্ত। এতে নারীবন্দনা, কবিকল্পিত 
'হবরবাল।” এবং কয়েকটি ক্ষীণ আখ্যায়িকা অবলম্বনে চিরপরাধীন।, করুণাহ্বন্মরী, 
ম্গাদিনী, বিরহিণী, প্রিয়তম] প্রভৃতি নারীর বিভিন্ন চিত্র ব্ূপায়িত ত্হয়েছে এবং 
তৎসম্পর্কে কবির সহানুভূতিযুক্ত হৃদয়োচ্ছাস পরিব্যক্ত হয়েছে । বাঙালি নারীর 
চাঁরত্রমাধূর্ধ বিহারী র্লালকে মুগ্ধ করেছিল, বঙ্গপলন! যে কত মহীয়সী, এই কাব্যটিতে 
লেখক তা-ই দেখিয়েছেন । “বঙ্গহন্দরী'র প্রথম সর্গে কতকগুলি আশ্চর্যহুন্মখ পঙ-ক্তি 
আছে। চতুপ্পাশ্থের সমাজসংসারের সঙ্গে তার মনের মিল হয় না, তাই £ 

সদাই হুহু করে মনঃ 

বিশ্ব ষেন মরুর মতন, 
চারিদিকে ঝালাপাল৷ 
উঃ কী অনস্ত জালা, 

অগ্নিকৃণ্ডে পতঙ্গ যেষন | 


কাব্য ও কবিত। ১৭৯ 


এ কাৰ্যে বিহারীলাল পল্লীগ্রামের বর্ণন| দিয়ে খাটি পলীবাসী হতে 
চেয়েছেন। কবির এই মনোভাবের ব্যাখ্যানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের 
সকলের মনে দেবী অসম্ভোষ [01106 015০0106606 ] রয়েছে । ফলে, শহুরবাসী 
কবি পল্লীর জন্য ব্যাকুল, আবার, পল্লীবাপীর চিত্ত নাগরিক জীবনের স্বাদ গ্রহণের 
জন্যে নিত্য উন্মুখ। বস্তত, কোন কবির কাব্যেই পরিপূর্ণ আত্মসন্তর্টি ৰা নিধিরোধ 
সুখের কথা পাওয়। "যায় না। স্বখসত্ত্্েষ ষখন একবপ ছুপ্রাপ্য তখন কবির এই 
সর্বদাই হুছু করে মন* এব্প উক্তির কারণ সহজে উপলব্ধি কর! যায়? পারিপাস্থ্িকের 
সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন ন| বলে এই দেশ ছেড়ে, অন্বম কোথাও গিয়ে 
অবিক্ষুন্ধ মনের শাস্তি আহরণের অভিলাষ জ্ঞাপন করেছেন কবি। 


সাতটি সর্গে নিদর্গসন্দর্শন সমাপ্ত হয়েছে । এতে কবি পয়ার ছন্দ ব্যবহার 
করেছেন। এতে প্রধানত পাই কবির প্রকৃতিরসদভোগের কথা । সমুদ্্রর্শন, 
নভোমগুল, ঝটিকাসন্তোগ প্রভৃতি কবিতা. এই গ্রস্থেরই অন্তর্ভুক্ত । প্রকৃতিলোকের 
বিভিন্ন অবস্থা,_-প্রভাতের বিহঙ্গকাকলীমুখর আনদ্দোৎসব, সূর্ধতাপিত মধ্যান্কের 
উদ্দাস মৃতি, অন্ধকারসমাব্ৃত সন্ধ্যার বৈরাগ,সংগীত বিহারীলালের লেখনীতে মনোজ্ঞ 
বাণীবূপ পেয়েছে । নিসর্গপ্রকৃতির কোমলমধূর আলেখ্য-অক্কনে কবি দক্ষতা 
দেখিয়েছেন | কিন্তু প্রকৃতির সংসারে য| বিরাট, মহান? উদদাত্তগম্ভীর, তার বর্ণনাস্ক 
তিশি তেমন সিদ্ধিলাভ করেন নি। “সমুদ্রদর্শন'-এ সমুদ্রপ্রকৃতির কয়েকটি বর্ণনা 
সত্যই চমৎকার, সহজ কবিত্বে অতিশয় হৃদযগ্রাহা। যেমন, মানবন্ৃষ্টিতে সমুদ্রবেষ্টিত 
দ্বাপমাল! 'দখে কৰি লিখেছেন £ ” 


কোনোটি-বা ফলেফুলে অতি স্থশোভন 
নন্দনকানন যেন স্বর্গে শোভা পায়; 
সম্ভোগ করিতে কিন্ত নাহি লোকজন, 
বিধবা-যৌবন যেন বিফলেতে যায়। 


উনিশের শতকের কবি-_রঙ্গলাল, হেমচন্দ্রঃ নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবির রচনায় যে- 
পরাধীনতার বেদনা আত্মপ্রকাশ করেছে, 'সমুদ্রদর্শন' কবিতার রচদ্িতার মনেও, 
ষেই বেদন! জেগেছে। 


চতুর্থ সর্গে 'নভোমগ্ুল'-এর বর্ণনায় মনোরম কবিকল্পনার স্পর্শ আছে £ 
হালিগাথ! ছায়াপথ, গোচ্ছা সেলিহার, 
তোমার বিশাল বক্ষে পেজেছে উচিত 
যেন এক নিরমল [নঝরের ধারঃ 
সাবস্তৃত-উপত্যকায়-বক্ষে প্রবাহিত । 


শৃন্তে শুন্ে যেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায় 
চঞ্চলা চপল! বাল! তব নৃত্যকরী 


4৮৬ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


ধেন যানসসরোবর-».হুরী-ন্গীলায় 
উল্লাসে সম্ভরে সব অলকাসুন্দরী। 
এজাঁতের নিসচিত্রণ বিহারীলাল চক্রবঙার রোম্যান্টিক মনোভাবের 
পরিচয়বাহী । 
বিহারালালের কবিপ্রাণের সত্যকার জাগরণের হ্বস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করেছে 
প্রেমপ্রবাহিনী কাব্য। এখ'নে কবির, রচনারীতির বৈশিষ্টের মুদ্রাঙ্কন রসজ্ঞ 
পাঠকের দর্টিৎএগ্াবার নয়। এই কাব্যে বিষাদে নিমগ্র কৰি প্রণয়-বন্তটির সন্ধানী । 
সংসারে প্রকৃত প্রেমের মর্দাদ! নেই, এই সত!টি উপলব্ধি করে যখন তিনি হতাশা গ্রস্থ 
হলেন তখন অকস্মাৎ তর চিতে দেবী আনন্দের স্পর্শ লাগল। সহ্‌স1 আনন্দ- 
সাগরে নিমগ্র হলেন কবি। মোহিনী কল্পনা এখন কবির হাত ধরে বিশ্বব্যাপী 
প্রেমের জগৎটি তাকে দেখাচ্ছে, তাতে 'শান্তিস্থখময় এক রসে" কবির হৃরয়দেশ 
পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাব্যটিতে পরৰ্তা “সারদামঙ্গল”-এর পূর্বাভাস সুচিত 
হয়েছে | 


বিহারীলাল চক্রবতাঁর সর্বোত্ম কবিকৃতি সারদামক্রল। নিবিড় 
প্রেমান্ুতব ও তীক্ষ সৌন্দর্চচেতনা-_এই ষুগ্মপ্রেরণ! কাব্যখানির রচনার মুলে সক্রিয় 
ররেছে। বর্তমাশ প্রেমকাবো কাৰ তার অন্তরবাপসিনী প্রেয়সী বা কাব্যলক্ষ্মী বা 
“আনন্দব্দপিণী মানসনরালী”-কে বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্ষের শ্বেত শতদলের ওপর দীড় 
করিয়ে এক অভূতপৃব রাগিনীতে সুখছুঃখঃ বিওহুমিলনের গতিময় শ্লোক উচ্চারণ 
করেছেন, রশীন্দ্রের ভাষায়_-'সে'নার শ্লোক । সেকালের বঙ্গীয় কাব্যে এহেন 
প্রণয়সংগীতের তুলনা নেই। বিহারীলাল্পের 'সারদা” তার ধ্যানধৃতা মায়াময়ী 
এক আশ্চর্য নারাকুতিনাবী+প্রেম+প্রঞ্ৃতির সৌন্দর্যে গড়ে উঠেছে এর 
কল্পকায়!। এই রহস্তময়ী ধমণীটির সম্পর্কে কবিমানসের বহুবিধ প্রতিক্রিয়া 
“সারদামগল'-এ বশিত হয়েছে? “সারদা” কখনো! কৰিকে দেখ! দ্িতেছেন, আবার 
পরমুহূর্তেই কবিকে তীব্র বিরহের, মধ্যে নিক্ষেপ করে অন্তহিত হচ্ছেন । চিরৰিরহী 
(ৰহারীলাল সুকুমার কল্পনা দিয়ে সেংন্দর্যবিভাসিত যে অপরূপ “বিরহের স্বর্গলোক” 
শাকামনার মোক্ষধাম'- নির্মাণ করছেন, তারই নম “পারদামজল+ |, 

॥ কাব্য পড়তে গেপে প্রথমে কবির বিরহৃভাবনাটি »ক্ষ্য করতে হৰে। 
বর্জনের অকালবিয়োগ, প্রিক্নতমার আকম্মিক কত, কবির অন্তরে শৃল্ততার সৃষ্টি 
করেছে, তীব্র বিরহৃবেদনা জাগয়েছে। এই বেদনার মুখে তিনি ভাষা দিতে 
চেয়েছেন । যার প্রস্্ন দ্িপাতে মানুষের অস্তরবেদনা হারময় বাণীতে প্রকাশিত 
হয়ত কবি সেই বাগদেবীর সান্নিধালাতের অভিলাষী। কিন্তু কল্পনার অধীশ্বরী 
বাগ.দেবী সরস্বঙার প্রসম্নতা থেকেও বুঝি তিনি বঞ্চিত। এই তিন রকমের বেদনা 
ক'বকে উম্মন্তৰৎ করে তুলেছিল--বেদনার সূত্রেই বন্ু-প্রিয়া-সর স্বতা এক অচ্ছেছ্ 
বন্ধনে বাধা পড়ে গেছে। 

লন্কোক্ত বোনার প্রাণকেন্দ্রে কিস্তু কবির প্রিয়তমাই বৰিরাঁজমান।। 


ৰাব্য ও কবিতা ১৮১ 


যে প্রেয়পীকে তিনি বাস্তৰলোকে হারিয়েছেন তাকে পেতে চেয়েছেন কৰি 
কল্পনার ভূমিতে । বাস্তবে যে-নারা গৃহের সংকীর্ণ গণ্ডীতে সঞ্চরণ করে ৰেডাঁতেন, 
মৃত্যুর পর সমস্ত ভূৰনে তিনি ব্যাপ্ত হয়ে পড়লেন । কবির অন্তরে তিনি প্রেমাননা- 
ময়ী, বাইরে বিশ্বৰিকাশিনী সৌন্দর্যস্বরূপিণী-_ প্রেমের জগৎ থেকে “সীন্দর্ষজগতে, 
সৌন্দর্যের জগৎ থেকে প্রেমজগতে কবির নির্বধ আনাগোনা । নিজের একান্ত 
প্রেসী কখন যে বিশ্বের সৌন্দর্য প্রতিমায় গ্রিণত হয়েছেন, কবি নিজেও বুঝি 
তা জানেন না। বলা বাহুপ্যঃ সৌন্দ্ষপ্রতিম! বলেই, “সারদামঙ্গল” কাব্যের 
সারদ] বা সরস্বতী আমাদের প্রচলিত ধারণার সরস্বতী থেকে ৰিভিন্ন। কৰির 
ভাৰদৃষ্টিতে মানবসংসাবে তিনি কখনো! জন্নী, কখনে! ভগিনী, কখনে1 কন্তারপে 
প্রতিভাত হুন ] 


ভাবময়ী জারদার হলাদিনী-বূপের সঙ্গে কবি প্রেমলীলায় তন্ময় হয়ে থাকেন, 
অন্তরে অগাধ রসের ও তৃপ্তির সন্ধান পান; তাই, বিরহবেদনাও ভাব কাছে 
চিরানন্দটের উৎস হয়ে উঠে £ 


তুমিই মনের তৃপ্তি, তুমি নয়নের দীপ্তি, 
তোম। হার] হলে আমি প্রাণহার হই, 
করুণা কটাক্ষে তব প্রাণ পাই অভিিনব--- 
০ অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই । ৮ 
যে কদিন আছে প্রাণ . করিব তোমার ধ্যান, 
আনন্দে ত্যঞ্জিব তনু ও রাঙা চরণতলে ॥ 


“ারদামজল”-এর প্রারস্তে কবি করুণাময়ী সৌন্দর্ষলক্মীর বন্দনা করেছেন । 
পরে বাল্সমাকির তপোবনে তার আবির্ভাব বণিত হয়েছে । সেই হিমাদ্রিশিখর 
আলো করে দেবীর সহস] আত্মপ্রকাশ, সেই তমসাতীরে প্রভাতাগযে ক্রৌঞ্চম্পতীর- 
মিলনছবি, ব্যাধের নিষ্ঠুরতা ও বাল্মীকির ললাটে জ্যোতির্ময়ী 'যোগীর ধ্যানের 
ধন ললাটিকা মেয়ের কায়ারূপগ্রহণ ও বাল্মীকির করুণাৰিহ্বলতা--এলকলেরুঁ 
অনুপম চিত্র কবি অতিশয় নিপুণতাসহকারে এঁকেছেন । সারদাদেৰীর এই করুণা- 
মুতির বর্ণনার পর তাঁর ন্ুবর্ণপল্লাসীন সৌনর্ধমুরতি চিত্রিতে হয়েছে+ এবং পরিশেষে 
কবি সারদার নিকট মনপ্রাণ সমর্পণ করে একান্ত ভক্ষের নায় তার সেবায় ধন্য 
হতে চেয়েছেন | 


এর পরবর্তী সর্গগুলিতে প্রেমিকের ৰ্াকুলত। প্রকাশ পেয়েছে । দেৰী 

প্রণয়।স্পদারূপে আবির্ভূত হয়ে বিচিত্র হ্বংখছুখের সংগীতে কৰির হৃদয় পরিপূর্ণ 

করে তুলেছেন। কবি “কখনে। অভিমান, কখনে! বিরহ, কখনে। আনন্দ, কখনে। 

বেদনা, কখনো ত€লনা কখনে! ভ্তবে' 1শজের কাব্যকুঞ্জ মুখর করে তুলেছেন | 
খ-_-১২ 


১৮২ বাড়লা সাহত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


সহসা কবির সন্দেহ হয়েছে, তার এই প্রেমের বস্তর অন্বেষণ ভ্রান্তি। কি 
কবি নিজ হৃদয়ের গভীরে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, এ তার কাছে অতীৰ সত্য £ 


তবে কি সকন্সি ভুল? নাই কি প্রেমের মুল? 
পু বিচিত্র গগণফুল কল্পনালতার । 
মন কেন রসে ভাসে ? প্রাণ কেন ভালোবাসে 
আদবে পাঁরতি গেলে সেই ফুলহার? 
শত শত নরনারী ধাড়ায়েছে সারি সারি, 
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি ? 
হেরে হারানিধি পায়, না হেগিলে প্রাণ ষায়, 


এমন পরল সভ্য কি আছে না জানি। 


এইভাবে কবি দকল দ্বিধাসংশয় কাটিয়ে উঠেশ এবং আবেগবশে তার সারদার সঙ্গে 
মধুর প্রণয় বণনা করেন এবং তা নিজ রসম্ফৃতি পুধ ভাষায় বিবৃত করেন। 


কবি গ্রন্থধানি শেষ করেছেন হিমালরণিখকে প্রণস্থিনী সারদার সঙ্গে 
জিলনানন্দের চিত্র একে প্রণস়্াষ্পদাকে বিশ্বের মধ্ স্বাপন করে তিনি তার 
মানবীয় ভাববিলাস বর্ন! করেছেন এবং আপনার বিমপ আনন স্বর্গে্মর্তে ছড়িয়ে 
দিগ্থেছেন | 


* অত:পর পীধের আসন । এতে এবি ভার কল্প! নাখীমূণ্ি সারদার স্বরূপ 
স্পষ্ট করে বৃঝ!তে চেখসেছেন। সাধের আপনা-কে 'সারদামঙ্গল+-এর পরিশিষ্ট 
হিনেবে গ্রহণ কর! যেতে পারে । এতে এ৯ পাদ কে কবি দ্ার্শানক ভগলিতে বিশ্বের 
পক্যতত্বন্ধপে দেখবার প্রয়াশী। স্থানে স্থানে উভয় গ্রস্থর ভাবসাধৃস্ঠ সকলেই 
শক্ষ্য করবেন 1 দশটি সগ, উপন্র:হাহ এ কয়েকটি গানে সম্পূর্ণ এই কাব্যের প্রথম 
শগে কাৰ লিখেছেন £ 

আহ", বিশ্ব-পরকাশি 
উ“ার সৌন্দর্যরাশি 
জলে-স্থলে আকাশে সদাই বিরাঁজিত। 
যেদিকে ফিরয়া চাঁই, 
সৌন্দর্ধে ডূবিয় যাই; 


পরম আনন্দ্ময়ী! 
কে তুষি, মা, কান্তিরূপে স্বরূপে বিভাগিত। 
'সারদামঙ্গল” বন্তত এই আনন্দলক্গমীরই গান । 


সাধের আসন'-এ বিহাবীলাল যে-আননাজ্ক্ষীর কথা বলেছেন, ভাত্বিক 
ঘৃঙিকোন থেকে দেখলে তাকে বিশ্বাত্ব বা বিশ্বদেবী বলা যেতে পারে-__এক 


কাব্য ও কবিতা ১৮৩ 


মহাশক্তি তিনি। ইনি এক্াধারে জ্ঞানর্ূপিনী, চৈতন্তরূপিনী এবং কাস্তিরূপিণী 
অর্থাৎ সৌন্দ্যময়ী। দেজন্যে সারদ! একদিকে যেমন যোগীর ধ্য়, তেমনি অন্যদিকে, 
কবিব ম্ারাধ)| 'যোগীন্দ্রের ধানধন”ই বিষ্কারীলালের “ম্বদ্‌পল্মে সরম্বতী'র বূপে 
প্রতিতাত হয়েছে | সাবদ| কবির কাছে রহস্তমরী হলেও এর সম্পর্কে তার 
উপলব্ধি অত্যন্ত স্পন্ট £ রি 

প্রতাঙ্ষে : বিরাজমান, 

সবভূতে অপি্টান, 

তৃষি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্ত অনুপম £ 
কবিব ষোগীর ধ্যাম, 
(ভা 2] শ্রোমকের গল, 
মানবমনের তুমি উদার সুষমা । 
বেহারীলাশ চক্রবতাঁকে প্রেমের রহস্যবাদী কৰি [109৮০ 00%5010] বলা যেতে 
পারে। সর্বদা তিনি প্রেমধাঁনে তন্ময় ও সৌন্দর্যধযানে বিভোর হয়ে থাকতেন । 
'চত্তের এন্সপ ভাববিভেৈ "বস্থায় 'ঠার কঠ থেকে গান উৎসারিত হত। এই 
সংগীতের যে শ্রোতা আছে একপ। তি প্রার়শ ভুপে যেতেন । পাঠকের দিকে দি 
(খে কাবাকবিতা পিখতেন না বলে তীর বলা সর্বথ! ভাবের উৎকৃই বূপনিমিতি 
£য়ে ওঠেনি | উত্তম কবিতা কেবল গুঁটভাবব্যপ্ত ** নয়, তাঁর বাণীদেহ থেকে 
বিটিত্র-কপারলৌশল-সন্া'ত চিভাকর্ষক দৌন্বর্ষের ছ্যুতিও বিচ্ছুরিত হয়। জর্থাৎ 
»বিকে শুধু ভাবুক হলে চলে না, ডাকে কারুক্কৎ বা শিল্পীও হতে হবে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিহারী ল হর রা নন 1 একারণে বড়ো একজন ভাবসাধক 
হয়েও পহং কাবাশিল শ্যানাতে হতে তিনি তুলে দিতে পারেননি |, 
সেষ! হোক) কবির কাছ ৮ যা! জান”! পেয়েছ তার মুল্য সাষান্ত নয়। 

সারদামঙ্ধল? কবিকে "মর করে রেখেডে। কাব্যখানি বস্তভ আধুনিক গীতিকবিতাব 
গঙ্গাত্রী। 


শ্্পাসি পরাস্ত সিলসিলা 


গম অধ্যায় 


সি পিসি সিসির স পাস তিন স্লিপ 


রবাক্াথ ঠাকুর 
[ ১৮৬১-১৯৪১ | 


রলীত্র-প্রতিভা এ্রসঙ্তে 

যতই সাখধানী হোন, যে-কোন লেকের পক্ষে রবীন্দ্রালোচনা, 
অতিভাষণ এড়িয়ে চলা অতান্ত চঠিন। কবির ছুর্লভ দৈবী প্রতিভার বহুবচিত্র 
প্রকাশ আমাদের একেবারে অভিভূত করে দেয়. তার নিষিত সাহিতোর বিশাল 
অরণাপ্রদেশে প্রবেশ করপে আমর! দিগত্রাস্ত হই । রবীল্তের সৃঙ্জশী প্রত্িতা 
সবতোমুখী, সাহিত্য ও জীবনের প্রায় সকল ভূমিতে অবশীলায় বিচরণ করেছেন 
বলে মহাপ্রঠিভাধর রবীন্দ্রণাথ ঠাকুর কবিসার্বতৌম | এতখানি শক্তিমান কাব্য- 
নির্মাতা বিশ্বপাহিতোর ইতিহাসেও ছুচারজনের বেশি যে শেই এমন একটি কথ! 
বললে ভুল করা হয় না। 

। অতিজ্দ্রিচ সাধনায় কবি-ববীন্ বাঁণীকে স্ববশে এনেছিলেন? তীর পরমাশ্চ্ 
বাগাবিভূতি ব্গলরম্বতীকে অপরূপ কল'পৌন্দর্ষে মণ্ডিত করেছে, ভাষা-ছন্দ ও স্বর 
ইন্জাল রচন। করেছে। গগ্ভে ও পদ্ভে" যে-কীণ্তি তিনি রেখে গেছেন, তা শুধু 
আমাদের সাহিত্যে নঘঃ পৃথিবীপর যে-কোন সাহিত্যে নিঃদংশক্িততাবে অভূতপূর্ব । 
বাণীশিল্পী রবীন্দ্রনাথ সকল কালের সকল দেশের বিপুল এক বিস্মন্থ। রচনায় 
এমন কোনে! রূপ নেই য| তার লেখনীর স্পর্শের বাইরে বয়ে গেছে, এৰং কী গগ্ছে 
কী পদ্যে, ভাবের যে অফুরন্ত বূপসুষ্টি তিনি করেছেন তার প্রতে)কটি বীতি ৰা ভঙ্গি 
অসাধারণ নবত্বে দীপ্তিমান | সৃষ্টর এভ প্রাচু্, রূপতভপ্িমার এত বৈচিত্রা যখন 

শ্দৈষি' তখন মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না এসব বস্ত একজন মানুষেরই 
একক সাধনার ফলজাত। 

রবীন্দ্রনাথ কী কী লিখেছেন এ প্রশ্ন না করে জিজ্ঞাসা করা উচিত, কী 
তিনি লেখেননি। একটু আগেই বলেছি, সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তার অবারিত 
প্রবেশাধিকার | গঘ্ভে তিনি লিখেছেন ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, 
সমালোচনা, কথিকা+ ভ্রমণকথা, পত্রারলী, গগ্যকবিত।, ইত্যাদি; পণ্যে তিনি 
লিখেছেন গীতিকবিতা-_গীতিকবিতা এক সঙ্গে কত রূপ ধরে এ যদি কেউ দেখতে চান 
তবে তাকে রবীন্ত্রের গীতিকবিতার দিকে দৃর্টি খেলে ধরতে বলি । আবার, এই পদ্যেই 
কৰি লিখেছেন গাথা, গীতিনাট্য, নাট্যকাবা, নাটক আর জ্বসংধ্য গান--যে-গানের 
বাণ ও বণের মোহিণী মৃছন! শ্রোতার চিত্রকে সৌনর্চচেতনার এক সুরম্য ভূমিতে 


রবীল্নাথের বিচিন্ত্র সাহিত্যকর্ম ১৮৪৫ 


উত্তীর্ণ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু গীতিকার নন, স্বরকারও বটেন। তা 
ছাড়া, স্বত্তস্্র এক গীতিশ্বীতির ও [৪:51 ] প্রবর্তন করে গেছেন তিনি। 

রবীন্দ্রপরিচিতির ইতি টানা এখনো হয়নি । আরে! বহুক্ষেত্রে তার আশ্চর্য 
ব্যদ্ষিত্ব বিকশিত! রবন্দ্রনাথ চিত্রী ও নৃ্ভাশিনবিৎ? তিনি দার্শনিক্কঃ প্রজ্ঞাান 
পুরুষ ? তিনি শিশ্ষাব্রতী, সংস্কারক ও জননায়ক ? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনীষীদের 
সঙ্গে তিনি সর্দা ভাৰ ও চিন্তার বিনিময় করেছেন । কেবল রসক্ষেত্রেই তাহ 
ৰিহরণ ছিল না, সংসারের বিচিত্র কর্ষের ক্ষেত্রেও কবি নিজ শক্তিকে নিয়োজিত 
করেছিলেন £ জাতীয় আন্দোলনে তিনি সাড়া দিয়েছেন, দেশের সংগঠনমুলক 
কাজে যত্বুবান হয়েছেন--উার দীর্ধায়ত জীবনে কর্সে নিষ্ঠা আর রসোচ্ছল উপলব্ধির 
মধ্যে তেমন কোনে|[বরোধ কখনো দেখা ষ্বায়নি। 

রৰান্দ্রনাথ তাঁবনার জগতে যেমন মহ্তর সমম্বয়ের প্রয়াসী, তেমনি, কর্মজীবন 
ও সাহিত্যিক জীবনের মধে। সাষগ্রম্তবিধানের একান্ত অভিলাধী| কৰি পরিপূণ 
মনুত্যত্বের সাধনা করেছিলেন, তাই, শুধু সাহিত্যচর্চাকেই নিজ আত্মার একতম 
আরামস্থল বলে জানেননি। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা কেবল মহৎ একজন 
কৰিরূপেই পাইনি, স্ষুদ্রতা-তুচ্ছতায়তরা আমাদের জীবনের মাঝখানে তিনি ছিলেন 
পূর্ণতর মানবতার জ্যোতির্ময় বিগ্রহ, স্বর্গে মর্তে চলাচলের সোনার সিড়ি রচন! 
করেছিলেন তিনি । দল প্রেরণ! ও প্রতিতার আধার এমন একজন মহিমান্বিত 
পুরুষকে পেয়ে আমরা--বাঙালিরা__ল্জেদের ধন্ত মনে কার। 


॥ ব্রবাজ্ঞনাথেত্র ঘিদিত্তর সাহিত্যকর্ম ॥ 
কাব্য-কিতা £ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিকৃতির বিশালতা+ ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য সত্যই 
বিস্বয়াবহ।! পয়বটটি বছরের অধিককাল ধরে কাব্যকবিতার যে-শিল্পলোক খন্ড নিজ 
নির্মাণ করেছেন, [নিরলস সাংনায় যেআ'শ্চর্য বাণীজগৎ “তনি গড়ে তুলেছেন, 
পৃথিবীর সাহিত্যে তার তুলন| নে নই বললে কিছুই অতুঃক্তি করা হয়পা। কৰি হাতে 
লেখনী ধারণ কবেন ভার প্রথমকৈশোরে, আর, সেই লেখনীর গতি স্তব্ধ হয় একাণী 
বৎসর বয়সে--মৃত্যুলগ্রের প্রাকৃকালে। বার্ধক্য কবির দেহকে জীর্ণ করেছে, কিন্ত 
ভার মনের সজীবতা, কল্পনার সরসতা ও প্রজ্ঞদৃষ্টির স্বচ্ছতাকে মান করতে 
পা,রেনি। 

রৰীন্ত্রপ্রতিতা পরিপামমুখী। বিচিত্র ভাবানুভূতিঃ বিচিত্র আভজ্ঞতার মধ্য 
দিয়ে এ অতিশয় বিশিষ্ট একট। পরিণামে !গয়ে পৌছেছে । এন্সপ এক-একটা 
অভিশ্ঞরতাঁর স্তরকে আমর! রবীন্দ্রের দীর্থায়ত কবিজীবনের এক-এৰটি পর্ব বা পর্যাস্ব 
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নামে চিহ্িত করতে পারি । প্রত্যেকটি পর্বে কবিচিত্তকে একটি বিশেষ ভাবপ্রেরণা' 
বশীভূত দেখতে পাঁওয়! যায়, এবং সেই প্রেরণাবশেই কবির গীতিময় আত্মপ্রকাশ 
ঘটে। নি£শেষে আক্মোন্সোচনের পর এই প্রেরণার প্রভাব যখন ক্ষীণতর হয়ে 
আসে কবি তখন ভিন্নতর একট] ভাবানুভূতির ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেন--আরম্ত য় 
নবতন সুর্টিধার!! এইভাবে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রনাথের 
কৰিপ্রতিভা চুড়ান্ত পরিণতি লাভ ক্ছে। ন্রবীন্দ্রকবিস্বভাবের জক্ষণীয় ধর্ম হল 
এর বিরামহীন গতিশীলতা--ভাব থেকে ভাবাস্তরে, এক উপলান্ধ থেকে অপর এক্চ 
উপলদ্ধির জগতে, নিরস্তর গ্অগ্রসরণ! একারণে কোনো-একটা বিশেষ পর্ষভুঞ্জ 
রনাবলীর যধ্যে কবির খহুমুখী সৃষ্টি তি ভার সম্পূর্ণ পরিচয় মিলবে না। রবীন্দর- 
ক্ণাব্যের মহিযা £ «ক সমগ্রভায়--যেমন বিই!ট বনস্পতির | 

সাধারণভাবে বলতে গেলে সন্গ্য/সংগীত থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাবাধারার 
ক | গ্রস্থধ+ন|! কবির উনিশ বৎসর বয়সে লেখা । বল! ৰাহুল্য, উক্ত গ্রস্থটি কবির 
লিখিত প্রথয কাৰা নয়, ইতিংপৃথে অনেকগুলি রচন| প্রকাশিত হয়েছে যেয়নণ-- 
বনফুল, কবিবাহিনী, তগ্রহ্দয় * রুদেচও, ভালগুপসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, 
ইত্যাদি! কিন্তু রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাসে এইস; রচনা একারণে উদ্লেখ্য নয়, 
এগুলির মধো ক্কধির প্রতিজ্ঞা স্বাতগ্ত্রোর পরিচয় প্রস্ফুট হয়ে ওঠেনি! এগুলিকে 
সাহিতাসংদাঁরে ও শীন্দ্রের হাতেখভর আজব কলা যেতে পারে। এসব লেখার 
ভাবাকুলতা ও ভাবালুতা আছে, ভা? বেশী কিছু নয় । কবিকিশোরের উত্ত-সব 
বই (শশুর স্থপিতপদের অ স্থুর চলনের চিত্রটি মমে করিয়ে দেয় | 

সে যাক! রখীন্রণাথ আপন গ্রাস্ত্রো প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন “সন্ধা - 
সংগীত'-এ । একে দেখতে পাও ষায়। দেখকের বলবার শুঙ্গিতে স্বকীয়তা ফুটেছে, 
ভাষ! ও ছন্দো্ী।তডে (শজস্তাঁর ছাপ পড়েছে, ভাষণ গদৃগদ” হলেও তা ষে এক 
বিশেষ কৰিব্যক্তির এ বুঝতে *ষ্ট হয় না । জঙ্ধ্যাপ্রকৃতির আলোআধাপি প্রকাশের 
দধ্যে ষে একট! 'বষাঁদের ভাব পারব ক্ত হয়, 'স্াযাসংগীত' এর দ্থরে সেই ভাবেরই 
প্রাধান্ত । কেমন যেন একটা অপর্দেষ্টয বিষাদের বেদনা কবিচিত্তকে তামা ক্রোপছ 
একুপ্রে্প তুলেছে, কবির অবস্থান এক রুদ্ধ হদয়াবগের কারাগাবে । এই ঘষে 
অনির্বাচা বিষাদবেদন] ভার মুশীভূত কারণ হুল বৃহবিশ্বের সঙ্গে ফোগের অভাব । 

“সন্ধাসংগ্রীত'-এর পর প্রভাতসৎগীত্ত_জীধারের আস্তরণ সরে যাওয়ার পঃ 
বৌন্রবলমণ প্রভাঁতের আত্মটম্মাচন। অন্তনিহিত শক্িত্র বলে কৰি বিষাঁদের 
ঘোর কাটিয়ে উঠলেন, বহির্জগংক নিজের প্রাবলোকে আহ্বান করলেন, নিসগ- 
শ্রকৃতির সঙ্গে তাঙ্গ শুঁতদৃষ্টি হজে গেল যেন । এখানেই রবীন্দ্রকাব্যে বিশ্বৈক্যানুভূতির 
সুত্রপাঁত-_ প্রক্ীতি এ মাশবচ্চে শ্রীতিনিবেদন, নাখল সংসারকে আত্বার আত্মীয় 
বলে জনুভভব করা! প্রভাতসংগী*'কে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার প্রথম জাগরণ, 
কাব্য বলা যেতে পারে। হঠাৎ মু!ক্তর উল্লাসে কবিগ্রাণ অধীর--একটা বসু 
চঞ্চল মানসিক অবস্থার রচনা এই কাবধোনি। 
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এর পর কবি লিখলেন ছবি ও গান । বহিবিশ্বের ছবি ও অস্তরলোকের 
[ান এ কাৰো বিত্বত হয়েছে | এতে দেখি, কবির হৃদয়ে প্রশান্তি নেমেছে, প্রাণের 
নিদিষ্ট আশাআকাজ্ষা একটা নিদিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে চাইছে.। প্রথমযৌবনের 
ধব্য বলে সৌন্র্যবিভোরা,উদ্বেল তাবপ্রৰণত।, প্রণয়বাসনার তীব্রত। এই বইয়ের 
বহুতর কবিতায় প্রকট হয়ে উঠেছে । কথায় তিনি ছবি আঁকছেন, গান প্াইছেন, 
কিন্তু নিপুণ শিল্পরচনকৌশল এখনে! কবির ভায়তের বাইরে । তার পাকা হাতের 
লেখার গন্তে আবে! কিছুকাল আমাদের হ্পেক্ষ। করতে হুবে। 


পরবর্তী কাব্য কড়ি ও কোমল অনেক বেশি পরিণত মনের রচনা । এতে 
করি ষে বাণীভঙ্গিতে, যে স্বরে নারীপ্ আরতিবন্দন! করেছেন, বাঙলা গীতিকাৰে। 
ভার তুলনা নেই। এ সময় মৃত্যুর রহল্তও কবির মশকে ভাবিয়ে তুলেছে । একাস্ধ 
প্রিষ্ঙজনের স্ৃতাীজনিভ হাদক্বযন্্রণা কবিক্ষে বিচলিত করেছে । জীবনরজতভূঙিতে 
মরণের চকিত আবির্ভাব কবির আনসল্দাতুভবের 'কডি'র মধ্যে বেদনার “কোমর 
মশিয়ে দিল। 


অতঃপর মানসী প্রকাশিত হল। "মানসী কবির সৃজনীশক্তির প্রায় পূর্ণ- 
জাঁগরপের পরিচয় বহন করছে । ব্বানবীয় পেম ও প্রকাউিসম্তেগ, স্বদেশের প্রি 
অগুরাগ, লৌন্দর্ষব্যাকুলতা, এক ছুশিবীক্ষ'সতাক্চে উপলানন সীমায় ধরবার আকুল 
আগ্রহ, গাধিব জীবনের ভ্োপ্রাহুর্ধেব মধো থেকেও এক অনির্ণেয় অভাববোধ 
- এ সমন্ত্ই মোটামুটি “মানসী'র কবিন্রাঞ্চচ্ছের আশ্রিভ বিষয়বন্ত | একাব্যে 
কিঃ পকৃতিপরিচয় গশীরতর হয়েছে মানবঙ্থপয় প্রকৃতির একেবারে অন্ত:পুরের 
সম্মুখে এসে ধদীড়িয়েছে। তে লিসগব্লিষে গুীন্ের একটি বিশিষ্ট প্রত্যয় 
হপরিক্)স্। এই প্রত্যয়ট হল-_ প্রকার চেতনামনী, স্রেহময়ী-_-মনোমদ সৌনদরধের 
যবনিল।ৰ অন্তরালে তার প্রাণোদ্ধেল সভ্ভাটি সতত স্পন্মমান। ৰন্ন্ধরার সহিত 
আত্বীয্ভাস্বাপনের বাঁপন1, অপ্রাপণীক্ষ লৌন্দর্ষের পশ্চাতে ধাবমান কবিচিত্তের 
অতি “ষানসা'কে বিশিষ্তা দিয়েছে 1 কাব্যথাশি ছন্দগৌরবেও সবুদ্ধ। এখানে 
রবীন্্রকৰিজীবনের একটি পর্ধের শেষ । 


সোনার তরী-কে দিয়ে দ্বিতীয় পর্বের শুরু । “সোনার তরী”-র কৰিতাগুলি 
[লখৰার কালে ববীন্দ্রনাথ পল্লাতাকধে বাস করছিলেন । এই পল্মাপ্ররাসকালেই কবি 
প্রকৃতির নিকটতম সান্নধ্যে এদেছিলেন, গ্রামবাঙ লার লোকসাধারণের প্রাত্যহিক 
জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হ্য়েছিন্দেন ! পল্মাক আতিথ্যগ্রহণ কবির জীৰনে অতাস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা | এ কাব রবীন্দ্রনাথ এক'দকে প্রকৃতিব্যাকৃল, সৌন্দধ- 
স্বপ্ুবিহারী, “হদুরেব পিয়াস ১জ্ঞন্য দিকে, মানবজীবনের প্রতি তার অনুরাগ অভিশক় 
প্রবল। সৌন্দধতৃষ্ার সঙ্গে ৰাস্বজীবনপিপাসা মিশে গিয়ে এখানে ছুটি বিপরীত্মুখ 
মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে । স্বপ্ন ও বাস্তবের যুগলধারা স্ব 'সোনার তরী? আন্দোলিত । 
“সোনার ভগী'র স্বর্ণতটে উত্তীর্ণ রবীন্দ্রের কবিপ্রতিভা পূর্ণবিকশিত, বল! ষেতে 
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পারে । কবি এখন উচুদেরর শিল্পী হয়ে উঠেছেন, তার কাব্যকলার এশ্বর্ধ মুখবিস্ময়ে 
দেখবার ৰন্ত হয়ে উঠেছে। 

এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখ্য রচনা চিত্রা । সৌনর্ধতন্মতা, সুদুরবণাকুলতা 
আর প্রগাঢ় পৃথিবীপ্রীতি “চিত্রার প্রধান স্বর । “চিত্রা'তে “সোনার তরী"'কাব্যে 
প্রকাশিভ কির মর্তমমতা গভীরতর হস্পেছে, লক্ষ্য কর যায়। পূর্বনষ্ট এই মর্তমমতা 
ৰা অসাধারণ পৃধিবীপ্রীিই চিত্রা”-য় বাস্তবমানবপ্রীতির রূপ নিয়েছে । এৰার 
ফিরাও মোরে' নামক বিখ্যাত কবিতাটি উক্ত বাস্তবমানধপ্রীতি এবং ছুঃখছুর্যোগের 
মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ পরিণামের পথে কবির অগ্রসরণের অভিলাষ প্রকাশ করছে । 
বাষ্তববিযুখ 'রজময়ী কল্পনা'র .জগৎ €েকে কবি বুঝ ধারে ধারে মরে আাসছেন। 
নলজা গ্রঙ্জ মনুষ্যত্বের চতনা কবিকে স্বপ্রাতুর অবস্থায় আর থাকতে দিচ্ছে না) বড়ো 
মানবজীবনের সঙ্গে তার পরিচয় সাধনের পাল] জাসন্স, নিরুদ্দেশ ষাত্রা সমাপ্তির 
দিকে । সমালোচা কাব্যে কবির “জীবনদেবতা'- বিষয়ক কয়েকটি কবিতা আছে। 

“সোনার তরী”-কে যদি বাল স্বপ্নলোকে বিহরণের কাৰ্য ওৰে “চিত্রা”কে 
বলব স্বপ্রলোক থেকে ক্রমশ অপঞগরণো কাব্য-এরকম স্বপ্নভঙ্গ কবিজীবনে 
কয়েকৰার ঘটেছে। এর পর হৃদূবাঙ্িসারী কলপল।য় পাখা গুটিয়ে কবি মর্তমৃত্তিকা 
স্পর্শ করলেন । এই ভূমিটির নাম 'চৈতালি? । 

টচৈতালী-তে কাবর দৃষ্টিতঙ্গির নতুনত্ব ও কাবাধারার দিকপরিবর্তনের পরিচয় 
আভালিত। এখন হুঘৃরব]াকুলত। নয়+ পূলিধৃসর প্রত্যক্ষ চলমান বন্তবসংসার কৰি- 
রবীন্ট্রের কাব্যভাবনার বিষয়বস্ত হয়েছে: মুক্তপ্রকৃতির সঙ্গে কৰি সহজ সরল 
হৃদয়ের সম্পর্ক পাতিয়েছেন, ক্ষুদ্রতুচ্ছ,'সামাহ্ত-সাধারণকে এখন তার কাছে আর 
উপেক্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে না। কী হন্দর এই মাটির পৃথিবী, কী শবন্দর এই মনুহ্য- 
জীবন 1 লৰকিছু জ্বাশ্র্য, সবকিছুই হূর্লত। "ণই হল সত্যকার মর্তগ্রীতি। 
চৈঙ্জাপি-তে কালিদাস ও তার তপোবন্শ্রীতি রবীন্দ্রনাথেও সংক্চামিত হয়েছে। 
কৰি এখন থেকে ধীরে ধীরে সংস্কৃতপাহিত্যর রাজ্যে প্রবেশ করছেন | প্রাচীন 
তরতীয় সাহিত্যের প্রতি স্বগভীর অন্থরাগ কবিকে ধারে ধীরে প্রাটীন তারতকে 
স্্বকন্থন করে অভিনব জাঙ্ায়তার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়েছে ।« ফলে "কথা? ৬ 
“কাহিনী '-র চিত্রন্ূপময় অপৃব কবিতাগুলি আবরা পেয়েছি । 

'চৈতালি* ধাব্যে কাল্দাসগ্রীতি ও তপোবনপ্রীতির মধ্যে কির ফে-প্রাচীনা- 
নুরাগেম সৃচনা দেখা গিয়াছে, কথ।-“ক|হনী+কলনায় ত1 স্পট তর হয়েছে, “নৈৰেছ্' 
কাব্যে পূর্ণবিকাশ লাত করেছে। এসব কাব্যে মানবমহিমা, মনুষ্যত্বের সমুচ্চ 
আদর্শ, মহাঁজীবশের গান একের পর এক উচ্চকঠে উদৃগ্ীত হয়েছে । যে-জীৰন 
শৌর্ধেবীর্ষে দীপ্ত, কঠিন ত্যাগে সমুজ্জল, আত্মার শক্তিতে বিভালিত, স্থার্থকলুষের 
উধ্বচাক্সী, সেই মহত্র জীবনের আদর্শ ও বাণী কবিকঠে এখন ধ্বনিত হুচ্ছে। 

সোনার ভরী-্চিত্রা-টৈতাজি-খলনাক্ক নি বতীাপদর ক্ঞবিজ্ঠীরানক ভিতী 
পর্বের শেষ। 


রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম ১৮৯ 


ক্ষণিকা-নৈবেগ্য-উৎসর্গ-শিশু-দ্রণ তৃতীয় পরের অন্তর্গত । সংস্কৃত কাব্য ও 
কবিতায় একান্ত আনন্দলিগ্চ, মনোভাবের যে প্রকাশ, সেই মনোভাব শিয়ে 
“ক্ষণিকা'র ক্ষণিক মুহূর্তের অবারিত আনন্দের কবিতাগুলি রচিত। নৈবেছ্য 
কাব্যে কবির জাঁতীয়তাবোধ বা অতীতের প্রতি আগ্রহ করিকে উপনিষদে 
প্রকাশিত তারতের মহিম] এৰং আদর্শভাবুকতাময় ভগবৎ প্রেরণার দিকে নিয়ে 
গেছে। “নৈবেগ্া'-এর' পর প্রকৃতিরসভাঙ্জুকতার মধা দিয়ে কবি অব্পানুভূতির 
এক র্হস্যষয় লোকে প্রবেশ করলেন ॥ উৎসর্গ কাব্যে দেখা যায়, বন্তজজগতের 
সঙ্গে সম্পর্কহীন ক্বানন্ময় শুদ্ধ রসোপলব্ধির প্রতি কৰির আগ্রহ । স্মরণ ও শিশু 
এই লময়কার রচনা । শিশুর মধ্যে কৰি অসীমের যহস্ত দেখতে পান। তার 
দেছনে বিশ্বের মাধূর্যসৌন্দর্ধ অনুক্ষণ তরঙ্গিত হুয়। শিশুচিত্ের কল্পনাপ্রবণতার 
ও (িচিত্র জিজ্ঞ[সার মনোজ্ঞ চিত্র গ্রকেছেন কবি। কবির পত্বীবিয়োগে 'স্রণ 
রচিত। এই কাব্যে স্ত্রীর মৃত্যু কবিকে মৃত্যুর গৃহস্তচিন্তায় নিয়োজিত করেছে । * 

খেয়! গীতাঞ্তলি-গীতিষাল্য-গীতালি-বলাকা-পলাতকা-শিশু ভোলানাথ চতুর্থ 
পর্বের কাৰ্য। ৫খক্সাতে স্প$ত রবীন্দ্রনাথ বাউলধর্মী মনোভাব নিয়ে জীবণের 
অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেনঃ বস্জগতের প্রয়োজন-সম্পর্ক-ত]াগের দ্বারা অন্ধপ- 
উপলব্ধির [ লীলারসময় নঈশ্ব-ঃর অনুভূতির] তত্ব বিবৃত করেছেন এবং 
নিসর্গরসভাবৃকতা থেকে অরূপতাবৃকতায় প্রয়াণ করতে চেয়েছেন। 

অন্রপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা আমাদের প্রাচীন ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা 
থেকে খ্বত্তশ্ব। তিনি প্রকৃতি ও জীবনের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত লীলাময়' বিশুদ্ধ 
কাবারসলোকে আসম্বাগ্ঠ একটি সত্তাবিদেষ, অতএব শাস্ত্রের বস্ত নয়, কাব্যোপলব্ির 
বন্তধ। রবীন্দ্রনাথের খ্বরূপ-উপলব্ষির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যেমন প্রাকৃতিক 
কমনীব্বতার মধ্যে অবূপের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তেমনি, প্রাকৃতিক ভয়ংকর রূপের 
মধেও | বরংচ ছুঃখছুর্ষোগের মধ্যে এই ন্ধপ তার নিকট অধিকতর সতাভাবে 
ধর! দিয্লেছে । প্রকৃতির ভয়ংকর রূপের মধ্যে ধার প্রকাশ দেখলেন তাকে ক্রমশ 
মানবের সর্ববিধ ছুঃখবরণের প্রেরণারূপে লক্ষ্য করলেন। এরই ফলে একালে 
প্রীতাঞ্জলি-সীতিমাল্য-গীতালি-র সর্বনাঁশকে নির্ভয়ে বরণ করা, মৃত্যুকে স্পুরভএঞক 
কর] এবং অঞ্জানার পথে ছুটে চলার বাণী প্রকাশিত হল। 

'গীতাগুলি,-বলাক-য় [ ও 'ফাল্তনীঃ নাট্যে ] রবীন্দ্রনাথ কুসংস্কারস্মুক্তি এবছ 
জী'নের অবিরাম চলার কথা প্রকাশ করলেন। 'গতাঁলি'তে “সাত্রী”-কবির 
দুঃখবরণের উৎসাহ সম্যক প্রকাশ পেয়েছে, এবং “বলাকা"য় [ ও “ফাল্তুশী'তে ] 
মৃতার দ্বারা নৰাক্সমান, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে সর্বদা অগ্রসরণশীল জীবন€কই 
কবি যথার্থ জীৰন বলে মনে করেছেন। নিঞ্জের অনুভূতিতে গতির স্বর উপলান্ধ 
করে কবি বিশ্বের সৃষ্টির মধো এই গতির স্পন্দন লক্ষ্য করলেন, এবং পরিবর্তন ও 
ধ্বংদকে সত্যন্ধপে গ্রহণ করলেন। 

বেলাকা' রবীন্দ্রনাথের অতিশয় বিশিষ্ট একখানি কাব্য। এর মাধ্যমে কৰি 


১৯৩ বাউল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


আমাদের যুক্ত প্রাণের গান শুনিয়েছেলঃ এই মরা জাতির চিত্রদদেশে উচ্ছল 
ঘোঁৰনশক্তি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন । জডত্ব-জীর্ণত| আর মোহের জটিল জালে 
আমর! গ্বাবদ্ধ, “বলাকা”-গীতি ওই বন্ধনজাল ছিন্ন করে আঘাতসংঘাঁতের মধ্য দিয়ে 
মানবাজআাত চরম,সার্থকতার পথে এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগায়। “বলাকা'-র কৰ্ছি 
রণাক্্রনাথ আমাদের ললাটে “ধৌবনের রাজটিকা” পরিয়ে দিয়েছেন, জীবনবোধের 
এক পরমাম্চর্য বিশালতায় সকলকে তুল্টধরেছেন । ভাবের গতীরতায়, আবেগের 
তব্রতায়, ভাষার দীগ্ডতিতে, ছন্দের অতিনবত্থে “বলাকা” রবীন্দ্রনাথের জীবনের 
প্রধমার্ধের শ্রেষ্ঠ কাব।, নিত্বিধায় একথা বলা যায়। 

“বঙাক।স্র পর ক্লুবি হৃখানি কাবাগ্রস্থ প্রণয়ন করেন- পলাতক? 
ও শিশু ভোলানাথ। এ ছূর্টি কাব্যে অল্পবিস্তর “বলাকা”-র ভাবচিস্থার 
প্রভাব দেখ যায়। -পলাতকা'য় বাস্তক্ের মধ্যেও বাস্তবাতীত এক রহম্যযন্ধ 
পত্থার "সঞ্চার শুনতে পাই আমযর1, শিশু ভোলানাথ*-এ অনাসক্ত জীবনের 
প্রাণোচ্ছল চঞ্চলাতা | 

পরবাঁ পর্যায়ের কাখাগুচ্ছ হল ঘুলবী-মছুয়া-বনবাণী-পরবিশেষ | পৃরবী-ক্তে 
ববীন্দ্রের কঠে বেজে উঠল বেলাশেষের গাঁন। অন্তাচলের ধাশে এসে ববিকৰি 
বৃধাচলের দিকে তাকালেন, অতাতের “সেই যে আমার নানা রঙের দ্রিনগুলি'কে 
গোধু লিক্ষণের জ; তে িশ্বতিৎ তাষসশোক্ক থেকে উদ্ধার করতে চাইলেন। 
"পূরবী? কাব্যে কবর দি ছু'কে প্রপা।বত-পশ্চাতে ও সম্মুখে | পশ্চাতে হারানো 
ইকশোব্-যৌবনের মধূযর পত্তর স্মৃতি, প্রকৃতিউপভোগের অমের আনন্দ; সম্মুখে 
বেতরিশীকুলেত্র ওপারের ঘপায়মীণ অন্ধকার»মরণের দুরশ্রুত অস্পষ্ট পদধ্বনি। ফিরে 
পাঁওার আনন্দ এ ছেড়ে-ষাওয়াব সেনা, 'এই মিশ্র অনুভূতির ভহ্যে কবিকঠনি:স্ক্চ 
পূরবী রাগিণীও ধ্বমিশ্র হয়ে পড়েছে । বর্তমান কাব্যে কিবিচিতের আসক্তি ও 
এধরাগ্য বৌদ্রায়ার লুকোটুরিখেলার সুষ্টি করেছে । মানবভীবন, মানবহ্ৃদয়, 
পকৃতির উদার সীন্দর্যনৃষমা এখন তাঁর কবিতার বড়ো উপজীব্য । “ধরণীর কোণে” 
'একটুকু বাসা' আর “কিছু ভ'লোবাসা” পেলেই কবি “দুদিনের কাদ1 আর হ।সাঁঁকে 
নিয়ে শা ও তৃপ্তিতে জীবনটা কাটে দিতে পারেন । স্বর্গের জ্বমুত নয়, 'এই 
মাটির পৃথিবীর প্রীত্ঠিরসই এখন কবি-ববীন্দ্রেষ অভিলযিত | 
৯ পরিণত বার্ধক্যে অপূর্ব প্রণধগাথা ময়! লিখে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অবাক 
এক াদলেন। কাবিশ্বৃঝি দ্বিতীয়বার যৌবনের রাজো জেগে উঠলন--এ যেন 
অর্কালৰসন্তের আবির্ভাব | “মহুয়ার কবিতাগুপি থেকে বারক্যবিজয়ী যৌবনের 
িঠাৎ্আলোর খলকাণে? বিচ্ছুরিত হচ্ছেঃ আর তাতে 'ঝল্মল্* করে উঠছে 
আমাদের (৮ত; বাঙ্জাসাহিত্যে এমন বীর্ধদীপ্ত প্রেমের সংগীত ইতঃপূর্বে কদাপি 
স্বামর] শুনিনি । “মন্ষ।'-পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে জৈববৃত্তিপে নয়, মৃত্যাণ্ডয় একটি 
প্রকাণ্ড শ'ক্তন্ূপে দেখেছেন-নার,কে আব্বার সাঙগশী বলে জেনেছেন । এ প্রেম 
প্রণয়ীবুগলের কাছে বন্ধন নয় এ প্রণয় আত্মাকে মুক্তির পথে এগিয়ে দেয়, বৃহত্তর 


রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্যকর্ ১৯১ 


ংসারের লঙ্গে যুক্ত করে চিতরেশ বিপুল বিশ্বাসে ভরে তোলে । এর শক্তিপ্রতাবে 

নরনারী বিচ্ছেদঃ এমন কি, মৃত্যুকে পর্যন্ত হাপিমুখে বরণ করে নিতে পারে । 

রৰাীন্দ্রের প্রকৃতিরসভাবুকতার এক অভিবন প্রকাশ দেখতে পাই 
বনবাণী-তে। নিসর্গের মর্মলোকে কবির অবারিত প্রবেশাধিকার, অন্ত:কর্ণে 
তিনি ছরপ্যের আদিমতম বাণীটি শুনতে পান, বনদেশের তরুলতার সঙ্জে নিজেব 
একাত্বতা অন্থতৰ করেন। 'ধরায় প্রার্র লেখ! চিরতরঙ্গিত'_-একদ। ক'ব 
বলেছিলেন, “বনবাণী,-তে এই প্রাণশক্তিরই বিচিত্র তরজদেোলার কথা লিপিবদ্ধ 
হয়েছে । 

পরিশেষ কাব্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী বলাকা, পূরবী, বনবাণী ইত্যাদি 
বইগুলির ভানধারায় অনুবৃতি লক্ষ্য করা যায়। ছু:খ-ছধোগ মৃতুুর মধে। দিয়ে যে- 
যান লিজ আত্থার প্রকাশকে উজ্জ্বল করে তুলছে, 'পরিবেশ' এ কবি সেই মানুষে 
গাবনবহস্তের কথা আমাদের শুণিয়েছেন, কাব আপনার আত্মদর্শনের কথা বলেছেন, 
আত্মস্বরূপ বিশ্লেষ করেছেন । 

পুনন্চ' থেকে আরভ্ভ করে “শেষ লেগা” পর্ধস্ত বইগুলিকে রবীন্ত্রজীবনের শেষ 
পর্যায়ের ক্কাবা বলা যেতে পারে ! 

জগৎ ও জীবনেন প্রতি কাবর অনিঃশেষ অনুরাগ, বাত্তবেব মধো 

-সৃর্বপবিচিত বিচিত্র রসের দন্ধানতৎ্প্রতা, সম্মুখে প্রসারিত 'চিত্রককের 

বশ্বভৃুবনখান'-কে ছুচোখ মেলে অতৃপ্য পিপাসায় চেয়ে-দেখেঃ সাধাৰণ লামান্া 
মাহৃষাক "মেয় শ্রীতিব আলিজন জানানোঃ কাট-পতঙ্গ-আদি মাসবেতর 
প্রা্থলোকের বিষয়ে অশেষ কৌতৃহলপরায়ণচা, বাস্তববিচিন্ঞতায় এক অজ্ঞে 
ব্যজনাব আনুতর, প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়ে একটা ছুজ্ঞেয় অলক্ষে'র বোধ, মৃঠার কুলে 
দাড়িয়ে দুব হতে দৃরে-অনাহণ্চ স্বরে সোনার ঘণ্টার ঢং ঢং, ধবল শুনতে পাওয়া 
'পর্গীর দেশের বদ্ধ ছুয়ারে হানা” দেবার তীব্র একটা আভলাষ ইত]াঁদ নানান্‌ কিছু 
রবীন্দ্র শেষ পরধীয়েত্ কাবেো ঘুরে ফিরে উকি দিয়ে গেছে । ক্বব প্রতিভার 
ধীপ্চি এখনো উজ্বল--কবি নতুনত্ব ও বৈচিত্রের অদ্ধাণী। ভাববন্ত ও আঙ্গিকের 
ভিনৰস্থ এই অস্তিম পর্বভুক্ত কতকগাল রচনার মধ্যে আতিশয় গন 
উঠেছে। একালে রবীন্দ্রনাথ গগ্যকব্তি। সৃষ্টি করলেন, প্রচলিত ছন্দোখীতিকে দূরে 
সরিয়ে দিয়ে, কাৰো গ্রগ্থের স্বভাবোক্তিক আশ্রয় নিলেন !, এককালে পদে 
সমুদ্রসূৃষ্টি করেছিলেন যে-ক'ব, সেই কবিই এখন 'নর্াণ করসেন গগ্ভবাণীর মহাদেশ । 

বিষয়বস্তগ্ন কৌলীন্ত গগ্যকবিতার ন্দেখক রবীন্দ্রনাথ 'একবূশ ভুলে গেছেশ- 
(০খিণ বন্তবের দিকে বৌঁক ভাস পেয়েছে । জাগে যে-সব বন্তকে কবি অস্পৃশ্য 
'»ল গ্ষেনেক্বেণ। এখন তারাই তার কাব্যে এসে তিড় জযিয়েছে, যেমন--তবঘুরে 
কুকুর, ছেঁডা কাথাঃ মাসক-তিনটাকা-মাইনের পণ্ডিত, কোলাব্যাউ৬ গোৰরে 
পোক!, ইত।াপি ইত্যাদি । পুনশ্চ, শেষসগুক, পত্রপৃট, শ্যামলী এই চারিখানি 
কাৰো রবীন্দ্রনাথ গঞ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন। অস্তিম পর্বের প্রথমের দিকে কবি 


এট 


১৯২ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


ণস্ভকে যেতার কাবাসরস্বতীর বাহন করলেন তার কারণ হল সব্প্রকার পগ্ভছন্দকে 
তিনি একালের নতুন চেতনা, নতুন অভিজ্ঞাতা ও অনুভূতি প্রকাশের অন্থপযো'গা 
ৰলেই মনে করেলেন। 

সমালোন্য পর্বের মধো পরে প্রধানত এই কাব্যগ্রন্থশ'ল ঃ পুনশ্চ, ম্ষেসপ্ত £, 
পত্রপুট, স্ামলী, প্রান্তিক, সেঁজুতিঃ আঁকশপ্রদীপ, নবজাগ্রত্‌, সানাই রোগশয]ায়, 
আরোগা, জন্মদিনে 'এবং কবির মৃতুার পষ্টর প্রকাশিত “শেফ লেখা” | এদের সম্পর্কে 
সামান্য দুচার কথা বলছি। 

গছনের প্রথম কাব্য পুনস্চ নামটি থেকে বুঝতে পার যায়, পূর্ববর্তী 
কব্যকবিভায় যে-কথ] অইুচ্চারিভু হয়ে গেছে এতে তা পরিব্যক্ত করবেন কবি। 
'সর্বব্যাপী সামান্তের স্পর্শ পাওয়ার জঙ্তা তার চিত্ত এখন ব্যাকুল, আশেপাশের 
দৈনন্বিক্ত আীবনযাত্রার ছবিগুলো ফোটাত্বেই কবির আনন্দ | এ বইতে আমাদের 
অতিপরিগচিত মানুষ ও বস্তব চেহাবাগুলির অনাঁড়ম্বর মিছিল চোখে পড়ে । 
পরিশেষ' থেকেই রবীন্্রককাব্যে প্রসঙ্গের পরিবর্তন শুরু হয়, এ ঝোঁক আরো স্পষ্ট 
হল “পুনশ্চ-তে । এতে রবীন্দ্রনাথ আন্ুষকে পৃশ কাবামূলা দিয়েছেশ। তিনি 
বাধংবার আমাদের জানিক়েছেষ--আমি তোমাদেরি লোকা'সাধাব্রপমানৃষ্ষেব কবি 
বঙ্গে তাত শাম খ্যাত ভোক+ এ-ই বর্তমানে কবির মনোগ্ত বাসনা ; পান্তবনির্ভল 
রসের প্রাধান্য এবং উদ্বাত মাশবীষতা “পুনশ্চ? কাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্টা। 

তেষসপ্তকক ববীন্দ্রনাথেব অধাত্বজিজ্ঞাসার কাব্যায়ন। মহাবিশ্বজীবনের 
প্রেক্ষাপটে ানজেকে তুলে ধরবে কবির আত্মসদ্ধান € আব্মদর্শন্ই “শষস প্রকএর 
সূলপুর। কবি এখন মাশবসত্তার স্বরূপ শপলব্ধি করবার জন্তে উতহক' আস্বাণ 
সত্যমূল্য-[নির্ধ“রণেব প্রয়াসী । কবিচিত্ত একালে আসক্কিশৃনয, (বশ্বপ্রকতির কুত্রতুচ্ছ 
দৃশ্টাপটের পিকে" তাকিয়ে কবি অনুভব করছেন অগাধ বিস্মহ,। অনিঃশেষ 
আনন্দ | মৃত্রার শৃন্কময়তা কবি স্বীকার করেন শা, মানবের অংন্াকে তিনি 
মৃহ্াক্ধিৎ বলেই জেনেছেন- মৃত্যুর তোরণের মধ্য দিয়ে নবতর জীবনের পথে সে 
1টরঅশ্রসরমাণ। 


(০. শ্ঃনপর বিখ্যাত পত্রপুট | অধ্যাত্বজিজাস| ও আত্মর্বিগ্রেষণ, প্রবল 


আনবধাগুরাগ ও মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধ', হংখ্ব্রঙ্ৎ মাহৃষের সংগ্র মিক্ষুবধ ও জীবশের 
অংশীদার ছতে স4-পারার জন্যে অন্তরে গ্রানিবোধ ও আপ্যারক আক্ষেপোভি, 
পশ্চিমের পররাজালৌভী হিংশ্র সভ্যতার প্রতি ধিক্কারবাণী-উচ্চারণ, মত্যসং 74 
থে.ক বিদায়ের প্রাকৃকালে “উদাসীন পৃথিবী'কে প্রণাষতনবেদন) পরিচিত বক্খু- 
আশ্রয়ে অজ্ঞানের অনুসন্ধান ইত্যাদি 'পত্রপুট” কাৰাখানতে প্রকাশ পেয়েছে। 

শ্টামলী-তে পূর্বকথিত ছুটি কাব্যের তত্বভাবুক্তান স্পর্শ তেমন নেই। 
এখানে কবি অপেক্ষাকৃত সহজের মধ্যে সঞ্চরণ করেছেন, মানুষ ও প্রকৃতি ক্ষণে 
ক্ষণে তার চোখে বিদ্বয়ের চমক লাগিয়ে যাচ্ছে; অপ্রত্যাশিত আবেগে কবির মন 
পুণে ক্ষণে আন্দোলিত হচ্ছে । গগ্ধছন্দের পালা এখানে শেষ হল। 


রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম ১৯৩ 


প্রান্তিক থেকে স্বর করে পরবর্তা কাব্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত পদ্যছন্দট 
প্রয়োগ করেছ্েন--কোথাঁও মিলযুক্ত, কোথাও মিলহীন | কৰি কঠিন রোগে 
আক্রান্ত হয়েছিলেন, প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি দ্াড়িয়েছিলেন। রোগমুক্তির পরেই 
প্রান্তিক'-এর কবিতাগুলি লেখা । মৃত্যুর বাস্তব স্পর্শ কবিকে এক অলৌকিক 
চেতনার অধিকারী করেছে, তার চিত্তে পাথিব যাবতীয় বাসনার মালিন্ঠ থেকে 
মুক্তির আগ্রহ ভীব্রতর হয়ে উঠেছে। আিম্রক জ্যোতির রহুস্ত-উন্মোচনের জন্তে 
তিনি ব্যাকুল। চিত্ত পরমটৈরাগোয অধিঠিত হলেও জীবনের প্রতি তার অনুরাগ 
এতটুকু কয়েনি। মানবতাকে লাঞ্ভিত দেখে “মঞাকাল-সিংহাসনে-সমাশীন 
বিচারক-এর নিকট এই খলে প্রার্থন] জানিয়েক্কেল ২ শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে) 
সপ্ঠে মোর শ্রানো কজ্রবাণী, শিশুবাতী নয্গাতী কুৎসিত বীভৎসা-পরে ধিকার 
হালিতে পারি যেন? ; পীড়নমুলক রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার বিজ্রোহ ঘোষণা 
করেছেন, বিদায় নেওয়ার আগে কাব উচ্চকঠে তাদের ডাক দিয়েছেন-_-দানবের 
সাথেষারা সংগ্রামের তরে প্রস্ভভ হতেছে ঘরে ঘরে । নিষধাতিত মনুষ্ুত্ব তাকে 
বি(দ্রাহী স্তরে ভুলেছে । 

সেভুতি কাবো বখান্দ্রনাথ মহাপ্রস্থানের পথের পধিক। এই পথিকের 
মন বলে-'নহে দূর, নহে দূর”। একদিকে চৈতন্তসীমা পেরিয়ে এক দুনিরীক্ষ্য 
সত্তার বোধ, 'অনিবাচা অস্তিত্বের অলৌকিক উপলদ্ধি, বিচিত্রিত ষব“নকার অন্তরালে 
চরম সূত্র রহম্তমহ সংকেত এবং যাত্রার ব্যাকুলত1; অন্যদিকে, চিরস্থন্মব ববপময় 
বিশ্ব, অনিঃশেষ জীবনান্রাগ_ এককথায়, অমর্ভচেতনা ও মর্ভচে৬ণার স্ন্্) 
বিশাল খৈগাগ্য আর আসক্তিবিজড়িত পৃথিবীপ্রীতির তিন্নমুখী টানাপে'ড়েনে 
“সেঁুতি'ত কাবাক্কায়! নিমিভ | কবিগুতর “সেঁছুতি__মরণের-ফেমে-বাধানে! 
মর্তমমতাযিগ্ধ জানের একখানি অপূর্ব আলেহ।। 

আকাশপ্রঙ্গীপ-কে মধুর স্বপ্ররপ্্র কাব্য বলা যেতে পারে | দৃর-অতভীতে 
হারিয়ে যাওয়! তারুণ্যের দিনগুলিকে কথি স্মরণ করছেন, বর্তমানের সধয় যতই 
কমে আসছে ততই কৈশোরে আর প্রথমযৌবনের ম্মৃতির তাগার থেকে কবি.কাবা- 
বন্ত কুড়িয়ে বে্ডাচ্ছেন। চোখ বৃজে অতীতের ধ্যান করতে কবির ভালো লীক্ঘতৈস্প 
“আকাশপ্রদীপ-এ কবিমানস মুখ[]ত রোম্যান্টিক । 

নবঙ্জীতক কাব্যে নতুন এক উপলব্ধির জগতে কবির পুনর্জন্ম হল যেন।' 
কৰি পৃথিবীতে 'শাস্তম্‌ শিবম্‌"-কে যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি, অশান্তি, কুশ্রীতা 
জীবনযাত্রার দুঃখগ্রানির বিষয়েও সচেতন হয়েছেন। তাই যাল্ত্রিক সভ্যতার 
নিষ্ট্রতাকে তিশি ধিক্কার হানেন, ছুঃখের পথে ধাবমান মানুষকে সর্বশক্তি নিয়োগে 
অমানবীরতার সমাধিশযঠারচনার প্রেরণা যোগান ; এৰং নিজের “হুকুমারী লেখশী, 
মানবজীবনের আখাতসংঘাতের ল্লিকটিকে পৌরুষদীপ্ত বাণীতে ফোটায়নি বলে 
কাবর লঙ্জাবোধঞ্জনিত আঙ্ষেপও কম নয়। 

লানাই এ রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রকৃতি মুখ্যত রোম্যান্টিক। পুরানো দিনের 


১৯৪ বাঙলা সাহিত্োের সংক্ষিপ্ত পরিচস়্ 


স্বৃতিরোমন্তন, সুদূরের পিপাসা, প্রকতিরস-আস্বাদন, ইত্যাদি 'সানাই'-এব বিশিষতা। । 
এখখলে বিচিন্রর বন্তর চিত্রশাল দেখতে পাওয়া যায়, অতিক্ষুত্র খুঁটিনাটিও কবিব 
সচেতন দৃষ্টিকে কফকি দিতে পারেন । কীঠালের ভূতিপচাঃ আমানিঃ মাছের 
আীশ, মরা বিডালের দেহ__-সংসারেৰ এই সংগতি ও অসংগির মধ্যে--“সানাই 
লাগায় তার সারডের তান" । উপস্থিত কাব্য স্বপ্ন ও বাস্তদ পাশাপাশি নিবিরোধ 
স্থান পেয়েছে । ূ 

রোগশয্যায় ও আরোগ্য-_নামে স্বতন্ত্র দৃখানি গ্রন্থ হলেও এ ছ্টি আসনে 
একটি বইয়ের ছুটি খণ্ড, এদের একসঙ্গে পাঠ করতে হবে ১৯৩৮ সালের আঅনুখের 
পর কর্বিলেখেছিলেন «প্রান্তিক, ১৯৪০-এ কাঁধ যখন গুরুতরবূপে অসুস্থ তখন, এবং 
কোগ্‌ থেকে সেরে উঠে, সমালোচ্য গ্রস্ধ্রটতে সন্সিবেশিত কবিতাগুলি রটনা 
করেন । 

কবির*ছু” শ্রাণশাক্কর কাছে বোগযস্তরণা পরাভূত হয়েছেঃ রোগশ্য্যায় শুয়ে 
উয্ে তিনি একের প্র এক কবিভা প্থুখ গেছেন। ব্যাধি কবির দেহে ষালিসস 
সঃ: কবেছে, কিন্তু কবিতাগুলিতে এতটুকু মলিনতা| কিংবা বিষনতার স্পর্শ নেই। 
" কৃতিলোকের মতো নিতানির্সল প্রসন্নতা রবীন্দ্রের অন্তরলোকেও। তার কে 
ঠেজে উঠেছে আনন্দেয় গান; পৃথিবীর দিকে তাকিস্ত্রে তার মনে হচ্ছে £ এ দ্যুলোক 
যধূম্) মধুময় পৃথিবীর ধূপি 1, বই-হৃধানিধ পাঁভায় পাতায় পৃথিবাপ্রীতি, 
জনব্ীতিব বাণী ঘো'ষত হয়েছে! খ্যাতির বিষয়ে কাধ একেবাকে সোম, 
£এাঁঞিমাতের [বিষয়ে নিতান্ত উদ্দীস+ন । কারপ-নির্স ভবিস্ত জানি অতাকিতে 
“াহুতি করে কীতির সঞ্চয়, স্বহপাং আজি তার হয় হোক প্রথম সচল)! 
গাখনের মোধুষ্পধৃপগ ক্ষণে করি যেন নতুন দৃষ্টি লাভ করলেন) নতুন চেছে 
দাতের বা-কিছু দ্েখছেশ-- 'তিতুচ্ছ" অতিক্ষুন্র বন্ধ-_সমস্তকিছুকেই প্রগ & 
প্নেত আলিগনে বাধছেন। তার প্রেম বিশ্বের সবত্র ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। পুর্বে ৯1 
৮ থা বৰ ব্যক্ষিগত কথা এত সহজভাবে কোথাও পরিবাক্ত হয়নি । 

আরোগ্য -এব "ওর]। কাজ করে' কবিতাটি মানবপ্রেমিক রর্রীন্দ্রেদ উঠ্টোনা 

৯১ না সাধারণ মানবগোত্তীকে, বিপুল জনতাকে, তিনি সমুচ্চ মর্যাদা ও 
£গাঁর মাদলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন | এতে প্রমাণিত হল পবীস্্াথ পন স্বপ্র- 
প্লন'৭ গজপস্তিনাহরর বামিন্দ। নন--ছিনি সমাজসচেতন, সময়সচেতন-_কান্সেব 
খের গতি কোন্দিকে তা তার অজান। ছিল না। আমর! জানি সাআজ্যবাদেঃ 


[বিরুদ্ধে অপন্ত পা, যুদ্ধবাজদের উলঙ্গ উন্মুত্ততার উচ্চক প্রতিবাদ, তার কবিতায় 
আরিবধা হযে উঠেছে। 


$ 


. 
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পর"তাঁ জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ । এই 
কাব্যটি জন্মম্ত্যুর নিলনমোহনায় দাড়িয়ে লেখা | মৃত্যুর তরী ষেন প্রস্তত, জোয়া৭ 
এলেই কবি তরীতে উঠে পড়বেন । খহটিতে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে, কিন্তু কালো 
শয়-রাঙণ ছায়া। আমরা শুধু জীবনকে উপভোগ করি, কৰি জীবন এৰং স্বৃতুয 
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উভয়কে উপভোগ করেছেন । তা নাহলে আসন মৃতুার ঘনায়মান ছায়ায় অবস্থান 
করে কবি একপ নির্সল আন্ন্দ ও শাস্তির বার্তা আমাদের শোনাতে পারতেন না 
'আমান্র আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ কিংবা, “বিরাট আকাশ বনে 
বনে ধরণীর ঘাসে ঘাসে/হগভার অবকাশ পুর্ণ হয়ে আছে/গাছে গাছে/অন্তবী 
শান্তি-উতৎপআোতে' | " 

এ বইতে একদিকে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতির প্রতি কৰির গভীর ভালোবাস 
অশ্রর্ণকে, মানবমহিমায় তার অবিচল আস্থা। তিনি যেন দিব্চক্ষে দেখছেন £ 
“পিন বদলের পালা এল ঝোড়ো যুগের মাঝে । পৃথিবীতে 'অন্কে পাপ জমেছে, 
ছঁকয়ে দিতে হবে তার দাম, প্রপয় আসন্ন; প্রলয়েন্র পরে নবজন্ম, নতুন সৃষ্টি; 
ভার বন্দনাগান গেয়ে কবি বললেন--'অ'জ পেই সূষ্টির মাহ্বান ঘোষিছে কামান+ | 
বহুশ্চত “একতান” এই “জন্মদিনে? ক্যাবোরই অন্তভূতি এবটি কবিত! | রৰীন্দ্রকান্বে 
উকু্ট রচনাগ্াপর মধ্যে এর স্থান খুব উদ্ৃতে ! হুঃখের বিলালিত] আর “শৌখিন 
মঙ্গদ্বণি' নিয়ে যেসৰ কবির বেপাতি, শুধু “ভক্ি দিয়ে? যারা “চোখ ভোলায়, “সত 
মূলা না দিয়েই সাহিতে)র খ্যাতি? “চুৰি* করে, রবীন্দ্র “এএকতান" তাদের লজ্জ 
দেবে। জনগণের প্রাণের কথা কৰি বলতে পারেননি, এ অবশ্যই নিন্দার কথা 
তাব আশ! ও বিশ্বাস* এদেশে একদিন “অধ্যাতভনের 'নর্বাক মনের" কাবাকারের 
অভু দয় হবে, খিদায়লগ্নে দেই তাবাকালের কবকে ব্ববীন্দ্র-কবি “বারংবার, 
প্অঙ্কাতা জব শতসুছেন | 

নবীম্ন-থেব মৃত্ঠার পর আত্মপ্রকাশ করল তশেষলেখা ! এতে মানবসত্তাব 
হর গহন কথ। আছেঃ মৃতার কথা আছে, জীবন-উপলন্ধির €প' আছে, 
আন্ামানবেক হয়ধ্বতি আছে, আম আছে মর্তঅপ্দিম তীতরসে? হংপান্র পুর্ণ করেঃ 
মানুষের শেষ স্মাশীবাদ' নিয়ে, এ পৃথিবী “ছডে, জসন্ চিত্তে শোকান্তরে গ্রয়াণের 
কর্থা | “শেষলেখা” এক আশ্চর্য ক বার বই । এব জগত আলোক-ঘীধারে, 
বুয-জাগ,শে গাডা, অর্থ, ছুতে গেলে মায়াময় ছায়ার মতো! পালায় । ছোট ছোট 
ৰঙা, বাকা সংহত, শুনতে অনেকটা বৈদিক খষির মগ্ত্রের মতে; £ 

নূপনারাণের কুল 
জেগে উঠিলাম, ৮ 
জানলাম, এ-জগৎ 
স্বপ্ন নয়। 
অথব। £ 
প্রথম দ্রিনের সু 
পরেশ্র করেছিল 
সতার নৃঙন আবির্ভাবে-- 
কে তুমি, 
মেলেনি উত্তর। 


১৯৬ বাঙল1 সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


বৎসর বৎসর চলে গেল, 
দিবসের শেষ সূর্ধ 
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে 
নিষ্তর সন্ধ্যায় 
কে তুষি, 
পেল না উত্তর ॥ 
এরূপ রচনাকে কেন নামে [চাহত ক বান; প্রস্গা অচ।লত কষ।ত্বভ।স 
সদৃশ কী? কোনো সঙ্জ। নেই, কলাকৌশল নেই, মিলবিস্তাস নেই, ছন্দের ঝংকার 
সেই, একালের পবিচিত কাবোর সমস্ত রীতি এখানে উপেক্ষিত। অথচ এগুশি 
আমাদের লত্তার গভীবে গল্ভীর ওক্কাএ্ধবনিন্ত মতো বাজতে থাকে । এদেবু কবিতা 
লা বলে রবীন্দ্র-কবির “বাণী' বলাই বোধ করি সংগত! এরূপ কবিতা কেউ 
কোনোদিন লেখেন নি. আর রবীন্দের মতো মহাকবি না জন্মালে ভাবীকাঁ- “5 
কেউ যে লিখতে পারবেন এ কল্পনাতীন্ত। 
রবীন্দ্রকাব্যপরিচায়িকার এখানে ইতি টান] হুল । 


লাটক £ 


রখীন্ত্রনাথের অপরূপ কাটবোশ্বর্ধের তুলনায়) অন্তত বিস্তারের দিক থেকে 
তার নাট্যঃচনাবলী খুব নিম্ে স্থান পান্বে। ঠকশোর থেকেই আধ্যানসুলক 
গীতিকাবা রচনার সঙ্গে সঙ্গে কবি গীতিনাট্য ও কাব্যশাট্য রচনায় তম্তক্ষেপ 
করেছিলেন । এএই শ্রেণীর বচন! স্বরূপভ নাট্য নয়-_-নাটাকারে কাবা অর্থাৎ 
ভাখান এবং চরিত্র থাকলেও অথবা কোথাও চরিত্রের অন্তরে ও বাইরে জল্লবিপ্তর 
সংঘ'ত দেখা গেলেও তা অভিদ্রত চিত্তের ভাৰৰিপ্রবের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, 
এসং দণ্ঘ সংলাপের মধ্য দিয়ে চবিত্রগুপি আস্ত আত্মভাবু কতার প্রশ্রয় দিয়েছে। 


বখুুন্্রনাথের এইব্রপ উচ্ছাসপূর্ণ নাটযরচন! কুদ্রচওড তার কুড়ি বৎসর ৰয়ষে 

দেখ ' এতে ঘটনার বাহুল্য নেই, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের ওপ্বটনার সংঘাত 
€ ভাবমর+ আর, এই নাট্যকাবাটি যেলোড্রামায় সম্মপ্ত। একটি অসংযত ভাবের লীলা 
'রুদ্র»গড নাউকটিকৈ* ঘিরে রশ্্েছে। এর পর কাল্সস্থগয়!।নামে একখানি গীতিময় 
নাটিকা রচিত হয়। চতিক্রগুলি নান! নতৃন সুরের গীতের মধ্য দিয়ে এতে নিজেদের 
মনোভাব বাক্ত করেস্ছে। এই শেণীর আরেকটি রুচল! আকার খেল।। এরই 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্ক্কতির প্রতিশোধ নামে একটি নাট্যকাব্য লেখেন। নাট্যের 
দিক থেকে নয়, ভাবের দিক থেকে, প্রকৃতির প্রতিশোধ' গুরুত্বপুর্ণ রচনা। এ 
নাটিকাখানিতেই প্রথঙ্গ রবীন্দ্ের একটি অতিপ্রিক্ ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে; ভাবনাটি 
ভল--বিশ্বের মেহসম্পর্ক ত্যাগ করে সন্ন্যাস-অৰলহ্বনে মুদ্ধি মেলে না, কেউ এরূপ 
করলে মানৰপ্রকক'ত ভার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এ রচনাটি পুরাপুরি কাৰ্য_দৃস্টে 


রবীন্দ্রনাথের বিচিন্ত্র সাহিত্যকর্ষ ১৯৭ 


বিভক্ত হলেও, আত্মতাবোচ্ছাসপূর্ণ একক চরিত্রের আরম্ভ ও পরিণাম-প্রদশশক 
কাব্য। 
এইভাবে টঠৈশোরে লেখ] নাটকাকৃতি। রচনা-হুটি [ 'কুদ্রচণ্ড' ও “প্রকতির 
প্রতিশোধ? ] কাবা হলেও, পরবর্তীকালের লেখ! বিসর্জন” এবং “রাজ ও রানী'-কে 
কাব্য বলে উপেক্ষা কর! চলে না। একথা স্বীকার্ধ-যে, রবীন্দ্রনাট্যকৃতিমাঞ্জেই 
অল্পৰিস্তর ভাবধর্মী। কিন্তু তাই বলে তিনি গ্ীট্যরচনার এঁকাস্তিক প্রয়াস করেননি 
অথব| তার নাট্যরচনাম্ব নাটকীয়তা নেই, এক্সপপ মনে করা ঠিক নয়। “রাজা ও 
রাণী'* বিসর্জন”, “গোড়ায় গল্দ?, “চিরকুমার সভা”, “প্রায়শ্চিত্ত এবং বিশেষভাবে 
তপতী”র মধ্যে যথার্থ নাটকনির্যাপে কৰি উৎস-ছিত হয়েছিলেন, এরই প্রমাণ 
পাওয়া যায়। এগুলিতে প্রচলিত সাধারণ নাটকের মূল নীতিগলির ইস্পষ্উঅনুসবূপ 
কর! হয়েছে । ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও সাজের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, এক 
প্রবৃত্তির সঙ্গে ভিন্ন প্রবৃত্তির দ্বন্ব-__য| সাধারণ উত্তম নাট্যের মুলীভুত বিষয়_ তা 
এইসব রচনার মধ্যে পরিস্ষু২। এছাড়া, ব্যক্কিচরিত্রের অস্তঘ্রম্থর ও অভাব নেই। 
কাহিনা ও প্লটের নাটকায়গগ্রশ্থন, নাটকের সক্রিয় গতিশীলতায় বহু চরিত্রের ও 
ঘটনার সংযোগ, সার্থক অন্ক ও দৃশ্য-ষোজন1 এবং প্রারন্ত থেকে পব্িণাম পর্যন্ত 
পঞ্চসপ্ধিসমন্থিত হপরিকলিত নাট্যধর্ের প্রয়োগের চেষ্টা এসব রচনায় সকলেই লক্ষ্য 
করবেন । 
প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নাটারটুতির 
বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। পঞ্চান্ক নাটক থেকে একাঙ্কিকায়, বাস্তবধর্ম থেকে ভাবধর্মে 
রূপান্তর, দৃশ্ঠাপটাদী আনুষঙ্গিক উপকরণের প্রয়োজনবোধে বুপান্তর ইত্যাদি 
নাট্যসৃ্টিকে নতুনতর পথে পরিচালিত করেছে । রবীন্দ্রনাথের বিপুল নাট।কৃতিতে ও 
অনুরূপ পরিবর্তন ঘটছে । সাধারণ নাটক থেকে তাবধমিতা ও সংকেতধন্িতায়, 
রূপাস্ত্ররের মধা দিয়েনৃতা ও সংগীতের সঙ্গে নাটকের আভান্তরীপ সংযোগেবহৃবিচিন্র 
শিল্পকলায় রবীন্দ্রনাথ মনোনিবেশ করেছেন। সম্গ্রঙাবে লক্ষ্য করলে তার 
নাট্যকলায় কাব্যধর্ম বা ভাবধর্সের অনুবৃত্র সুগুটিই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় বুট) এবং 
রবীক্দ্সমালোচক টমসন সাহেবের উক্কি__-”19£01215 01817085 216 সিএ 
10685 19017610102 23701655100. 01 ৪০01010$*- মোটামুটি রবন্দ্রনাথের নাটা 
সম্পর্কে যথার্থ উক্কি । তথাপি কৰি যে-সকল স্বানে সাধারণ নাট্কশির্নাপে হত্তক্ষেপ 
করেছেন এবং সাধারপনাটকের আদর্শ বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন, সেই গুয়াসের 
দিকটি উপেক্ষিত হলে চলবে না। 
শেক্সপীয়্রের ট্র্যাজেডির আদর্শে বহু নাটক রচিত হয়েছে। ববন্দ্রনাথও 
রাজা ও রানী নাট্য রচনায় শেকৃস্পীয়রের জাদর্শ অল্লাধিক গ্রহণ বরেছেন। এ 
নাটকে কৰি জালম্ধরের রাজা বিক্রমের, রাণী নুমিজ্রার প্রতি আসক্রিবিজড়িত ওেষ, 
ও প্রজ্াপুঞ্জের প্রতি রাণীর কর্তব্যবোধের সংঘাত দেখিয়েছেন। এই সংঘাত - 
সংঘর্ষের পরিণামেই ট্রটাজেভি। নাটকখানিতে কুমারসেন ও ইলার গ্রণয়রতা জের 


খস্”১৩ 


১৯৮ বাঙলা! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


ওপর বেশি জোর দেওয়! হয়েছে এবং স্ৃমিত্রার আকম্মিক মৃতার দৃষ্টা দেখিয়ে 
মেলোড্রামার মতো করে নাটকটি শেষ কর হয়েছে । রাজ! ও রাণীর বিরোধের 
কৰিপ্রদশিত এই পরিণাম কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে । কিন্ত বুঝে নিতে হবে, 
রাজা ও রার্নী'র অপাফল্য কবির নাটঃসৃ্টিরই অসাফল্, বিশেষ কোনো আদর্শ- 
ভাবধর্জের জন্যে এব্নপ ঘটেনি | এই নাটকের সংস্কারসাধন, করে পরবতাঁকালে কৰি 
“তপতী' রচনা করেছিলেন । 

পরবতর্ণ নাটক বিসজ নন রবীন্দ্রনাথের অতিশয় শক্তিশালী শিল্পকৃতি। প্রেমের 
সঙ্গে প্রথ| ও কুসংস্কারেরু ছন্্ব এবং পরিণামে প্রেমের জয়, এই ভাবটি নাট্যরচনার 
মুল হলেও" রচনায় চিত্রাঙ্কন, প্পটের গ্রন্থ, দৃশ্ঠাদির সংযোজন মধ্যে ভাবপ্রধান 
হয়ে বইটির নাটকীয়তাকে একেবারে খবু করে দিয়েছে এরূপ মনে কর! অদমীচীন 
হবে। গোবিশ্বমাণিক্যই যদিও নাটকটির সর্বগুণসম্পন্ন নায়ক, কিন্তু অঙ্কনের 
দিক থেকে রঘুপতির চক্ত্রিই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । এই উগ্র ও অমিতশক্তিসম্পন্ন 
চরিত্রটি নির্মাণ করে শেষ পর্ধস্ত রবীন্দ্রনাথ সামগ্স্য রক্ষা করতে পারে নিঃ প্রকট 
মিথ্যা ও গোপন জঘগ্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত করে চারিত্রটিকে তিনি অনেকটা হীন 
করে ফেলেছেন-__সে তীর নাটাসৃষ্টিরই অসাফল্য। অন্যথায় রদুপতির অনুতাপ 
প্রভৃতির মধা দিয়ে হত ভা চমৎকার ট্রাজেডিব স্থ্রি করা যেত। 

কিন্তু “বিসম্রন'-এ ট্র্যাজেডি রচনায় ব্রবীন্্রনাথেতর ইচ্ছা ছিল না, শাস্তরসে 
সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটানোই তার অতিপ্রেতছিল | তাই, বিরোধকে অধিকদূর 
অগ্রসর হতে না দিয়েই মাঝপথে আকন্মিকভাবে ছেদ টেনেছেন। জদ্মসিংহের 
আত্মহত্যা বঘুপতিব চরিত্রের আকম্মিক পরিবর্তন আনল । বস্তুতঃ: এই আকণ্যি ক" 
তার দ্বার! যুক্ক হয়ে ন'টকের পরিণাম বহুল পরিমাণে মেলোড্রামার মতে| হয়েছে 
যাঁই হাক, ভাবধর্মী হলেও নাটকীয় প্রস্ততির দিক থেকে “বিসর্জন” উল্লেখযোগ্য, 
এতে সন্দেহ নেই 1 

“বিসর্জন?-এর পরবতাঁ রচন| চিত্রাজদা সেখনার্যসৃন্টিতে ও ভাবাতঙ্গিব 
ম২৫ত্বে অপূর্বা। এর রচনার পশ্চাতে- প্রেমে ও জীবনযাব্ৰায় পারস্পরিক 
সত -যাশিতার মধেই নারীপুরুষের মিলন সাথক, বূপমোহ ও স্কুল দেহকামনার 
৮বিতার্ধতার মধে) নয়--এরূপ একটি আইডিস্কা বিদ্ধমান থাকলেও ওই ভাবাদর্শ 
নাটকটির সৌন্দ্ন ্কু্ করেনি । অবশ্য নাটিকাটিতে ঘন্্ব ও সংঘর্ষের পরিচয় ক্ষীণ, 
যৌবন ও সৌন্দধস্বপ্রের চিত্র অধিক, লেইদেক থেকে এ চিত্রকাব্যময়। “চিত্রাঙ্গদা” 
ঘটনা'বরল এবং বিরল্চরত্রও বটে । বলা যেতে পারে, এতে কাব্যের সঙ্গে নাটোর 
সম্মিলন পটানো হয়েছে । 

“চিত্রাঙ্গদা? ও “বিসর্জন'-এর সঙ্গে তুলনায় মালিনী অধিকতর ভাবপ্রেরণার 
দ্বারা গ্রথিত। 'মালিশী'র উপাখ্যান্টি বৌদ্ধকাহিনী থেকে গৃহীত এবং কনার 
দ্বার মিশ্রিত। এতে রবীন্দ্রনাথ মানবতাধর্ষসের জয়ঘোষণা করেছেন | মালিনী, 
ক্ষেষংকর ও স্বপ্রিয়-এই তিন্টিই বর্তমান নাটিকার প্রধান চরিভ্র। এর যধে) 


রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্)কর্ম ১৯৯ 


রাজকন্যা মালিনীর চরিক্রচিত্রণ অতিনব, লনেহ নেই, কিন্তু ক্ষেমংকরের চরিক্র- 
নির্াণেই সমধিক কৃতিত্ব প্রদরশিত হয়েছে । “মালিনী'তে নাট্য অপেক্ষা কাব্যের 
অংশই অধিক, যদিও প্রাটের গ্রন্থন মন্দ নয়। 

“মালিনী।”র প্রায় সমকালে নতৃন পর্য'ঘ্নের নাট্যকাব্য লিখতে রবীন্দ্রনাথ 
প্রবৃত্ত হন-বিদায় অভিশাপ, গাঙ্ধারীর আবেদন, নরঞ্ বাস, ক্ণকুত্তীসংবাদ, 
সতী, লক্ষ্মীর পরীন্ষষা। । এদের কলেবর পংক্ষিপ্, চরিত্র স্তন, ঘটন1 মাস একটি। 
অথচ এই সংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যেই এ গুলিতে উৎকৃষ্ট নাটকীন্পু হার পরিচয় রয়েছে। 
গাঙ্ধাবীর আবেদন? তে] ত'ব্র সংঘর্ষে পূর্ণ এবং অংশবিশেষে উত্তম নাটকের সমকক্ষ 
হওয়ার যোগা। এগুলি নাটাকারে কাব, সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলির মধ্যে স্থানে 
স্থানে নান! আকারে অতিব্যক্ত নাট্যগুণও উপেক্ষণীয় নয়। 

এই সমম্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যবচনার আর-একটি নতুন জক্ষপ দেও! 
যায়-তিনি গঞ্কে সংলাপযোজিত করে হাস্যরদপূর্ণ গোড়ায় গলদ, বৈকুষ্ঠের খাতা, 
চিরকুমার সভা এবং আঁধা-তিহাপিক 'াধা-পারিবারিক" প্রায়শ্চিত্ত নাটক 
রচনায় প্রবৃত্ত হন। এগাঁপকে রবীন্দ্রনাথের পুরাপুরি নাউক বলতেই হবে। ঘটনার 
পরিদৃশ্ঠমানতা, দ্বম্বসংঘাত প্রভৃতি কোথা ৪ বেশি কোথাও কম? কিন্তু চরিত্রগঠনে, 
ঘটনাসংস্থাপনে সংলাপের ক্ষেত্রে নাটকীম্ব বৈশিষ্টোর দীপ্তিতে এগুলি ঝলমল 
করছে । এখানে বান্তবসংসারের নরনাণীরা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, সকলেই 
অতি-পরিচিত ; এই মাগুষগুলিকে দেখতে আমাদের বেশ মজা লাগে-*দের 
চলাফেরা, কথাবাত্া, কাজকর্ম কেমন কৌতুকাবহ। “চিরকুমার সভা*-র অক্ষয়, 
“গোড়ায় গলদ'-এর গদ্দাই, “বৈকুঠের খাত।'-র বৈকু্ কার না চেনা । মাজ্তিত, 
শি হাশ্যরস-সু্টিতে রবী ভ্ত্রর দক্ষতা উচ্চপ্রশংসার ষোগ্য। 

এর পর থেকে নাটারচনায় গগ্ের প্রবাহ চলতে, লাগল । সংকেতধমী বিচিত্র 
নাটক রচনাতেও কৰি গস্ভসংলাপের রীতি রক্ষা বরেছেন। 

কাহিনী'-র নাট/কাব্যগুলি। [গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তীনংবাদ, ইত]াদি] 
এরং “চিরকুষ্ারসভ।"-র মতো হাস্তোচ্ছল এবংসংস্কতসাহিতার দগম্পৎ্ত না ০ 
পরের পায়ে বণীন্দ্রনাথ কাব্যের মধ্যে যেমন নতৃন অধ্যায়ে প্রবেশ করেন? তেমনি, 
নাট/রচনাতেও নতুনতর ভাব ৩* তঙ্গির প্ররর্তন ঘটান। শীরদোৎসব, রাজা, 
ডাকঘর, অচলাম্মতন' 'গীঠাগ্জলিঃ ও গীতিমালা”-এর সমসাময়িক রচনা । 
প্রকৃতিব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে অনূপরাজ্যে পরিভ্রমণের স্পৃহা যেমন একালের কাব্য 
ও সংগীতগুলি নিয়ন্ত্রিত করেছে, তেমনি; নাট্যরচণাকেও অতিরিক্ত ভাবময় ও 
অরূণরাজো প্রবেশের সাংকেতিক মাধ্যম করে তুলেছে। তা ছাড়া, বর্তমানের 
ধনতস্ত্রশাসিত সমাজের বহুতর সমস্য! আধুনিক যান্ত্রিক সম্যুতার অতিশয় নিটুরতার 
দিকও রবীন্দ্রনাথ ছয়েকখানি নাটকে নৈপুণাসহকারে রূপায়িক করেন। ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক মানবীয় সংঘর্ষের দিকটি এই সকপ নাট্যে স্বাাবিকশাবেই স্থান পাক্কনি। 
বল বাছল্য, প্রয়োজনৰশে এইসকল নাটকে প্রচুর সংগীতের সহায়তা গ্রহণ কর! 


২৪০ বাঙ্‌ল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


হয়েছে । এইরূপ নাট্যের ধারা ফাল দী, স্তুক্তধারা, রক্তকরবী থেকে তাদের 
দেশ-এ শেষ হয়েছে। 

শারোদৎসব-এ নিসর্গব্যাকুলতার মধ্যে কবির অব্ুপান্ুভব স্পট । “আমার 
নয়নভুলানো এলে? এই হল শরৎ-প্রকৃতির মধ্যে অরূপসতার সঞ্চরণ সম্পর্কে 
অব্ূপসন্ধানী রবীন্দ্রের বিল্মন্বোধক উক্তি। রাজ! নাটকে কবি দেখিয়েছেন, এই 
অরূপসত্ত! কেবগগ ছুন্দর নয়, ভয়ংকর ; ভয়ংকর হলেও অরূপ বরণীয় এ ধারা মনে 
করেন তারাই যথার্থভাবে একে লাভ করেন । জচলা সত ন-এ এই ভয়ংকর 
অরূপ “গুরুর বেশে দেখা দিয়ে বহুদিনের প্রথ! ও সংস্কারের প্র!চীর বিধ্বস্ত করেছে। 
ভাকঘর-এ নিসর্গ-সম্পর্কের মধ্যে মুক্তির রহম্য দেখানে! হয়েছে? এবং মুক্ত 
মানবাপ্রার কাছে অন্ধপ কাতাবে ধরা দেয় তাও দেখানো হয়েছে। নাট্যগুলিতে 
সাংকেতিক বূপকৌশল লক্ষণীয় । 

একই সময়ে লিখিত ফাস্তনী নাট্যে প্রাণের মুক্তি ও যৌবনের জয়ষাত্রার 
কথা উল্লিখিত হয়েছে । যা জরাগ্রন্ত, প্রথাবদ্ধ, গতি হীন, তার প্রতি তাব্র বিরাগ 
এই নাটো দেখানো হয়েছে নটরাজ-ঝতুরজ-পালার গীতিনাটাগুলি নিসর্গের 
মধ্যব্ী আননরসপিপসার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে । মুক্তধার। ও রক্তকরবী 
নাট্যে মানুষের মুক্তির বান্তবোচিত রূপ উদ্ঘাটিত করা হয়েছে-_প্রথমটিতে রাস্ট্রীয় 
নিম্পেষণ এবং অআপরটতে ধনউৎপানকারীর শোষণ থেকে মুক্তি। আধুনিক 
সভ্যতা যন্ত্রসহার, অর্থ ও পণাবাণিজ্যের উপর প্রতিষ্টিত। এর প্রতাপ অপরিসীম, 
কিন্ত মূলে এ অমানবীন্ধ। কারণ, »ক্ষ লক্ষ মান্ঘকে দাসে পরিণত করে এ আপন 
অধিকার ও মর্থাদা রক্ষা বে । যম্শ্রর কবলে একবার পড়লে মানুষের আর রক্ষা 
নেই। সে ন্িজ সত্তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়। অথচ যুলে মানবের 
প্রাণসত্ত' আনন্দমন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ স্থল রূঢ় এবং যাল্ত্রিকতা গ্রস্ত নিপীড়িত 


জ।বনের মধ্যে অন্ূপানন্দের মাধুর্য প্রবেশ করিয়ে জীবনের সঙ্গে তার উপলদ্ধ 
দন্ুপকে যুক্ত করেছেন! 


স্প্প্কৃতাগীতাদিসংবলিত খতুনাট্য এবং আরো পরবর্তীকালে মৃকাতিনম্ব এবং 
/ধু বৃতার দ্বারা প্রকাশিত নাটিক] রবীন্দ্রনাটযশিল্লকল্াকে অপরিসীম বৈচিত্র 
মণ্টিত করেছে চঙ্ডালিক", গ্টাম' প্রভৃতির দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায় 
যে জীবনের গোধুলিপর্বেও কবি নতুনত্ব ও বৈচিত্রোর সন্ধানী ছিলেন, কত নতুন 
নতুন পথ তিনি লেখনীকে পরিচালিত করেছেন। 
স্বীকার করতে হবে রবীন্দ্রনাথের নাটক যতখানি ভাবের ততখানি ঘটনার 
নয়। এ কারণে তার নাট্যাবল্গীর অধিকাংশ মঞ্চসাফপ্য অর্জন করেনি । তবে এও 
মনে রাখতে হবে কেবল মঞ্চসাফপ্যই সার্থক ও উত্তম নাটকের একতম মাপকাঠি 
নয়| সে যাই হোক, বাঙলা নাট্যপাহিত্য যে কবির প্রতিভার দানে সমৃদ্ধ হয়েছে 
এ-কথ। অনস্বীকার্য । 


তার লেখ। নাটকনাটিক! সংখ্যায় বহু--চক্টিশেরও বেশি । কত বিচিত্র 


রৰীন্্রনাথের বিচিত্র সানত্যকর্ম ২৪১- 


ধরনের নাটক তিনি রচনা করেছেন। বিশেষত, গীতিনাটা ও নৃত্যনাট্য রচনার 
ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার শেষ ছিল না। বাঙলা নাটকে বরবীন্র্রের শ্রেঠ দান 
রূপক-সাংকেতিক নাট্যরচনাগুলি । কবিহ্িসেবে রবীন্দ্রনাথ অবিস্মরণীয়, কিন্ত 
আমাদের নাট্যপাহিত্যেও তার কাতি সকলেই স্মরণ করবেন । 


প্রথন্ধ। : _ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল পৃথিবীর মহত্ঘ কৰিদলের অন্ততম নন, গণ্যশিল্পা- 
ছিগেবে ভার সঙ্গে তুলনায় 7ড়াতে পারেন, দেশৰিদেশে এমন লেখকেরও সংখ্যা 
একেবারে মু্টিমেকব। কবিতা ও গান বাদ দিলে, বিস্তার ও বৈচিত্রোর দিক থেকে 
কবির প্রেবন্ধরচনাই সব গ্রগণ্য। কীসািতা-শিল্প সমালোচনা-ছন্দ-শবদ হত্তের প্রসঙে, 
কী ধর্ধ-দর্শন-শিক্ষা-রাঁজনীতি-অর্থনীতি-পমাজনীতি-ইতিহাসের আলোচনায়, কী 
জাতীয় ও জ্রান্তজাতিক সমস্তার চিস্তনের ক্ষেত্রে_সর্বং বৰান্দ্রনাথের লেখনী স্বচ্ছন্দ, 
অনায়াস-_সর্বত্র তার গন্ভলেখ! দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে ও প্রঞ্কাশরীতির চারুত্তে 
অপূর্বতা লাভ করেছে । মুরোপপ্রবাসার পত্র, যুরোপধাত্রীর ডায়েরী, পঞ্চভূত, 
চারিভ্রপুজা, বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাঁহিত্য, জাধুনিক সাহিতা, 
সাছিতা, সাহিত্যের পথে, সাহিতোর স্বরূপ, আন্রশক্ি, রাজা প্রজা, স্বদেশ, শিক্ষা, 
ধর্ম, মানুষের ধর্স, শান্তিনিকেতন, সঞ্চয় জীবনস্মূত, ছেলেৰেল!, আত্মপরিচয়, 
ছিন্নপত্র; ভান্বসিংহের পত্রাবলী, পথে ও পথের প্রান্তে, পত্রধার।, পথের , সঞ্চয়, 
রাশিয়ার চিঠি, যাত্রী, জাপানে-পারস্সে, ছন্দ, বাঙলা-ভাষাপরিচয়ঃ কালাস্তর, 
সম্ভাতার সংকট ইত্যাদি কত অসংখা গগ্গ্রন্থই-না তিনি লিখেছেন। এসকল 
বইয়ের নামের দিকে তাকালেই কবির মননভাঁবনার বাপকতা সম্থদ্ধে মোটামুটি 
একটা] ধারণ! করা ষায়। 

বন্ধিমের পর বাঙ.ল! প্রবন্ধকে র্ূপগত ও রঙ্নগত ধরশ্বর্ধ দান করলেন রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর | মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রের গগ্ত মহাকবির | কবির প্রবন্ধরীতির বৈশিষ্ট 
সম্পর্কে ছুয়েকটি কথা এখানে ৰলে নিই। যেখানে তখোর প্রাং্৫সখানে 
রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি যুক্তিধর্মী। তবে যুক্তির দাবি যতই মেনে চলুন, রচনার জঙ্গে 
কারুকলার লাবশ্যসঞ্চার করতে কখনে। তিনি ভুলেন নি। কোনো! নিশ্চিতঃ 
দিদ্ধান্ত্, কোনে! গ্রব মীমাংসায় পৌছবার ভন্যে তিনি তেফ্নববাগ্র নন। কবি- 
প্রবন্ধকার রবীন্দ্র লিখতে বসে ভাবেন, ভাবতে ভাবতে লেখেন__লেখা শুরু করে 
দিয়ে ভাবনা ও কল্পনার জাল বুনেন। তার রচনা কুত্রাপি তখাকন্টকিত নয়, 
যুকিসর্বস্ব নয়, বুদ্ধির চতুর খেল! নয় । মেঘের কোলে বিহ্যাৎবিলসনের মতে! কবির 
বক্তবোর ফাকে ফাকে আকুমার অনুভূতি, সৃন্ম ভাবন1, কল্পনার বর্ণাটা বিচ্ছুরণ 
অবলীপায় উকি দিয়ে যায়। কেবল বক্তবোর যধাবধ উপস্থাপনায় কবির তৃপ্তি 
নেই, বলবার ভঙ্গিটির দিকেও তার প্রখর দৃষি। 

রবীন্দ্রনাথের প্রবস্ৃগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে বিস্তঘ্ভ কর! যায়-_-আত্বকথা, 





২০২ বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


পত্রধারা, ভ্রমণকাহিনী, ভাষা-শিল্প ও সাহিত্য এবং চরিত্র । এদের আরো এক- 
রকমের পর্যায়বিস্তাস হতে পারে-_-আত্মভাবনামূলক এবং প্রসঙ্গাত্বক। পত্রগুচ্ছঃ 
আত্মপরিচগ্ন, ধর্ধদেশন], ভ্রমণকাহিনী শিল্পা হত্য বিষয়ক আলোচন] ইত্যাদি 
প্রথম ভাগটিভেঃপড়ে । এর মধ্যে দেখতে পাই কবিদার্শ নক রবীন্দ্রের ভাবসত্ভার 
প্রতিফন্গ*ন। ওপরে কথিত দ্বিতীঘ্ন ভাগটির অস্তভূ-ক্ত অর্থাৎ প্রপঙ্গাত্বক পর্যায়ের 
অস্তভূক্ত লেখাগুলির মধ্যে শতাব্দীর অধিনায়ক রবীন্দ্র প্রদীপ্ত মনস্থিতার পরিচয় 
মুদ্রিত। কবি দার্শনিক নয়, ভাবুক নয়”_ব]ভ্তমান্ুষ রবীন্দ্রনাথকে চিনতে হলে 
ত:ব প্রবন্ধপাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কর্মী, সংস্কারক ও 
ভাৰনায়ক রবীন্দ্রনাথের মহম। কব্ি-রবীন্দ্রর-মহিমার চেয়ে কম-কিছু নয়। 

রবী প্রনাথের ভাবজীবনে প্রবেশের, চাবিকাঠি তার আত্মপরিচয়মুলক 
লেখাগুলি । এইনৰ রচনার সঙ্গে পরিচয় থাকলে কৰিব নিমিত সাহিত্যের 
মর্বলোকের দ্বাঃমোচন অনেকখানি সহজ হয়ে ওঠে। আত্মপরিচয়, জী বনশ্মৃতি, 
ছেলেবেল! ইত্যাদিকে রবীন্দ্র আত্মকথা বলা! যেতে পারে । এনব্ধপ আত্মকথার 
পর্রপূরক হল ছিন্নপত্র, পথে ও পথের প্রান্তে, চিঠিপত্র প্রস্তুতি গ্রন্থ । কবির ব্যক্তি- 
জীবন ও অন্তজাবনের কথা আরো বহুৃতর রচনায় বিকীর্ণ। তার পক্জরধার। 
অনেকস্থৃুল প্রবন্ধেরই ন'মাস্তর মাত্র । এগুলিতে বিচিত্র চিন্তার এশ্বর্য ও ভাষানৃভূতির 
মনোজ্ঞ বূপ!য়ণ। লক্ষণীয়, কবির অনেক ভ্রমণকাহিনা পত্রীকারে লিখিত? যেনন-_ 
ফুরোপ্প্রবামীব পত্র. রাশিয়।র চিঠি ইত্যাদি এগুলি নানা ভাবনার তরঙ্গে 
অ'ন্ফোলিত, বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা এখানে বসে ভিড করেছে। লেখনতভতঙির 
আশ্চর্য কৌশলে রবীন্দ্র চিঠিপত্র, ভ্রমনপন্জী সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের স্তরে উন্নীত 
হণেছে। 

'গরপর উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য | সমালোচনা কেমন করে 
সৃিকর্ম হয়ে ওঠে, কবি এ আমাদের প্রথম দেখালেন । এমন উচ্চ'জের সমালোচনা 
বাড] সাহিত্যে বিংলদ্ব বলতে ভবে । কবির “প্রাচীন সাহিত্য? গ্রস্থধানির তুলনা 

হয় ন। | এ ইয়ের মাধায়ে সমালোচনার একটি নতুন আদর্শ তিনি আমাদের সম্মুখে 
1৮ সরলেন--গভীর শ্রদ্ধা ও আনন্দই যে সমালোচনার উৎস, ত] আমাদের 
৪আভাসে বুঝিয়ে দিলেন; যে-লেখককে আমি স্তালবাসি, সেই ভাঁলোৰাস] অপর 
দশক্তলের চিত্তে সঞ্কারেত করে দেওয়াই সমানপোচকের সবচেয়ে বড়ো কাজ এও 
আমদের বুঝতে শেখালেন । 

তার '্াধুনিক ছাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, সাহিতে]র পথে প্রভৃতি 
অতি-উত্তম গ্রন্থ। কবির “পঞ্চভূত” একটি অসাধারণ বই। তার বন্ুবিচিত্র 
ভাবন| এখানে এক জভিনব আপ্রিকে বাণীবদ্ধ। “বিচিত্র প্রবন্ধ' কবির একখানি 
অতিশয় উল্লেখ্য প্রবন্ধে বই। যে-শ্রেমীর রচন| এতে সন্পিবেশিত হয়েছে তাকে 
অধুনা] অমর! বাকিগত প্রবন্ধ- ইংরেজিতে 1১6150728] ঢ55৪৬$--বলে থাকি। 
তথ্যজ্ঞাপন কিংৰ! তত্বালোচন এখানে বচয়িতার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্্ু--পাঠকের 
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আনন্দবিধান। এতে যে-সকল রচন। রয়েছে পেগুলিতে আনন্মহরতিত অবকাশ- 
মুহুর্তের রূপময় তত্বকথা বলতে ইচ্ছে করে। ধর্ম, “সঞ্চঘ্'ঃ “মানুষের ধর্”, 
শাস্ভিনিকেতন”-প্রবন্থমালায় কবির ধর্মাহ্ৃভব ও দার্শনিক প্রতায় বা উপলব্ধি 
ব্যক্ত হয়েছে। এসব বইতেও বিচারবিক্লে্ণের চেয়ে কবির অনুভূত্িই বড়ো হয়ে 
উঠেছে। কাব্যধর্মী, অলংকারসজ্জায় মণ্ডিত “সাধূ” গগ্ভরীতি, আর» গতিশীল, 
সতেজ দীপ্তিতে চোখধাধানে! চল্তি? গগ্ঠরীতির ওপর রবীন্দ্রনাথের কী অসামান্য 
আম্বতি, তার প্রবন্ধাবলী পড়লে তা স্পট বুঝতে পারা যায়। 

কত রকমের অভিনব মাঙ্জিকে কবির প্রবন্ধয়াল৷ গ্রধিত। আর, রচনায় 
ভাবচিস্তার বৈভবের কথা যদি বলি তবে পৃথিবীর “কান্‌ প্রবন্ধশিল্পীর সঙ্গে রবীন্দ্র- 
নাথের তুলনা দেব * একটি নামও মনে পড়ে না । বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর গছ্যে বড়ো, 
না, কবিতায়, এ প্রশ্নের সমাধান সহজ নয়। 


€ছোটগল্স ঃ 


রবীন্দ্র প্রতিভার অ[র-এক মহার্ঘ দান ছোটগল্প । চলয়ান' জীবনের বহুবিধ 
ঘটনার খণ্ড ভগ্নাংশকে নিয়ে তার মাধ্যমে গুঢ় গভীর জীবনসতাকে ৰিছ্বাৎচমকের 
মতো উদ্ভাসিত করে দেবানো, ক্ষুদ্রের মধ্য বৃহৎ সত্তাকে ফুটিয়ে তোলা-_এই যে 
বিশেষ ধরণের সাহিত্যকর্স তা আমাদের প্রথম শেখালেন রবীন্দ্রনাথ । রবি-কবির 
হাতে বাঙল। ছোটগল্পের শুধু গোড়াপত্তন হল না, একে তিনি বারো আনা! পূর্ণতা 
দিলেন, আমাদের সাহিত্যের এই ভাগ্ারটিকে আশ্চর্যরূপে সম্বদ্ধ করে তুললেন । 
বাঙলা গল্পের এই অতি-মত্যন্তিক প্রসারের যুগেও কবির লেখা ছোটগল্পমালাকে 
বাদ (দিয়ে এ ধরণের রচনার কোনে! আলোচনাই চলতে পারে না। রৰীন্্রের 
গল্পগুলি কবে এতিহাসিক কারণেই স্মরণীয় নয় এদের প্রভূত সাহিতোর মূল্যও 
রসিকমগ্ডলীর স্বীকৃত। গল্লগুচ্ছ'-এর আঙ্গিক ও ভাষা যে একদা বাঙালি 
লাহত্যকারদের একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 

ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে ষাট-সন্তর বছরের আগে--বাঙ্ল। 
সাহিত্যে যখনে। বহ্ধিমযুগ চলছে--তখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “গল্প 
গ্রথিত নিধুঁত-মন্দর গল্পগুলি। উননিশের শতকের শেষ দশকটিকে রবীন্দ্রে 
ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ বল! যেতে পারে । তিরিশ বছরে পদক্ষেপ*করে রবীন্দ্রনাথ * 
ছোটগল্প রচনায় হাত দিলেন। এসময়ে কোন্‌ পরিবেশে কবির দিনগুলি কাটছে 
তাও জেনে রাখা প্রয়োজন । 

রবীন্দ্রের আসল কাজ 'আশমানদারী" এহেন হ্প্রলোকের অধিবাসী মানুষটির 
ওপর ভার পড়ল “জমিদারি তদ্দারকের। জোড়াসাকোর প্রাসাদ ছেড়ে কৰি 
এলেন মধ্যবঙ্গে-পগ্মার বৃকে বোটে, পল্মার তীরে শিলাইদছের কুঠিতে-_কৰির 
বাস। কালিগ্রাম পতিসর, সাজাদপুর গুভৃতি অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন-__ 
বেশির ভাগ নৌকায়, কখনো! কখনে। গরুর গাড়ীতে চেপে। চলাচলের পথে 
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নিনিমেষ দৃর্টিতে_কৌতৃহলী চোধ মেলে _ক'ৰ দেখে নিচ্ছেন পল্লীবাঙলার 
বহবর্ণরপ্রিত দৃশ্তুপট ; সঙ্মিকটস্থ লোকালয়ের জীবনধারার অশ্রাত্ত কলধ্বনি অহনিশ 
প্রবেশ করছে তার কানে, বিভিন্ন স্তরের লোক এসে “রাজাবাবৃ' রবীন্দ্রের চারপাশে 
ভিড় জমাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাবাঙলার প্রকৃতি ও মানুষের ছবি আকা হয়ে যাচ্ছে 
কৰির মনের পটে। রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে যা ছিল অপরের অ-দৃষ্ট, তা' প্রত্যক্ষ 
হয়ে উঠল তাঁর একালের কবিতায় আর ছোটগল্লে। প্রথমটিতে বস্তর তাবনূপ, 
দ্বিভীয়টতে তার বাস্তব বূপ। ইতঃপূর্বে কৰি প্রকৃত ও মানবের এতখানি ত্বনিষ্ঠ 
সংস্পর্শ কখনে! আসেননি । “গল্প শুজ্ছ'-এর গল্পমালায় এই প্রক্কতি-মানবের এ্ীকতান 
রাগিধী ধ্বনিত হয়েছে।  * 

কবির অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গল্প, যেমন, ছুটি, শাস্তি, ছুরাশা, কঙ্কাল, অতিথি, 
নিশীধে, ্ষুধিত পাষাণ, একরাত্রি, কাবৃলিওয়ালা, লমাপ্তি। মেঘ ও বৌন্্র এবং 
নষ্উনীড় ইত্যাদি--হিতবাদী, ভারতী, বালক, সাধনার যুগেই লেখ! হয়েছে । তখন 
কৰি সৃষ্টির আনন্দে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন । এতখানি একাগ্রতাসহকারে--- 
একেবারে ছুহাতে*-ফ্কোটগল্প আঁর কখনো লেখেননি তিনি । 

এর পর ১৮১৪ সালে “সবুজপন্ত্র' প্রকাশিত হলে কবি পুনর্বার ছোটগল্প-লেখার 
বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করলেন। কবির হাত দিয়ে কয়েকটি উত্তম গল্প বেরুল, 
যার মধ্যে অত্যন্ত বিখ্যাত একটি গল্পের নাম স্ত্রা পত্র । “পয়লা নম্বর”, “€হ্মস্তী', 
হালদারগো্ঠী' প্রন্থতি রচনা “সবৃঙ্গপত্র'-এর আমলেই সূষ্টি। এগুলি রবীন্দ্রের 
ছোটগলের ধিতীয় পর্ধায়ের অন্তভূত। পদ্মার আতিথ্য থেকে কবি এখন দূরে সবে 
এসেছেন, ফলে তার গল্পেরও পটপরিবর্তন হল-_পল্লাজীবন স্থান ছেড়ে দিল শহুরে 
জীননকে | রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় পর্যায়তুক্ত গল্পগুলি বক্তব্যে, বাঁচনভঙ্গিতে, 
স্বাদে স্বতন্ত্র এরা আধুনিক মননের স্পর্ণযুক। এদের মধ্য কোথাও কোথাও 
তত্বের দেখা মেলে । কাবাস্থরভির সঙ্গে তত্বের মিশ্রণে এগুপি অপূর্বতা পেয়েছে । 

জীবনের একেবারে অপরাহুবেলায় রবীন্দ্রনাথ আর-একবার ছোটগলের 
খাতে লেখনী চালনা করলেন। তার “তিনসঙ্গী” বইখানি এসময়ে লিখিত তিনটি 

কষনাীিশতর্টকলন | কবির সর্বশেষ গল্প বেরোয় প্রবাশী'*তে_মৃতুর কয়েকমাস 
১ তাঁগে। শেষের দিকের লেখাগুলিতে প্রতিপাছে*শা পিত যুক্তিতর্কের প্কুলিঙ্গ আছে, 

ভাষার দীপ্তি শাঞ্জে, কিন্তু পূর্বেকার সেই মনোধর্ধের গ্ুগতীর আবেদন গ্েন কমে 
এসেছে। তথাপি বৈচিত্র, নতুনত্বে এবং উজ্জ্বলতা এগুলি সাহিত্যপাঠকের 
প্রশংসা পাবে। 

বহুবিধ গল্প রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এদের বিচিত্রতা লক্ষ্য করবার মতো। 
সমাজজীবনের কোনো একট! বিশেষ দিকের প্রতি কবি ঝৌকেননি, তার কৌতুহলী 
দৃষ্টি বিভিন্ন দিকে প্রসারিত। কবির অধিকাংশ গল্প মধ্যবিত্তত্ীবনকে নিয়ে লেখা | 
অবশ্য দৈনন্দিন খুঁটিনাটির চিত্র রবীন্দ্রনাথের গল্পে তেমন মিলবে না? এইপ্দিক 
থেকে বিচার করলে তথাকথিত “বাস্তব” তিনি নন। তথাপি রবীন্ত্রের গল্পগুলিকে 
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অবাস্তব বলবার জে নেই, কল্পনার পথ ধরে এরা বাস্তব সত্যে গিয়ে পৌঁছেছে । 
প্রতিভাবানের কল্পন। ষেমন দরগামী, তেমনি অন্তর্ডেটী। ফলে তানের কল্পনা, 
কোনোরূপ বিরোধিতা না ঝরে, বাস্তবের হাত ধরেই চলে। অধুনা! আমাদের 
মন যংপরোনাত্তি বাস্তবধর্া হয়ে উঠেছে; তাই কোনোকিছছুতে কল্পনার 
ছোয়! লাগলেই তাদের আমরা জন্পৃষ্টশ্রেণীতুক্ত করি। কিন্তু এ সত্যটি ভুললে 
চলবে না ষে, কেবল ৰাস্তবচিন্্রণের জোরেইউকোনে| লেখ! সার্থক সাহিত্য হয়ে ওঠে 
ন]-_গৃঁচগভীর জীবনলত্যকে উদৃঘাটিত করার জন্তে উচ্চতর কবিকল্পনা এককপ' 
অপরিহার্য। প্রধানত কাব্যকার হয়েও রৰীক্রনাধথ অতি উচুদরের একজন 
গল্পলেখক। 

কত বিচিত্র ধরণের গল্প কবি বাঙালিপাঠককে উপহার দিয়েছেন -- প্লট- 
জাকানে। গল্প, লামান্ত'লাধারণ ঘটনাকে নিয়ে গল্প, মনন্তত্র-গভীরেশ্ডুব-দেওয়। 
গল্প, রোম্যাল ্ুরভিত গল্প, জীবন ও প্রকৃতির সমন্বিত রূপের গল্প, সমাজসমন্তামূলক 
গল্প, হাসির গপ্প-__কী না।তিনি লিখেছেন । “গুপ্তর্ধন'-এর আখ্যান গোয়েন্টাকাহিনীর 
মতোই কৌতৃহলোন্দীপক$ “উদ্ধার”-এ ঘটনায় এতটুকু ঘোরপ্যাচ নেই, অথচ এ 
একেৰারে সোজ]1 এসে মনকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়; ক্ষুধিত পাষাণ*, “নিশীথে", 
“মণিহারা' প্রভৃতি গল্প রবীন্দ্র বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক ষনের সৃষ্টি। এগুলিতে কবির 
রোষ্যা্পরচনার শক্তি সাফলোর তৃঙ্গ সীমা স্পর্শ করেছে__কল্পনাঁর বিজ্তারে, বর্ণনের 
চাতুর্ষে, ভাষার বিন্ময়্ কর চারুকলায়, অত্ভৃত পরিবেশনির্মাণের কৌশলে, ভাবানু- 
ভূতির বশ্বর্ষে বা লা সাহিত্যে এর! অতুলন । প্রকৃতি ও মানবজীবনের সমন্বিত 
রূপ দেখিতে পাই “ন্বুতা', অতিথি" “একবাত্রি”, “পোষ্টমাস্টার”, "ছুটি" প্রভৃতি গলে । 
এসৰ রচনায় নিসর্গপ্রকৃতি পশ্চাৎপট মাত্র নয়, এখানে প্রকৃতি বিশিষ্ট ভূমিক! গ্রহণ 
করেছে, প্রায়-সজীব চরিত্র হয়ে উঠেছ--যেমন, কালিদাসের “শকুদ্তলা” নাটকে। 

রবীন্দ্রের দক্ষতা] মানবন্ৃদয়ের অগাধ রহন্তের দ্বারোম্মোচনেঃ সামাস্টের মধ্যে 
অসামান্যেত্র আবির্ভাব দেখানোতে। ৰাঙালিজীবন সাধারণত অনুত্রঙ্গ হলেও 
তার মধ্যে কত অতৃপ্তি, কত বৃতৃক্ষ!, কত বৈচিত্র্য লুকানো আছে তা রৰীন্দ্রনাথই 
প্রথম আমাদের দেখালেন। তারকঝোঁক বেশি মনম্তত্বের দিকে? কা 
চবিত্রই তার গল্লে অধিক উজ্জল; ঘটনার চমক নয়, ব্যঞজনার এ্েশ্বর্ধেই কবির 
গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক এবং সমৃদ্ধ । ৪ 

শ্রেণীচেতনাকে কবি কোথাও বড়ো করে দেখাননি। মানুষের কোনো 
জাত মানেন না তিনি-সর্বমানবিক হদয়সত্যের দিকেই তার দৃষ্ঠিনিবন্ধ। 'বোষ্টমী”, 
“কাবুলিওয়াল: প্রস্তুতি গল্পে মান্নষের সামাজিক পরিচয় ছাপিয়ে ৰড়ে। হয়ে উঠেছে 
তার মর্মনিছিত শুচিশুভ্র মমতা যা টিনা দেশ-জাতি-ধর্সের সীমিত গণ্তীর বাইকে 
টেনে নিয়ে আসে। 

সাম্প্রতিক গল্পের ধারা অনেকখানি বদলে গেছে। কাব্র ফাধূর্ধ, লিরিকেক 
স্বাদ, এখন লেখক-পাঠক কারে! অভিলবিত নয়; বস্তবিষ্তাসে এতটুকু ফাক কিংবা 


২০৬ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


শিধিলতা কেউ সহ করেন না। একালে সাহিতোর স্বরপরিবর্তন হুলেও, বলা 
আবশ্যক, আজকের বাঙলা গল্পের এই ষে ক্রতপ্রসার তার যূলে রয়েছে গল্পকার 
রবীন্দ্রের গভীরচারী প্রেরণা । গল্পের ক্ষেত্রেও তো বৰীন্দ্রনাথআমাদের আধুনিকতার 
পথিকৃৎ।  * 

উনিশের শতকে পৃথিবীতে তিনজন খুৰ ৰড়ো গল্পকার জন্মেছিলেন__এডগার 
আলান-পে!, আস্তন-চেকভ, আর গী-্ভ মোপাস|। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পকার- 
হিসেবে এদেরই সমস্তরের লেখক--বর্তমান প্রসঙ্গে এই হল আমাদের সবশেষ 
কথা । 


উপন্যাস £ ৩ 


বাউলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাপ্রঙ্শাখায় রবীন্দ্প্রতিভা বিকীর্ণ। কৰির 
এই বহুমুখী সৃষ্টক্ষমতার কিঞ্চিং পর্রচন্থ পূর্ববর্তী আলোচনায় গ্রথিত হয়েছে। 
এবার তার উপন্যাসের কথা। 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস “বউঠাকুরাণীর*-হাট?-এর প্রকাশকাল 
ইংরেজি ১৯৮৩ সাল, তার সর্বশেষ উপন্তাদ “মালঞ্চ' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ 
ইংরেজি সালে । তাঠতে দেখ! ষাচ্ছে, কৰির প্রণীত উপন্যাসাবলীর রচনার কাল- 
পরিধি হল মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসর । উপরে কথিত ছুই প্রান্তবতাঁ উপন্যাস-ছুটির 
মাঝখানে এ কয়টি বইয়ের অবস্বান__রাজধি, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোর?, 
চতুরজও ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, ছুইবোন এবং চার অধ্যায়। 
বউঠাকুরাণীর হাট ও মাপঞ্চ-কে নিয়ে রবীন্দ্রের মোট। ৰারোখানি উপন্যাস আমরা 
পাচ্ছি। 
উপরে কাঁথত অধ্শতাব্দীকালের মধ্যে দেশে কত বিচিত্র ঘটন। ঘটে গেছে, 
আমাদের সমাজে ও চিন্তায় কত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, বহিরাগত নান! ভাবতরজ 
এসে কবির চিতুদেশটিকে প্রহত করেছে--আলোচ্যমান উপন্যাসগুলি প্রধানত 
'তারই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াজাত। যুগপ্রভাবিত পরিবেশের ভিন্নতা রবীন্দ্রকৃত উপন্তাস- 
ওিঞঞজ্হপগ ত পার্থকা এনে দিয়েছে । এদের মধো আঙ্গিকগত ও বূপকলাগত 
পার্থক্য কম নয়। মনে রাখতে হবে রচয়িতার শিল্পঘৃর্টিও কালের ব্যবধানে 
ভিন্নত! প্রাপ্ত হয়ৎ। ৰৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজধি রবীন্দ্রনাথের প্রথম ৰয়সের 
লেখা); চোখের বালি ও নৌকডুৰি তার অবসিতপ্রাসস যৌবনের দিনের 
রচনাঃ প্রৌত্বে তিনি লেখেন গোরা, ঘরে-বাইরে ও চতুর; বাধকো 
প্রকাশিত হল শেষের কবিতা, যোগাষোগ+ ছ্ইবোন, চার অধঠার আর হাল । 
রখীন্্র-উপস্তাসের আলোচনায় কাল, পরিবেশ, বিষয়ৰন্ত, পটভূমি ইত্যাদির দিকে 
সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্ঠ ক। 
রবীন্দ্রনাথ যখন উপন্যাস্-লেখায় হাত দেন তখনো বন্ধিম জ[বিত, তখন 
আমাদের সাহিত্যপংসারে ব্ষিমের প্রভাব সর্বত্রচারা। এই কালেই আত্মপ্রকাশ 


রবীন্দ্রনাথের ৰিচিত্র সাহিত্যকর্ম ২৩৭ 


করল কবির প্রাথমিক পর্যায়ের ছুখানি আখ্যায়িকা_-বউঠাকুরাণীর হাট এবং 
রাজে। বই-ছুটিতে বস্কমীরীতির প্রভাৰ অতিশয় স্পট । এখনো! রবীন্দ্রনাথ 
নিজস্ব পথটি খুঁজে পাননি, তাই, পূর্বসূরীর প্রদশিত পথেই পদক্ষেপ করেছেন । 
অবশ্য মনোরম গল্প বলার কৌশলটি লেখকের আয়তে, আবহাওয়ার ষ্টিতে তিনি 
দক্ষ। কিন্তু বাত্তবের অভিজ্ঞতা এখনো স্বল্প বলে জীবনের প্রশস্ত ভূমিতে সভার 
স্বচ্ছন্দ পরিক্রুম! সম্ভব হয়ন। এখানে কষ্টরকটি চরিব্রকে নিয়ে কবি যেন পুতৃল- 
খেলা খেলেছেন | পাঠক আখ্যায়মিকা-ছুখানিতে রবীন্দ্রসাহিত্যসুলভ সৃন্ম মননশীলত! 
ও তীক্ষ অন্তর্ঘঙি দেখতে পাবেন না, আঙ্গিকগত কোন মৌলিকত1ও তাদের 
চোখে পড়বে না। এদের মধ্যে কেবল লক্ষ্য করবেন. রবীন্দ্রের বিশিষ্ট জীবনবোধের 
কিঞ্চিং স্কুরণ আর তারটগগ্যতজির সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত। 

এর পর প্রায় ষোল সতেরে! বছর-কাল রবীন্দ্রনাথ আধ্যায়িক1 রচনায় হাত 
দেননি। এই কতিপয় বৎসর তার প্রতিভা উৎসারিত হয়েছে অজশ্র গানে" 
কাবতায়-ছোটগঞ্লে-প্রবন্ধে। তবে এরই মধ্যে কৰি প্রচুর বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করেছেন, জীৰন্রহন্তের গভীরে ডুব দিয়েছেন, মানুষের মনোলোকে র অলিগলিতে 
ঘুর বেড়িয়েছেন-_-মানৰচবিক্রে বৈচিন্ত্য তাকে বিস্মিত করেছে । এই অভিজ্ঞতার 
সঞ্চ়কে উপন্যাসকার রবীন্দ্র কাজে লাগালেন বহুশ্রত ভোখের বাজি-তে। এ 
যুগান্তকারী একধানি আখ্যায়িকা; এর মধ্য দিয়ে বাউলা মতস্তত্বমুলক সামাজিক 
উপন্তাসের গোড়াপত্তন হল। এখানে রবীন্দ্রনাথ পূর্বের সেই মনোজ্ঞ কাহিনীর 
জালবোনার ঝোঁক পরিহার করলেন, সমাজসমন্তাবিচারে প্রবৃত্তহলেন্;আব্যায়িকায় 
দেখা দিল প্রথর বাাপক বিশ্লেষণমুখিতা, কাছিনী পেল কঠিন সজীব বাস্তব ভিতি। 

এ বইতে যে-সমস্তা আলোচিত হয়েছে, বস্কিমের “কৃঞ্ণকাস্তের উইল” এও 
তাঁর অৰতারণা দেখা যায়। “চোখের বালি'-র বিনোদিনী "কৃষ্খকাস্তের 
উইল'-এর রোহিণীকে মনে পড়িয়ে দেয়। অথচ এ ছুটি নারীর জীবনপরিণামের 
মধ্যে কত পার্থকা। এরূপ হবার কারণ হল. ৰঙ্কিম সমাজের প্রচলিত 
নিংমশৃঙ্খলাকে বিচলিত হতে দেননি, বালবিধব! বোহিণীর তাঁব্র জুবনপিপাস! 
ও প্রণয়বাপনাকে স্বীকৃতি জানানে! বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
মান্বমনবীর ভ্ধদয়ধর্কে অস্বীকারু করতে পারেন নি, নারীর মানবাধিকার ও 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন-_-জীবনের প্রতি, কার দৃষ্টি নিপিপ্ত 
শিল্পীর | বাস্তবের আলোকে-_মনন্তত্বের রঞ্জনরশ্মিপাতে--মানৰের জীবনকে ও 
নরনারীর হৃদয়কে দেখেছিলেন বলে তার চিত্রতা বিনোদিন!কে বন্ধিমের কল্িত! 
রোহিলীর মতো শোচনীয় মৃত্যুবরণ করতে হয়নি । অবশ্য এ সত্যটিও মনে রাখতে 
হনে, রবীন্দ্রনাথকেও সমাজের মুখের দিকে তাকাতে হয়েছে, ভালোবাসার 
পূর্ণসধিকার নারীকে তিনিও দিতে পাঝেন নি। যাই হোক, “চোখের বালি' 
লিখে রবীন্দ্রনাথ বাঙল! সাহিত্যে নতুন হাওয়! বইয়ে দিলেন| এর জন্তে তিনি 
নিন্দাবাদও শুনেছেন প্রচুর । 


২০৮ বাউল! সাছিত্োর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


পরবর্তী উপন্তাস হলেও, নৌকাডুবি পূর্ববর্তী “চোখের ৰালি+-র তুলনায় 
হুর্বল রচনা । এতে কাহিনীবর্ণন, ঘটনাবিন্াসঃ মনস্তত্ববিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের পরিচয় ফোটেনি এমন নয়, তথাপি আখ্যায়িকার পরিণতি 
কেমন যেন অগ্বাভাবিক ঠেকে | উপন্তাকার এখানে সনাতনীদের মুখের দিকে 
তাকিয়ে নিজে লেখনী ক নিয়ন্ত্রিত করেছেন বলে মনে হয়। 

এর পর লেখা হয় গোর!। উদিশ-শ পাচ সালের স্বদেশী আন্দোলন গোটা 
দেশে যে-জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ঘটিয়েছিল, সেই প্রাণচঞ্চল যুগের অতুযুজ্ঘপ 
ইতিহাস এই মহৎ উপন্তাসধানির বৃহৎ পশ্চাৎভূমি। “গোরা'তে রূপ পেয়েছে 
রবীন্দ্রের উদারপ্রেমতিত্তিক বিশ্বঘানবতাঁর আদর্শ। স্বজাতির বন্ধনমুক্ধির প্রয়াসকে 
রাজনীতিক চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ সেদিন উৎদাহপহকারে অতার্থন! জানিয়েছিলেন । 
কিন্ত স্বদেশী উপ্মাদনার হিংসাত্ক প্রকাঁশকে, ইংরেজবিদ্বেষের রক্তাক্ত পথে মুক্তির 
সন্ধানকে. কবি কোনোমতেই সমর্থন জানাতে পারেননি । জাতীয় আন্দোলন 
সর্বপ্রকার সংকীর্ণতামুক্ত হোক-হীনতা, কুশ্রীতা, কুটিল হিংসার উতর” অবস্থান 
করুক, এ-ই ছিল কবির অভিপ্রেত। কোথায় আমাদের ছূর্বলতা, অর্জনের 
পূর্বে কীতাৰে আমর! নিজেদের অন্তরের বন্ধনদশ| কাটিয়ে উঠতে পারি, দেশবাসীকে 
কবি তার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং এও বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, স্বাদেশিকতা ও 
জাতীয়তাঁর চেয়েও মানবপ্রেম এবং মনুষ্যত্বের সাধনা বড়ো। সেদিন কবি 
জাতীঘ্বতার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, হিন্দসমাজের অনুদ্ারতাকে ভ€দন! 
জানিয়েছেন-_তার এই মনোভাব “গোরা”-র মধো প্রকাশিত। 

এ উপন্াসে বিচারবিতর্ক অনেকখানি স্থান অধিকার করেছে, মতবাদ প্রবল 
হয়ে উঠেছে | 'অবশ্ঠ মানবের চিরক্তন হৃদয়সত্যের সঙ্গে এপব বস্তুর যোগ রয়েছে 
বলে এ বই শুদ্ধ মতবাদপ্রচারের বাহন হয়ে ওঠেনি । আনন্দময়া “গোরা*-র 
অবিম্মরণীয় এক নারীচরিব্র। অনেক সমালোচকের মতে “গোরা” রবীন্থনাথের 
সর্বোতঘ উপন্থাস। 

কবি-ব্রবীন্দ্রের উপন্তাসের ধার! নিক্মিত নয়। দীর্ঘ ছয় বছরের ব্যবধানে-- 

প্সবুপপিএর আমলে [১৯১৬ সালে ]কবির ছুখানি উপন্যাস “ৰেরুল, নাম-_ 

( থিরে-ৰাইরে? ও চতুরঙ্গ । প্রমধ চৌধুরী সম্পাদিত “সবৃক্গপত্রা"কে দেখে মনে 
হয়েছিল-_এল দুর্টম নবযৌধন ভাঙনের মহারথে | পত্রিকাখানি কথ! বলে নতুন 
সুর, নতুন ভঙ্গিতে । রবীন্দ্রনাথ কাগজখানির সঙ্গে যুক্ত হলেন, এর পাতায় 
বিখ্যাত 'ব্লাকা'র কয়েকটি কবিত! লিখলেন, লিখলেন 'ফাল্গুনী' নাটক, আর, 
লিখনেরঘরে-বাইরে ঘা বাঙলাদেশে জাগলো! প্রচণ্ড ঝড়। 

দেদিনকার দেশব্যাপী রাজনীতিক ঝোড়ো হাওয়ার উত্তপ্ত পটভূমিতেই “ঘরে- 
বাইরে' রচিত। এই হাওয়ায় আমাদের ঘরের আনন্দের পর্দ। উড়ে গেল, বাইরের 
সঙ্গে তার যোগের কোনো বাধা আর রইল না যেন। নিখিলেশের বন্ধ 
সন্দীপ এসেছিল স্বদেশী প্রচার করতে, বিমল! [ নিখিলের স্ত্রী] ওই জলন্ত 


রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম ২০৯ 


বভৃতা শুনে অত্যন্ত অভিভূত হল, সন্দীপের প্রতি সে মাদকঙাময় একটা আৰর্ধণ 
অনুভব করল। সন্দীপও বন্ধুপত্বী বিমলাকে নিজের হৃদয়াহ্বরাগ জানাল। 
“রে-বাইরে' এই পারস্পরিক আকর্ষণের কাহিনী । একদিকে ভারতীয় জীবনাদর্শে 
দ্ীক্ষত শান্ত সংযত প্রকৃতির পুরুষ নিখিলেশ, অন্ত্দিকে, পাশ্চাঁতা ভোগবাদী 
আদর্শে উদ্দীপ্ত সন্দীপ, মাঝখানে যোত্গ্রস্ত বিমলা। ছুই বিপরীতমুখী জীবনাদর্শ 
দবমলাকে বিমুঢ় বিভ্রান্ত করেছে। ষে-প্রশাজ্ঞ জীবনচর্ধ! রবীন্দ্রনাথের গ্রহণীয় তাকে 
তিনি ফুটিয়েছেন নিখিলেশ-চরিব্রে, বিরুদ্ধধর্মী ভোগসর্বন্ব জীবনবাদের রূপায়ণ 
দেখি সন্দীপের মধো। শেষপর্ধস্ত বিমল স্বামী নিখিলেশের কাছে ফিরে এসেছে, 
কিন্ত বিমলার সত্যকার ভালোবাসা নিখিলেশ পেল কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর উপন্তাসে 
অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। রশীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোপনের যুগের আলোর দিক ও 
অন্ধকারের দিক উভয়ই দেখেছিলেন । উপন্মাসহিসেবে “ঘরে-বাইবে' সত্যই 
জসাধারণ। 
“চতুরঙ্গ” আখ্যায়িকাখানিতেও দুই ভিন্নমুখী জীবনবোধের সংঘাত র্বপায়িত। 

একদিকে তক্ষিমার্গের পথিক শচীশ-_কামনা' ও কামিন[ তার কাছে পরিত্যাজ্য; 
অন্যদিকে, জীবনের সহজ স্বাভাবিক আশাআৰজ্্ায় আন্দোলিত দামিনী। 
দামিনী নারী, সে পুরুষের আশ্রয় চায়, তার প্রবল জীবনানুরাগ। কিন্তু শচীশ 
যে-পথে অগ্রপরমান সেই পথ দামিনার নয়। তাই, সে ঝুঁকলযধার্থ জীবনৰোধসম্পন্ন 
পুরুষ শ্রীবিলাসের দিকে । এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্পট । বাস্তবসম্পর্কশূন্ 
জীবনতত্ব মানবিক সত্যের বিরোধী, স্তদয়ধর্তকে উপেক্ষা! করলে জীবন রিক্ত হয়ে যায়, 
কেবল বিড়ম্বনাই সৃষ্টি করতে থাকে । “চতুরঙ্গ'তে উপন্তাসকারের অন্তরূ্ঘটি তীক্ষু ও 
দৃগ্ম, মনস্তত্তবের বর্ণাঢ্য ঘাতপ্রতিঘাতে এই আখ্যায়িকার ঘটনা ও চরিত্র অবলীলায় 
অগ্রসর হয়েছে । কিন্তু বধার্থ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এ নয়, পূর্ণায়ত হলে "চতুরঙ্গ? রবীন্দ্র- 
নাথের অতি-উৎকৃ্ট উপন্যাপের গৌরব পেত। 

পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ উপন্তাস যোগাযোগ-এ নারীর অধিকারের প্রশ্নটিই উত্থাপিত 
হয়েছে । স্থামীন্ত্রী মানসপ্রকা।ততে যদি একবূপ না হুয়, রুচিতেঃ শীলে, উভদ্কবের মধো 
যদি বড়োরকমের পার্থক্য দেখ! দেয় তাহলে দাম্পত্যজীবনে কী সাংঘা 
বাধে, তা জামর] দেখতে পাই বর্তমান আখ্যাক্িকাখানিতে। মধুসূদন তেবাজ 
গায়ের জোরে স্ত্রী কুমুদিনীকে নিজ অধিকারে আনতে চেয়েছে, কিন্ত কুমুদিনীর 
ভ্বাধিকারৰোধ প্রবল ধান্ডায় বারংবার তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে । মন জয় কনে 
নিয়েই নারীকে পেতে হুয় এ বোধ মধুসূদনের ছিল না) তা, স্ত্রী হয়েও কুমুদিন 
তার নাগালের বাইরে থেকে গেছে। পরিশেষে দেখা গেল, যে-স্বামীকে কুমু এতকাচ 
মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি, তার কাছেই সেদ্দিন সে নতিম্বীকার করল যেদি; 
তার নারীত্বের অধিকারৰোধের সঙ্গে যুক্ত হল নিঞ্জের আমম্ন ষাতৃত্বটেতনা | এ 
উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মনন্তত্ববিক্লেষণে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । 

শেষের কবিত। রচিত হয় 'যোগাষোগ'-এর সমকালে। অথচ আ।ঙক 


২১৩ ৰাঙ্‌লা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


ভাষারীতি, বিষয়বন্ত, জীবনভাবনা--সর্বক্ষেত্রেই উভয়ের মধ্যে হুম্তর পার্থক্য। 
এ এক নতুন ধরনের রোয্যাল, বাঙল! সাহিত্যে এজাতের আখ্যায়িকা এর আগে 
কখনে! লেখ হয়নি, রবীন্দ্রসাহিত্যেও আর দ্বিতীয়টি নেই। 

এখান্দে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে ছিল *ম্তাটায়ার' রচনা করা । সেকালের তরুণ 
লেখকেরা যৌবনের আস্ফালন করছিল, “বুড়ো” রবীন্দ্রকে তার! বলেছিল 'সেকেলে' 
এতে কবি কৌতুকবোধ করেছিলেন, উদের যৌবনের আশ্ফালনকে স্তত্বীভূত করে 
দেবার জন্তেই লিখলেন “শেষের কবিত।” | যেন বলতে চাইলেন, ওকে, তোমরা 
যৌবনের মর্ম কী জান--এই দেখ আসল যৌবনের চেহারা । যে নবাতন্ত্রীরা 
রবিঠাকুরকে *০এ৫ ০£ ৭৪৫০, বলে আগ্রহ করতে চায় তাদেরই চোখ ফোটাবান 
জন্তে ক'ৰ হাতে লেখনী তুলে নিয়েছিলেন । 

কিন্তু শেষপর্যন্ত বিদ্রপের শ্বর কবির যৌবনের প্রতি মমতায় সিক্ত হল, 
লেখক নিজেই রোম্যাল্সের মদিরায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েলেন__অমিতরা ও লাবণ।রা 
সবলে তার সহানুভূতি কেড়ে নিল। ফলে অপর্বনুন্দর একটি প্রেমকাহিনী লেখা 
হয়ে গেল। এই প্রেছ্ের জগৎটি বাস্তৰসম্পর্কবিরছিত, নাম়কনাধ্িকার! সঝলেই 
যেন মায়াজড়ানো এক অপরূপ রূপকথার সংসারের অধিবাশী। তাদের হান্তে- 
লান্সেঃ বন্ধনভারমুক্ত প্রাণের গানে “শেষের কবিত।” মুখর হযে উঠেছে | এই 
যৌবনের কাব্যধানিতে লিরিকের অজত্র কলধ্বনি শোনা যায়, মৃহমু্ছ শাণিত 
কথার্‌ উক্ধাবৃষ্টি হয়। বাঙলা গ্ভের আশ্চর্য প্রকাশশক্ি, গতি ও দীপ্তি যদি কেউ 
দেখতে চান তাহলে তাকে আমরা “শেষের কবিতা” বইখানি পড়তে অনুবোধ 
করব । | 

কবির পৃরিণত বার্ধক্য প্রকাশিত তিনখানি আখ্যায়িকাব নাম-ছুইবোন", 
'মালঞ্চ এবং চার অধ্যায়? । এগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র, উপন্যাসের ব্যাপ্তি এদের নেই । 

প্রথমোক্ত ছুধানি বইকে যুগ্রআখ্যায়িকা বল] যেতে পারে। এরা প্রেম- 
ঈীবনের মনভ্তাত্বিক কাহিনী । ছুটি আখ্যাক়িকাতেই দেখি, স্ত্রীর জীবৎকালে স্বামী 
মন রীতি আসক্ত হয়েছে, ফলে এতকালের দাঁম্পত্যজীবনে ফাটল ধরেছে । 
হহতষ্পপত্রর অন্থস্থ শমিলা স্বামীর হবখকেই দিজের হথ জেনে সতুন আবিভু্তা 
রমণীর হাতে আপন স্বামীকে তুলে দিতে বেদনাবোধ করেনি । কিন্তু মাঞ্চ-এর 
অহাস্থ শীরজার “পচে তাসস্তবহয়নি। সেজানে, তার আমু শেষ হয়ে এসেছে, 
আর, স্বামীর মনটিকে ধরে রাখাও ভার পক্ষে সম্ভব নন) তথাপি মৃহ্নার প্রাকৃকালে 
তাঁর মুখে শুনি--পারলুম না» পারলুম নাঁ-দিতে পারব না, পারব না। নীরজার 
মাচরণই স্বাভাবিক, মেয়েরা প্রাণ থাকতে স্বামাকে অন্মকোনে নারীর হাতে 
পে দিতে পারে না। শমিলার আচরণ অস্বাভাবিক, কারণ, সে জাবনসতোর 
বরোধিতা করেছে। 

ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন চার অধ্যাক্স-এর পটভূমি। বিংশ শতকের 
তীয় দশকের দিকে বাঙলাদেশে সন্ত্রাসবাদ চুড়ান্ত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। 


রবীন্দ্রনাথের বিচিন্ত সাহিত্যকর্ম ২১১ 


দেশের বহু তরুণতরুণী এতে অক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। বিদেশি-শাসকের 
কৰল থেকে মাতৃভূমির উদ্ধারসাধনকল্পে এদের অকুঙ আত্মবলি দেশপ্রাণতার 
পরিচয়বাহী সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এতাবে আত্মবিসর্ভনকে সমর্থন জানাতে 
পারেননি, তার মতে, এ হুল প্রাণশর্তির অপচয়; কয়েকজন ইংরেজ মেরে 
দেশোদ্ধারের মতো! কঠিন কাজ কখনো সম্পাদিত হতে পারে না_-এ হল কবির 
বিশ্বাদ। দেশের যুবকদল সংগঠনকার্ধে ব্রা হোক, হিংসার পথ তার! বর্জন করুক, 
কৰি বারবার একথা ৰলেছেন। মানবসত্যকে হিংপাবিদ্বেষের উধেরবে” তুলে ধরতে 
চেয়েছিলেন তিনি। সন্ত্রাসবাদের বন্িশিখার মধ্যে মেয়েদের টেনে-নিয়ে-আসাটাকেও 
কবির ভালে! লাগেনি। বিপ্বীদলে অনেক যুবক যোগ দিয়েছে_কেউ দেশের 
টানে, কেউ নারীর আকর্ষণে । তাই, তাদের মধো কেউ কেউ আদর্শ্রষ হয়েছে। 
স্বতাবের বিরোধিত|। করলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়_-চাঁর অধ্যায়-এর এলা ও 
অতীনের চরিঞ্র কবির এই বক্তব্যটির দিকে ইঙ্গিত করছে যেন। 

উপন্তাসকার ববীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মোটামুটি এই কথাগুলি বলা চলে 

বহ্থিমের উত্তরাধিকারকে পাথেয় করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে অৰতীর্ণ হয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি নিজের পথটি বেছে নেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্থাস- 
গুলিতে তিনি দীপ্ত স্বাতন্ত্র্য প্রতিষিত। এতিহাপিক রোম্যান্সের ভূমিতে কবির 
বিচরণ স্থচ্ছন্দ নয়, ঘটনার মধ্যে তিনি যেন অস্বস্তি বোধ করেন। মানধের 
মনোলোক্ধের রহস্ত-উম্মোচনেই কৰির সমধিক আনন্দ । মনস্তত্বযূলক, বাস্তরপ্রধান 
সাষাজিক উপন্তাসে তার হাত খোলে বেশি। প্রধানত বাজাখাদশ! আর 
অতিজাতদমাজের মানুষ নিয়ে বঙ্কিষের কারবার, তাঁর আখ্যায়িকায়অতিলৌকিকের 
স্পর্শ রয়েছে) পক্ষাঞ্তরে; রবীন্দ্রনাথের আখ্যায়িকাগুলির উপকরণ জুটিয়েছে 
বাঙলার মধাবিতসমাজ, অবশ্য এর! সমাজসৌধের উচুতলার বাসিন্না। রবীন্ত্রের 
উপন্তাসেও বোম্যাজ রয়েছে, কিন্ত তা বাইরের ঘটনার ওপর নির্ভরশীল নয়, তার 
আশ্রয় নিবিড় আত্বীয়তবন্ধনে আবদ্ধ মানুষ ও প্রকৃতি, এবং মানবমানবীর রহস্যময় 
হৃদয়-লোক। যুক্তিনিষ্ঠ, মনন প্রধান বিশ্লেষাত্বক উপন্তাস বাঙলা সাঞ্জিিরবীন্তের 
বড়ো একটি দান। একালের ওযা সিকেরা, বলতে গেলে, রবীন্দ্রপ্রদশিত পৃথেই* 
চলাফেরা করেছেন। + রা 

এখানে স্মর্তৰা, রবীন্ত্রনাথ মূলত কবি? তাই তার নিমিত উপন্তাসগুলিতে 
কবিমানুষটির প্রতিফলন স্বপ্রকট। কবির লেখা আখ্যায়িকায় কাব্যসৌন্বর্ধ পাঠকের 
অতিরিক্ত একটি লাত। ত! ছাড়া, বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ভাবমন্ত্র শরতচন্দ্রকে 
প্রাণিত করেছে, রবীন্দ্রকৃত কয়েকখানি উপন্তাস শরৎসাহিত্যের অগ্রদৃত। 





বাঙ.ল। ব্যাকব্রণেল সৎক্ষিপ্ত আলোচন। 


-" সস শু লস শস্প | শাপলা সস নপা শপ পাপা পপ 


বাঙলা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত আলোচন। 


॥ বাও.লা সানুভাষা ও চচুলত ভায়ার রূপ । 


বাঙলা! ভাষার অবস্থা আজ বেশ বাডবাড়ন্ত, বাঙল। সাহিত্য বর্তমান কালে বিশ্বে 
সাহিত্য্রবারে তাহার আসনটি স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । প্রায় এক সহম্্ বর হুইল 
বাঙলা ভাষার স্ষ্টি হুইয়াছে। বাঙলা গছেের উদ্ভুব হয় উনবিংশ শতকের গোড়ার 
দিকে। ইহার পূর্বে বাঙলা গগ্যের প্রচলন যে ছিল না! তাহা নয়। কিন্ত তাহার 
তস্ডিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল দলিলদন্তাবেজে, চিঠিপত্রে, ব্যবহারিক জীবনের ভাববিনিমন্- 
ক্ষেত্রে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমগ্র বাঙলা! সাহিতা রচিত হইয়াছে পছযের ভাষায়” 
বাঙলা গঞ্ভের আমুক্ধাল দেড়শত বছরের বেশি নয়। চারপাচশত বৎসর পূর্বে বাঙল। 
গছোর রূপ কী রকম ছিল, ত্দানীস্তন কাব্যের ভাষা হইতে তাহার মোটামুটি একটি 
ধারণা করা যায়। 

পুথবীর প্রত্যেকটি উন্নত ভাষারই বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়] যায়। ভাষান্ন 
সাহিত্যিক রূপ এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সামাজিক মান্ষের কথোপকথনের বদূপের মধ্যে 
লক্গণীয় পার্থক্য বিছ্বমান। সাহিত্যিক ও মৌখিক-ভেদে বাউল ভাষারও বূপ বিচিত্র । 
ষে-ভাষায় কাবার বল! হয় তাহার নাম মৌখিক বা কথ্যভাষা । ইহার অপর 
একটি নাম চলিত ভাষা । আর, ষে-ভাত্বায় সাধারণত গগছ্যসাহিত্য লিখিত হইয়া 
থাকে তাহা সাহিত্যিক ভীষা বা পৈথিক ভাষা--ইহা৷ সাধুভাষা-নামেই সকলের 
কাছে পব্রিচিত। 

বাঙলাদেশের অঞ্চলভেদে মৌখিক ও কথ্যভাষার রূপ বিভিন্ন। .ইহাদের 
মধ্যে ভাষার প্রকৃতিগত এঁক্য থাকিলেও শবের বপগত পার্থক্য ও ধ্বনিগত বৈষম্য 
কম নয়।| বাঙলার দুইটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের | যেমন+ একদিকে চট্রগ্াম্‌ও অন্যদিকে 
বাকডা-বীরভূম ] অধিবাসীগণের কথাবার্তা তুলনা করিলেই এই ' ষে 
কতখানি তাহা সহজেই অনুভূত হইবে । ঢেখিক ভাবার আকৃতি ও পরত 
সবজনবোধ্য__বাঙলা৷ ভাষার মৌলিক সার্বজনীন রূপটিই লৈথিকৎ্বা৷ সাধুভাবার 
ভিত্তি। কিন্তু অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত ভাষাগুলির--যে-ভাষাকে উপভাষ। 
[ 81819 ] বল] হয়__বূপ ভিন্নতর বলিয়া উহা সমগ্র বাঙালি জনসাধারণের 
সহজবোধ্য নয়। & 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বাঙলা সাহিত্যিক বা সাধুভাষার পাশাপাশি 
নান। অঞ্চলের প্রার্দেশিক ভাষা ও উপভাষ! বিদ্যমান রহিয়াছে । কিন্তু এইই 
মধ্যে কলিকাতা-অঞ্চলের-_ভাগীরঘীনদীর তীরবর্তী স্থানের ভত্রসমাজে 
€মীখিক ভাষাই সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষিত জনগণ কর্তৃক পারস্পরিক ভাব 





৪ বিচিত্রা 


ও কথোপকথনের প্রধান বাইনরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালি 
এই ভাষাটির মাধামে পরস্পরের সহিত কথাবার্ত। বলিবার চেষ্টা করেন। এই বিশেষ 
মৌখিক ভাষাকেই বলা হয় চলিত ভাষা । বাঙলা সাধুভাষাকে ইংরেজিতে আমরা 
বলি :96500970. 1/16919 13917768115 আর, এই চলিত ভাষাটিকে বলি 43/%01%10 
0০011090518] 13910£811) | 
কলিকাতা-অঞ্চলের মৌখিক ভাষাষ্ট, যাহাকে আমরা বিশেষভাবে “চলিত ভাষা, 
নামে চিহ্নিত করিয়াছি, বর্তমান সময়ে বাঙলা গছ্যসাহিত্যে সাধুভাষার পার্খেই নিজের 
একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া লইয়াছে। শুধু তাহা নয়, অধুনা ইহা গছাসাহিত্যে বাঙলা 
সাধুভাষার প্রবল প্রতিছন্দা হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুন্বী হইতে আরস্ত 
করিয়া আধুনিক কালের বহু খ্যাতনামা লেখক এই ভাষাতেই সাহিত্য নির্ীণ 
করিয়াছেন এবং করিতেছেন । “অতএধ, আজকালকার সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙলা 
ভাষার দুইটি বূপ 2 [ এক] সাধুভাবা-_-3657700. 10169৮%৮* এবং [ ছুই ] চলিত 
ভাষা-_-3%5%00507 ০0110001811 আধুনিক বাঙলার মৃদ্রিত পুস্তকপত্রিকাদি, গহ্য ও 
পদ্য, পড়িয়। বুঝিতে হইলে এই ছুইপ্রকার ভাষা সম্বন্ধেই জ্ঞান থাকা আবশ্যক।” 
সাধুভাষার যেন নানা বিশিষ্ট নিয়মরীতি রহিয়াছে, তেমনি চলিত ভাষারও লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম আছে। 
কতকগুলি কারণে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলনিবন্ধ মৌখিক ভাষা [ অর্থাৎ 
উপভুাষ! বা 81519০॥] সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হয়। “বাওলাদদেশের রাজধানী 
কলিকাতা সমগ্র বাডীলিজাতির প্রধান শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্ক্ষেত্র হওয়ায়, এবং সাহিত্যিক, 
রাজনীতিক প্রভৃতি সকল বিষের কেন্দ্র হওয়ায়, কলিকাতা-অঞ্চলে ব্যবহৃত মৌখিক 
ভাষা গত দেডূশত বৎসরের অধিক কাল ধরিক্লা বাউ লাদেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসীর 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া! আসিতেছে । এততপ্তিন্ন বিগত তিনচারিশত বৎসর ধরিয়! 
ভাগীরখীনদীর তীরে অবস্থিত নবছীপও বাঙলার আধ্যাত্মিক ও আধিমানসিক জীবনকে 
প্রভাবাপ্থিত করিয়া আসিয়াছে । সাহিত্যবিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পশ্চিম- 
বালের একট] প্রাধান্য সমগ্র বন্গদেশে স্বীকৃত। কলিকাতার মৌথেক 
- প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত বিষয়ে এই প্রান্তের অধিকার ।* ঠিক এইভাবেই 
পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা সাহিত্যের ভাষা হইয়া, দাডাইরাছে। তবে স্মরণ রাখিতে 
হুইবে যে, বাঙুল্) সাধুভাষা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন কথিত ভাষার উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও অপরাপর প্রাদেশিক ভাবার [অর্থাৎ উপভাষার ] প্রভাবেও 
ইহা প্রভাবিত। 
.. সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে যে-পার্থক্য সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তাহা প্রধানত 
সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপঘটিত। আধুনিক সাপুভাষায় সে-সর্নাম ও ক্রিয়াপদ 
ব্যবধত হয় তাহা চ।লত ভাষায় প্রযুক্ত রূপসমূহ হইতে পূর্ণ তর অথাৎ চলিত ভাষায় 
এগুলি কতক পরিমাণে সংকুচিত হইয়। আসিতেছে। যেমন, সাগুভাষায় আমর 
খ্যবহার করি-_আসিতেছি, শুনিতেছি, করিলাম, চলিলাম ; চপিত ভাষায় এইটগ্রজি 


বাউল! ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৫ 


কিছুটা সংকুচিত হইরা-আসছি, শুনছি, করলাম, চললাম-_ইত্যাদি বপ গ্রহণ 
করিয়াছে । সর্বনামের ক্ষেত্রে সাধুভাষায় ব্যবহৃত হয় “তাহারা+, 'ইহাকে”, “ইতাতে? 
প্রভৃতি পদ, চলিত ভাষায় ইহাদের বূপ হইল তারা) “একে”, “এতে? ইত্যাদি 
আবার, ইহাও লক্ষণীয় যে, বর্তমানে সাবুভাষার উপর চলিত ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম 
ও ক্রিয়াপদেব প্রভাব জ্ক্ষত হইতেছে? যেন, "হরি তো রামকে চেনে না, সে-ও 
একটা কথা বটে।, বিশুদ্ধ সাধুভাষায় “চেনে না” ও 'সে-ও, পদের পরিবর্তে “চিনে 
না” 'তাহা-ও প্রযুক্ত হওয়া উচিত। সাধুভাষা অপেক্ষ! চলিত ভাষাতেই স্বরসংগতি 
ও অভশ্রতজনিত স্বরধ্বনির পররবর্তন বেশি দেখা যায়। তৎসম শবের প্রয়োগ 
সাধুভাষায় যত অধিক, চলিত ভাষায় তত নয়। চলিত ও সাধু উন ভাষাতেই 
'বদে'শ শবের ব্যবহার আছে। তবে চলিত ভাষায় ইহাত্র প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত 
অধিক। সাধুভাষাকে কিছুটা কৃত্রিম মনে হইলেও ইহার স্থযমামপ্ডিত গান্তীর্য ও 
আভিজাত্য অবশ্যন্বীকার্য। চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত জীবন্ত, ইহার গতি লঘু 
এবং প্রতিদিনের মৌখিক ভাষার সঙ্গে ইহার যোগাযোগ নিবিড়। উভয়েই 
নিজ নিজ বিশেষ নিয়ম মানিয়া চলে, সুতরাং রচনায় এই দুই ভাষার মিশ্রণ 
সর্বৈব বর্জনীয়। নিয়ে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার দুইটি নমূনা উদ্ধার 
করিতেছি £ 

সাধুভীষা ঃ 'সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে 
যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়৷ হরিছর্ণ ধান্ক্ষেত্র-মাতা বন্থমতীর অঙ্গে» বনু- 
যোজনবিস্তৃত পীতাম্বরী শাটা। তাহার উপর মাতার অলংকারম্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী-- 
সহম্্র সহম্র, তারপর সহম্র সহম্র তালবৃক্ষ_সরল, স্পত্র, শোভাময়। মধ্যে 
নীলসলীলা বিরূপা, নীল-পীত-পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্রমধ্য দিয়া বহিভেছে-_ন্ুকোমল. 
গালিচার উপর কে নদী আকিয়! দিয়াছে । চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী 
কীতি।' 

চলিত ভাবা ঃ আমি একবার একটা ছাপার কল অনেকক্ষণ ধরে দাড়িয়ে 
দেখছিলাম | যন্ত্র একসঙ্গে অনেকগুলো! মানুষের কাজ একা 
চেয়ে চারু ও দ্রতভাবে। এতে করে ভারি একটা আনন হল। কিন্ত কুট 
পাথীকে উড়তে দেখে যে আনন্দ; তার সঙ্গে সেদিনের আনন্দের তফাৎ ছিল। 
পাখীর ডানার মধ্যে নানা কলবল কী ভাবে কাজ করছে তার খোজই নেই, ওড়ার 
সন্দর ছন্দই সেধানে দেখ! দ্রিয়ে মনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন্‌ দেশে, তার 
ঠিক নেই।, . 


পরখ গব 


সত সিসি সত স্পিসসিলিসিশ সি স্পাসিপা সির আপিসটিলসিএঠি* 


গ্রথমূ অধ্যায় 


॥ বর্ণ ও ধ্নি-প্রকরণ ॥ 


[ক] ভাষায় নিরর্থক শব্দের প্রয়োগ হয় না। যে-সকল শব্দের প্রয়োগ হয় 
তাহার প্রত্যেকটির অর্থ আছে । আর, মান্য যে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান 
করে তাহা এই শব্দসমৃহের উচ্চারণের মাধ্গম | 

, যখনই কোন শব উচ্চারিত হয় তখন উহার ধ্বনিরূপ আমরা দেখিতে পাই। 
কেনো শবে একটি ধ্বনি, 'মাবার, কোনো শব্দে একাধিক ধ্বনির সমাবেশ থাকে । 
“রাম” শব্দে ব+ আ+ ম্‌+ অ-_এই চান্িটি ধ্বনি বিচ্যমান। অতএব ধ্বনি বলিতে 
বুঝায় শব্দের অংশ । আবার, যদি বলি “সরোবরে? তবে উহ্থাকে বিশ্লেষণ করিলে 
(স্+অ+র্+৩+ব.+ অ+রু+এ)-এই আটটি ধ্বনি পাওয়। যায়। “চন্দ্রুড়- 
জটাজালে (মাইকেল) ইহার মধ্যে “চন্দরচড়' শব্ধ (চ.+অ+ন্+দ্+বর্+অ+চ, 

+উ+ড.+অ )নয়ুটি ধ্বনি আর 'জটাজালে? শব্দে জ+অ+ট+আ+জ্‌+ আ+ 
ল্‌+ ঞ ) আটটি ধ্বনি রহিয়াছে । অতএব ধ্বনির সংজ্ঞা হইতেছে £ 
ভাষায় উচ্চারিত শবকে বিঙ্লেষ কৰিলে যে-ক্ষুত্রতম অংশ পাওয়া যায়, তাহাকে 
ধ্বনি বলে। 

[খ] এই ধ্বনিকে আমর! প্রকাশ করি কতকগুলি সাংকেতিক চিহের সাহায্যে । 
অতএব যে-সকল সাংকেতিক চিহ্ের সাহায্যে ধ্বনিকে প্রকাশ করা হয় তাহাকে বলে 
বর্ণ (16৮6:)। অথবা যে-চিহ্ছগুলি ধ্বনিনির্দেশক তাহাদিগকে বলে বর্ণ। অ, আ, 
ক, খ প্রভৃতির উচ্চারণে যে-সকল ধ্বনি শুন] ষার উহাদের ৩তীক হইতেছে জ, আ, ক, 
খ রগুলি। টবয়াকরণদের মতে 'বর্ণাৎ কারঃ-বর্ণ এুবাইতে কার” 
শ্রত্ঞয়ের যোগ হয় । যেমন, অ-কার ক-কার গুভূতি | এই “অ;-কার হইতে “হা'-কার 
পর্ধন্ত বর্ণসমৃহকে বেলে বর্ণমালা (৪10778৮95)।" উহার অপর নাম “লিপি”। যেমন, 
রাজ! অশোকের সময়ের 'ত্রাঙ্মী লিপিঃ। 


[১]. বর্ণের শ্রেণীবিভাগ 


“খুসমন্ত বর্ণমালা স্বর ও ব্যঞ্নভেদে প্রধানত দুইপ্রকার | 
ধ্বনি অন্ত ধবণির সাহায্য ছাড়াই পূর্ণভাবে উচ্চারিত হইতে পারে তাহাকে 


টুন) স্বরধ্বনির প্রতীক বা চিহ্নকে বলে "শ্বরবর্ণ” অর্থাৎ নিজেই যে শোভা 
পর্কে আবার “অক্ষর'ও বলা হইয়া! থাকে। 





বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ খ 


(বে-ধ্বনি শ্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া পূর্ণভাবে উচ্চারিত হইতে পারে না তাহাকে 
বলে ব্যঞ্জন ধ্বনি) এই ব্যঞ্তনধ্বনির প্রতীক বা চিহৃকে বলে ব্যঞ্জনবর্ণ। নিয়ে 
বাঙলা বর্ণমাল]1 দেওয়া! হইল। 

ট্বরবর্ণ_-অ আ ই ঈউউঝ(প্ক)* এ এ ও ই। 

ব্যপ্তীনবর্ণ_-ক খ গ ঘও। চছজবঞ।টঠভঢণ। তথদধন। পফ 
বভম। ষযরলব। শযসহ। ডঢ়য়। ₹ঃ। 


শুদ্ধ ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ স্পষ্ট হয় না বলির উহাদের সঙ্গে ত্বরবর্ণ যুক্ত করিয়া 
উচ্চারণ করিতে হয়। অকার-যুক্ত হইয়াই সকল ব্যঞ্জন উদ্চ'রিত হয়। উপরের 
রূপগুলি অকার-যুক্ত রূপ শুধুব্যগ্জনবর্ণের রূপ হইল__ক্‌ খ. গ. ঘ. ইত্যাঙ্গি। 


নি সি কি 


[দ্রঃ অ, আ' প্রভৃতি স্বররধধনি যখন উচ্চারণ" কর হয় তখন উচ্চারণের সময় 
নিশ্বাসবাধু মুখের মধো কোনো! বাধা পায় না। আর, ব্যঞ্ননধবনি যখন উচ্চারণ ' 
করা হয় তখন উহাদের উচ্চারণের সময়ে শ্বাসবাযু পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে 
প্রথমে বাধা পায়, পরে উহা আত্মপ্রকাশ করে।' ইহাই হইল স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির 
পার্থক্য । ] 


) 


[২] অক্ষর 


আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, বর্ণের আর-একটি নাম অক্ষর । অ, ক প্রতৃভিকৈ 
যেমন অক্ষর বলে, কোনো শবের উচ্চারণকাঁলে উহার যে পরিমাণ অংশ একসঙ্গে 
উচ্চারিত হয় সেই পরিমাণ অংশকেও বলে অক্ষর (95110)19)। যদ্দি বলি “আকাশ' 
তবে উহাতে দুইটি অক্ষর আছে-_-আ-কাশ। এইরূপ যদ্দি বলি “উচ্চারণ” তবে 
উহাতে তিনটি অক্ষর বিছ্যমান-_-উচ.-চা-রণ। বাঙ্লাভাষায় ব্যঞরনধ্বনির সহিত যুক্ত 
না হইয়াও একটি শ্বরধবনি একটি 'অন্গর*রূপে পরিলক্ষিত হয়। যেমন-_-“এসব বৃতাস্ত 
্ পড়ুয়ার গণে' ( বুন্দাবনদাস )-- এখানে “এ-একটি একাক্ষর। টু 


[৩] স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর 


অক্ষর ছুইভাগে বিভক্ত- স্বরাস্ত ও ব্যঞজনাস্ত। যে-অক্ষরের শেষে স্বরবর্ণ রা 
হুম তাহাকে স্বরাস্তী অক্ষর বলে? ষখা_- 
“কহিতে অন্তরে আশা মুখে নাহি ফুটে ভাষা 
যে অক্ষরের শেষে ব্যঞ্রনবর্ণ থাকে তাহাকে বলে ব্যঞ্জনাস্ত অক্ষর ; বখাঁ-_ 
শীতল শরীর দেখি মলয় পবন" | 
(শীতল্‌। শরীবু। প্রন) 
আর, পূর্বোক্ত 'আশা" ও 'ভাখা” শবের অস্তে আ-কার উচ্চারিত হু 


১৩ বিচিত্র 


বাঙলা! অন্তা অকারের উচ্চারণ 

এই অস্ত্য অকারও ছুইরূপে উচ্চারিত হ্য়, (ক) ধ্বনিহীন বা হুসস্তরূপে এবং 
(খ) ও-ধ্বনিকূপে। প্রথমটিকে অন্থচ্চারিত অ এবং শেষেরটিকে উচ্চারিত অ বলে। 

(ক) অনুচ্টারিত অকার (সেই অকারযুক্ত ব্যঞরনটি হুসস্ত লইয়। উচ্চারিত হয় )-- 
কাজ, হাত, মন, বোধ, জয়, বিজয়, ইত্যাদি। 

বাঙলায় অস্ত্য অকার প্রায়শ অনুস্পীরিত থাকে। তবে ইহার ব্যতিক্রমও প্রচুর 
আছে। . 

(থ) উচ্চারিত অস্ত্য অকারের সর্বত্র ও-ধবনি হয়। 

(১) অন্ত্য অকারে সংযুক্তব্যগ্তন থাকিলে এ অকার উচ্চারিত ও-ধ্বনি হয়। কর্ণ 
(কর্ধো ), হস্ত ( হনে), দত্ত, দণ্ড, কান্ট, ভিন, স্তত্ত, ইত্যাদি। অন্বন্বার-পুধক বা 
বিসর্গ-পূর্ক এক ব্যগ্জনকে যুক্তব্যঞ্জন বলিয়া ধরা! হয় এবং উচ্চারণ করা হয়। এইজন্ত 
এইগুলির অকারও উচ্চারিত হয়। যেমন-_অহ্থিংস, বিংশ, দুঃখ, ইত্যাদি । 

(২) অস্ত্য অকার হ-যুক্ত বা ঢ-যুক্ত হইলে অকার উচ্চারিত হয়। যেমন-_ ন্েছ, 
দেহ, গুহ, দ্রোহ, যৃঢ, গাঢ়, দৃঢ়, ইত্যাদি । 

(৩) অনুজ্ঞা মধ্যমপুরুষের (“তুমি'র ) ক্রিয়াঁপদের এবং ইব, ইল, ইত, বিভত্তস্ত্য 
'ক্রিয়াপদ্দের অস্ত্য অকার উচ্চারিত হয়। বল ( বলো), দেখ ( দেখো ), কর ( করো ),. 
করিব, দেখিল, ভাবিল, ইত্যার্দি। 

(৪)২ ণিজস্ত ক্রিয়ার ভাববাচ্য রুদস্ত পদের ন-যুক্ত অকার উচ্চারিত হয়। 
খাওয়ান (খাওয়ানো), দেখান (দেখানো ), পুণ্ডান (পড়ানো ), ইত্যাদি। 

(৫) তর, তম বা ক্ত (ত) প্রত্যয়ান্ত পদের অস্ত্য অকার উচ্চারিত হয়? 
উচ্চারিত, লঘুতয*হত, বিস্তৃত, পীত, হত, পৃত, ইত্যাদি । 

(৬) ছ্বিরুক্ত শব বা সহচর-যুক্ত শব্দের অন্ত্য অকার প্রয়াশ উচ্চারিত হয়। 
পড়-পড, কাদ-কাদ, জড-সড়, ইত্যার্দি। কিন্ত হন্হন্, কম্-সম্‌, ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
ছয় না। 

এ (৭) বা খকারধঘুক্ত হইলে অস্ত্য অকার উচ্চারিত হয় ॥ শৈব, তৈল, 
'ভেভীম, পৌর, কশ, বৃষ, ইত্যাদি। 

৯ ৮৮) কয়েকটি সর্বনামজাত ও'অন্ঠান্য বিশেষণ শব্দের অস্ত্য অকার উচ্চারিত হ্য়। 
ফেমন_কাল, ভাল, খাট, বড়, ছোট, যত, তত, অত, যেন, হেন, ইত্যাঁদি। পক্ষান্তরে, 
কান (কল্য), ভাল (কপাল), খাট (চৌকি), ইত্যাদিতে আবার অনুচ্চারিত। 
এইকুধি অ-তৎসম শব । 

(৯) সংখ্যাবাচক কয়েকটি শব্দের অস্ত্য অকার উচ্চারিত হয়--এগার, বার, তের, 
চৌদ্দ, পৰের, যোল, সতের, আঠার, (এই আটটি শব্দ )। 

(১+) সষাপবদ্ধু শব্দের প্রথম শের অন্ত অকার উচ্চারিত হুয়। জনগণ, 
গণতন্ত্র, পদতল, তলদেশ, দেশসেবী, ইত্যমদি। 

(গ) বাউলা. অকারের আর-একটি উচ্চারণ আছে, তাহাকে দীর্ঘ উচ্চারণ 






ত্বরবর্ণের উচ্চারণ ও উচ্চারণতত্ব ১১ 


কহে। ছুইটি অকারহুক্ত বর্ণ পর পর থাকিলে এবং অস্ত্য অকার উচ্চারিত না হইলে 
পূর্বেরটি দীর্ঘ হয়। যেমন_-জ-ল, ত-য়, ব-ল; তুচ্ছার্থে অন্ুজ্ঞা মধ্যমপুরুষের ক্রিয়াতে 
_-কর্‌, চল্‌, ধর, সর্‌, ইত্যারদ্দি। ছ্িম্বর শব্দের দ্বিতীয় স্বর ( অকার ) অনুচ্চারিত 
হইলেই এইরূপ হয়। এইপ্রকার ঝৌক বাঙলাভাষার একটি বৈশিষ্ট্য, প্রাস্ন সর্বত্রই এই 
বঝৌক দেখা যায়। 

আ.-কার্ের উচ্চান্নণ 2 বাঙলা আকার্টীরর উচ্চারণ ছুই প্রকার-_দীর্ঘ ও হুম্ব। 
দীর্ঘ উচ্চারণ ইংরেজি 18০-এর '৯,-এর মতো। | অকারান্ত ছিন্বর (দ্বক্ষর) শবের 
অন্ত্য অ অনুচ্চারিত হইলে তংপূর্বস্থিত আকার দীর্ঘ হইয়া উচ্চারিত হয়। বাজ, 
হাত, শাখ, গান ইত্যাদি । 

আকারের তৃম্ব উচ্চারণই বাঙলাম্ব সমধিক । রাজা, মানা, হারা, রাম 
ইত্যাদি। 

ই-কার ও ঈ-কার £ সংস্কতে এই ছুইটির প্রথমটি ত্রন্ব, শেষেরটি দীর্ঘ । কিন্ত 
বাঙলা ইকারের উচ্চারণ হ্ৃপ্বদীর্ঘ দুই-ই হয়। দিন, ভিন (ভিন্ন হইতে ), শিব, দিক্‌, 
তিন, বিশ, পঁচিশ, ইত্যা্দিং স্থলে উচ্চারণ দীর্ঘ । দিনক্ষণ, দিনরাত, ইত্যাদি স্থলে 
উচ্চারণ হুত্ব। দীর্ঘ ঈকারের উচ্চারণও অন্চ্চারিত অন্ত্য অকারের পূর্বে দীর্ঘ, অন্থান্ত 
প্রায়ই হম্ব। বস্তত, ঈকারের মূলা বাউলাভাষায় ইকার হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। 
তবে 'কি' এই পদটি অব্যয় হইলে উচ্চারণ হন্ব হয়, এবং সর্বনাম বা বিশেষণ হইলে 
উচ্চারণ দীর্ঘ হম্ন। যেমন-_ 


তৃমি কি পডিয়াছ (প্রশ্নার্থক অন্যয় )? 
তুমি কী পডিয়াছ (সর্বনাম)? 
উ-কার ও উ-কার £ বাঙজায় ই-ঈকারের মতোই এই ছুইটি স্থরের 
উচ্চারণে প্রভেদ প্রায় নাই বলিলেই চলে । অন্ত্য অকার অনুচ্চারিত হইলে, অন্তান্ত 
স্বরের গ্যায় উকার বা উকারও দীর্ঘ হইয়1 উচ্চারিত হয়। রূপ, কুঁজ. ফুল, কূল,--- 
এইগুলির উচ্চারণ দীর্ঘ । বূপো, কুঁজো, কুলীন, উজ উ্ভুরণ হন্ব। 
খ-কান £ “এই স্বরটির বাঙলায় উচ্চারণমূল্য রি, রী, এই ছু তা। 
পূর্ববং ( ই-উ-ব২ ) হুম্বদীর্ঘ বিবেচনা করিতে হইবে । কৃত (ক্রিতো ), মৃত (মতো! ), 
হস্ব। খণ (রীন্‌) দীর্ঘ । কিন্ত তণ (ত্রিনো) হুত্ব_ ইত্যাদি রূপে বুরিতে হইবে । 
ধ.-কার £ পিত্‌ণ (বাপের দেন] ) প্রভৃতি এক- -আধটি প্রায় অপ্রচলিত তৎসম 
শব্দ ছাড়া এই দীর্ঘ কারের প্রয়োগ বাঙলায় পাওয়া যায় না। তাই বাঙলা ভাবা 
ইহার উপযোগিতা নিতান্ত কম। | 
এ-ন্া্ 2 এই স্বরটিকে সংস্কতে সন্ধ্যক্ষর (যুক্তম্বর ) কছে। কিন্ত বাঙলায় 
ইহার সে মূল্য নাই। বাঙলায় ইহার উচ্চারণ ছুইটি_সহজ ও বিকৃত। সহ্জ 
উচ্চারণ হুম্বদীর্ঘ ছুইপ্রকীরই হয়। পূর্বব দীর্ঘ উচ্চারণ হয়, অর্থাৎ অন্ত্য অকান্, 
অনুচ্চারিত হইলে তৎপূর্ববর্তী একার দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, নচেৎ হম্থ উচ্চারিত হইখে। 


না 





১২ বিচিত্রা 


যমন-_দেশ, মেষ, বেশ ইত্যার্দি দীর্ঘ। কিন্তু এসে, এবার, ইত্যাদি স্থলে হুত্য। ” 
একন্বরক একারও দীর্ঘ | যেমন-__যে, এ, কে, বে ইত্যাদি | 

একারের বিকৃত উচ্চারণ সংস্কৃতে নাই। বাঙলাভাবায় এইপ্রকার উচ্চারণ 
আকারের; মতো । এক, একা, দেখো (আযাক্‌, আযাকা, ছ্যাখেো ), ইত্যা্দি। 
বগার (ব্যাগার ), বেজার (ব্যাজার ) গুড ত কয়েকটি স্থলে 'বে' এই উপসর্গটিরও 
বিকৃত উচ্চারণ হয়। অন্যত্র হয না। ঈ্বেপরোয়া, বেকায়ধা, বেহেড, ইত্যাদি স্থলে 
উচ্চারণ সহজ ( দীর্ঘ )। 

বালা ছন্দে একারকে একটি ত্বর বলিয়াই ধরা হয। ছনে অবশ্য ইন্বদীর্ঘের কল্পনা 
তন্ত্র প্রণালীতে করণীয় । রর 


কার £ একার সংস্থতে দন্ধান্র বা ঘুক্তম্বরবণ। বাঁডলাতেও এইটির 
দ্ধ্যক্ষরের বা যুক্তস্বরবর্ণের মূল্য আছে। বাওলাতে ইহার মুল্য ও1ই। 
_ বাঙলায় এই স্বরবর্ণের উৎপন্তি লক্ষ্য করার মতো । দধি-দহি-দই-দোই- 
দ-_এইরূপে এই স্বরটির রূপায়ণ ঘৃটিয়াছে। বাঙলা ছন্দে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
ইহাকে ছুইটি স্বর ধরা ইব। 

ও-ক্ারর এইটি সংস্কৃতে সন্ধ্যক্ষর হইলেও বাঙলায এটি একম্বর | একারের 
মতোই হন্বদীর্ঘ কল্পন। ক।রতে হুইবে। কিন্ ইহার কোন বিকৃত উচ্চারণ বাঙলা 
ভাষাতে নাই। শোক, বোধ, কোন্‌, জোক ইত্যা দ স্থলে উচ্চারণ দ্বার্ঘ। শোকাকুল, 
বোধোদয়, ইত্যাণ্দ স্থলে ত্রশ্ব। বাঙলা ছন্দে একার ও ওকারকে একটি" স্বর বলিয়াই 
ধর] হয়। 


উ-কার £ সত্তবতেব মতো বাওলাতেও ওকার যুক্তত্বর বা সন্ধ্যক্ষর | 
বাঙলাতে ইহার মূল্য ও+উ। বাঙলা ছন্দে কোনো কোনে ক্ষেত্রে কারকে 
ছুইট স্বর বলিয়া ধরা হয়। হৌক -হ+4উক-হো+উক -- হোউক ₹হৌক। 
মৌ-_মধু » মু » মউ » মোউ-মৌ। 

বা রবের স্বরমূল্য £ বাঙলা স্বরবর্ণের পর্যালোচনায় দেখা গেল, , 
সংস্কৃত দীর্ঘস্বর ঠিক যাহাকে বল! হয়, বাওলায় তাহা! নাই। কেবল উচ্চারণবশে 
ভ্ীর্ঘক ঘটে, তাহা! অ, ই, উ,খ এই হ্রস্বস্থরগুভ্লারও ঘটিতে পারে। তাছাডা, এ ও 
এই ছুইটি মাত্র সন্ধ[ক্ষর আছে । এ ও এই ঢুইটি সন্ধক্ষর নহে । এই দুইটি হহ্স্বরেরই 
তুল্য, উচ্চারণে দীর্ঘও হইতে পারে । 

সংস্কৃতাগ্রসারী বাঙলা ছন্দে কিন্তু শ্বরের হুম্ব-দীর্ঘ-ুল্য ঠিক সংস্বৃতের মতোই 
হুইবে। এ ও এই দুইটিকেও একটি দীর্ঘন্বর বলিয়াই ধর] হইবে, ষুগ্স্থর বলিয়া নহে। 
এ ওকে দীর্ঘশ্বর বলিয়া ধরা হইবে । আ ঈ উ এইগুলিকেও দীর্ঘস্বর বলিয়া ধরিতে 
হুইবে। খকারকেও রি (রী) বলিয়া কল্পনা করিলে চলিবে না, উহাকে ত্ুম্ব খ বলিয়া 


ধরিতে হইবে। নচেৎ, 'অমৃত' শব্দের প্রথম অকার দীর্ঘ হুইস্া বাইত ( অশ্রিত-_ 
ধঞ্রবাঞনের পর্বে খাকায় দীর্ঘ )। 


ত্বরবর্ণের উচ্চারণ ও উচ্চারণতত্ব ১৩ 


[ খ] বাও.লা ব্যঞ্জননর্ণ 


ক খ গ ঘ ও প্রভৃতি পাচ-পাচটি করিয়া বর্ণসমৃহকে বলে বর্গ। এইব্প 


পাঁচটি বর্গ আছে _কবর্ণ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ। এই পচিশটি ব্যঞ্চনকে বর্গীয়বর্ণ 
বা স্পর্শবর্ণ বলে।) 


(ষর লব এই চারিটিকে অন্তঃস্থ বর্ণ কৃছে [ স্পর্শবর্ণ ও উত্মবর্ণের মধ্যবর্তী 
বলিয়া )। ) 


(শ বস হ্‌ এই চারিটিকে উক্মবর্ণ কহে; কারণ এই সকল বর্ণের উচ্চারণকালে 
জিহ্বার ঘর্ষণে উদ্মার বা তাপের সঞ্চার হয় ) 


উরে প্রথম-দ্বিতীয়, শ ষ স, ও বিসর্গ (2)--এই কয়টিকে অঘোষ বর্ণ কহে।) 


বর্গের তুতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম, হ্ষ বর ল; ও অন্ুম্বার (এই কয়টিকে ঘোষ 
(ঘোষবৎ) বর্ণ কহে।) 


আবার ঃ ! বগের প্রথমঃ তৃতীয়, পঞ্চম এবং ষ র ল ব--এই কয়টিকে তল্ল প্রাণ 


বর্ণ কছে।) 
(বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং শ ষ স হ-_এই কয়টিকে মহা প্রীণ বর্ণ কহে |] 
ব্যগ্জনবর্ণের উচ্চারণস্থাঁন 


-কবর্গ, হু, উচ্চারণস্থান ক ( কণ্ঠ বর্ণ) 
চবর্গ, ঘ. শ উচ্চারণস্থান তান্থু ( তালব্য বর্ণ) 
টবর্গ, র: ৰ উচ্চারণস্থান মুর্ঘ। (মূর্ধন্য বর্ণ) 
তবর্গ, ল, স উচ্চারণস্থান * দন্ত ( দন্ত্যবর্ণ) 
পবর্গ উচ্চারণস্থান ওষ্ট (উষ্ট্য বর্ণ) ( 


ইহা ছাডাও, পাঁচটি পঞ্চম বর্ণের একটি অতিব্িক্ত উচ্চারণস্থান আছে, সেটি 
নাসিকা। এইজ এই কয়টিকে(উঞ্ণনম ) অনুনাসিক বর্ণ বলা হয় ] পক্ষান্তরে, 
এই পাঁচটি বন যথাক্রমে কণ্াবর্ণ, তালব্যবর্ণ, ইত্যাদিও বটে। মুখ ওনাসিকার 
সহযোগে ইহার] উচ্চারিত হয়, এজন্য ইহাদের নাম অন্ুনাসিক বর্ণ 

ইহা ছাড়া, গ্ড ঢট ষ এই তিনটি বাওলার নৃতন সম্পদ । কির করিয়া 
দেখিলে এই বর্ণ তিনটি ষথাক্রযে (টবগীয়) ভং ঢ, এবং ষ এই তিনটি বর্ণের 
অবস্থান-বিশেষ মাত্র। ন্বরছয়ের খ্ধ্যবর্তী ড, গড" হয়) বরঘ্য্মবর্তী ট, ০? হয়: 
ক্বরছয়মধ্যবততী ষ. “য়” হয়। 

শব্ধের প্রথমে ড, ঢ বা ষ থাকিলে তাহার উচ্চারণ স্বাভাবিক থাকে। 
ব্যগ্রনযুক্ত হইলেও স্বাভাবিক থাকে। তবে বাউলাভাষার ক্রটি এই ষে; 
আমাদের ষ-ফল! প্রভৃতির প্রায়শ উচ্চারণ স্পষ্ট হয় না। সহ -ব্যঞ্জনটি খিক হইয়া! 
উচ্চারিত হয়। 

ছ্বর্ণঃ কখগ ঘঙ এইপাচটি কঠ্যবর্ণ। ক অল্পপ্রাণ, অঘোষ। ধ মহাপ্া, 


অোষ। ক-ধ্বলির সঙ্গে হ-ধ্বনি যুক্ত করিলেই খ-ধ্বনি হয়। 





১৪ বিচিত্রা 


গ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ বর্ণ। ঘ মহাপ্রাণ খোববৎ। গ-ধবণির সঙ্গে হ-্ধবনি যুক্ত 
করিলেই ঘ ধ্বনি পাওয়া যাইবে । 

ঙ অল্লপ্রাণ ঘোষবৎ অন্ুনাসিক ( কগ্যবর্ণ)। গ্রকারের অন্নাসিক উচ্চারণই ঙ। 
সকল উচ্চারপই তৃতীয়ের অনুনাসিক উচ্চারণ। তবে বাঙলা ও-কার অনেকটা 
'অনুত্ারের মতো উচ্চারিত হুয়। রঙ, সউ, বেওও ইত্যাদি হসম্ত উচ্চারণে আমরা 
এই বর্ণের অস্তিত্ব অশ্ভব করি। অঞ্কর একটি স্থলেও ইহার অস্তিত্ব আছে, সেটি হইল 
“ক খগ ঘ"-এর পূর্বে যুক্ত অন্ুস্বার-এর উচ্চারণে । অঙ্ক, শঙ্খ, বঙ্গ, সজ্ঘ, ইত্যাদি 
তৎসম শব্দে ইহার উচ্চারণ স্ুম্পষ্ট। 

»চনরগঃ চছজ ঝঞ এই পাচটি তালব্য বর্ণ। চ অল্লপ্রাণ অঘোষ, ছ মহাপ্রাণ 
অঘোষ! চ-কারের সঙ্গে ই-কার যুক্ত হইলে ছ এর উচ্চারণ পাওয় যায় / 

জ অল্লপ্রাণ ঘোষবৎ বর্ণ। ঝমহাপ্রারণ ঘোষবৎ বর্ণ। জ-কারের সঙ্গে 'হ কার যুক্ত 
করিলেই ঝ-ধবনি মিলিবে। 

ঞ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ সাম্রনাসিক (তালব্য বণ)। জ-কারের অন্রনাসিক 
উচ্চারণই ঞ। তৎসম শব্দ ভিন্ন বাঙলায় এ-কার নাই বলিলেই চলে। 
তৎসম শব্দে চ ছ জঝ এই চারিটি বর্ণের পূর্বে ঞ-কার পাওয়া! যায়, যেমন--বঞ্চিত, 
বাঞ্ছা, রঞ্জিত, কঞ্চা। যাচঞশ শব্দদীতে চ-কারের পরে ঞ-ক'র পাওয়া যায়। 
জ.+ এ এই যুক্রবর্ণটিও তৎসম শব্ধে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বাডলায় ইহার উচ্চারণ 
একটু ব্বতন্ত্র, সংস্বতের মতো নহে, যেমন-_বিজ্ঞ (বিগ গো ), প্রজ্ঞা ( প্রোগ গা), 
ইত্যাঁদ। 

স্বর্গ এ (টঠডট ণ এই পাচটি ূরধন্ত বণ ॥ ট অল্পপ্রাণ অঘোষবশ। ঠ মহাপাণ 
অঘোষবর্ণ। ডু অল্পপ্রাণ ঘোখবর্ণ। ঢ মহাপ্রাণ ঘাষবণ। এ অল্গপ্রাণ ঘোষবৎ 
অননাসিক বর্ণ। 

ড ও ঢ এই দুইটি বর্ণ ূইটি স্বরের মধ্যবতী হইলে ষথাক্রমে ভ ও ঢ-ূপে উচ্চারিত 
হয়। জিহ্বার নিয়দেশ দ্বার] দন্তমূলে তাডন করিলে ড ধর্বনিটি উৎপন্ন হয়। ট-্ধ্বনি 
৮ পে মাত্র। 

ণকীবের উচ্চারণ বর্তমানে বাওলায় ঠিক হয় ন] বলিলেই চলে ।* ইহার বওমানে 
উচ্চানণ নকার (দস্ত্য)। তবে ট ঠ ডঢ এইু চারটি বর্ণের পূর্বে ণ-কারের প্রকৃত 
উচ্চারণ পাওয়া *্যাপ্ন। য-কারের পবেও এই উচ্চারণ অনেকট।1 পাওয়া যায়_ কণ্টক, 
এর, ক) ঢুর্টি, বিধু, কষ, ইত্যাদি । 

তবর্গ ঃ | ত থদধন এই পাচটি দস্ত্যবর্ণ। ত অল্পপ্রাণ অঘোষ। থ মহাপ্রাণ 
অঘোষ। দ অগ্পপ্রাণ ঘোষবৎ। ধ মহাপ্রাণ ঘোষবৎ। ন অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ 
অনুনাদিক বর্ণ। 

পর্ণ £] প ফ ব ভ ম এই পাচটি উঠ বর্ণ। পআল্লপ্রাণ অঘোষ। ফ 


রহিত অঘোষ। ব অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ। ত মহাপ্রাণ ঘোষবৎ। ম মহাগ্রাণ 
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€ঘোষবৎ অন্নাসিক বর্ণ। ফ ও ভ-এর উচ্চারণ যথাক্রমে প ও ব-এর মহাপ্রাণ কূপ, 
অর্থাৎ প.+হ এবং ব+হ।) 
শ্যন্নলবঃ (এই কয়টি অস্তঃস্থ বর্ঁ। এইগুলি বর্গীয়বর্ণ ও উম্মবর্ণের 
মধ্যবর্তী বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃস্থ (মধ্যবর্তী ) বর্ণ কহে। ) শ্বরধ্বনিরই প্রকৃতপক্ষে 
ব্যঞ্জন রূপান্তর বলিয়৷ এই ধ্বনিগুলিকে অর্ধস্বর বলা হয়।) 
যঃ য-এর উচ্চারণ বাঙলা জ-কাঁঠররই মতো। কিন্ত সংস্কতে ইহার 
উচ্চারণ ছিল “ই+অ"-এর অন্ুরূপ। এইটি মাহাপ্রাণ ঘোষবৎ অন্তঃস্থ তালব্য বর্ণ। 
ব্যঞনের পরে ব-কার থাকিলে (অর্থাৎ য-ফলা হইলে) ইহার উচ্চারণ পৃরবস্থিত 
ব্যঞ্নেরই অনুরূপ হয়। যথা, অগ্য-_অদৃদো, নিত্য--নিত তো, ইত্যাদি। ষ- 
ফলাতে জ কারের উচ্চারণও কচিৎ পাওয়] যায়, থা__উচ্যোগ-_-উদ্জোগ । ইহার 
মূল ইঅ-উচ্চারণও বাঙ্লায় কচিৎ দেখ! যায়। ত্যাগিয়া__তেয়াগিয় (ক্রিয়াপদে 
পছ্যে)। ইহাকে অর্ধন্থর (93975$-৮০৮/61 )-ও বলা হয় । আগছ্যবর্ণে ২-ফল। থাকিলে 
তাহার উচ্চারণ বাঙ্লায় দ্বিবিধ হয়__আ্য1 এবং এ। থা ব্যবহার (ব্যাবহার ), 
ব্যয় (ব্যায়), ব্যক্তি (ব্যাক্তি), ইত্যাদি। * 
রঃ (তুজহবাকে কম্পিত কবিয়া, জিহবা দিয়া দ্তমূলে পুনঃপুনঃ আঘাত করিলে, 
-ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহাকে কম্পজাত ধ্বনি বল! হয়। ]| ইহাকে তরলদ্র 
(1;0517)-ও বলা হয়। ইহা প্ররুতপক্ষে ঝ+অ+-এর অনুরূপ । বাঙলা ব-কার 
অনেকটা দস্ত্যবর্ণ। কিন্তু সংস্কৃত র ফলা অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ মুর্বন্য অস্তঃস্থ বর্ণ। 
লঃ জিহ্বাগ্রভাগে ও দস্তমূলের সাহায্যে ল-কার উচ্চারিত হয়।” ইহার 
উচ্চাব্রণকালে উভয় পার্খ দিয়া বাষু মিক্ষীশিত হয় বলিয়া! ইহাকে পাশ্থিক ধ্বনি বলা 
হয়। ল-কারকে তরলম্বর (11010)-ও বল! হয়। ইহা অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ দন্ত্য অস্তঃস্থ 
বর্ণ। ইহার উচ্চারণ *+অ” এর অনুবূপ। 
অশুঃন্থ নও ইহার উচ্চারণ বাওলায বর্গীয ব-এর সঙ্গে অভিন্ন। ইহাকে 
অধন্থর বল] হয়। ইহার প্রকৃত উচ্চারণ 'উ+ অ”-এর অনুরূপ । ব্যঞ্জনযুক্ত ব অর্থাৎ 
ব-ফলার উচ্চারণ প্রায়শ পূর্ববর্ণের অন্নরূপ হয়। যথা-_সাধ্বীস্ক্ঠুুনু), পক 
( পকৃকো ), ইত্যাদি । 
ব-কার শবের আছ্যবর্ণে যুজ্ক থাকিলে তাহা উচ্চারিত হয় না। যখা-_ শ্থামী। 
কচিৎ, জালা, দ্বারা, ইত্যাদি। ব-কাব অন্পপ্রাণ ঘোষবৎ দৃ্ডোঠঠ অন্তঃস্থ বর্ণ! 
বাঙ্লায় অবশ্ট ইহার ওষ্ঠ্য উচ্চারণই দেখা যায়। ইহার প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায় 
স্বামী, স্বাদ প্রভৃতি শব্দের কথ্যব্ষপ সোয়ামী, সোয়াদ প্রভৃতিতে [ স্থাস স্ব+আ- ৫সা 
শআ- সোয়া ]। 
বশীর ব ও অস্তঃস্থ ব-এর পরিচয় খুব স্পষ্ট নহে। শিক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের 
উপদেশ হইবে, কয়েকটি বর্গীয় ব-যুক্ত শব্দ মনে রাখা । এখানে কয়েকটি শব ঘেওয়া 
গেল £ বন্ধন, বন্ধু, বোধ, বুদ্ধি, বক, বল, বালক, বহিঃ) যু, বাপ, বাধা, 


১৬ বিচিজা 


বিশ্ব, শব্দ, অন্ধ, বুতুক্ষা, বৃহৎ, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, ইত্যাদ্ি। এতত্তিক্ন প্রায় সমস্তই 
অস্তঃস্থ ব। 

(শ্যসহঃ এই চারিটিকে উ্মবর্ণকহে। শষ স এই তিনটির উচ্চারণকালে 
শিশ, দিবার সায় শব্দ হয় বলিয়া এইগুলিকে শিশধ্বনি বলা হয়) বাঙলায় এই 
তিনটি ধ্বনির উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য নাই, তিনটির উচ্চারণ ইংরাজি ৪» বা সংস্কৃত 
'শ-এর মতো )) তৎসম শব্গুলিতেও বাঁউলাতে প্রায়শ তিনটি স-কারের উচ্চারণগত 
পার্থক্য লক্ষ্য কর] হয় না। তবে স-কারের ত-থ-যোগে প্রকৃত উচ্চারণ প্রায়শ পাওয়। 
যায়? যথা অস্ত, আস্থা, ইত্যার্দি। শ-কারের চ-ছ-যোগে এবং য-কারের ট-ঠ 
যোগে প্রকৃত উচ্চারণ অনেকটা পাওয়া যায় ; যথা-_ পুনশ্চ, শিরশ্ছেদ, অষ্ট, অধিষ্ঠান, 
ইত্যাদি। এইন্প উচ্চারণ হইবার কারণ হইল, সহস্‌ ব্যপ্রনধ্বনিগুলির স্থানগত 
সাদৃশ্য । শষ সমহাপ্রাণ অঘোষ বর্ণ ? 


হ-কার-ধ্বনি কঠনালীতে উৎপন্ন হয়। ইহা উম্ম ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্। শষ 
স-ধ্বনির মতো এই ধ্বনিটিতেও শ্বাস, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ প্রলম্বিত করা যায় । 
এই কারণে এই চারিটি বর্ণকেই উগ্মবর্ণ কহে । হ-কার মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রাণ। 
বগের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে হ-ধ্বনি যুক্ত করিলেই যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণেব 
ধ্বনি পাওয়া যায়। হু-বিন পূর্ববঙ্গ-অঞ্চলের বাঙ্লায প্রায় অন্ুচ্চারিত থাঁকে। 
অধিকম্ক স বা শ্বনি হ-ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়; যথা শালা__ভালা, সকলে-_ 
হুগলে ই্ত্যাদি। 


*»জ্ন্স্বার (২): এইটি পঞ্চম বর্ণের, বিশেষত মকারের, অবস্থানভেদ মাত্র 1 
পদান্তস্থিত মকার স্থানে, ব্যগন পরে থাকিলে, অন্শ্বা (২) হয়। এই ধ্বনিটি 
মৌলিক নহে। * অঙ্ক, শঙ্কা, সঙ্গ প্রভৃতি স্থানে অংক, শংকা, সংগ প্রভৃতি লিখিলে 
ভুল হইবে; কারণ, বর্গায় বর্ণ পরে, পদান্তস্থিত পঞ্চমবর্ণস্থানেই অগম্বার আদেশ হয় 
যৌলিক পঞ্চমবর্স্থানে নহে । বঙ্গীয় বর্ণ পরে না থাকিলে শুধু অন্তন্বারে হইবে, 
পঞ্চম নহে। জই সম্বা্দ, কিদ্বা প্রভৃতি অশ্দ্ধ। এই ধ্খানটি অঘোষ, 
অহাতরাণ এরি? স্বরদ্ধয়মধ্য ছাঁড1 এই ধ্বনিটি তৎসমশব্দে ব্যক্ছত হয় না কিন্তু 
বাঙলার এই ধ্বনিটি পদান্তেও ব্যবহৃত হয়, এবং ,সেস্তলে ইহার উচ্চারণ ও-কারের 
গনুরূপ হয়। যেষন-_রং (১), ব্যাং (১), নং (৬ ১৮ ঢং (উ.), ইত্যা্দি। 
স্বয়ং সোহহং, এবং, হ্থতরাং, বরং, ইত্যাদি (এইসবগুলিও মকারস্থানে 
আদেশ )। 

ব্বিসর্গ (8) এই ধ্বনিট্টির উচ্চারণ বাঙ্লায় অনেকট। হ-কারের অনুরূপ | 
তৎসম শব্দে ছড়া পদমধ্যস্থিত এই ধ্বনি বাঙলায় বডে একট] পাওয়া যায় না| 
এই ধ্বনি পরবর্তী ব্যঞ্জনের অগরূপ হুইয়। বাওলায় উচ্চারিত হয়, যেমন-ঘু£খ 

দুকখো), দুঃস্থ (ছুস্সহে!)। তৎসমশবে! পদাস্ত্থিত বিসর্গ বাঙলায় প্রায় উচ্চারিত 
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হয় না। যেমন-_শ্রেয়ঃ, পুনঃ, রজঃ, তমঃ, পয়ঃ, ঘশঃ, পুনঃপুনঃ, ইত্যাদি । খাঁটি 
বাঙ্লায় এই ধ্বনি শুধু অব্যয় পদের অস্তে উচ্চারিত হয় । আ:, উঃ, ও, ইত্যাদি । 

মনে বাঁধিতে হইবে, এই ধ্বনিটি মৌলিক নহে, স-কার ব! র-কারের ৯ 
মাত্র। পদাস্তস্থিত স-কার বা র-কার বিসর্গ হইয়া] যায় । যশম্‌ (যশঃ), বর 
(রজঃ ), তমস্‌ (তমঃ9 পুনরু (পুনঃ), এপ্রাতব্‌ (প্রাতঃ)। কখপফ শফস, এই 
বর্ণ কয়টি পরে থাকিলেও প্রায়শ স-কার বা ব-কার স্থানে বিসর্গ হইয়া ধায়। পয়ঃপান, 
প্রাতঃকত্য, ষশঃ, ইত্যাদি। | 

উল্দ্রবিন্দু ৮৮) অন্স্বার ছাড়াও একটি অন্থনাসিক ধ্বনি আছে, তাহার 
বাঙলায় নাম “চন্দ্রবিন্দু | অক্থস্বারের ন্যায় এই 'ধ্বনিটিও পঞ্চমবর্ণেন্স অবস্থানতেক্ক। 
মাত্র, ত্বতগ্বধবনি নহে। তৎসম শবে এই ধর্বনিটি প্রায় পাওয়া যায় না। অনুস্বার বা 
পঞ্চম স্থানে এই ধ্বনিটির আদেশ হয়; যেমন, চত্দ্র-_চাদ, বংশ-_বীশ, হংস- হাস, 
পঙ্ক__পাক, অস্ক_আক, শঙ্খ-_শাখ, ইত্যার্দি। কয়েকটি স্থলে চন্দ্রবিন্দু মূলে 
পঞ্চমবর্ণ বা অন্ুম্বার থাকে না, এমনও দেখা যয । যেমন, অক্ষি-আধি, প্রোথিত 
-পৌতা, হা্য-_হাসি (উচ্টারণে “হাসি? )। 

এই ধ্বনিটি নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয়, এইজন্য ইহার অপর নাম অন্নাসিক। 
ইহা! অল্পপ্রাণ, ঘোষবৎ বর্ণ। 

ক্ষঃ এটিকে একটি পৃথক ধ্বনি বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ক+ষ 
এই ধ্বনি-ছুইটির যোগফল মাত্র। ঈক্ষ, রক্ষ, ক্ষিপ, প্রভৃতি সংস্কৃত ধাতুতে ( ঝন্চলা 
তৎসম শব্দে বহুপ্রচলিত ) প্রযুক্ত থাকায়, ইহা মৌলিক ধ্বনির মতোই মনে হয়। 
পঞ্গের আদিতে ক্ষ-ধবনি খ-রূপে উচ্চারিত হয় ; যথাঁ_ক্ষীণধীন, ক্ষমা_খমা। . 
অনত্ধ ক্ষ-ধ্বনিত বাঙ্লায় উচ্চারণ হয় কৃখ-ধ্বনিরূপে | যেমন, বক্ষ-_মকৃখো, রক্ষা-_ 
রুকৃথা, বিক্ষিপ্ত _বিক্খিপ্ো, ইত্যাদি । 

[গ] যৃক্তবর্ণ 
(ছুই বা ততোধিক বাঞ্জন একত্র মিলিত হইলে 8৯৮০ 9) 

ইহার উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট বর্ণকয়টির প্রকৃত উচ্চারণের সমষ্টি মাত্র । তৎসম 
বর্ণের সমাবেশ সমধিক দেখা যায় ।* কিন্তু অতৎসম শব্েও ইহ নিতাস্ত বিরল নহে। 
বাঙ্লায় যুক্তবর্ণের উচ্চারণের দিকে ঝৌক কম। তবে বিদেশী শব্দে এই উচ্চারণ 
পাওয়। যায়। 

তৎসম শব্দের উচ্চারণে দেখিতে পাই, কোনে! কোনো ক্ষেত্রে বাউ.লায় যুক্তবর্ণ: 
গুলি কিঞ্চিৎ বিরুত হইয়া উচ্চারিত হয়, 'কোথাও-বা কোনো কোনো বর্ণ প্রায় 
অন্ুুচ্চাবিত থাকে। 

ম-ফল! গঞ্চমভিন্ন বর্গীয়বর্ণে ঘুক্ত হইল, শ রন স-এষুক্ত হুইলে, তাহার প্রায়শ 
উচ্চারণ হয় শুধু অগনাসিক (চন্্রবিন্ু)। ইহাতে পূর্বব্যপুনের প্রায়শ হবিত্ব হয় 
(বাঙলায় উচ্চারণে )। 'বখা, কুঝ্িপী (কুকৃকিনি), আত্মা (আতা), পন্ধিনী:: 

গ্ৎ 
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(পোদ্দিনী), ভীম্ম (ভিশশো), শ্মশান (শশান) অকন্মীৎ (€( অকোশ শীৎ ১ 
ইত্যার্দি। 

য-ফলাধুক্ত বা ব-ফলাযুক্ত উচ্চারণকালে আমর] প্রায়শ সেই বর্ণ ছিরুত্ত করিয়া 
উচ্চারণ করি । যথা, বশ্ত-_বশ শো, কাম্য-_কান্মো, বাক্য__বাঁক্‌কো, স্পারিলা 
তম্বী-_তন্নী, অশ্ব _-অশ শো, অদ্বৈত--অদ্দৈত, ইত্যাদি । 

বিবেচন1 করিয়া দেখিলে, এই ধ্বনিপর্িবর্তনটি বর্ণসমীকরণ ছা কিছুই নয়। 

এইটি প্রগত বর্ণসমীকরণ । 

য-ফলা বা ব-ফল1 কুধনো কখনো উচ্চারিত হইয়া থাকে । সেক্ষেত্রে কার 
জ-কারের মতো উচ্চারিত হয়| ' যেমন, উদ্যোগ-_উদ্জোগ । তছৎ__তদ্বৎ, স্যয়-__ 
সদব্যয় | হ-যুক্ত ফলা 'জ্ব+এর হ্টাযু উচ্চারিত হয়। বাহ্য (বাজঝো।), সহ্য 
(পোজ বো )। 

পদের আদতে ব-ফল1 থাকিলে সেই ব-কার প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে । ত্বরা 
-_-তরা, জলা-__-জলাঁ, কচিৎ_কচিত, ধুবনি__ধনি। 

বর-ফল| বাঙলায় যথারীতি উচ্চারিত হয়। রেফ-ও যথারীতি হর, কিন্তু রেফ-যোগে 
হু-কার ভিন্ন সকল ব্যঞ্জনেরই দ্িত্ব হয়। 

ক্ষঃ এই_বর্ণটি প্রকৃতপক্ষে ক+ষ। ইহার আলোচনা বর্ণ ও ধ্বনিপ্রকরণে 
পূর্বেই কর! হইয়াছে । বাঙলায় ইহা “কৃ এইবূপে উচ্চারিত হয়। পর্দের আদিতে 
শুধুই.খ'-রূপে উচ্চারিত হয়। 

জু ঃ এই যুক্তবর্ণটি অ+ যোগে নিপ্পন্ন। কিন্ত বাঙলায় ইহা গ গঁ-বূপে 
উচ্চারিত হয়। বিজ্ঞ-বিগ শী, আজ্ঞা--আগগী। এই যুক্ত উচ্চারণটি বিচিত্র । মনে 
হয়, প্রথমার্ধে চবর্গ কবর্গে পরিণত হইয়াছে এবং একার সমীভবনের ফলে গ-কারে 
পরিবতিত হইয়াছে । তবে পঞ্চমের চিহ্নরূপে চন্দ্রবিন্দুটি উচ্চারণে প্রকাশিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় বা চতুর্থ বর্ণের ছ্িত্ব হইলে তাহার প্রথমটি যথাক্রমে প্রথম বা ততীয়বর্ণে 
পরিবতিত , হুযু!,. রেফের পর ছিত্ব হইলে এই বিষয়টি স্পষ্ট দেখ যায়। মূর্থ 
( মূর্ক ৮: ( অর্গঘ), বর্ধমান (বর্দধমান ), দর্ভ ( দর্বভ )*ইত্যাদি। এইটি 
সংস্কতভাষার নিয়ম । ফলত, ভাষাতত্বেরই নিয়ম, বাঙলার নিজঙ্গ বৈশিষ্ট্য নহে। 

[ঘ)] বর্ণস্থিত্ব 

তংসম শের *বর্ণদ্থিত্ব বাঙলায় যথারীতি উচ্চারিত হয়। সত্তা, লজ্জা, উচ্চ, 
তদেশ, সম্মান । - 

রেফষোগে যে-বর্ণদ্িত্ব হয়, পে সম্বন্ধে বর কিক বলিবার আছে। রেফের পরে 
(অর্থাৎ ব্বরের পরস্থিত র-কারের পরে ) হ-কার ভিন্ন সকল ব্যঞ্চনেরই ছিত্ব হয়। 
কিন্ত এই ঘ্বিত্ব বিকল্পে হয় বলিয়া সাধারণত ইহা! বানানে লেখা হয় না। তর্ক, 
কার্ধ, সর্ব, তুর্য, ইত্যাদি। বাঙলা! ভাষায় রেফের পরে দ্বিরুক্ত ব্যঞ্জন ন1 লেখার 
ধৃধিকেই আধুনিককালে ঝৌক সমধিক। যদিও উভয়ই শুদ্ধ তবু নিশ্রয়োজনে দিত 
গ্যবকারি না করাই স্থবিধাজনক বলিয়া ইহা প্রায়শ ব্যবহৃত হয় না। 


ধ্বনিবিলোপ £ একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি ১৯ 


কথ্যবাঙ্লায় বেষযুক্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণকালে ছিরুক্ত ব্যঞ্রনটি উচ্চারিত হয়, রেফের 
উচ্চারণ হয় না। তর্ক__তকৃকো', মূর্থ__যৃক্খে। ( মৃক্ধু ), দ্বর্গ__সগ.গে!। 

র-ফলাধুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে স্বর থাকিলে সেই ব্যঞ্নের উচ্চারণকালে ছিত্ব হইয়া 
যায় (বিকল্পে)। বক্র (বকৃক্রো ), গোগ্রাস (গোগ.্রাস ), ব্যান্্র (ব্যাঘ গ্রে! ), 
অশ্রু ( অশ্শ্র ), পুত্র ( পুতত্রে। ), ইত্যাদি । 

| ও] ধ্বনিধিলোপ 

পূর্বে যাহা বল হইয়াছে, তাহা হইতেই দেখা যাইবে, নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে 
ধ্বনিবিলোপ ঘটে £ 

(ক) অশ্ধনির লোপ। পদাস্তস্থিত অকার (জট নির বাঙ্সায় অনেক 
থলে লুপ্ত হম, যেমন-__নাম, জন, ধন, বক, জ”, বিষ, সেক। 

(খ) পদের আদিবর্ণে স্থিত ব-ফলাটি প্রায়শ উচ্চারিত হয় না। যেমন-_ত্বরা,, 
ধ্বনি, জলা, স্বাদ। 

(গ) ক্ষ (কষ) ধ্বনি পদের আদিতে থ্/কিলে তাহার ক-কারটি লুপ্ত হয়, শুধু 
খ-কারটি উচ্চারিত হয়। যেমন, ক্ষীণ (খীন ), ক্ষয় (খয় ), ক্ষম] (খমা)। এই খ- 
কারটি ষ-কারেরই রূপ । (ক্ষ-কৃ+ষ-কৃ+খ)। 

(ঘ। ব্বরছয়ের মধ্যবতী হ্‌-কার কথ্যবাঙলায প্রায়শ উচ্চারিত হয় না। 

(ঙ) অন্তান্ত বিবিধ প্রকারের জন্য ধবনিপরিবর্তন-প্রকরণ দ্রষ্টব্য । 


(২) একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বলি 


ত্বরবর্ণ ঃ অ-কারের দ্বিবিধ উচ্চারণের কথ! পূবেই বলা হইয়াছে। প্রথমত 
অ-কার দ্বিবধ-_উচ্চািত ও অনুচ্চারিত। উচ্চারিত অ-কাত্র উচ্চারণ দ্বিবিধ-_- 
অ এবং ও। অন্ুচ্চারিত অ-কার অর্থে সহস্‌ ব্যঞ্জনের হসস্ত উচ্চারণ মাত্র। উচ্চারিত 
তু-কারের পরবর্তী অক্ষরে ই-কার বা উ-কার থাকিলে সেই অ-কার ও-কারবৎ 
৬ারিত হয়। অন্ঠান্ঠ অ-কারের অ-বৎ বিশুদ্ধ উচ্চারণ হয়। যেমন, তন্তু ( তোন্ ), 
মণি (মোনি ), কিন্তু রমা, সভা1। স্বরপ্রকরণে ইহার বিশদ সীতা কর! 
হইয়াছে । | 

অ-কারের উচ্চারণ বাঙলায় ছুই প্রকারের --হুম্ব ও দীর্ঘ। যথা, হুম্ব_লতা, মজা, 

ইত্যাদি; দীর্ঘ__বাণ, হাত, বাজ, ইত্যাদি। ন্বরপ্রকরণে ইহাকু বিশদ আলোচন। 
কর। হইয়াছে । 

ঈ-কার প্রায়শ তুম্বরূপে উচ্চাবিত হয়। ই-কারও কচিত দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হয়। 
হ্বরাঘাতের প্রভাবেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। উ উ-ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা 
চলে। 

এ-কারের উচ্চারণও বাঙ্লায় ভ্রিবিধ- হুম্ব এ, দীর্ঘ এ এবং আযা। হুত্ব এ-কার-_ 
ঘরে, সেবা, করে, ইত্যার্দি। দীর্ঘ এ-কার-দেশ, কেশ, কে,ঘে ইত্যাদদি। আ্যা 
উচ্চারণ__একা, কেন, দেখা, বেচা (কিন্তু, কেন ), ইত্যাদি । 


বিচিত্রা 


ও-কারের উচ্চারণও বাঙলায় ছুই প্রকারের-_হৃম্ব ও দীর্ঘ। হুত্ব-_বোনাই, 
শোকাকুল, ইত্যাদি । দীর্ঘ__বোধ, শোক, বোঝা, জোক, কোপ ইত্যার্দি। 

হন্ব ই-রারের একটি বিকৃত উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। “কি' এই 
শব্দটির উচ্চারণে “কি* এবং “কী” এই ছুই প্রকার উচ্চারণ পাওয়। যায় । এই উচ্চারণগত 
পার্থক্যের মূলে আছে অর্থগত পার্থক্য । রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এইদিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। ফলত, তিনি লিহিবার কালেও “কি” এবং 'কী? এই ছুইভাবে লেখা 
আর্ত করেন। তর্দবিধ এই প্রকার ছ্বিবিধ বানানই বাঙলার বহুল প্রচলিত 


হইয়াছে। ও 
“কি ্ন্ব উচ্চারণ, অব্যয়। মেকি এসেছিল? আমি কি একটা মান্য 
নই? ৪ 


“কী” দীর্ঘ উচ্চারণ, বিশেষণ বা সর্বনাম । সে কীই-বা জানে, কীই-বা বোঝে। 
“্রীমের ছেলেদের শিক্ষাই-বা কী, আর শহবতই-বা কী”_রবীন্দ্নাথ। কী বক্ছো? 
কী সুন্দর ! * 

তুমি কি খেয়েছে? তুমি কী খাচ্ছ?__বাক্যদ্ধয়ের পার্থক্য হস্পষ্ট বোঝা যায়। 
তাই আজকাল এইরূপ বানানে লেখাই প্রচলিত হইয়াছে। 

ব্যঞ্জনবর্ণ 2 বর্গীয় দ্বিতীয় বা চতুর্থ বর্ণ পদান্তস্থিত হইলে, তাহা যথাক্রমে 
প্রথম ও তৃতীয় বর্ণরূপে উচ্চারিত হয় । যথা, মুখ, (মুক্‌), বাঘ (বাগ.), রথ (রত. ), 
সাঞ্চ (সাদ্‌), লৌভ (লোব্‌)। বাঙলায় পদান্তের অ-কার উচ্চারিত না হওয়ায় এই 
বর্গীয় বর্ণকয়টি পদ্দাস্ত বলিয়! ধর] হইয়াছে। 

ষ-কার ও ব-কার ফলারূপে উচ্চারিত হইলে যে উচ্চারণবৈশিষ্ট্য ঘটে, তাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । পদের আদস্থিত য-ফল1 কখনে। আয কখনো-বা এ-বপে উচ্চারিত 
হয়। পদের আদিস্থিত ব-ফল! প্রায় অনুচ্চারিত থাকে । অন্যত্র ব-ফলা প্রার়শ 
পূর্ববর্ণের মতোই ( ঘ্বিরুক্ত হুইয় ) উচ্চারিত হয়, কখনো বা স্বরূপেই উচ্চারিত হয়। 
য-কারের ট-বর্গের বা ণ-কারের পূর্বে অবস্থিতি হইলে, তাহার প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া 
ষায় ২ শ-কারবৎ উচ্চারণ হয়। . : 

য-ফলাধুক্ত হইলে হ-কাৰের উচ্চারণ পরবর্ণের সারপ্য লাভ করে, অর্থাৎ য-কার 
(বাঙ্লায় জ,) হইয়া উচ্চারিত হয়। পবেপ্প ষ-কারটি ঝ-কারবৎ উচ্চারিত হয় 
'€ মহাপ্রাণ হ-কাঁরৈর প্রকৃতিগত এই উচ্চারণ )। ফলা "হ্‌* এই যুক্ত উচ্চারণটি হয় 
জব। ্বররের মধ্যবর্তী হ-কার কথ্যবাঙ্লায় প্রায়শ উচ্চারিত হয় না। পদের 
আদিশ্থিত হ-কারের প্রকুত উচ্চারণ হইয়া থাকে। 

- ক্ষ ও জ্ঞ এই দুইটি যুক্তবর্ণের উচ্চারণবৈশিষ্টয পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (যুক্তবর্ণ 
আ্টব্য)। ফলত, য-কার ক-কারের পরে যুক্ত হইলে খ-কারবৎ উচ্চাৰিতত হয় দেখা 
গেল। ঝি) উচ্চারণটি বিচিত্র। দেখা যাইতেছে, জ-কার ফবর্গারিত হইয়াছে এবং . 
%-কার সর়্ীিবনের ফলে গ-কার হইয়াছে। অন্থনাসিকটি (চঙ্্বিন্দু) উচ্চারণে 
স্মহছিয়া পিয়ায়ছ (গ. গঁ)। 


ভূভীয় অধ্যায় 


॥ সান্বপ্রকরণ ॥ 
দিংহাসনে বসিয়। ঘুচাও মম রেশ। _কৃতিবাস 
পগ্মালয়। পদ্মমুখী সীতারে পাইয়।। -_এ 
নবদীপে আসিয়াছে এক দ্বিথিজয়ী -বৃন্দাবনদাস 
যশোলাাভ-লোভে আমু কত ষে 
ব্যয়িলি হায়, _ মধুস্থাদন 


উপরে স্ুুলাক্ষর শবগুলি অর্থাৎ “সিংহাসনে”, “পল্মালয়া+, “দিখ্বিজয়ী ও “যশোলা ভ*' 
এই কয়েকটি শব বিশ্লেষ করিলে দেখা ষায় উহাদের মধ্যে একটি বর্ণের সহিত অপৰ 
আর একটি বর্ণের মিলন ঘটিয়াছে। যেমন “সিংহ + আসন” পদ্ম+আলয়” 
“দ্িক7 বিজয়ী, “ষশঃ+ লাভ” । প্রথম ছুইটিতে ন্বরবর্ণের সহিত শ্বরবর্ণের মিলন 
ঘটিয়াছে ; তৃতীয়টিতে ব্যঞ্রনবর্ণের সহিত ব্যঞুনবর্ণের এবং চতুর্থটিতে অ এবং বিসর্গ- 
স্থানে ও-কার হইয়াছে । প্রথমটিতে যে মিলন উহাকে বলে স্বরসন্ষি, তৃতীয়টির 
মিলনকে ব্যঞ্রনসন্ধি এবং চতুর্থটির মিলনকে বিসর্গসন্ধি বলে । অতএব দেখ! যাইতেছে 
যে, ছুইটি বর্ণ পরস্পর অত্যন্ত সন্নিহিত হইলে. যুগপৎ উচ্চারণের ফলে ধ্বনির ষে 
পরিবর্তন ঘটে তাহাকে বলে সন্ধি । 

সন্ধি হইলে কেবল ছুইটি বর্ণের যে মিলন হয় তাহা নহে__কখনো দুইটি বর্ণের 
কেবল মিলন ঘটে, কখনে? পূর্ববর্ণের বিরৃতি হয়, আবার, কখনে। পরবর্ণ বিকার 
প্রাপ্ত হয়। কোথাও উভয় বর্ণ ই বিকৃত হয়; কোথাও বা পূর্ববর্ণের লোপ হয়; 
কখনো বা পরবর্ণের লোপ হয়; কখনে! বা একটি বর্ণ আসিয়া] উভয় বর্ণের মধ্যে 


বসে। 
অতএব দেখা যাইতেছে, সন্ধি তিন প্রকার- (ক) রস্ধি, (ীস্্িউনসসধি, 
(গ) বিসর্গসন্ধি। উপরে উদ্ধৃত “সিংহাসন ও 'পদ্মালয়* শ্বরসন্ধির উদ্দাহরণ ; 


“দ্বিথ্িজয়ী” শব্দটি ব্যঞ্জনসদ্ধির উদাহরণ, এবং “যশোলাভ” শবটি বিসর্গসন্ধির 
উদাহরণ। 

কিন্ত যনে রাখিতে হুইবে, দুইটি শ্বরূধবনি সন্নিহিত হইলেও ষদ্দি ভিন্ন ভিন্ন ভাব 
উচ্চারিত হয় তবে সেখানে সন্ধি করান প্রয়োজন হয় না। যথা, অন্থমতি-অন্ুসারে ; 
স্ী-আচার ; দ্াসবৎ কর্ম করি আভ্ঞা-অন্ুলার | 

বাঙজ। ভাষার ও সংস্কত ভাষার সন্ধির বৈশিষ্ট্য পৃথ £ 

সংস্কৃতি একপদে, ধাতু ও উপসর্গের মধ্যে এবং সমাস সন্ধি নিত্য। বাঙ.ল। 
ভাষায় “তৎসম' শব ছাড়া এ নিয়ম দেখা যায় নাঁ। সংস্বপ্ত ভাবায় বাক্যের বিভিষ্ 


২ বিচিত্রা 


পদের মধ্যে সন্ধি করা বা না করা লেখকের ইচ্ছাীন। কিন্তু বাঙলা! ভাষায় এ নিয়ম 
খাটে না। যথা, দাতা আয়াতি (দাতা আসেন )। এস্থলে 'দাতায়াতি' এরূপ লেখ 
চলিতে পারে। কিন্তু যদি বলি 'দাতাসেন" তবে উহার অর্থবোধ হইবে না। তাই 
এ জাতের সন্ধি একেবারেই অচল । খাঁটি বাঙ্লায় বাক্যের মধ্যে উচ্চারণের ফলে 
সন্ধিজনিত পরিবর্তন দেখ! গেলেও উহা লিখিত হয় ন্া। যথা বড়+ঠাকুর-” 
বট্ঠাকুর হাত+ ধরা-হাতধর। রসীতি। অতএব দেখ! যাইতেছে খাঁটি বাঙলায় 
উচ্চারণকালে যে সন্ধি শ্রুত হয় বানানে তাহা সর্বদা লিখিত হয় না। তবে আরু না 
কালী ৯আন্নাকালী (কৌোনো বালিকার নাম) এস্থলে ব্যপ্জনসন্ধিতে পরবর্তী 
ব্যঞ্জনবর্ণের প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যহীনধ্বনির পরিবর্তন লক্ষ্য কর] যায়। 

সংস্কৃতে সন্ধি, ষখা শে + অন-*শয়ন (একপদে), মহা+ওষধি১মহৌষধি (সমাস ), 
অতি+উক্তিস্অত্যুক্তি ( ধাতু ও উপসর্গ )। 

তবে মনে রাখিতে হইবে, সমাসস্থলে যেখানে সন্ধি করিলে 
উচ্চারণে বাধা উপস্থিত হয় ৫সখানে বাল! সদ্ধি করা উচিত নহে। 
যদি বলি 'অনুমত্যান্ুসারে তবে উহা খারাপ শোনায় বলিয়া এভাবে সন্ধি না 
করাই বিধেয়। 

মোটকথা, বাঙলা সন্ধি ও সংস্কৃত সন্ধির মধ্যে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও 
বাঙল। সন্ধির উপর সংস্কৃত সন্ধির প্রভাব লক্ষিত হয়। তত্ব, অর্ধতৎসম ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে বাঙলাভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়মই মানিয়! চলে। মুলগত 
উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের কথা৷ ছাড়িয়া দিলে বাঙলা সন্ধি ও সংস্কৃত সন্ধির মধ্যে বিশেষ 
কোনো পার্থক্য নাই। 

এইবার প্রথমে আমর] সংস্কৃত সন্ধির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব ঃ 


(১) স্বরসন্ধি 


চপ ত্বরবর্ণের মিলনকে ম্বরসন্ধষি বলে । 
রি” অ-কারের কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা মা কাপ থাকিলে উভয়ে 


মিলিয়া আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়|, 
* অ+ অ-আ1) অ+আ১আ 
আ-অ-আ; আ-+আ-আ 
যথা, নর + অধম-১নরাধম ? দেব+ আলয়-দেবালর 
মহা4- অর্থ মহার্থ ) মহা + আশয় ১ মহাশয় 
* এইরূপ-_কুশাসন, তৃষ্ণাতুর, মৃগাস্ক, চরণামূত, রত্বাকর, আশাতীত। 
প্রয়োগ-_() শ্ররাম বলেন “হে ভরত, প্রাণাপ্রিক। - কৃত্তিবাস 
(1) দুঃখানলে প্রাণ দহে --কবিকম্কণ 
(37) ভারতের পুণ্যাশ্রম- মহাতীর্থ সব; --নবীন সেন 


সন্ধিপ্রকরণ ২৩ 


[খ] ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়। 
কর ঈ-কার এবং উহ! পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 
ই41ই১ঈ;ই+ঈ-ঈ 
ঈ+ই০ঈ/)ইঈ+ ই 
যথা, মুনি + ইন্দ্র মুনীন্তর ; প্রতি+ঈক্ষা প্রতীক্ষা 
মহী+ইন্দমহীন্দ্র ; পৃথী + ঈশ্বরটি» পৃথীশ্বর 
এইরূপ- ক্ষিতীশ, মহীশ, অতীব, গিবীন্দ্র, লক্ষ্মীশ, সতীশ, প্রতীতি, পরীক্ষা, 
স্থধীন্দ্র। 


প্রয়োগ--0) পরীক্ষা দেখিতে তব আইল দেক্াণ। ' _কৃত্তিবাস 
(7) মুনীন্দ্রে তাপসবুন্দ মাল্যে সাজাইলা । হেমন্ত 
(11) অরবিন্দ, ববীক্দ্রের লহনমস্কার | _ বরীন্দ্রনাথ 


[গ1 উ-কার কিংবা উ-কারের পর উ-কার কিংবা! উ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিত 
উ-কার হয় এবং উহ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 
উ+উ-উ 7; উ+4উ-উ 
উ+উ১উ 3) উ+উ-০উ 
যথা, বিধু+উদয়-বিধৃদয় ; লঘু+উমি-সলঘৃগ্নি 
বধৃ+উক্তি-বধুক্তি ; ভূ + উর্ধ্ব-ভূর্ধ্ 
এইরূপ-_কটংক্তি, বধূচিত, বধৃৎসব, সাধুক্তি, ুক্ত, সরযুমি | 
প্রয়োগ-বিশ্বীমিত্র বলিলেন দেব, আমি না৷ বুঝিয়া সৌভাগ্যমদে মর্ত হইয়া 
তোমায় অনেক কট)ুক্তি করিয়াছি। * _ হরপ্রসার্দ শাস্ী 
[ঘ] অকার কিংবা অ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া 
এ-কার হয় এবং এঁ এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় । 
অ বর্ট(অ+আ)+ই বর্ণ (ই+ঈ)১এ 
অ+ই-এ; অ+ঈ-*এ 
আ+ই- এ; আ+ঈ-১এ 
যথা, দেব + ইন্দ্র দেবেক্্র ; গণ + ঈশ-”গনেশ 
মহা + ইন্দ্র মহেন্দ্র) রম1+ ঈশ২১ রমেশ 
এইরূপ- নরেশ, যথেষ্ট, রমেশ, মহেন্দ্র, শ্বেচ্ছা, মহেশ্বর, রেশ, 2 | 
প্রয়োগ-_আববের উত্তাবনের ফলে রামায়ণশাস্ত্বের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। 
- আবদুল কাদের 
[ও] অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা উ-কার থাকিলে উভড়ে 
মিলিয়! ও-কার হয় এবং এ ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 
অ বর্ণ+উ বর্ণ-ও 
অ+উ-ও) অ+উ-ও 
আ+উ১ও$; আ+উ১ও 


২৪ বিচিতা 


যথা, নীল +উৎপল-স্নীলোৎ্পল 3; এক + উনবিংশতি১একোনবিংশতি 
মহা+উৎসব১ মহোৎসব $ গঙ্গ1+ উমি-গঙ্গোমি 
এইরূপ--হিতোপদেশ, নবোটা, চন্দ্রোদরয়, পাদোদক, মহোচ্চ, আস্যোপাস্ত | 
প্রয়োগ-_-এঁদিন পুণিমার রাত্রি, চক্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান | 
- দেবেন্দ্রনাথ 


[| অ-কার কিংবা আ-কারের পীর খ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া 'অবুঃ হয়, 
অবু-এর অ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং “বু” রেফ হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায়। 
অ বর্ণ বর্ণ অরু (বা আব্‌- মাত্র তৃতীয়। তৎপুরুষে ) 
অ+খ-অবু; আ+খ১অরু 
যথা, দেব1খধি-দেবধি $ মহা+ ঝষি-মহঘি 
এইরপ- রাজি, তৃষ্ণা ( তৃষ্ণা + খত ), শোকার্ত। 
' প্রর়োগ-_সঙ্গে দেবধি ও মহধিগণও আবির্ভূত হইলেন 
ৃ _ হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী 


[ছ] অ-কার কিংবা আকারের পর এ-কার কিংবা এঁ-কার থাকিলে উভয়ে 
মিলিয়! এ-কার হয় এবং এ-কার পৃববর্ণে যুক্ত হয়। 
অ বণ+এ) এ-এ 
অ+এ১এ অ+ এএ 
ঃ আ+ এ১এ& আ+এ১ 
যথা, জন+ এক-কজনৈক ই. মত+ এক্যমতৈক্য 
তথ1-+ এব তখৈব মহ1+এরাবত ১ মহ্রোবত 
* এইরূপ-_হিতৈষী, মহৈশ্বর্য, সবৈব। 


প্রয়োগ--শ্বদেশ-হিতৈবী চিত্তবপ্ধন দাশ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন 
করেশ। 


[জ] পুন আ-কারের পর ও-কার কিংবা ও-কার থাকিলে উভয়ে 


দ্লিষ হয় এবং ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 
অ+ ৩-ও অ+৩-ও 
অব+৩- আ+২ 
যথা, দিব্য +ওষধি-দিব্যৌষধি, উন্ভম + ওষধ উত্তমৌষধ 
মহা + ওষধি১মহোষধি, মহা+ উষধ ৯ মহৌষধ 


এইরূপ--(চিতৌদার্য, জলৌঘ, পরমৌধধ, বনৌষধি। 
প্রয়োগ-_কুইনাইন্‌ ম্যালেরিয়া জরের মহৌষধ । 
[ক] ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে 
ই-ঈ-স্ানে য্‌হয় এবং এ য্‌তে পরবর্তী হ্বর যুক্ত হয়। 
ই-বর্ণ + অন্ঠ স্বরবর্ণ ই-বর্শস্থানে ষ 
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থা, যঘি + অপি২১ষদ্পি. প্রতি + আশা২প্রত্যাশা 
পরি + অটন-স্পর্যটন ইতি+ আদ্ি-ইত্যাদি 
আত + অস্ত অত্যন্ত নদী + অন্বু-নদ্যন 


এইরূপ- প্রত্যুত্তর, প্রত্যেক । 
প্রয়োগ-_কোন স্থান হইতে একটি কপর্দকও ঠআয়ের প্রত্যাশ। ছিল না। 
_-যোগীন্দ্রনাথ বন 
[এ] উ-কার কিংব করার পর উ-কার কিংবা উ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে 
উ-উ-কারের স্থানে “বত হয় এবং ব.এর সহিত পরবর্তী স্বর যুক্ত হ্য়। 


উ-বর্ণ+ অন্য আ্বরবর্ণ উ-বর্ণপ্ছানে ব. 
যথা, অন্থু+অয়-»অন্বয় ০. অন্থ+ এষণ২ অন্বেষণ 
স্থ+অল্পস্বল্প মনত + অস্তর-»মন্বস্তর 


এইবূপ-্থচ্ছ, পশ্বধম, বহ্বাড়ম্বব, বধ্বাদি, অন্বিত। 
প্রয়োগ-_ প্রন্থর অনুমতি লইয়াই তিনি সীত$র অন্বেষণে বহির্গত হুইয়াছিলেন । 
--জলধর সেন 


[ট] এ-কার ও এ-কারের পর ত্বরবর্ণ থাকিলে একারের স্থানে “অয” হয় এবং 
এ-কারের স্থানে “আয়, হয়। 
(১) এ+ ম্বরবর্ণএ স্থানে অয়, 
এ+ স্বরবণ্ণ»এ স্থানে আয়, 


যথা, নে + অন-নয়ন, * শে+অন১ শয়ন 
গে+অকস্গায়ক, নৈ+অক১নায়ক 
প্রয়োগ-_ছুটি কমলদ্লের মত আয়ত নয়নে ফোয়ারার মত অশ্রু ছাটল। 


- শর তচন্দ্ 
[2] স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ও-কারের স্থানে "অব, ও-কারের স্থানে 
“আব হয়। 
| ও + ত্বরবর্ণও স্থানে অব. 
৪+-ম্বরবর্ণ-ও স্থানে আব. 


যথা, ভো+ অন১ ভবন পো +অন-১স্পবন 
নৌ+ ইক১নাবিক ভৌ+ উক-ভাবুক 
এইক্সপ-_ গবেষণা, পবিভ্র। 


প্রয়োগ- নূতন ধান্তে হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে। 
রবীন্দ্রনাথ 
[ড] খ-ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে খ-স্থানে “বূঃ হয় এবং “বু” পৃর্বর্ণে যুক্ত হয়, আত 
পরের ন্বর র-কারের সহিত যুক্ত হুয়। | 
খবর্ণ+ভন্ স্বরবর্ণ সখবর্ণ-্ছাে র্‌ 


২৬ বিচিত্রা 


যথা, পিতৃ+আলয়-পিত্রালয় পিতৃ +আদেশ১পিত্রাদেশ 
এইরূপ- পিতৃচ্ছা, পিত্রেষণা, মাত্রাদেশ। 
প্রয়োগ_বালকটি পিত্রালয় হইতে বিতাড়িত হইয়াছে! 


* স্বরসন্ধি-নিয়মের ব্যতিক্রম 


(১) সমাসে এষ” শব্দ পরে থাকিলে পূর্বপদ্দের অন্তস্থিত অ-কার বা আ-কারেকর 
বিকল্পে লোপ হয়। যথা, বিশ্ব +ওষ্-বিস্বোষ্ঠ বা! বিশ্বৌষ্ঠ। 

(২) “গো” শব্ের পর “ইন্দ্র, 'অস্থিঃ ও 'অক্ষ' শব্দ থাকিলে ও-কারস্থানে 'অব' হয়; 
ঈশ? থাকিলে “অব আর “অব ইুইই হয়। যথা, গো+ইন্দ্রগবেন্ত্র, গো+ অস্থি” 
গবাস্থি, গো+অক্ষ১গবাক্ষ ; কিন্তু গো +জশ-গবেশ বা গবীশ। 

(৩) ঈর কিংবা ঈরিন্‌ শব্ধ পরে থাকিলে, নব শব্দের অ-কার এ-কার হয় এবং 
পরস্থিত ঈ-কারের লোপ হয়। যথা, স্ব+ঈব২ন্বৈর (199)) স্ব+ঈরী১ন্বৈরী 
( 80007601197 ), টম্বরিণী (& ছড01020 01 10099 17700] ) | 

(৪) উহিনী শব্ধ পরে থাকিলে অক্ষ শব্দের অন্ত্য অ-কার এবং পরস্থিত উ-কার 
লুপ্ত হয়। যথা, অক্ষ + উহিনী -অক্ষৌহিণী। 

(৫) শকন্ধু প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 

যথা, শক+অন্ধুশকন্ধু, কুল + অটা-সকুলটা (& 0:0861969 ), সীমন্‌ + অস্ত 
সীমর্ত, মনস্‌+ঈষামনীষা (106911006), সার + অ্১সসারঙ্গ (799:) পততৎ+ অঞ্রলি 
পতঞ্লি (মুনিবিশেষের নাম ) পৃযং+উদর-১সপুষোদর | 

প্রয়োগ- রামগোপালের অনন্যসাধারণ মনীষা ও মনম্ষিতা আদর্শস্থল ছিল। 

৪ --আশুতোষ মুখো পাধ্যায় 


॥ অনুশীলনী ॥ 





রানে বলে? উহা কয়প্রকার ও কিকি? 
২ জিংভূত সন্ধি ও বাঙলা সন্ধির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে*কি? 

৩। ম্বরসন্গি কাহাকে বলে? উদাহরণ দিলা বুঝাইয়! দাও । 

৪। বাঙলা! সন্ধির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি জান লেখ । 

৫€। অদ্ধিবিচ্ছেদদ কর £ 

হিমাচল, জলাশয়, মুনীন্দ্র, কটুক্তি, মহযি, বনৌষধি, নাবিক, পরমৌদার্ধ, ভবন, 
গবাক্ষ, গবেন্দ্র। 

৬। সন্ধি কর এবং প্রতেকটির সাহাষ্যে এক একটি বাক্য রচনা! কর। 

অন্ন +এবণ, শীত + খত, নৈ + অক, নব + উচ়া, দেব + ইন্্, পরি + ইক্ষা, তথা + 
অপি, মহা + অর্ণব, রম1+ ঈশ, শ্ব+ঈব। 





* সমস্ত জিনিসটাকে 'নিয়মবহিভূতি শ্বরসন্ধি' বলে দিলেই চলে। নিষ্বমের দরকার হয় না। 
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(২) ব্যঞ্জন-সন্ধি 


[ক] চ. কিংবা! ছ. পরে থাকিলে ত.ও দৃ স্থানে চ্‌ হয়। যেমন, শরৎ + চন্দ্র 
শরচচগ্জ্র, উদ্‌+ চ্ছেদ্ - উচ্ছেদ । 

[খ! হুষ্ব স্বরবর্ণের পূর ছ থাকিলে ছ-্থানে চ্ছ হয়; যেমন, বি+ ছেদ. বিচ্ছেদ 
তরু + ছায়|- তরুচ্ছায়া, পরি + ছেদ - পরিচ্ছর্ধ, অব + ছেদ - অবচ্ছেদদ। 

[গা জ কিংবা ঝপরে থাকিলে তওদৃস্থানে জহয়। যেমন, ষাবৎ+ জীবন 
যাবজ্জীবন, জগং+ জন - জগজ্জন, উদ্‌ + জল -* উজ্জ্বল | 

[ঘ] ল পরে থাকিলে ত. ও দৃ স্থানে ল্হয়। "যেমন, বিদ্যুৎ+ লেখা সূ 
বিদ্যুলেখা, উদ্‌+ লেখ সউদ্লেখ। 

[ড] গ্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ধর্ণ অথবা ব-র-ল-ব-হু পরে থাকিলে বর্গের 
প্রথম বর্ণের স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। যেমন, দিক্‌ + অন্ত - দিগত্ত» 
ণিচ + অন্ত- নিজজ্ত, বাক +ঈশ্বরী + বাগীশ্বরী, ষট্‌ + দর্শন - ষড় দর্শন, প্রাক + জ্যোতিষ 
-প্রাগ জ্যোতিষ, অপ + জল অজ্ঞ [পদ্ম], জগং+ বাসী »জগদ্াসী। 

[চ] পদের অন্তস্থিত ত.কীর কিংবা দূ-কাঁরের পর হু থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া 
দ্ধ হয়। যেমন, উদ্‌+ হত -্* উদ্ধত, উদ্‌+ হৃত + উদ্ধৃত, তৎ+ হিত - তথিত, জগৎ + 
হিত - জগদ্ধিত। 


[ছ] যদি তকার অথবা দূ-কারের পর তালব্য শ থাকে তাহা হইলে তু ও দূ 
স্বানে চ. এবং তালব্য শ-স্বানে ছ হয়। (তেমন, উদ্‌ + শৃঙ্খল - উচ্ছ জ্বল, উদ্‌ + শ্বাস » 
উচ্ছাস, চল২+ শক্তি - চলচ্ছক্তি | ৃ 

[জ] য-র-ল-ব-হ-শ-ষ-স-এর পুর্ববতাঁ ম্‌ স্থানে অনুস্বার হয়। যেমন, 
সম্‌+বাদ- সংবাদ, সম্+লগ্র-সংলগ্র, বশম্‌+বদদ-বংশবদ। কিন্তু, সমরাজ 
[বাট ]- সমাজ [ সম্রাট ]। 

(ঝ] ন কিংবা ম পরে থাকিলে বঙ্গীয় বর্ণের স্থানে সেই ১ হয়। 
যেমন, জগৎ+ নথ জগন্নাথ, বাক্‌+ ময় বাজ্ময়। চিৎ । ময়» চিন্ময়, ময়ী 
মূন্ময়ী, উদ্‌+ নীত - উন্নীত । 


[ঞ] স্পর্শধর্ণ পরে থাকিলে পদের অস্তস্থিত মূ স্থানে, জনুস্থার হয় অথবা* 
যে-বর্গের বর্ণ পরে থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন, সম্‌+ কলন 
সকলন অথবা সম্কলন; সম্4গীত -সংগীত অথবা সঙ্গীত ? সম্‌+ চয়.» সংচয় অথবঠ 
সঞ্চয় '. কিন্তম্‌ পদাস্ত না হইলে [ পদমধ্যগত হইলে] ম্‌ স্থানে শুধু পঞ্চম বর্ণ হয়, 
অন্ুম্বার হয় না। যেমন, শাম্‌+ ত্ শান্ত, গম্‌+ তব্য গন্তব্য, অম্‌+ কন - অস্কন, 
শম্‌ + কান শঙ্কা । 

[টি] যদি বর্গের তৃতীয় অথবা চতুর্থ বর্ণের পরে বর্গের প্রথম অথবা দ্বিতীয় 
বর্ণথাকে কিংবা শ, ষ, স থাকে তাহা হইলে তৃতীয় অথবা চতুর্থ বর্ণের স্থানে. 


২৮ বিটি 


সেই বর্গের প্রথম বর্ণ হয়। যেমন, হ্ব+ কমল” হাখকমল, ক্ষুধ,+ পীড়িত 
ক্ষুৎপীডিত। 

[ঠ] উদ উপসর্গের পর (ন্থাঁ ধাতুর অ-কারের লোপ হয়। যেমন, উদ্‌+ 
স্থান - উখান, উদ + স্থিত » উত্খিত। 

[ড] “সম্‌* উপসর্গের পর “কার”, 'কৃত' শব থাকিলে উক্ত উপসর্গের মৃ-স্থানে 
অনুম্থার হয় এবং এই অন্ুম্বারের পর একটি “স'-এর আগম হয়। যেনন, সম্‌+ কৃত" 
সংস্কৃত, সম্‌-কার সংস্কার | 

[ঢ] «পরি উপসগের পর “কারণ, 'কুত, প্রভৃতি শব্ধ থাকিলে একটি স-এর 
আগম হয় এবং এই দন্ত জ মূরধন্ি -তে পরিবতিত হইয়া যায়। যেমন, পরি+কার 
শ্পরিফার | 

[ণ] ব-এর পরবর্তী ত ও থ-স্থানে যথাক্রমে ট এবং ঠ হয়। যেমন, কষ,+ তি 
কৃষ্টি, য.+থ -যষ্ট। 

[ত] উদ্মবর্ণ পরে থাকিলে পদমধ্যস্থিত মৃ-্থানে অন্ুম্থার হয়। যেমন, হিম্‌+ 
সা হিংসা, দন্‌+ শন দংশন, ইত্যা্ছ। 

প্রয়োগ--১। রত্রীকরের রামনাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। 


-_ বামেন্তহন্দর 
২। উজ্জ্বল প্রভাতের পর উজ্জ্বল্পতর মধ্যাহ্ন দেখা গেল কেন? 
ৃ _ চক্দ্রশেখর 
৩। শিহ্যগণ হানিবাৰে উদ্ভত হইল]। - বুন্দবাবন দাস 


৪| বাল্যাবস্থায় আমাদের নিকৃষ্ট ও উত্ববষ্ট প্রবৃত্তিসকল কিব্ধূপে পরিচালনা কর 
উচিত, তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইবে। 
_গঙ্গাপ্রসা্দ মুখোপাধ্যায় 


৫| ব্যবসায় না করিলে বাঙালির উদ্ধার হইবে না। -_ চন্দ্রশেখর 
৬। দ্িগ্স্ত থেকে দিগন্ত পযস্ত মৃত্যু | _ রবীন্দ্রনাথ 
৭। তেণর্রস্বজমান সাজিয়া তাহার এই অসমাথ যজ্ঞ উদ্যাপন করিবে? 
তু _যাদবেশ্বর তর্করত্ব 
0 ৮। জগন্সাতা। পুত্র তার ক্ষুদ্র কীট আদি। ' _ গিরিশচন্দ্র 
৯) সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাহার মন আকুল হইয়! উঠিল। 
- রবীঙ্জগনাথ 
বিসর্গ-সান্ধ 


[কা চ অথবা ছ পরে থাকিলে বিসর্গ-্থানে শ. হয়, ট অথবাঠ পরে থাকিলে 
বিসর্গ-স্রঁতে ষ হর, এবং ভ অথব| থ পরে থাকিলে বিসর্গ-স্থানে স্‌ হয়। ফেমন, 
নিঃ + চয় » নিশ্চয় নিই চল নিশ্চল, শিরঃ+ ছেদ-শিরশ্ছেদ, ধঃ+ টংকাঁর - 
ধহুষটংকার, ইত/.+ ততঃ» ইতত্ততঃ, মন:+ তাপ * মনস্তাপ। 


সন্ধিপ্রকরণ ২৯ 


1ধৈ] স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম বর্ণ অথবা য-র-ল-ব-হু পরে থাকিলে র-জাত 
বিসর্গ-স্থানে র্‌ হয়, এই রু রেফ, হইয়া পরবর্ণের মন্তকে যায়। যেমন, পুনঃ + জন্ম» 
পুনর্জন্ম, অন্তঃ+ যামী » অন্তর্ধামী, অন্তঃ + হিত - অস্তহিত। 

[গ] র পরে থাকিলে ই-কার ও উ-কারের পরবর্তী বিসর্গের লোপ হয় 
এবং উহার পুর্ধস্বর দ্রীর্ঘ হয়। যেমন, নি£+ রোগ » নীরোগ, নিঃ+ রস- » নীবস, 
চক্ষুঃ+ রোগ » চক্ষংরোগ | 

[ঘ] অ.আ! ভি স্বরবর্ণের পরবর্তী বিসর্গের পরে ষদ্দি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়- 
চতুর্২-পঞ্চম বর্ণ এবং য-ব-ল ব-হ থাকে তাহা হইলে বিসর্গ-স্থানে রু হয়, র্‌রেফ 
হইক়1 পরবর্ণের মস্তকে যায় | যেমন, দুঃ+ দম সছুর্দ। আশীঃ + বাদ » আশীর্বাদ, নিত + 
ঝর -নির্বুপরি, মূহুঃ । মু: স্মুহুমুহঃ | ২ 

[| অ-কার,+ বর্গের তৃতীয়-চতুরথ পঞ্চম বর্ণ অথব! য বর-ল-ব-হ পরে থাকিলে 
অ-কারের পরন্থিত বিসর্গ “ও? হয় এবং ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয। যেমন, ততঃ 

+ অধিক - ততোধিক, মনঃ+ যোগ মনোযোগ, প্ুরঃ+হিত-্ পুরোহিত, সরঃ + 
বর্ম সবোবর, সছ্য+জাত -সগ্যোজাত, তপঃ+বল- তপোবল, মন + গত 
মনোগত, মনঃ+জ-্মমোজ, তপঃ+ বন- তপোবন, ইত্যাদি । মনে রাখিতে 
হইবে যে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ, ষ, স, পরে থাকিলে এই লিয়ম 
প্রযুক্ত হয় না। যেমন, মনঃ + কষ্ট - মনঃকষ্ট, পয়ঃ + প্রণালী - পর়ঃপ্রণালী, শিরঃ + 
গীডা - শিরঃগীডা, আযুঃ + শেষ ৮ আযুঃশেষ ইতাদি। 

[চ] কৃ,খত পড় ফ১ পরে থাকিলে অ-কার বা আ-কারের পরস্থিত বিসর্গ 
স্থানে স্‌ হয। যেমন, নমঃ +কাব- নমস্কাব, শ্রেয়: + কর _ শ্রেয়ক্ষর, পুরঃ- কার 
স্পুরস্কার, ভাঃ +কর ভাস্কর, তিরঃ+কার তিরস্কার । কিন্ত মনে রাখিতে 
হইবে অ, আ! ভিগ্ন ব্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ “ঘ? হয়। যেমন, নিঃ 1 ফল- 
নিষ্ষল, আবিঃ + কার-আবিষ্ষার, বহিঃ+ কার -বহিষষাব, ভ্রাতৃঃ+ পুত্র» ভ্রাতুম্পুত্র, 
ইত্যাদি। 

[ছ] অ-কারের পরবর্তী র-জাত বিসগের পরে যদি স্বর বগস্বপৃতীয়-চতুর্থ- 
পঞ্চম বর্ণ অথবা য ব্র-ল-ব-হ থাকে তাহা হইলে উক্ত বিঅর্গ-স্থানে রূহয়। যেমন, 
প্রাতঃ + আশ - প্রাতরাশ, অন্যঃ + প্রত - অন্তর্গত, অহঃ + নিশ 7 অহনিশ, অহঃ - অহ, 
অহরহ | কিন্তু “রাত্রি শব্দ পরে থাকিলে “অহন্‌” শব্দের রঞ্জতি বিজর্গ স্থানে র্‌ 
হয় না। স্থৃতরাং অহ2+রাত্র- অহেোরাত্র | 

জেষ্টব্য  নিয়লিখিত শব্দগুলি মিপাতনে সিদ্ধ £ 

তৎ+কর-্তক্কর, আ+ চর্য-আশ্চর্ধ, বৃহৎ+পতি বৃহস্পতি, বন+পতি-্ 
বনম্পতি, গো + পদ -গোম্পদ, যট্‌ + দশ ষোডশ, দিব + লোক - ছ্যলোক, হবি + 
চক্র -্হরিশ্চন্ত্, ইত্যাদি । 
প্রয়োগ--১। নির্মম বিধাতা, এ কি নিয়ম তোমার ? - কুমুদরপন 

২। নিবিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল। --সত্যেজনাথি 


৩৩ বিচিত্রা 


৩। কোথা গেল রবি সুদূর দিশীস্ত-মাবে। -_ প্রমথনাথ 
৪1 ঈাড়াইয়! জীবনের প্রাণাস্ত সন্ধ্যায় -প্রমথনাথ 
৫1, হিমাদ্রি আপনি মুকুট-আকারে হের 
| শোভে শিরোদেশে।  যোগীন্দ্রনাথ 
৬। কিন্তু প্রতিশৈলে তার, প্রতি নদীকূলে, রয়েছে অস্কিত, বৎস। 
*। পাপরপ পিশাচ যাদের খ্্দসন _ রুষচন্ত্র মজুমদার 
৮। ভূতের মতন চেহার! যেমন নির্বোধ অতি ঘোর।  -_রবীন্্নাথ 
৯। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে প্রাতরাঁশে বসিয়াছি এমন সময় বহিদ্বণরে 
শব উদ্থিত হইল। * - প্রভাতকুমার 
প্রকৃত বাশুলা সন্ধি 


পূরে যাহা দেখান হুইল, তাহা সংস্কতান্গ সদ্ধি। সদ্ধির মূল হইল 
ধ্বনিতত্বগত প্রক্রিয়া যাহা প্রাবশ স্বাভাবিক, কচিৎ সেই সেই ভাষাগত বৈশিষ্ট্য 
বা বৈচিত্র্য যুক্ত। স্থতরাং আমর] পূর্বে যাহা দেখাইয়াছি, সেইগুলি বাঙলায় 
প্রচলিত ( তৎসম ) শবেই প্রয়োজ্য হইবে। শুদ্ধ বাঙলার যে সন্ধি, তাহা নিয়ে 
প্রদশিত হইতেছে। 
মনে রাখিতে হইবে, সংস্কৃতে যেমন সমাসস্থলে সন্ধি অবশ্যকর্তব্য, বাঙলা 
সেরূপ নহে। বাঙ্লায় স্বরসন্ধি বহুস্থলে না করিয়াই পদদ্ধয়কে যুক্ত বা সমাসবদ্ধ 
কর] হইয়া থাকে । তৎসম শব্দ সম্বন্ধে এই কথা বল চলে । কিন্তু অতৎসম শবের 
আবার ধ্বনিতত্ের নিয়মান্ুগভাবে সন্ধি করা হইয়া থাকে । ফলত, বাঙলা সন্ধি না 
হইবে কোথান্ বলা যায় না বটে, কিন্তু হইবে কোথায় কীভাবে তাহা অনেকটা 
বলা যায়। 
কথ্যবাঙলার ত্বর ও ব্যঞ্জন সন্ধি, বিশেষত ব্যঞ্জনসন্ধি, বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
বাঙলা সন্ধির আর-একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, বহুক্ষেত্রে আমন কথা বলিবার কালে যেমন 
উচ্চারণ ক্রপিপশদীর্বিবার কালে সেব্দপ সন্ধি করিয়া লিখি না। যথা, সাত চড়ে 
” (“দাচ্চড়ে লিখি না ), গাচজনে (“পাজ্জনে? নহে ), ইত্যাদি। 
সাধারণত সন্ধির নিয়মান্ুসারে হইলেও, *তৎসম ও অতৎসম শবে সন্ধি কর! 
'অন্ুচিত । তবে' এরূপ সন্ধি কোথাও কোথাও মানিয়া লইতে হয়। যেমন, মনো- 
মাঝে ; মাঝে” সংস্কৃত নহে, তবুও এরূপ শব্ধ বাঙলায় চলে। মন:+অস্তর মনোস্তর | 
কিন্তু বাঙ্‌লায় মনঃ হইতে “মন” ধনিয়া লইয়া 'মনান্তর' চলিতেছে । আইনানুগ, 
আইনানুসারে, প্রচুর চলিতেছে । 
[ক] বাঙল। স্বরসদ্ধি 


(ক) শ্বরধবনির পরে ত্বরধ্বনি আসিলে প্রথমটির কোথাও কোথাও লোপ হয়। 
যথা, বার+ এক-বারেক। তিল+একতিলেক! যত+এক১যতেক। 


সন্ধিপ্রকরণ ৩১ 


'এএরূপ- খানেক, অর্ধেক, লক্ষেকঃ মুহৃত্তেক । [অ+ এ১এ] 
তেমনি, এমনি, তখনি, ষখনি, কাহারে] | 
প্রয়োগ-(১) বারেক তোমার দুয়ারে ধাড়ায়ে - রবীন্দ্রনাথ 
(২) অপুর প্রত্যয় দীপ্ত বথেক কাঞ্চন --সরোজরঞ্জন 
€খ) চলিত কথায় সন্ধতে কোথাও কোথাও মধ্যস্থিত হ্বরবর্ণের লোপ-হয়। যথা, 
যা+ইচ্ছে+ তাইস্যচ্ছেতাই। 
বোক।+ চন্দ্রবোকচন্ত্র ৷ 
কাঁচা+ কলা-র্কাচকল। 
ঘোড়া + গাড়ী ঘোড়গাড়ী 1 
(গ) সাধু বাঙলা সমাসের বেলায় সন্ধি করিবার নিয়ম আছে, কিন্তু খাটি বাঙ্লায় 
ন্লাষার প্রকৃতি অগ্চসারে সমাসে সন্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। 
প্রমোদোগ্যান না লিখিয়া প্রমোদ-উদ্বান 
রক্তামাশয় »% & রত্ু-আমাশয় 
রাজান্তঃপুর শ  * রাজ-অন্তঃপুর 
দেশোদ্ধার+ * শ দেশ-উদ্ধার 
মানাপমান ”  মান-অপমান 
(ঘ) নিম্নলিখিত খাটি বাঙলার সন্ধিগুলি লক্ষ্য কর ঃ 
ছেলে + আমিস্ছেলেমি। কোটি+একককোটিক। খানি+ এক-স্খানিক। 
গোটা +এককগোটাক। খানা+ এক-্খানেক। | 
(ও) সন্ধি করিলে যদি শ্রুতিকটু না হয় তবে সন্ধি কর] উচিত, অন্যথা নহে। 
ষথা, গুর্বাজ্ঞা, হেমন্ততু, বুদ্ধনূসারে এরপ সন্ধি ন৷ করিয়া গুরুর আজা, হেমস্ত-খতু, 
এবং বুদ্ধি-অনুসারে এইপ্রকার লেখা উচিত । 
প্রয়োগ_বস্ত্র-অলঙ্কারে কিছু নাহি প্রয়োজন । _কৃত্তিবাস 
(চ) সংস্কৃত ভাষায় একটি বাক্যের অস্তগত যে-কোনো পদের মধ্যে সন্ধি কর! 
। ষাইতে পারে কিন্তু বাউলা ভাষায় সেরূপ সন্ধি সম্ভবপর নহে। যাঁঅনক্যু, অপূজয়ন্‌ 
অমরা:-অনস্তমপূজরন্মূরাঃ (সংস্কৃত ), কিন্ত বাঙলায় যদি বলি_অনস্ত আসিলে 
অমরগণ হইলেন আনন্দিত, তবে, সন্ধি করিলে দাডাইবে- অনস্তাসিলেহমরগণ 
হইলেনানন্দিত--এরূপ চলে না। 


[খ] বাঙলা ব্যগ্জনসন্ধি 


বাঙল! ব্যঞনসদ্ধির মূলে আছে পদাস্তের অ-কারের উচ্চারণ না করা। কখনো! 
কখনো পদ্বাস্তস্থিত অন্ঠান্ত স্বরও উচ্চারিত হয় না এমন দেখা যায় । 

বর্গেব তৃতীয়-চ তুর্থ-পঞ্চমবর্ণ বা য র ল ব পরে থাকিলে, বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই 
বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়; যেমন-_পাচ+ জন সপাজ জন ; পাচ + ভূত" পাজ.ভূত, এক + 
গা. এগ গা (গয়না )7 যত+ দিন »যদ্দিন। 


৩২ বিচিত্রা 


বর্গের প্রথম ছবিতীয় বর্ণ পরে থাকিলে, বর্গের চতুর্থ বর্ণস্থানে সেই বর্গের প্রথম বর্ণ ' 
হয়। বাঘ +কোথায়"বাকৃ্কোথায় ; আধ + খান।-* আতখানা। 

পরে চবর্গ থাকিলে, পূর্বের তধ্গস্থানে চবর্গ হইয়া] যায়। হাত+জোড়া - 
হ্থাজ্দোড়া ; 'নাতি (নাত )+জামাই - নাজ্জামাই ; বদ+জাত- বজ্জাত। 

বর্গপঞ্চম পরে থাকিলে বর্গীয়বর্ণস্থানে প্রায়শ পঞ্চমবর্ণ.হয়। কাঁদ+না কারা; 
বাধ, +নারামা। 

র-কারের পরে ব্যগ্ন থাকিলে র প্রায়শ সেই ব্যঞগ্জনে পরিবর্তিত হয়। তোর + 
যত. তোর + জতো -তৌজ্ডতো ; বাপের + জন্মে « বাপেজ্জন্মে; কর্+তাস্কতা ঃ 
কর+তাল-কত্তাল ; ঘোড়ার ধ ডিম -* ঘোড়াড্ডিম ? মার্‌+ নালমান্লা) ব্যাটার + 
ছেলে-ব্যাটাচ্ছেলে; আমার + তাতে কী - আমাতাতে কী; তার + চলছে না 
তাচ্চলছে না; আমার +টাক!- আমাট্রীকা। 

টবর্গ পরে থাকিলে পূর্বস্থিতু তব্গস্থানে টবর্গ হয়। হাত+টান সহাট্টান। এত 
+টুকু-এট্টুকু। পুরুত + ঠাকুর -পুরুট্ঠাকুর । রথ+ টানা স্রট্টানা। 

শ বাস পরে থাকিলে চ-কারস্থানে শবাসহয়। পাচ+শস্পাশশ। পাচ+ 
সের - পীাস্সের। 

বাঙলার আর-এক প্রকার সন্ধি আছে, তাহাকে প্ররুতপক্ষে সন্ধি বলা উচিত নয়, 
তাহ! অন্ত্যবর্ণলোপ মাত্র । 

ঘোড়া +গাডি - ঘোড়গাড়ি। ঘোডা + সওয়ার - ঘোড়সওয়ার ; নাতি+জামাই 
সনাতজামাই (পরে সন্ধিতে নাজ্জামাই )? জগৎ+ বন্ধুশজগবন্ধু; জগৎ”+ মোহন - 
ভগযোহন ; মুখ + খানি -মুখানি (প্রায়শ পছ্যে )। 

বাঙলার ষ-সদ্ধিগুলি উপরে দেখান হইল, তাহ! লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ষে, 
বাঙলায় সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম বহুলাংশে মানা হয় যদিও সর্বত্র নহে। 


॥ অনুশীলনী ॥ 


১। সন্ধিকরঃ 
২আরি + অস্ত, , ৬৮%+ অক, ১ বঙ্গ ₹ উপসাগর, ২০ার্য + যি, কথা + অমৃত, 
_দেব+ ঈশ,, চল + উত্ধি, ২ হিতি+ এবণা, গিরি + ঈশ, সু আগত, . ডাকা + উশ্বরী, 
নৌইক, বর্+ীয় মোতৃ+ছমতি, শেন, তুলু+ অটা, অন্য + অন্য, 
-গীম+ অন্ত, রা 

২। আধ ্ধ বিচ্ছেদ, ক্স ৫. 


২ ঈর্ভা্ড ভব, “বক, এ অক্ষৌহিণী, বারেক, ২রিহোষ্ঠ, (প্রি, 
স্তর, ক স্বাগত অভ ক্ষপিকণ সবোৎকষট, চলায়, বেবি, 
দবধূকি, সতীশ, পীন হে কার্ড । রর 





ণত্ববিধান ও যত্ববিধান ৩৩ 


সন্ধি কর £ 
এলো, নিঃ+ব্বব, ১ চক্ষু +রোগ,ং দিকৃ % অস্ত, পরি, ছেদ, ২ সুৎ+ 
গুরু, ত+ ছবি, বিপ+ জল লক পক্তি, ২ অগৎ+হিত,” ২ দিক্‌+ নীগি, 
্বাক+ময়া রর 
৪। সন্ধি বিশ্লোষণ' কর 2 


উচ্ছ্বাস, জগুন্মাতা, উল্লিখিত, বার, ুশ্চরিজ ২ শিরশ্ছেদ, ২ মনোভাব, 
অন্তধীমী, সব 


_৫। সংস্কৃত ও বাঙলা সন্গির বৈশিষ্ট। কী"? 


৬। বাউল সন্ধির নিজস্ব কোনো নিয়ম আছে কী? উদাহরণসহ সংক্ষেপে 
আলোচনা কর। [ কলি. মাধ্য. ১৯৪৬ | 


পাশ টা ০ সপ সিলিকা শা শাস্পিলিশ 


চতুর্থ অধ্যায় 


॥ ণতৃবিপান ও"ষতৃবিধান ॥ 
[১] ণত্ত-বিধান 


যে নিয়মে ন-কার ৭-কারে পরিণত হয় তাহাকে বলে পত্ব-বিধান। নিম্নে ষে- 
সকল নিয়ম প্রদ্শিত হইল সেই নিয়ম বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত বা 'তৎসম' শব্দের 
বেলায় খাটিবে। খাঁটি বাঙ্লায় কিন্তু পত্ববিধানের কোনে বাধাধীধি নিষম নাই । 
তবে যে যে স্থলে খাঁটি বাঙল। সংস্বতের প্রভাব এডাইতে পারে নাই সেখানে কিন্তু 
উচ্চারণের কোনে! বৈষম্য না থাকায় বহুস্থলে ন ও ণছুইই চলে। যথা সোনা, 
সৌণা; রাণী, রানী ; ঝরনা, ঝরণা প্রভৃতি । 
বিদেশি শবস্থলেও যেখানে প-কার দেখা যায় সেখানে কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাবই 
উহার কারণ। যেমন-ট্রেণ, জার্াণী প্রভৃতি শবে । এস্লে ট্রেন, জাানী-ও লিখিতে 
পার ষায়। 
[ তৎসম শব্দের উপর প্রযুক্ত নিয়মাবলী ] 
৯. (ক) খ বু, ষ. এর পরবর্তী “ন+-কার মুরধন্ি “৭” হয়। যথা-_তৃণ, মস্থণ, পূর্ণ, বর্ণ 
তীক্ষ প্রভৃতি 
প্রয়োগ--(১) শৃন্য দৃষ্টি, শীর্ণ বাহ ভুলি 


শীত 


৩৪ বিচিত্র 


(২) তাহার] তীন্ষুবুদ্ধি হইতে পারে কিন্ত ধীরবুদ্ধি হয় ন1। 
-গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় 
(৭) স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, ও ষ$ ব, হ্‌ মধ্যে থাকিলে ন মূর্ধন্ত ণ হয়। যথা-_ 
পাষাণ, হরিণ, দর্পণ, ব্রাহ্মণ, গৃহিণী, বিভীষণ, কিরণ, অন্বেষণ, প্রাণ প্রভৃতি । 
প্রয়োগ-(১) বিভীষণগৃহিণী বিয়ল চতিত্রানগরাগিণী সরমা 


-_কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
(২) ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? -_বিবেকানন্দ 
(৩) এস. ব্রাক্ষণ, শুচি করি মন। - রবীন্দ্রনাথ 


(গ) অন্তবর্ণ ব্যবধান থাকিলে হয় না। যথা অর্চনা, কীর্তন, অজু, উপার্জন 
গ্রভৃতি। 
প্রয়োগ--(১) হিংসায় কত কি হয় ধর্ম-উপার্জন? - গিরিশ ঘোষ 
(ঘ) পদের অস্তস্থিত দস্ত্য “ন মূর্ধ্ 'ণ, হইবে না। বথা_ রূপবান, শ্রীমান্‌ 
প্রভৃতি। 
প্রয়োগ__্বদেশে কোলমাত্রই বূপবান্‌ঃ অস্তত আমার চোখে। 
ূ -_সন্ীবচন্দর 
($) বাঙলা ক্রিয়াপদের অস্তস্থিত “ন" মুর্ধচ্য “ণ? হয় না। ষথা-_পারেন, মারেন, 
ধরেন প্রভৃতি । 
5(5)' ন-কার ত-বর্গযুক্ত হইলে 'ণ? হয় না। যথা_ ক্রন্দন, বন্ধন, গ্রন্থ । 
প্রয়োগ_ অরণ্য পুরিল তার কাতর ক্রুল্দনে। - বিহারীলাল 
(ছ) ন-কার ট-ব্গধুক্ত হইলে নিত্য “ণ* হয়। ষথা-_ভাগ্ডার, চণ্ডিকা, ক, 
বণ্টন, লুগ্ন প্রভৃতি । 
গযয়োগ- দণ্ডক ভাতার ষার, ভাবি দেখ মনে, 
কিসের অভাব তার? - মাইকেল 
(জ) প্র, পর], পরি, নির_-এই চারিটি উপসর্গের পরবর্তী ধাতুর আদিস্থিত 
দত্ত “ন' মুধন্য 'প? নরঁহইবে। যখা-.প্ণাম, পরিণাম, নির্ণয়, প্রণীত প্রততি। কিন্ত 
প্রন এস্বলে “ন'-কারই থাকে। 
যোগ) পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহ ভাই, সবারে আমি প্রণাম করে যাই। 
8০৭ বি 
(২) যে-ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য তাহাতেই গ্রশ্থ প্রণীত 
হয়! উচিত। --বস্কিমচন্তর 
(ঝ) অয়ন শবের দত্ত্য ন মধ্য গ হয়। যথা চান্দ্ারণ, পরায়ণ, নারারণ 
প্রভৃতি | 
প্রয়োগ--মুদিয়া নয়ন “নারায়ণ নারায়ণ করিল ম্মরণ। --ববীন্ত্রনাথ 
(ঞ) প্র, পুর, অপর শৰের পরবর্তী হন্‌ শব্দের ন র্ঘন্ত ৭ হয়। বখা প্রা, 
ধান, অপরাহ। 


নট 
রি 


ণত্বিধান ও যত্ববিধান ৩৫ 
প্রয়োগ_নিত্য অপরাহ্থে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া 
বসিতাম। --দর্তাবচন্তর 


(ট) সমানে যদি পূর্বপদ্দে ্ধ বু ষ. থাকে এবং পরপণ্ধে ন্‌ থাকে তাহা হইলে দন্ত্য 
এন স্থানে মুধন্ত ণ” হয় না। যথা-__হরিনাম, ছুর্নাম, রঘুনন্দন প্রভৃতি। 


প্রয়োগ--€১) উভয় গায়ক বলে_ শ্রীরঘুনন্দন। _কৃত্তিবাস 
($) ফান্ধন, গগন ও ফেন শব্ধে সর্বদা “ন” হইবে। 
প্রয়োগ-্পন্নাবতীসহ চগ্জী হাসেন গগনে । | -কবিকস্কণ 


(ড) কতকগুলি শব্দের ব্বভাবত “” হয়। যথা-_মণ্সি গুণ, বেণী, গণ্য কন্ধপ, 
পাঁণি, গোঁন, বাণি্ঞা, স্থাগু ঘুণ, চিন্ধণ, নিপুণ, লবণ, লাবণ্য, বিপণি, চাণক্য, মাপিক্য, 
কল্যাণ, পুণ্য; ফণা, অণু প্রভৃতি | এ 

প্রয়োগ-_(১) ফণিনীর মত পিঠে বেণী ঝুলিছে। -গোলাম মোস্তাফা, 

(২) মাণিক্য অন্গুরী সঞ্ধ নৃপতির ধন। -কবিকম্থণ 


(৩) মিছ! মণি মুক্তা হেম। এ -_ ঈশ্বর গুধ 


[২] যত্ববিধান 


(ক) অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং কৃ ও বূ-বর্ণের পর প্রত্যয়ের দস্ত্য স' মূর্ত “ষ” 
হয়। যথা-_প্রীঠরণকমলেঘু, কল্যাণবরেষু, আকর্ষণ, ভীষণ, ভবিস্যৎ ইত্যাদি। 

প্রয়োগ_:0১) সদা করিতেন সেবা লন্মমণ হুমতি। __মাইকেল 

(২) দাক্ষায়ণীর অভিশাপ বাণ। _ককুণানিধান 

(খ) "সাং প্রত্যরের দন্ত্য 'স+ মৃধন্য 'য? হয় না। ষথা_ভূমিসাৎ, ধৃলিসাৎ্, 
অগ্রিসাৎ। 

(গ) উপসর্গের ই-কান বা উ-কারের পরবর্তী ধাতুর আদিস্থিত 'স' মূরধনি ষ হয়। 
ষথা_-অভিষেক, নিষিক্ত, অনুষ্ঠান, নিষিদ্ধ প্রস্তুতি । 

প্রযোগ-সেইদিন হইতে শু তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল। 
৯. থে) সমাসে ছুইটি পদ একপদে পরিণত হইলে, এবং প্রথম পাঁদির শেষে ইউ, খ 
খাঁকিলে,পরবর্তী আদিস্থিত দস্ত্য “স* মূর্ধন্য “য'-তে পরিণত হয়। যথা _ফুধিষ্টির, 
মাতঘসা, অগ্নিষ্টোম, হুষমা ( স্থ +সমা)) গোষ্ঠ (গো? স্থ) প্রভৃতি | 

(উ) নিম্নলিখিত শব্বগুলির য-কার স্বাভাবিক £ রা 

আযাঢ, পাষাণ, উধধ, পাষণ্ড, অভিলাষ, মহিষ, নিকষ, প্রধোষ, দোষ, পুক্তব 
প্রভৃতি । 
[.. প্রয়োগ-:১) শৈশবের উষা-অস্তে, হইল আমার 

প্রকৃতি-প্রভাতসনে জীবন প্রভাত । --নবীন সেন 
(২) ভূলে ষাই শোক-তাপ অশেষ জঞ্জাল। - গিরিশ ঘোষ 

(চ) বিদেশি শব্দও সংস্কৃত বানানের নিয়ম গৃহীত হইয়াছে । এ সকল স্থলে 

উচ্চারণ অগ্ুসারে শবা দস? লেখা উচিত। বথা-_্টেশন (স্টেসন লেখা উচিত )$ 


৩৬ বিচিত্রা 


এইবপ তক্তাপোষ, জিনিষ, বালাপোষ প্রভৃতির স্থলে তক্তাপোশ, জিনিস, 
বালাপোশ লেখা উচিত | 


মা ॥ 


১। ণত্ববিধানের সাধারণ নিয়মগুলি উদ্দাহরণসহ লেখ । 
২। বত্ববিধানের সাধারণ নিয়মণ্ডলি উদ্দাহরণসহ লেখ । 
৩। বর্ণাশুদ্ধি থাকিলে সংশোধন কর £ 
+দুর্ণীম, প্রা, বিশ্ময়, কূসক, ঘোষণা, জার্মাণী, সোণালী, তুসার, ধরেণ, মৃছণা, 
তুন, পোশ, মেস, নিসিদ্ধ। 
৪ | স্বাভাবিক «+ এবং “ষ'বিশিষ্ ছযটি শকের প্রয়োগ কর। 
€| নিয়লিখিত শব্দ গুলিতে ণত্ব ও ষত্বের কারণ নির্দেশ কর। 
বুহণ, অন্তর্বণ, অপরাহ্ণ, প্রণাম, রামায়ণ, খষভ, পরিক্ষার, বৈষম্য, মাতৃঘসা, 


অগিষ্টোম | 


গম অধ্যায় 


ও ॥ বাঙলা উচ্চারণ ও ধ্ানিপরিবতনর 
কতকগুলি বিশিষ নীতি ॥ 


চলিত ভাষা বর্তমানে ব*উল1 সাধুভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠ্রিয়াছে। , 

"আবার, এই “চলিত ভাষা, এখন আরো সোজা! হয়ে জাসছে। সাধারণ বাঙালির 
চলতি শব্দের” উচ্চারণের জন্য বইযের চলিত ভাষা আঁবেো। সরলভীবে চালু হচ্ছে 
“অন্িশ্রুতি? স্বপ্চশ্রতি?, ্বিরসংগতি" শ্বিরভক্তিঃ ইত্যাদি শবরীতির কুটির ফলে এন 
“কিয়” হয়েছে 'কোরে+, এক হযেছে 'এযাঁক', “মুভ্ভতি” হয়েছে *মুকতি'** আমরাও 
তাই শব্দের ধরাবীধা গণ্ডী থেকে মুক্তি পেষে “আধুনিক চলিত ভাষায় ( চল্তি ভাষ! ) 
লেখাপডা আন্ত করেছি।” ॥ 

নিষ্ে বাল] শব্দরীতির বিস্তৃত আলোচনা কর] যাইতেছে । 


[ক] স্বরসংগতি £ ভ ০৬7০] 77917700175 

বাঙ্লায়, বিশেষ করিয়া, বাউলার মৌখিক বা চলিত ভাষায়, পূর্বের তথা পরের 
খ্বরর্ধবনিত্র প্রভাবে পদ্দশ্থিত অন্য অক্গরের স্বরুধবনির উচ্চারণস্থানে মধ্যে একটা লক্ষণীয় 
পরিবর্তন ঘটে। বাঙলা ভাষার উঁচ্চারণগত এই বৈশিষ্ট্যকেই বল! হয় 'শ্বর- 
সংগতি”। এরূপ পরিবর্তনের মূলকথণ হইল পদস্থিত দ্ববুর্বনিগুলির মধ্যে পরস্পরের 
প্রতি একট]. আকর্ষণের ভাব। এই আকর্ণের ফলে শব্জের অভ্যস্তরস্থিত বিভিন্ন", 


স্বরসংগতি £ অপিনিহিতি ৩৭ 


প্রকৃতির স্বরধ্বনিগুলি একটা সংগতি বা সামগ্রশ্থের হ্যত্রে গ্রথিত হয়, যেমন --“দেশি, 
-“দিশি'; এই দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে, পরবর্তী অক্ষরের ঈ-কারের প্রভাবে 
পূর্বাবস্থিত অক্ষরের এ-কার ইন্কারে পরিবতিত হইয়া গিয়াছে । তদ্ধপ-_-বিলাতি১ 
বিলেতি-বিলিতি;  উড়ানী-স্উড়্ুনী; ইচ্ছাইচ্ছে॥ বীনা১বিনে্বিনি 
পৃজা-পুজো; মুলাস্মুলো; তিনটা তিনটে ; শুনাকশোনা; কুড়াল -সকুডুল; 
ইত্যাদি। . 

কিন্তু এই স্বরধ্বনির পরিবর্তনবিষয়ে একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। “যেখানে 
শব্বের আদিতে 'না'-অর্থে “অ” বা “অন্, এবং “সহিত”-অর্থে অথবা “সম্পূর্ন -অর্থে “স+ বা 
সম" বসে সেখানে অ-কার ও-কারে পরিবতিত হস না” অর্থাৎ স্বরসংগতিজনিত 
ধ্বনির কোনে৷ পরিবর্তন ঘটে না। যেমন-_-“অতি”র উচ্চারণ “ওতি” 'অমুক'-এর 
উচ্চারণ “ওমুক+, “চলুন+-এর উচ্চারণ “চোঁলুন? ” কিন্ধ অধীর, অস্থক, অনিশ্চিত, অনিয়ম, 
সপীম, সবিনয়, প্রভৃতি শব্দগুলি ওধীর, ওন্্খ, ওনিশ্চিত, ওনিয়ম, সোশীম, সোবিনয়-" 
রূপে উচ্চারিত হয় না। এই ধ্বনিপরিবর্তনের বিশিষ্টতার মূলকথা হইতেছে, উচু 
[স্বর] নীচুকে [নীচু্বরকে] উঠতে টানে,*নীচু উচুকে নীচে নামাইয়া লয়। 
স্বরর্ধবনির এরূপ আকর্ষনের প্রভাবেই শব্দগুলির রূপান্তর ঘটে। [বাঙলা স্ববধবনি- 
গুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়__উচ্‌, মধ্য ওনীচু। ই এবং উ উচ্চস্বর ং 
এ, ও এবং অ মধ্যস্বর ; আয] এবং আ' নিম়ন্বর | ] 


[খ] অপিনিহিতি £ [07960056319 


শব্দের মধ্যস্থিত কিংবা অন্তপ্থিত ই-কার অথবা উ-কার স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া 
কিংবা স্বস্থানে থাকিয়াও যদি অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্যগ্তনের পূর্বে আসিয়! ষায় তবে 
তাহাকে “অপিনিহিতি” ললে। বাঙলা ভাষার উচ্চারণের একটি বিশিষ্টতা হইল 
শব্দের মধ্যস্থিত বা অন্তস্থিত ই-কার কিংবা উ-কারকে পূর্ব হইতে উচ্চারণ করিয়া 
ফেপ্সিবার প্রবণতা ; যেমন__আজি-আইজ ; কালি-কাইল। রাখিয়া৯রাইখ্যা ; 
বাতিস্রাইত। করিয়াকইর্যা) সাথুআ১সাউথুআ-সসা ইথুআ-স্পাথো) জলুয়া-” 
জউলুয়া জইলুয়া-সজলো; মাছুয়া-মাউছুয়া »মাইছুয়াস্মেছো; সত্য-সইস্ত; 
কাব্য-কাইব.ব, ইত্যার্দি। শব্দের এই বিশিষ্ট উচ্চারণরীতিকে 'পূর্বাভাসাত্মক ধ্বনি- 
বিপর্যয় বলা যাইতে পারে-_7109 60808199009 ০01 & 9811-70ঘ9] &০ 606 ৪5118019 
10:9999108 0086 21) আ0101) 16 01165109115 0০001750- -পূর্বস্থিত অক্ষরে, অস্তঃস্থ্‌- 
বর্ণের আনয়ন” দেখা যাইতেছে, অপিনিহিতি শুধু ধ্বনিবিপর্ধয় নয়, আরো বেশি 
কিছু-_পূর্বাভাসহেতুক আগমও ইহার -মধ্যে রহিয়াছে । যেমন-__মাছুয়া৯মাউছুয়া ; 
এখানে চু-এর “উ' বস্থানে রহিয়া গেল, আবার, “ছ?-এর পূর্বেও পূর্বাভাসহেতৃক 
উ-কারের আগম ঘটিগস। তন্রপ, সাথুয়া১সাউথুয্া ; করিম্নঃকইব্র্যা, প্রভৃতি । 
বর্তমানে কেবল পূর্ববঙ্গে এইরূপ উচ্চারণরীতি দৃষ্ট হয়, ক্রিম্ত একসময় পশ্চিমবঙ্গেও 
ইহা প্রচলিত ছিল। মনে রাখিতে হইবে, ষফলার মধ্যে ইুধ্যনি রহিয়াছে 


২৮ বিচিত্রা 


ৰলিয়াই সত্য, কাব্য প্রভৃতি শব অপিনিহিতির ফলে “সই+, 'কাইব.ব-রূপে পরবিভ ' 
হুইয়াছে। 

[গ্] অভিশ্রতি 2 020150€ বা ড ০৬০] 71016561010 

শব্স্থিত* অপিনিহিতিজনিত ই-কার বা৷ উ-কার উহার অব্যবহিত পু্বর্তী শ্বর- 
খ্বনির সহিত মিলিত হুইয়! যখন তাহার রূপ পরিবন্তিত করিয়া দেয়, তখন তাহাকে 
“অভিশ্রতি” বলে। যেমন- _করিয়া২৮কইর্যাঁকরে১ কোরে , মাছুয়া-মাউছুয়১ 
মাইছুয়াস্মেছো;  জলুয়াজউলুআ-জইলুআ১জলোজোলে$ মারিয়া 
মেরে; করিতেকইরিতেকোর্তে। এইসব দৃষ্টাস্ত হইতে বুঝিতে পার! 
যাইবে, অভিশ্রতি অপিনিহিত়ির উপরই নির্ভরশীল-ছ্বিতীয় প্রকারের স্বরধ্বনির 
পরিবর্তন অর্থাৎ অপিনিহিতি ভিন্ন প্রথম প্রকারের স্বরধ্বনির বূপাস্তর অর্থাৎ 
অভিশ্রতি সম্ভব নয়। উপবরিলিখিতত উদাহরণে রাখিয়া১সরাইখিরা১ রাইখ্য 
[ অপিনিহিতি 1১ রেখে [অভিশ্রতি ]। এখানে আ-+ই+আ-ম্বরধধধনির এ+ 
এ-তে বপাস্তর সম্ভব হুইয়াছে অপিনিহিতি ই-এব প্রভাবে, এবং পূর্বস্থিত শ্বরের 
এই নববূপধারণকেই “অভিশ্রতি? বঞ্জ। হইয়া থাকে । অপিনিহিতির প্রসারের ফলেই 
অভিশ্রতির আত্মপ্রকাশ। 

পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় এবং পশ্চিমবঙ্গের সুদুর প্রান্তের ভাষায় অভিশ্রতিজনিত 
ত্বরের পরিবর্তন দেখা যায় না। পূর্ববঙ্গের ভাষায় অপনিহিতির ই-স্বরুধ্বনি এখনে। 
উচ্চারিত হয়। “বাউল চলিত ভাষার লক্গণীয় বৈশিষ্ট্য এই অভিশ্ররতি। এই রীতি 
অনুঙ্গারে নিমিত বহু শব ও পদ চলিত ভাষা হইতে এখন অল্পে-অল্পে সাধুভাষাতেও 
গৃহীত হইতেছে । যথা_পাধুভাষার অনুমোদিত রূপ থাকিয়া, চাহিয়া, মাইয়া, 
ছাইলা, ইত্যাদি স্থলে থেকে, চেয়ে, মেয়ে, ছেলে ইত্যার্দি।” 

[ঘ] তপশ্রুতি 2 1556 বা ০৩] 16618006.২.. 

শব্দের মধ্যে ধাতুর মূল ন্বরধবনির যদি অপগমন অর্থাৎ বিকার ঘটে তবে 
তাহাকে “অপশ্ররততি” বলে। যেমন--চল্‌ ধাতৃু-চলে, ণিজস্ত “চালে [ চালায়, 
চলায়); পড়,্ঞতু পতনে--পড়ে”, কিন্ত ণিজস্ত “পাড়ে । এরপ পরিবর্তন 
'আত্মপ্রকাশ করে ধাতুর মূল শ্বরকে অবলম্বন করিয়া। ধাতুর মূল শ্বরধ্বনির 
অবস্থাগতিকে এই ম্বরপরিবর্তনধারাঁটি ভারতের আদিআর্ধভাষা সংস্কৃত হইতে 
প্রাকতের মধ্য বিয়া! বাঙলার আসিয়া গিয়াছে । সুতরাং অপশ্ররতির আদিম উৎস 
হইতেছে সংস্কৃতভাবায় ধাতুর গ্বরের গুণ, বৃদ্ধি ও সন্প্রসারণাত্সক পরিবর্তন। নিয়ের 
একটি দৃষ্টান্ত হইতে সংস্কৃতি গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও ধাতুর শ্বর- 
ধ্বনির পরিবর্তনটি সহজে বুঝা যাইবে । মূলধাতু “বদ্‌-বদ_যেমন, বদতি, বশংবদ 
[৩৭] বাদ্‌-_যেমন, অন্বাদ [বৃদ্ধি]) উদ্‌্-_যেমন, অনূদিত [ সম্প্রসারণ ]। 
এই গুণ-বৃদ্ধি-সন্প্রসারণের ব্যাপক নাঁমকরপ হইয়াছে “অপশ্রুতিঃ। বাঙলার চল্‌ 
ইল; পড়, পাড়, মরে-্মারে, ইত্যাদিতে ম্বরবৈচিত্র্য অপশ্রতিরই ফল। ধাতুর 
ইল ব্বরধ্বনির : এরূপ পরিবঙন বাঙলায় মিলে নাঁ_ইহার জন্য সংস্বতের ঘারস্থ হইতে 


শ্রুতিধ্বনি £ বিপ্রকর্ষ বা শ্বরভক্তি ৩৯ 


হইবে? যেমন-_বাঙ্লা “চলে” কথাটি সংস্কৃত “চলতি? কথারই পরিবর্তনে উদ্ভূত. 
চলতি -সচলদিচলইস্চলে ; ঠিক তেমনি, 'চালো” কথাটি-_সংস্কত চালয়তি ১ 
চালেতিস্চালেদি-চালেইস্চালে । 'চলে' এবং “চালে” এই উভয় শব্দের মূলধাতু 
হইতেছে 'চল্‌ঠ; কিন্তু অবস্থাগতিকে “চল, হইতে 'চলে এবং “চালের' 
উৎপত্তি । 
[ড] র-শ্রুতি ও [ অন্তঃস্থ ] ব-শ্রগন্তি ধবনি 2 চ:001,0140 019495 

বাঙ্লায় পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি স্বরধবনির দ্রুত উচ্চারণকালে উহাদের মধ্যে 
য়-ধ্বনির [5] অথবা ব-ধ্বনির [দ] »বাঙ্লায় ওয় [ও] আগম হয়। জিহবা অসতর্কভাবে 
এই যে ছুইটি ধ্বনি উচ্চারণ করে উহ্ারাই শ্রুতিধ্বনি' নামে পরিচিত। উচ্চারণের - 
স্থবিধা এবং শ্রুতিমাধুধের জন্তই এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনি-ছুইটির আগম ঘটে ; যেমন 
__ *যা+আ-প্রত্যযযোগে যাআ-্ষাওয়া3 এখানে অন্তঃস্থ ব-শ্রতিধবনির আগম 
ঘটিয়াছে) তন্রপ__ /খা1+আ খাআ১খাওয়া। বাঙলার ও-কীর ত্বারা ব- 
শ্রুতিধ্বনি নির্দেশিত হইয়া থাকে। এইভাবেই কেতক১-কেঅঅ১কেআ১ কেয়া 
মোদক১মোঅঅ১যোআ১মোয় ; কেঅডা১কৈওডা ; ধোআ১ধোওয়া ; পিআনো 
[18০০]--পিয়ানো ; নাহা্নাআ১নাওয়া। অনেক সময় য-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতির 
মধ্যে অদলবদলও দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন, দেয়াল-_ দেওয়াল; ছাআ- ছায়া, 
ছাওয়।, ইত্যাদি । 


[চ] বিপ্রকর্ষ ব। স্বরভক্তি 2 4১709015215 বা ড০জ€] [179616088, .. 

উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্তব্যগ্রনের ভিতবে স্থরধ্বনির আনয়ন ব্যাপারকে 
বল! হয় “বিপ্রকর্ষ” বা ম্বরভন্ভি”। শব্বগুলিকে খুব সহজে উচ্চারণ করার দিকে বাঙল! 
ভাষায় একট। প্রবণতা সহজে লক্ষ্য কর! যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাঙ্লা ভাষার 
বিপ্রকর্ষরীতির বহুল প্রচলন দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত যুগেও এই রীতিটি প্রচলিত ছিল। 
ছন্দের প্রয়োজনে ও শ্রুতিমধুরতার জন্ত বাঙলা কবিতার ভাষায় বিপ্রক্ধ বা স্বরভক্তির 
প্রাচুর্য দেখা যায় গ্রাম্য উচ্চারণেও এই রাতিটি বিশেষ প্রবললু। বিপ্রকর্ষে নানা- 
প্রকার স্বরের আগম হয়; যেমন-_কম১করম$; মর্ম মরম; ধরধরম ) 
জন্ম জনম; ভক্তি১ভকতি; মুক্তি্মৃকতি ; মৃতি-সমূরতি [অ-কারের আগম ]1. 
প্রীতি্পিরীতি । মিত্রসমিত্বির ) শ্রী্ছিরি [ই-কারের আগমূ ]| রাজপুত্র. 
রাজপুত্তর। শুক্রবার-সশুকুরবার॥। ছুর্জন-্ছুরজন [ উ-ফারের, আগম ]। 
গ্রাম্য-গেরাম; শ্রাদ্ধ-্ছেরাদদ [এ-কারের আগম)]। শ্োকশোলোক 
[ ও-কারের আগম ]। 

[ছ] বর্ণবিপর্ষয় £ 1166905৩51 | 

শববস্থিত বর্ণের স্থানপরিব্নকেই বলা হয় বর্ণবিপরধয়। যেমন-_বাক্সসবাস্ক । 
রিকসা রিস্ক; নেত্র-নেত্বনেতা১ তেন! ছেঁড়া কাপড় অর্থে ]) ইদ-্হঘ দহ) 
লাফ-ফাল (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত ], ইত্যাদি । 


৪০ বিচিত্রা 


[জ] বর্ণসমীকরণ বা! সমীভবন £ 4১5817731561010 

বিভিন্ন বর্গের ব্যঞনধ্বনি পাশপাশি অবস্থিত থাকিলে, উচ্চারণের স্তবিধার জন্ত, 
ধ্বনি-ছুইটিকে একই বর্গের ধ্বনিতে রূপাস্তরিত করা হয়; অর্থাৎ সংযুক্ত ব্যঞ্জন 
[০০7351008 69289070806] ছ্িত্ব ব্যগ্তনে [9০919 ০905099,00] পরিণত হুইয়৷ সমতা 
প্রাপ্ত হয়__ইহারই নাম “সমীকরণ” বা “বর্ণসমীভবন”। যেমন, ধর্ম১ধন্ম ; কর্ম১ 
কম্ম; মূর্খস্মৃখ খু; ধরতে-স্ধত্তে; কের্তাসকত্া, ইত্যাদি। পূর্বের ধ্বনি পরের 
ধ্বনিকে পরিবতিত করিলে তাহাকে বলে 'প্রগত” সমীভবন 7) পরের ধ্বনি পূর্বের 
ধ্বনিকে পরিবতিত করিলে তাহাকে নলে 'পরাগত” সমীভবন ; আব, যেখানে দুইটি 
ধ্বনিই পরষ্পরের প্রভান্তব পড়িয়া! রূপান্তরিত হয়, তাহাকে বলে “আন্টোন্ত” 
সমীভবন | 


[বা] শব্স্থিত স্বরধ্বনিলোপ ও বর্মবিলোপ 

অনেক সময় দেখা যায়, শ্বাসাঘাতের অভাব ঘটিলে বা একই বর্ণের পাশাপাশি 
সমাবেশ ঘটিলে অক্ষরস্থিত স্বরধবনের কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণের বিলোপ ঘটে-_ইহাকেই 
বল! হয় বর্ণবিলোপ অথবা স্বরধ্বনিলোপ ; ধেমন--সংস্কৃত অলাবু-বাঙল৷ লাউ ; 
অভ্যস্তর ভিতর ; উদ্ধার ধার; এর রেডী; অতসী১তিসি; নাতিনী-১” 
নাতনী ; নারিকেল-্নারকেল ; বডদাদ1-বডপ1) ছোটদিদি-ছোড়দি ; অতিথি 
অতিথ, ইত্যার্দি। .আদি স্বরধবনি, মধ্যন্বরধধবধনি ও ছুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটির 
লোপকে কথ্য ভাষায় ইংরেজিতে যথাক্রমে বল! হয়-__-41)116515) 9৬0071)9 এবং 
17801091092. 


[ঞ৪] স্বরাগম 2 7:0006915 


উচ্চারণের সৌকর্ধার্থে শব্ের আদিতে স্বরবর্ণের আগম ঘটিলে তাহাকে স্বরাগম 
বল] হয়। এই স্বরাগমের প্রভাবে কয়েকটি ইংরেজি শব্দ বাঙ্লায় বিকৃত বূপ 
ধারণ করিয়াছে । প্রারুত ভাষাতেও স্বরাগমরীতি মিলে এবং বাউ্লায় অঞ্চলবিশেষের 
ভাষায় মাঝে মাঝে ইহা লক্ষিত হয়; যেমন_স্কুল২ ইস্কুল; স্টামারইন্টিমার ; 
স্টেশন ইস্টিশন ; স্ত্রীইন্তিরি ; স্পর্ধা আম্পর্দা, ইত্যাদি । 


[ট] লোকবুযৎপত্তিজা ত শব্দ 2 5011. 27200105% 

৬. ধ্বনির সমত্যহেতু কোন শব্দ বিরুত হইয়া ভিন্নতর রূপ গ্রহণ করিলে তাহাকে 
*“লোকবৃৎপত্তি” বঙ্ঠো। মূল শব্দের সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের অভাবেই লোকমুখে শব্দের 
এইরূপ বিরূতি ঘটে, যেমন__ইংরেজি “আধ চেয়ার” হইতে বাঙলা 'আরাম চেয়ার? 
ইংরেজি “হুস্পিটাল? হইতে বাওল] “হাসপাতাল' ইত্যা্দি। 

[ঠ] বিবমীভবন 8 101551701156101, 

বিষমীভবন বর্ণনমীকরণেরই ঠিক বিপরীত ব্যাপার- ইহাতে শব্দস্থিত দুইটি 
লমব্যপ্রনধ্বনির মধ্যে একটির রূপান্তর ঘটে। যেমন, লাল নাল; লাঙ্গল-»নাঙ্গল ; 
পোতৃগিজ “আর্মারিও'বাঙলা “আলমারি? ইত্যাদি । 


পরিভাষা ৪১ 


পরিভাষা 
আদেশ- প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের (বা তাহার অংশবিশেষের ) যে রূপের পরিবর্তন , 
ঘটে তাহাকে বলে আদেশ । যথা _বৃদ্ধ শব্দ স্থানে জ্য। 
আগন-_যাহা৷ প্রকৃতির অন্তর্গত কিংবা প্রত্যয়ও নহে এই প্রকার নৃতন বর্ণের 
আবির্ভাবকে বলে আগম | যথা স্পর্ধা আ-ম্পর্ধা, এখানে “আ”কার আগম। 
বিভাষ! বা বিকল্প--হইতেও পারে, নও হইতে পারে, অথবা যে-কোনোটি 
হুইতে পারে এইরূপ বিধান বুঝাইলে তাহাকে “বিভাষা” বলে। ইহাকে বিকল্পও বলা 
ষার়। যথা বিশ্ব + ওঠ-»বিগ্বোষ্ঠ অথবা বিশ্বৌ্ঠ। | 
উপধা-_অস্ত্যবর্ণের পূর্ববর্ণকে বলে উপধা | ধযথা_-ম্ঠ (গ+অ+ম্‌) ধাতুর 
অ-কার উপধা। 
ই--কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে যে-বর্ণ উচ্চারিত হয়, কিন্ত কার্ধকালে থাকে ন।, 
উহার নাম ইৎ ( [70108007৩ 19666) 1  ইৎ-অর্থে ষাহা চলিয়া ষায়, থাকে না। 
( ই (০ £০)$ যথা__'অনটু” প্রত্যয়ের টু । কার্ধকালে “অনট” প্রত্যয়ের “অন? 
মাত্র থাকে “ট” থাকে না। উহা! কেবল শ্বীলিগগ ঈ-কার নির্দেশ করিবার জন্য ব্যবহৃত 
হয়, সুতরাং উহ ইৎ। . 
নিপাতন-_ব্যাকরণের সাধারণ স্তরের দ্বারা যখন পদসিদ্ধি হয় না কিন্তু বিশেষ 
জের প্রয়োজন হয়, তখন উহার নাম নিপাতন (09007801081 17960181085 ), 
সথা-_-প্র+ উঢ১প্রৌট (সাধারণ নিয়মে হওয়া উচিত “প্রোঢ? )। 
গুণ- প্রত্যয় বা বিভক্তি প্রভাবে ধাতু বা শবের ই, ঈ এর এ-কারে। 
উ উ এর ও-কারে, খ, খ এর অবৃ-এ পরিণতিকে গুণ বলে। যথা-_বিদ্‌+ অস্বেধ, 
কু+ অন » করণ। 
বৃদ্ধি প্রত্যয় বা বিভক্তিপ্রভাবে শব্দের বা ধাতুর অ, আ এর আকারে; ই, ঈ 
এ এর একারে ; উ, উ, ও কারের কারে; খ, প্ধ এর আর্‌-এ পরিণতিকে বৃদ্ধি 
বলে। যথা__বস্+ঘঞ.-* বাস? বুদ্ধি+ অণ -বৌদ্ধ। 
জন্প্রসারণ-__প্রত্যয় বা বিভক্তিপ্রভাবে শব্দ বা ধাতুর দ্ষর, ব-এর যথাক্রমে 
ই, খ, উ-কারে পরিণতিকে সম্প্রসারণ বলে। যথা-_যজ +ক্ত-ইষ; গ্রহ +ক্ত 
গৃহীত; বস্‌+ক্ত-্উধষিত। . 
॥ অনুশীলনী ॥ 
১। সংজ্ঞানির্দেশপূর্বক দৃষ্টান্ত দিয় বুঝা ইয়া দাও £ 
আদেশ, উপধা, নিপাতন। 
২। আগম, ইৎ ও বিভাষার ব্যাকরণশান্ত্রে উপযোগিতা৷ কী তাহা বুঝাই 
জবাও। | 
৩1 দৃষ্টাস্তসহ নিয়লিখিত পরিভাবাগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ কর £ 
স্বরসংগতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি, ব-শ্রুতি, বিপ্রকর্ষ বা 
তবরভকতি, ত্বরাগম, বিষমীভবন 


দিটীয় গর্ব 


গ্রথ অধ্যায় 


॥ পপপ্রকরণ ॥ 
এ পদ ও পদের বিভাগ ১ 


মনের ভাবপ্রকাশের জন্য আমরা যাহাঞ্বলি তাহাই আমাদের ভাষা একথা আমবা 
পূর্বেই বলিয়াছি। এই ভাষা গঠিত হয় কতকগুলি বাক্যকে লইয়া। আবার 
কতকগুলি পরুস্পব্র অধ্বিত পদ লইয়া বাক্য গঠিত হয়। শব্ধ যখন বিভক্তিযুক্ত হয় 
তখন উহাকে বলে পদ । 

'বুদ্ধিমীন্‌ বালকের! সর্বদা! সযত্বে তাহাদের পাঠ অভ্যাস করে?। 

এটি পরম্পর-সম্বন্ধবিশিষ্ট কতকগুলি পদের সমুচ্চয়। এখানে “বালকের, 
এটি বিভক্তিযুক্ত শব্ধ । ইহা! ছাড়া, বাক্যের প্রতিটি শব্দে বিভক্তি যুক্ত হুইয়াছে। 
বুদ্ধিমান) একটি বিশেষণ। উহাতে বিভক্তি যুক্ত না হইলেও উহা কিন্ত 
পদ।* আবার, “সযত্রেণ এটি ক্রিয়াবিশেষণ । উহাতে কিন্ত “এ বিভক্তি যুক্ত 
হইয়াছে । “সবদা পদটি অব্যয়, উহার *কোনে রূপান্তর হয় না। “তাহাদের? 
পদটি সর্বনাম, কারণ, উহা বিশেষ্য পদ “বালকেরা' পদের পরিবর্তে বসিয়াছে। 
পাঠ” পদটি কর্ম। কর্মপর্দে কখনো কখনো বিভক্তি থাকে না। “অভ্যাস করে? 
ক্রিয়াপদ। 

অতএব দেখা যাইতেছে, পদ পাঁচপ্রকার-_বিশেষ্যু, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া 
ও অব্যয় । এইবাবুঞ্ আমরা পদ্দের প্রকারভেদ সম্বন্ধে বিস্তত আলোচনায় প্রবতত 
 হইব। 

অ আ কথ প্রভৃতিকে বাউলায় বর্ণ নছে। 

যদি কয়েকছি বর্ণ একত্র হুইয়! একটি অর্থ প্রকাশ করে (কচিৎ একটি বর্ণেও অর্থ 
প্রকাশ করে ) তবে তাহাকে শব্দ বলে। বিভক্বিযুক্ত শব্বকে বলে পদ্দ। 

পদ প্রথমত ছুইপ্রকার__নামপদ ও ক্রিয়াপদ | নামপদ চারিপ্রকার-_বিশেষ্ক, 
বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়। ক্রিয়াপদ একইপ্রকার | 

অব্যয় নামপদ ও ক্রিয়াপদ উভয়ই হইতে পারে। ক্রিয়া-অব্যয়, যথা--করিয়া, 
দেখি, করিতে, দেখিতে ইত্যাদি । 

. ফলত, প্রচলিত রীতি অনুসারে পদ পাচপ্রকার হইল-_বিশেহ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, 

ক্রিয়া, ও অব্যয়! একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। 


পদপ্রকরণ ৪৩ 


একটি কথা এখানে উল্লেখ কর প্রয়োজন । অব্যয়ও পদ্দ, তবে তাহার উত্তর যে 
বিভক্তি যুক্ত হয়, তাহা লুপ্ত হইয় যায়। অব্যয় শব নহে। সমাসবদ্ধ প্রাতিপদিকও 
শব্দ, তাহাতেও থারীতি বিভক্তি যোগ করিলে তাহা পদ হয়। 

বিশেষ্য 8 যাহা কোনে! বস্ত বা ব্যক্তির নাম বুঝায় তাহাকেপবিশেযা কছে। 
বন্ত অর্থে এখানে ভ্রব্য গুণ কর্ণ বুঝাইতেছে ॥ । যেমন-__মনুষ্য, পর্বত, মহত্ব, গমন, 
ইত্যাদ্ি। এইভাবে বিশেশ্তপদ্দকে পাচভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । 

(ক) সংজ্ঞাবাঁচক-যে বিশেম্তপদ কোনে! ব্যক্তি, স্থান, প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির 
নাম বুঝায় তাহাকে বলে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য | যথা বাম, আকবর, তাজমহল, 
দিল্লী, বন্তী, স্থরেন্দ্রনাথ, রসারোভড, গোদ্দাবরী, কাঞ্চনজজ্ঘা প্রভৃতি | 

প্রয়োগ-_সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া! আছ্েন। _শরৎচন্তর 


(খ) জাঁতিবাচক-__ইহ! দ্বারা বস্ত, ব্যক্তি, জীবজন্থ প্রভৃতির শ্রেণী ও শ্রেণীর 
অন্তর্ভুক্ত গ্রত্যেকটিকে বুঝায়। যথা-_ _ইংরেজী, জাপানী, পরত, ব্রাহ্মণ, ব্যান, মানব, 
কলম, পথ প্রভৃতি । 

প্রয়োগ- বিধাতার ভুলে) মানবের কুলে জনম হয়েছে তার । 

- দ্বারকানাথ অধিকারী 

(গ) বস্ত্ুবাচক-_গণনায় যে বস্তর সংখ্যা নির্ণাত হয় তাহাকে জাতিবাচক, 
আর ওজনের দ্বার! ষে বস্ত পরিমাণ করা যায় তাহা বস্তবাচক। যথা তৈল, চুন, 
দুধ, স্বর্ণ, মাংস প্রভৃতি । * 

প্রয়োগ__তৈল বিনা চুলে জটা, অঙ্গ গেঙ্গ ফেটে _ভারততন্ 


(ঘ) গুণবাচক-__-গুণ, দোষ, অবস্থা প্রভৃতি ৪ গুণবাঁচক কিশেষা | যথা. 
বীরত্ব, সাহস, ছেলেমি, দয়, ক্ষমা, আরোগ্য প্রভৃতি । 

প্রয়োগ__-ভারত বিনয়ে কয়". --ভারতচন্দ্র 

(উ) ক্রিয়াবাচক- কোনে কার্ধের নামকে বলে ক্রিয়াবা্ুক্র বিশেন্য। যথা 
শয়ন, অধ্যয়ন, উখান, বসা যাওয়া, নাচন প্রভৃতি । 

প্রয়োগ- সদা করিতেন সেবা লক্ষণ স্থমতি। -মাইকেল 

বিশেষণ 2 যাহা নামপদের বা ক্রিয়াপদের গুণ বা অবস্থা প্রকশ করে, তাহাকে 
বিশেষণ বলে। বিশেষ্য বা সর্বনামের বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ বা! বিশেষপের 
বিশেষণ__বিশেষণ এই তিনপ্রকার। ইহাদের ষথাক্রমে নাম-বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ 
এবং বিশেষণ-বিশেষণ কহে। অব্যয় পদের বিশেষণও কচিৎ দেখা যায়, তাহাও, 
নাম-বিশেষণ মাত্র। ক্রিয়াঅব্যয়ের বিশেষণও কচিৎ দেখা যায়, তাহাকে 
ক্রিয়াবিশেষণ বলিতে হুইবে। ক্রমিক উদাহরণ, যথা হন্দর পুরুষ। সাত জন্ম। 
দ্রুত চবিতেছে। অতি বাজে কথা। নিতাত্তই তার মতো! (নাম-অবায়েকগ 
বিশেষণ )। ক্রত চলিয়া! ফল কী (ক্রিয়া-অব্যয়ের বিশেষণ )। 


রঃ বিচি! 


বিশেষ্তের বিশেষণ_যে বিশেষণ বিশেষের দোষ অথবা গুণ প্রকাশ 
করে তাহাকে বলে বিশেষের বিশেষণ। যথা স্বগন্ধি পুষ্প, চালাক ছেলে, রাঙা 
শাড়ী প্রভৃতি । 
প্রয়োগ (১) তিনি দক্ষের আদরিণী কন্যা । _ দীনেশ সেন 
(২) লভিলা অভীষ্ট বর। ৃ _ যোগেম্দ্রনাথ 
বিশেষণের বিশেবণ যে বিশেদণ বিশেষণের দোষগুণ প্রকাশ করে তাহাকে 
বলে বিশেষণের বিশেষণ । ষথ:-_খুব চালাক ছেলে। 
প্রয়োগ__পুরী যাইবার জ্ুল্দর পাকা পথ আছে। 
_ক্রিয়া-ধিশেষণ_ যে" শব ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাহাকে বলে ক্রিয্া-বিশেষণ । 
যথা মন্দ মন্দ বাতাস বহইিতেছে। 
প্রয়োগ--(১) ভরত উচ্চৈহশ্বরে ডাফ্িলেন-- “আয়, আয়, আয়।” 
(২) আমি সোৎগুসাঁহে সম্মতি জানাইলাম। 
_কা'লদাস রায় 
ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ_যে বিশ্েণ ক্রিয়াবিশেষণের বিশিষ্ট অবস্থা 
প্রকাশ করে তাহাকে বলে ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ । ষথা- লোকটা বেশ সুন্দর 
লিখেছে তো] ! 
ইহা ছাডা, বিশেদণের আরে কয়েকটি ভেদ শ্বীকার করা হয়। যেমন, সর্বনামের 
বিশেষণ, সবনামীয় বিশেষণ, বিশেষা-বিশেষণীয়-বিশেষণের বিশেষণ, ক্রিয়াবিশ্ষেণীয়- 
বিশেষণের বিশেষণ ও পৃরণবাচক বিশেষণ । 
সর্বনামের বিশেষণ-_যে বিশেষণ সর্বনামকে বিশেষিত করে তাহাকে 
বলে সর্বনামের বিশেষণ। যখা-মূর্থ আমি, তাই, তোমার মতো লোককে বিশ্বাস 
করেছিলাম। 
সর্ধনামীয় বিশেবণ- সর্বনাম পদ অথব। তদ্দিতীস্ত সর্বনাম ষখন অন্ত সর্বনামকে 
বিশেষত করে তখন তাছাকে বলে সধনামীয় বিশেষণ। যথা-_ 
“এই সেহু জনস্থানমধ্যবত্তী প্রশ্রবণগিব্ি |” __বিদ্যাসাগর 
বিশেষ্য-বিশেষণীয়-বিশেষণের বিশেষণ_যে বিশেষণপদ্দ বিশেষ্বের 
বিশেষণের বিশ্ষণকে বিশেধিত করে। যখা_ বাগানের খুব হন্দর লাল 
ফুলটি দেখ । 
প্রয়োগ-_-অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। __ভারতচন্্ু 
ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ_ যে বিশেষণ ক্রিয়াবিশেষণকে বিশেধিত করে 
তাহাকে বলে ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ। যথা তুমি বেশ স্বন্দর লেখো তো ! 
পুরণবাচক বিশেবণ- সংখ্যা বা পূরণবাচক শব অনেক সময় বিশেষণরূপে 


প্রযুক্ত হয়। বখা--( সংখ্যাবাচক ) ছয়টি আম, সাতটি মানুষ | ( পুরণবাঁচক ) সপ্তম 
দিবস, ষষ্ঠ বালকটি। 


খ 


পদ্দপ্রকরণ 


অবশেষে আর একপ্রকার বিশেষণের নাম করিব। সেটিকে বলে বাক্যাস্মক 
বিশেষণ। ্‌ 

সময়ে সময়ে একটি বাক্যও বিশেষণরূপে প্রঘুক্ত হুয়, উহাকে বলে বাক্যাত্বক 
বিশেষণ। যথা-সবপেয়েছির দেশ। এইবপ বিশেষণকে বহুপদময় বিশেষণও 
বলে। 

প্রয়োগ-_আমাদের ডিডিকে যাচ্ছেতাই বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ 
করিলেন। - শরৎচন্দ্র 

ইহা ছাডা, বিধেয় বিশেষণ বলিয়া আর একপ্রকার বিশেষণ আছে। উহার 
সংজ্ঞা, ষথা__ | 

বিধেয় বিশেষণ-যে বিশেষণ বিধেয়াংশে প্রযুক্ত হইয়। উদ্দেশ পদের গুণ 
প্রকাশ করে তাহাকে বিধেয় বিশেষণ বলে? যথা-_বিদ্যাসাগর জ্ঞানী ছিলেন। 


বিশেষণের তারতম্য 


দুইটি পদার্থের তুলনা করিয়া! উৎকর্ষ বাঁ অপকর্ষ বুঝাইতে সংস্কৃতে তর বা ঈয়স 
( ঈয়ান্‌) প্রত্যয় সেই পদ্দের বিশেষণের উত্তর যুক্ত হইয়া থাকে। 

তিন বা ততোধিক পদার্থের তুলন1 করিয়! উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে সংস্কৃত 
তম বা ইষ্ট প্রত্যর সেই পদ্দের বিশেষণের উত্তর যুক্ত হইয়া থাকে । এই তারতম্য 
বাঁচক প্রত্যয় গুলি তৎসম শবে বাউলায় যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হ 

কিন্ধ খাঁটি বাউলা শব্দে তারতম্যবাচক প্রত্যয় বিশেষ কিছু ব্যবহৃত হয় ন! 
বিশেষণ শব্দটি অবিকৃতই থাকিয়া যায়। কেবল চেয়ে, অপেক্ষা, থেকে, হইতে 
(হতে) এই অন্তসর্গগুলি বিশেষের পরে এবং বিশেষণের পূর্বে বঙ্সে। যথা, রাহ 
লক্ষণের চেয়ে বডো। শ্যাম সকলের অপেক্ষা ছোট । 

তৎসম বিশেষণেও অনেক সময় তর তম প্রভৃতি যুক্ত না হইয়াই বাঙলা; 
প্রযুক্ত হয়। যেমন__সীতার চেয়ে সতী । দেবতার অপেক্ষুও মহৎ। সবচে 
উৎকৃষ্ট। 

বিশেষণ তৎসম শব্দে, ঈয়ন্তন্‌ ( ঈয়ান্‌) বা ইষ্ট-যোগে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটিয় 
থাকে । এইগুলি নিয়ে দেখান যাইতেছে । তর, তম এই ছুইটির পাশে পাশে গর্ত 
ব্যবহৃত হুয়। যথা--গুরুতম, গরিষ্ঠ, মহত্তর, মহীয়ান্‌। 





মূল শব্দ তর বা ঈয়ান-যোশে তম বা ইন্ঠ-যো, 
.. খু ৃ লঘুতর বা লঘীয়ান্‌ লঘুতম, লঘিষ্ঠ 
২. শুরু গুরুতর ব] গরীয়ান্‌ গুরুতম, গরিষ্ট 

: মহৎ, মহান্‌ মহত্তর বা মহীয়ান্‌ মহত্বম, মহিষ্ঠ 


. কৃক্দা . বৃদ্ধতর বা ব্ষীয়ান্‌, জ্যায়ান্‌ বৃদ্ধতম, বধিষ্ঠ, জ্যে 
-. প্রশ্ন | শ্রেয়ান্‌ শ্রেষ্ঠ 


বিচিত্রা 


তম বা ইন্ঠ- যোগে 


কনিষ্ঠ 

ভূয়িষ্ঠ 

বলবতম, বলিষ্ট 
প্রিয়তম, প্রোষ্ট 
মুতম 

কনিষ্ঠ, ষবিষ্ঠ 
পাপিষ্ঠ 


৪৬ 
মূল শব তর বা ঈয়ান্-যোগে 
2 ১8 
₹. অপ্প- ০? কলায়ান্‌ 
৬ ৮ হ্যান 
(রলী বলবত্তর, বলীয়ান্‌ 
৬য় প্রিয়তর, প্রেয়'ন্‌ 
বন, কনীয়ান্‌, ষবীয়ান্‌ 
ৃ পার্সিন্‌ পাপীয়ান্‌ 
উমাহরণ, যথা-_- ্ 
- ৬_-(১) নারিকেলগাছ আমগ।ছ অপেক্ষা উচ্চতর । 


(২) পৃথিবীর সকল মহাদেশের মধ্যে এসিয় বৃহত্তম । 


টি (৩) জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতে গরীয়সী। 


9) তাজমহল সমাট খাজাহানের মহীয়সী কীতি। 
৫) রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম । 


বিশেষণ পদ প্রয়োগে বিশেষ বক্তব্য 


বিশেঘ্যপদের পূর্বে বিশেষণপদের সুষ্ঠু প্রয়োগ বাক্যের সৌন্দর্য বুদ্ধি করে। 
যেমন--নীরম কথা, প্রচুর ধান্ত, অনস্ত আকাশ, মলিন বন্ধ, প্রশম্ত পথ প্রভৃতি । 
অতএব সার্থক বিশেষণের প্রয়োগ "শিক্ষা কর] খুবই প্রয়োজনীয়। তবে 


অনেক সময়ে বিশেষণপদের অশ্রদ্ধ প্রয়োগও দেখা যায়। 


যেমন)_-ম্ব্গত" ন। বলিয়া 


“দ্বগীয়” লেখা । এরূপ, অগাধ ঘুম না বলিয়া গাঢ় ঘুম বা! প্রগাঢ় নিদ্রা, বাম্পীর 
শকট না বলিয়া বাপ্পচালিত শকট বলা উচিত। 
নিয়ে সার্থক বিশেষণের একটি তালিকা দেওয়া হুইগ £ 


এপ 


অচল। ভক্তি 

€$ অগাধ জল 
অনান্তাত পুষ্প 

* অতুল এইখর্য ' 
অগণিত নক্ষত্র 
অটুট স্বাস্থ্য 
অবিরাম বৃষ্টি 
অনুপম সৌন্দ্ধ 
অগ্নান কুন্ধম 
অব্যক্ত বেষনা 
অপার করুণ 


অভিনব সংস্করণ 
আণবিক শক্তি 
ইষ্ট সাধন। 
উদ্দাম যৌবন 
এঁকাস্তিক ভক্তি 
কোমল শয্যা 
গ্রাম্য ভাষ! 
ঘরোয়। আলোচন। 
চলস্ত গাড়ী 
চাক্ষুষ প্রমাণ 
চিরস্তন সত্য 


পলিত কেশ 
বায়বীয় পদার্থ 
ভূয়সী প্রশংসা 
ম্লান মুখ 
যান্ত্রিক যুগ 
রক্তিম আভা! 
লেলিহান জিহবা 
বরেণ্য অতিথি 
শোচনীয় মৃত্যু 
সন্দিঞ্জ মন 
আলাপী লোক 


পর্দ প্রকরণ ৪৭ 


অপূর্ব মহিমা জটিল প্রশ্ন অকেজো মানুষ 
অনস্ত আকাশ ঝগড়াটে ছেলে মেঘল! দ্বিন 
অভুদ স্বপ্ন ভাহা মিথ্য। পিছল পথ . 
অমূল্য উপদেশ তন্ময় চিত্ত অনর্গল বক্তৃতা 
অপ্রতিহত প্রভাব দয়ালু হৃদয় প্রাণপণ চেষ্টা 
অমায়িক ব্যবহার প্রাপ্য দ্রব্য? ফুটস্ত ফুল 
অবারিত দ্বার নশ্বর জগৎ বাদলা হাওয়া 

ই নিধিকার চিত্ত 


সর্বনাম $ বিশেম্তপদের একাধিকবার উল্লেখ ন1 করিয়া! তাহার পরিবর্তে যাহা! 
ব্যবহৃত হু তাহাকে সর্বনাম বলে। কথন্যো কখনে। বাক্য বা বাক্যাংশের পরিবর্তেও 
সর্বনামপদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমি, তুমি, আপনি, তুই-এই সর্বনাম করটির 
উল্লেখকালে অবশ্ত বিশেহ্যপদ পূর্বে ঠিক থাকে না, কল্পন1 করিয়া লইতে হয়। 
উদ্দাহরণ-__রাম বাঙ্যকালে বিবিধ মহৎ কার্প করেন। তিনি পিতসত্য পালনার্থে 
বনে যান। সন্থষ্ট মানব সবচেয়ে স্বখী। সে নিজেও তা জানে (বাক্যের বদলে 
সর্বনাম )। আমি ত তোমাবৈ চাহিনি জীবনে । 
বাঙ্লায় সর্বনাম সাধারণত পাত প্রকার £ রে 
(ক) বাক্তিবীচক জর্বনাম-_তুমি, আমি, আমরা, তোমরা, আপনি, সে, 
তাহারা, তিনি, আমার, তোমার প্রভৃতি । 
প্রয়োগ- (ক) তোমারে রাজত্‌ দিয়া রাম গেল বন। _ কৃত্তিবাস 
(খ) তুমি কেন শ্রারামের ঘটাইলে বন? - এ 
(খ) প্রশ্মবৌধক সর্বনাম-_কি, কে, কোন্টি প্রভৃতি । | 
প্রয়োগ--(ক) কিন্তু শত্রুদের সেবা কে করবে? --নবীনচন্দ্র সেন 
(খ) ৫ আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে? 
(গ) বল কেকেদেছ নীরবে? 
(গ) নির্দেশক সর্বনাম_ ইহা, উহা, এই, ওই, এইটি, এটি প্রভৃতি । 
প্রয়োগ--ওই দেখা যায় কুটার কাহার অদূরে | _ রবীন্দ্রনা' 
(ঘ) জন্ধন্ধসূচক অর্বনাম-_যে, যিনি, যাহা, তাহা, যাহারা, তাহারা, তাহাদের 
প্রভৃতি । 
প্রয়োগ- হে মোর দুর্ভাগ। দেশ যার্দের করেছ অপমান 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। --ববীন্দ্রনাথ 
() আত্মবাচক অর্নাম-ন্ঘ, স্বয়ং নিজে, আপনি প্রভৃতি । 
প্রয়োগ আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায় । 
(5) অনির্দেশক দর্বনাম- কেহ, কেউ, কে প্রভৃতি । 
প্রয়োগ__কেহ গালি দেয়, কেহ করে দুর দুর। 


, ৪৮ বিচিত্রা 


(ছ) পরিমাণবাচক সর্বনাম বত, তত, কত, খ্রত, প্রভৃতি। 

প্রয়োগ--যত পায় বেত নাপায় বেতন*** 

ক্রিয়া ই .ষে পদ কোনো কাজ করা বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়াপদ বলে। 
যেমন-__সে গৃহে যাইতেছে । আমি তাহাকে দ্বণা করি। তুমি একথা বলিভে 
গ্েলে কেন? আমার কলমটি হাতাইল কে? 

ক্রিয়ার বিস্তত আলোচন। পরে করা যাইতেছে। 

অব্যয়ঃ কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলির উত্তর বিভক্তি যুক্ত হত না 
এবং যেগুলির লিঙ্গ, বচন, পুক্ষ প্রভৃতি নির্ণয় কর! যায় না। এগুলি বাক্যের 
অন্তর্গত পদ বা পদসমন্তির অথব1 বাক্যাংশের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয়। 
এরূপ পদকে বলে অব্যয়। যেমন-_ হা, নী, বাঃ প্রভৃতি । ইহার বিস্তৃত আলোচনা 
পরে করা যাইতেছে । 


॥ অনুশীলনী ॥ 


১। পদ কাহাকে বলে? উহা! কয় প্রকার ও কী কী? 
২। বাক্যে ব্যবহারভেদে পদ গুলির শ্রেণীবিভাগ কর এবং প্রত্যেকটির উদাহরণ, 
দ্বাও। 
৩। বিশেষাপদ্দ কয়প্রকার ওকীকা ? 
৪1 সংজ্ঞানিরদেশপূর্বক উদাহরণ দিয়] বুঝাইয়। দাও £ 
“. বন্তবাচক বিশেষ্য, জাতিবাঁচক বিশেষ্য ও গুণবাচক বিশেম্ব। 
৫1 বিশেষণপদ্দ কাহাকে বলে? উহা কয়প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির 
উদাহরণ দিয়া বৃঝাইয়া দ্রাও। 
৬। ছষ্টানস্তসহ সংজ্ঞ! নির্দেশ কর : 
বিশেহ্যের বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ, সংখ্যাবাচক বিশেষণ, 
বিধেয় বিশেষণ । 
৭| বিশেষণের্র তারতম্য সম্বন্ধে বিশেষ কথাগুলি উদ্াহরণের সাহাষ্যে 
-পরিষ্ার করিয়া লেখ। ৃ 
৮1 উৎকর্ষস্চক ঈয়স্‌ ও ইট প্রত্যয়ের, যোগে নিম্নলিখিত শবগুলির 
-ক্ষপপরিবর্তন দেখা 2 
গুরু, বুদ্ধ, প্রশস্ত, অল্প, ক্ষুদ্র, মহৎ, পাগী ও দীর্ঘ । 
৯। নিয্নলিখিত শৃন্তস্থানগুলিতে উপযুক্ত বিশেষণপদের প্রয়োগ কর £ 
-- বাক্য) - বদন _-উত্ন; -- কাল ; -__ মুখ; -- ম্বভাব; -_ চরিত্র; 
- চেষ্টা) __ শক্তি) -দৃশ্। | 
১০ | সর্বনাম পদ কাহাকে বলে? উহা কযপ্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটি 
উদাহরণ দিয়! বুঝাইয়া দাও । 
১১। ফ্রিয়াপদ ও অব্যয় পদের সংজ্ঞানির্দেশপূর্বক উদাহরণ দাও। 


তপতি সট্রশিস্জ্লি সাল তত লি সিপিত 


দ্বিতীয় ধায় 


স্ট্শ্ণী পি ওঁ সিসি সিসি সিসি পিশ্উিশী লী িডী%, 


॥ লিঙ্গ, বচন ও পুরুষ ॥ 
[১] লিঙ্গ 


বিশেষ্য বা বিশেষণের তিনটি ভেদ করা হয়। পুরুষবাচক, স্ত্রীবাচক ও ্লীববাচক 
শব্দগুলিকে যথাক্রমে পুংলিল, স্ত্রীলিঙ্গ ও রীবলিল বলা হয়। অব্যয় বা ক্রিয়াপদের 
লিঙ্গ থাকে নলা। সর্বনামের লিঙ্গ থাকিলে? লিঙ্গান্থসারে তাহার আকৃতির বিশেষ 
পরিবর্তন ঘটে না। তবে কতকগুলি সর্ধনাম শুধু রীবলিজেই ব্যবহৃত হয় ( সে, গুং, 
স্বী-_তাহা, ক্লীব)। বিশেষণ ও বিশেষ্কের স্্রীলিঙ্গেই শুধু রূপের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
ঘটে। কিন্ত বিশেষণপদের লিঙ্গ ঠিক নিজন্ব নহে, বিশেষের লিঙ্গান্ুসারে উহার লিঙ্গ 
নিক্মপিত হয়। 

পুংলিঞ্গে বা কীবলিঙ্গের নিজস্ব কোনো চিহ্ন নাই। স্ত্রীলিঙ্গেই শুধু স্তীত্ববোধক 
প্রত্যয় যুক্ত হয়, কোথাও-বা অন্যবিধ পরিবর্তনও ঘটে। সর্বনামেই শুধু ক্লীববাচী 
কয়েকটি শব্দ আছে। স্ত্ৰীত্ববাচী কোনে বৈশিষ্ট্য সর্বনামে নাই। 

কোনো! কোনো শব্দ আবার পুরুষ ও শ্রী উভয়কেই বুঝায়। এগুলিকে উত্তলিঙ্গ 
বলে। কিন্তু এইগুলির কোনো আকৃতিগত.বৈশিষ্ট্য নাই ; যেমন-_বন্ধু, মিত্র, শিশু 
ইত্যাদি। আবার, এমন শব্ধ আছে, যাহা পুং-স্ত্রী উভয়কেই একসঙ্গে বুঝায়। যেমন, 
দম্পতি, যুগল, ইত্যার্দি। এইগুলিকে পুংলিঙ্গ বলাই উচিত। 5 

পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ সম্বন্ধে এই কথা বল? চলে যে, বাঙলায় ঠিক সংস্ৃতের মতো 
পুংক্লীবলিঙ্গ স্থির করা থাকে না। বাঙ্লায় সাধারণত অচেতন পদাথকে র্লীবলিঙ্গ 
বলিয়া ধর] হয়। সুতরাং বিশেষ সম্বন্ধে এই কথা বলিলে সম্ভবত ঠ্রিক হয় যে, যাহাকে 
'স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করা যায়, তাহাকেই পুংলিঙ্গ বল। চলে-_অন্তগুলি র্লীবলিঙ্গ। 
অবশ্য ইহা ছাডাও কতকগুলি আছে নিত্যস্ত্রীলিগ__তাহাদের স্ত্রীতববোধক আ. বা ঈ 
সঙ্গেই থাকে, পুংলিঙ্গে এইগুলির গ্প্রয়োগ নাই। ষেমন, লতা, মক্ষিকা প্রভৃতি। 
এইগুলির স্ত্ীস্ুচক বৈশিষ্ট্য নাই। আবার, কতকগুলি শব আছে,*যাহাদের স্ত্রীলিঙ্গে 
আকৃতি কল্পনা করা গেলেও অর্থবিরোধই ঘটে, সেগুলি নিত্য-পুংলিঙ্গ। যেমন, 
অকুতদার, বিপত্বীক, স্ত্র, ইত্যার্দি। আবার কতকগুলি এইরূপেই অর্থগত নিত্য- 
স্রীলিল। যেমন-_সপত্ী, বিধবা, পতিব্রতা, ইত্যাদি । এইগুলি প্রায় সবই তৎসম 
শব, তাই, সংস্ৃতান্ুসারেই ইহাদের লিঙ্গ নির্ধারিত হইয়াছে। 

একজাতীয় শব আছে, যাহার পুংলিদদ হইতে স্ত্রীলিদগে পরিবর্তন করা চলে না, 
কারণ, একপ শবের শুধু পুংলিঙ্গ বা শুধু স্রীলিঙ্গেরই প্রয়োগ ভাষায় পাওয়া যায়। 

গ-_৪ 
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অন্ত “শব্ধ দারা এইগুলির পরিবর্তন করা নী থাকে । .এই পরিবর্তন অর্থকে অবলম্বন ' 
করিয়াই হইয়া থাকে । যেমন, বাবা-মা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ইত্যাদি । 

কতকগুলি পুংবাচক্ক শবের আবার ছুই অর্থে ছুইটি স্ত্রীলিঙ্গ পদ হয়-_-একটি পত্বী- 
অর্থে, একটি'জাতি-অর্থে। যেমন, দাদা_দিদি, বৌদি? দেওর--ননদ, জা? শূদ্র_ 
ত্র, শূদ্রী; আচার্ধ-_আচীর্যা, আচার্ধানী, ইত্যাদি। অন্ান্ত অর্থ-পার্থক্য 
থাকিলে একাধিক স্ত্রীলিঙ্গ পদ কোথা€ কোথাও দেখা যায়। যথা, হুর্ব-_স্থরী, সূর্ধী। 
স্থল-_স্থলী, স্থলা। তবে এই সমস্থ শব্ধ নিতান্তই সংস্কৃত, বাঙ্লায় ইহাদের প্রয়োগ 
বেশি নাই। 

একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, বাঙলায় বিশেষণপদের উত্তর যে বিশসতস্যায়ী 
সত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহার প্রয়োগক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ। আজকাল তৎসম বিশেম্তপর্দেও 
সত্রীপিখখ বিশেষণ কমই ব্যবহাক করা ক্য। কোনে কোনে স্থলে এইরপ স্ত্রীলিঙ্গ 
বিশেষণ বাঙলায় অপ্রযুক্ত বলাই চলে। যথা- গুরুতর] ঘটনা, প্রবল? লজ্জা, ব্যর্থা 
চেষ্টা, ইত্যাদি প্রয়োগ বাঙলায় প্রায় অচল। 

বাউল ভাষার নিজস্ব স্্রীপ্রত্য্ (আনী, নী, ইনী, ইত্যাদি) কয়েকটি আছে। 
ইছাও মনে রাখা দরকার যে, দেশি ও বিদেশি বিশেষণগুলির স্ত্রীলিঙ্গ নাই বলিলেই 
চলে। ভালো, খারাপ, খুব, বেজায়, 'জোব্র, তোফা, ইত্যাদি বিশেষণ কম্মিন্কালে 
স্ত্রীলিলগে কোনরূপ পরিবন্তিত হয় না। 


রর ॥ লিঙ্গ পরিবর্তন ॥ 
বাঙলার পুংলিঙ্গ শবসকল দুইটি অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবতিত হয়--(১) শ্ত্রীজাতি 
অর্থে ও (২) পত্রী অর্থে । 
পুংলিজ শব্দকে স্্রীলিজে পরিবত্তিত করিবার নিয়ম £ 
পুংলিংঙ্গ শব্দ আ, ঈ, আনী প্রভৃতির যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। 


আ-যোগে 

পুংলিজ ০ স্্রীলিজ_ পুংলিজ ভ্্রীলিজ র 
রীনা অধীনা১ চও * চণ্ডাও 

নাথ”? ' অনাথাং -২গ্রায়ক, গায়িকা 

এজ. ? *, আজা 'কশ « কা 

প্র্ধম .? প্রথম। ২ /কাঁকিল কোকিল 
িতী্ দ্বিতীয়! ২ শ্রেয় শ্রদ্ধেয় 

রে তৃতীয়া প্রিয় প্রিয়া 

গর জোষ্ঠা ২্বীন দ্ীনা 

মেখক লেখিকা! « বালক * বালিক। 


৯. কীাদিবে অধীনরমা_ -মাইকেল। ২ অনাথিনী মাগিছে সহায়-_রবীল্রনাথ। 
৩. টা্তী পদণ্ন্য়। ৪ কেন-য] নাচিছে নট গাহিছে গায়কী-_মাইকেল। 


লিঙ্গ €১ 
প্রয়োগ- -এমত সময় কুলিদের কতকগুগি বালকবালিকা আপিয় আমার গাড়ী 


ঘেরিল। --সপ্রীবচন্ 
ঈপ২যোগে 
পুংলির 
রঃ _ গোপী দাস দাসী 
ডি মৎসী বৈষধ্ব *  টৈষ্ণবী 
কপোত ষফপোতী শংকর শংকরী 
তারূশ তাদৃশ চাল চপ্তালী 
মার্নঘ ” মানবী , একাদশ একাদশী 
রাঙ্গণ ব্রাহ্মণী ' চাতক চাতকী 
নদ “ নদী রজর্ক রজকী 
বুদ্ধিয়ার্ন বুদ্ধিমতী; খনক খনকী 
নেতা. নেত্রী প্িশাচর নিশাচ্নী 
কত্ত কত্রী গুণুব গুণবতী 
তপন্থী, অপদ্থিনী হিরগ্য হিরগ্নয়ী 
প্রয়োগ--(১) ত্রাক্ষণব্রাক্গণী উভয়ে অবাক হইয়া গেলেন। 
-খপেজ্দনাথ মিত্র 


(২) গাহিল কুণ্পে কপোতকপোতী ছটি। -_রবীন্দ্রনাথ 


আনীপ.-যোগে 
্জ স্রীলিজ পুংলি 
ইন্্র ইন্দ্রাণী ব্রঙ্গণ, 
ঈশ্ ঈশানী (বরুণ বরুণানী 
ক্র রুদ্রাণী ব্রন্ধা 
শ শর্বাণী ্ (শিবা) 
ত্বরণ্য অরণ্যানী সহ্থিম হিমানী 


(ক্মসমুহ ) 





স্রীলিঙ 


পাগলিনী 
সাপিনী 
মালিনী 
বোরাগিণী 
বিহঙ্গিনী 


ক্ষত্রিয়ী 
( পত্বী-অর্থে ) 
ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয়। 


” (জাতীয়া স্ত্রী-অর্থে) 


আচার্ধানী 
(আচারের পত্বী ) 
আচার (শিক্ষয়িত্রী) 


বিদুষী 

অগ্রায়ী 

মনায়ী, মনাবী 
স্র্ধী, স্থরী 

শৃদ্দী ( পত্বী-অর্থে ) 
শৃদ্রা( জাতি-অর্থে ) 


থোট্রানী 
তাতিনী 
প্রেতনী 
কামারনী 
টাড়ালনী 


২ বিচিত্রা 
নয়ে কয়েকাচ শব "হনা"-যোগে ভ্রালঙ্গে পারবাতত হহম়াছে। ডহার1কত 
সংস্কৃত ব্যাকরণমতে অশুদ্ধ । 
পুংলিজ ভ্রীলিজ পুংলিজ 
লি সিংহিনী পাগল. 

জ হ্মাঙ্গিণী '* সাপ 
.ক্লাঙাল কাঙালিনী মালী . 
কুর্প কুরঙ্গিণী বৈরাগী 
(আ্াগা অভাগিনী রিহৃক্ষ 

বিকল্প এ্ত্যয়-তষোগে 
চজমুখ চন্্রমুখী, চন্দ্রমুখা ক্ষত্রির 

মাতুলা 
উপাধ্যায় উপাধ্যায়ানী ২ আচার্ধ 
- ( পত্রী-অর্থে ) 
উপাধ্যায়ী (উভয় অর্থে) 
রি নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য কর 

সা - সমরাজ্জী বিদ্বান 
বন নী অগ্রি 
শবর্তর _ শ্বশ্র অন 
রাজ] রাঁজ্ঞী, রাণী - চুর্য 
পুরুষ ্্ী 

নী-বোগে 
জেলে জেলেনী ». খোট্রা 
কল কলুনী ত্তাঁতি 
ডাক্তার ডাক্তারনী | প্রেত 
বেদে - বেদেনী * কাঁীর, 
র্মেছে] মেছোনী ৬ষ্ঠাড়াল 
অপ্টার মাস্টারনী 'পয়লা 


গয়লানী 


লিঙ্গ ৫ 





আনী-প্রত্যররযোগে 
ংলিজ স্ত্রীলিজ পুংলিজ স্্রীলিল 

অথ” _ মেথরানী নাপিত + নাপিতানী 

ঠাকুর ঠাকুরানী . ধোপা ধোপানী 

চাকর .. চাকরানী . ছেীধুরী - চৌধুরানী 

ৃ ইনী-প্রত্যয়বোগে 
চাতক .. চাতককিনী কাঙাল .... কাঙালিনী 
নার্স নাগিনী সবক * রজকিনী 
বাঘ বাখিনী উ সাপ সাপিনী 
| ঈ-প্রত্যয়যোগে 
কাকা কাকী ,. বুড়া বুড়ী 
শিস! পিসী ট খোকা” খুকী 
খুড়া খুড়ী মেসো মাসী 
মামা মামী কুলে কুঁছুলী 
শালা শালী ছাত্র ছাত্রী 
বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগে 
চাকব ঝি ; বাপ মা 
অন্ক জননী » স্বামী - সতী 
রাজ! রানী ভূত পত্রী 
পিত মাতা কর্তা নিশনী 
শ্বশুর শাশুড়ী বর কনে 
প্রয়োগ__বাঁপ-মাঁর কোল জুড়ে থাক্‌ বন্দর তৃই থোক। তুই ভাল থাক্‌ রে। 
_ক্নুত্যেন্্রনাথ দৃত্ব। 
নিল্পলিখিত পরিবর্তন ও তাহাদের অর্থের প্রতি লক্ষ্য কর ঃ 
পুলিংজ সত্রীলিঙ্গ (পত্রী, অর্থে) স্রীলিজ (সাধারণ স্্ী অর্থে) 

ঈদ] বৌদিদি ২ শর্দীদি . 
পুত . পুত্রবধূ অন্ত 
ভাঁগনা, ভাগ্নে ভাগ্নেবৌ ভাগত্রী 
ভাই. ভা পান 
ছেক্সে বৌ মেয়ে 
ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ ভগিনী, ভঙ্্ী 
দেওর; দেবর জা ননদ, 7 


শ্মল্ শালাজ ' শালী 


৫৪ বিচিত্রা 


পুং বা স্ত্রীবাচক শব্দের প্রয়োগে 
পুংলিজ স্ত্রীলিজ পুংলিজ 
স্পি ৃ মহিলাকবি .. পুক মেয়েমানুষ 
্রতৃপত্ী রি মি মুনিপত্বী 
কী মেয়েছেলে €«. গয্পলা গয়লা-বো। 
ঠাঁকুর-পো ঠাকুর-ঝি সভাপতি সভানেত্রী 
” দেশি-বিদেশি শব্দের লিজপ্রিবর্তন 
াহেব ৮. সাহেবা, মেম, বিবি, দাদ! চি দাদী 
গোলাম বাদী ৮ চাচা , চাচী 
ভাই» ভাবী (বৌদিদি) 'ফুপা (পিসে) ফুপু (পিসি) 


খালু (মেসোমশায় ) খাল] (মাসীম1) নানা (দাদামশায়) নানি (দিদিমা) 
নবাব, বাদশাহ বেগম রি 


শাহ্জাদা (রাজপুত্র ) শাহ্জাদী (রাজকন্তা) 
বেটা বেটা 

স্ীমু মামানী 

খানলাম। আয়া 


-শর্তহর (খ্বামী) আহলিয়া (স্ত্রী) 
.মিল্া (সন্ত্রাস্ত পুরুষ ) বিবি ( সম্ত্রাম্ত মহিল1 ) 


কতকগুলি প্রয়োগ £ 


(১) অভ্ভাশী-করমদোষে __চত্ীদাস | 
(২) জনকজন্দ্রনী প্রাণ গুণের সাগর -_কত্তিবাস। 
(৩) পিতৃশ্রাদ্ধ করে রাম ফল্ত নদী তীরে __এ 
(৪) যে ঘরে সতিনী রহে দুঃখানলে প্রাণ দূহে -কবিকন্কণ। 
(৫) আমিচগ্তী আইলাম তোরে দিতে বর। -- এ 
(৬) পরিচ্ছেদ নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী । -_- এ 
(৭) সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী -_কাশীরাম দাস। 
(৮) আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী -_কবিরঞজন। 
, (৯) আর আর গৃহী গৃহণী আছে যারা । _ভারতচন্দ্র। 
(১০) আলক্ষণ। আুলক্ষণ! যে হই সে হই। -_এ 
€১১) দ্ুকেশিনী শিরোশোভা। কেশের ছেদনে --মদনমোহন তর্কালঙ্কার । 
_ ১২) চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে। --এ 


বচন ৫৫, 


॥ অনুশীলনী ॥ 


লঙ্গ কয়প্রকার? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও। 
লিঙ্গবৈচিত্র্য সম্বন্ধে কী জান, লেখ । 
৩ নিত্যপুংলিঙ্গ ও নিত্যন্্বীলিঙ্গ শব্দের কয়েকটি উদাহরণ দাও। 
৪ ক্ষুদ্রার্থবাচক স্ত্বীতপ্রত্যয়ান্ত তিনটি শব্রের নাম কর। 
৫ নিয়লিধিত শব্গুলির লিঙ্গ পরিবতন কর £ 
সেবক, গায়ক, ছাত্র, মনুষ্য, ঠীকুর, অভিনেতা, কবি. সভাপতি, অকু, গরীয়সী, 
সম্রাট, ব্রাহ্ম রাজা, বর্ণ, সেবক, ভৃত্য, নর্তক, আযুষ্মান, আহমাদ, বিক্রেতা, প্রিয়তম, 
মাস্টার, চাকর, গুণবান্‌, স্থন্দর, দ্বর্গত, মেড়া, শৃকর, জনক, মত্ত, বণিক, গর্দভ, 
নিঃম্ব, ভ্রাত'। 
৬। নিশ্নলিখিত স্বীলিঙ্গ শব্দগুলির পুংলিঙ্গ শব্ধ বল ঃ 


রাজ্জী, বূপসী, ধাত্রী, নন্দিনী, পিসী, যামিনী, প্রেয়সী, ভ্রমরী, খ্যাতনায়ী, 
তন্বী। রর 


[২] ঘছন 


১। যাহা দ্বারা কোন পদার্থের সংখ্যা বুঝায় তাহাকে বলে বচন । বাঙলা 
ভাষার বচন ছুটি--একবচন ও বহুবচন । সংস্কতে দ্বিবচন আছে। 

(ক) যাহার ছারা একটিমাত্র বস্ত বাঁ ব্যক্তি বুঝায় তাহাকে বলে একবচন। যথা, 
- লোক, বালক, বৃক্ষ, প্রভৃতি । 

(খ) যাঁহ] দ্বারা একাধিক বস্ত বা ব্যক্তি বুঝায় তাহাকে বহুবচন বলে। যথা-_ 
লোকগুলি, বালকেরু?, বুক্ষদকল প্রভৃতি 

একবচন-_একবচনে বাঙ্লায় কোনো প্রকার প্রত্যয় যোগ হয় না। যথ।_ গাছ, 
ঘর, পাতা। 

কখনো কখনো! টি, টা, গাছি, গাছা, খানা, খানি প্রভৃতি নির্দেশক শব্দের, 
প্রয়োগ একবচন বুঝাইয়! দেয় । যথা-_-লাঠিটা, বাঁলকটি, বইখানা, দুধটুকু প্রভৃতি । 
উহার্দের উত্্ বিভক্তিরও প্রয়োগ হয়। যথা__বালকটিকে, লাঠিঘ্বারা, বইখানা 
হইতে । সময়" সময় এই নির্দেশক অংশগুলি. আবার একবচন ছাড়াও বিশেষ্কের 
অবস্থা প্রকাশ করে। 

কোনো কোনো সময়ে ইহারা সংখ্যাবাচক বিশেষণের পূর্বে থাকিয়া অনির্দিষ্ট ভাব 
প্রকাশ করে । যখ1-_খানদশেক রুটি, জন-পাঁচ লোক, প্রভৃতি । 

কতকগুলি শব্দ নিত্য একবচনাস্ত। উহার। ক্রিয়াবাচক, ধাতুবাচক, 
গুণবাচক ও তরল ব্রব্যবাচক শব উদ্দাহরণ, যথা_-ভদ্রতা, মাধুর্য, বীরত্ব, স্বর্ণ, 
দুধ প্রভৃতি । 


€৬ বিচিত্রা 
বহুবচন করিবার নিয়ম 


(ক) বিশেষের পর বহুবচনবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়া বহুবচনে পরিবর্তিত 
করা হয়। 

সাধারণত প্রাণিবাচক বিশেষের পরে রা, এরা প্রভৃতি যোগ করিতে হয়। যথা 
_পাখী, পাখীরা। বালক, বালকের « 

প্রাণী ও অপ্রাণী উভয় বাচক শবে উত্তর গুলি, গুলা ষোগ করিয়া বহুবচন হয় । 
যথা-_ছেলেগুলা, মেঘগুলি, পাতাগুলি। 

(খ) দিগের, দের, দিগকে যোগ করিয়াও বহুবচন করা যাইতে পারে । যথা 
বালকদিগের, বালকদের, ছেলেদিগকে প্রভৃতি । 

(গী বিশেষ্তের সহিত বর্গ, গণ, বৃন্দ, স্লাজি, কুল) মালা) দল) মণ্ডল, গ্রাম, শেণী 
প্রভৃতি যোগ করিয়া। যথা প্রজাবর্গ, মনুষ্যগণ, সভ্যবৃন্দ, বুক্ষরাজি, অলিকুল, 
পর্বতমালা, দহ্যদল, মেঘমগুল, ইন্দ্রিয় গ্রাম, তরুশ্রেণী প্রভৃতি । 

(ঘ) বিশেষের পূর্বে অনেক, বিস্তর, অসংখা, অজস্র প্রভৃতি বহুত্ববোধক বিশেষণ 
বসাইয়াও একবচনকে বহুবচনে পরিণত করা ষায়। ষথা_অনেক কথা, বিস্তর আম, 
অসংখ্য তারকা, অজন্্র টাকা প্রভৃতি । 

(ঙ) কখনো কখনে1 সংখ্যা ব! সমস্িবাচক শব্দ বিশেষের পরে বসে। যথা 
শিক্ষক পাচজন (বিশেষ পীচজন শিক্ষক ), বালিক] তিনটি (বিশেষ তিনজন 
বলিক1)। 

(চ) বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ ছুইবার 'প্রয়োগ কৰিলে বন্ুবচন বুঝায় । যথা-- 

বিশেষ্য-_বনে বনে, ভাই ভাই, দ্রিন দিন, ঝুড়ি ঝুড়ি, ঠাই ঠাই। 


তু--আটি আটি ধান চলে ভারে ভার? _ রবীন্দ্রনাথ 
পাতায় পাতায় পডে নিশির শিশির; 
“বনদেবীর ছ্াবে দ্বারে গভীর শঙ্খধ্বনি? - র্ুবীন্্রনাথ 


বেশেষণ- ছোট ছোট ছেলে, বড বড় গাছ, বাছ' বাছা লোক। 

(ছ) সর্বনাম পর্দের দুইবার প্রয়োগে বহুধচন বুঝান হয়।' যথা_কে কে 
(কাহার1) সেখানে যাইবে? ষে যে (যাশারা) না পড়িবে সে সে পরীক্ষায় 
অকৃতকার্য হইবে৷ , 

(জ) অসমাপিকা ক্রিয়া প্রয়োগের দিরুক্তিতে বহুবচন কর! যাইতে পারে । যথা 
-আম খাইয়া খাইর। তাহাত্র আম আর ভাল লাগে ন1। 

(ঝ) বহুত্বন্ছচক ক্রিরাবিশেষণের প্রয়োগে অনেক সময়ে বুবচনের প্রতীতি হুয়। 
যথা_সে এখানে হামেশাই আসে। 

(4) জাতি বুঝাইতে একবচনের প্রয়োগ হয়। যথা-_মানুষ মরণশীল। 


(ট) বিশেষ অর্থে সংজ্ঞাবাচক বিশেগ্যেব্র বছুবচনে প্রয়োগ হয় । বথা-_এ গ্রামে 
পাচজন রাম আছে। 


বচন €থ 


(ঠ) বিশেষ অর্থে সমষ্টিবাচক বিশেষ্তের বহুবচনে প্রয়োগ হয়। ষথা-_ছুটি 
সৈম্যপ্ল যাত্রা করিল । 

(ড) গুণবাচক বস্তর নামের সহিত কখনো কখনো খানা+-খানি'র প্রয়োগ হয়। 
বথা-_ভাবখানা ভাল নয় । 

তু'-সেই লক্জা-আভাখানি। ৪ - রবীন্দ্রনাথ 

(6) পরিমাণবাচক বিশেষণের সহিত টা-টি, খানি-খানা ব্যবহৃত হয়। যথা 
এতটা, এতখানা, অনেকটা । 

(৭) যুগ শবে প্রয়োগেও অনেক সময় বহুত্বের বোধ শবন্মে। যথা_ লোকজন, 
বন্ধুবান্ধব । 

২। নিল্সে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদ্দের বহুবচনের বপগুলি লক্ষ্য কর £ 


বিশেষ্ত 
জন জনগণ * ভাই ভায়ের! 
লোক লোতকর। ম1 মায়ের। 
রই বইগুলি গাছ গাছগুলি 
ফুল ফুলগুলি আরোহী আরোহিগণ 
গুণী গুণিগণ দর্শক দর্শকবুন্দ 
স্ধী সধীবৃন্ন শিক্ষক শিক্ষকগণ" 

স্‌ বন ম 
"আমি আমরা যে যাহারা 
তুম তোমরা সে তাহার। 
তুই তোবা তিনি তাহার 
আপনি আপনারা কে সি. কাহারা 
উহা "”. উহ্হারা যিনি যাহার 

॥ অনুশীলনী ॥ 


১। বচন কাহাকে বলে ও উহা কয় প্রকার? 

২। একবচনে প্রয়োগ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম বল। 

৩। পুঞ্ত, মালা, সমূহ, রাজি, গণ, ০০ শব্দের শেষে যোগ করিয়া 
এক একটি বাক্য রচনা কর। 

৪। বাঙলায় বহুবচন কোন্‌ কোন্‌ উপায়ে বুঝানো যাইতে পারে ? দিনানি 
একাধিক উদাহরণ দাও। 


৫৮ বিচিত্র 


৫ | “কধনো কখনো বহৃবচন একব চন নির্দেশ করে"__উদ্বাহবরণের সাহায্যে 
বিবৃত কর। 
৬। “এক্বচনের দ্বারা বছত্বের নির্দেশ করা যায়।+ দৃষ্টাস্ত দিয়া বুঝাইয়। 
দাও। | 
৭। দৃষ্টান্ত ছার! বুঝাইয়া দাও 
(ক) ঘিরুক্ত সর্বনামের প্রয়োগে বনুত্বনিরদশ ; 
(খ) ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগে বহুত্নির্দেশ ; 
(গ) বিশেষের *দ্বির্তি দ্বার1 বহুত্বনির্দেশ। 
৮। ব্যাকরণগত টিপ্লনী লেখ £ 
(ক) গেলে সে বাজার 


সার! দিনে আর 
দেখ! পাওয়া তার ভার* -_ব্রবীন্দ্রনাথ 
(খ) «বনে বনে উড়ে তোত্মার রডীন বসনপ্রান্ত' | -_রবীন্দ্রনাথ 


(গ) “টুটি গেল সরমখানি? | 

(ঘ)। “ছেলেমেয়ে ভিড় করেছে চৌদিকে তার আডিনাতে?। 

| - গোলাম মোস্তাফা? 

(ড) “মধুর ক্ষুদের লাগি যার দ্বারে দ্বারে ফিরে 
আসে ভগবান্‌।” _কালিদাস রায় 


ও] পুরুষ 


বিশেষ্য এবং সর্বনামের যেরূপ বচনভেদ দেখা যায়, পুরুষভেদও সেইরূপ 
দেখা যায়। 
পুরুষ তিনটি__ভম পুরুষ (7596 79:৪02) 7 মধ্যম পুরুষ € 3০০০০ [29780 ) 3 
প্রথম পুরুষ (11017 291502 )। 
আমি আমরা-_উত্তম পুরুষ 
তৃষি, তোমরা-তৃই, তোর1,_-আপনি, আপনার1-_মধ্যম পুরুষ 
বাকি সমস্ত বিশেষ্য ও সর্বনায, যেমন-_সে, তাহার, তিনি, তাহার। প্রভৃতি এবং 
রাম, শ্যাম, যহু প্রভৃতি প্রথম পুরুষ । 
অতএব শুধু সর্বনাম পদেরই পুরুষ আছে, বিশেষ্য পদের কেবল প্রথম পুরুষ ছাড় 
অন্ধকোনো পুরুষ নাই। 
মধ্যম পুরুষের সর্নামের তিনটি কূপ হয় £ 
সাধারণ-_তৃমি, তোমরা 
অসম্রমন্চক-_তুই, তোর! 


কারক ও বিভক্তি ৫৯ 


সম্্মস্থচক--আপনি, আপনার]। 
প্রথম পুরুষের সর্বনামের ছুটি বূপ-_ 
সাধারণ-__সে, তাহারা। 
সন্রবন্থচক--তিনি, তাহার? 
ক্রিয়াপদের পুরুষ থকে এবং পুরুষ অনুসারে তাহার পরিবর্তনও প্রত ঘটে । 
তবে ক্রিয়াপদের পুরুষ সম্পূর্ণরূপে কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকার্কের অধীন এবং কর্ণবাচ্যে 
কর্মকারকের অধীন! যথা 
সে, তাহারা খায়। তুমি, তোমরা খাও। আমি, আমরা খাই। তিনি, তাহার) 
খান। আপনি, আপনারা খান। তুই, তোর খাস রাম, শ্াম খায়। 


॥ অনুশীলনী ॥ 


১। বাঙজায় পুরুষ কয় প্রকার ওকীকী? 
২। মধ্যম ও প্রথম পুকষের ভেদ থাকিলে তাহা লেখ । 


তীয় ধ্যায় 


(১) কারক.ও বিভক্তি 


বিশেষ্ত অথবা তবংস্থানীয় পদের সংখ্যা ও কারকের যাহা বোধ জন্মাইয়! দেয় 
তাহাকে বলে বিভক্তি । আর, কোনে! বাক্যে ক্রিষাপদের সহিত ষাহার অন্য অর্থাৎ 
সম্বন্ধ থাকে তাহাকে কারক বলে। বাঙ্লায় কারক ছয় প্রকার: কতা, কর্ণ, 
করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ। ক্রিযার সহিত কোনো সম্বন্ধ থাকে ন! বলিয়া 
সন্বন্ধ বা সন্বোধন-কে কারক বল] হয় না-_ ইহাদের নাক্খ পদ। যে-পদের 
সাহায্যে কাহাকে& আহ্বান করা হয় তাহাকে বলে সম্বোধন । 

[ক] কতৃকারক বা কর্তীক]ুরক £ 

যাহার দ্বারা কোনো ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সে কর্তা। কর্তৃকারকে সাধারণত প্রথম! 
বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, বাসু প্রবাহিত হইতেছে। মেঘ হইতে 
বৃষ্টি পডিতেছে। প্রথম! ছাড়াও, কর্তৃকারকে স্থল্ধিশেষে নান৷ বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। 
যেমন, ব্ামকে আজ কলিকাতায় যাইতে হইবে (দ্বিতীয়! বিভক্তি )। ভাহাকে 
দিয়। এই কাজটি চলিবে ন। (তৃতীয়৷ বিভক্তি )। তান্ডাতাড়ি বাহির হইতে হইল 
বলিয়া আুনীলের আজ ভাত খাওয়াই হইল ন] (ষষ্ঠী বিভক্তি )। ছ্ছশে মিলি করি 
কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ (সথমী বিভক্তি )। পাঁগলে কী না বলে, ছাল, 
কীনাখায (সঞ্মী বিভক্তি )। 


৮১৫ * বিচিত্রা 


[খ] কর্মকারক £ 

কর্তা যাহা করে .অথবা যাহা দ্বারা ক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে, অর্থাৎ যে-বন্কে 
অবলম্বন করিয়া! ক্রিয়ার কর্ম হয় তাহাই কর্ম। ককারকে সাধারণত দ্বিতীয়! 
বিভক্তির প্রয়োগ হয। যেমন, শিক্ষকমহাশয় ছাঁত্রদ্দিগকে ব্যাকরণ শিখাইতেছেন। 
“ফুলদল দিয়া কাটিলা কি “বধাতা শাল্মল*-তরুবরে, _মাইকেল। 

কর্মকারকে প্রথমা, রি বিভক্তিরও প্রয়োগ দেখা যায় । যেমন, শিশুকর্তক চজ্দ 
দষ্ট হইতেছে (প্রথমা )। অন্ধজনে দয়া করিবে ( সপ্তমী )। 

কতকগুলি জট ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে শনির নাম অকর্মক 
ক্রিয়া। যেমন-__থাকা, লাগ।, হাটা, বাঁচা, মর ইত্যাদি। কয়েকটি অকণ্ক ক্রিয়ার 
লমধাতুন্জ কর্ম হইয়া খাকে। সমধাক্জ কর্ধেন্ন অপর নাম স্মধাতুক) ত্রিয়াসম 
অথবা ধাত্র্থক কর্ম, এবং এই কর্ম গুলির পৰে অনেক সময় বিশেষণ পদ ব্যব্হীত হয়। 
যেমন, বড বীচ বাচিলাম। দৌডের প্রতিযোগিতায় সে কী দৌডটাই না! 
দৌডাইল। সকর্মক ক্রিয়ার কোনে! দকানো! স্থলে দুইটি কর্ম থাকে , ইহাদের একটির 
নাম মুখ্য (প্রধান ), অপরটির নাম গৌণ (অগ্রধান ) কর্ধ। এই কর্ণছুইটির মধ্যে 
ষেটি'ত দ্বিতীয়! বিভর্ভির চিহ্ন থাকে সেইটি শৌণকর্ম এবং যেটিতে বিভক্তির চিহ্ন 
থাকে না সেইটি মুখ্যকর্ম। যেমন, মাতা শিশুকে (গৌণ) চাদ (মুখ্য) 
দ্বেখাইতেছেন। “কখনে1 কখনো! সকর্মক ক্রিয়ার দুইটি ক থাকে উহাদের মধ্যে 
একটিকে উদ্দেশ্য বা লক্গ্য করিযা অপবটির ছ্বার1 কিছু বলা হয়, অথবা অপরটিকে 
প্রথমটির উপর আরোপ করা হয়। যথা_ হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে পরমেশ্বরেব অবতার 
বলিয়া সম্মান করে । পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবত। জানয়া পুজা করিবে । এই 
ছুইটি বাক্যে “বুদ্ধদেব, ও “ পতামাতাকে”কে উদ্দেশ্ত করিয়া অন্য শব্দগুপি প্রযুক্ত 
হইয়াছে । এইবপ কর্ণপদকে উদ্দেশ্য কর্ম বলে এবং আরোপিত অন্ত কঞ্নকে 
('হবতার” ও “দেবতা” ) বিপেয় কর্ম বলে। 


[গ] করণকররক £ 


প্রধানত যাহার সাহায্যে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে করণকারক বলে। 
করণকারকে সাধারণত তৃতীয়া বিভক্তি হয়। *যেমন, ছুরি দিয়। পেম্সিলটি কাটিয়া 
পাও। ইহা ছা, অন্ঠাঁন্ত বিভত্তিযোগেও করণকারক হুইয় থাকে। যেমন, 
তাহার ভাস খেলিতেছে (প্রথম। )। আম! হতে এই কার্য হবে না সাধন 
(পঞ্চমী )। এমন ইটপাথরের, বাড়ী শক্ত তো হবেই €ষঠী)। কলমের 
খোঁচা দিও না, ওর চোখে লাগবে (ষঠী)। “সেইখানে একটি সাততলা প্রকাণ্ড 
সাদ! মারবেলের বাডী'_ হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এ কাজটা নিজ হাতে তুমি করো, 
অন্ত কারো উপর ভার থাকে না যেন (স্ঘমী)। ফুটফুটে জ্যোত্জাতে সমস্ত 
আকাশ একেবারে ভরে গিয়েছে (সগ্তমী)। “কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত 
খরাতল' |” হেমচন্জর 


"কারক উট নিভক্তি 
[ঘ] জন্প্রদানকারক £ 


যাহার উদ্দেত্তে কিছু কর! হয় কিংবা যাহাকে কোনে! কিছু দান কর] হয় তাহাকে 
সম্প্রদান কারক বলে। সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তির (দ্বিতীয়! বিভক্তির চিহুই 
বাঙলার চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয় ) প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, 
দররিদ্রেকে ধন দান করিলে, তৃষ্ঠার্তকে জল দান করিলে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করিলে 
পুণ্য হয় (ছিতীয়া বিভ্ক্তিযোগে সম্প্রদানর্বীরক )। সম্প্রদান-কারক হী, সঞ্চমী 
বিভক্তিরও প্রয়োগ হইয়া! থাকে। যেমন, “দেবতার ধন, কে যায় ফিরায়ে 
লয়ে, এই বেলা শোন" (যগী বিভক্তি)। শিবের মন্দিরে পুজা দিতে যাইতে 
হইবে (ষগী বিভক্তি)। সকল কার্ফল ভগব্ধনে সমর্পণ করিবে (সঞ্চমী 
বিভক্তি )। “দ্বেবতার ধন? ও “শিবের মন্দির কথাগুলির মধ্যে সম্প্রধীন-সস্ক 
রহিয়াছে " ূ 

[ড.| অপাদ্ধানকারক £ 


যাহা হইতে ঘটন বা কার্ধের উৎপত্তি হয় ব] যাহা? হইতে কোনো! বস্ত ব1 ব্যক্তির 
চলন, পতন, উথান, গ্রহণ, নির্গম, ইত্যার্দি সংঘটিত হয়__-এককথায়, যাহ হইতে 
ক্রিয়ার কাধ সম্পাদিত হয়, তাহাকে অপার্দান কারক বলে। অপাদান কারকে 
সাধারণত পঞ্চমী বিভক্তিই হইয়া থাকে। কিন্তু যেহেতু বাঙ্লায় পঞ্চমী বিভক্তির 
কোনো চিহ্ন নাই সেহেতু অন্ুসর্গ__হইতে, অপেক্ষা, অবধি, পধস্ত, চেয়ে, থেকে-_ 
প্রভৃতির যোগে অপাদানকারক গঠিত হয়। যেমন, বৃক্ষ হইতে অবতরণুকালে 
তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। গতকল্য, বৈকাঁল হইতে তিনি অসুস্থ হইয়া 
পড়িয়াছেন। মাতাপিতার চেয়ে আর বডে! দেবতা নাই। তোমার কাছ 
থেকে আমি আজ পাঁচ টাক ধার নেবেো। অপার্দানকারকে তৃতীয়া, ষঠী ও সগ্চমী 
বিভক্তিরও যোগ হয় ; যেমন, চোরকে এত মার মেরেছে, তার মুখ দিয়ে অজ রক্ত 
বেরুচ্ছে (তৃতীয়া )। 'ইন্দ্রনাথের ক্ষত দিয়]! রক্তের শ্রোত বিতে লাগিল" 
শরৎচন্্র। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয় (যী কত ধানে কত 
চাল হয় তা আমি বেশজানি (সপ্তমী )। খনিতে সোনা পাওয়া যায় ( সুমী )। 
“বিরত সতত পাঁপে দেবকুল"__মাইকেল। | 

[চ] অধিকরণকারক £ * ূ 

ক্রিয়ার আধারকেই অধিকরণ বলে। অর্থাৎ যে স্থান, কাল, বিষয় কিংবা 
অবস্থাকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া কোনে ঘটন। ঘটে অথবা কোনোকিছু বিছ্যমান 
থাকে তাহাকে অধিকরণকারক বলা হয়। অধিকরণকারকে সাধারণত সপ্রমী 
বিভক্তিরই প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, সন্ধ্যার পুধেই গৃঁছে ফিরিয়া আসিবে। 
অধিকরণকারকে প্রথমা, তৃতীয়া, পঞ্চমী বিভক্তির চিহও ব্যবহৃত হয়। যেমন, অনা- 
বৃষ্টিতে এ বগুসর ভালো ফসল জন্মায় নাই (প্রথমা )। কাল তার সঙ্গে দেখা করতে 
গিয়েছিলাম কিন্ত গিয়ে দ্বেখলাম তিনি বাড়ী নেই (প্রথমা1)। তোমার গ্রামের 


৬২ বিচিত্রা 


পাশ দিয়াই তো নদীটি বহিয়া গিয়াছে (তৃতীয়া )। রাস্তার শোভাধাত্রাটি ছাদ 
থেকেই দেখতে পাবে (পঞ্চমী )। 

অধিকরণ তিনপ্রকার £ (ক) আধারাধিকরণ, (খ) কালাধিকরণ ও 
[গ) ভাবাধিকরণ। দৃষ্টাস্ত : (ক) এই পুকুরে অনেক মাছ আছে ( আধারাধিকরণ )। 
বাঙলার্দেশে হিন্দুমুদলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বাস (আধারাধিকরণ )। 'বাত্রি 
জ্যোৎস্সাময়ী-_নদীসৈকতে কৌমুধী শহাসিতেছ”__বঙ্কিমচন্দ্র (আধারাধিকরণ )। 
(খ) গ্রামের পথঘাট বর্ধাকালে কাদায় ভরিয়৷ যায় (কালাধিকরণ )। তাহার 
অহ্বস্থতার সময় আমাকে তিন রাত্র জাগিতে হইয়াছিল (কালাধিকরণ )। 
গ) এত দুঃখ-কষ্টে গতিত হইয়াছেন তথাপি তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই 
' ভাবাধিকরণ )। শকুস্তলা যখন পতিচিন্তায় মগ্র তখন ছুবাসা! কথের তপোবনে 
পদার্পণ কক্গিয়াছিলেন (ভাবাধিকরণ )। 

আধারাধিকরণ আবার তিনভাগে বিভক্ত 2 

(১) অভিব্যাপক, (২) একদেশিক, (৩) সামীপ্যস্থচক। 

অভিব্যাপক £_ তিলে তৈল আছে । এঁকদেশিক :_ বনে বাঘ আছে। 
সামীপ্যাধিকরণ £_চরকার দৌলতে তার দুয়ারে €ছুয়ারের কাছে) বাধা 
হাতী। | 

এ পধন্ত সংন্ষেপে আমর! কারক ও বিভীক্তির সম্বন্ধে আলোচন! করিলাম । বিস্তৃত 
আলোচন। পরে করিব। 


(২) বিভক্তি ও অন্ুসর্ণ 


বাঙ্ল1 ভাষায় কতকগুলি বিভক্তি আছে, ইহার] পদের অংশরূপেই ব্যবহৃত হয়, 
দ্বতন্ত্র ব্যবহ্ৃত.হইতে পারে ন1। এইগুলিকেই বিশুদ্ধ বাঙলা! বিভক্তি বলা যায়। 

কর্তৃকা্কে-_-এ, তে (এতে )। 

সম্পদান ও কর্জকারকে_ কে, এ) বরে (এরে )। 

অধিকরণ ও করণুকারকে-_-এ, তে (এতে )। 

সন্বন্ধপদে-_এর, র। 

এতত্তিন্ন কতকগুলি অব্যয় আছে, যাহার! বিভভ্তিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, 
আবার, ম্বাধীনভাবেও ব্যবহৃত হইতে পারে-। এইগুলিকে বলে কর্মগ্রবচনীয়, 
অনুসর্গ বা পরসর্গ । ইহাদের কয়েকটি উদাহরণ £ 

করণকারকে- দ্বার, দিয়া, কর্তৃক । 

' - ম্প্রদানকারকে-_-নিমিত, হেতু, জন্য, লাগিয়া, তরে, কারণ। 

অধিকরণকারকে-_কাছে» মধ্যে, উপরে, নিকটে, উপর, প্রতি। 

ইহ! ভিন্ন আরো কয়েকটি অহ্থসর্গ বিভিন্ন অর্থে বাঙ্লায় ব্যবহৃত হয় । যেমন-_ 
সঙে, সাথে, সুনে, আগে, ছাড়া, 'বিনা, ব্যতীত, পানে, দিকে, পাশে, পাছে, চেয়ে, 
অপেক্ষা, পিছে, বই, বাহিরে, ভিতরে, মাঝে, মাঝারে. ঠাই ইত্যাদি । 


কারক ও বিভক্তি ৬৩ 
(৩) কারকবিভক্তি ও অকারক বিভক্তি 


ক্রিয়ার সঙ্গে যে-পদের সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে কারক কহে। কারক জন্য যে 
বিভক্তি প্রয়োগ হয়, তাহাকে কারকবিভক্তি কহে। অন্তান্ত বিভক্তিকে অকারক 
বিভক্তি কহে। সন্বন্ধপদ ও সঙ্কোধনপদ্দ কারক নহে । তবে সম্বৌধনপদ্দে সর্বদাই 
শূন্য বিভক্তি হয়। এতন্ডিন্ন নিয়ে অকারক বিভক্তি কয়েকটি দেওয়! গেল : 


সঙ্গে, সনে, সাথে, বিনা, ছাড়া, ব্যতীত, নীচে, বিহনে, মাঝে, মাঝারে, ভিতরে, 
বাহিরে, পাশে ইত্যাদি | 


(8), কারকবিভক্তি সম্বন্ধে অতিরিক্ত কথা 


কারক কাহাকে বলে তাহ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে । কারকজনিত ঘে 
বিভক্তি তাহাকে বলে কারকবিভক্তি। অন্ুসর্গ অথবা অন্ত উপপদ-যোগে যে 
বিভক্তি বিহিত তাহাকে উপপদ্বিভক্তি বলে। বিশেষ্য বা সর্বনামের উত্তর 
কে, রা, এ প্রভৃতি কয়েকটি চিহ্ন ব্যবহ্ৃত হয়। এই চিহৃগুলির নাম বিভুক্তি। 
কোন কোন কারকে কী কী বিভক্তি হয় তাহ! বল৷ হইতেছে। 

কতায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থ, অপাদানে পঞ্চমী, 
অধিকরণে সপ্তমী ও সম্বন্ধে যী | 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, শব্দ যখন বিভক্তিযুক্ত হয় তখন তাহাকে পদ ধলে। 
এই পদ ছুইপ্রকার_নামপদ্দ ও ক্রিয়াপপদ্দ। শব্দের উত্তর যে সকল বিভক্তি হুয় 
তাহাদিগকে বলে শব্দবিভক্তি, আব, ধাতুর উত্তর যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয় 
তাহাদিগকে বলে ধাতুনিভক্তি। শব্ধবিভক্কির ফোগে নামপদ এবং ধাতুবিভক্তির 
যোগে ক্রিয়াপদ সাধিত হয়। শব্ববিভক্কিগুলি কী কী তাহা নিয়ে দেওয়! হইল। 
প্রত্যেক বিভক্তির দুইটি করিয়া বচন--একবচন ও বহুবচন । 


একবচন বহুবচন 

থমা অ রা, এরা 

তীয়া কে,রে,য় * দ্বিগকে, দিগেরে, দিগে, দিকে, দের, দেবে, 
চিজ দেরকে। 


তৃতীয়া দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক দিগের ছারা, দের ছার, দিগের দিয়া, দের 
দিয়া, দ্বিগের কর্তৃক, দের কর্তৃক, গুলি-গুল! 


কতৃক, দিয়া, ঘারা। 
চতুর্থী কে,রে,য় দ্রিগকে, দিগেরে, দিশে, বিকে, ঘের, দেরকে। 
পঞ্চমী হইতে দিগের হইতে, দের হইতে, থেকে। 


যী র, এর দিগের, দের, গুলির, গুলার, সমৃহ্রে, সকলের । 


৬৪ বিচিত্রা 


একবচন বহুবচন 
সপ্ধমী এ, যর, তে, এতে দিগে, দিগেতে, দ্দিগতে, এর কাছে, নিকটে 
মধ্যে। 

(ক) প্রথমার একবচনের বিভক্তিটি সর্বদাই লোপ পায়। 

রাম গৃহে যাইতেছে । পাতা পড়িতেছে। 
(খ) দ্বিতীয়ার একবচনের বিভক্ভিরও অনেক সময়ে লোপ হ্য়। 

সে চীদ্দ দেখিতেছে। বালকটি আম খাইতেছে। 
এখানে “রাম” ও “পাতা” এই ছুইটি পদে প্রথমা বিভদ্কি এবং “টাদ* ও “আমন” 

এই ছুইটি পদে দ্বিতীয়! বিভক্তি লোপ পাইয়াছে। 

এখন উপরি-কধিত বিভক্তির যোগ শব্ষের দপ কী ভাবে করিতে হয়» 


তাহা দেখ £ 


বালক 
প্রথমা বালক বালকের? 
দ্বিতীয়া বালককে, বালকেরে, বালকদিগকে, বালকদিগেরে 
তৃতীয়া বালক দ্বারা, বালক দিয়া, বালকদিগের বারা, বালকদের দ্বারা, বালক- 
বালক কর্তৃক দিগের দিয়া, বালকদের দিয়া, বালকদিগের 
কর্তৃক, বালকর্দের কর্তৃক 
হুখাী বালককে, বালকেরে বাঁলকর্দিগকে, বালকদিগেরে 
পঞ্চমী বালক হইতে বালকদিগের হইতে, বালকদের হইতে 
ষষ্ঠী বালকের বালকদ্দিগের, বালকদের 
সপ্তমী বালকে, বালকেতে বালকদ্িগে, বালকদ্দিগেতে 
বালিক।, 
প্রথম বালিকা বালিকার! 


দ্বিতীয়া বালিকাকে, বালিকারে বালিকার্দিগকে, বালিকার্দিগেরে 
তৃতীয়া বালিকা ধারা, বালিকাকে বালিকাদিগের দ্বার], বালিকাদের দ্বারা, 
দিয়া, বালিক1 কর্তৃক বালিকাদিগের দিয়া, বালিকাদের দিয়, 
বালিকািগের কর্তৃক, বালিকাদের কর্তৃক 
বালিকাকে, বালিকারে বালিকার্দিগকে, বালিকাদিগেরে 
পঞ্চমী বালিকা হইতে বালিকাদিগের হইতে, বালিকাদের হইতে 
বালিকার বালিকাদিগের, বালিকাদের 


সপ্তমী বালিকার, বালিকাতে বালিকাদিগে, বালিকার্দিগেতে 


কারক-বিভক্তি-বচন ৬৫ 


একবচণন বহুবচন 
প্রথমা-__ফুল ফুলগুলি 
ঘিতীয়া ফুলকে, ফুল ফুলগুলিকে, ফুলগুলি 
তৃতীয়া _ ফুলের দারা, ফুল দিয়া ফুলপ্ীলি দ্বারা, ফুলগুলি দিয় 
চতুর্থী ফুলকে ফুলগুলিকে 
পঞ্চমী__ফুল হইতে, ফুল থেকে ফুলগুলি হইতে, ফুলগুলি থেকে 
যষ্ঠী-_ফুলের ফুলগুলির * 
সপ্তমী__ফুলে ফুলগুলিতে 
প্রীলিদ 'মা শব্দ, 
প্রথমা-__মা মারা,*মায়েরা 


দ্বিতীয়া_ মাকে, মায়ে ূ 

তৃতীয়া_ম1 দ্বারা, মায়ের ছার! মাকে 
দিয়, দিয়ে 

চতুর্থী মাকে, মায়ে 

পঞ্চমী__মা হইতে, মা থেকে 

ষ্ঠী__মার, মায়ের 

সঞ্তমী-_মায়ে, মায়েতে, মাতে 


মার্দিগকে, যাদেরকে 
মাঠের দ্বারা, মাদিগের ছারা, মায়েদের 
ছারা-দিয়া-দিয়ে 
মাদদিগকে, মাদেরকে 
মায়েদের থেকে, মাদের হইতে এ 
মধদের, মায়েদের, মাদিগের 
মাদদিগেতে, মাদিগের মধ্যে, 
মায়েদের মধ্যে 


অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্জার় লিদভেদে শব্রূপের কোনোপ্রকার বৈলক্ষণ্য 


দেখা যায় না। 


উত্তম পুরুষ 'আমি" শব্দ 


প্রথমা-_ আমি, মুই 

দ্বিতীয় আমায়, আমাকে 
তৃতীয়া-_আম দ্বারা 

চতুথী- আমায়, আমাকে 
পঞ্চমী_-আমা হইতে, মে হতে 


চা 


য্ঠী- আমার, মোর 
সগ্চমী-__ আমায়, মোতে, আমাতে, 
আমার মধ্যে 


আমরা, মোরা 

আমাদিগকে (আমাদিকে ), মোদিকে 

আমাদিগের ছার] 

আমাদিগকে (আমাদিকে ), মোদিকে 

আমাদিগের হইতে 

আমাদিগের (আমাদের ), মোদের 

আমাদগের (আামাদের ) মধ্যে, 
মোদের মধ্যে 


দ্রঃ মে! (মু) পদ্ভে ও কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয়। 


গ--€ 


৬৩ বিচিত্রা 
সর্ধথনাম “তুমি” শব্দ 
একবচন বহুবচন 
প্রথমা _ তুমি" তোমর' 


দ্বিতীয়া_ তোমাকে (তোমারে), তোমায় 


তৃতীয়া_-তোম। ছারা, তোমার দ্বার, 
তোমা কর্তৃক, তোমাকে দিয়া- 
দিয়ে, তোমায় দিয়ে, তোমা 


কইতে-হুতে 


চতুর্থী_-তোমাকে (তোমারে ), তোমায় 


পঞ্চমী-_-তোমা হইতে-হতে, তোমার, 
নিকট হইতে, তোম। থেকে 

ষঠী_ তোমার (তব ) 

সপ্তমী-_-তোমাতে, তোমার মধ্যে-মাঝে 


সর্বনাম 


প্রথমা তুই 
দ্বিতীয়া_তোকে, তোরে 
তৃতীয়া-_-তোর (তো) দ্বার! 
চতুর্থী-__তোকে, তোঁরে 
পঞ্চমী-_-তোর হইতে 
ষঠী--তোর 

৯. ( তোম্তে 
সধ্যমা-_ 
€ তোর মধ্যে 


৫৯১১৪ 


তুই' শব্দ (অলনাদরে ) 


তোমাদ্িগকে, তোমাদিগে, তোমাদের, 
তোমাদেরকে 

ততামা'দগের দ্বারা, তোমাদের দ্বার!) 
তোম।দিগ কক, তোমাদের দিয়া-দিয়ে, 
তোমাদের হইতে-হতে 


তোমা 'দগকে, তোমা দগে, তোমাদের, 
তোমাদেরকে 

তোমা দিগের, তোমাদের হইতে হতে- 
থেকে 

তোযাদেব, তোমাদিগের 

তোমা .দগেতে, তোমাদিগের মধ্যে- 
মাঝে 


তোর? 
তো'দগে 
তোদের দ্বারা 
তো.দগে 
তোদের হইতে 
তোছের 


তোদের মধ্যে 


আপনি ( সম্মানার্থে ) 


প্রথমা আপনি 
দ্বিতীয়1--আপনাকে 


আপনার] 
আপনাদ্দিগকে 


একবচন 
আপনার দ্বারা 
তৃতীয়া__ ৃ 
আপনা দ্বারা 
চতুর্থী-_-আপনাকে 


পঞ্চমী__আপনা হইতে 
বষ্টী_-আপনার (আপনাকার ) 
সপ্তমী-__আপনাতে, আপনায়, 


আপনার মধ্যে 
প্রথমা-__নিজ 
ঘ্িতীয়া__নিজেকে, নিজেরে, 
নিজকে 
তৃতীয়।__নিজের ছারা, নিজেকে 
দিয়া, নিজ ছাপা 
চতুর্থা_নিজেকে, নিজেরে, 
নিজকে 
পঞ্চমী-__নিজ হইতে, 
নিজের থেকে 


ষঠী- নিজ, 1নজের 


সঞ্চমী--নিজতে, নিজেতে, 
নিজের মধ্যে বা মাঝে 


কারক-বিভক্তি-বচন ৬৭ 


বহুবচন 
আপনাদিগের দ্বারা 


আপনাদের দ্বারা 
আপনার্দিগকে 

আঙগনাদিগের হইতে 
আপনাদিগের ( আপনাদের ) 
আপনাদিগের মধ্যে 


নিজ 


নিজেরা, নিজে-নিজে 
নিজদিগকে, নিজেদের, 
নিজেদেরকে 

নিজেদের দিয়া, নিজদিগছারা, 
নিজদিগকে দিয়া, নিজেদের ছার! 
নিজদ্িগকে 


নিজদ্দিগ হইতে, 

নিজেদের থেকে 

নিজ-নিজ, নিজের- 

নিজের, নিজদিগের 
নিজদিগতে, নিজেদের 
মধ্যে বা মাঝে, নিজেদেরতে 


দ্রঃ-ন্বয়ম” এই অব্যয়ের ব্যবহার কেবল কর্তীকারকেই হয় । 


প্রথম পুরুষ (10710 5621500 ) 


প্রথম1--সে 
ছ্িতীয়।--তাকে 
সম্প্র্দান-_তাহাকে 


৫্সে 


থা 


তাহার], তারা 
তাহাদিগকে 
**-***প্রুভৃতি 


টি বিচিত্রা 


তিনি 
একবচন বহুবচন 
প্রথমা_তিনি তাহারা 
দ্বিতীয়া_তাহাকে তাহাদিগকে-**.ইত্যাদি। 
তাহা, তা 
প্রথমা_তাহা, তাই, সেটা, সে-সব, সে-গুলা 
সেটি, সেখানা, সেখানি সে-গুলি, সে-সকল-*-.. প্রভৃতি । 


নির্ণয়সূচক সর্বনাম (10610078085 791:01500199 1 
কোন ব্যক্তি অথবা বস্তকে নির্দেশ করে-_-এই অর্থে নির্ণয়স্থচক সর্বনাম । 


অন্তিক-নির্ণয়বাচক (691: 01 19051179966 19:0000738 18 


এ, এই 
প্রথমা_-এ, এই ইহারা, এর 
দ্বিতীয় ৃ ইহাকে, একে এপ্দিগকে, ইহা্দিগকে 
সম্প্র্দান ১ ২, ইত্যাদি 


 নিকটবতী কোনে! ব্যক্তির পরিবর্তে বসে, এ কারণে উহার নাম অস্তিক 
নির্ণয়স্থচক সর্বনাম । 


ইনি 
প্রথমা_ইনি উহারা, এরা, এনারা 
খিতীয়া | ইহাকে, একে, ইহার্দিগকে, এদ্িগকে 
সম্প্রধান ] ০**উত্যাদি 


(প্রত্যক্ষব্যগ্রক ) ইহা! (এ); ইহা (এ)-_সন্্ম অর্থে 


ূ ( ব্যক্তিবাচক ) এ, এই, ইনি ইহারা, এরা, ইহারা, এর 
গ্রথম! 


( বস্বাচক ) ইহা, এটা এসব, এগুলি 
দ্বিতীয়া | ( ব্যক্তিবাচক ) ইহাকে, একে, ইহাদিগকে, এপ্দিকে 
চৃী] ইহাকে, একে ইহাদিগকে, এদিকে 
( বস্তবাচক) এটাকে ইহাদিগকে, এদ্দিকে 
তৃতীয়া ইহা (-র) দ্বারা ইহাদিগের দ্বারা, ইহাদের দ্বারা 
ইহা (-র) ছারা | ইহাদিগের দ্বারা, ইহাদের দ্বারা 
এর ছ্বার1, এর দ্বারা এদের দ্বারা, এদের ছ্বার' 


কারক-বিভক্তি-বচন ৬৯ 


একবচন 
পঞ্চমী_-ইহা হইতে, ইহার হইতে, 
এ হতে, এর হতে 
বী__ইহার, এর, ইহার, এর 
সঞ্তমী-_ইহার যধো, ইহাতে, এতে 
_ ইহার মধ্যে, ইহাতে, এতে 


বহুবচন 
ইহাদের হইতে, ইহাদের হইতে, 
এদের হতে, এদের কৃতে 
ইহাদের, এদের, ইহাদের, এদের 
ইহাদের মধ্যে, এদের মধ্যে 


« ইহাদের মধ্যে, এদের মধ্যে 


পরোক্ষবাচক উহ1 (ও ), সন্ত্রমস্থচক উহা, ও, উনি 


প্রথমা ( ব্যক্তিবাচক ) ও, ওই, উহা, উনি উহারা, ওর, উহার, 
“ বস্ত ) উহা, ওট1 এগুলি, ওসব 
ঘিতীয়া ) উহাকে, ওকে, উহাকে উহা দিগকে, উহ্বাদিগকে 
! ওকে ওদ্িগে, ওদিগে 
চতুর্থী উহা, ওটা 
2 উহার, উ 
করণ উহা, হার, রি রা উহাদের, ওদের | রা 
ওর, ওঁর উহাদের, ওদের 
০৪০৯ ] উহ্থাদের হইতে, থেকে 
সম্বন্ধ ঃ উহার ওর উহাদের ও 
উহার, রা] টি 
অধিককরণ £ উহার মধ্যে ৭ উহাদের মধ্যে 
ওর ্ | ওদের ” 
উহার * উহাদের ৮ 
ওর. 2 ওদের ৮ 
উহাতে, ওতে | 
উহাতে, গুতে 
জন্ধন্ধসুচক সর্বনাম 
যাহা (য1), যে এবং সন্ত্রমার্থে ষাহ। (1), যিনি 
একবচন বহুবচন 
কর্তা £ যে, যেই, ধাহা, ধিনি, যাহারা, ধাহারা, ধার! 


যেটা 


যারা, যেগুলি 


৭ বিচিআা 


একবচন 


কর্ম | যাহা, ধাকে 


সম্প্রধান | ক্লেটাকে 
করণ £ যাহার দ্বারা 
যার ্ 
যাহান্ * 
ধার টি 
অপাদান £ ষাহা হইতে 
যাহা] হইতে 
যা হতে 
অধিকরণ- যাহার মধ্যে 


সস, বারি ওস্পর (৯ সু ৬ এসসি 


বহুবচন 


যাহাছিগকে, ধাহাদিগতে 
ষাদিকে, ধা্দিকে 


যাহাদ্দিগের হারা 
যাদের 
ধাহাদিগের ৮ 
ধাদের রী 
ষাহাদের হইতে 
ধাহাদের হইতে 
যাদের হতে 
যাহাদের মধ্যে 
যাদের 
যাহারের ”» 
যাদের রঃ 


পার উর আজ স্পা | আন শট স্পা নেতা 


কাহ। (কা), কে এবং সন্ত্রমার্থে কাহা (ক1) 


কর্তা £ (ব্যক্তি ) কে, কেহ, কেউ, কোন 


(বস্ত) কি, কিছু, কোন্‌, কোন্ট? ) 
কর্ধ ও কাহাকে, কাহাকে 
সক্প্রদ্ধান 5 কাকে, কাঁকে 


কাহারা, কার। 


কোন্গুলি 
কাহাদিগকে, 
কাহার্দিগকে, 
কাদেরকে, 
কাদেরকে 


কাহাদের ছার। 
কাদের * 
বাহার্দের ৮ 
কাদের * 


ঘপাদান 


সব 


অধিকবুণ 


কারক-বিভক্তি-বচন 


একবচন 
কাহার হইতে 
কাঁহ1'হইতে 
4 কাহার হইতে 
কাহ] হইতে 
কার হতে 
কার হতে 
কাহার, কার 
কাহার, কার 
কাহার মধ্যে 
| কার মধো 


কাহার মধ্যে 
কার মধ্যে 


ণঠ. 


বহুবচন 
কাহাদের হইতে 
কাদের হইতে 
কাহাদের হইতে 
কার্দের হইতে 


কাহাদের, কার্দের 
কাহাদের, কাদের 
কাহাদ্দের মধ্যে 
কাদের মধ্যে 
াহাদের মধ্য 
কাদের মধ্যে 


সমষ্রিবাচক সর্বনাম (সব, সকল ) 


নিভ্যববচন 


কর্তা-_সব, সবাই, সবগুলি, সকল, সকলে । 
কর্ম ও স্প্র্ধান_-সবকে, সবাইকে, সবাকে (পছ্যে ), সবগুলিকে, সকলকে, 


সকলগুলিকে। 


১ 


করণ-_সবার দ্বার, সবাইকে দিয়1, সকলের দ্বার, সকলকে দিয়! । 
অপার্দান__সব হইতে, সবার চেয়ে, সকল হইতে, সকলের থেকে, সব থেকে, 


পবচেয়ে। 


সন্বন্ধ_সবার, সবাকার, সবাইকার, সকলের, সকলকার । 
অধিকরণ--সবার মধ্যে, সকলের মধ্যে, সবাতে, সবেতে, সকলে । 


' কারক সম্বন্ধে অনশ্তজ্তাতব্য আরো কয়েকটি কথা 8 
১। ক্রিয়ার সহিত ষাহার অন্বয় আছে তাহাকে বলে কারক ৷ যদি বলি-& 
ধবরাঙ্জা তীর্থক্ষেত্রে ভাগডার হইতত স্বহস্তে দরিদ্রদিগকে ধন দিতেছেন ্ 
এই বাক্যে ক্রিয়াপদ-__“দিতেছেন”। এটিকে অবলম্বন কবিশ্না নিয়োক্ত প্রশ্নোতরের 
মাধ্যমে জানিতে পারা যাইবে বাক্যে কোন্‌ কোন্‌ পদের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ 


বিচ্যমান £ 


কে দ্িতেছেন ?-_রীক্জা ( কর্তৃকারক ) 

কী দ্রিতেছেন ?--ধন ( কর্মকারক ) 

কিসের দ্বার? _ম্বহুস্তে (করণ কারক ) 
কাহাকে ?1--দরিদ্রদিগকে ( সম্প্রদদান কারক ) 


৭২ বিচি 


কোথা হইতে ?-_ভাত্ীর হইতে (অপাদান কারক ) 

কোথায় ?__ তীর্থক্ষেত্রে অধিকরণ কারক ) 

অতএব দেখা যাইতেছে, উপরের উত্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজা, ধন, স্বহস্তে, 
ঘরিদ্রদ্িগকে, ভাণ্ডার, ও তীর্থক্ষেত্রে_ এগুলি কারক, যেহেতু “দিতেছেন” এই ক্রিয়ার 
সহিত উহাদের অন্বয় হুইয়াছে। 

তবে এগুলি সমাপিক! ক্রিয়ার সহিত অন্বিত বলিয়! কারকসংজ্ঞ! প্রাপ্ত হইয়াছে 
দেখা যাইতেছে । কিন্তু অপমাপিকা ক্রিয়ার সহিত অদ্বিত পদগুলিও কারক হইয়া 
থাকে। রি 

ষথা, ভাহাকে দেখিয়া আমি বলিপাম। এখানে 'তাহাকে'-_কর্ধকারক, উহা 
'দ্বেবিরা” এই অসমাগিকা ক্রিয়ার কর্ণ হইয়াছে । 

প্রয়োগ--(১) স্বহস্তে গড়িলা তুমি, তুষিতে পৌরবে ॥ - মধুস্থদন দত । 

(২) ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বারা নিখিয়া। -_হেমচন্দ্র। 
২। ক্রিয্াশৃন্ত বাক্যেও কারকত্ব স্বীকার কর] হয়। যেমন, 
গতি তার সিন্ুঅভিমুখে  _হেমচন্দ্র। 
এখানে 'হয়+ ক্রিয়া! উহ্। 

5। সম্বন্ধে বিহিত যীর কারকত্ব নাই, কারণ উহার ক্রিয়ার সহিত অন্বর 
নাই। : 

আমরা তাহ! হইলে দেখিলাম যে, কারক ছয়টি__কতা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, 
অপাদঃন ও অধিকরণ। 

এইবার কর্তৃকারক সম্বন্ধে কতকগুণ্ল অবগ্ঠজ্ঞাতব্য বিষয় লইয়া আলোচন৷ 
করিব। 


কর্তকারক 


কর্ঠবাচ্যের করাকে বলে উস্তকূর্তী। কর্ঠকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। এই 
বিভক্তি চিহ্ন প্রায় 'দ্রেখা ষায় না। অনেকস্থলে কর্তকারকে অ, এ, তে, য় এই 
ভক্তির চিহ্ন থাকে। যেমন, বাঁনক চাদ দেখিতেছে। লোকে বলে। গরুচতে 
ঘাস খা। ঘোড়ায় গাড়ী চানে। & 
. শ্ররোগ-ত পুপন্যুবান্‌ লোক পান লক্ষ্মীরপা নারী । 
(২) “ঙ্গেনেকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। 
শা বুলবুলিত্ে ধান খেয়েছে, খাজন৷ দেব কিসে? 
(8) ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না বলে। 
৪। বিভিন্ন অর্থে কর্তায় “এ বিভক্তি হয়। 
(ক) বন্থত্বসূচক 'এ'_দশে মিলি করি কাজ । 
(খ) ব্যতিহারসূচক 'ঞ-_যমে-মানবষে টানাটানি । 


কারক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৭৩. 


৫€। উপরি-কথিক স্থলগুলি ছাড়া নিম্নলিখিত স্থলে কর্তায় বিভিন্ন বিভক্তির 
রয়োগ দেখা যায় £ 
(ক) কতীয় ২য়া 
প্রয়োগ-_-তাহার পর খষিকে ওকালতি পরীক্ষা দিতে হুইবে। 
(খ) করায় ৩য়া__[ কর্মবাচ্যের করা, অন্ুভ্তক্া ] 
প্রয়োগ- পরিশ্রমে অক্ষম অনেক জ্ঞাত্ীয়ম্বজন হৃদয়বান গৃহস্থ কতৃক 
প্রতিপালিত হুয়। 
(গ) কতীার ৬ ৃ 
প্রয়োগ-_লক্ষমণের সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি 'জানকীর ঠচতন্তসম্পাদদন 
করিলেন । 
(ঘ) ভাববাচ্যের কা__অনুক্তকর্তা 
তাহাকে যাইতে হইবে। 
আমার এখন যাইতে হয়। 
(ড) কর্মকতৃধাচ্যের কর্তা চায়ের জন্তা ফুটছে। 
(চ) অসমাপিকা ক্রিষীর কর্তা 
চোর পালালে বুদ্ধি বাডে। 
সে কাশী গিয়! শাস্ত্র পাঠ করিবে । 
(ছ) প্রযোজ্য ও প্রযোজক কর্তী_ 
যে ক্রিয়া সম্পন্প করে তাহাকে বলে প্রযোজ্য, আর, যে কার্ধ সম্পন্ন করাইয়া 
লয় তাহাকে বলে প্র ধোজ ক। প্রযোজকে প্রথমা এবং প্রষোজ্যে দ্বিতীয়। বা তৃতীয়া 
বিভক্তি হয়। উদ্দাহরণ _চাকরকে দিয়া বাজার করাইয়াছি। 
যথা-ব্রাম টাদ দেখিতেছে। 
মাতা রামকে চাদ দেখাইতেছেন । 
(জ) কথনে। কখনো! প্রযোজ্যের সহিত “দিয়া” যোগ করা হয় -_ 
আমি তাঁহাকে দিয় এই কাজটি করাইয়ঞ্জাইব। 
(খা নিরপেক্ষ কতা _( 017110961৮6 &19019৮9 ) 
সূর্ধ উঠিলে পদ্ম বিকশিত হুইবে। 
এখানে বিচার করিলে দেখা যা, সমাপিকা ও অসমাপিক' ক্রিয়ুর কর্তা বিভিন্ন, 
'এরূশ অবস্থায় সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তীকে নিরপেক্ষ কর্তা বলে । ' * 
(ঞ) সমধাত্ুজ কর্ত। (ধাত্বর্থক বা ক্রিয়াসম কর্তা) 
ক্রিয়াপদ যে-ধাতু হইতে স্বর, উহার কঠাটিও যদি সেই ধাতু হইতে সাধিত হয়, 
তবে সেই কর্তীকে বলে সমধাতুজ কতা । উদ্দাহরণ-_যথা-_রশধুনী রাধিতেছে। 
(উ) খাক্যাংশ কর্ভা--সমাপিকা ক্রিয়াশূৃন্ত কোনো বাক্যাংশ বিশেষের মতো 
কোনো! বাক্যের কর্ডা হইতে পারে । বথ--পরের অপকার করাই এ সকল ছৃষ্ট 
লোকের -পশা। 


৭৬ বিচিত্র 


(৩) আমায় নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে নিয়ে বয়েছে। 

--বজনীকাস্ত সেন 
২। করণকারকের ব্যবহার দেখা যায় সাধন, উপায়, উপলক্ষণ, হেতু ও 
কাল অর্থে। 
সাধন-আলোয় যাবে আধার কেটে। ৃ রর 
উপায়_-পরিশ্রমে সদা কর অর্থ-উপার্জন। 
উপলক্ষণ-__ছুঃখের বেশে এসেছ বলে 

তোমায় নাহি ডরিব হে। 


৩। খেলিবার উপকরণও করণ কারক হয়, এবং উহাতে প্রায়ই দ্বিতীয়া 
বিভক্তি হইলে উহাতে কোনে! চিহ্ন থাকে না। যথা বালকের! মাঠে ফুটবল 
খেলিতেছে। 

৪। করণে কখনো কখনো পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা টাকা হ"তে 
অনেক কাজই হয়। 

৫। করণে ষষ্টা-জলের দ্রাখী সহজেই মুছে যায়। ফুলের ঘাঁয়ে কন্তা 
মৃছণযান। 


হিলারি হান 


১। স্বত্ব ত্যাগ করিরা যাহাকে কিছু দান কর] যায় তাহাই সম্প্রদান কারণ। 
স্প্রদান কারকে সাধারণত চতুর্থী বিভক্তি হ্য়। 
যথা-_রাজা পুত্রকে রাজ্য ভারু অর্পণ করিয়া বনে গেলেন। 
তবে যেখানে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া না দেওয়। হয়__ অর্থাৎ ভয়ে, বলে অথব। দেয় বস্ত 
বলিয়া যেখানে দেওয়া হয় বুঝায় সেখানে সম্প্রদ্ধান কারক হয় না। যথা_ 
রজকুকে বস্ত্র দিতেছে । 
ডাকাতকে সর্ন্থ দান করিল 
গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন। 
এস্কল্লে “রজুককে', ডাকাতকে? ও “শিষ্ককে*-সন্প্রদান কারক নহে। এগুলিকে 
কর্মকারক বলিতে হইবে । 
২। স্ম্প্রধান কারকে অনেক স্থঙ্গে সপ্তমী বিভক্তি হয়। 
বথা-(১) অন্ধজনে দেহ আলো । 
(২) না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে। 
৩। সম্প্রদানে যষ্ঠী বিভক্তি হয়। 
যথা-দ্েবতার (দেবতাকে প্রদত্ত) ধন কে যায় 
ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন্।  - রবীন্দ্রনাথ 


ধ 


কারক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পণ 
অপাদান, কারক 


১। যাহা হইতে অপাঁয় বা বিচ্ছেদ বুঝায় তাহাকে অপাদানকীরক বলে। 


আর, যাহ! হইতে ভয়, উৎপত্তি, বিরতি প্রভৃতি বুঝায় তাহারও অপাদান-সংজ্ঞা হয়। 
অপার্দানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। 


যথা- বৃক্ষ হইতে পত্র পডিতেছে। 
বাঘ থেকে ভয় পাচ্ছে। 
বীজ হইতে অঙ্কুর রর 
২। অপাদানকারক অনেক সয়ে আধার বা, স্থান, অবস্থা, কাল, দূরত্ব কিংবা 
তারতম্য বুঝায় । যথা 
আধার-_রাজা মূনিকে দেখিয়া সিংহার্সন হইতে উঠিয়া পর্ডলেন। 
স্ান_কলিকাত। হইতে শ্ররামপুর খুব বেশী দূর নয়। 
অবস্থা__নকুঙঈ গীছ থেকে (গাছে চডা অবস্থায়) জল খুঁজতে লাগলেন । 
দূরত্ব -কাশী থেকে হিমালয় বহুদূরে অবস্থিত। 
তারতম্য- রাঁম অপেক্ষ। শ্তাম অনেক ছোট । 


অধিকরণ কারক 


১। ক্রিরার আধারকে বলে অধিকরণ কারক। অর্থাৎ কর্ত। যে-আধারে অহ 


করিয়া ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে অথবা কর্জকে যাহা ধারণ কৰে এরূপ আধারভূত বস্তুকে 
অধিকরণ কারক বলে। 


এই অধিকরণ কারক মোটামুটি তিনপ্রকার__ 

(ক) স্থানাধিকরণ, (খ) কালাধিকরণ ও (গ) ভাবাধিকরণ 

স্থানাধিকরণ-_স্থান যেখানে আধার হয় তাহাকে বলে ঞ্নাধিকরণ। যথা 
জলে মাছ থাকে। 

কালাধিকরণ-__যে কালে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাকে বলে কালাধিকরণ | যথা 
“আজি কি তোমার মধুর মূরতি হোরন্ু শারদ গ্ুভাতে'। 

ভাঁবাপ্িকরণ__একটি ক্রিয়ার কাল দ্বারা অন্ত ক্রিয়ার কাল নিরূপিত হইলে, যে- 
ক্রিয়ার কাল দ্বারা এইরূপ হয় তাহাকে ভাবাধিকরণ বলে। যথা-_সুর্যোদয়ে পগ্স 
বিকশিত হয়। দূ 

এখানে হ্ৃর্ধের উদয়-ক্রিয়ার কাল, বিকাশ-ত্রিয়ার কালকে স্চিত করিতেছে, 
এজন্য এ্থমটিতে সগ্রমী বিভক্তি হইল। ইহাই সংস্কৃত ভাবে ৭মী (1077378615৩ 
0801569 )। 


আধার চারিভাগে বিভক্ত-_সামীপ্য, এঁকদেশিক, অভিব্যাপক ও বৈষয়িক। 


ণ৮ বিচিত্র 


৮৭:৯৯ ৭৯ 


১। পুর্বে বল! হইয়াছে যে, সম্বন্ধ পদের অন্য পদের ( বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের ) 
সহিত সম্বন্ধ. বিছ্চমান থাকে, কিন্তু 'ক্রঘার সহিত উহার অন্বয় না থাকায় উহ! কারক 
নহে । বিভিন্ন অথে সম্বন্ধ পদের ব্যবহার দেখা যায়। যথা 

(ক) কর্তৃসন্বন্ধ--সিংহের ডাক » নদীর প্রবাহ। 

(খ) কর্মসন্থন্ধ__বইএব্র পড়া । চাদের দেখা । 

(গ) করণ-সম্থন্ধ__হাতের লেখা । কলমের খোচা। 

(ঘ জন্প্রদান সন্বন্ধ__ব্রান্ষণের দান। গরীবের ধন। 

(ড) অপার্ধান সমন্ন্ধ-_বাঘের ভয়। চোখের জল। 

(চ) অধ্িকরণ সম্ধন্ধ-বনের পশু 1 জলের মাছ। 

(ছ) জন্য-জনকত্ব সন্ন্ধ__রাজার ছেলে। গরুর বাচ্চা। 

(অ। জব স্বামিতর সঙ্ধন্ধ__ রামের বাডী। তোমার ঘর। 

(ঝ) আধারাধেয় সম্গন্ধ-_ঘটির জল। থালার ভাত। 

(ঞ) সংযোগ সন্ন্ধ_ ছাতার বাট। কাপডের পাড। 

(টউ) বিশেষণ সম্বন্ধ_সোনার সংসার । গুণের ভাই। 

(ট) বূপক সন্বন্ধ_ শোকের সমুদ্র । জ্ঞানের আলো। 

(ড) প্রকৃতি-বিকৃতি সম্বন্ধ সোনার আঙ্টি। 

(9) অঙ্গাঙ্গি সন্বন্ধ_ জ্ঞানীর মাথা । মন্দিরের চুড়া। 

(৭) নিমিত্ত সন্ধন্ধ__টাকার শোক । রান্নার হাডি। 

২। সঙ্ন্ধ পদে 'র”, “এর? যেমন যুক্ত হয়, তেমনি, উহার উত্তর কার (কের, 
“কেকাব ) বিভক্তির কাজ করে । যথা আজিকার১ আজকের । এইরূপ, কালিকার 
-কালকার ১ কালকের, আগেকার, সবাকার, সকলকার, দৌোহাকার, আপনকার, 
মাঝধানকারু, বাহিরেকার, কালকেকার প্রভৃতি । 

৩। যদ্দি একই পদের একাধিক পদের সহিত মিলিত সম্বন্ধ থাকে তবে 
শেষ পদের শেষেই যী বিভক্তি হয়। যেমন_-আঁনল ও বিধুক ভাই আমাদের 
পরম বন্ধু। আবার, যখন বলি, “অনিলের ০3 বিধুর ভাই আমাদের পরম বন্ধু 
এখানে উভয় পদের পৃথক পৃথক সম্বন্ধ বুঝাইতে প্রতি পদেই যী বিভক্তি প্রয়োগ 
কর! হইয়াছে। 


স্পা 


সন্ত্বোধন পদ 


১। যাহাকে আহ্বান করা যায় তাহাকে বলে সম্বোধন পদ) সংস্থতে 
স্ধোধনে যেমন শব্দের বূপাত্তর হয়, খাটি বাঙলা শবের সেইরূপ হয় না। তবে 
যে-সকল “তৎসম” শব্ধ বাও্লায় ব্যবহৃত হয় উহ্বারা সংস্কৃত শবের মতোই 
“পরিবর্তনসহ। বাঙলায় ওহে, ওরে, হ্যাগেো, লে। প্রভৃতি সম্বোধনস্থচক অব্যয় । 


বিভক্তি ও অন্সর্গ ৭৯ 


'তৎ্সম শবের সন্থোন্ধনের দৃষ্টান্ত ; যথা_ 


প্রয়োগ £ (ক) হে বাম, বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন । __কৃত্তিবাস 
(খ) হে বাল্সীকি, জ্ঞানবান্‌। এ 
(গ) শুন শুন, ওহে মিশ্র, পরম বান্ধব । _ বুন্দাবন 
(ঘ) রে প্রমত্ত মন মম, কব্টেপোহাইবে রাতি? __মাইকেল 
(ঙ) হে মাত বঙ্গ, শ্তামল অঙ্গ * 
ঝলিছে অমল শোভাতে। _ রবীন্দ্রনাথ 


২। কথনো কখনো সম্োধনসথচক অব্যয় মাত্রের প্রয়োগ হয়। বথা- ওগো, 
স্তনছ? 

৩। পাটি বাওলায় সঞ্ধোধন পদের কোনে! পরিবর্তন হয় না। যথা_-ওহে 
বন্ধু! হে মুনি! . 

ট! লধ্বোধনের বনুবচনে “রা” কিংবা গুল! (গুলো), গণ, সমূহ প্রভৃতি 
প্রধুক্ত হয়। যথা- ওগো মায়েরা! ওহে ছেলেগুলো ! হে বন্ধুগণ ! 


বিভক্ত ও অন্থুসর্গ 


বিভক্তি একটি বর্ণ অথবা বরঁসমষ্টি। উহা! শব্দের সহিত অব্যবধানে যুক্ত 
হইয়া তাহার কারকাদ্দি ও অন্য অর্থ পরিস্ফুট করে। অন্ুসর্গ প্রকৃতপক্ষে একজাতীয় 
অব্যয় | উহ্ারা শের পরে বসিয়া কারকারধধি এবং অন্ত অর্থ স্পষ্ট করে। বিভক্তিগুলির 
স্বাধান অস্তিত্ব ও প্রয়োগ নাই, কিন্তু অন্ুসর্গগুলি ভিন্ন অর্থে স্বাধীনভাবে প্রধুক্ত হয়। 
ষখ।-_- এ” € বিভক্তি) চেয়ে ( অন্সগ )। 

অতএব অনুসর্গের সংজ্ঞা; যথা 

কতকগুলি পদ বিভক্তি নহে অথচ বিশেষ্য পদের পরে বসিয়া বিভক্তির গ্তায় কাজ 
করে বলিয়] উহ্া্দিগকে অনুসর্গ বলে। 

যথা-_ তোমার জন্তয আমি এত কষ্ট করিলাম। 

স্থখের লাশিয়া এ ঘর বাধিনু | 

এইপ্রকার অন্ুসর্গকে কর্নপ্রবচনীয় কিংবা কারক অনুসর্গ,বঞ্ঠা হয়। নিলে 
কারক-বিভক্তির পরিবর্তে অনুসর্গের ব্যবহার দেখান হইল £ 

করণে_ দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক। যেমন-নাক দিয় দ্রাণ লও। গীজাজল ঘ্বার। 
দেবতার পূজা কর। কালিদাস কর্তৃক শকুস্তলা কাব্য বিরচিত হইয়াছিল। 

প্রদানে _জন্ত' তরে, হেতু, কারণ, লাগিয়া । যেমন-_পুত্রের জন্য এই বইখানি 
কিনিলাম। “সকলে আমর পরের তরে? 

অপাদদানে_ হইতে, থেকে, নিকট হইতে, কাছ থেকে, নিকট থেকে । যেমন-- 
গাছ হইতে পাতা! পড়িল। বন্ধুর কাছ থেকে কোনো খবর পাই নাই। 


৮৩ বিচিত্রা 


অধিকরণে_কাছে, মধ্যে, নিকটে | যেমন- পিতার কাছে লোক পাঠাইলাম ॥ 
বনের মধ্যে বাঘ বাস করে। 

আবার, এমন কতকগুলি অনসর্গ বাউল সাধুভাষায় এবং চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হস্ক 
যেগুলির যোগে প্রথমার্দি বিভক্তির প্রয়োগ হয় । যেমন-- 

(ক) নামে, ইতি, ভিন্ন, ছাড, ব্যতীত, বীনা, বলিয়া প্রভৃতি অব্যয়ের যোগে 
প্রথম৷ বিভক্তি হয়। 

দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন । শ্রীচরণে নিবেদন ইতি । 

হবি ছাড়া এ বিপদে কে মোর সহায়? 

রাম বাতীত কেহ এই কাজ করিতে পারে না। 

দুঃখ বিনা সুধ্লাভ হয় কি মহীতে ? 

তোমার ভাই বলিয়। আমি কিছু বলিলাম না। 

» (খ) ধিক্‌, ধন্যবাদ প্রভৃতির যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ষথা_পাপীকে ধিকৃ। 
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ । 

(গ) পুথক্‌, ভিন্ন প্রভৃতির যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা রাম হইতে শ্ঠা্ 
পৃথক । শ্ঠাম হইতে যহুভিন্ন। 

(ঘ) প্রতি, পর, সমীপে, অধীন, সঙ্গে, অপেক্ষা, চেয়ে, পক্ষে, উপরে, উপর, 
নিমিপ, নীচে, পানে, বাহির, বিহনে, মতো, কারণ, মাঝে প্রভৃতির যোগে ধঞ্ঠী বিভক্তি 
হয়। যথা 

দরিদ্রের গতি দরা কর! উচিত । 

সন্ধ্যার পর সে এপানে আসিল। 

বৃক্ষের সমীপে একটি কুটার আছে। 

তোমার সঙ্গে আমি যাইব ন]। 

সজনের সহিত সর্ট আলাপ করিবে । 

বর্ণ অপেক্ষ1 রৌপোর মূল্য অল্প। 

* রামের চেয়ে শ্যাম বুদ্ধিমান । 

আমার পক্ষে তোমার এ ওদ্ধত্য সহ কর! সম্ভব নহে। 

পর্বতের উপরে (উপর ) একটি বড গাছ দেখা যাইতেছে । 

অধ্যয়নের নিমিন্ত আমি কাশী যাইব। 

আলোর নীচে অন্ধকার । 

আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। 

তখন শ্টাম ঘরের বাহিরে গেল। 

তোমার বিহনে সবই অন্ধকার । 

. তাহার মতো। দাতা আর নাই। 


ক্রিয়াপদ ৮১ 


এখানে আসিলে তুমি কিপের কারণ । 
“বুকের মাঝে কয় সে কথা -_রখীজ্দ্রনাথ।' 


কতকগুলি বিশিষ্ট প্রয়োগ : 





(ক) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিগ্ু রঃ 
আগুনে 'পুঁড়িক্কা গেল। _চণ্তীদাস 
(খ). শীতল রপ্পিয়্। ও চাদ সেবিন্ধু 
ভানুর কিরণ পেখি। এ 
(গ). তোম। বিন1 অযোধ্য। দিবসে অন্ধকার ॥ " __কৃত্তিবাস 
(ঘ) ভরতের প্রতি রাঘ, কি অন্জ্ঞা হয়? এ 
(উ) , প্রাণের অধ্ধিক আমি ভরতেরে দেখি। এঁ 
(চ) এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার এঁ 
(ছ) কর্ণে জল 1দস্স| তারে কান্দায় অপার | _-বুন্দাবন দাস 
(জ) আশ্রমে কি হেতু গতি, কিবা অভিলাষ । 
চতুর্থ অধ্যায় 
[ক] ক্রিয়াপদ 


পূর্বে বলা হইলেও পুনরণয় বলিতেছি, বিভক্তিযুক্ত শব্কে পদ কহে। পদ ছুই 
প্রকার-__নামপদ ও ক্রিয়াপদ্। 

প্রতিটি শব্কে বিঈ্জেষ করিলে সাধারণত দুইটি অংশ পাওয়] ঘায়__প্রকৃতি ও 
প্রতায়। মৌলিক ভাবপ্রকাশক অংশটিকে প্রকৃতি কহে এবং প্রকৃতির অর্থসংপ্রসারণার্থ 
তাহার সঙ্গে যাহা ফোজিত হয় তাহাকে প্রত্যয় কছে। যেমন, বিগ্াবস্তা _ বিদ্ধাবৎ 
+তা) এখানে '“বিদ্যাবৎ' (বিগ্যাবান) প্রকৃতি, এবং “তা” প্রক্জ্যয়।: এই প্রকৃতিকে 
আবার বিশ্লেষ করা যাঁয়। বিদ্যাবৎ (বিদ্যাবান্‌ )-বিদ্ধা+ মতুপ্‌ | এই “বিদ্যা, 
প্রকৃতিটিকেও আবার বিশ্লেষ করা যার়। বিদ্ঞাস্বিদ্‌্1+ক্যাপ। এই “বিদ্‌, 

প্রকৃতিটিকে আর শিঙ্লেব করণ ষায় না, তাই উহাকে বলে মূল প্রতি » 

তৎসম শব্দে মৃল প্রকৃতি বলিতে ধাতুকেই বুঝায় । কিন্তু বাঙলা শবে মৃল প্রকূতি 
ধাতু ন। হইয়া নাষ বা প্রাতিপর্ধিকও হইতে পারে । যেমন- মাতা, পিতা এই শব্- 
দুইটির মূলে মা ও পা! এই ছুইটি মূল প্রকৃতি আছে। কিন্তু বাঙলায় মা, বাবা এই 
দুইটির মূলে কোনো! প্রকৃতি নাই, ইহারা ই মূলপ্রকুতি, কারণ, উহাদের আর বিঙ্লেষণ 
সম্ভবপর নহে। 

মূল প্ররূতি ছুই প্রকার-__নাম (প্রাতিপদিক )ও ধাতু । নাম বা ধাতু, বিভততিযুকত 
করিয়া! ভাষায় ইহাদের প্রয়োগ করিতে হয়। এই বিভক্তি আবার কখনো। কখনে! 
লুপ্ত হয় _কিন্ক সেখানেও বিভ্ুক্তি যোগ করা হইয়াছে বলিয়াই ধরিতে হুইবে। 


পাতি 


৮২ বিচিজ্ঞা 


যেমন, বাম যায়। “মাদী বলি ফুকাৰিয়া” (রবীন্দ্রনাথ )। বাড়ী যায়। এই 
বাক্যগুপলতে রাম প্রথমাবিভক্তিফুক্ত, মাপী দ্বিতীয়াবিভত্তিযুক্ত এবং বাড়ী সঙ্চমী- 
বিভক্তিযুক্ত। তবে এই বিভক্তিগুলি লুপ্ত হইয়াছে, এইমাত্র । 

[বি ভ্র:__-আধুনিক বৈয়াকরণগণ পদের অস্তে বিভক্তি চিহ্ন না থাকিলে, এরূপ 
পদকে শুন্য বিভক্তিযুক্ত পদ ও “রা”, “কে”, দেয়া”, “ছারা”, কর্তৃক", হইতে, থেকে, তে, 
এ, বব প্রভৃতি বিভক্কিকে প্রথমা, হিতীয়া” তৃষা চতুর্থা, পঞ্চমী, যী, সপ্তমী ন1 বলিয়। 
বলেন, “কর্তার রা বিভক্তি, কর্মে কে বিভক্তি, করণে দিয়! বিভক্তি” ইত্যাি। 
ছাত্রগণও এইরূপ বলিবে |] 

কাজ কর-এইস্থলে “কর* এই অংশটিও বিভক্তিযুক্ত ( অনজ্ঞা মধ্যমপুরুষ 
তুচ্ছার্থে ), তবে এখানেও শূন্য বিভক্তি যোগ কইফ়াছে অর্থাৎ বিভক্তি লুপ্ত হুইয়াছে। 
ফলত, এখানে রাম, মাসী, বাড়ী, নাম নহে, নামপদই বটে। “করু” এইটি ধাতু নহে, 
ক্রিয়াপদই বটে । 

ধাতুপ্রকৃতি বা ধাতু চারিপ্রকার £ (ক) মৌলিক বা দিদ্বধাতু, খখ) সাধিত ধাতু, 
(গ) সংযোগমূলক ধাতু, (ছ) যৌগিক ধাতু 

(ক) মৌলিক ধাতু ঃ 


কর্‌, দেখ উঠ, জান্‌, ইত্যাদি । 

ধাতু বিভিন্ন বিভক্তি বা! প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হুইয়া থাকে। তাই, তাহার 
স্বরপ বাঁহির করিয়া লইতে হয়। উত্তমপুরুষের ব্মান কালে ধাতুর যে রূপ হয়, 
“তাহা হইতে “ই' অংশটুকু বাদ দিলে মুলধাতুটি পাওয়া যাইবে । যেমন__লিখি 
(লিখ. বুঝি (বুঝ), বিলাই (বিল1), জন্মি বা জন্মাই (জন্ম বা জন্মা, একার্থক ), 
বেড়া, কিলা ইত্যাদি । 

(খ। জাধিত পাঁতু £ 


েঁ্ধীতকে বিঙ্গেষ করিলে আর-একটি ধাতু এবং এক, বা একাধিক প্রত্যয় পাওয়া 
যায়, সেই প্রাতুকে সাধিত ধাতু কহে। সাধিত ধাতু বিনিধপ্রকার। 
* (১) প্রযোজক বা নিজস্ত ধাতু £ বুঝ, হইতে- বুঝা, শুন্‌ হইতে-শুনা, মবু 

মার চল্‌হই ইতে- চালা, ইত্যার্দি। 

(২) কর্নবাচ্যের ধাতু বা ককর্তৃবাচ্যের ধাতু £ শুনা ( শোনা )-_বাজনাটা 
শোনায় বৈশ। বিকা-_বিনামূল্যে বিকাইব। 

তি নামধাতু ঃ জুতা-__ভুতাইয়া লঙ্কা করা। বেতা, ধমকা, হাতড়া, ছোবলা, 
খোঁড়া, ইত্যাদি। | . 

€৪) ধ্বস্তায্মক ধাতু £ কন্কনাঁ, টগ.বগা, ঝন্ঝনা, ঠাচ, ইত্যাদি । 
গ) সংযোগমুলক ধাতু ঃ 


করুঃ হ, পা, দে, প্রভৃতি ধাতুর লঞ্চে বিশেষ বিশেষণাদি যোগ করিয়া সংযোগমূলক 
7. হয়। ট 


ক্রিয়াপদ ৮৩ 


কর্‌যোগে £ লাভ কর্‌, বর্জন কর্‌, ণিন্দা কর্‌ স্ব ক্ষা কর্‌, স্থির কর, 
জজ্ঞাসা কর্‌, ক্রন্দন কর্‌, হাশ্ট করু, পান কর্‌, যোগ কর্‌, পাক'ক্ষরু, ত্যাগ করু 
ত্যাদি। | 
হ-যোগে £ বড়ো হ, স্থখী হ, বাজী হ, শাস্ত হ,্াত হ, ইত্যাদি। 
পা-যোগে ( কর্তৃবা)£ কষ্ট পা, আনন্দ পা, লজ্জা পা, টের পা, ইত্যা্দি। 
পা-যোগে (কর্মবা )£ ভূতে পা, ক্ষিধে পা, ঘুম পা, তেষ্টা পা, ইত্যাদি । 
দে-যোগে £ হাত দে, কথ! দে, জবাব দে, শাস্তি দে, হাচি দে, ধাকা দে, 
টত্যাদি। | | 
' অন্তান্ত প্রয়োগে £ ভালো! বাস্‌, ভন খা, পাক্র খা, গোল্সায় যা, অন্ত যা, খাবি খা, 
পথে আস্‌, বিষম খা, উঁকি মারু, লাফ মারু, সাতার কাট, ইত্যাদি 


(ঘ) যৌগিক ধাতু £ দুইটি ধাতু মিলিয়া একটি ধাতুর অর্থ প্রকাশ করে। 


সি পাতি সত সত তে সিপাস্পিত পি পি ৯৫৯ পিসি 


সি 


ইহার প্রথম অংশটি অসমাপিকা ( ইয়া-প্রত্যয় ব1 ইতে-প্রত্যর-যোগে ), দ্বিতীয় অংশটি 
হইল একটি সমাঁপিকা ক্রিয়া । প্রথম অংশটিরই অর্থগত প্রাধান্য থাকে, কিন্তু প্রথম 
অংশটি অসমাপিকা ক্রিয়া! বলিয়া তাহার যোগে ব্ূপের পরিবর্ত ঘটে না__কেবল 
দ্বিতীয় অংশটি মৌলিকধাতু বলিয়া তাহার সঙ্গে ষথালিয়মে বিভক্তির যোগ হয়। এ 
ক্ঁয়ার টৈশিষ্ট্য হইল, ক্রিয়াছয়ের মৌলিক অর্থ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ কর । 
০ ইয়া যোগে £ করিয়া উঠ বুঝিয়া উঠ, বলিয়া বস্‌, চাহিয়। বস্‌, উঠিয়া পড়, 
“ইটুয়া ফেল, সারিয়া ফেল্‌, গড়িয়া তুল্‌, বুয়া দেখও বলিয়া থাক্‌, চাহিয়া থাব 
থাকিয়া যা, চলিয়া যা, পড়িয়া ধা. হারিয়া যা, দেখিয়। নি, বুঝিয়া নি, বলিয়া যা 
পিখিয় যা, ইত্যার্দি। ্ 
॥. ইতে- যোগে 2 বুঝিতে পাঁব্‌, দেখিতে পাঁ, খাইতে পা, খাইতে চা, শুইতে চা, 
ঝুলিতে থাক্‌, ইত্যাদি । 


২২ জকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়। £ ক্রিয়া প্রথমত ছুই প্রকার--সকমক ও অকমক। 
যে-ক্তিয়া স্বভীবত কর্ধ গ্রহণ মরে, তাহাকে সকর্ধক ক্রিয়া বলা হয়। যে-ক্রিয়! স্বভাবত 
কর্ম গ্রহণ করে নণ, তাহাকে অকর্ণক ক্রিয়াণ্বলা হয়। পড় দেখও খা, জান্ড ইত্যাি 
সকর্মক ক্রিয়া । হাস্‌, কাদ্‌, শু, ঘুমা, থাক্‌, নড়, হ, ইত্যাদি অকর্মক ক্রিয়া 

কর্ম গ্রহণ না করিলে (কর্ম অবিবক্ষিত থাকিলে) সকর্মক ক্রিয়াও অকর্ষকের 
মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন- আমি জানি, সে দেখে ইত্যাদি । 


সকর্নক ক্রিয়। আবার কখনে। দুইটি ক্র্ম গ্রহণ করে, তাহাকে দিকর্নক ক্রিয়! কহে। 

1 ঢুইটি কর্সের মধ্যে একটি মুখ্য, অন্থটি গৌঁণ। বাঙলায় ব্যক্তিবাচক কর্মটি গৌণ, 

. এবং বস্তবাচক কর্মটি মুখ্য হইয়া থাকে। যেমন-_তাহাকে কটু কথ]. বূলিয়াছি।. 
'মাতাকে ইহা জিজাসা করিও । এখানে “তাহাকে” ও 'মাতাকে! গোঁপ কর্মু এব. 
একতা এ এই) মখা কর্স । তাই. বলাও জিজাসা-কর] এই ভুইটি ভিবরকি অয়)... 


৮৪ বিচিত্রা 


অকর্মক ক্রিয়া কর্ম গ্রহণ করে না বলিয়াছি বটে, কিন্ত অকর্ণক ক্রিয়াও একপ্রকার 
কর্ম গ্রহণ করে, তাহাকে সমধাতুজ কর্ম কছে। এইসব ক্ষেত্রে অকর্ধক ক্রিয়াজাত 
ভাববোধক .কর্মই ব্যবহৃত হয়। যেমন” কী খেলাই খেলছে । আজ বেজায় মার 
মেরেছে । শেষ ঘুম ঘুমাচ্ছে। শক্ত চাল ঠেলেছে। এই কর্মগুলি সাধুভাষায়ও 
একেবারে বিরল নহে । সকর্মক ক্রিয়ারও সমধাতুজ কর্ম হইতে পারে, যেমন__সে 
কী খাওয়াই না সেদিন খেল। তরুণস্কী পড়াই নাঁপড়েছে। | 


সমাপিক1 ও অসমাপিক। ক্রিয়। £ ক্রিয়াকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা 
যায়__সমাপিকা ও অসমাপিকা, ক্রিয়া । যেবক্রিয়া বীকোর সম্পূর্ণ অর্থ বুঝাইতে পারে 
না তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া কহে। যেমন, কাজ (দেখিয়া! কিছুতে বুঝিতে 
পারিলাম না। এখানে “দ্বেখিয়া” ও' 'বুঝিতে” এই ঢুইটি অসমাপিক! ক্রিয়া, এবং 
“পারিলাম” একটি সমাপিকা ক্রিয়া । : | 


অসমাপিক। ক্রিয়ার ভেদ 2 অসমাপিকা ক্রিয়ার তিনটি ভেদ দেখ! যায় । 
(ক) করিয়া, দেখিয়া, ইত্যাদি ইহা-প্রস্যয়যোগে | (খ) করিতে, দেখিতে, ইত্যাদি 
ইতে-প্রত্যয়ষোগে । (গ) করিলে, দেখিলে, ইত্যাদি ইলে-প্রত্যয়যোগে । 


ক্রিয়ার কূপ £ . ধাতুকে বিভক্তিযুক্ত করিলেই তাহাকে কির কহে | আমরা 
ধাতুর বূপ' বুঝাইতেই এখানে ক্রিয়ার বঁপ” বাঁিতেছি। বাঙলা ভাষায় ' ক্রিয়ার 
রপ্টভেদের কারণ প্রধানত কাল ও পুরুষ । "পুরুষ ভিনপ্রকার, পূর্বেই তাহা বপিত 
হইয়াছে। কাল তিনটি ও তাহার প্রধান ভেদগুলির কথাও একটু পরে উল্লেখিত 
হইতেছে । ক্রিয়ার কয়েকটি গণ বাঙলা ভাষায় মান? হয়, তাহার কারণে ক্রিয়া গুলির 
রূপভেদ হয়। ক্রিয়ার পুরুষ এবং কাল অনুসারে ভেদ্ের দৃষ্টান্ত দেওয়া! হইতেছে । 
গণ অনুসারে ভেদের দৃষ্টান্তও পরে দেওয়া হইতেছে । তাহাতে আবার সাধু ও 
চগিত ভাষায় ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য আছে । কোনে কোনে ক্রিয়াও আবার এমন 
আছে যাহা সাধু বঞ্টলিত ভাষাতেই প্রঘুক্ত হয়। 

মনে রাখিতে হইবে, বচন অনুসারে বাঙলাভাধায় ক্রিয়ার রূপে কোনো! পার্থক্য 
হয় না। 


কর্‌? হ? যা ধাতুর ব্ধূপ (নিত্যবৃত্ বতমা 


সাধু চল্সিত 
করি, হই, যাই উত্তম পূরুষ সাধুবৎ 
করেন, হয়েন, যায়েন 
(হন) (যান) ) গুরু করেন, হন, যান, ) গুরু 
পু হও, যাও | সামান্ত মধ্যম পুরুষ কর, হও, যাও | সামান্ত 
, হই যাইস্‌ ] জ্ করিস্‌, হস্‌, (হোন্) | তুচ্ছ 
(হস) (যাস) যাপ্‌ ] 
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সাধু রা চলিত 
করবেন, হয়েন, যায়েন করেন, হন (হোন), 1 গুরু 
(হন) (যান) গুরু 
| প্রথম পুরুষ * - যান 
করে, হয়, যায় সামান্ত করে, হয়, যায় সামান্ত 


শু, লিখ, আছ (নিত্যধত্ত অতীত) 
শুইতাম, লিখিতাম, থাকিতাম উত্তম পুকুষ শুতাম, লিবিতাম, থাকতাম 


শুইতেন, লিখিতেন, পা গুরু গুরু শুতেন, লিখতেন, 

শুইতে, লিখিতে, থাকিতে . ; স্সামান্টী .. ". ্ থাকতেন 

শ্তইতিস্‌, লিখিতিন, থাকিতিস্‌, ] . মধ্যম মধ্যম পুরুষ সামান্য | স্ততে, লিখতে, 
শুইতি, লিখিতি, থাকিতি তুচ্ছ | | থাকতে, 

হচ্ছ শ্ুতিন্‌, লিখতিস, 

থাকৃতিস্‌ 

শুতি, লিখতি, 

্‌ থাকতি 


শুইত, লিখিত, থাকিত সামান্য থাকতেন 


 শুইতেন, আলে ৭ প্রথম পুরুষ গুরু শুতেন, লিখতেন 
শুত, লিখত, থাকত 


সামান্ত 


[খ] ক্রিয়ার কালভেদ 


ক্রিয়ার সময়কেই বলা হয় কাল? । এই কাল প্রধানত তিনপ্রকার : বর্তমানঃ: 
অতীত ও ভবিষ্যৎ । এই তিনপ্রকারের কালকে আবার ক্মীকটি ভাগে বিভক্ত 
করা যায়। বর্তশান.কালের তিন বিভাগ £ (ক) সাধারণ ব! নিত্য, খ) ঘটমান, 
(গ) পুরাঘটিত। অতীত কালের চারি বিভাগ ; (ক) সাধারণ বা নিত্য, 
(খ) নিত্যবৃত্ত, গে) ঘটমান, এবং (ঘ) পুরাঘটিত। ভবিষ্যৎ ফালের তিন 
বিভাগ £ (ক) সাধারণ, -খ) ঘটমান, এবং (গ) পুরাঘটিত। 

(১) সাধারণ বা নিত্যবর্তমান £ সাধারণভাবে অর্থাৎ সচরাচর যখন 
কোনে] ক্রিয়ার ব্যাপার ঘটে. তাহাকে সাধারণ বা নিত্যবর্তমান কাল বলা হয়। 
যেমন, বাড়ির পাশের .মাঠটিতেই আমরা খেলি।. সে প্রতি ববিবারে কলিকাতা 
হইতে গ্রামের বাড়িতে ষ্বীয়। কোনে এতিহাসিক-ঘটনার বিবৃতির ক্ষেত্রেও নিত্য- 
বর্তমান কাল ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। যেমন, মানবজাতির ছুঃখনিবৃত্তির জন্যই 
বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করেন। মুসলমানদের মধ্যে তুর্কারাই সর্বপ্রথম বদদেশ 
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জয় করে। অনুজ্ঞা অর্থেও উত্তম পুরুষে নিত্য বর্তমানের প্রয়োগ হয়। যেমন, এবার 
চল, মাঠে খেলা করিতে যাই। 
কামের প্রসার্দে লোক পায় নান সখ কৃতিবাস 

(২) ঘটমান বর্তমান বা ভূভাসক্স বর্তমান £ যে ক্রিয়ার কার্য ঘটিতেছে, 
এখনো! শেষ হয় নাই, তাহাকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে। যেমন, আজ সকাল 
হইতেই টিপ টিপ করিয়া বৃষ্ি পড়িতেছে । তিনি প্রায় ছুই ঘণ্ট। ধরিয়া বক্তৃতা 
করিতেছেন। 

 পলীমায়ের বুক ছেড়ে আজ 
যাচ্ছি (যাইতেছি ) চলে প্রবাস-পথে+__গোলাম মোস্তাফা 

(৩) পুরাঘটিত বর্তমান ও কিছুকাল পূর্বে যে-কার্ধ ঘটিয়াছে অথচ যাহানু 
ফল বা প্রভাব এখনে! বর্তমান, তাঞ্থীকেই পুরাঘটিত বর্তমান কাল বল! হয়। যেমন 
এইবার গাছে অজশ্ম ফল ধরিয়াছে। বর্ধমান হইতে গতকাল সন্ধ্যায় আমি 
কলিকাতায় আমিয়াছি। পুজার সংখ্যার কাগজে প্রকাশের জন্যই আমি কবিতাটি 
লিথিয়াছি। 'অর্ধ্যপাত্রে ৰুঝিয়াছি কেবল তোমার প্রত শব অবশিষ্ট, 
ওহে নৃপমণি? | 

€8) সাধারণ অতীত বা নিত্যঅতীত বা অগ্ভতনী 2 ষে ক্রিয়া কোনে। 
অনির্দি্ট অতীত 'সময়ে সংঘটিত হুইয়াছে তাহা বুঝাইতে সাধারণ অতীত বা নিত্য- 
অতীত কালের প্রয়োগ হয় । যেমন লক্ষ্পণের প্রতি সরোষে ধাবিত হুইয়া মেঘনাদ অস্থ 
নিক্ষেপ করিলেন। পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া মশিকার1 দেশে ফিরিল্‌। 
“'আনিল তোমার হ্বামী বান্ধি নিজঞ্জণে_-কবিকক্কণ। 

(৫) নিত্যবৃন্ত অভীত £ অতীতকালে কোনে কাজ সর্ধদা বা কিছুকাল ধরিয়! 
নিয়মিতভাবেই ঘটিত, এই অর্থে ই নিত্যবৃত্ত অতীতের প্রয়োগ হয়। যেমন, গ্রামে 
থাকিতে আমি প্রতিদ্দিনই নদীতীরে বেড়াইতে যাইতাম। বালকটিকে তিনি 
সকালবিকাল ছুই বেলাই পড়াইতেন। 'যোগ্াতেন আনি নিত্য ফলমূল বীর 
সৌমিত্রি'-_মাইজ্ফিল। 

(৬) ঘটমান অভীত ঃ অতীতকালের অসম্পন ক্রিয়ার ') ২প্ভুঝাইতে ঘটমান 
অতীত-এর প্রয়োগ হুয়। যেমন গৃহের বাসিন্দারা রাত্রিতে যখন, দর্ধোরে ঘুমাইতে- 
ছিল তখনই ঘরে চোর প্রবেশ করিয়াছিল ।তিনি যখন নিবিষ্টচিত্তে লিখিতভেছিলেন 
তখন একজন লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিল। 

(৭) পুরাঘটিত অতীত £ অতীতকালে সংঘটিত কোনে ক্রিয়ার পূর্বে 
ঘটিত ক্রিয়া বুঝাইতে পুরাঘটিত অতীত ব্যবহৃভ হয়। যেমন, গেল বংসর আমি 
উপন্যাসটি লিখি, তার আগের বৎসরই লিখিয়াছিলা'ম কবিতার বইটি। বহুপূর্বে 
ঘটিয়া গিয়াছে এমন ঘটন বুঝাইতেও পুরাঘটিত অতীত কালের প্রয়োগ হইয়া 
থাকে । যেমন, অতি শিশুকালে আম একবার ঘাট হইতে পড়িয়। গিয়াছিলাম। 
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€প্রস্থকারদিগের মধ্যে বহুতর ব্যক্তি এই সকল সন্কীর্ণ পথের পথিক হইয়াছিলেন' 
_-অক্ষয়কূমার দত্ত । 

(৮) সাধারণ ব। সামান্য ভবিষ্যৎ 2 ধে-কাজ এখনো হয় নাই, যাহা ভবিষ্যতে 
ঘটিবে, তাহাকে সাধারণ বা সামান্য ভবিষ্তৎ বলে। যেমনঃ আগামীকাল মামি দিলী 
রন! হইব। আবার তিনি আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আদিবেন। “কি করিব 
একা ঘরে রয়ে*-_ভারতচন্দ্র | 


(৯) ঘটমান ভবিষ্যৎ $ যেংক্রিয়। ভবিষ্যতে ঘটিতে থাকিবে তাহা ঘটমান 
ভবিষ্যৎ দ্বারা ছোতিত হয়। যেমন, যেরকম আবহাওয়1 দেখিতেছি তাহাতে যনে 
হয় সামনের কয়দিন ধরিয়া সমানে বৃষ্টি হইতে থাকিবে । আগামী কাল এমন 
লময়ে আমি স্টামারে পল্মানদী পার হুঈতে থাকিব। 


(১০) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ 8 অতীতকালে কোনো ক্রিয়া! ঘটিয়াছিল বা ঘটিয়া 
থাকিতে পারে এই অর্থে পুরাঁঘটিত ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ হয়। যেমন, আমার 
স্বরণ হইতেছে না, হয়তো একথা তোমাষ আমি বলিয়া থাকিব। হয়তো এই 
কাহিনী কাহারে! কাছে অদুবাবুই বিবৃত করিয়। থাকিবেন। 

উপরে ক্রিয়ার কালভেদের যে-পরিচয় দেওয়া হইল, রূপ ও অর্থের দিক দিয়া, 
উহা্দিগকে দুইটি ভাগে বিভক্ত কর! যায় £ (ক) সরল বা মৌলিক কাল, 'খ) মিশ্র 
বা যৌগিক কাল। নিত্যব্মান, নিত্যঅতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত এবং সাধারণ 
ভবিষৎ মৌলিক কাল-এর অন্তর্গত; আর, ঘটমান বর্তমান, ঘট্টমান অতীত, ঘটমান 
ভবিত্যৎ, পুরাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটিত্ব অতীত এবং পুরাঘটিত ভবিম্যৎ যৌগিক কাল- 
এর অন্তভুক্ত। 


[গ] অব্যয় ্চ 


পাস্টি পাসটিপাস্টি লাস্টি ৬ পা পাটি 


লিঙ্গ, বন বা বিভক্তিভেদে ষে সকল পদের কোনোই রূপান্তর ঘটে ন1 তাহাদিগ্তক 
বলে অব্যয়। বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ ও অর্থভেদে অব্যর নানা প্রকারের । তথাপি 
কেবল অর্থের দিক হইতে, অব্যয়কে ছুইভাগে বিভক্ত কর] ফীয়-(ব) অনন্বস্বীপ্বা 
ভাববোৌধক অব্যন্ব এবং (খ) অন্বয়্ী অব্যয় বা স'যোজক অব্যয় । ইহাদের প্রত্যেকটির 
আবার অনেক উপবিভাগ আছে । 


(ক) ভাববাচক অব্যয় 


১। দ্বণ। বা! বিরক্তিসুচক- ছি, ছিছি, ধিকৃ, ধেৎ, থু, ওয়াক্‌ খু, দুত্বোর, কী 
বিপ্‌, কী জালা, কী ঘেরা, রামরাম, ঘে্ায় মরি প্রভৃতি । ছি ছিছি, তোমার রা 
তোমায় সহত্র ধিক্‌।-__গিরিশচন্র 


৮৮ ৷ বিচিত্রা 


২।. ভয় বা দুঃখসৃচক-__বাপরে, উঃ, আঃ, মারে, বাবারে, বাবা, 'মাগোঁ) একি, 
ওরে, প্রভৃতি । যথা 
মাগো, কী ভীষণ লোক। 
বাবারে, কী ভীষণ মৃতি। 
. ৩। প্রশংসাসৃচক--বাহবা, বহুত আচ্ছা, বলিহারি, সাবাস, ধন্য প্রভৃতি । 
উদ্দাহর«__বলিহানি, তোমার কি ভদ্র জাচরণ ! 
৪। বিশ্ময়সূচক-_ আহা, বলিহারী, বাঃ, কিবা প্রভৃতি । 
যথা আহ] কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রম। উদয় । 
€| অন্ুমোদনাত্মক- আচ্ছা, বেশ, হা, হু' প্রভৃতি । 
যথা বেশ তো, তুমি যেতে চাও, যাও। 
৬। সম্মতিমূচক--বটে, আচ্ছা, হা,*ভাই, প্রভৃতি । 
*থা--.আচ্ছা, তোমার কথাই সত্য বলিয়া ধরিলাম | 
৭। অসম্মতিসূচক-. না,আদৌ না, একদম না প্রভৃতি 
যথা--না, মোটেই না, তুমি খাণবলছ সব মিথ্য।। 
৮। শোক ব1 খেছ্সৃচক অব্যয়-_হায, হায় হায়, হায়রে প্রতাতি। 
যথা চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবননদে ? 
৯। করুণাসুচক--আহা, আহারে, বেচারা, বাছা! আমার প্রভৃতি । 
বথা-_বেচীর1, শেষে অনাহারে প্রাণ হারালে]। 
4০| অন্ুুকারাত্মক-_ ঝন্ঝন্‌, ঠন্ঠন্‌, ঝা ঝা, বম্বম্, গম্গমূ, ছম্ছম্‌। 
যথা--গ্রীষ্মের প্রথর বৌদ্রে গ্রামের উন্ুক্ত প্রান্তর সকল তখন বাঁবাঁ। 
করিতেছিল। 


(খ) সংযষোৌজক অব্যয় 

১। জমুচ্চয়ী--এবং, ও, অতএব, সুতরাং, আর, অথবা, তবু, তথাপি, বরং, 

অথচ প্রভৃতি । যথাঞ্গপাম এবং শ্টাম উভয়েই বুদ্ধিমান্‌। 
: ২। পরদ্ধান্বয়ী-্নিমিতত, জন্য, সহ, সহিত, মতন, মত, সঙ্গে, প্রভৃতি। 

যথা-_পনীক্ষায় সাফল্যের জন্য বালকটি খুবই পরিশ্রম করিয়াছিল 
» -১। বৈকল্সিকূ. অব্যয়--আথবা, কিংবা, £তুবা, নপ প্রভৃতি । উদ্বাহরণ-_তুমি 
” অথবা রাম কাল আমার সহিত দেখা করিবে । 

৪| সঙ্ষোচক অব্যয়-__কিন্তু, অথচ, বরঞ্চ, তবু, তথাপি, প্রভৃতি | -বথা_ 
রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু তুষ্টবুদ্ধি'কম ছিল না। 

৫ | প্রশ্বাচক অব্যয়-_কেন, কি, নাকি, তো প্রভৃতি । যথা--তিনি নিজে 
আর আসেন নাকেন? 

৬। -উপমাবাচক-*্ঠায়। মতন, মত, পারা, পান] ইত্যার্দি। খথাতাহার 
শরীরে পূর্বের মতো! সে তেজ নাই।, 


অব্যন্ন ৮৯ 


৭। অবন্থাত্মক অব্যয়-_ খা খা, ছট্পট্‌, ছল্ছল্‌ প্রভৃতি । যথা-_দ্দিক্বধূ যেন 
ছল্ছল্‌ আখি অশ্রুজলে রবীন্দ্রনাথ 


৮। ব্যবস্থাত্মক অব্যয়__-তাহা হইলে, সেইজন্ত, তবে প্রভৃতি । যথা_ 


তোমার ভাই ষ্দি আমার বাড়ী আসে তবে আমি তাহার সহিত কলিকাতায় 
যাইব । 


৯। কারণাঝ্মক অব্যয়--কারণ, যেহেতু, এজন্ঠ: বাস্তবিকই প্রভৃতি । যথা__ 
বাস্তবিকই মন্দির ও কড়া ই উচ্চারণ সম্বদ্ধে তাহার ত্রুটি ছিল। - রবীন্দ্রনাথ 


১। সমীপ্তিসুচক অব্যয়-_শেষটায়, আখেরে প্রভৃতি । যথা-আখেরে 
তাকে বহু ক্ট ভোগ.কর্তে হয়েছিল । 

১১। বাক্যালঙ্কার অব্যয়_-( যাহা বাকে)র সৌন্দধ বর্ধন করে ) বটে, না, তো! 
প্রভৃতি । যথা_বুড়ো বিরক্ত হইল, কহিল, নাতকি? -_ শরৎচন্দ্র 

১২। নিত্যসন্বন্ধী_যত:'..তত, এত-*"যে, বরং”.তবু' প্রভৃতি । যথা--যত 
উধের্” উঠিতেছি বাধুস্তর ততই-ক্ষীণতর হইতেছে । _ জগদীশচন্দ্র বস্ 

১৩। ক্রিয়াপদ অবায়__বপিয়া, করিয়া, প্রভৃতি ।' ষথা--কাননের সবোবরে 
একটি ফুটেছে কী করিয়া। _ রবীন্দ্রনাথ 

ইহা ছাড়া আত্বো কতকগুলি অব্যয় পর্দ আছে। এইগুলিও অধিকাংশই 
বিশেষণরূপে এবং কতকগুলি বিশেগ্য, সবনাম ও ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন 
__নান', হেন, বৃথা, কিঞ্চিৎ, ঈষৎ প্রভৃতি ( বিশেষণক্পী অব্যয় )) অবশ্য, সহসা, সর্বদা, 
পুনরায় প্রভৃতি (ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত অব্যয় ); আজকাল, তো, না, প্রভৃতি 
(বিশেম্তরূপী অব্যয়); যত, তত, এত, আর প্রভৃতি (সর্বনামরূপে ব্যবহৃত অব্যয় )। 
কোনো কোনে অব্যয় বিচিত্র অর্থে বাক্যে প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে । নিয়ের উদাহরণগুলিতে 
“না” অব্যক়টির বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখানো হইতেছে £ 


[১] না তুমি না আমায় বইটি'দেবে বপেছিলে? ( প্র 

সেই না! কন্ার মাথায়-ছিল মেঘবরণ চুল। (পাদপূরণ) 

আমাকে একটি টাক দাও না| ( অনুরোধ ) 

আজ থিয়েটারে যেও না। (নিষেধ) 

কাজটা কারো! না; আন, এ কাজটা আমাকে করতেই হ.৭ ২১৭ /%. 8৭ 

€তোমার নিকট হইতে আজ না শুনব না(অসম্মতি )। আমাকে তুমি সে কথাটি 
বলিবে, না, আমিই বলিব? মানুষের ধর্মকী? ন1, পরের আত্মার মধ্যে ( অথবা) 
নিজেকে দেখা, নিজের আত্মার মধ্যে পরকে দেখা ( অবধারণ অর্থে )। 


[২] কিন্ত্ব সে বিছান্‌ কিন্তু দরিদ্র (সংকোচ )। 


অজু ও ছুধোধন দুইজনেই শ্রীরু্কে দলভুক্ত করিতে গিয়াছিলেন। অজু সে 
কার্ষে সাফলা লাভ করিলেন কিন্তু হুধোধন অকৃতকাধ হইলেন । 


[৩] ই-শ্ঠামই সেখানে গিয়াছে । (কেবল) 
চন্দ্র উঠিলেই জগৎ জ্যোৎস্সায় প্লাবিত হয়। (নিশ্চয়ই) 
এ কাজ না-ই বা করিলে । ( অবশ্ঠ) 
,ও- শাম ও যছু সেখানে যাইবে (সংযোজন )। 
ও গোবিন্দ, আমার কথ শুনতে পাও না? (সম্বোধন ) 
ওঃ! তুমি কীঘস্বয়ানক ছেলে । (বিম্ময়) 
ও যে তোমাকে দেখতে পেয়েছে, তা আমি আগেই জানি । 
(নিদেশ ) 
ও ছেলেটা একেবারে গোল্লায় গেছে। (বিশেষপনুচক ) 


তোমার কথাও যা কাজও তা। ( তুলন1) 
যেন -সে যেন আর এখানে না আসে। (ক্রোধ) 
তার মুখটি যেন টাদ। (উপম1) 
দেখো তুমি যেন পড়ে না যাও। (সাবধান ) 
ভগবান যেন তোমার কল্যাণ করেন। (প্রার্থনা ) 
বালিকার মুত যেন একটি দেবীপ্রতিমা। ( উৎপ্রেক্ষা ) 


[ঘ] উপসর্গ 


কতকগুলি অব্যয় (প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নিরু, ভূর, অতি, বি, অধি, সু» 
উত, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ,) ধাতুর পূর্বে বসিয়া উহার অর্থের 
নানাক্প পরিবর্তন ঘটায়-_-এই অব্যরগুলিকে “উপসর্গ” বলে। নিয়ে উপসর-যোগে 
ধাতুর অর্থ পরিবত্তন-এর উদাহরণ £ 

প্র-_প্রহার, প্রকৃতি, প্রকাশ, প্রস্থান, প্রদ্দান প্রভৃতি । 

প্রয়োগ- ছিজবন-প্রবীহ বহি? কালসিন্ধু পানে ধায়। 

পরা-_-পরাজিত, পরাজয়, পরীভব, পরাক্রান্ত প্রভৃতি! 

প্রয়োগ- পরাক্রাস্ত জয়মল্ল হ্র্গে গিয়াছেন। 

প--জপমান, অপরাধ, অপকার প্রভৃঞিঠ। 

প্রয়োগ- তণ্ধ হ্ধকর তাহার স্ৃকূমার কপোলের লাবপ্যবি৬া অপহরণ ক।গরা 
লয় নাই। 

লম্‌- সমাপ্ত, সঙ্গম, সমর্পণ প্রভৃতি । 

প্রয়োগ-সমন্ত দিনের আলন্য ত্যাগ করিয়া রাত্রির নিদ্রায় শরীর মন সমর্পণ 
করিলাম । 

অন্ধু-_অন্ুমান, অন্থভব, অন্ুগযন? অনুরাগ, অনুমোদন প্রভৃতি । 

প্রয়োগ- জন্ুরত হরে দেও অনুরাগজল। 


উপণর্গ 


অব--অবনত, অবলোকন, অবজ্ঞা, অবমান প্রভৃতি । 

প্রয়োগ- একপ অবমীনন|। আমি কখনই সহ করিতে পারিব , 

নির্‌-_ নিরীক্ষণ, নির্ধাণ, নির্গমন, প্রসৃতি | 

প্রয়োগ কোন্‌ বিধি নির্মাণ করিল দুইজনে । 

ছুর্‌__ছুর্গ'উ, দুর্নীতি, দূর্াস্ত প্রডৃতি। 

প্রয়োগ-_লোকট নিজের দুফর্ধের এলে আজ এতথানি দুর্গ তি-লাছনা ভোগ 
করিতেছে। 

অভি _অভিষেক, অভিশাপ, অভ্যাঁদ, অভিমান প্রভৃতি | 

প্রয়োগ--পাদৃকার অভিতেক করিয়া তথায়। __কৃউবাস 

বি--বিচার, বিষাদ, বিকৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি । 

গ্রয়োগ্র__যাইতে ফাইতে রাণী করিছে বিষাদ্ঘ। -কৃত্তিবাস 

অধি_-অধিবাদ, অধিবাসী, অধ্ষ্ঠান, অধিকার প্রভৃতি । 

প্রয়োগ-_কালি রাম রাজ! হবে আজি অধিবাপ। - কৃত্তিবাস 

অ-_-হৃকর, স্থুবুষ্টি, সুলভ প্রসৃতি। 

প্রয়োগ -৭৭ সাবে ঈশ্বর হুপ্র্ন হইলেন । সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শন্যশালিনট 
হইয়া উঠিল | __-বস্ষিমনন্ 

উদ্‌-_ উৎকৃষ্ট, উৎপন্ন, উংুল্ত প্রস্তুতি । 

প্রয়ৌগ_.ভারবির রাজজনীতিজ্ঞান সত্যই উৎকুষ্ট ও প্রশংসনীয়। 

অতি--অতিক্রম, অতিরিক্ত; অতিবাহিত প্রভৃতি । 

প্রয়োগ-_এইরূপে শীতকাল ক্ষাতিধাহিত হইল। 

নি-_নিঘুক্ত, নিবৃত্তি, নিষেধ, নিয় প্রভৃতি । 

প্রয়োগ- ঈশ্বর তাহাদের প্রতি নির্দয় হইলেন । 

প্রতি- প্রতিক্ষা, প্রতিবাসী, প্রতিষ্িত প্রভৃতি । 

প্রয়োগ _যাহা নিন্দা শুন! যায় তাহা কেবল প্রতিবামীর। - সম্মীবচন্্ 

পরি- পরিশ্রম, পরিধান, পরিচয়, পরিতথ প্রভৃতি । খু 

প্রয়োগ-_ছুই ভাই করেন বাকল পরিধান। -কৃত্তিবাপ 

অপি-_বাঙ্লায় ইহার প্রয়োগ বিরল। 

উপ-_উপসর্গ, উপহার, উপণগর, উপনীত প্রভৃতি। 

প্রয়োগ--ভোগেতে না হয় মতি, স্বর্গভোগ উপসর্গ সার । _ ঈশ্বর 

আ-_-আহৃত, আঘাত, আদেশ প্রতৃতি। 

প্রয়োগ-_আঘথাত লাগিলে ঘায়ে জলে তা যেমন। -_কৃত্তিবাস 


৯২ পা বিচিত্রা 
[ও] হাঙওল৷ উপসর্গ 


কতকগুলি অব্যয় বা অব্যয়জাতীয় শব্ধ বাঙলায় নামপদের পুর্বে বসিয়া 
উপসর্গের মতো। কাজ করে। ঠিক উপসর্গ বলিতে যাহু। বুঝায়, খাঁটি বাঙলায় তাহ! 
দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্লায় উপসর্গ বলিয়া যাহা পরিচিত তাহাদের 
অনেকফগুলিই শবের পুর্বে অবস্থিত তুদ্ধিত-প্রত্যয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাঙলা 
উপসগের দ্বার। গঠিত কয়েকটি শঝের উদ্দাহরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

অনা অনামুখো, অনাস্থষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি । 

প্রয়োগ_ সেই অনামুখো। লোকটা এখানে কী করতে ত এসেছিলে ? 

না নারাজ, নাঁচার, নামঞ্জুর প্রভৃতি । 

প্রয়োগ- তিনি সেখানে যেতে নারাজ । 

বে বে-আদব, বেমালুম, বেহায় প্রভৃতি । 

প্রয়োগ- তুমি এ কথাটা একেবারে বেমালুম অশ্বীকার করলে । 

গর-_গর্মিল, গররাজি প্রভৃতি | « 

প্রয়োগ- এ চাকরিটি নিতে তুমি আর গর্রাজি হয়ো না। 

নিম--নিমরাজি, নিমখুন প্রভৃতি । 

প্রয়োশ-_তাহাকে, জোর করে ধরাতে তিনি সেখানে যেতে নিম্রাজি 
হয়েছেন। 

হাঁ হা-ভাত, হা-পিত্যেশ, হা-হুতাশ, প্রভৃতি । | 

গ্রয়োগ-_-তোমার মা তোমার অস্ঠে কাবিন ধরে হব1-পিত্যেশ করে বসে 
'আছেন। 

ফি ফি-বছর, ফি-রোজ, ফি-বার ০ | 

প্রয়োগ--ফি-বছরই এইরূপ কোনো-না-কোনে ঘটন] ঘটছেই। 

হর--হুরদ্রম্‌, হরেক রকম, হররোজ প্রভৃতি । 

প্রয়োগ--সে এখান্রে হরদম আসতো । 


স্্প স্প্পাসি সি স্টপ পাসিলাস্সিপি স্পট স্পস্সিশ স্পা 


পঞ্চম অধ্যা! 


স্পা শা স্স্ণি স্পিরি | সপপাস্পিাস্পিটী সিস্ট সি পি 


॥ সমাস ॥ 


“সমাস” শব্দের অর্থ সংক্ষেপ। সমাসের সাহায্যে বু ভাবকে অল্পকথায় বল? 
ষায়। সমাস সংস্কৃত ভাষায় অবশ্তকর্তবা না হইলেও উহার বিশেষ প্রয়োজনীয় তা 
আছে। সাধু বাঙ্লায় সমাসবদ্ধ পদ খুবই দেখা ষায়। খাটি বাঙলাতেও সমাসবদ্ধ 


পদের প্রয়োগ সংখ্যায় কম নছে। সাণু বাগলায় যে সমাস করা হুয় উহা সংস্কৃত 
নিয়মান্ুসারে | 


পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ মিলিত হুইয়া একপদে পরিণত, 
হইলে তাহাকে সমাস বলে। সাধারণত ছুইণ্দে সমাস হয়। সাধু বাঙ্লায় ছইয়ের 
অধিকপদেও সমাস হয়। খাঁটি বাঙলায় সাধারণত ছুইপদে সমাস হয়। সমাসের 
অন্তর্গত পদগুলির বিভক্তির লোপ হয় এবং পরে নৃতন বিভক্তি যুক্ত ছয়। তবে 
যেখানে বিভক্তির লোপ হয় না তাহাকে বলে অলুক্‌ সমাস (এখানে এলুক্‌” শব্দের 
অর্থ লোপ)। সমাসে কিন্তু সন্ধি অবশ্যকর্তব্য। যে-কয়েটি প লইয়] সমাস করা 
হয় তাহাদের নাম সমস্যমান-প্র্ধ, এবং সমাসবদ্ধ প্নাটকে বলা হয় তুনস্তপদ ৷, 
যে-বাকা সমশ্তমান, পদগুলির পরস্পবু সম্পর্ক নিরূপণ কৃরে তাহার নাম ব্যাসবাক্য, 
বিগ্রহবাক্য বা! দমাসবাক্য। সমাঁসৃবদ্ধ পদের প্রথমটির নাম পুর্বপ্র* এবং 
শেষেরটির নাম উত্তরপদ্দ। যেমন, “শোঁকাকৃল” একটি সমস্তপ্দ । “শোকের দ্বার! 
টি হইতেছে ব্যাস, বিগ্রহ বা সমাসবাক্য ; “শোক” ও “আকুল” পদ দুইটি স্মন্তমান 

; “শোক” পূর্বপদ এবং “আকুল? উত্তরপদদ | 

সমাস সাধারণত ছয় প্রকারের : ছন্ব। ছি, কর্মধারুি, জৎপুক্রুষ, আ্ববায়ী 
ভাঁব ও বহুত্র'হি। 


[এক] জ্হন্ছসম্মীস ৪ €য্সমাসে সমস্তমান পদের প্রত্যেকটি অর্থপ্রীধান্ত, 
থাকে. এবং পূর্বপ্, ও উত্তর পঞ্দ সংযোগক অব্যয়ের দ্বারা যুজ থাকে, তাহার নাম' 
ছন্ সমাসু।, দ্বষ্ব ফুযাসে সমস্থমান পদগুলি প্রথুম! বিভক্তিযুন্ত,হয়। ফেষন--হাট 
ও ব্বাজার -" " হাটবাজার ; , রাধা ,ও শ্যাম হুরাধাস্ঠাম ) ক ও আবু স্কৃষণঞ্জুন | 
তদ্রেপ; দেবা থর শোকতাপ, হিতাহিত, বনজঙ্গল, গানবা'জনা, ভূতপেত্ী, 'মুখচোখ, 
চালাকচতুর, দেনাপাওনা, সোনারপা, কোলেপিঠে, দুধেভাতে, 'ম্লায়েঝিয়ে, বাপ- 
বেটাতে, সুথছঃখ, নামধাম, জমৃত্যু দেবদৈত্য, বৃক্ষলতুজয়াখ্রচ, গয়নাগ্মন, 
হাঁতীঘোড়া, অগ্রপশ্চাৎ, মেয়েজামাই, আমকাঠাল, নি টাটা, শীতবসস্ত, ধর্যার্থ- 
কামমোক্ষ, পর সৃশগন্ম্পরপ শৃঙ্খচক্রগদাপদা। ই 


থ্ি 


৮ ৪ 
মিটি 
এ 


. ছ্থী সমানকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে__যেমন, সমাহার হম, 
লুক ছন্ব সমার্থক ঘন্দ। দুই বা ততোধিক পদের একসঙ্গে অবস্থান [ সমাহার ] 
সীইলে সঙগাহার 'ঘন্ব সমাস হয়। ফেমন_-অহি ও নকুল অহিনকূল, ধনুঃ ও শর স্" 
পর, ইত্যাদি। যে ছন্দ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয়না তাহাকেই 
বলে জলুক্‌ ঘন্ব। যেমন-_ মায়েঝিয়ে, খনেবাদাড়ে, বুকেপিঠে, ইত]াদি। যে-ছন্ছ 
নমাসে বিভিন্ন বন্তর সংযোগ না বুঝা ইয়া অনুবধপ বস্তর সংযোগ বুঝাক্ তাহারই নাম 
পূমার্থক ঘন্দ। যেমন, কাগজপত্র, ভাগবাটোয়ার।, রাজরাজড়। 


ছুই] ভ্িু০স্স্পাস 8. ষে“সমাসে পূর্বপঘটি সংখ্যাবাচক এবং পদটির হবার 
নামাহার বা সমষ্টি বুঝায়, তাহাকে বলে ছিগুসম্বাস। সংস্কতে হিগুসমাস তিন প্রকার 
_তদ্থিতার্থে, উত্তরপদ পরে ও সমাহারে । বাডলায় “উত্তরপদ পরে'__ইহার ষ্াস্ত, 
দ্বখা যার না, তবে তদ্দিতার্থে ও সমাহারার্ধে ঘিগুসমাস হয়। 


তান্ধতার্থে পাচটি গোরুর বিনিমফে ক্রীত-পঞ্চগু। ষট্‌ু (ছয়) মাতার 
অঙ্গুভ্য-যাণ্মাতুর (কাঁতিক)। এইরূপ ত্বৈমাতুর, সাতকড়ি, পাঁচকড়ি প্রভৃতি । 

উত্তরপদ্দ পরে পাচটি গোরু ইহার ধন-স্পঞ্চগবধন। এই প্রকার প্রয়োগ 
ধাঙলায় দেখ যায় না। 


সমাহার পঞ্চ বটের সমাহার১পঞ্চবটা, শত অব্রর সমাহার ৯শতাবী, পঞ্চ 
নদের সর্মীহার-পঞ্চনঘ, চাটি রাস্তার সমাহার চৌবরান্থা, তিন মাথার সমাহার, 
তেমাথা, সঞ্ধ অহন্এর সমাহার-সপ্তাহ। 'এইকবপ-_নবগ্রহ, "নবরত্ব, সাতঘাট, 
ছুবেলা, ভ্িলোকী, পঞ্চপাগ্ব, পাঁচাঁসকে, তেরাতি, পাঁচসেরী, পঞ্চপ্রদদীপ, সঞ্তীর্ণ, 
চৌমোহানী, ত্রিক্ুবন, সাতসমুদ্র, অষ্টপ্রহব, ত্রিপদদী প্রভৃতি । 

ড্ঃ'দশচন্র” কিন্ত ঘিগুসমাসন্পন্ন নহে, উহা য্গিতৎপুরুষ সমাসনিস্পন [ দশের 
চক্র (চক্রান্ত )]। ৃ 

সংখ্যাবাচক পঞ্ক পৃ বকিলেই থে ষে দ্বিগুসম!স হয় এরূপ নহে। বে “একেন্খর 
কর্ধধারয় সমাস। 


; 91 তিন ] ল্ুক্ঞালুল্স 2 যেখান্টে সাধারণন্ক্ী বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে সমাস 
হয় এবং যে-সমাসে বিশেন্ত পদ বা উত্তর পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, উহ্বারই 
নাম কর্সধাযদ়্ সাস। মনে রাখিতে হইবে, এই সমাস ষে শুধু বিশেষ ও বিশেষণ পদে 
হুয় তাহা মহে-_. বিশেষপ-বিশেষা, বিশেষণ-বিশেষণ, বিশেশ্ত-বিশেষ্য পদৈও হক) এই 
দমাসে সান পদগ্ডলি বিশেষ্য-বিশেষণভাবের এবং এক বিভক্তিক হইলে. সমানাধি- 
করণ হয় টি পন্দই এ সমাসে প্রথমাস্ত হইয়া থাকে। যেযন- মহান্‌ থে-ক্গি. 
হধি, 'লীল যে. পল: নীলোৎপল, গুর্ণ যে চন্তর পূর্ণচন্দর, রাজা অথট ্লায সবজি, 
পয এমন, ন্খইন হি )স্পুলটা, অগ্রে.হুধ পরে উখ্িতস্ হত্যোখি, পণ্ডিত 
১১১১০ সু প্তিতৃহুধ 'বীক্ষামে ; পুরুষ স্ বীরপুরুষ, ষবেব যিনি বারি দেখাহি ঘহৎ যে 


1. সি ্ ৮ 


দল মহাজন, নতুন এমন বউ নতুনবৌ) কাচা অথবা মিঠা কাচামিঠা। আধ এমন 
পাকা." আধপাকা, মিঠা অথচ কড়া" মিঠাকড়া ইত্যান্দি। ্ 

বিশেবণ + বিশেষ্ত ৪ রজচন্দন, শুতবিবাহ, মহাজন, পুণ্যতূমি, সঈচ। আঁ 
বরাত, কটুক্তি, পাকাগিক্সি, গরমজগ, খাসমহল, ফুলবাবু, খোলমেজাঙ্জ-*ভার্দীহাট, 
হারাধন, নবদম্পতি, কী্টকলা, উড়োজাহাজ, সন্জর্ন। পুণ্যাহ, নেকনজর, হালফ্যাশান, 
হেডমাস্টার, ভালোমান্ষ, মহামুক্কিল, নতুনবউ, হেডমৌগভী, কীচাধান,মধুরমিলন, 
দিব্যচক্ু প্রভৃতি । কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষণটির পরনিপাত হ্ইয়া থাকে; 
যেমন-_ভাজা! যে মাছ১মাছভাজা ; এইরপ- চালভাজা। ঘা-কৃতক, ৪৮৪ আলু- 
দ্ধ, জঙলপড়া প্রভৃতি | 

বিশেষ্য + বিশেষ্য £ যে রাজ! সেই খ্কষিবাজখি। কিনা 
দআাটুকবি, গঙ্গানদী, জবাফুল, ছিপ আত্ফল, বটগাছ, পিতাঠীকুম, প্রুবতারা, দর়া- 
গণ, ক্ষমাধর্ম, প্রভৃতি । 

বিশেষণ+বিশেষণ £ যে ইষ্ট সেই ু্টহটগুষ্ট। এইদপ-_কশ-কোমল, 
ভীমকান্ত, সহজসরল, ভীষণমধুর, ধীরগন্ভীর প্রভৃতি । 

কর্মধারয় সমাসকে নান। ভাবে ভাগ করা যায়_-মধ্যপদলোপী এ রূপক 
'ঞ্ঘধারয়, উপমান কধারয় ও উপমিত কর্নধারয়। | 

যে-কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে বিশ্লেষণমূলক মধ্যপদের লোপ হয় তাহাকে বলে, 
মধ্যপদলোগী কর্মধারয় |, যেমন- সিংহচিহিত আপন - সিংহাসন, ভিক্ষালনধ 
অন্্- ভিন্নান্ন, বট মামক্‌ বৃক্ষ" বটবৃক্ষ, পল ( মাংস) মিশ্রিত অন্ন-্পঙান্ন, ঘরে 
পালিত জামাই »ঘরজামাই, তেল মাধিবার ধুতি - তেলধুতি, হাতে পরিবার ঘড়ি 
ঠাতঘড়ি, ইত্যাদি। অইবপ-_তুফানমেল, চত্তীমগ্ুপ, যমবন্ণা, সিন্দূরকৌটা, বৌভাত, 
মীমাছি, গন্ধবণিক, ডাকগাড়ী, মনিব্যাগ প্রভৃতি । ' 

যে-কর্মধানয় সমাসে উপমেয় এবং উপমানের মগ্ন্যে সাদৃশ্টবুশ্বত অভেদ কল্পনা 
মাকে তাহাকে পক কর্মধারয় সমাস বলে। এই সমানে উপমেয় সূর্বপদ্দ ও 
টপমান উতভতরপদ হুয়। [ িপমা” অলংকারে দুইটি বস্বর মধ্যে তুলনা কর! হয় & 
যবস্তকে তুঙ্গনা কল্পা হয় তাহার নাম উুমেয় এবং.ষে বস্তর্ সহিত তুলনা করান 
চাহার না উপ্পমান। যেমন--শোকক্ীপ অগ্নি'শোকাগ্ি--এখানে শোক-ক্ঠ: 
মগ্রির সহিত তুলন। কা. হইয়াছে। “শোক” কথাটি হইতেছে উপযের-আর, “জলি 
চথাটি হইতেছে উপমান 1 | 8০8০.) 

রূপক কর্মধার্ীনু মার দৃ্টস্ত £ শোকরপ অনল » -শোকানলরোধিদ্বপ ধফি- 
দাববনধ, মুখরপ চুর শ দুধ, 'বিষানবূপ সিদ্ু- বিষাদ সিদ্ধ, জীখিস্কুপ দপ্াধী, আখি- 
[াখী, কীতিরূপ খলা্কী তিমেখলা! জানরপ্‌ স্টীলোক জানা, মনরপ মারি 
-মনমাঝি |: তত্্রণ, প্রেমতোর, হী তিতা, জটসুকাদানন, ১১০৪২, 
দয়সমূদর, দেহুপিষয়, কাল, মোহন হহহধজ শি 








৯৬ 1বাচত্রা 


» যে-কর্মধারয় সমাষের পূর্বপঘটি -উপমান এবং, উপমান-উপমেয়ের সাধারণ ধর্মটি 
উত্তরপদ, উহাকেই বলে উপমান কর্মধারয় সমাঁস। যেমন-_তুষারের মত” লীতঙ- 


- তৃষাক্সশীতরন, সি'ছুরের .মত-রাও! » ফি ছ্রব্ধাঙা, কুম্থমের মত পেলব » কুন্থমুপেলব, 
চঙ্জের ,য়ভো কান্ত--চন্দ্রকান্ত, ফুটির মত ফাটাশ্ ফুটিফাটা, শৈলের মতো! উন্নত 
টশৈলোন্নত, (বজ্র মতো কটিনূস্হ্্রকঠিনু, ,মিশির.. মতে] কান! শ্মমিশকালো, 
ইত্যাদি। ১ 

যেখাবে উপমান, ও উপমেয়ের.সুমাস হয় কিন্ত সাধারণত -গুণবাচক শব্দের উল্লেখ 
থাকে. 'না ,সেখানে- উপমিত, 'কর্মধারয় সমাস..হয়। এখানে "উপমান, 
উত্তরপদ ও উপমেয় পূর্বপদ, যেমন- পুরুষ সিংহের ন্যায় -" পুরুষসিংহ, চরণ. কমলের 
যার চুরণক্মল, মুখ চন্দ্রের ভ্তায়- দুখচন্দ্র, বাহু বল্পরীর ন্যায়, বাহুবজ্পরী, 
ইত্যাদি ।,. 

ড্রউন্যঃ উপমান ও উপমিত কর্মপারয় এবং উপমিত;৪:বূপক কর্ম- 
ঘারয় সমাসের,পার্থকাটিঃভালো করিয়া বুঝিয়া,লইতে হইবে বিশেষত, ও বিশেষণ পদের 
যোগেই উপমান কর্মপারয় সমাস হইয়া থাকে এবং ইহাতে .সমস্তপ্দ্টি.বিশেষণ। 
যেমন-কুম্মের [বিশেষ্য ] মতো কোমল [বিশের়ণ ]-কুম্থমকোমল | এখানে 


'কুন্থমকোমল” কথাটি বিশেষণ। উপমিজ সমাস.হয় দুইটি বিশেষ্য. পদ লইয়া এবং . 


ইহাতে স্মন্তপদটি বিশেন্ত | . ফেমন__চরণ»( বিশেত্য ) কমলের, (.বিশে্ত,) ম্যায়” 

'চররণরুয়ল; | এখানে “চরণকমল” বিশেব্য প্রদ.। উপমিত কর্মধারয়, স্মাসে, উপমেয়ের 
প্রাধান্ত,.থাকে.ক্িস্ত বুূপক কর্মধারয় সমণসে উপমানের -প্রাধান্তই. ধিক শক্ষিত হুয়। 
তছুপরি, উপমিত কর্ণধারয়ে উপমাঁন ও.উপমেয়ের মধ্যে, একটা পষ্ট ভেদের'প্রতীতি 


বর্তমান -থাকে ৰিন্ধ-রূপৃক, কর্ণধারেয়ে উপমা ও উপূমেয়ের মধোকোনোপ্রকার ভেছের , 


প্রতীতি থাকে না। 

[ চার ].. ভু ু-পুলজন সমাস ঃ “যে সমাসে টক 'ছ্িতীয়া) তৃতীয়, প্রভাতি 
বিভক্তির লোপ, হয় এবং উপরপদের অর্থ ই প্রান্ত ল/ভ"করে “তাহাকে তচপুরুষ 
সমাস. বলে। . সমালে. সাধারণত পূর্বপদের, বিুক্তির লোপ হইয়া থাকে। পূর্ব- 
পদেরু১যে বিভক্তির, বিলোপ -ঘটে তাহারই নুূ্মানুসারে “তৎপুরুষ” সমাস নাম গ্রহণ 


করে|, তংপুরুষ .শপমাস ছয় প্রকার : ,দ্বিতীক্কা। তৎপুরুষ, তৃতীয়া .তৎপুরুয়, চতুর্থী . 


তু, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তংপুরুষ, সপ্তমী তৎপুরুষ ।- 


* শ্তীয়। তপু ঃ দেবকে আশ্রিত - দেবাশ্রিত, ছঃখকে অতীত ভুখাভীত,' 


চারিকে»রাধাস্,ভাড়রাধা, গঙ্গাকে প্রাপ্ত লগগাপ্রাণ্। বিশ্ময়কে লাগি রিন্বয়াপর, 


ঈনুকাঙ..ব্যাপির। সখী ্চিরহখী [র্যাথার্থে ঘিতীয়া চিরকাজ এরি] শী ডিন. 


জগ স্বগতিঃ,' কাপভডকাঁচা, লতোনা): 'রাসনমাঙ্ষা) স্রখর্্ী, কলারেচা 
বাতি উ” দাজুযোনা, 'করুণাশ্রিত, কজ্ঞানগ্লিশির।-হতগঞ্জ বৃক্ষা রাড, প্রথা 
টা. জলা. অধজিজঞা হ' ধানকাটা, পানসাজ$. মাঁচধরাঞ্রভাতি 






বে 


দাগ 


তৃতীয়া তৎপুরুম্ঃ শোক বারা আকুল শোকাহুল, মেঘ দ্বারা আবৃত -. 
মেখাবৃত, কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ-* কণ্টকাকীর্ণ, বিশ্ময় দ্বারা বিহ্বল - বিদ্বয়বিহ্বল, 
বাছুড়ের দ্বারা চোষা -*বাদুডচোষা, তেল দ্বারা চিটে - তেলচিটে, চেষ্টা ছা! 
লব্ধস্চেষ্টাল্ক, বাক্‌ দ্বারা দত্তাস্রাগদত্তা, শোক দ্বারা খত» শোকার্ত। 
এইরূপ-_বিষ্যাহীন, জলকাঁচা, তাসখেলা, পাখরচাপা, বুদ্ধিহীন, কীটিছণটা, 
বঁটাপেটা, করাতচেরা, গুণান্বিত, মধুমাখা, পঞ্চতাছাওয়া, শিরোধার্ধ, বাম্পচালিত, 
পদদলিত, গামছা বাধা, পিতৃহীন, মোহাচ্ছন্ন, শ্রমলব্ধ প্রভৃতি । 

চতুর্থী তৎপুরু £ ধর্মাচরণের নিমিত্ত পত্বী্ধর্মপত্ী [নিমিতার্থে চতুর্থী ], 
বিষয়ের জন্ত পাগলা--বিষ্বে্পাগলণ, ভাকের জন্য মাশুল -ডাকমাশুল, মেয়েদের জন্ত 
স্কুল. মেয়েন্থুল, চুষিবার জন্ত কাঠি -চুষিকাঠি, চোষের জন্ত কাগজ - চোষকা গজ, 
পাগলাদের নিমিত্ত গারদ-পাগলাগারদ্, ধাঁনর জগ্ত অমিশ্ধানজযি, মালের জন্য 
গুরামস্মালগ্রদাম। ব্রহ্ষকে (ক্রাম্মণকে) দত্তল্ব্রদ্ধদন্ত। এইরূপ-_-মরণকাঠি, 
রাহ্মণা্িতি, খাইখরচ, নাটমন্দিরধ যূপকা্, পুরশোৌক, বালিকাবিগ্ভালয়, পৃজাপুষ্প, 
হিন্ুকলেজ, মডাকান্না, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি । 

পঞ্চমী তণুপুরুষ£ সিংহাসন হইতে চুত- সিংহাসনচ্যুত, বিদেশ হুইতে 
আগত »বিদেশাগত, শাপ হইতে যুক্ত ₹ শাপমুক্ত, দুগ্ধ হইতে জাত শ্ছুগ্ধজাত, সৃত্বয 
হইতে ্রষ্ট - সত্যত্রষ্ট, লোক হইতে ভয়. লোকভয, দল হইতে ছাড়া. ছ্লছাড়া, 
বৌটা হইতে খসাস. কৌটাখসা, বিলাত হইতে ফেরত -্বিলাতফেরত, জন্ম হইতে 
অন্ধম্মজন্মান্ধ। যুদ্ধ হুইতে উত্তরস্যুদ্ধোত্তর। এইরূপ-ভোগহুখ, বৃক্ষাবতীর্প, 
গৃছনির্গত, স্কুপপালাঁনো, গাছপাভা, শাপমুক্ত, খ্যান্রভীত, বৃস্তচ্যত, ধর্মভয়, জলাতঙ্ক, 
ব্রাহ্ষণেতর, জেলখালাস, বিপন্দুক্ত, পদচ্যত, প্রাণপ্রিয়, মেঘমুক্ত, ঝুলিঝাডা প্রভৃতি । 

বন্ঠী ভগপুরুষ ই বনের পতি-বনম্পতি, কবিদের গুরু-কবিগুরু, রাজার 
পুহ্র-্রাজপুত্র, ছাগীর দুগ্ধ - ছাগছুপ্ধ, পাটের ক্ষেত -্পাটক্ষেত, ঠাকুরের ঝিম্ম 
ঠাকুরঝি, টেকের ঘড়ি» টেকঘডি, পথের রাজা স্বাজপথ, হুংসের রাজা সরাজহংস, 
দ্রিয়ার মাঝস্মমাঝরিয়া, পথের মাঝ *মাঝপথ । এইকপ _ী্মীগান, ফুলবাগান, 
ভাগ্যবিধাত1, বিশশ্রষ্টা, স্থধৌদয়, বৃষ্টিপাত, ছাত্রাবাস, জগদীশ্বর, বাণীবন্বনা, 
মহিলামহল, ঠাকুরপো, তালপাতা, কর্মফল, রখতলা, দিলীশ্বর, বিমানবহ্র, লৈর্ুষ, 
রাজবৃন্দ, রাক্ষসরাদ্ প্রভৃতি । * . 

অপ্তম্মী তঙপুরুষ £ বৃক্ষে পক-শ্বৃক্ষপক, বনে জাত” -বনজাত, ভুঙ্িবার 
আসক্ত -ছুক্রিয়াস্ত, গাছে পাকা শগাছপাকা, গায়ে হলুদ »গাবেছ্লূদ বুক 1, 
ছাচে ঢালা - ছঁচেডালা [ আলুক্‌], বাটার ভরা বাটাভরা, থালায় শ খালা” 
ভন্তি, যুধি (যুদ্ধ) স্থিত ঘুধিটির [অলুক || যে-তৎপুক্ুষ "সমাস পূর্বপদের 
বিভক্তির লোপ হয় না তাহাকে জন্তু ভঙ্খগুরুষ সমাস বলে। +যেষন-_ঘিয়ে ভাজ ; 
" থিয়েভাজা, ঘোড়ার-ভিম * ঘোড়ারডিম (ড্র ভ্রাতুঃ (ভাইরের ) পু জাতুম্পুজ, . 
(বা), বাঃ পতি সবাচল্পতি; দূ), পরা পর লপ্র়াংণর (পঞ্চমী ), সা. 


৮ চিতা 


সার সারাৎসার (পঞ্চমী ), হাতে কাটা -স্হাতেকা্টা (সগ্চমী)। এইরূপ 
ক্পতান্েহ,। কোণঠানা, গর্ভশয়ান, বাকৃপটু, বাটাভর1, জ্ঞানাজরাগ, রণবীর, 
কর্মনিপুণ, ক্রীড়াকুশল, আতপশ্ু, পাপাসক্তি, ঘরপোডা, জলমগ্ন প্রভৃতি । 

স্‌ .তগুপুরুষ জমাঁস $ £নএঞ, একটি সংস্কৃত অব্যয়, ইহার অর্থ হইল 
“না? বা'নাইঃ। এই নঞ-অর্থবোধক অব্যয়ের সহিত পরপদের যে সমাস হয় তাহার 
নাম নঞ তংপুরুষ সমাস । বাঙলাঁগ নঞ.এর স্থানে না, অনা, অ, বে, গরু হয়। 
যেমন- ন জান1- অজান1, ন অভ্যন্ত- অনভ্যস্ত,ন কেজো- অকেজো, ন অতি 
দীর্ঘ» নাতিদীর্ঘ, মিল নাই. অমিল কিংবা গরমিল, ন সরকারি. বেসরকারি, মঞ্জুর 
নয়্না-মগ্ুর। এইরপ- অল্বান্টি, অনাদ্দর, অক্রাহ্মণ, অদ্ভাব, অনুচিত, অমানুষ, 
'নৈক্য, অসময়, নগণ্য, অবাঙালি, গরহাজির, আধোয়া, নারাজ, আঘাটা, 
বেরসিক, অনাঙ্গায়ী, অনিচ্ছা, জস্থর, আকাল প্রভৃতি । 

উপপদ-তগুপুরুষ £ উপপদের (সংস্কৃত কত্প্রত্যয়ধুক্ত পদের পূর্বে উপসর্গ 
বসে এবং অন্ত শবও বসে। উপসর্গ ভিন্ন শব্কে উপপদ বলে।) সহিত কৃদস্ত 
পদ্দেরষে সমাস হয় তাহার নাম উপপদ-তৎপুরুষ সমাস। আরে! সহজ কথায়, 
বিশেষের সহিত কৃদস্ত পদের সমাসই উপপদ-তৎপুরুষ সমাস। যেমন- জলদান করে 
যেসজলদ, ব্রহ্ম জানে যেল্ত্রন্মজ্ঞ, পাদ (পা) দিয়া পান করে যেশ্পাদপ, ধনকে 
জয় করিয়াছে যে -ধনঞ্জন, ছেলেকে তুলায় যাহা ছেলেভুলান, হালুই (হালুয় ) 
করে যে-হালুইকর, বাজি করে যেস্বাজিকর, ভূতে চরে ষেস্ভূচর,। উভ-তে 
চরে ষে- উভচর, খ'-তে (আকাশে ) চরে যেস্থেচর | এইবপ-_ শ্রুতিধর, যশস্কর, 
ক₹তজ্ঞ, জাতিন্মর, কুস্তকার, মধ্যবতী, দিবাকর, নিশাচর, হাতভাড়া, ধামাধরা, জগদ্দল, 
'ভাতমার1, সবনাশা, হইফোড প্রভৃতি । 

প্রার্দি ত্পুরুষ  'প্র প্রভৃতি উপসর্গ ও কৃদস্ত পদ এবং অব্যয় ও নাম- 
পদের যে সমাস ও নাম প্রার্দি তৎপুরুষ সমাস। যেমন, প্র (প্র) ভাত 
(ক্যোতিঃ)- অভিগত মুখ» অভিমুখ, কু (কুৎসিত) পুরুষ - কাপুরুষ, 
অতি (ডিল মানব ( মানবকে )- অতিমানব, উদ্গত বেলাকে  উদ্দেল, 


ক্েঞ্কে উ্দাজ্ _ টিও লক্ষ আও উতঞনবটি ॥ 


[পচ] আ্ন্যযল্লীজ্ডাল সমাজ 


য় 


+ যে-পমাপে অধ্যরপদ পূর্বে থাকে এবং পূর্বপদ্ের অর্থ ই প্রধানরূপে প্রতীয়মান 
নী নাম অব্যয়ীভাব সমাস । ইহাতে সমস্তপদটি অব্যয় হুইরা ফায় এবং 
খগ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। মেঘন--কুলের লমীপে ্*উপকু্। কণ্ঠের 
টিপা, (সামীপ্য অর্থে), বনের সদৃশ-্উপবন, খ্ীলেক, দদৃশ »* উপস্ধীপ 
৪ যা কান, ছুতিঙ্চ। হিলের অভার »খরমিল, বটের 








সমাস ৪৯ 


অভাবস্ানঝ াট (অভাব অর্থে), শক্তিকে আতক্রম না করি» বাশি, 
লধ্যকে অতিক্রম না করিয়া_বথাসাধ্য (অনতিক্রম অর্থে), দিনে দিনে স প্রতিদিন, 
ঘরে ঘরে - প্রতিঘর (বীন্পার্থে), পাদ হইতে মণ্ডক পর্ধস্ত-আপাদমন্তক, সমুদ্র হইতে 
হিমাচল পর্যন্ত আপমুদ্রহিমাচল (পর্যন্ত অর্থে); কথার সদৃশ উপকথা, জীবন 
পর্যন্ত * মাজীবন, ক পর্যস্ত «আক, রূপের যোগ্য" অনুরূপ, অক্ষির সমীপে - 
প্রত্যক্ষ। এইবূপ-- 
৮লানীপ্া--উপনগরী, উপবন, উপক, সমক্ষ, অনুষঙ্গ, উপকৃস্ত প্রভৃতি । 
্পবীপ্প।-_অগ্থক্ষণ, প্রতিক্ষণ, প্রত্যেক, প্রত্যহ, মাথাপিছু, ফিসন, মণপ্রতি, সেরকরা, 
হররোজ প্রভৃতি । [ক্ষণে ক্ষণে" প্রতিক্ষণ ] 
১/অভাৰ-_হাভাত, বেকারদা, গরমিল, নির্মক্ষিক, বেবন্দোবস্ত প্রভৃতি । 
“সাদৃশ্য -_উপনয়ন, উপপত্ী, উপনেত্র, ঞুতিত্বানি, বিমাতা, প্রতিমৃতি প্রভৃতি | 
₹/যোগ্য তা" অনুকূল, অনুগুপ, অন্তরূপ প্রভৃতি । [গুণের যোগ্য -* অগ্ুগুণ ] 
অনতিক্রম-_বথারীতি, ষথাপূর্ব, ষথাশক্তি, যখাশান্ত্র যথাসাধ্য, যথেচ্ছ, 
যথাজ্ঞান প্রভৃতি । | 
১/সীম! ও ব্যাপ্তি--দাহিমতক, রাতনাগাদ, আলমুদ্র, আমরণ, আজন্ম, আবাল্য, 
আজান প্রভৃতি । 
৬/পশ্চা__অগগমন, অন্থতাপ, উপেন্দ্র, অনুরথ, অনুপ । 
এপম্মুখ__ প্রত্যক্ষ পৃভৃতি। 
৬আভিশযা- হাপিত্যেশ প্রভৃতি , [ পিত্যেশের (প্রত্যাশার) আতিশব্য ] * 
বৈপরীত্য-_ প্রতিপক্ষ প্রভৃতি। 
আন্ুপুর্ব্য-_মনুজ্ো্ প্রভৃতি। 
বাঙ্ল। অব্যয়ীভাব _যা-খুশী, গরমিল, ফি-বুছর, যাঁপারি, আঘাটা 
প্রভৃতি | 


[ছয়] ্বন্ছক্রীহি স্মাস্ন, 


ষে-সমাসে পূর্ব বা উত্তরপদ্দের কোনে প্রাধান্থ থাকে না এবং সমাস 
পদটি (সমস্তপদটি) অন্য একটি পদের প্রাধান্ত স্থচিত করে, উহাকে বহুত্রীহি 'জ্রাস 
বলে। যেমন--শুল পাণিষ্জে বাহার", শূলপাণি (মহাদেব ), বজ.পাঁশিতে যাহার » 
বজপাণি (ইন্দ্র), পীত অন্বর যাহার -" পীতান্বর (কৃষ্ণ), অহংকার নাই হাহাক্স 
নিরহংকার, মতসের ন্যায় গন্ধ যাহার (স্ত্রী) মত্স্যগন্ধা, উর্ণা নাভিতে, যাহার. 
উর্ণনীভ, কেশে কেশে (ধরিয়া) যুদ্ধস্ কেশাকেশি, লাঠিতে লাঠিতৈ (প্রহার, 
করিয়া) যুদ্ধস্লাঠালাঠি, কানে কানে থে কথা কানাকানি, আটহাত পরিধান 
যার -'আটহাতি, মৃগগের মতন লয়ন্‌ ধার »মৃগনয়না, গারে ক্লু হর যে উৎসবে 
গায়েহলুঘ, হা (লজ্জা) নাই যাহার » বেহায়া, নাঁই তার-যার "বেতার, 
(চারিটি) হইহাছে চির (ক) যাহার পচৌটির,: সমান: ভীর্ঘ,| ও) মাহীর 






রী বিচি! 
২৯ পুর্বান্ে/হউক, অপরাছ্ে হউক, বঘুনাথের বাড়িতে গিয়া রঘুনাথকে 


কিলে সাড়াখন্গ পাইবে না। (একছেশী সমাল ) 
১” শান চিরআরতি আলোক জাখিযুগ জল জল। (নঞতৎ) 
১১ প্রভাকুর-প্রভাতে প্রভাতে মনোলো তা । ( উপপদতৎ ) 
১২। পাঁচব্ছরের জাতুষ্পুত্র তএনে1 কাঠিগুলো ধরিয়া বসিয়াছিল। 
(অলুক সমাস ) 
২31 বঙ্ধিমবাবু “বিষয়াস্তরে” ব্যাপৃত হওয়াতে তাহা হস্তাত্তরে গেলে।  . 
, ( নিত্যসমাস ) 
(১৪ প্রকটি ব্যথিত প্রশ্ন ক্লান্তি হুর (কর্মধা ) 
৯৫1 বেছুল। শশবাত্তে জাগিয়া দেখিতে পাইলেন । ( উপস্বান কর্মধা ) 
, ১৬ সিংহ্গড়্ের ছুচুডায় পুরুষলিংহ উঠিল ত্বরায়। ( উপমিত কর্মধা ) 
২১৮ - অনমাঝি? তোর বৈঠা ০েরেঃ 
আমি আর বাইতে পারি না। (রূপক বর্মধা) 
২_,১৮1 পলাক্স আর ফুল্‌কো লুচি 
- কাঁপছে অবিশ্রান্ত। (মধ্যপ-সমাস ) 
১১৯1 অণ্তীহুকালে সাতশত প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গেল। (সমাহার ছিগু) , 
২৯ অরবানরের হাতে অবশ্ত মরণ | (হন্ঘ মমান ) 


১১) ভূতের মতন চেহারা যেমন 
নির্বোধ অতিঘোর 1 ( বনতবীহি) 


তার শব 


পা জল করি আপা পি উল সাত তা 


প্রথম অর্ীয় 
॥ শব্দপ্রকরণ॥ 
শব্দ ও পদের পার্থক্য ১ 


অর্থঘুক বর্ণসম্টিকে শব্ধ কছে। শন্ব ও পদের পার্থক্য এই যে, ০০০১০ 
করিলেই তাহা পদ হয়। 

শদ খিবিশ-_প্রাতিপদিক বা নাম, এবং ধাতু। নামকে বিভক্তিযুক্ত কলে 
তাহাকে নামপদ্দ কহে এবং ধাতুকে বিডক্তিযুক করিলে তাহাকে ক্রিরাপদ কছে। 
ফলত, পদও দ্বিবিধ _নামপদ্র ও ক্রিয়াপদ। যেমন-_-পিতা" একটি নাম, ও দেখ 
একটি ধাতু । এই উডভবইশদ। কিন্তু “পিতাকে দেখিব' বঙ্গিলে, "পিতাকে" নামপহ 
ও 'দেখিব' ক্রিয়াপদ হইল । ইহার ফলে বিছক্কিও দৃইপ্রকার হইতেছে--নামবিভকি 
ও ধাতৃবিভক্তি। 

বাঙলা ভাষায় নামপদে বন্ৃক্ষেত্রে এবং ক্রিয়াপদেও কোনো কোনো ক্ষৈত্রে 
বিভক্তি লুপ হয়| সেক্ষেত্রে তাহা পদ্দ বটে-_কারণ, বিভক্তিবৃক্ত হইলেও এইগুলির 
বিভক্কি পরে লুপ ছুইয়াছে। বেমন-_বাঁড়ি চল্‌ এই বাক 'বাড়ি' এইস্থলে সপ্তষী 
বিভক্কি আছে, তবে লুপ্ত হুইয়াছে। 'চল্‌'-এখানেও বর্তমান অন্ুজার় বিভক্তি ' 
লুপ্ত হইয়াছে । 


০ . ্‌ 
বাগুলা ভাষার উপাদান ব। শব্দভাগ্ডার চা 


১ ২৬ সি সি ৬৩ পলিসি 


বালা ভাষার উপাদান বলিতে আমর ইহার শব্সম্তারক্ই বুবিষ্বা খাকি।। 
যে-মকল শব লইয়া এই ভাষার সি তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণী বা র্যা অন্তর 
ফর! বায়। গাঁচপ্রকারের শব্ধ লইয়া বাল ভাষা গঠিত হইয়াছে ২ তব, তৎসম, 
অর্ধভংসম, দেশি ও বিদ্বেশি। নিয়ে ইহাদের হরুপপ্রকৃতির পন্িচর টি 
করিতেছি £ 

( ক] তত্তব বা প্রাকৃত শব্ধ £ এই 'তন্তব' শবগুলিকে লইয়াই খাত; 
বাঙলা ভাষার দ-_এইওলিই বাংল! ভাবার নিজ শষ বা খাঁটি উপাদান । আসি, 
প্রাচীনকালে ভারতীদ্ব আর্চজাতি বে-ভাযার বখ! যূলিত তাঁছার নাহ বৈথিক সংস্ৃত): 
 বিজবী ধের ভাবা, বিজিত নালা বুক গুহীত হইবাহ কলে, এবং বাসি 


বিচি 


সাধারণ পর্িবর্তনধর্ম-অহুসারে, বংশপরম্পরাক্রমে, জনগণের মুখে ধারে ধীরে রপাজিগিত 
হইতে থাকে। এই বিরুত বাঁ পর্িবতিত বৈদিক সংগ্কৃতেরই নাম হুইল 'প্রারত' 
অর্থাৎ দেশের লোকসাধারণের ভাষা । এই শ্রারুতভাষাও আবার কালক্রমে পরিবর্তিত 
হইয়া 'অপত্রংশ'-এর রূপ গ্রহণ করিল, এবং অপত্রংশৈর আরে বিকৃতির ফলেই বাঙলা 
ভাষার উন্ভব। তাহা হইলে দেখ। ষ্জাইতেছে, যে-সকল বৈদিক সংস্কৃত শব প্রাকৃত ও 
অপভ্রংশ-সুরের মধ্য দিয়া ক্রমশ বুপাস্তরিত হইয়া বাঙলা শব্খভাগ্ডারে প্রবেশ 
করিয়াছে, উহারাই বাউল! তপ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্ধ 'তৎ' অথাৎ বৈদিক কথিত সংস্কৃত, 
তাহা হইতে “ভব' অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার, এই অর্থে তস্তব?। 
এই শ্রেণীর শব্গুলি প্রাচীন আর্জভাষার নিকট হইতে প্রারুতের মধ্য ছি! 
উ্বাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত বক্য়! ইহাদিগবেষ্গাকৃতজ শবও বলা হইয়া থাকে । ফেমন-- 
সংস্কত “কষ শবটি প্রাকৃতে “কণহ'-কপে পরিবতিত হইল, তাহা হইতে আরও 
পরিবর্তনের ফলে বাঙলা কান, কানু? কানাই [কান+আদরার্ে “উ' কিংবা 'ছআইঃ 
প্রত্যয়ষোগে ] শব্দের উদ্ভব। এইরগ্রো, সংস্কৃত চন্দুস্বাওলা চাদদ। তদ্রপ, হস্ত” 
হখ-্হাত। সন্ধ্যা সঞঝাক্মাঝ;) মধ্য-্মজঝ১ক্মাঝ।; সপসপপস্সাপ। 
মৃত্তিকা মট্টিআ১ মাটি) নৃত্য নচচ নাচ; অন্মে»্ম্েআমি; শুণোতি১ 
সুণদি৯শুণই শুনে; অষ্টাদশ অট্ঠারহ-আগারেো।; গ্রামর্গীব১ গাও, গা। 
এইরূপ, খট্ট খাট ; ভক্তভাত। গোষ্৯৯গোঠ; পিহল১ পিতল; দুহিতা১বি । 
গুন্দঘকগোৌফ$ দংশক্ভাশ) চন্দ্রতাপ-ক্চাঙ্গোয়া;: চটক৯চডাই।) আদশ্রিকান 
আরশি; আরত্রিক২আরণতি; পিচ্ছিল পিছল প্রন্ততি। *এইগুলি খাটি বা মৌলিক 
বাঙলা শব । প্রাকৃত হুইতে যে-সকল '.দশি ও “বিদেশি শক বাঙলায় প্রবেশ 
করিয়াছে, একহিসাবে তাহাদ্দিগকেও “তছুব” বা 'প্রারতজ; বজিতে পার' যায় | 
[খ] তগুসম শব্দষঃ বাঙলা ভাষা তাহার উৎপন্তিকাল হইতে আসক 
কারয়া আধুনিককাল পর্যন্ত আবশ্তকমতো যে সকল শন্দ সংস্কৃত ভাষার ভাগার 
হইতে গ্রহণ করিয়ান্্ এবং উচ্চারণে যাহাদের কোনকপ বিকৃতি ঘটে নাই-_ এইরূপ 
শবগুলিই তৎসম; নামে পরিচিত । “তৎপম? অর্থে সংশ্বৃতসম শকু। [ 'সংস্কত' 
আদি আর্ধভাষা বৈদিকেরই একটি অর্ধাচীনতর বূপভেদ-মাতর | গ্রস্টপূর্ব পঞ্চ 
শতাব্দীর পূর্বেই সাহিত্যিক ভাষারুপে ইহা গতিঠিত হয়। গ্ধগরেদের ভাষা বখন 
সুরাতন হইয়া আসিতেছিল, সাধারণের কাছে দুবোধ্য হইয়া উঠিতেছিল এবং 
লোকমুখে ইহার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তখন ভাষার গতিরোধ করা অস্ভব 
তা যুগের পণ্ডিতজন “মৌধিক ভাষাকে ত্যাগ করিয়া! প্রাচীন সাহিত্য 
রা 
রা স্বত নামে খ্যাত হইল। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাশিনি 
হত করিয়াছেন, এবং পরে ইহা “দেবাধা? নামেও 


অভিহিত হইতে থাকে। সংস্কৃত ভাসা প্রাচীন ও ম তারতবর্ধের ঘানলিখ 
এংগ্বতির বাহন হষ্টক়া! উঠে। 1 বি ধৈরৈ 


আইিম্মার্যভীবার যে-পকল শঙ্খ নানাযুগের কপাস্তয়ের মধ থির়া বিরত অবস্থান 
খাঙলায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের অবিরুত মৃূলকপ মিলে সংগ্থতে। সংস্কৃতের 
শব্দভাণ্ডার বিগুল- ধখনই প্রয়োজন যোধ কর্বিয়াছে, বাঙলা ভাষা সংগত ছইতে 
শবরাজি ধপস্বরূপ গ্রহণ করিগীছে। তৎ্ভব শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্েক্স পার্থকা এই যে, 
তন্তব শবগুলি বৈছগিক' শব হইতে প্রাকত &ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়] বিকৃত অবস্থায় 
থাডলার আসিয়াছে। কিন্ত তৎসম শবগুল বিভিন্ন ঘুগের কুপপরিবর্তনের ধাবাপখে 
বাঙলার আসে নাই, লৌকিক সংস্কৃত ভাব! হইতে সরাসরি ইহারা! বাঙ.ল। ভাষায় 
গৃহীত হুইয়াছে। তৎসম শব্দ ভাষায় ধশন্বন্পপ গৃহীত, তছুব শব্দগুলি উত্তরাধিকারসজে 
প্রাঞ্ট-উভক্কের উৎপত্তির ইতিহাস ভিন্ন। কতকগুদি তৎসম শব্দের উদাহরণ ; 
কষ, চন্রর, হু, মন্তক, মৃত্তিকা, রাখি, সন্ধ্যা, অধ্য, ধর্ম, করত, কাধ, বদ, বৃস্ত, বৃক্ষ, পিষ্া, 
মাতা ইত্যাি। 

[গা] অর্ধ তঙ্ুসম শব্দ £ যে-সকল সংস্কৃত শব ভাবায় খণন্বক্পপ গৃহীত 
হুইঘার পর লোকমুখে উচ্চারণে বিকারপ্রান্থ হইয়াছে, তাহাদের মৃলরূপ বিশুদ্ধ 
রাখিতে পারে নাই, এইরূপ বিকৃত সংস্কৃত শব্দকেই বলা হয় অর্ধ-তৎদষ। ভৎন 
শব্ধের বিকারেই অর্ধ-তৎসম শবের স্তি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহ্াব্িক 
ক্ষেত্রে এইরূপ শবে বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য উচ্চারণে এবং 
কবিতার ভাষায় অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার খুব বেশি। উদ্গাহুরণ : সংস্কৃত “কু! 
শন্দটি বাওলায় তংসম, ইহা হইতে প্রারুত ও অপ্রংশের মধ্য দিয়া রূপ পর্রিব$নের 
ফলে আমরা পাইতে'ছ 'কান” “কানু' ব] 'কানাই' শব্দ - বাঙলা শঙ্মভাশারে যাহার 
নাষ তত্তব বাঁ প্রাকতজ। কিন্তু সংস্কৃত শব্ধ 'কষ” বাঙলার গৃহীত হইবার পর 
লোকমুখে তাহার বিরুতি ঘটিবার ফলে একটি নৃতন রূপ ঠাড়াইয়াছে কেই. 
এই শবটি বাঙলার অর্ধ তৎসম। তদ্রপ, সন্ত 'গৃকনী' হইতে তব 'ঘরণী' কিন্ত 
অর্ধতৎসম হুইল গিপ্টি বা গ্িত্বী। এইভাবে নিমস্ণ১৯ নেমস্তর় ; শ্রন্ধাছেদ্দা। 
বৈষাম বোষ্টষ ; যিআযিত্িকর; চঙ্্চন্দর ) মহোঞ্জ্-মোচ্ছব ; গ্রাম» 
গেরাম। প্রপাম-্পেন্াম। এইন্ধপ, শু-ছিরি) প্রসাপেসাঘ ; খুর্থ-»মুখ খু) 
শ্রা্থ-্ছেরাদ্দ; গাজ-গতর়- পা ( তণ্তব)7 ধন্ত-্ধতি প্রভৃতি অর্ধ-তৎসম শব 
উন্তঘ হইয়াছে | ক | 28 ৫ 

[ঘ] জেপি শব্ধ ঃ বাঙলা ভাবায় এমন কতকগুলি শখের প্রস্থোগ দেখিতে 
পাওয়া যায় বাছাদের মূল প্রতিরূপ সংস্কৃতে গিলে না। এই জাতের শবগুজি জ্রাখিড় 
এবং কৌলভাঁব। হইতেই বাগুলায় প্রবেশ করিয়াছে--ইছাঙিগকে বল! হন "দেশি, 
শব্। ভারতের সর্ব গৃহীত শি্ইজনের ভাষায় এইসকল শখের প্রবোগ দুষ্ট ছু না. 
বাউ্লাদেশের প্রাচীন অধিবাসী জীবিড় ও অস্তিক জাতির ভাখাস্থ নিকট-সম্পত 
আদার ফলেই এই জনাধ শখগুলি সাভাষা বাউলাফ দুফিযা পড়ি্থাছে। এইখডি 
খালা ভাষার মৌলিক শব দর, ইহার! আগম্বক শব।  হিহেশি গনি 
এই 'আগ্ধক' পর্যাধে পড়ে। বাঙলা ভাষার বে-সধ শখ ভানতীয আস 


রি, 






বিটি! 

সহতে ভূত নয়, অনা কিংবা! ভারতের বাহিরে প্রচলিত ইন্দোযুরোপীয় কিংবা লেমীয় 
ভ্বাধা হইতে গৃহীত সে-সকল শবই বাঙ্লায় “আগন্তক” নামে অভিহিত। তব, 
তৎসম এবং অর্ধতৎসম শবগুলিই বাঙলা ভাবার বখার্থ মৌলিক উপাদ্ান। 

এ এআযস্ত অনেকগুলি “দেশি” শব প্রাকৃতের মধ্য দ্বিয়াই বাঙলায় প্রবেশ করিয়াছে। 
কিন্তু ভাষার মূল বিচার করিয়া শ্রঝের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে এইজাতীয় 
শন্ষকে প্রাকতজ বা তন্তৰ না বলিয়া “দেশি”ই বলিতে হইবে । কারণ, এগুলি মূলত 
আর্ধশব্ষ নয়। কিন্তু একজন ভাষাতান্বিক বলিতেছেন [ অধ্যাপক স্বকৃমার লেন 1, 
. ষে-সব অনার্য শব্ধ সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হইবার পয় প্রাকৃত স্তরের ভিতর দিয়া 
বাঙ্লায় আসিয়াছে সেগুলিকে" 'দেশি' না বলিয়া “তন্তব' বা 'প্রাকতজ'ই বলিতে 
হইবে। বাঙ্লা ভাষার স্ষ্টির পর যেসব আর্ধশ্ বাঙলায় গৃহীত হইয়াছে, উত্ত 
ভাষাতাত্বিকের মতে সেগুলিই যথার্থ «“দশি' পধায়ের অস্ততুক্ত। কতকগুলি 
দেশি+ শব্দের উদাহরণ £ গাড়ী, ঘুড়ী, ঝাড়, ঝাউ, টিল, ঝাণ্ড, ঝাম্ধ, ঝোপ, টোপর, 
ছাল, পেট, কামড়, ডাগর, ঢেউ, ডি «বাটা, ঝোল, বিউা, ডাহা, ভাসা, কছলী, কলা, 
তাঁমলী ইত্যাদি। 


[ঙ] বিদেশি শক £ বাও্লাভাষার উৎপত্তির পর নান! বিদেশি জাতির ভাষা 
হইতে যে সকল শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে দেগুলিই বাঙলার বিদেশি উপা্ান। বহু 
প্রাচীনকাল হুইতেই কয়েকটি বিদেশি শব্দ ভারতীয় আধভাষা সংস্কৃতি শ্কানলাভ 
করিয়াছে এবং ইহার্দেরই কয়েকটি প্রারুতের মধ্য দিয়া বাঙলায় আসিয়াছে । এইরকম 
শব্বগুলিকে 'বিদেশি' হইলেও, 'আগন্ধক+ আখ্য! না দিয়া, 'প্রারুতজ' বা 'তগ্ভন” বলাই 
ভালো। যেমন--গ্রীক 'দ্রাখ মে” হইতে সংস্কতে 'দ্রম্য”, তাহা হইতে প্রারুতে 'ছম্ম', 
তাহা হইতে বাঙলায় “দাম'। প্রাচীন পারসিক 'মোচক'০সপ্রাকত যোচিও-সবাঙল। 
মুচি) পহলবী “পোস্ত [ লিখিবার চামড়া ]-সংস্কৃত পুস্তিকা১ প্রাকৃত পোখিআ১ 
বাঙল। পুঁথি, পুথি? গ্রীক “হুরিংকস্* সংস্কৃত সুড়ঙ্গ বাঙলা সুড়ঙ্গ, স্থড়ড়। গ্রীক 
*গ্রোনস” ৪০০০৪ 1-স্ংস্বত কোণস্বাঙলা কোণ? শরীক কেন্ট,ণ) [10606921৮ 
সংস্কৃত কেন্দ্রবাঙল! কেন্দ্র তৎসম ] ইত্যাদি। 


মুসলমান কৃর্ঠক বঙ্গবিজয়ের পর হইতে বাঙ্ল। তাব।? আবকক লগ্ন 
বিদেশি শব্দের আমদানী হইতে থাকে। পাঁচ শ' বছরেরও অধিককাল ধরিয়া? 
সৃষলমানেরা এদেশ শাসন করে এবং মুসলমান আমলে ফারসী রাজতাষা ছিল, 
কূলিয! বাওল! ভাষার উপর তাহার কম প্রভাব পড়ে নাই। বাংলা ভাষার প্রায় 
খঁড়াই হাজার শব হইল ফারলী। এই ফারসীর যারফতে কয়েকাট আবী এবং 
তুকা শবাও ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙলার কয়েকটি ফারসী শের নছুনা £ 
আমীর, খরা, উজীর, মালিক, হুজুর, জথম, তাবু, তোপ, বন্দুক, খাজনা। রায়োগা, 


দ্র, বীষা। হিসাব, গ্রেপ্তার, মোকদমা, নালিশ, হরখাত, মলিগ, আতা, কবর, 
ইাফের, নগ্াজ, সরি. মক্তব গজজা আবশ্র উি০ আবার | ০৯২০৭: ০৯৮৪০০৮০০০৯ 
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কোনা, খাতা, চশমা, চাবুক, ছবি, জামা, মলম, মিছরি, রুমাল, শরবৎ, লাগাম, শাশ, 
ছালুষা। হ'কা ইত্যাদি। 

খীস্টীয় ষোড়শ শতাব্ধীতে পোতুলীজরা। বাঙলাদেশে বাণিজ্য করিবার উদ্দেস্টে 
আসে। ইহার ফলে প্রায় শতাধিক পোৌতুর্সীজ শব্ধ বাঙলার প্রবেশ করিয়াছে » 
যেমন- আনারস, তামাক, চাবি, বাল্তী, ট্ু্ী, কামরা, গুদাম, নীলাম, কুশ, বীর, 
পেয়ার, পেপে, কপি. বোতল, বোতাম, ইত্যাদি । তাসখেলার বিষন্ষে করেকটি শব 
ওলন্দাজ ভাষ! হইতে গ্রহণ কর! হইয়াছে ; যেমন-_হরতন, রুইতন, ইক্কাবন (কিন্ত 
'চিড়িতন? ভারতীয় শব ), তুরুপ। আর-একটি ওলন্দাজ শব হইতেছে 'ইসক্রুপ,। 
কাতৃজ, কৃপন, রেস্তোরা কথাগুলি ফরাসী। অষ্টাদশ শতকের যধ্যভাগ হইতে 
বাঙলাদেশ ইংরেজজাতির বঞ্ততা স্বীকার করিল । ফলে যুরোগীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বাঙালির উপর বাপক প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। 
বাঙলা ভাবার উপর ইংরেজির গুভাব কতখানি বিস্তৃত ভাহা কাহাকেও বুঝাইয়? 
বলিবার প্রয়োজন নাই । এখানে সামান্ত কফেকটি ইংরেজি শব্দের নমুনা দ্রিতেছি $ 
আপিস, ইন্ুল, বেঞ্চ, ডাক্তার, লাট, পুলিস, গেঙ্গাস, লঠন, গারদ, সাস্ত্রী, কৌশলী, 
আদরেল, লজঞ্স, বাক্স ইতাদি। এতন্ি্ ইংরেজির মধ্য দিয়া এশিয়া, যুরোপ, 
আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়। প্রভৃতি নানা দেশের ভাষার কতকগুলি শব্ব বাঙলা 
প্রবেশ করিয়াছে । 

ই ছাড়া, বাঙলা ভাষায় আরে! একজাতের শব্ষ আছে, যাহা “মিশ্রশষ' 
(750248) নাষে পরিচিত। সাধারণত বিভর শ্রেণীর শবের সংযোগে অথবা 
একপ্রেণীর শব্ধের সহিত অন্বশ্রেণীব প্রতায়াণ্দর যিশ্রণে ইহাদের স্থতি | যেষন--- 
রাজাউজীর, চাটবাজার, হেডপত্তিত, পুলিশসাহেব, ক্টোইম ডেপুটিগিরি ইত্যাহি। 

একহাজার বছরের অধিককাল হইল প্রাকতের পরিবর্তনের ফলে বাঙলা ভাষায় 
উদ্ভব হুইয়াছে। তন্তব, তৎসম ও অর্ধ তৎসম ইফার মৌলিক উপাহান। তহ্পন্থি, 
বাঙলা ভাষা অনাধ কোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষা হইতে, বিজলি ফারসী, পোতুদীক, 
ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজি হইতে অনেক শব এহণ করিয়াছে-_-এইগুলি ভাড়া: 
আগন্তক উপাান। মৌলিক ও আগন্ধক শব্ষের সমবাযে বাল! ভাষার ভাবার 
অনেকখানি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিকাছে। লন ভাবার অবস্থা এখন বেশ বাড়বাড়ন্ত। ঘািক। 
ভাষা তাহার বধার্থ ই গৌরবের বন্ধ। 

নিয়ে আরো কতকগুলি বিবেশি শবের দৃষ্টান্ত প্রষত্ত কইল 3 

অফ্টেবজিয়া-ক্যা্গাক প্রভৃতি। 

ফরাসী-_বুরুশ, বৃর্োয়। প্রভৃতি । 

চীদা-- লুচি, চা, চিনি প্রভৃতি । 

তুবাঁ_বাবু, লাশ, চাকু, কোর্গা, গাঝিটা, দাঝোগা, মুচলেকা প্রস্থুতি। 

কারসী-বাধিচা। নালিশ, কাগজ, আহা, করাল আইন,  চযাি 
জায় প্রভাতি । 





১৭৮ বিচি 


পোতু পীজ-_ আলমারি, পেরেক, লাবান, শবিস্্ী, চাবি, বিস্তি গ্ভতি। 
পেরু- কুইনাইন প্রভৃতি । 

ওলজ্ছাজ--_ টেক। প্রভৃতি । 

ইংরেজি- মাস, বেকি, রেল, মাস্টার, স্থূল, চেয়ার, বল, ভাক্তার চীন 
জাপানী-_ যুদুৎহ, রিকসা, হারিকিবি প্রভৃতি। 
গুঁজরাটী__হুরতাল। 

ভামিল- চূকুট প্রসৃতি। 

আফ্রিকীয়- জেবা প্রভৃতি । 

ৰর্স।-_লামা, লুঙ্গি প্রভৃতি । * 

হিম্দী-কচুরী, চানাচুর প্রভৃতি । ৭ 


॥ অনুষ্লনী ॥ 


১। তন্ভব, তৎসম ও অর্ধতৎসম শব কাহাকে বলে উদ্দানুরণ দিয়া বুঝাইয়া! দাও । 
€ উ. মা. ১৯৬০ ) 

২। নিয়লখত শকগুলর শ্রেণীবিভাগ কর £ 

টেলিগ্রাফ, পেরেক, আওয়াজ, তলব, কেন্ট, পেন্সাম,। ঘোমটা, ঘোন, 
লাইচুররী, দাম, পূজা, পুর, বহর, জমিদার, গোলাম, বারুদ, োচ্ছব, দরিয়া, খুন, 
কাবু, গামল। ৷ 

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুজির মধ্যে তৎসম শব্গুপির পরিবর্তে তন্তব থা দেশি 
অথবা বিদেশি শব্ধ কেখ, এবং ততন্ভব, দেশি বা বিদেশি শবের পরিবতে তৎসম 
শব্ধ লেখ £ 

জানাল, শ্রম, ভিখারী, কামরা, অনুগ্রহ, পাখা, নশ্বর, নিকৃঞ্ণ। তলব, মিসা, সিন্ক, 
কলঘ, ফরিয়াদ, মেবাম্ঞ্্গী্জ, শৈথিল্য, ভিউ, পাস, শ্রবণ, বাঘচছাল গামা. আবাকগ. 
বগ্ধ, ভোবা, মাস্টার, কশান, হরণ, কার্য, প্রন্থন, সোজা । 

ট৪। “মৌপিক ও আগন্তক শব্দের সমবায়ে বাওলা ভাষার ভাণ্ডার অনেকখানি 
চক্মদ্ধ হইয়] উঠিয়াছে 1 _আলোচন। কর। 


[গ] ধ্বন্যাক শব্দ 


কতকগুলি অর্থহীন ধ্বনির সমবায় বাঙলা ভাষায় অসংখ্য অর্থপূর্ণ শঙ্গে স্াট 
হইযাছে। বিশেষ রকমের ধ্বনিই এহসকল শঙজের প্রাণ খলিয়া শখ্গলিকে 
ধ্াক্াঝক' শব্দ বলা হইয়! খাকে। এই জাতের শখের সাহায্যে বিচি রঙ্গের ভাব 


ধ্বন্তাক্ক শব ১৫জ 


হম্পষ্টরূপে প্রকাশ করা যায়। বাঙলা ভাষার বরণনশক্তি ইহাদের দ্বারা অনেকখানি 
[দ্দি পাইর়াছে। কয়েকটি ধ্ন্তাত্ুক পষের দৃষ্টান্ত £ 

কন্কণে। কর্করে, খটুখটে, খিটখিটে, কচমচ, কল্কল্‌, কুচ ১ খল্খল্‌, খিল্খিল্‌, 
[ক্খুক, কচ কচ, খ্যাচখ্যাচ, ফ্যা-ফ্যা, শো শো, লী নী, শন্শন্‌, বন্বন্‌, বিব্ঝির্‌, 
চরুদুকু, ধডাস্ধড়াস্‌, পতপত. তুল্তুলে, ঢল্লে, ধৰধবে, লিকৃলিকে, ভ্যাব.ভেবে, 
ভড়াক, ধক, কট, চট, খাক্‌, পট্‌, ফোস্‌, তিডিং, চি, ভোস্‌, হুস্‌, ঘণ্যাচ,, টকাস্‌ ইত্যা্ি। 
নানান ধ্বনির অন্ুসরণেই প্রথমে এইসকল শবের ফষ্টি হইয়াছিল? কিন্তু এমন-সব 
ধবন্তাত্মক শব্ধ পরে পরে হট হইয়াছে, ধ্বনির সন্হিত যাহাদের ছ্বার স্যোতিত ভাবের , 
বিশেষ কোনো সম্পর্কই নাই 7 যেমন-__খা খা, ছম্ছম্, ঘ ধু ইতাদি। ধ্বনিবাচক শবের 
কধনে! কখনো! একক প্রয়োগ হয়। যথা ফোন, শপাৎ, টিপ, ঠং, বো প্রভৃতি । 
কখনে-ব1 অবিকৃত দ্বিত্ব দেখা যায় । বথা-_শুম্গুম্‌, চিন্চন্, ঝুপঝুপ, টিকৃটিক্‌ প্রভৃতি | 
আবার, কখনো-বা বিরত হিত্বও দেখা বায় । যথা ধুপধাপ, টগবগ, টকাটক্‌,' 
ব্বিনিঝিনি। ধমাধম্‌। চিন্চবিড় প্রভৃতি । 


ধ্বন্যাক শব্দের প্রায়াগ 


ছট্পট্‌-্লোকটি যন্ত্রণায় ছট্‌পট্‌ করিতে লাগিল । 

কন্কন্--ঈতে আমার হাত-পা কন্কন করিতে লাগিল । 

কল্কল্‌, ছল্ছল্- কল্কল্‌ ছল্ছল্‌ শব্দে পবতের গাজ বাহিয়! ত্টিনী বায়! 
যাইতেছে। 

বন্বন্বাসনগুলি ঝন্কন্‌ পব্জে মেঝের জি পর্ডিল। 

খিল্ধিস্‌-_মেয়েটি খিল্দিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল । 

চক্চক্‌-_নধীর জলের উপর বুর্ধের কিরণসমূহ চক্চক করিতে লাগিল । 

শিজ.গিজ---রখবাতায় রাস্তায় লোক গিজ.গিজ, ক্বতেছিক্গ। 

টগ.বগ-_কেটলিতে তখন জল টপ বগ করিয়া ফুটতে ছল 

ছন্ক্ন্‌--মি হন্ছন্‌ কনে এখন কোথা চলেছ? 

ধূধৃ-বধ্যান্ছে মাঠ ধূধূ করিতেছে। 

ঠথ ৈ-_'দিক্চক্ররেখাহীন ঘহ?পমূদ্র চারিদিকে থৈ থৈ করছে” 

. স্খ্াগোধকূমার 
ঘু্ঘুইস্অমাবন্তায় বাসি জন্ধকার ঘুট্‌তুত করছে। 
বম্বম--তখন বাম্বম্‌ করে বি আরস্ত হল। 
টি নিসা দিনার রা ধরণীর অপূর্ব ছৃত্তি আমাদেন্ চোখে 

বিড়বিড়--তুষি বিড়বিড় করে ফী বল্ছ? 
থেইধেই--বালকটি আনন্দে খেইধেই কন্ধিা নাটিতে লাগিল। 


১১০ বিচিজা 
টাপুরটুগুর-_বৃ্ি পড়ে টাপুরটুপুর নযে এল বাদ'। 


ছড়ছুড়- লোক গুলে। খড়হুড় করে ঘন্ধে চুকলো। 
বরঝর--ঝরবর ধারে মেঘ বিজ'ল হানে। -স্যকীজনাখ। 
থরথর-__ভয়ে সে খরথর করিয়া কাপিয়া উঠিল। 
নিয়লিখিত পছ্যটি লক্ষ্য কর £ 
(ক) এই গেখ, 'জল্জপ্‌' “পটল ঢল্চল! । 
নাই তীর নাই তল, এই চোখ “ছল্ছল্‌। _সত্যেজনাথ দত। 
খ) গান 'গুপ্গন্‌' মীর “রণ কপ, 
বোল তার 'ফিস্ুফিস্‌ঃ চুল তার 'মিশ মিশ” _ এ 


শব্দদ্বৈত হা দ্বিকুক্ত শব্দের অর্ধ 


বি"শঙ্, বিশেষণ, সর্বনাম প্রভৃতি শব্ের দ্বত্বরূপে অবস্থান বাঙ্‌ল! ভাষার একটি 
জক্ষণীয় বিশি£্তা_ শকের এইকপে অবস্থানকেই ( ৫] 01)11045100 91 108 53) শবদ্বৈত 
বল! হয়। বাঙলা! শবছৈতের বিদ্ধ ধান বিচির । একই শবের পুনরাবৃতি, একটি 
শবের সঙ্গে সমার্থক বা অনুরূপ অর্থধুকত আর-একটি শবের দ'যোগ, কিংবা] অশ্ুকার 
অথবী বিকারজাত শবযোগে শব্দ্বৈত হইয়া থাকে । এই দ্বিরক্ত শবগুলি কখনো! 
সাধারণ অর্থের, কখনো বা উহাদের প্রয়োগবৈঠিত্র্যে বিভিন্ন অর্থের বাওক তয়। 
আবার, অনেক সময়ে উহাদের এর্থটি এত স্বশ্র ঘে উহ্থা কেবল অন্রমানের সাহাধ্যেই 
নির্ধারিত হয়। ছিরুভ্ত শকের উদাহরণ £ 
তলে-তলে, মানে-মানে, চোখে-চোখে, ভাঙগোয়-ভালোয়, উপরে-উপযে, 
খাওয়াদাওয়া, কাপড-চোপড, হা কু, জল টল, আট পাট, অলি-গণ্স, 
খকা-বঝকা গ্রভৃতি। খাটি 
নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্টে শবছৈতের বা দ্বিরুক শবের প্রয়োগ দেখাল হইতেছে £ 
(ক) পৌনঃপুনিকতা বা পুনরাবৃত্তি বুঝাইতে £ দ্িনে-ছিনে, পাভার-পাতাষ, 
শ্বরে-ঘরে, পথে গপ্রে শ্রভৃতি। 
এ পাতায় পড়ে নিশির শিশির? । 
খ) সাধৃহা বা ঈষষ্কাব তঃ জর - টু 
দি ফি বুঝাই, জয়, খুশি-ধুশি, হাঁসি-হাসি, 
প্রয়োগ-_আজকে সকাল থেকেই বেশ গত ঈত করছে। 
£€ গে) ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা বুধাইতে £ হেমে-হেলে, লেচেসণেচে, বেতে-যেছে 
চল্তে-চল্তে প্রসূতি । | 
£ প্রয়োগস্বানিকাটি কেমন নেচে-নেচে যেড়াচ্ছে। 


' শব্ঘৈত। হুচাপৰ 

(হ) অন্কার-ধিকারমন্ঈ'শবছৈতে মৃূলশষের দ্বতবর্ণাধির এবং ব্যঙজন-বর্ণাদিস 
পরিবর্তন ঘটিতে দেখ! যায়। বখাঁ টুপুর-টাপুর, টুপ-টাপ, ছুড়-ঘাড়, অল-টল, 
ঘোড়া-টোড়া, বই-টই প্রভৃতি । 

প্রয়োগ--.টুপুর-টাপুর বৃষ্টি পড়ে । 

$) অবজা। অর্থে--ভাত-কাত, আজে-বাজ প্রভৃতি । 

প্রয়োগ--আজে-বাজে কী সব কথা বজছো। 

(6) বাপ অর্থে-ঘরে-ঘর়ে, ফুলে-ফুলে, বছর-বছর, জনে-জনে, ছিনে-দিে, 
ক্ষণে-ক্ষণে প্রড়ৃতি। 

আয়োগ- ক্ষণে-ক্ষণে তাঙার মতির পরিবগ্তন ঘটে। 

(ছ) লাহিত্য বুঝাইতে _মুখে-মুখে, চোখে-চোখে, হাতে-হাতে, কাঠেকাঠে 
প্রভৃতি। 

প্রয়োগ-শ্বাণুডী ও বৌ-ছু'জনেই ঝগড়াটে, এবারে বেশ কাঠে-কাঠে 
মিলেছে। ূ 

(জ) নিষমান্থবতিতা বুঝাইতে-_পাশে-পাশে, পিছে-পিছে,। উপরে 
উপরে প্রভৃতি । 

প্রয়োগ বাজার অভচরের সংদগা রাজার পাশে-পাশে খাকে। 

(ঝ) পৌলঃপুষ্তাধাচ ক-_হেপে-হেসে, গলায়-গলায়। চলাচলি, গড়াগড়ি 
প্রভৃতি । 

প্রয়োখ- বন্ধুটি হেসে-হেসে বল্লে। 

(ঞ) ভীবত্র আকাঞ্জ1-_টাকা-টাকা; পুতুল-পুতুল ; জল-জল প্রভৃতি । 

প্রয়োগ- মেয়েটি সবন্থাই পুহুল-পুতৃল করছে। 

(ট) আসক্সস্তাবাচক __মন্ব-মর ) যার-বায়) কা-কাধ প্রভৃতি । 

প্রয়োগ- লোকটি তখন মর-মর। 

(৯) পারস্পারকভাবাচক-_টানাটানি, চাওয়া-চাওয়ি। আনহা 
প্রভ'ত। 

প্রয়োণ--ওস আমাকে টানাটানি কহে সেখানে নিষ্ে গেল। 


[ঘ] যুগ্যশন্দ 


বাঙলা ভাষায় হুগ্মশনধ ব! জোড়া শব্দের বহুল প্রচলন দেখ ধা । ইহা জা 
লমাক। কখনো-বা উহার বিপন্বীভার্থকণড বটে । এগুলি এবনই.শব যে, ছি 
অর্থ বা বিকৃত বা অবিকৃত পুনসবান্বত্তি উহাদের মধ্যে মাই। পাত উহাকে 
দেওয়া হইয়াছে । এই মৃগ্ধশবগুলি তিন প্রদ্ান্ধে 
(১) ঘা প্লায-সমার্ঘয, (২) রিপরীতার্ঘক খাত (1 





& 
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১) বঙগার্থক ব! প্রার-সমার্থক যুখবন্থ ; 

ছানিখুমি, তূলঘ্রাস্তিঃ আধরঘর, আলাপপরিচয়। চালাকততুয। কাজকর্ণ, 
আপবধিপন্ষ, পাহাডপর্বত, কুলকিনারা, সধশান্তি, ঘয়াধাঙ্গিণ্য, ছেলেছোকরা, 
ঠাষ্টাভাষাল!, রীতিনীতি, জগংসংসার, পোধাকপরিচ্ছদ, আশাভরসা, ধনযৌলত, 
ন্ুবান্ধব, রাজাবাদশা। লোকজন, ভাবগতিক প্রত্থৃতি 
গ্রোৌগ-(ক) এ বিষয়ে তৃলভ্রাস্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক । 

(খ) সমুজ্ের কুলকিনার। কিছুই মিলে না। 

২। বিপরীভার্থক যুখশব্ধ ; আকাশশাতাল, দোষগুণ, ভালোহন্দ, 
স্খহুতখ, আগাগোড়া, মানজপনান, ইতরভদ্র, পাপপুপা, কেলাবেচা, ময়খবীচন, 
হেনাপাওনা, হাসিকান্বা, সত্যযিথ্যা, অগ্রপম্চাৎ, জিনরাত, জন্গমূত্যু, রাজাপ্রজা 
প্রভৃতি । 
* শুায়েোস দে আহার কথা খুনে আকাখপাতাল ভাবতে লাগলো। 

৩। বিিন্নার্থক যুখালকা £ কালিকলয়, টেবিলচেয়ার, ঘরদোর, আইন- 
আঙ্বালত, জামাকাপাড, অন্ধ, ডালভাতি, আংনা চরুণী, জলবায়ু, খা'তাপত। বিছানা” 
পত্র, চালডাল, তরুলতা প্রতি । 

প্রয়োগ্ধ _ “কান দেশের তরুলতা! সকল দেশের চাইতে শণমল। 

_সতোঙ্রনাথ দর 


। অনুশীলনী ॥ 


51 'শব্বঘ্বৈত' কাঙাকে বলে? উঁছা কী ক ভাবে নিশ্পর হয়? 
২। নিয়লিণিত অর্থব্যঞ্চক শবক্ৈতগুন্ধির উদাহরণ দাও 
(ক) গুনবাবৃততি বুধাইতে ; (খ) ক্রিয়ার অমম্পূর্ণত। বুঝাইতে । (খ) অবজ্ঞা 
অর্থে; (ঘ) সাহিত্য বুঝাইতে । (৬) লিয়মান্ববতিত। বৃঝাইতে। 
। মিরলিখির্তা্পর্ঘদ্ৈতগুরি কী কী অর্থে প্রযুক হইয়াছে তাহা নির্দেশ 
চ ছা? 
পাশেপাশে, স্ুধেমুখে। ঘরেধরে, টুপ টাপ। ছেসেহেসে। 
৬ ৪ বাকাটনা কর £ নেচেনেচে, হড় এছড়। খণে-খণে, পিছে-পিছে, মনর-ময়, 
ছাই-ভাই। 
। &1 সমার্থক, বিপরীতার্থক এবং হিয়ার্থক যুগশব্ে্াক্সিটি করিয়া 
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শি সি বাজি স্পা পরশ সি এপ | সি 


[ক] সংস্কৃত ক্ু্প্রত্যয় 


ধাড়ণ স্থিত যে-সকল প্রত্যয় যোগ করিয়া নূতন শব্ধ গঠিত হয় সেইগুলিরই,নাষ 
কি্প্রভায়' | রুতপ্রতারাস্ত শবগলি কুদন্ত নামে পরিচিত। বাঙলা ভাষায় 
কংপ্রতাকগুণল সাধারণত প্রারুতের প্রতায় বা শব তর্টতে উদ্ভৃত। তবে কয়েকটি খাঁটি 
সংস্কৃত ক্ৎগ্র তায়ও বাঙলা ধাতুর সছিত যু হইয়া থাকে। রুদন্ত শব্দগুলি বিশেষ 
[কিবা 'নশেষণকরূপে বাবহত ভয়। 

কুৎপতায়ের সাঙগষো মৌলিক শক (21077781759 ১01৭0) গঠিত হ্‌য়। 

ভবা অনীয় য,প্যপড ণছ। 

'উদ্চত, 'ক্ব), এই অর্থে ধাড়র উদর ক্ব'চ্যে ও ভাববাচো উপন্রলিখিত 
প্তায় গুল হয়| বজিক উদ্লারণ : মথা-- 

ভনা- গম গন্তবা, ভ--ভর্বিতবা, দৃশ-_ড্ষ্টবা, দা দাতব্য, ক-_কর্তব্য, 
কন্‌_ হম্তবা। 

প্রয়োগ £ ক' তিনি আপন স্তন পথে চলিলেন। 

ধ।ং এপানে চষ্টবা অনেক কিছু আছে। 

নীয় এম্‌ গমন*য়, ক-_করণীয়, ভক্ষ_ডক্ষণীয়,। পৃ _পৃঙ্নীয়, বৃ- বরণীয়, 
দৃশ -দশপ*়। 

প্রয়োশ £ "সামার এ বিষয়ে করণীয় ক আছে? 

ম -স- সহ, লভ়_ লভা, গৈ গেষ। হা হেয়, রম্-রম্য | 

প্রয়োগ £ (ক গেয় পদগুজ [তন অতি যত্ুসহবর্িগিলবধলেন। 

(খ) বালকটির সহাণ সতাই প্রশংসনীয়। 
কাপ. কতা, শাস্‌- শক, ভ-ড়তা। 
প্রঠোগ £ ক) বালাকির শিথ্য মোরা নাহি চিনি পিতা ।, ৭ --কত্িবাস ৬ 
(খ' ব্বাজা তখন ভভূতোরে ক্ছিলেন ডাঁকি। 

প্যৎ-$-কার্ধ, বচ-বাচা যাহা বলা উচিত, গ্রহ শ্রান্থ, ভক্ত _. 
ভোগ্য (ভোগের শাহগ্রী) ও ভোভা (আহারের সামগ্রী), কচ. বাক্য (সম্পূর্ণ 
অথ? পছসম্তি )। 

প্রয়োশ--কার ধাকো রাজা ছাড়ি বনে আগমন? --কত্বিবাস 

স্ক--অতীতকাল বুকাইতে কর্মবাচ্যে এবং লময়ে সময়ে কর্তৃবাচো ধাতুর উত্ত 
ক প্রতায় ছুয়। 

গ-.৮ 
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গম্‌-গত, নম্-নত, সভ্‌ সৃষ্ট, মৃ-মৃত, রু-কত, জ্ঞাজ্ঞাত, গৈ গীত, 
নী-নীত। প্র-ভা-প্রভাত, উৎই- উদ্দিত। 

প্রয়োগ -'ক) বভাবরী প্রভাত উদ্দিজ ভান্মান। --কৃত্তিবাস 

ধ) দুই ভাই গীত গার বাজাইঠ়া রণ । --এ 

শ্তৃ- বর্তমানকালে ধাতুর উত্তর কুর্ভবাচ্যে শড় (অং) প্রতায় হয়। 'শড়? প্রত্যয়ের 
বাবহার বাঙ্লায় খুবই বিরল । 

গন--গনং, জল- গুলৎ, পাঠ পঠ২, চল্‌ চলৎ | 

প্রয়োগ (ক) এই ব্যাপারচি তাহার পঠদ্দশান্প ঘটিয়াছিল। 

।খ) আমার এখধর্ন চজচ্ছক্তি নাই । 

শান্চ-বর্তমানকালে কর্ঠবাচ্যে ও ক্রধবাচো তাতুর উত্তর শান্চ, ( মন, আন, 
ঈন ) প্রতায হয়। 
নু এব -বগ্কমান, শ-শ্ফান, কৃত-ব্মান, আস-আদন, মু অযমাগ, হয 
ষক্তম'ন | 

প্রচুয়া- অত্রিষ্ঠথ1 কইলেন ছেব বিগাজানে। _রুতিবাস 

কি- নট ধাতব উতর ভাব অথ এই শতক হরি হয়। 

গদ_ গর্ত, শি, দশ দুই) ফনবমতি, আপ গপ্রিত নীনীতি, 
ভা তান সা স্িতি 

ধপুয়োশী আর কোন জনে মোর লা কর দুর্থভি | কিতিবাপ 

ভ.লটু-ক্র- করণ, গঙ্ধ গন, শপাশিল, অপি অপত। হজ, ভিজন। পুজি 
পৃক্জন, সন্তান । 

প্রয়োগ এখানে আান ও শ্যোজ কুয়া হ্ামন করু। 

ঘঞ্ ধাতুর উতর ভাবা অর্থে ঘঞ২ প্রত হ 

নশ- নাশ, পচ-গ্াক, উজ, ভাগ লতি লাছ। শট শোক, ভূ ভাব, 
আআ _ চবু + ঘ?- সর্ট, প্ত-হৃ” ঘা পর, তি সদ দক বিহাহ। 
আনু - রর + ঘ-অকপাগ পতি; $ 

এ্য়োগ- অতগত হযে দেও জলুরাশগ-জল | োতশ্বর ওপ। 

কচ. ই-কীনুস্থ ও ঈ-কারছু ধাতুত উদ জ্চত প্রত হয়| 

চি-চয়। ( একপ সনুচ্চয়, নিচ. নী নর ( একরপ প্রপত, বশর) জি আয, 
দী--ভর প্রভৃতি | 

গ্রয়োশ- (ক) শশিভ্াদে শোভা সন্গচ্চয় -যামেশর 

(ধ। কর যর কলেনায়। কেমচচ্দর 

ভাপ. ঘঞ প্রাতায়ের অর্থে কখনো কখনো অপ, গ্রতায হয়। 

করব । ভুব্-ভব। ভ্র--ভ্রব। তত স্ব 

এ্রয়োগ--কারিল! বস্কার স্ব বত দেগণ। 
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কিপ- কর্তবাচ্যে ধাতুর উত্তর ক্লিপ প্রত্যর হয়। কপ, প্রত্যয়ের কিছুই 
থাকে না। 
ধর্গ + বিদ্‌_ ধর্মবিৎ, ব্র্ম+বিদ্‌_ব্রক্ষবিৎ, সম্‌+পদ--সম্পদ। এরূপ বিদ্যুৎ 
ব্রহ্মহা, সভাসদ্‌, উপনিষৎ প্রভৃতি । 
প্রয়োগ--সন্ভাসধ্গণ সকলেই রাজাকে ব্রলিলেন। 
ণক, ষক, তৃচ, 
কতবাচ্যে এই সকল প্রত্যয় হয়। 
পক _নী-_নায়ক, বৃষ _রক্ষক, ভক্ষ _-ভক্ষক, সাধ সাক প্রতৃতি ' 
ষক-নৃৎ_নওঁক, খন্_খনক প্রভৃতি। 
ত5 গ্রহ গ্রহাত, ক-_কত না নে, দা দাত প্রভৃতি । 
প্রয়োগ (ক) যত দ্রাতা জীবে হরি হুরিলেন দরা | 
খু) যেই রক্ষক সেই ভক্ষক হওয়া উচিত নহে। 
(গ) দ্াত। দরিদ্রদিপকে ধন দন করিতেছেন । 
হ--সংস্কতে যেখানে ইচ্ছা" অর্থে 'সন্* প্রতার হয় সেধানে এ প্রকার সনস্ত ধাতু 
হইতে ক্রিচাবাচক বিশেষ পঙ্গ গঠন করতে হইলে 'আ' প্রত্যয় যোগ করতে হয় । 
এই প্রতায়াম্থ পদ ঘলিছ্ু হযু। 
জিঞোস জিজ্ঞাসা, ননৃক্ষ _ছিনৃক্ষা, পিপাস _পিপাস', চিক _চিকীর্যা প্রভৃতি । 
প্রয়োগ ক আর জিজ্ঞাস কর আইলা তব ঘরু। --কবেকস্কণ ৪ 
উ-ক্নঙ্গ ধাতুর উর “উ? প্রভাক়ের দেখছে বিশেষণ পদ গঠিত হয় 
জঙান, বৃক্ষ, ভিসীধু, সিপ। একশ হাড়! অন্য, দকা, শিক্ষা রক্ষা, লজ্জা, 
5! প্রত শদও দা ততানাঙ্থ। 
প্রয়োগ আম চবকিজ্ঞান্্ হইয়' এখানে আসলাম । 
থ্ি--অশ-ওক--অশভাক্‌। এইকপ হুংধভাক্‌ গ্ভুতি। 
ধচএকটি কর উপপদ থাকলে ধাতুর উত্তর খচ, (আয় তয় এবং ক্ণপছটির 
পর একটি মূ আগম হয়) যে কনে? এই অথে ইহা বাবহত হয়। 
শ5-ক-িভঙ্কর, প্রিয় বদ্-প্রিষ্ষাবদা। এইনপ বসুন্ধরা, 'বশ্বস্তর, ভগন্দর. 
পরজ্তপ, ধনজয়, যৃতালয় প্রভাতি । ৩ 
প্রয়োগ--ক) অনহ্য়া প্রিরংবদাকে বলিলেন । 
'খ) প্রন, ধনঞ্জয় চিতে হইল অস্থির । -_কাশীক়াম দাস 
ট--কর্ডবাচো -অধিকরণবা5ক শঙ্ব পূর্বে খাকে একপ চর্‌ ধাতু এবং দিবা প্রস্তুতি, 
শকযুক্ধ কু ধাতুর উদর "ট? প্রতার হইয়া থাকে । ভূ--চব্-ৃচর, থে--চর্--খেচর। 
এই্টপ্রকার বনচনু, গবাকর, অর্থকর, নিশাচর, প্রভাকর, পুরীকর। 
ক -ন্া, রী এবং আ-কারাম্ত ধাতুর উত্তর ক' প্রত্যর হয়। “যে করে এই অর্থে 
'ক' প্রত্যয় হয | 


টা, বিচি 


ন্ব--পা+ক-নৃপ। বি-জ+ক- বিজ) হু-স্যাহস্থ; জল-দা- জল? 
শ্লী--শ্রিয় | 
প্রয়োগ বিজ্ব্যক্তিয়া সকলেই তাহার কথা মানিয় লইলেন। 
ড-কর্তৃবাচ্যে গম ধাতুর পূর্বে একটি উপপদ ধাফিলে উহার উত্তর 'ভ, 
প্রতায় ছয়। 
সর্ব - গম্‌+ ড-সবগ, ভুজ - গম +ড- তুতগ। এইরূপ পারগ, ভুগ, খগ্গ। 
ইন-_ব্রত বা শল বুধাইতে কর্ডকাণো ধাতুর উত্তর “ইন' প্রতায় হুয়। পুংলিঙ্গে 
ভি? ও ভু লিভে "ইন? কূপ জুহণ করে। উৎসাহী, বিজ্োজী, মত্গায়ী, মিথ্যাবাদী, 
অন্রবাগী, সতাবাদী, অধিকারী | 
ভর শাশ্, ক্ষেত, বন্ধু, পাএ, নেজ।। 
প্রয়োগ- সাঙ্রনেজে শিষবুদ আকুজ তয় । 
উ- সাধু, হাড়, কারু | 
তা5-_ ক$*দ পরে থাকে একুপ ফাক উরু ফে তত হয় তিহতিরি চিত? 
বলে। তন্-_ বে তক্ছবার়, কৃত -ক- বৃল্পকার, চাটুকাবু | 
ন--যজ- যজ্জ, তষ- তৃষা, যাচ.-_ বাজ 
প্রয়োশ-ক) বিষযুডৃষ্জা ত্যাগ কল উচিত। 
(খ) হযজ্ঞন্যানে দুই ভাই করেন গবেশ। --রু'তিবাস 
বর- ঈশ্বর, সবার, যাযাবর! 
প্রয়োগ স্ই ঘাটে ছফা জেয উদ্মরী পাটন" _ডারতচঙ্গ 
ডু কর্তবাচ্যে ক? ধাতুর উর "ডু শ্ুতায় হয় প্র, ধবডু। 
প্রয়োগ" গু ভূত্যকে ব'ললেন। 


বাঙলা কৎ্প্রত্যয় 


জল-- নাচ লাচন, কাঁদ কান, ধদ- ধরণ, মর মগ 1৮০ হাচন 
প্রয়োগ- তাহার মরপ- বীচ তে! আমাত জাছে। 

ভান্--জীব- জীবন, বাড বাক, চল চক 

ঞায়োশ- -চজন্ত পাড়ীতে উঠ] উচিত নয় । 

খন ফেরত, মান--মালত | 

প্রয়োশাস্সে একজন বিলাত-ফেরুত ভাতার । 

আই--বাছ-- বাছাই ঢাল-- ঢালাই, যা বাচাই, চড় চাই । 
ধায়োগি--'চ়াই” পখে চলল আমাদের গাস্কা ও __বৃবীজ্রনাথ 


বাঙ্ল! কৃতপ্রতান ১১৭ 


আ.ও--ছাড়াও, ঘেরাও, বনিবনাও, চড়াও । 

প্রয়োগ £ সে আমার বাড়া চড়াও হয়েছিল। 

আন, আনে।-জানান্‌_-ক্জানানো, মানান্_ মানানো, ঠকান্‌্_-ঠকানে!। 

আনি, আনী, অনী, অনি, উনা, উন্জি | 

উডান”, উডাপি, উনি, উদ়ুমি, শুনানী, শোনানী | 

প্রয়োগ £ মকদ্দমার 'শুনানি'র দ্রিন এমট্িসর ১২ তারিখে । 

ইয়ে-_গা_গাইয়ে, বলিগে, নাচিয়ে, খাইয়ে । 

প্রশ্বোগ £ সে একঙঈ্ন গাইয়ে-বাজিয়ে লোক। 

ই-_মারামার, 'বাকিমণক, হালাঠাস। 

প্রয়োগ £ এই কধা এনে তারা হাসাহা?স করতে লাগলো । 

অ-কাদকচাদ। পাদ+ মম কাদ)। 

প্রয়োগ : লগতা কাকা হইয়া গেত্ঞাপা করিল, “কী ২১৭ 
শেধরদা ? - শর২চ৭ 

উক-_ভাণুক, (মশক । 

প্রয়োগ £ রমানাথ ইলেন একজন ভাবুক বাকি ' 

উ -ঢালু, চালু, চাতারু। 

ও- ডুবো, উচ্ডো। 

প্রগোগ £ সে উড়োঙ্জাহাণে করে বিলাতে গেল 

উনে-_ কীাছুনে, কউনে। 

প্রয়োগ £ পুশ কীতনে গযাস হাডশো। 

অল --ফাটপ, পাকল। 

আল-_-মিশাল, :ঘারাল 

প্রদ্বোগ £ দে পয়িশাল হধ দেয়। 

আচ, সাতে -ক্বোয়াচ, হোয়াচে। 

আরা, উরা -_ডুবার", ছুবুরা, কাটার" । 

আট--জম।ট, ভরাট । 

প্রয়োগ : জমাট অন্ধকার, কছু দেখ' যায় না। 

ওয়ার মাতোয়ারা, বাটোয়ারা। 

প্রয়োগ £ সে প্রাবমাতোয়ার! গান গাছিল। 

ই- ডুবি, ভাজি। 

প্রয়োগ 2 রবাগনাথের শৌকাডুবি পড়েছ £ 

ইত-জানিত, করিত 

ওয়।--যাওয়া। 

প্রয়োগ £ আমার দ্বারের সমুখ দিয়! 

ষেঞ্জন করে আসা-যাওয়া; স্রবীজনাথে 


২১৮ বিচিত্র! 
তা কফের্ত। 


প্রয়োগ £ আমরা বিলেত-ফের্তা। ক'ভাই। -_ছিজেজলাল 
ভি-গ্ুন্তি 
প্রয়োগ £ ফলগুলি গুঁন্তি করিয়া রাখ । 
আ- বাজনা, কাদন।, কাম] । 
প্রয়োগ £ নিখিল শোনে আকুল মনে নৃপুববীজনা। _ বধীজ্রনাথ 
নি-__হীকনি। 
প্রয়োগ £ চাটা ছাকনি দিয়া ছ'কিয়া লও। 
ন-গাথনী। | 
প্রয়োগ : এ বান্দীটা কাচা-গীখনীর । 
মো গলানো । 
প্রয়োগ ; শরতের বৌ যেন সোহাগায় গলালো নিল সোনার মতো! রঙ 
খরেছে। -বকন্ছনাথ রর 
॥ অনুশীলনী ॥ 
১1 কৎপ্রুতার় কাকাকে বে? 
২। নিজ্রলি-ধ্ত প্রভু ক ক অথ ধাতুর উতর যু হয়ত উদ্ধাছছুণ দয়া 
বুঝাইয়া দাও। 
তব্য, প্যৎ, অ", আই, অস্য, ক্র, শানচ ইল, অপ, আচ. ড, উয়া, উয়ে। 
৩। নম্লখাত শকগুলিকু ব্যুৎপ গত অথ জেক : 
পোষাক, জিভ) ধনঠয়, স্ুকবু, নুপ, অনুরুঠি, পির, দান, নীন্ছন তি, পপি, 
ডাকলে, কার; । 
৪1 প্রতার় নির্ধারণ্পূর্ক অর্থ লেখ : 
জনয, জাগরুক, চুদে ডক, কাঁপন, উতর, বুমণ্। ব্, জনক, দু্গ, আন্দাবিদ্, 
মাড়াই, পেটাও। 
৫ | নিয়লিখিত ধাতু ও প্রতায়- যোগে শক গঠন কর : 
€. খা+ওযা, দা+ অন, চাক অন, উডভ+উনি। ক্ষণ + কত, ক্লাব, শাক ₹০ 
পড় +ডিত্মা, দশ +তব্য, ড+কাপ, পাক অন, মর +ই, চল ক অন, গোঁ? + দা । 
[খ] তঞ্ছিতপ্রত্যয় 
শষ বা নামপ্রকুতির সফ্কিত ভিন্ভির অথে কতকপ্তফি তার যোগ কয়! নুতন 
শক সাধিত হর, ইহাদিগকে তছিতঞত)য় স্জোে। তছিতগ্তায- যোগে [দি৬% আনল 
তক্চিতান্ত শ নামে অভিকিত | রুংপ্রতায়ের সভায় ভঙ্গিতগ্রত্যয তি প্রক্কা্__ 
সংস্কৃতি, বাঙলা ০ বিদেগ 1 


সংস্কত তদ্দিতপ্রত্যয় | ১১৯ 


সংস্কত তদ্ধিতপ্রত্যয় 


ভরত ষ্- ভারত) রঘু +ষ্স্রাঘব; পাওড+ফস্পাণ্ডব; পুত 1. 
পৌত্র ; দুহিতা ফস দৌহত) শিশু +ফ- শৈশব; বন্ত+ষ্ণ-্বাস্তব) মনত +ফ 
মানব; নিশা 1. নৈশ। 

প্রয়োগ-_শৈশবে যাহার সাথে ভ্রমি শিল্পু/রসন্ধানে 

»)-- দিতি +ষ্্য স্দেত্য) আদতি+ক্য্য আদিত্য; চপণক+ফ্াচাণক্য ; 
স্থদ্দর + ষ্য » সৌনয ; গরজন +ফ্য সৌজন্য ; শহদ্‌ +ফ্য » সৌহগ্। 

প্রয়োগ- ভারতবদের প:শ্চম সমাস্তের তক্ষশেলা নগরু'তে মহামতি চাণকোর 
জন্ম হয়। | 

বিঃ রাবণ + ফি ব্বাবণ 7 দশরথ ফু» দাশরথি 7 ন্রমিতা1+ ফিশ সৌমিত্র । 
অক্ণ 1 ফি. আরুণি। 

প্ররোৌশ-_ কী করিল বলে পুনঃ সৌমিত্রি কেশ? _মাইকেল 

ফিক-_ ইক) বদ +কঝিকশ্বৈদ্দক,) " নতি +ফিকস্নৈতিক। গিরিশ 
ফিকগৈরক, বিষয় + ফিক বৈষয়ক, ধর্ম ফিক ধামিক, মানস + ফেক 
মান£সক। 

প্রয়োগ- পরুত মানসিক শিক্ষা নং হইলে জ্ঞানলাভ সহজ ভয় না। 

__টুরুদ্াস 

জেয: গঙ্গা + ফেযু -গালেযু,। ভগ্গিনী + ফেয়শভাগিনেয়। বষাত + ভে » 
বৈমাধ্য়ে, নিকষা + যেয় ল নৈকষেু। কু 4 ফেয় শ কৌস্তেয়। 

প্রয়োগ ক নছটি আমাদের বৈমাত্রের ভাভা। 

ফ্ায়ন দক্ষ + ফাবন -্ দাক্ষায়ুণ 

ঈগ.- এ সধান্গ 4৯৭, শি সবাগীল , হতকাল - উন - প্রাতঃকালন। 

প্রয়োগ- আমাদের সবাঙ্গাণ কুশল জানবেন 

আমু--শালু, দয়ালু, তঙ্ছালু, ভাবালু। 

প্রয়োগ- পনের ছঃখে দয়ালু বিহাসাগর মহাশতের হৃদয় করুণায় (বগলত 
হইত । 

ল-- শ্যামল, মাংসল, শ্ুল, বহুল, ুল, বকুল, শীতল । 

প্রয়োগ- তোমাধ ্যামল শোভার বৃকে বিছ্ধাতেরি জালা। --বুবীঙ্্রনাথ 

ইমম্_ন্ল+ ইমন্‌.» নীলিমা, কাল + ইমন্‌সকালিমা, মহৎ+ ইমন.» মহিমা 
এইকপ-_রক্কিমা, অণিমা, জা'ঘমা, তনিমা, জড়িমা। 

প্রয়োগ--'ধৌত তব তদধ তনিমা --ববীজ্ছনাথ। 

ইত- জাত হইয়াছে অথে। 

পুপ্প--পুম্পিত, পুলক-_পুলকিত, অন্কুর--অস্কুরিত। এইকপ, পিপাসিত, তৃঁষিত, 
বৃতৃক্ষিত, রোমাঞ্চিত। 


১২৪ বিচিত্রা 


গ্রয়োগ- ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রচুর অন্তরে । -কৃত্তিবাস 
আছে অর্থে 
বতুপ, মতুপ, 
যত্ব ' বতুপ স্যত্ববান্য জান + বতৃপ.স্জ্ঞানবান্‌। এইরূপ--ধনবান্‌, বলবান্‌, 
হয়াবান্‌। 
মতি + মতৃপ,. মতিমান, ধনস্‌+ ফহূপ,» ধন্তম্মান | 
প্রয়োগ-(ক) আজকের দিনে পৃথিব'তে যারা সঙ্গম তারা মন্ত্রশক্তিতে 
শক্তিমান্‌ । 
(খ) শ্রীরাম বলেন,__হে বাল্মীকি, জ্ঞানধান্‌। 
বিল্‌্-__-ষশস্‌+ বিন্- যশশ্বী, তেজদ্‌ - বিন্- তেজম্বী। এইরূপ-তপস্থী, পয়স্থিনী, 


মেধাবী, মায়াবী । 
প্রয়োগ- হে রাজ-ভপস্থিবীর, তোমার সে উদার ভাবনা বিপ্বর ভাণ্ডাবে সঞ্চিত 
হইয়া গেছে। - বুবীন্্রনাথ 


ইল, শ, র-_পক্ষিল, মধুর, পার, রোমশ, ফেনিল, জটিল । 

গ্রয়োগ- _পুর*তে ফেনিল সমূদ্রদর্শনে তিনি “স্মিত হইলেন । 

অয়ট-_ _দারুময়, ছিরণুয়, জলময়, স্বর্ণময়, অন্ধকারুময়। 

প্রয়োগ-সে্ই স্চভেগ্ক অন্ধকারশয় নিশীথে শব্দ হইল, 'আমার মনস্কাম কি 


সিদ্ধ হইবে না? __বস্কিমচন্ 
মান্র- বিন্দুমাত্র । 
প্রয়োগ আমি সে বিষয়টির বিন্দুমাত্র ও জানি না। 
ঈয়ন্ত, ইন্ট- গুরু ঈদ স্গ্রনুস+ঈপ, শ্ীলিঙগে গরীয়লী | প্রশস্ ইট 
» শ্রেষ্ট । 
প্রয়োগ-€ক) জননী ও জন্মভূমি স্থগাপেক্ষা গরীয়লী । 
(খ) আ্রলস্বিরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 
তর. তম--গুক্+ তর শ গুরুতর | প্রিয় ৮ তম ম্ প্রিয়তম । 


প্রয়োগ (ক) বালকটি গুঁরুত্তর অপরাধ করিয়াছে । 
(খ) "ফুলগুদল আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে । 
-রবীন্রনাথ 
চশস্‌ ক্রম + চশদ্‌» ক্রমশ । 
গ্ররোগ- সেই ভীষণ শব ক্রম নিকটবর্তী হইতে লাগিল। 
ভন, তা-িরম +তনস্চিরস্তন | দক্ষণা+ তা "দাক্ষিপাত্য । পুরা + তন 
"পুরাতন । 
প্রয়া-দাক্ষিপাত্যে একটি পুরাতন নগরী ছিল। 


সংস্কৃত ও বাঙলা ত্ছিতপ্রত্যয় ১২১. 


চি,_-বশ+চি, +ভৃ+ক্তস্বশীভৃত। এইরূপ, পুস্তীভৃত। 
প্রয়োগ-__মাত। শিশুকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন । 
তস্-_প্রধান+ তস্‌ » প্রধানত । 

প্রয়োগ- এ গ্রামে প্রধানত ব্রা্ষণের বাস। 

ত্র- সব+ত্র-্ সবত্র । 

গ্রয়োগ-_তখন রাজ্যে সর্বত্র ই একট! খিট্ত্খলার ভাব দেখা দিল । 
ফুল, খ)-- মাতৃল, পিতব্য । 

প্রয়োগ--মাতল বালকটিকে অনেক নৃঝাইলেন। 
ডামহ-_পিম্তামহ, যাতামক। 

প্রয়োগ--পিতামহ ভীন্ম দুর্যোধনকে কত সদৃপদেশ দিলেন । 
পীচ,_ শতখা। 

প্রয়োগ যে 'মাশা একদা ভারত গ্রাসিয়াছল সে আজি শতধা। 
-_ব্ুবীন্দ্রনাথ 


সাও -ভন্মসাৎ। | 
প্রয়োশ- গুহটি অগ্নিতে ভম্মসাৎ হইয়া গেল। 
1 একা । 
প্রয়োগ একা যাহার বিজয় সেনান" হেলায় লঙ্কা করিল জয় | 
_দ্বিজেঙ্গলাল 
থা -তথা। 
প্রম্োশ_-তাহার কথা শুনিয়া আমি তথায় গমন করিলাম । 
ন্িশ্পিজাত্্ধ ভক্জি ভি ভচজ 
ক্ষডাক প্রভায়__মানব+কশ্মানবক (ক্ষ মানব); রুক্ষ +কশ্বুক্ষক 
(ক্ষুদ্র বৃক্ষ )। 


₹তপুবার্থক প্রতায় _-অধ্যাপক+ চরট. ( তৃতপৃব অধ্যাপক || 
স্বাধিক প্রতায়-_বন্ধু+ অণ (অ)স্বান্ধব। 

বপ্লাথক প্রভায় - বহন শল হু বন্থুশ: | 

যাগাথক প্রভায় দণ্ড যস্দণ্ডা; বধ1যস্ বধা 


বাগুল। তদ্ধিতপ্রত্যয় 


অ।-ক্ষল+ আস জলা | লুন (লবণ )+আ1- লোনা, বাঘ +আ1. বাঘা, চীন + 
স্” 5৭1, পাশ্চম + আস্ পশ্চিমা | 

প্রাগোগ _তাহার বাডীর পাশে একটি জলাভূদি। 
অ(ই--_চোর + আই স্চোক্সাই। কান (করুফ্ঃ)+আইস্কানাই। এইকপ 
ঠাই, বঙাই, পাটনাই, মোগলাই। 


১২২ বিচিত্র! 


প্রয়োগ-ধনগত বৈষযোর বড়াই আধাদেঘ দেশে এসেছে পশ্চিম মহাদেশ 
থেকে । -_রবীঞ্জনাথ 
আনী, আনা _বাবুয়্ানী। মুন্সিয়ানা। 
গ্রয়োগ--অধথা 'বাবুয়ানী” করা উচিত নহে। 
আমি_আম, মি, ম_-ইতর+ আম -ইতরামি, বাদর 1 আমি স্বীদরামি । 
দুষ্ট + আমি দুষ্টামি। পাক+আমপ্পাকাম। বুড়ো+যি সুড়োমি। ছেলে + 
মিস্ছেলোম। ছেলে+ যশ ছেলেম। 
প্রয়োগ তাহার বীার্রামি আমি আর সহ করিতে পারি না। 
আরি, আরী, আর- _শাখ + আরা্শাখারী! ভিখ.+আরণ » ভিখারী | 
চাম+ আর -চাষার । জুঘ্া+ আরা ্ভুষার'। মাঝ +আবি »মাঝার। 
আর) কু- বোম + আরু- বোমারু। গো+ক্ষ-গোকু। “তর 
সশজারু । 
প্রয়োগ _রাধাল গোকির পাপ জরে যায় মাজে 
আল, আলো - কাক + আলো ঝাঝাঙো । ধার + আলো "ধারালো । বর» 
+আঙল-রঙাল। হধ+আল-্ দুধাল জোর * আল. -আরাগ। 
প্রয়োগ ০7 পারীলে। হরিধানেতে রসাল ফল কাটি, খাইপ। 
আলি-_2াকুর - আনল -টাকুবাল। 
প্রয়োগ আমাদের এই কুটীরে দেখেছি মাদষের ঠাকুরালি। 
সতের ঘট 
ই, ঈ-চাকর+ই চাকার । দা কমশ্ফামী | রদ 1চশদরদা। গার? 
ঈস্ভাবী | গোলাপ+চশ গোলাগ | রাখাল ১ ইশবাধাল।  নবাপক ইশ 
নবাব । ছোকান +ঈসদোকান। ঢাক+ঈস্ঢাকা। শাস্তপুরঈশশাস্থপুর। 
দেশ+ঈ্দেশী। পশম +ঈ ২ পশয়ত রেশম +৯ শ বেশঘট | 
প্রয়োগ ভোলানাি্পিশষে আট টাকা বোতনের সামাল একটি টাকি 
যোগাড় করিল । 
ইয়।। এ_ পাথর +ইহা-্পাণুরিয | খরচ +এস্খরচে। শর +উয়া 
৮শকরিয়া--শভরে /* জাল +ইয়াজালয়াজোলে | মোট 1ইগাশ মোটিযা "মুটে। 
উত্তর + ইয়া» উ্নিয়াসউনরে | 
প্রয্মোগ- আমার ছেলেটা খুবই খরচে । 
উঠন--য+ঈন স্যতীন। 
উ- চাল1+ উস ঢালু। কান (রক )+উস্কাচ। ছু৪+উ৮চটু। 
প্রয়োগ--আমর। পাঙান্ডের ঢালু পথে চলিতে লাগলাম । 
উক-- পেট +উক » লেটুক। লাজ+উক লাজুক । হখ্যা+ উফ * মাক) 
হয়ো -. লান্কুক ছেলেটি সেখানে কোন কথাই হলিতে পারল মা। 


4 


বাঙল! তাঙ্ধতপ্রত্যন় ১২৩ 


উয়া, ও- খান +উদ্না » মাছুত্বামেছো। জল + উয়। » জলুয়া : জলো। 
মা১+উয়া»মাঠুয়াসমোঠো। টাক+উয়া -টাকুষ্না৯টেকো। ড় + উদ্ধা, ও-, 
ঝড়ে]। 

প্রয়োগ- বাদল সাঝে ঝোড়ো হাওয়া এইয়ে চলে বাশেন বন । 

_-বতীন্দ্রনাথ সেন গুধ, 
তা, ভি--নাষ+তা- নামতা, রা, *ভাল্্ান্ডতা, চাক+ তি -চাকতি। 
প্রয়োগ- তুমি নামতাও জান না। 
উড়িয়া (উড়ে )-সাপ1উদ্িয়া (উদ )-সাপুডিয়াসাপুডে হাত 

+ উড্ভিয়া (উড়ে )স্হাতুড়িয়া-সছাত্ুডে। ভূত * উত্ভিয়া (উদ্ডে :- ভৃতুডিফ়া 
ভৃতুদে। 
প্রয়োগ-_আমরা সেই ভুতুড়ে বাড়ার পাশ দয়ে গেলাম । 
এল-_'সধ+এল »দিধেল। আটা + এল. এটেল। ফুল+এলস্ফুলেল। * 
প্রয়োণ-বিপিন প্রতিগ্িন স্বাদের পুবে চলল তেল বব্হার করিত। 


বিদেশী তদ্ধিতপ্রত্যয় 


অট 17), আটা (ট:', আটিয়, ' আটে, টে _সাপ+ অট -সাঞ্কট ! 


দ্বাপ+অটস্দাপট। বাপ+অট- ঝাপট'।  জম:+টস্জমাউ | ভর1+টম্ 
ভরাট। চেপ+ট1- চচেপট? | ভাচ1+আতটিয়' - ভাড়াটিয়া । ঘাল?+ টে 
ঘোলাটে । 


গয়োশ-ঝডের দাপটে ঘষের সাশিশুলো শক করে উঠলো। 

কিল্া-__শত + কিক ৮ শতকিয়া | কা কিছ কডাকিয়া। 

প্রয়োগ--কালকগ্ণল তখন কড়াকিয়া প তে 

ওয়াম- গড" + ওফান ৮গাচওয়ান। 

প্রয়োগ- গাড়ওয়ালন কুল ডাকতে গেল। 

ওয়ালা-_বাডওয়ালা | ফেলরওয়ালা | . বাঁসনওযাঁলা। * গাড়ীওয়াল! । ৬ 

কাপডওয়াল।। 

প্রয়োগ--বাড়ীওয়ালার ভাড়ার বিল আিল। 

ধানা---ছাপা খানা-্ ছাপাখানা । 

প্রয়োখ-_ছাপাখান। আজ বন্ধ খাকিবে। 

শিরি -চেলা + গিরি চেলাগিরি | গুরু + গিরি লগুরুগিতি | 

গ্রয়োগ--এ ধাজারে গুধ্চগিরি কছে সংসার চালান স্জ ব্যাপানখ নয়। 

চি- তবল1+ চি তধলটি। খাীতা4চি * খ্বাতীফি। খাজনা+চি » ধাজাফি। 
ক 


১২৪ বিচিজ! 


প্রয়োগ- সুবলচির তবলা বাজানোর সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল । 

খোর _হৃদ্ধোর | মদ্খোর ৷ ঘুষখোর। 

প্রয়োগ- ঘুষধোরটাকে “দধে সে রেগে উঠলো । 

নম, ছানী--আতরদান। কলমদান। পিকদা-।' 

প্রয়োগ- কলমদানে কলমটি তাখ। 

বাজ-_ফনন্দবাজ। ধাঙ্সাবাজ * মামলাবাজ। 

গ্রয়োগ- তার মতো ধানাবাজ আম কথনে। দেখিনি । 

সই--দশাসই । মানানসই । জলসই | চলনসই। টেকপই। 

গুয়োগ- জামাটা খুবই টেকসই। 

গর--( নিপুণার্ধে) বাজ গর লবাজগর : কারিগর কারিগর; সওজ 
"গর » সওদাগর ৰ 

তর চিন ভরত হইতে 1 এমন তিব্র -এমনতর, যেমন” তর 
_যেমনতর | 

নদিখ _'হলাল+নিশহসাবমিরিশ ; নকল নবিশ-নকলনবিশ (অনি 
অর্থে এই প্রাভাহটি হয 

পলা-গিল+পন, । ভবের্ধে _গিচিপনা, কান পনান ভ্কাকাপনা, বীর 

1+পন--করপন1। 


অনুশীলনী ॥ 


১1 রুত্প্রত্যর ও তণ্ছতপ্রাতাধেরু মর্ধো পার্ক কী ? 
+ 1 নিক্গলখিত প্রহাফুগাল স্টোন কোন্‌ অর্থে বাব্জত ভয়, উদাকরণ দয়া 
বুকাইয়। দাও £ বিট 
ক. সি, ত্ব, ইমন, আটি-টী, অপ, অস্ত, শা, আক, ওয়াল, তরো, মতৃপ, 
বিন, ইন্‌, ল. ইমন, ইত, বট | 
৩1 নিমপিধাত প্রত্যয় যোগে কী কা পদ ঠিত হয়, বল। 
অগং1 দাই, রথু+ অপ, লাথি অ।লো, মাস্টার + নি, নেক।+ আঘি, 
'টাঙ্গ 4 আ।, গুদাম জাত । 
৪ | প্রকুতিপ্রতায় দিদেশ কর: 
জমানো, গাজাপোর, ধুন।ঠ, ধড়ীবাজ, ভাটীয়াপ, কিনুানী, সাহেবা-ননা, 
হলদে, শতকিয়া, বাগিচা! 
৫1 ওয়ালা, গর, পীর, _ ইয়ার, --পানা, এই প্রতাযগুলি দিয়া শঙ্ 
পচন! রয়, এবং বাকা রচনা করিয়া শবগুলির প্রয়োগ দেখাও। 


চতুর্থ গর্ব 


॥ প্রথম অধায় 


« ঘাক্যপ্রকর্নণ ১ 


[ক) বাক্যের লক্ষণ ও বাকের প্রকারভেদ 

কয়েকটি পদ একহ হইয়া য্দ একটি» সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, তবে সেই পছ-. 
সমই্কে বাকা কছে। বাম বই পড়ে একটি বাকা। “এস? এই একটিমাত্র পঙ্ 
স্বার'ও একটি বাক্য গঠিত হইতে পারে, কিন্ছ সেক্ষেত্রে কর্তা উহ্হ আছে, কল্পনা করিতে 
হইবে। এইভাবে করা, ক্ছ, ক্রি প্রতিক» এক বা একাধেক পদ উহ থাকিলেও 
সম্পর্ণ অর্থ বুঝাইলে তাহাকে বাক্য বলা হইবে। সুলকথা, প্রভটি বাক্যে একটি কণ্ধ। 
ও একটি সমাপ্কা ক্রিয়াপ্দ থাক চাই । 

মনে রাখা উচিত যে, যোগ্যড, অ'কাজ্ষা ও আসভুষুক পর্নসম্হকে বলে 
বাকা । 

(ক যোগ্যতা বাকো অবস্থিত পদসমূক্ধের মধ্যে পরস্পরের স্থিত যে অর্লুগত 
সম্বন্ধ আছে তাহার জানের পথে বাধা না হওয়াকে বলে ফোগাতা। "অন্ধ বালকটি 
চন্দ্র দেখিতেছে'__ এইটি বাক্য। কিস্তু অন্ধ বালকের চক্ষু না থাকায় সে চন্দ দেখিতে 
পায় না। অতএব চঙঞ্জদশনে অন্ধ বালকের ঘোগাভা দাই বলয়া উহ] প্রকুতপক্ষে বাক্য 
কইল ন]। 

(প) আকাঙজ্রাবাকোর অথজ্ঞানের আন একটি পদ শ্রনবার পর বন্ধ অপর 
পদ শুনিষার ইচ্ছ। হয়, তবে ই পদ-টির সন্বন্ধকে স্পাহিছিউফা :লে। যথা- বাম 
গ্রামে "বললে, আরো শুাঁনবার আকাক্ষো থাকে । অতএব উহা বাকা নকে। 
তবে যদ বলা যায় 'গমন করিতেছে? তাহা হইলে ইহা কা। 

গ) আসত্তি পরম্পর-সঘন্ধঘুক্ পদসমৃকে বাকের মধো ষঞ্চাসস্ভব ক্রমাহ্যায়ী 
স্বাপনের নাম আলন্তি। এই আসত যদ নাথাকে তবে ষেোগ্যতা ও আকাঙ্কাবুক্ক 
পদ্গগুলিও বাক্য বলিয়া গণ্য হয় না। বথা-সে গিয়াছিল সহিত আতার গ্রামে 
সত্বর। ূ 

এখানে এলোমেলোভাবে পদগুলি শ্বাপিত হুইয়াছে বলিয়া! উহ? বাকা নকে। 
এটিকে যঙ্জি 'সে ভাতার সহিত সহ গ্রামে গিয়াছিল? বল] যায় তবে উহা বাক্য । 

বাক্যের দুইটি অংশ থাকে--উক্ষেস্ত ও বিধেয়। যে-অংশ লব্বদ্ধে কিছু বল 
হইতেছে, তাহাকে উদ্দেশ কছে। যে-অংশে উদ্দে্ত সহ্দ্ধে কিছু বল! হইতেছে 


১২৬ বিচিত্রা 


তাহাকে বিদেয় কহে। 'সমীব কলেজে যাইবে'_এই বাক্যটিতে 'লমীর? এই 
অংশটি সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, সে 'কলেক্ে যাইবে", সৃতরাং "সমীর" এখানে 
উদ্দেশ্বা। আবার, সমর এই উদ্ধেম্ত স্ছন্ধে বলা হইতেছে যে, সে কলেজে যাইবে। 
এই বন্তবা অংশটুকু 'কলেজে যাইবে” হুইল বিধেয় | 


ব্রাক পদের অবস্যাল ঃ 


কাকো সধারণত কঠপদ পুনে বসে, এবং কফযাপদ শেষে নসে। অগন্তান্ত কারক- 
বিশক্ষি ঘুক্ত বং অপর বিশ শদুক পদক মধো বলে । যেষন, তাহার যাতা পুরের 
স্কত ব্ছোইতে নাহল) 


বাকাবিভাগ ২ 


ও যৌগিক বাকা । 

£ম-বাকো ঘা পক শযাপদ একটিআার, তাভাকে বলে সরল বাক্য । যেমন, 
আহ “ভামবি সক্ষেযাইব ফছকলরু মাতা পীজিত আছেন )। 

যদ কোনো বাক গুর্ধান বাকাাাশের রর অপর একটি (বা একার্দক) 
বাঁকটাশ থাকে, তখন দেই সমগ্র বাকাটিকে জটিজ ব। মিশ্র বাকা ককে। মেষন, 
রাজা ফাহাকে অভপ্রহ কছেন ভাক্কার ভালো ছা) তাকাত ভালো হত মুখ্য 
বাঁকা শ। বাজ; যাহাকে অন্প্রহ করেন মুখা কাকযাশের অঙ্গীকভ বাক্যাংশ। 
এই বাক্যাংশ তাহার” এই পদের বিশেষণ | 

'যন্ধ সে আসে তকে মাম ম্বাইতে পারি? তবে আহি যাইতে পানি 
ফুখ; বাক্যাংশ | 'ফ্ি্্সআসে অঙ্গভৃত বাক্যাশ | এই কাকাংশ প্রধান 
বাক. /"শ্র অন্তর্গত কিন়ীপদকে যাইতে পার) বিশেরিত ককেছে, তাই, এটি 
এয়া বশ্ষেণ। 

“ই বা ততের্চধক সঞ্কল বাক্য ( অথবা সরল ও জটিল বাক্য) লংযোগ্ধক বা 
বিবোজক অব্যয়ের সাহায্যে দু কর! হইলে, সেই সমগ্র বাকাটিকে মৌশ্সিক বাকা 
ককে। কন্ধেকছি বাক্যেক্র ফোগের ফলে জাত বলির উহার নাম যৌগিক বাকা। 
যেমন, “সে মহা ধৃত লোক, কিন্তু আমিও নিতান্ত ভাবা নই? । জি ফল নাজ 
এমন কাক নাই, তবে অদুষ্টকেও একেবারে উপেক্ষা করা চলে না' | এই ঘইতি কাকা 
যৌগিক ফাক | কার ফান উত্ক্নেই প্রণয় ও বিভীর অংশ দুইটি এক-একটি পথ 


যাক্য। জা প্রথমন্থলে কিন্ত এবং খিতীয স্থলে “তবে' এই অবাধ হানা 
যুক ফা হ্ইবাছে 


বাকা হ5ন প্রকার রুল, জল বা মিশ্র 


ব্ক্যান্তরীকরণ ১২৭ 


[খ) বাহ্যাম্তবাকলণ 


সরপ বাক্যকে জটিল ব। যৌগিক বাক্যে, জটিল বাকাকে সরঙ্গ বা যৌগিক বাক্যে, 
এব, যৌগিক বাক্যকে সরঙ্গ বা জটিল বাক্যে পরবতিত করাকে বাক্যান্তরকরণ ( অন্ত 
বাক্যে পরিবতিত করা) কনছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে । বলাই 
বাহুল/, বাকের তা্পধ পরিবতিত করা কোশো ক্গেজেই চলবে না। 

সবল "াক্যের অস্থুগত কোনে পদ্দ অথব] পদ্সম্িকে ( চ0৯৪০-কে ) আন্মষঙ্গিক 
বাক্যে (01898৫-এ ) পরিণত করিলে স্টিল বা মিশ্র বাক্য হ্য়। 


সরল নাকের বাক্যান্তরীকরণ ৫ 


সরল হইতে জটিল: ১। রাবাবু তাহান্র পুরুটিকে লইয়। জানলে আছেন 
--স্রল বাক্য । রামবাবুর ষে-পুত্রটি আছে, তাহাকে লইয়া তিনি আনন্দে আছেন--- 
'টিল বাক্য। রশ 
১। সেআমার প্রাপ্য ট্রাক শদ্রই পরিশোধ করিবে- সরল বাক্য। 
ষে টাকা আমার পাওয়া উচত সেই টাকা সে শগ্রই পারশোধ ক্রিবে। 
জটিল বাক্য । 
১1 শ্রম ছাত্রেরাই পরাক্ষায় সাফলা লাভ করে- সরল বাক্য । 
যে সক ছাও জম করে তাহারাই পর*ক্ষায় সাফল্য লাভ করে-_ জটিল বাক্য। 
৪1 তাভার কথ! আ-য়ঞ্জন নাই--সববল বাকা । 
সেষে কথা বলয়াছে তাহ আম শুন নাই-জ্বটিল বাক্য | 
£1 পুজার খেই রাজা সুখ কয়েন - সরল্র বাকা । 
পূজা যদ খা হয় তবে রাজা শুধী ভয়েন-_ জটিল বাক্য। 
সরল হইতে যৌগিক £ (পহোক সরল বাকাণডললকে মূল ধরয়) যৌগিক 
বাকা -.। পামবানূর একটি পুহ আনে এসং তা হাঝেঞইজউচিত'ন আনন্দে আছেন । 
১। তাহার [নক১ আমার টাকা প্রাপা আছে এবং সে শদ্রই দ্বাহা 
পরিশোধ করিবে। 
৩। ছাত্রের! শ্রম করে এবং পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে 
৪। সে কথা বলযাছে কিন্ত আমি তাহা শুনি নাই। 
€| প্রজা ভখী হয এবং রাজা তখ হন। 


জটিল বাঁকোর বাক্যাস্তরীকরণ £ 


1 জিকা হইতে সরল ঠ ১। যদি তোর ডাক শুনে কেউ নাআদে তে 
একলা চল রে--জটিল বাক্য। তোর ডাক শুনে কেউ না ক্লে (তুই) একদ। 
চল রে।-. সম্বল যাক্য। 


১২৮ বিচিত্রা 


২। তুষি ষে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছ তাহা! আমাকে জানাও নাই ফেন ? 
--জটিল 
ভোষার পরীক্ষায় সাফল্যের কথ আমাকে জানাও নাই কেন ?- সরঙগ বাক) 
৩। আমাদের যাহা বলিবার, বলিয়াছি। - জটিল বাক্য 
আমাঙের বক্তবা বলিরাছি। --সরল বাক্য 
৪। কেন বিস্বৃত হইলাম, বুঝিতে পারিতেন্ছি না। --জটিল বাক্য 
বিশ্বতির কারণ ব্বিতে পারিতেছি না। - সরল বাক্য 
€| যঙ্জ তৃম পরিশ্রম কর তবে সাফল্া লাভ করিবে । -_জটিঙ্গ বাকা 
পরিশ্রম করিলে তুমি সাঁফলা লাভ করবে । --সরল বাক্য 
স্টিল হইতে যৌশিক : (পৃধোক্ জটিল বাকাটিকে মূল ধ'রহ]) যৌগক 
বাকা_তোর ডাক শুনে কেউ ন: আসতে পারে, তনু তুই একলা চল রে। 
বৌশিক বাকোর বাক্যাস্তরীকরণ £ 
যৌশিক হইসে সরল বা জট £ ১1 ষৌ;গক বাকা-ঝামবারু অহ্থস্থ হইয 
পড়িয়াছেন, কিন্তু মনোবল হারান নাই । সরজ বাকা- রামলাল অহ্স্থ হইয়া 
পণ্ডয়াও মনোবল হারান নাই | জটিল বাকা যছিও বায়বাল অক্স্গ কইয়া পণ্ডয়াছেন, 
তথাপি তিনি অনোবিল হারান লাই ) 
২। তুম পরীক্ষায় সাফগগা লাভ করিয়াছ নিস্ক তাক আমাকে জানাও নাট 
কেন € 
৩। আমাদের বলবার গল এবং আচমরা তাঁভা বজিয়াছ । 
৪ | আমরা বিশ্বৃত কইজাম কিন্য উদ্ভার কারণ বুন্থতে পারিতেছি নং । 
€ 1 তুষি পরিশ্রম কর এব" সাফালা লাভ করিবে । 
[ এই বাক্যগুলির সরল ও জিল রূপ উপরে ডইবা ] 
[গ] বাক্য অন্যবিধ বিভাগ 
অর্থের দিক দিয়] এিটিিএস্ব্/কোর প্রকার অঙগরপে নিদিও করা বায অভ্ভযখক, 
» নাস্ভাগক, নিশেশিক, প্রশ্নরবোধক ইত্যাদি । 
সরল বাক্কেই অন্তাণক বা নাগ্থার্থক বলতে কয়, কারণ, এই দুইটির একটি 
জন্জর্থাং অন্তার্থক বানাক্র্থক না হইয়া তো কোন*বাক্যেরই উপায় নাই । 
যে বার। সেকিযায়? সেযেলফায়- ইত্যাদি সমস্ত বাকাই অস্তাথক। 
এইউগুলিকেই সেবায় লা। সেকিযায় না? সেষেননা ফাষ- ইতালি নাস্ভাখক 
বাক্যে পরিবত্িত করা যায়। 
অন্থযর্থক ব নাস্ধার্থক, এই ছিবিধ বাক্যকে আবার নিয়কুপে বিডির ভাগে বিড় 
কয়াযায়। . 
(১) নির্দেশক-ুসি হখে আছে। হাষের অদৃষ্ট হ্দ। 
(২) প্রশ্ন বোধক-.রাজা কি ক্কাং বিচায় করেন? এট! ফি থা কতধ্য নয়? 


বাচ্যপবিবর্তন | ১২৯ 


(১) অহ্জ্ঞাবোধক-_দেশের ও দশের সেবা করো। 

(8) নিশ্চরবোধক-_আমি বাইবই। সে কখনই আসিবে না। 

(৫) সন্দেহবোধক-_সে হয়তো! আমাকে সন্দেহ করে না। তুমি নিশ্চই 
ভাবিতেছ, আমি তোমার কথা ভাবি ন1। 

(৬) বিস্ময়বোধক--আ ! লাগছে ষে! কা কথাই বললে! 

(৭) নির্ভরতাবোধক (শর্তবোধক )-_যদিট তার মতো হয়, আমার আপত্তি 
নাই। 

এই বাক্যগুলিকে এই রূপ হইতে ব্ুপাস্থরে পরিণত কর! যাস্ব। যেষন-- 
অস্থ্যর্থক হইতে নাস্ত্যর্ণক: সে অবশ্যই হখী-__জ্ে হ্বখী না হইয়া পারে না। 
নাস্ক্থক হইতে অন্ত্যর্থক ঃ এই ঠাণ্ডায় বাহির হইবে না।--এই ঠাণ্ডায় খরেই 
খাকিবে। নির্দেশক হইতে প্রশ্নযোধক £ রায়ের অনৃই মন্দ_রামের অদৃষ্ট কী, 
মন্দ নয়? অন্ভ্রাবোধক হইতে প্রশ্নরবোধক £ মাতার আদেশ পালন করো মাতার 
আদেশপালন কি তোমার উচিত নয়? নির্দেশক হইতে বিন্মযবোধক £ আমার 
কপাল মন্দ__হায রে আমার কপাল ! * 


॥ অনুশীলনী ॥ 


১1 বাক্য কাহাকে বলে? 

২। ধোগ্যডা, আকাক্ষা ও আসি কাহু'কে বলে? 

৩। বাক্যের অংশকী ক? নায কর। 

৪1 বাক্য কর়প্রকার ও কীকী? 

৫ | বাকোর অবাস্তর ডেদকী কী? উদ্দবাহরণসহছ উদ্ধাঙ্গের নাম কর! 

৬। নিয়লিখিত সরল বাক্যগুলকে জটিল ও যৌগিক বাক্যে পরিণত 
কর: পি 
(ক) ধাথিকেরাই হ্তখী। (খ)ট পর্হস্তগত ধন সকল সমর কাছে লাগে না। 
(গ) পড়িলেই শিখিতে পারিবে। 

(ঘ) আমর] পৌছিষ়াই এই কথা শুনিলাম। 
(৪) পথে চলিতে চলিতে আমরা নানা দৃশ্ত দেখিতে লাগিলাঘ। 


[ক্) ন্বাড্য 2 হাস ন্লিন্র্ন্ন 


ক্রিয়ার বিভিষ্ব বপ দেখিতে পাওয়া বযার। ক্রিয়ার হে-পতেছের দ্বারা 
তৎসম্পা্জিত কার্ধ কাহাকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া নিম্পন্ হইতেছে তাহা বুবিতে 
পার! যায়, সেই কপতেষকে ক্রিয়ার স্বাচ্য বলে। 

বাচা চারিগুকার £ কর্তৃবাচ, কর্ধবাচা, তাববাচ্য ও কর্করতধাঁচয। 


গ.-৯ 


১৩৬ বিচিআ 


কর়ুবাচ্যে কর্তীই বাকোর মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করে এবং ভ্রিয়াপ্ঘটি কভার 
অনুগামী হইয়া থাকে । কর্তবাচ্যে কর্তীয় প্রথমা হয়, এবং ক্রিয়া সক্নক হইলে 
করে দ্বিতীক্বা বিভন্তির এুয়োগ হয়। যেমন, মাতা শিশুকে চজ্ দেখাইতেছেন। 
রাষচত্ রক্ষোরাজ রাবণকে নিহত ক'রয়াছলেন। 
কর্ষবাচো প্রধান স্থান অধিকার করে কর্প*্টি এবং ক্রিয়াপদটি কর্মপদের অন্ুগাষী 
হয় অথাং এখানে ক্ঃপদই প্রধানভাঁবে ক্রিয়ার স্ছত অনস্থিত। কর্মবাচ্যে কণা 
তত ও কর্ধে প্রথমা বেভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, রক্ষোরাজ রাবণ 
রামচন্দ্র কক নিহত হইয়াছিলেন। শিশু কতৃক চঙ্র দৃই হইতেছে। 
ভাববাচ্যে ক্রিয়ার কোনো ক থাকে না এবং ক্রিয়াপদর্টিই বাকোর মঞ্ো ধান 
বলিয়া গৃইঁত হব । এই বাকো কর্তা ক্রিয়ার স্মিত অন্থিত হয় না।, ভাববাচো 
ক্রিয়াপদ্ প্রথমপুরুষের হয় এবং কর্তার ছিতয়া, তৃত২য়') হী ব1 সপ্তমী বিডি ব্যহত 
হইয়া ধাকে। যেমন, আমাকে কাল গেশে যাইতে হইবে । তোমাব কবে ক'লকাত! 
আসা হইল? ত্তোমায় পণ্ডতে হইবে না। ভয়ানক বিপদে পড়া গেল। নে 
ঘুমাইতে নাই। 
কর্মকতৃবাচ্যে কপ করঠপদের শানটি অধিকার করে এব এধানে িদাপছের 
অন্য বা সম্পক কপদ্কের সহ্থাভ | ভা ছা, এ বাচো কহয়াপঙ্গে কহ বাচোর বশ, 
থাকে। ক£কর্তবাচ্যের জক্ষপীয়ু বশত এই ফে, ইজাতে কই যেশ নিজে কাজটি 
সর্প করিতেছে বন্যা প্রাতীততি জন্মায় | যেমন, কাপডউ জিয়া! শিযাছে। তার 
বই বাজারে খব কাটে । এ শোন, মনরে শঙ্খ বাজে। 
এক বাচাস্থিত বাক'কে জন্থবাচো পরিততিত কর'কে নঙ্গা হয় বাচাপ্বত্তন বা 
বাচ্যাস্তর'করণ। 
কত়ৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্য £ 
(ক) তিনি বাঘ দেখ্যিংছেন ॥ [কণ্ঠটবাচা] 
বাঘ তক ক দৃছইয়াছে। 
অথবা, ঠাহার বাঘ ছেখা হইয়াছে । | [ ক্যাচ | 
বাজ ভাষার ছিত'য প্রকারের বাচ্যান্বরীকরপই বেশে ৫চলত। 
কৃ বাচ্য হইতে ভাববাচ্যে £ 
(ক) তৃষি কবে আলিয়াছ? (কতবাচয ] 
তোমায় কবে আসা হুইয়াছে? [ভাববাচা ] 
€%) হিনে খুষাইও ন1! [ কর়বাচ্য ] 
 ছ্বিমে ঘুমাইতে নাই | [ ভাববাচ্য ] 
কর্মবাড্য হীন কৃ ধাচ্যে £ 
থৈ: রান কড়কি ভাস প্রত হইয়াছে। [ কর্ষবাচা ] 


শবের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ ১৩৯ 


২। নিয্নলিখিত বিশিষ্টার্থক শন্ঘ ও বাক্যাংশগুলির অর্থ লেখ : 


আদায়-কাচকলায়; একমাঘে শীত পালায় না; উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ 
কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুনো ; বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরে পিলী। ঘরের ঢেঁকি 
কুমীর । ফুলের ঘারে মৃছণ যাওয়া!) ঘু'টে পোড়ে গোবর হাসে ; ছাই ফেলতে ভার্ড' 
কুলো। ঠগ বাছতে গঁ! উক্জাড়; মাছিমার! কেরানী; ভাগের মা গঙ্গ! পায় না! ; 
সোনার পাথরবাটা; শকুনি মাম1) শিবরাত্রির শলতে ; সাতরাজার ধন । 


ন্তীয় অধ্যায় 


| স্পেস অপ্রসুজক্ক ০শ্রলীভ্িভ্ভাঙ্গ | 


কোনো ভাবার শঙ্বকে নানা দক দিয়া বিচার করা যায়| বুযৎপণ্ত্ি অন্রসারে শবের 
একরকম শ্রেণীবিভাগ, আবার, অর্থে বিভিন্তা অনুসারে আর-একরকম শ্রেণীবিভাগ । 
অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে বাড়ল! শব্কে তিনটি শ্রেণীতে ফেল! যায় £ 
[ এক] যৌগিক শব্দ--$০0:7৪ ০৫ 39:3৮5615ও ৪328৪, [ ছুই ] বু বা বট শর্ক-_ 
[09০৮০3 ৮0:3৪ 01 81801511591] ৪9036. [তিন ] ষোগর্ড শব 0০010070920 
৮0৫0৪ 01 ৪1৮99181159] 98080, 

[ক] একাধিক মৌলিক শব্দের যোগে অথবা মূলশন্দ বা ধাতৃর সত প্রত্যন়্ের 
যোগে কতকগুলি শবের হই ছয় । এইক্প সমালবদ্ধ বা সার্ধত শবের অর্থ নির্ভর 
করে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান অর্থাং অংশের উপরু-_ এই জাতীয় শবকেই 

ক শব বলে। শের যে-অর্থ হওয়া উচিত, [ই প্রকাশ করে। 
যেমন, অগ্ুজস্ঞণ্ড-_জন্+ড [ডিম হইতে বে-জবের উৎপত্তি]; “অণ্ড' [ভিষট 
এই নামপ্রকৃতির এবং “জন্‌, এই ধাতুপ্র্তির সহিত 'ড'-প্রতার-যোগে যে-শবটি 
[অর্থাৎ 'অগ্ুজ' ] গঠিত হুইল তাক হইতে শব্ধটির যে অর্থ গ্যোর্তিত হওয়া উচিত 
চাহাই হুইয়াছে। যৌগিক শঙ্ষগুলিতে শের ভিন্ন ভি অংশের অর্থযোগে সম্পূর্ণ শবের 
অর্থ উপলব্ধি হুইয়া থাকে । কতকগুলি দৃষ্টান্ত: দা+তৃচ্ফাতা [বিনি দান 
করেন ]। রাজার পুভ্স্রাজপুত্র [রাজার ছেলে] পড়. +উয়া- পড়ুয়া [ অধ্যরন- 
ঈল),) গাইযা-গাইয়াগাইয়ে [যে গান করে]; চালাক+ ই. চালাকি 
[ চালাকের ভাব ] ইত্যাদি । [ স্বলশব বা ধাতুকে “প্রকৃতি” বজে। ] 

(খ] যে-সকল প্রভান্নিষ্পপন শব্ধ তাহাদের উপাহানন্বসপ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে, 
অর্থ ধ্যোতিত না করিয়া! অন্তকিছু বিশেষ পদার্থ বা কারধাধি বুখাইযা থাকে. 





১৪৬ | বিচি 


'তাহািখকেই ঝড় বা কটি শব বলে। যেমন, “সন্দেশ শব্দের যুলঅর্থ হইল 'সংবা', 
পরে পরে ইহার বিশেষ অর্থ দাড়াইল “তত্ব* বা সংবাষ লইবার উপলক্ষে প্রেরিত 
“আিষ্টাম্'-বিশেষ | “কৃশল' শবের ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থ হুইল 'ষে কৃশ তোলে”, কিন্ত 
প্রচলিত বিশেষ অর্থ হইল 'দক্ষ'। 'দারুণ' শব্দের মূল অর্থ “দ্বার বা কাষ্ঠনিমিত, 
ইহার প্রচলিত অথ দাড়াইয়াছে 'কঠিন' । একটি বিশেষ অর্থদ্যোতক এই প্রত্যয়- 
নিষ্পর শবই 'রূণ়্' নামে পরিচিত। »* 

[গ] সমাসবন্ধ অথবা একাধিক শব বাধাতুর ছারা নিষ্পন্ন শব যখন কোনো! 
বিশিই অর্থ গ্রহণ করে, তাহাদ্বিগকে বলা হয় যোগরঢ় শব । ইহার! অপেক্ষিত 
অর্থ ্্যোতিত না করিয়া! বিশেষ একটি অর্থ জ্ঞাপিত করে। দৃষ্টান্ত ; 'লনোজ' 
[ সরঃ-জন্+ড ], ইহার অপেক্ষিত অর্থ হইল 'সয়োবরে জন্মায়? এমন পদার্থ, 
কিন্তু হোগয়য অর্থ হই 'পনুঃ, 'যাজপুত' শফের অপেক্ষিত অথ 'রাজার ছেলে, 
কিন্তু যোগক্কট অর্থ 'ভান্িবিশ্ষে। 'জলদা [জল-_দ+ক)] শবকের অপেক্গিত 
অর্থ 'ফে জল দান করে” কিন্তু বিশে অর্থ 'মেঘ'; তদ্রপ 'দণ্ডবৎ- মূল অথ দণ্ডের 
কার) বিশেষ অর্থ 'প্রপণাম”। বৈবাহিক মৃল অর্থ 'বিবান্ের হবার] সঙ্ন্বমু্ক', কিন্তু 
বিশেষ অথ পুত্র বা কন্তাব শ্বশুর? । 


॥ অনুশীলনী | 


১। শষ্ের অর্থমূলক শ্রেণীবিভ্ভাগ সন্বদ্ধে একটি ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধ লেখ। 
২। নিয়লেখিত শব্গগুলর চৃষ্টান্তসহ সংজ্ঞা নি্েশ কর £ 
যৌগিক, কুঢ়, যোগক 
৩। নিয়লিখিত শব গুল কোন্‌ শ্রেণীর শক তাহা নির্দেশ কর £ 
বৈবাহিক, রোগ, কুশল, বান্ধপুত্র, অগ্ত, পড়ুয়া, সন্দেশ, চালাকি, 
ছবারুণ, দণ্ডবৎ, 
»৩০০০রনর 


র্ঘ অধ্যায় 
॥ সশক্দেল্প অর্থসলির্ভলন ॥ 

কোনে। ভাষার অস্থর্গত কতকগুলি শব্দের নানাভাবে অর্থপরিবর্ভন ঘটে । 
এই পরিব্ভনধাঝাকে নিমলিখিত কয়েকটি পর্যায়ের অন্ততূক্ত করা যার £ 

[ক] অর্থের সংকোচ £ ধন কোনে! শব্দ ইহার ব্যাপক অর্থটি গো তিত 
ন| করিয়া! সংকীর্ণ একটি অর্থ সংকেতিত করিভেছে, ভন বুঝিতে হইবে শবটির 
অর্থদংকোচ ঘটিকাছে। যেমন, “অল্ল' শব্দের মূল অর্থ 'আহার্য সামগ্রী”, কিন্ত 
প্রচলিত অর্থ 'ভাত"; 'করী শব্দের মূল অর্থ 'কর আছে যাহার”, কিন্তু প্রচলিত 
অর্থ 'হাতী?, 'বন্দ্ধী'-র মূল অর্থ "বাহার সহিত সম্বন্ধ আছে', কিন্ত প্রচলিত অর্থ 
'শ্তালক' _ এইসব দৃষ্টান্তে শব্দের অর্থসংকোচ ঘটিয়াছে। 

[খ) অর্থের বিস্তার ব। গ্রসার £ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনে। 
একটি শব্ধ প্রথমে একটি বিশেষ অর্থে ই ব্যবহ্ত হইত, কিন্তু পরে পরে তাহার 
একটি সাধারণ অর্থ দাড়াইয়া যাইবার দৃষ্টান্ত মিলে। বুঝিতে হুইবে, সেখানে 
অর্থের প্রসার ঘটিয়াছে। যেমন, 'কালি' শব্দটির আদিম অর্থ “কালে! রও", কিন্ধ 
এখন “কালি' বলিতে যে-কোনো রঙের কালি বুঝায় লাল কালি, নীল কালি, 
সবুজ কালি ইত্যান্ী। 'তৈপ'? শব্দের আগিম অর্থ “তিলের নির্যাস, কিন্ত বঙমানে 
“তৈল” বলিতে আমরা শুধু তিলটতৈল বুঝ না-_নাবিকেল তৈল. সরযার তৈল, 
ইত্যাদি নানাপ্রকার তৈলকেই বুঝি। শঙ্গা' শষ হইতে “গাও কথার উৎপত্তি। 
কিন্ত 'গাও" বলিতে এধন কেবল গঙ্সানদকে বুঝ যে-কোনো নদী অর্থে 


'গাও কথাটির প্রয়োগ হইয়া থাকে । এইগর্ধ ক্ষেত্রে শের অর্থ বিস্বারলাভ 
করিয়াছে । * 


(গা) মৃতন অর্থের আগম £ অনেক সময় দেখা যায়» শব্ের মূল অর্থং 
সম্পূর্ণ পরিবতিত হইয়া শিয্কাছে এবং একটি নৃতন অর্থের আবির্ভাব ঘটিয়াছে--ইছাই 
নৃতন অর্থের আগম। যেমন, সংস্কৃত 'ঘর্ষ' শবের মূল অর্থ ছিল 'গরধ” কিন্ত 
বাঙলায় ইহার অর্থ হইতেছে 'ন্বেদ' বা 'ঘাম”। 'সচয়াচর' শবের মূল অর্থ ছি 
চরাচরসহ [জগং), কিন্তু বাউলায় গাড়াইয়াছে 'সাধারণত' | 'পাষণ্'' শব্ধের মৌলিক, 
অর্থ 'ধর্গসপ্পুায়”, কিন্তু বাঙলায় ইহার অর্থ দাড়াইয়াছে 'ধর্মজানহীন', 'অত্যাচারী* 
'নিট্যহদর় ব্যক্তি'। 'কপণ' কথাটির মূল অর্থ 'কপার পাতর' কিন্তু বাঙলার ব্য 
্যক্তি'। 'কেন্ছা” [ আরবী 'কিস্সা” শব হইতে ] শবে মৌলিক অর্থ 'কাহিনী*.ঘা 
পিল্পা। বাঙলার ইহার অর্থ 'কুৎসা?। 


১৪ বিটি 


[খা] অর্থের উল্নাতি $ সাধারণ অর্থের পৰ্িবর্তে কোনে! শুঝ উচ্চ একটি 
ভাব ভোতিত করিলে, ঝুঁঝতে হইবে, সেই শবটির অর্থের উন্নতি ঘটিয়াছে। যেমন, 
“লনম” শবের মৌলিক অর্থ 'ডয় করা", প্রচলিত অর্থ “সম্মান? ) “মন্দির? শের 
সাধারণ অর্থ গৃহ", কিন্তু প্রচলিত অর্থ “দেবালর়? | 

[ও] অর্থের অবনতি ১ অণাৎ পূর্বে সাধারণ বা উচ্চভাবব্যঞ্রক ছিল 
এখন অর্থের অবনতি ঘটিয়াছে। যেষন, 'ইতর" শবের মৌলিক অর্থ 'অন্থলোক” 
কিন্ধ বতমানে চলিত অর্থ হইতেছে 'ছোটলোক'?। “মহাজন? কথাটির মৌলিক অথ 
হইল 'মহান্‌ ব্যক্তি, কিন্ত বাড়ুলায় ইহার প্রচলিত অর্থ দাড়াইয়াছে 'যে টাকা ধার 
ছেয়'। তদ্রপ, “ঠাকুর” [গুরুজন বা দেবতা 1-"ঠাকুর” » পাচকত্রাঙ্মণ ; বি [মূল 
আর্থ “কন ]-'ঝি'সঢাকরাণী। শকেক বুযুৎপন্তিগত অর্থ অপেক্ষা হীৰতর অথ 
স্বোতনাকেই অর্থের অবনতি বলে। 


॥ অনুশীলনী ॥ 


১। “ভাষার অন্তর্গত কতকগ্ডডল শঞ্জের নানাভাবে অর্থের পরিবর্তন ঘটে! 
এই কথার বাথার্্য প্রতপন্ন কর। 
২। অথস"কোচ এবং অর্থের উন্নতি বলিতে কী বুঝ, তাহা উদ্ধারণের 


লসাহাষ্যে বিবৃত করু। 
৩। কার্ল, তৈল, গঙ্গা, ঘর্ন, ভাতঃ মন্দির ও ঝি-এই শব্গুলির 


কফোন্টিতে অর্থের সংকোচ, ল্গ্কার, আগম, উন্নত ও অবনতি ঘটিয়াছে ভাঙার বিশ 
আলোচন। কর। 





নপমের আৰ তত অর সে স্াররী। নিন দরে দেখিরাছে বে 
প্রত্যক্ষদর্পা। 'গোপন করিতে ২৮৮৪8 | সা শব-টংকার, 
শিঞ্ধন। যে শক্রকে চধধ করে_ শক্রঘাতী। শুনি যাহার মৃখস্থ হইয়া 
যার- শ্রুতিধর। জকের ভিক্ষা-_-মাধুকরী। বর্ণমালার ক্রম বা পরম্পরা 
রক্ষা করিয়া_বর্গাদুকরেনিক 


| ॥ অনুশীলনী ॥ 

১। নিয়পলিখিত বাক্য বা বাক্যাংশগুলের প্রত্যেকটিকে একপদে প্রকাশ 
কর ঃ 

বাছা বিচার হ্বার1 ঠিক করা ফায় নাও যাহার কিছু নাই; যাহার প্রতিবিধান 
কর] বায় না? যাহার বালকত্ব ঘুচিয়াছে ; যাহা! পুন: পুনঃ দুলিতেছে; যাহা প্রমাণ 
করা বার না; বে ঈশ্বরে বিশ্বানহীন ; বিশ্বজন লঙ্ম্বীর) মায়া বাহার জানা আছে? 
যাহা দুঃখে লাভ করা যায়; যাহার অন্যদিকে, দুটি নাই? যে নারীর হাক্ক শুটচি? 
যষেনিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে; যাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে; যাহার কুলশীল 
জান! নাই। ৃ 

২। নিয়লিখিত বাক্যাংশগুলির প্রতিশব্দ লিখ £ | 

একই গুরুর শিশ্ত$ পান করিবার ইচ্ছা; পাণুর তনয় চক্ষু সম্মুখে ; যাক! 
পূর্বে ছিল; হরিশের চামড়া ; ভূষপাদির শব ) বাঘের চামড়া । 


গম অধ্যায় 
॥ নতনওজিল শ্রিম্প 2৮তলাপ॥ 


১। [কর] 


গাঁ করা_এ কাজে মোটেই তুমি গা করছ না [গরজকরা, গর 
সেইজন্তই তো! কাজটি শেষ হচ্ছে ল। হাত করা-_পুঁলিশকে মে হাত, 
আন! ], 'জুতরাং তার শান্তি পাওয়ার ভয় নেই। মানুষ ৃ 
মান রর রন [ লালবগালদ তা] সবের হোল কেন 2 
করা--এত দূরের পথ হেঁটে যেও না গাড়ী করেই [ গাডীতেতে, গাড়ী ভাড়া 
কয়ে 3 যেও। মারায়, করা-স্তুমি মোষ করেছ, বকবো না তো কি যাখার কও, 
[খুব আর দেখানো] নাচখো ডি. দুখ করাস-এই ছেলেটা ভারি অভয়, কথার কা 
বক্ষলবে,ই কনে [গালাগালি করা ]1. ১ 

গ-.$) 


রি খানি ৪ 








১৬২ বিচিজা 


২1 [কাটা] 


মাথ! কাটা _€তামার চালচল্ন অতি কুৎসিত হয়ে উঠেছে, এমন করে আব 
আমাদের মাথা! কেটে না [ অপযান ডাকিয়া আনা ]। জিত কাটা_লোকটা 
জিভ কেটে [ লঞ্জিত হওয়া ] বললে, আরে বাম রাষ, ও কি কথ! বলছেন। আঁচড় 
কাঁটা-তুমি যতই কাদ না কেন, ও কান্নায় তাদের মনে এতটুকু জাচড় কাটবে না 
[ গভীর রেখাপাত করা ]। ছড়া কাটা__লোকটি বেশ ড়া কাটতে জানে [ছড়া 
আবৃত্তি করা ]। বই কাটা_বাজার এখন খুব মন্দা, বইটি একেবারেই কাটছে না 
[বিক্রী হওয়া ]। নাককান কাট1_-ওই বজ্জাত লোকটার নাককান কেটে নিলেই 
ঠিক হয়। জব্দ করা, খুব বেশি লজ্জা দেওয়া .| 

৩। [ধরা] 

অলে ধরা__জিনিসটি আমাদের বেশ মনে ধরেছে [পছন্দ হওয়1]| দর 
ধরা_-একটু সম্ভা করে এগুণর একটা ছর ধরে দিন [মূল্য স্থির কর1]. তাহলে 
সবগুলিই কিনে নেকৌ। ভাত ধরা ব্চসাহেবক তো আপনার হাত ধর] 
[ নিতাস্ত বাধ্য], আমার একটা গতি করুন, আদ ধরা যেন শুনলাম যেসে 
মদদ ধরেছে [মছ্ধপান অভ্যাদ করা], সেদিন বুকলাম ভার ভবিয়ৎ অন্ধকার 
মাথা ধর।_-আমার শ্রাক্ত খুব মাথা ধরেছে [ শিরংপীডা হওয়া]. এ কাজট) এখন 
শেষ করতে পারব না। ভুল ধর1__কথায় কয় এমন কুল ধরলে (“দোষ দেখানো ] 
কী,করে দে এ কাজটি সম্প্দন করবে? 


৪1 [লাঁগ1] 


আনে লাগা তার কথাগুলি আমার বেশ মনে জেগেছে [পছন্দ হওয়া ]। 
চমক লাগা সে এমনভাবে কথা বঙ্গে, সবারই চমক জেগে গেল [ আশ্চধান্বিত 
হওয়া] | আগুন লাগা-মানরাতে তার ঘরে আস্তন লাগল [সংযুক্ত হওয়া ]। 
দাগ লাগা কাপড়খঞ্জজ্সুব দাগ লেগেছে [ ময়ল[ স্পর্শ কর 1, €টা পরো 
না। চোখ লাগা এত লোকের চোখ লাগলে [নজর পড়া] কিআর জিনিস 
ভালে থাকে | বিষম লাগ1- ভাত খাওয়ার সময় তার বিষম জাগল [ খাওয়ার সময় 
খাছদ্রব্য গলায় জাগ! 1, আর পাওয়াই হল না, 


৫। [মারা] 


,.. , শাীটাকে অমন করে টিল মেরে। ন| [ লিক্ষেপ করা], মরে বাবে যে! এমন 
করে চাঁল মেরে [ চালাকি দেখিয়ে ] কি সারাটি জীবন কাটিয়ে দেবে? তোমাকে 
হাতে নব, ভাঁতেই মারবে [কষ্ট দেওয়া]। পকেট মেরেছে [চুরি কয়া] 
বলেই পুলিশ লোকটিকে ধরে নিয়ে গেল | বমেন গ্রাম থেকে সেই হে গুব লারলে। 
[ আাথাগোোপন করা], বহুদিন তার আর কোন খেশাজখবর পায়! গেল গা 


জিয়াপদেযর বিশিষ্ প্রয়োগ ১৩ 


৬। [তোলা 
ছেলেটি ভারি দুষ্ট, সব সময় হাত তোলে [প্রহার করা]। যে-রোগে 
খরেছে, এবার সে পটল তুলবে [যার যাওয়া ]। এত টাকা সে খরচ করলে, 
কিন্ধু গ্রামের লোক তবু তাকে জাতে তুললে না [ সমাজনুক্ত করিয়া! লওয়া ]। 
এত হাই তুলছ কেন [হাই ছাড়া, আলন্ত প্রকাশ করা ], ঘুম পেয়েছে নাকি? 
জুতা খেলে সব টাকা খুইয়েছে, এবার তার প্নৌকানপাট তুলতে হবে [ব্যবসার 
গুটানে ]| কোম্পানী এবার বহু লোক তুলে দিয়েছে [ বরখাস্ত করেছে ]1 


৭ [উঠা] 

এত সাধছি, এত করছি তবু কিছুতেই তার মন উঠছে না [সন্ধ হওয়া ]। 
তুমি যা যা বলেছ সব কথাই আমার কানে উঠেছে [কর্ণগোচর হওয়া 11 
জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই উঠছে, দেখছি [বৃদ্ধি পাওয়া ]। টাকা খরচ করে 
জাতে ওঠীর [ সামাজিক মধাদালাভ করা] প্রবৃত্তি আমার নেউ। কদিন ধয়ে 
জিতেন খুব কষ্ট পাচ্ছে, তার চোখ উঠেছে 1 চোখের একপ্রকার অন্ধ ]। লাতের 
কখা দুরে থাক, খরচই যে উঠছে না [আদায় হওয়া)। লোকটা উঠছে 
[ উন্নতিগ্লাভ করছে ]। 


৮1 [দেখা) 
সে আমার দিকে চেয়েও দেখে ন। [ দৃর্ইপাত করা ]। আমি এখন আর «একটা 
কাজ দেখছি [অনুসন্ধান করছি ]। ভেবে দেখ [চিন্তা করা), তুমি একাজ 
করতে পারবে কিনা। ডাক্তার তার বুক দেখছে [ পরীক্ষা করা ]। 


৯। [দেওয়া] | 
আমি তার কথায় কান দিই না শুনা)। রাম এক মূর্খের হাতে মেয়েছিকে 
দিয়েছে বিবাহ দেওয়া ]। প্রত ভূতাকে সেখানে দিলেন [ আদেশ 
কর) ]। ভূত্যটি উনানে আগুন দিল [ অ? 


১০। [যাওয়। 
একাজে তোমার মান যানে লা [ নই হওয়া] যুদ্ধে রাজার শখ খে 
[মৃত্যু হওয়া )। সে নিদ্রা বাইতে পারল না [ঘুমান ]1 তার বঙ্গে আমা 


সম্বন্ধ মিটে গেল [ শেষ হওয়! ]1 
১১। [পড়া] 


এভুলটা আমার চোখে পড়েনি [দেখা ]। তাক কথাটা! আহার তাং 
আনে পড়ল [ শরণ হওয়া)। চোষটি পুক্িশকে দেখে অয পড় [ পলায়ন কযা 
খস্তক্ষণে আমার পেটে ছুটে! ভাত পড়ল [খায় ]1 






১৬৪ বিঁচিজা 


১২। [রাখা] 

ভগবান্‌ তোমাকে বাচিয়ে রাখুন [দীর্ধায কর1]। আমি একটি চাকর 

রাখলাম [নিযুক্ত করা] আমি তার আদেশ মাথায় রীখি [সম্মান করা ]1 
রাখ রাখ [ ছেড়ে দেওয়া ], অভিযোগে কী ফল? 


১৩. [চল] ৰ 
এত কম টাকায় সংসার চলে না [নির্বাহ কর1]। ছেলেটির সারাঙ্গিন 
মুখ চলছে [খাওয়া ]। ঘড়িটা আর চলছে না [ বিকল হওয়া ]। ওই দেখ, 
কেমন কুল কুল করে চলেছে ছোট নদী [ প্রবাহিত ]। 


১৪। [মান] 
গুরুজনকে সর্বদা মানিয়। চলিবে সম্মান দেখান 11 মাতাপিতার আদেশ 
আনিয়। চলিবে [ পালন করা 7। তার সাভ্নাবাকো মন যে মানে মা [ আশ্ব 
হওয়])। তুমি কভ্তমান [বিশ্বাস কর11? আহা, কিবা মানিয়েছে বে? 
[দেখান ]। “দহন সমান মানে নিশি-শশাঙ্কে [মনে করা )। 


১৫। [মজ।] 


তারা চার ইয়ারে মিলে বেশ অক্তা লুটছে [ আনন্দে মেতে উঠা ]। পুকুরটি 
মজে গেছে [শুদ্ধ হওয়]| সব কলাগু;লই মক্তেছে[পাকা]। মজাবো না, 
অজাবে। না [বিপদে ফেলা ]। 'মজ্িল মনভ্রমরা কালটপদনীঙগকমলে, [আসক্ত 
হওয়া ]। |] 

১৬। [টানা] 

বুল টেনে লেখ [রুল দিয়ে রেখ! অঙ্কিত করা]। সে ভামাক টানে 
[খায়] ঘোমটা চেনে বৌটি সরে গেল [ মুখ আবুত করা ]। সে তাকে টেনে 
এক চড় মারল সজোক্ 


১৭। | ছাড়া] 
র্জনের সঙ্গ ছাড়িরা দিবে [ত্যাগ করা ]। সে কাপড় ছাড়িয়া পড়িতে 
বদিল [পরিবর্তন করা ]। আজ দুদিন হল রাষ ঘর ছেড়ে গেছে [ত্যাগ কয় 
: এতক্ষণে মাঘ ছাঁড়িল [ রোগের উপশম হওয়া) ]| আচার খেষে তার মূখ ছাড়ল 
[ বিশ্বাঙ্দভাব কাট? ]। 


১৮ [থাক] 
সে সর্বদা পিতার কাছে থাকে [ খবস্থান বরা ]। সেকারুর ফ 
থা খাকে 
না সহব্ধরাখা)] ওকাজ এখন থাক [রাখিয়া যাও ]। আর 
বললুম [ সহ করা ]1 সিরা সরের 


ষ্ঠ অধ্যায় 


|| ক্ুভক্কঞ্ক্শ হিশ্শেন্য সক্ষেন্ত্ ভিশিভান্ে প্রম্মোগ ॥ 


শট 

[ কান] 
তার মতো কানকাটা [নির্লজ্দ)] লোকের পক্ষে সবকিছু করাই সম্ভব। 
তুমি বেন্থরা গান করছো, বড্ড কানে লাগছে [শ্রুতকটু বোধ হওয়া! ]। কথাটা 
আমার কানে উঠেছে | শ্ররতিগোচর হওয়া ]। বাজে লোকের কথায় কান দিও 
না [গ্রাহকরা ]। কথাটা কানে গেন ক [শুনিতে পাওয়া]? তিনি বড়ো 
কান পাতল! [ কোনো কথা শুনলে তা পেটে রাখতে পারে না এমন ] লোক, খুব 
লাব্ধানে কথা বলবে। 


[ চোখ] 
এতদিনে তার চৌখ ফুটলে! [জানের উদয় হওয়া ]_বুঝলে, 'যম-জামাই- 
ভাগ না, এ ভিন নয় আপনা।, লোকটার উপর চোখ রেখো [ নজর রাখ! ], তার 
চুরির অভ্যান আছে। ছেপেটাকে চোখে চোখে রাখবে [ সতর্ক দৃষ্টি রাধা , 
কখন যে কী 'বপদ ঘটবে তার ঠিকনেই। এমন করে পাট। মা ডয়ে ছিলে, চোবের 
মাথা খেয়েছ [ অন্ধ হওর] ] নাকি? চোখ উঠেছে [চোখের একপ্রকার ব্যাধি ] 
বলে এ কয়দিন পড়াশুনা মোটেই করতে পারিনি । 


[মাথ।] 
আঘর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েছে [নষ্ট করা]। মাথা খাও [দিব্য 
দেওয়া ], কলকাতায় পৌঞামাডই একখানা চিঠি লুু/ঞচনা বু আমাদের গ্রামের 


মাথ। [শ্রে্ঠ ব্যক্তি ]। পড়াশুনায় ছেলেটির দেশ মাথ। আছে [মেধাবী অর্থে ]। 
সব বিষয়েই তুমি মাথা ঘামাও কেন [চিন্তা করা ?বল দেখা? সবকিছুই পারঘে। 
কিন্ধু তার কাছে কিছুতেই মাথা! বিক্রী করতে পারব » [ বগুতা স্বীকার কর1।] ॥ 


[হাত] 
সকলের কাছে ছাত পাতা [ভিক্ষা করা] তার স্বভাবে দাড়িয়ে গেছে। 
ছেলেটার একটু ছাতটান [চুত্িত্ঘভাব ] আছে, সাবধানে থেকে! । এ দুঙিনে 
হাত না গুটালে [খরচ কমানো! ] সংসার চালানো তোমার পক্ষে ভূঃলাধ্য হনে 


উঠবে। শরীরে অনুস্থতার জন্তে এ করছিন কোনে! কাছেই ছা দিতে পাবি, 
(খারত করা ]। আমার কাছে এসেছো, কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোনো ছা 


চি বিচিত্রা 


নেই [ প্রভাব অর্থে ]। কত কাজ পড়ে জাছে-_-একটু হাত চালাও [ কত কাজ 
করা ] নতুবা খুব অন্থবিধের পড়তে হবে। সকলে ছাত ন!লাগালে [সাহায্য 
না করলে ] কাজ হবে কী করে? 


[ মুখ] 
এমন জঘন্ কাজ করে মুখ দেখাতে [সমাজে চলা] তোমার লজ্জাবোধ হয় 
না? মুখ চেয়ে কথা বলা [ খাতির করা। রামবাবুর ম্বডাব নয়। বউটি তাদের 
ছেলেটাকে 'মুখপোড়া বলে গাল দিলে । গোপাল সেদিন যে-কাজটা! করলে তান 
জন্তে বাপমায়ের মুখে চুনকালি অত্যন্ত দুর্নাম হওয়া] পড়লো। লেখাপড়া ককে 
মানুষ হও, যেন আমাদের মুখ রাখতে [মুরযাদা রক্ষা করা ]পার। একদিন তাদের 
দুজনার মধ্যে কত ন1 ভাব ছিল, কিন্ত আজ পরম্পরের মুখ-ছেখ! [ সাক্ষাৎকার ) 
পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে । কথায় কথায় মুখ করা! [কটু বলা] তোমার রোগে দাড়িয়েছে) 
এইবার মুখের মত [ সমৃচিত শিক্ষা ভবযেছে। 


| বুক ] 
মায়ের বুকফাটা। ( করুণ ? কান্না শুনে সবারই চোখে জল এলো। সাহসে 
বুক বেঁধে [দৃঢচিত্ত হওয়া] একাজে নেমে পড়ো, নিশ্চয়ই তৃমি সফল হবে। 
ছেলেন্ব গৌরবকথ' শুনে মায়ের বুক উঁড় [গধ অনুভব কর]। হয়ে উঠলো। তাকে 
আ'ম বুকে করে পরম আদরযত্ে ] মানুষ করেছি। যতই প্রতিবাদ কর না কেন, 


একথা জামি বুক ঠুকে [ সংসাহ্‌স প্রকাশ করিয়া ] বলবই বলব। শক্রকে বুকে পিঠে 
[ সকল দিক দিয়ে ] চেপে ধরে। 


[ গা] 


দেখছি, আমার কীটি তখ-গায়েই মাথছে। না [খ্রাহ করা]। আর 
॥ ক'দিন গা! ঢাক] দ্রিয়ে থাকবে [ আত্মগোপন করা]? গ। করছ ন1'[ গরজ কর1) 
বলেই 4 কাজটি শেষ হতে এত দেরী লাগল। এইটুকু ছেলের গায়ে হাত তুলতে 
[প্রহার কর] তোষার লজ্জাবোধ হয় ন11 তাঁকে এত বকেও তোমার গায়ের 
ঝাল [মটল না [ আক্রোশ মিটান ]1 কাজটার কথা ভাবলেই গায়ে জর জাসে 
[ নিতাস্ত অনিচ্ছাবোধ ]। 


মওম অধ্যায় 


শট সা ভা তা শি | শী জী বি সিন্স 


॥ কতকগুলি বিশেষণ পদের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ॥ 


পাকা পাক] [ক্রটিহীন ] কাজ, পাক! বাড়ী [দালান ], পাক! কথ! [ চুড়ান্ত 
কথা], পাক! [ওত্ভাদ ] চোর, পাক] [বাধান ] রাস্া, পাকা [বিচক্ষণ ] লোক, পাক! 
'বেখা [বিবাহের চূড়ান্ত হওয়ার দেখা ] ইত্যাদি? 

কীচ1 £ কাচা [ অনিপুণ ] লেখা, কাচা [ ক্রটিপূর্ণ ] কাজ, কাচা [নগৰ] পয়সা, 
কাচা [ অপরিপতবৃদ্ধি] লোক, কাঁচা [পূর্ণ ) ঘুম, কাচা [অদগ্ধ) ইট, কাচা 
[ইটের নহে] বাদি, কাচা স্ট্যাম্প ইত্যাদি না দেওয়া ] দলিল ইত্যাি। 

ছোট; ছোট ।তুচ্ছ) কথা, ছোট [ক্ষুদ্র মন, ছোট [আভিজাত্যহীন ] 
ঘর, ছোট অন্তযজ, নীচ নজরের ] লোক, ছোট [নিক ] নজর, ছোট : সংক্ষিপ্ত ] 


গল্প ইত্যাদি। 
অটম অধ্যায় 


লাস শি স্পা 


॥সনম্তজাত ও যগুভমজাভ শব্দ ॥ 


সন্ত ও যওস্ত ধাতুর প্রয়োগ বাঙলা ব্যাকরণে লক্ষিত হয় না_লংস্কৃত সনম্ত ও 
যডস্ত ধাতৃজাত বিশেষ্য বা বিশেদ্ণ পদপগুলিই বাঙ্জায় সাধারণত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
সংন্কতে “ইচ্ছা অর্থে ধাতুর উত্তর “সন' প্রত্যয় হয়, এবং কয়েকটি বিশেষ ধাতৃর উত্তর 
পৌনঃপুন্ত ও অতিশয় অর্থে 'ষঙ” পত্যয় হুয়। এই সনস্ত-ষতন্ত ধাতু হইতে উৎপন্ন 
পদ্গুলিই সনন্তজাদ ও যওভ্তজাত শব্দ-নামে পরিচিত। যেমন £ 


হৃলধাতু সনন্তপাতু প্রত্ায় সিদ্ধপদ্ অর্থ 

পা পিপাস্‌ €) অঙ্ক গ্রিজর১৯ পান করিবার ইচ্ছা 

দশ. দিদক্ষ উ ক ফেখিতে ইচ্ছুক 

হ্‌ন্‌ জিঘাংস্‌ অজ জিঘাংস! হননের ইচ্ছা 

জা কিজ্ঞাস্‌ অঙ, জিজ্ঞাা  * জানিবার ইচ্ছ। 

জি রে অ জিগীবা ' জয় কন্ধিষানত ইচ্ছা 

তুজ, অঙ বৃতৃক্ষা ভোজন বিধায় ইচ্ছা 
ছীপ বওস্ত পা ” শানচ মান ] দে্বীপাষান 'অভিশর সবীঞ্ধ। 
রদ ৮ টে শানচ,[ মান ] রোরুস্যান অভিশয রোহনযধীল 
ছল" (লোপা... শান. [ ফান] মোছলাহান খাব পুর 

(1) পা+দন্‌স্পিপাস। 


৫ আও প্রজায়াজ পাযের উত্তয় জ্রীতিসন্াহ “৯ হারের 


১৬৮৮ 


ষ 


॥ অনুশীলনী ॥ 


১। নিম্নলিখিত ক্রিযহাপদগুলির বিভিন্ন প্রয়োগ দেখা 
দ্বেখা, যাওয়া, মারা, লাগ!) তোলা, উঠা, পড়া, চল] । 
২। নিম্মলখিত বেশেহপঙ্ঘ গুলির বিশিষ্বার্থে প্রয়োগ দেখাও £ 


চোখ, হাত, কান, মুখ, বুকগুপা | 


৩। সনস্ত ও যওস্ত ধাতুর চারিটি করিয়া উদ্দাহুরণ দাও । 
৪। বাক্য রচণা কর £ 
দিদৃক্ষু, জিঘাংসা, জিগীষ!, দোছুল্যমান, দেদীপ্যমান। 


ভশুদ্ধ 


প্রজ্জলিত 
অক্ুমত্যান্তসারে 
সারথী 
অগ্যাপিও 
অন্তরে জি 
উপরোক্ত 
উজ্জল 
ইতিযধে] 
ইতিপূর্বে 
মনযে 





নবম অধ্যায় 
ভ২্ওহ্কিসলহস্পোল্ল্ন 

১০১১ ভন্ধ 
প্রজঙগত পৃথকার 
অনমত্যনঙগারে মনোকইঃ 
সারথি শিরচ্ছে 
অগ্যা্প যশ্রাশি 
অন্ততিজ্তিয় নিক্োগ 
উপঘুক্তি দুরাবস্থা 
উজ্্রল শিরোশোভা 
১১০১১১১ বয়োপ্রাঞ্ 
ইতঃপূর্বে শিরগীড়! 
মনীষী শিরোপরি 
বদ্যপি * বক্ষোপরি 
সংবাদ দুরাদৃষ্ 
জগহহু ইহাপেক্ষা 
মনোযোগ ব্যাথা 
জ্যোতিরিক্্র উৎকর্ষত! 
সন্যোজত আরত্তাধীন 
বাগীশ্বর পরপোকায় 
এতন্বার। অনাটন 


ন্ধ 


পৃথগর 
মন:কষ্ 
শিরশ্ছেষ 
যশোরাশি 
নীরোগ 
দুরবস্থা 
শিরঃ/শাভা 
বয়ঃপ্রাপ্ত 
শিরঃপীড়া 
শিরউপরি 
বক্ষউপরি 
ছুরদৃষ্ট 

ইহা অপেক্ষা 
ব্যথ। 
উৎকর্ষ 
৯১)১, 


' পযোপকার 


অনটন 


ধ্বংশ 


ছুবিলহু 


পিপিলিকা 
সাহাধ 


গগণ 
অগ্রনী 
অগ্রহায়ন 
নিঝাপদেবু 
গনন] 


আমশীব 
আনুসঙ্গিক 
চানক্য 


পরিস্কার 
কলাযাশীয়েজ 


গাবকী 


অনুদ্ধিসংশোধন 


[খু] 


'আকাঙ্ষা 
ভাগীরথী 
মধুন্ঘন 
ধ্বংস 
দুবিবহ 
অমাবস্যা 


ধন্য 
পিপীলিকা 
সাহায্য ৮ 


আলোচা 
[গা] 

গগন 
অগ্রণী 
অগ্রভায়ণ 
নিরাপৎযু 
গণনা 
আম্পছ 
আশিস্‌ 
আনুষঙ্গিক 
চাপক্য 
তিরস্কার 


কল্যাশীষেষু 
[ঘ] 


টাতকী 
গায়িকা 


দন 
দ্বরহ্বতী 
বিকীরণ 
বিছযাতাগ্নি 
বিছ্যতালোক 
সাক্ষাত 


হাসপাতাল 
শান্তপা 


উদ্গীরূ” 


আন্িক 
চ্হি 
অপরাহু 
সায়া 
ছুর্ণাম 


গহিন ও 


বিসম 
ভীম্ম 
সবাশীন 


১১০ 


অসহনীয় বা অসন্ধ 
আবম্কক 
আলস্ত বা অলসতা 
গড্ডলিকা 
মঙোপকার 


অভাস্তরীণ 
এঁক্য, একতা 


আক বা ক$ পর্ব 


অশুদ্ধ, 
কৌলিন্ত 
ননছিনী 
কেবলমাত্র 
লিঞ্চন 
এক্যতান 
জাগ্রত 


চোষ 
কখিতব্য 


প্রাধিতব্য 
নিরক স 


পল্ত 
উৎরুতম 
পৈস্তিক 
সাক্ষ' দেওয়া 


কল্যাণীয়াষু 


[৬] 


অহিমাময় 
শ্রেযরবোধ 
রূপায়ন 


ভিয়মান 
ক্ষীয়্ঘান 


সাবধানী 


নির্ধনী 
সানয়পূর্বক 


লক্ষণীয় 


একতান 
জাগ্রৎ বা জাগকিত 
নিন্দক 

সক 
কথরিতব্য 
জাতাযভিমান 
প্রার্থযিতব্য 
প্রযোজা 
নরক 

পর 
অত্যুৎকষ্ 
টৈতক 

সাক্ষ্য দেওয়া 
কল্যাণীয়ান্গ 


মহিমময় 


রূপাযণ 


লক্ষণীয় 


ভিন্নার্থক শব ১৭৬ 
জ্টব্য £ মাতাপিতৃহীন-াহার মাতা ও পিতা দাই। 


পিতৃমাতৃহীন--যাহার পিতার মাতা নাই। 
মাতৃপিতৃহীন-_যাহার মাতার পিতা! নাই ।' 
[চা 
শুদ্ধ শুনা অশুদ্ধ শুদ্ধ 
অগ্বাদ্দিত অনূদিত শারিরিক শারীরিক 
কিবা কিংবা রামায়ন রামায়ণ 
্বচ্ছল সচ্ছল কৌতুহল কৌতৃহল 
সমৃদ্ধশালী সম্বদ্ধিশালী ঘনিষ্ট ঘনিষ্ট 
ভৃমিষ্ ভূমিষ্ঠ পরিত্যজা পরিত্যাজ) 
ত্বতব স্ব মহারথী মহারথ 
॥ অনুশীলনী ॥ 


১। নিম্বলিখিত পদগুলি শুদ্ধ করিয়া লেখ £ 

গলাধকরণ, প্রাণীদেহ, ইদানিস্তন, শ্বাস্বতী, আবাল্যপর্বস্ত, লযত্পূর্বক, গুন্ীগণ, 
ভড়িতাহত, গাযকী, বক্ষদেন, বাল্ীকী, স্বরন্বতী, মহিমামস্তিত, শ্রদ্ধাম্পদ, নিরভিষানী 
ছুরাবস্থা, সশঙ্কিত, মহত, দৈন্ঠতা, নিরপরাধিনী, রুচিবান্, উৎকধতা, স্পন্দন, 
বিছ্যতালোক, প্রতিযোগীতা । 

২। ব্যাকরণগত টীকা লেখ $ 

অস্তঃশীলাঃ অণুবীক্ষণ, গলাবাজি, যস্তরতস্তর, গৌরাগ্থিলী, পঞ্চবটা, স্মভিব্যাহায়ে, 
যাচ্ছেতাই, হানাহানি, চুর্ণীকুত, বনস্পতি | 


দশম অধ্যায় 


॥ ভিন্নার্থক শব্দ ॥ 


বাঙলা ভাষায় বছ শব্দের বিভিনার্থে প্রয়োগ দেখা বায়। নিয়ে সেইসপ কতকগুলি 
শবের ভিশন ভি অর্থে প্রয়োগ দেখান হইল £ 


ও [ক] 
জর্থ 
ধন--অর্থের জন্ত মান্য কী না কনে। 
অন্ত--পরীর্থে প্রাজজ ব্যক্তি জীবন উৎসর্গ করেম 4 
. হানে এই শবে অর্থ লেখ। 


১৭২ বিটি 


অভিপ্রাম-সে কী অর্থে যে আমাকে এ কাজ করতে বঙগলো তা বুধতে 
পারলাম না| 


০1] 
সংখ্যালিখন-_জ্যাতিষী অস্ক পাতিয়। গণনা করিতে আরস্ত করিল । 
ক্রোড়_শিশুটি মাতার অস্ক আশ্রন্ত করিল। 
গণিতশান্্_বালকটি অঙ্কে পাকা । 
নাটকের পরিচ্ছেদ্--শকুস্তলা সাত অন্কে সমাধ। 

স্সম্বর ণ 
আকাশ-_হুনীল অন্বরের প্রতি চাহ্ছিয়া দেখ । 
বন্থ-_পীতান্বর হরিকে ম্বরণকর। 


* অপেক্ষা 
চেয়ে-_রাম শ্রামের অপেক্ষা বেক্স বুদ্ধিমান্‌। 
প্রতীক্ষা_-আমি এতদিন তাহার অপেক্ষায় ছিলাম । 


নথ 
চতুর্থ বেদ__-অথবধবেপ বেদচতুষয়ের অন্ততম | 
শক্তিবিইন-__লোক? বুদ্ধব্য়সে অ্ব হইয়া পড়িযাছে। 
আগিম 
লাভ-_-এমাসে আমার অরধাগমের সন্ভাবনা জছে। 
শান রামের ভ্রাতা আগমপাস্ছে বু্যুৎপন্ন ছলেন। 
ব্যাকরণের সংজ্ঞাবিশেহ-_'আম্পদ'-পদ্গে শট আগম হইয়াছে । 
উত্তর 
দিকৃবিশেষ-_ ভার খ্রেজউন্জকহ] তয় অবস্থিত। 
পরবন্তী__রবীন্দ্োতর ধুগে আরো কয়েকজন নবীন কবি, সাহিত্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হয়েন । 
জবাব__ছেজেট্রি কঠিন প্রশ্নের উতর দিল। , 
বিরাটরাজের পুত্-_উন়্ অঙ্গনের শোধ দেখিরা বিস্মিত হন। 
অসাধারণ-_সেই মহা্ার লোকোতর চরিতে রাজ মুগ্ধ হইলেন । 
ক্রমশ--লোকটি উত্ধরোতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
কুল 
সমস্যায় বিহঙ্গকূল নীড়ে ফিরিয়! যায়। 
' যংশ-লতকুলে জন্ম গ্রহণ ঈশ্বরাধন | 
.. ফলবিশে--এ গাছের কৃলগুলি খাইতে মি্। 


ভিন্নার্থক শব্দ ১৭৬ 


পালা 
তূপ-সখড়ের পালায় তাহাক্া আগুন লাগাইয়। ছিল। 
পর্ধায়--এবার আমাদের সেখানে যাবার পাল1। 
পালন করা-__স্বাস্থ্যের নিয়ম পাল! সকলেই উচিত। 
কাণ্ড 
গুড়ি-_এই গাছের কাগুটি বেশ মোট] । 
ঘটনা_ দেখি, বালকটি ঘরে এক কাণ্ড বাধিয়েছে। 
সর্গ--সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়েও ছেলেটির গ্রস্থেবপিত কাহিনীর সম্বন্ধে হুম্পষ্ট 
ধারণ হয়নি । | 


কর 
কাত-_সে কর জোড কবিয়। বলিল। 
খাজনা--শুন1 যার, পাকিস্তানে জিজিম্াকরের পুনঃপ্রবর্তন কর] হইন্বাছে 
কিরণ--এত অন্ধকার যে রবির করও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। 


পক্ষ 
পাখী__বঘুনাথ পক্ষধরের পাখা ছেদন করিয়া বাঙলার ফিব্রিয়া আসেন 
তরফ-_-তাহার পক্ষে কেহ বলিবার ছিল না। 
মাসার্ধ-পনের দিনে এক পক্ষ হুয়। 


বর্ণ 
অক্ষর-_ব্যঞঙনবর্ণগুলির নাম কর। 
জাতি-_ বনে বনে নাহি যে প্রভেদ 
সকল জগৎ ব্রন্ষময় | 
রঙ স্থধের অশ্বগুলি শ্বেতবর্ণ। 


গপ 
যোগাতা-_শুণের আদর সবত্র। 
ঈ্ড়ি--নাবিক নৌকাটির ওপ টানি! চালাইতে লাগল । 
গশিতের প্রক্রিযাবিশেষ--তিনকে ডার দিয়া গুণ কর। 
ধর্-শৈতাই জলের গুণ। 


মেখ--আকাশ তখন ঘনঘটাময় হইর। উঠিল । 
নিবিড---এখানে বুক্ষদকল ঘন সঙ্গি বিষ্ট। 

সমান তিনটি রাশির গুণফল-ুইয়ের ঘনফল কত হবে, বল। 
ঘোয, গভীর--'গগনে গয়জে মেধ ঘন' বরযা+। 


৯৭৪ বিচি! 
[খ] 
নিয়ে আরে! কতকগুলি শব্র বিভিন্নার্থ দেওয়? হইল £ 


কর্ম---উৎসব-অনুষ্ঠান, কাজ, সথরুতি-ছুক্কতি, চাকরি । 
কাজ সমস্্, সবনাশ, সবনাশের হে হু, যম, মৃত্যু । 
কথা_ উল্লেখ, অনুরোধ, উক্তি, ্রীসঙ্গ, অঙ্গীকার, আলাপ । 
কলা_চহ্ছ্ের ষোডশ ভাগ, কৌশল, বিদ্যা । 
তত্ব পারমাধিক জ্ঞান, মূলবিষয়, বিচ্যা, উপহার, সংবাদ । 
চাজ- চাউল, আশ্রয়, ফন্দিঃ ব্যবহার, খবের ছাউনি । 
জাল- ফাদ, সমূহ, নকল, প্রবঞ্চনা। 
ভারা নক্ষত্র, অক্ষিগোলক, দেবী 1৬ 
দণ্ড__শান্তি, লাঠি, কালমাত্রা । 
হবম্ব-_ববাদ, ( ব্যাকরণে ) সমাস, যুপল, বিবাদ । 
ধর্__পুণ্যকাজ, স্বভাব, যম, উপ 
তাল -_ ফল, তপ? ধাক্কা, গীত-বাছ-নৃত্যে কালের বিভাগ । 
ডাঁক- _জাহ্বান, চিডিবলের সরকারি ব্যবস্থা, পিশাচ, ধ্বনি, খ্যা ত। 
ছলা-__চাতৃর, ওসক্গ, কপট, দোষ, উপলক্ষ । 
বার__ বহর, স্প্রাহের বি উুন্গ ছিন, দফা। 
এ“প্জ চিঠি, কাগজের পুঙ্গা, পাতা, ড্ব্যা দূ। 
পুর্ব দিগ বন্যে, প্রাচাদেশ, প্রাচনত। 
বাম--প্রতিকুল, মহাদেব, বাঁছিক্‌' 
বর হ্বাম”, প্রদাদ, শ্রে্ট। 
ভূত-_ প্রেত, উপাদান, অত" কাল, জীব। 
ভাপ বোঝা, কঠিন, সমুহ, বিষগ্ন। 
ভাব-_ ভঙ্গি, আ 5র-০ঞ্তুচ্ তব মনের অবস্থা, চিত্ত 
বাস- বন, স্বগন্ধ, গৃহ, অবস্থান । 
বাশ কাধ, বর্ণ, অন্রাপ। 
হরি--বিধু হুনপ, সাপ, জল, ব্যাড । ও 
-ঝাক্ধি-_বর্ণদকের মিলন, যুদ্ধবিরতি, জোড়, গাঁট, তিখিয়ের মিলন । 
লোক--জন, স্থান, ভৃত্য । 
প্রস-_নধাস, অলংকারশাপ্মকথিত আছি, বীর, করুণ ইত্যাছি ; আন 
দ্বেকের ধাতুবিশেষ। 
সুখ--জানন, যুখগহ্বর, প্রবেশপথ, সম্মুখ ভাগ, কিং 
আআখাস্মিভক, বৃদ্ধি, শঈর্ষ, অগ্রভাগ, হোক, নে 


০ সি সিটি সি পপ সদর সি সত শি শা শশী সিটি আসি জি বা সি 


একটি শব্দের পরিবর্তে তদর্থবোধক অপর যে-সকল শব্দের ব্যবহার হয় 
"তাহাদিগকে বলে উত্ত শঝের প্রতিশব। আভ্তঞএব একটি শব্দের এক অথবা একাধিক 
প্রতিশব দেখা যায় । | 

৬ ভাবায় একই শব্ধকে বার বার ব্যবহার করিলে শ্রুতিহ্খকর হয় না। এ কারণে 

প্রতিশব্ধ জান1 থাকিলে এ প্রকার শ্রুতিকটুতা পরিহার কর] যায়। 
*.. নিয়ে কয়েকটি শবের প্রতিশব্ধ প্রদত্ত হইল £ 

চক্র বিধু, সোম, শশধর, হিমকপ্, শশী, চাদ, মুগাঙ্ক, ক্মাংশু, হিম, 
কলানিধি, নিশাকর। 

জূর্য_রবি, ভাস্কর, মিত্র, আদিত্য, তপন, দিবাকর, অর্ক, অরুপ, ভাঙ্কু;' 


'ংশুমালী, দিননাথ, বিভাবন্ত, মাতগু। র্‌ ৃ 
অগ্নি--অনল, বহ্ছি, বৈশ্বানর, কশান্, পাবক, হুতাশন, জাতবেদী, উর্ধ্বশিখ, 
কষ্বত্মা | ' 


অন্ধকার- তিমির, তমিম্রা, তমসা, তম£, আধার । 
ঈশ্বর__ বিধাতা, ঈশ, বিভু “বধি, জগদীশ্বর, হ্টিকতা, ভগবান্‌। 
গাজ1-__ভাগীরখী, হরধুন, জাহবী | 
অদ্রী_ তটিন", শ্রোতস্থিনী, তরঙ্গেণ, সবিৎ, শ্োতোশ্বিনী | 
পৃথিবী__ ধরা, মী, ধরণী, বন্ুদ্কর1, বন্থমতী, মেছ্িনী, ক্ষিতি, ভূ, ভুবন | 
বাম্ব-_বাতাস, সমর, সম'রণ, বাত, প্রভঞ্কন, গন্ধবহ। 
মেঘ--বারিঘ, জলদ, জী মৃত, পক্ডন্য, অন্ধ, বারিবাহ। 
কাজি নিশা, যাযিনী, রন, শর 
সর্প _তূজগ, ভূজঙ্গ, ভূজঙ্গম. অহ, স 
হুত্তী _ গজ, ছ্িজ, কৃডর. মাতঙ্গ, ছাতী, করী, ছিরদ্ব। 
স্বর্গ-_স্থরলোক, দেবলোক, বৈকৃ্, 'জদ্দিব, হ্বঃ | 
সমুদ্র- উদধি, বারিধি, জলধি, পাগর, রত্বাকর, পারাবার ! 
রাজ। -নৃপতি, নর্পতি, নরপাল, ভূপতি, মহীপাল। 
হুস্ত-_হাত, পাণি, ভূজ, কম। 
মাতা--অস্ব।, জননী, মা, প্রন্থতি, গর্ভধারিণী। 
যুদ্ধ--বপ, বিগ্রহ, সমর, আহ্‌ব, সংগ্রাম | 
বিছ্যুৎ--বিজলী, চঞ্চলা, চপল, সৌফামিনী, অশপ্রন্থা। 
পল্প-_-নলিনী, কমল, কষলিনী, পদ্ধিনী, অক, উত্দাল। 
* সত্য মরণ, মহাপ্রয়াণ, তিযোতভাব, মহাজশ্থান। 


১৭৬ বিটিজা 


নারী _যামা, মহিলা, রষণী, বনিতা, কামিনী, যোবিৎ, অবলা, স্ত্রী । 
চক্ষু চোখ, অক্ষি' লোচন, নে, নয়ন, অন্বক। 

মিত্র বন্ধু, হুহদ, সথা, সহচর । 

মনুয্য- মানব, মানুষ, মন্জ, নর, জন । 

পবৰত-_১ৈল, গিরি, অচল, নগঃ ভূধর | 

পতি_ ভরা, নাথ, স্বামী, বর? 

ধনু__চাপ, শরাসন, কামৃকি। কোছগ্ড। 

পতী-_দারা, জায়া, ভাখা, দহ্ধমিণী | 

দিবস-_দিন, অহ্ঃ, দিবা? 

তরল্গ-_-ঢেউ, বীচি, উম, লহর* 

কেশ-_ চল, ৃম্তল, 2কৃর | 

কোকিল-__-পিক, কলকণ, অন্থপুষ্ট, পর ভূত । 

'আকাশ- পগন। অন্বর? শৃত্ত' ব্যোম। নভঃ, অস্ঠরীক্ষ, নভস্বল | 


্ব্ঘশ অধ্যায় 


“ উত্ত্িভেদ [ ব211301010 ] ১ 


উক্তিভেপ্রে বাক্যের আকারের পর্রব্ন ঘটে। এই পরিবর্তন ছুই প্রকার-__ 
পরোক্ষ বা সরল উক্তি (001:6০0 চিট আর পরোক্ষ বা বক্র উত্ভি 
(00119610727) | 
(ক) বক্তার হুবহু কথাগুলি ফি অন্ত ব্যক্তি কণ্তৃক বিবৃত হয় তবে তাহাকে 
বলে অপরোক্ষ বা সরল উক্তি । 
(খ) আর, বক্তার উল বদি অন ব্যক্কি নিজের কথায় প্রকাশ করে তবে 
« উহাকে বলে পরোক্ষ বা বক্র উক্ি। বণ; 
অপরোক্ষ-_রাম বলিল, “আমি স্থলে যাই নাই।, 
পরোক্ষ-_রাম বলিল বে সে স্থুলে যায় নাই | 


উক্ভিপরিবর্তন (0109:086 ০0£ ৪108602) 


বাও্ল! ভাষায় উক্তিপরিবর্তনের কোনো নিয়ম নাই। ইহার প্রবর্তন বাঙলা 
হইয়াছে ইংরেজির অনুকরণে | অপরোর্ষ উদ্কিতে পরিবর্তিত করিতে হইলে সিয়োক 
নিরষগুলি মনে রাখিতে হইবে £ 

(ক) অপরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ-চিন্ (৫9০8৯8190 00888) প্রযুক্ত 
হ্য়। পরোক্ষ উক্তিতে এ চিহ্ম তুলিয়া দিয়া 'ষে' প্রভৃতি সংযোধক অব্য 
খ্যবহার কিতে হয়। 


উত্তিভে্ন | ১৭৭ 


ধ) অপরোক্ষ উত্তিতে প্রথম ক্রিয়াপদটি যে কালের হইবে, পরোক্ষ উক্তিতে 
ক্রি়াপদটি অনেক সময়ে সেই কালের হুইবে। 
(গ) গ্ররোক্ষ উক্কির সর্বনাম পদের পুরুষ, অপরোক্ষ উক্তির আরভ্তের সর্বনাষ 
পদ অনুসারে পরিবতিত করিতে হয়। 
(ঘ) এই, সেই, এধানে, সেখানে প্রভৃতি বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ পদগুলি 
পরোক্ষ উক্তিতে প্রায়ই পরিবতির্ত করিতে হয় । উদাহরণ £ 


অপরে।ক্ষ-_সে আমাকে বলিরািল, “আমি বড গরিব।+ 
পরোক্ষ সে আমাকে বলিয়াছিল যে সে বড় গরিব। 
অপরোক্ষ__রাম বলিল, “আমে গৃহে ধাইতেছি।, 

ৃ পরোক্ষ রাম বলিল যে সে গৃহে যাইতেছে। 

আবার ভাব অনুসারে বাকো আকারের পরিথাঞন ঘটে। যেমন, 

অপরোক্ষ-__সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি থাক কোথায় ?" 

ৃ - পে আমাকে আমার বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিল । 

অপরোক্ষ পরোক্ষ 


১। ইন্ত্র আমাকে জিজ্ঞাস ১। ইন্দ্র আমাকে জিজসাঞ্করিল 
করিল,_-'তুমি ক্ষেপিয়াছু নাকি? আমি -ক্ষপিয়াছি কিনা, আমার কোনে! 
তোমার দোষ কী? তুমি যাবে কেন? ধোষ আছে কিনা, এবং আমি কেন 


ষাইব। 

২। €স বলল-__-থাক, আদার ২। সে খাখিতে বলিয়া বলিজ 
ব্যাপারী, আমার মত খোজে দরকার যে আদার বাপারী সে, তাহার অত 
কী?" «  আজিটজস্পশির্সি। দরকার নেই । 

৩। সে বলিপ,_তাংলে হবেন ৩। তিনিরাজি হইবেন কিন! 
রাজি? নাচালেন।, সম্মতি জানিয়া নে যে জাশ্বস্থ হইল 

ইহ প্রকাশ করিল.॥ * রর 

৪ | বিমৃটভাবে প্রশ্ন করলাম-_ ৪। আমি তাহার কথা বুঝিতে 
'বুঝলাম না তো? ঘেটে মরা কি?' পারি নাই এবং "ঘেটে মনা” কথার 

অথ কী, চীযসিরা তাহ জিম 
করিলাম । 


& | বেশ বিশ্মিত হয়েই প্রশ্ন ৫। বেশ বিস্মিত হাই মি 
করলাম, “ফী ছে, ব্যাপার কী বল তাহাকে ব্যাপান্বটি কী তাহা বঙগিবান্ধ খয 
ছিকিন? প্রশ্ন করিলাম, 


রি সম 
গঁ-”১২ 
£ ০৯ টু ও অধ? 


১৭৮ বিচিত্রা 
: ॥ অনুশীলনী ॥ 
১। উক্তি পরিবর্তন কর £ 


(ক) গোবর মাথাটা নেডে জিভ কামড়ে বলল_ আরে ছিঃ1 আবান 
এ সব বাড়াতে গেলে যে অধর্ম, দাদা। এ, নেহা একটু দরকার পড়ে গিয়েছিল 
তাই---” €5 

“বলতেই হবে যে দাদা, না লা করেও তো খানিকটা পাপ স্পর্শ হোলই- আমার 
কথা বলছি_-আপনার। তো আগনেন্র ষতো নিষ্পাপ, কিছুই জানেন না। না বললে 
তো! শুদ্ধ হতে পাচ্ছি ন।" | 

(ধ) অমর্বাবু দোতলা থেকে নেমে এদে ডাকহাক কর্ণেন। “কই গো, ভাত 
বাডনি? এ কী, বিজ যে বসে! ছ্বিছি, কী কাণ্ড! আচ্ছা তোমাকেও বলি। 
বিভ্বুয়, বরাবর পরই রয়ে শেলে ৮ অধিলের টাউম জয়ে গেছে, চুপ করে বসে আছ 
“বৌদি, ভাতটা দিয়ে দ্িন' এটকু বঃতে পার না?” 

না না, এই তো! এলাম, এই তো এলাম |, আরক্ত মুখে বজেন বিছয়বাবু, 
“আপনিও তো। অফিস যাবেন ।' 


ভাবসপ্পসারণ, বস্তুসংক্ষেপকরণ ও মগ্লার্লেখন-বিষয়ে 
ছুয়েকটি ক্থা 


ভাবসম্প্রসালণ [ /১7209116155091 ] 


গছ্য ও পদ্য, উভয়পিধ বুচনাতেই বুচয়ুতা কখনো কখনো! এমন বাক্য ব্যবহার 
করেন ষা জাকারে সংহত, কিন্ধ তাৎপর্পে গতর ও ব্যাপক । এইসব অংশ এমনই 
এক-একট1 ঘনসংবন্ধ উপ হয়ে ওঠে, মৃল কথা প্রসঙ্গ থেকে অনারাসে যাকে বিশ্লি 
করে আনাযায়। সেই বিশেষ রচনাপ্রসঙ্গে ওই ডকটি ব্যব্হত হলেও মানবজীবন 
সম্পকে কোনো-না কোনে সাধারণ স্তর তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। এই 
প্রচ্ছন্ন সত্যটিকে প্রকাশ করাই ভাবসম্প্রদারণের মূল উদ্দেশ্ত। স্বভাবতই, মৃল 
উদ্তিতে যা ছিল সংক্ষিপ্ক সংহত, তাঁকে যথাসম্ভব “বশ করে নাদেখালে সেই সত্য 
স্প্ হয় না। 

ভাবসম্প্রদারণের সময়ে তাই উদ্ধৃত অংশটিকে প্রথমে বুঝে নিতে হবে। কোন্‌ 
কথাগুলি নিছক অঙ্গংকব্রণ, কোন্টি মূল বক্তব্য, তা স্প্ করে মনে মনে নির্বাচন করে 
নিতে ক্য়। অতঃপর সেই মৃল-হথর্টি-প্রসঙ্গে একটি ছোটে! কন্ত ক্বাধীন আলোচনা 
লিখতে হবে । চস্থার সংলগ্রতা, চিন্তার £বকাশ এবং ভাষার ওপর প্রতৃত্ব, এ-সবই 
বিচার করা হবে ভাবসম্প্রসারণের পর*ক্ষায়। প্রয়োজনমতে কোনো কোনো 
তুলনীয় উদাহরণ, উপধযোগী সমতুল্য আদশে্র উল্লেখ, রচনাকালে ব্যবহার কৰা 
চলতে পারে। তবে স্বরণীয় যে, মুল ভাবটিকে অতিক্রম করে লেখা যেন অত্যন্ত 
ছড়িয়ে না পডে। প্রবন্ধরচনার ক্ষেতে যে বা ইমত! লেখক গ্রহণ করতে 
পারবে, ভাবপম্প্রসারণে তেমন নয় । সি প্রয়োজন এখানে অনেক বেশি । 

“এখানে করে বলছেন' জাতীয় শব্দগ্ুচ্ছের বাবহার ভাবসম্প্রলারণে বর্জন করা 
ভালো। এমন-কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রপক-সহযোগে মুল বক্তব্য উপস্থাপিত হলে 
সেখানে ব্ষপকের বাধা বা বিশ্লেষণের প্রত বিশেষ মনোযোগ দবারও হরকার 
নেই। সমস্ত আবরণটির অন্তরালে মূল যে ভাবটি আছে, তাকে মনে রেখে সে-সম্পর্কে 
বিশদ মন্তব্য লিখে যাওয়াই ভাবসন্প্রসারণের যথার্থ পক্ধতি হুবে। 


বন্তসংক্ষেপকরণ [ ৮15 ০8৪-% 21028 ] 


বন্তসংক্ষেপকরণ ঠিক ভাবসম্প্রপারপণের বিপরীত কখ! নয়। উল্লেখিত একটি 
অংশের মূল ভাবটিকে সংক্ষেপ করে বলার নাম হলো ধ্মার্থলেখন। বন্তসংক্ষেপ- 
করণের বেলায় অস্তনিহিত ভাবটিকে মাত্র নিষ্কাশন করে নিলে চঙ্গবে না, রচনা, 


৫:০৬ 


ই. বিচিআ 


ব্যবহৃত প্রধান তথ্যগুলি প্রায় সবই উল্লেখ করতে হবে। তবে যে-কোনো! রচনাই 
কিছু-পরিমাণ অলংকৃত পল্পবিত থাকে,_বস্তসংক্গেপকরণে সেই বাহুল্য যথাসভ্ভব বর্জন 
করে, অবংকার যথাসাধ্য পরিহ্থার করে, নিদি্ই একটি আয়তনের মধ্যে সব কথ 
গুছরে দিতে হবে। 

ভাবসম্প্রসারণে ফেমন চিস্তারক্বিকাশ ও ভাষার প্রসারশক্কি জক্্মীয়, বন্ত- 
সংক্ষেপকরণে তেমনি ভাষার স,হরণশক্তি ও চিন্তার সংঘম বঙ্গণীয়। সাধারণত বল। 
হয় যে, উল্লেখিত অংশের এক-তৃতীয়াংশ আয়তনের যধ্যে মূল কথাবস্তকে সংক্ষিধ করে 
আনতে হবে। একেবারে গাণিতিক নিয়মে পুরোপুরি এই হিসেব না যিজতে পাতে, 
তবে আয়তনের «ই সীমাকে মনে কাথা ভালো। আমার নিজের রচনার ওপর 
কতটা নিষুস্তরণশ তত আছে. বনম্তসংক্ষেপকরণণে তার ভাঙে পরটক্ষা হয়ে যায় । 


সর্জার্থলেখল [ 917১515006-110108 ] 

ভাবসম্প্রসারণের বিপরীত রূপ মর্ধার্থজেখন। বন্তসংক্ষেপকঝরণে সমগ্র তখা এবং 
বন্তকে হথাসাধা লংক্দেপে সাজিয়ে দেবার দিকে মন ঠিতে হয়। কিন্তু মঘাখলেখনে 
সেই তথ্যাবলীর অন্তনিহিত মূল ভাবটিকে মাত্র উল্লেখ করতে হবে। ফলে শ্বাকতই 
মধাথথলেখন আয়তনে ছোটে হয়, কিন্ত তাই বলে কোনে নিন্দিত ৯মা দেখে দেওয়া 
মপ্লার্থজেখনের উদেস্ট নয়। লেখক যদ্দ মনে করেন যে, মূল ভাকটি প্রকাশ করতে 
উল্লেত্ধিত অংশের প্রায় সমান আয়তন ইাতক বাবহার করতে, হচ্ছে, তাও তিনি 
করতে পারেন! এখানে আফতন বহুরশ্গ কথা, ভাবটিকে ই করে তোলার “দকেউ 
সমস্ত মনোযোগ । | 

যেসমস্ত উদ্ীহরণ-অজংকরণ-যোগে একটি মূল ভাবকে উত্থাপিত করা হয়, 
মর্ধার্থলেখনের বেলায় তার সমন্ডটাই ব্ভন করতে হবে। কঘাটিকে জেখক 
কীভাবে প্রমাণ করেছেন ত" ব্যাধ্যা করান দরুকার নেই, উদ্গাতরণ ইত্যাদি বাবার 
করার প্রয়োজন নেই, নিছক সত্যটিকে উপস্থাপিত করে দিলেই দায়িত্ব শেষ 
হয়ে যায়। ৰ এ 

বস্তসংক্ষেপকরণের জন্যে নিরাচিত হতে পারে ঘটনাপ্রধান বা বর্ণনাপ্রধান যে- 
কোনো অংশ্র। কিন্ত যে-রচপাংশে কোনো ভাব কা [195 প্রধানত প্রচ্ছ হয়ে নেই, 
এখন উদ্ধতি থেকে মর্দাৎথলেখন সম্ভব নয়” ভাবপ্রধান রচনাংশই হঙাথজেখনের 
জগ্তে নিবাচিত হয়| 


1 নবম শ্রেণী॥ 


কুরুপার্ডধ 





€ জভ্ঞালসম্ঞ্রসালপ ১ 
॥১॥ অগ্নি প্রস্ছন্ন থাকিলেও অনায়াসেই পরিজ্ঞ।ত হয়। 


[পৃ ২৬] 
যথার্থ শনি সহজেই স্বয়প্রকাশ। প্রাত্যহিক জবনে এই আক্ষেপ অনেক 
সময়ে আমরা শুনে যে, ম্রধোগের অভাবে যোগ্যতা তার প্রকাশের পথ পেল না। 
এ-চ্দাক্ষেপ কতটা মাননীয়, সেকথা ভেবে দ্বেধবার যোগ্য । বাস্তবকপক্ষে, যোগ্যতা 
কখনো যোগের প্রত'ক্ষা করে না, যেকোনো অবকাশে যে-কোনো পরিবেশে সে 
নিজেকে প্রমাণ করতে পারে) ববান্দনাথ তার একনট নাট্যপরিকল্পনাকালে লক্ষ্য 
করে লেন, ব চত্র পুতীত্বভ আবজনাস্ুপ ভেদ করে কেমন এক রকুকরবী ফুটে 
উঠে হল, যেন সমস্ত জডঙ্গের বাধাকে উপচছাপস জানিয়ে সে ঘোষণ। করছিল : 
আমাকে মারতে পারণে কই! এই ধেমন প্রাণশক্তির অদম্য প্রকাশ সমস্ত প্রতিকূল 
বিরোধিভার মপ্দোও পে ধেষন শিক্েকে ঘোষণা করতে ভোলে না-_সতাকার 
প্রঙিভাও তেম্ন। মান তার দ্বাইকাশক্তি আর তার খরোজ্জল দাত নেয়ে 
কেমন করে সঙ্গোপনে থাকবে? যর্দ ভম্মে চাপা থাকে, তার মধা থেকে নাগুন 
ক্ষণে ক্ষণে নিক্জেকে প্রকাশ করে যায় _ আগুনের এই ধর, শর্তর এই ধর্ষ। 
প্রতিভার শন্তি ভাই ম্বতঃপ্রকাশ, তাকে প্রচ্ছন্ন রাখবার অথবা দমন করবার চেষ্টা 
যেমন নিতান্ত নপগ, তেমনে, এ-মা পেশাগত ভ| তার যথাযোগ্য স্বাকৃতি 
গাড করল না। 


॥২ প্রমন্ত ব্যক্তি নিতান্তই গঠমধ্যে পতিত হৃয়। 


[ পৃ. ৩৭] 
বাইবেপে একটি জরুরি কথা আছে: 5৮5৮ ৪ 009 886৩ &0৫ 2৩ 
09 আঞ্ 10101) 10896) 206৩ 1119, 820 19 6119:9 08 ঠ২86 110 381 
বনের পথ মহ্গণ নয়, উত্থানপতনবন্ধুর। এই পথ অতিরুম করে স্থির লক্ষোক 
কে অগ্রসর হবার ক্ষমতা! সকলেরই নেই। সঙ্তীর্ণ পথ এবং ছোট দুয়ার দিয়ে প্রবেশ, 
»বার ক্ষমতা অল্প লোকেরই আয়ত্তে আছে। নানা প্রলৌতন, প্রধ্না, হতাশা, 
ঘং উদ্ভমহীনত| শেষ পর্ধস্ত আমাছের সিদ্ধি পথে পৌছতে ঘের লা: কোরে: 


৪ বিচিত্রা 


কোনো নেতির মধ্যে জীবনকে অবরুদ্ধ করে রেখে দেয়। জাতীয়-জীবনের যে-কোনো! 
মহানায়কের জীবনী সন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই কত প্রত্তিকুল প্রতযাঘাত থেকে 
আত্মরক্ষা করে তাদের স্ির পদন্েপে অগ্স্র হতে হয়েছে । তিলমাত্র ভ্রাস্তিতে, 
ক্ষণেকের ক্লান্তি বা আত্মপরাভবে তাদের জীবন শোচনয়তার গভ'রে নিমজ্জিত হয়ে 
যেতে পারত। প্রত্যেকটি প্চক্ষেপের সঙকতাই ত্রমে তাদের মহুলীয়তায় দিকে 
অগ্রসর করে নয়ে গেছে । 

- কিন্তু সাধারণ জ'বনে এই সতর্কতার প্রয়োজন আমরা তেমনভাবে অন্ভব 
করি না। সঞবিধ প্রম্ততাব মধ্যে নজেদের আমরা আচ্ছন্ন করে রাখি; যশাকাজ্রা, 
ধনাকাক্ঞা, শ্তবু আকাক্ক্রা-_আকাজ্ফার কোনো শেষ শেই। আর, এই আকাজ্ছার 
দ্বারা মত্ত মান্ষ তার স্কিরবুদ্ধ অনায়াসে হারয়ে ফেলে, দুরে চলে যায় তার কর্তব্য- 
অকর্তবোর বোধ শুভের দৃষ্টি থেকে ভ্রযে সে বঞ্চভ হয়, এবং তখন জীবলের সেই 
সন্ধীণ্ণ পথ থেকে ভ্ হয়ে নি্ষলতার এক অতল গহ্বরে সে স্থলিত হয়ে পডে। 


॥৩।। স্বার্থ চল্তার সময়ে লোকের ভ্রমে *তিত হওয়া বিচিত নহে। 


চি 
[পৃ ৫৮] 
বুদ্ধি এবং (বিবেকের সবাপণ চালনায়। তার বিষ্ঞারে ও ব্যবস্তারে, মানুষ 
অভ্রান্ত জীবনপথের নি'ব্ষ্টপর্ছক হতে পারে কিন্ধ এই বুর্বিবেকের শিথিলড। 
সৃষ্ট হলেই পর্থক পথ থেকে বারে বারে সরে যায়, নানা ভুলে বে ওঠে তার 


্বার্থচিন্তার ছারা মানুষ ক্লেব্গই নিজেকে সঙ্ব'ণ গশ্বীর মধ্যে টেনে নিয়ে আসে । 
ফে-যুক্দৃষ্টির সাহায্যে জীবনের পণ সঙ স্বর্গ হতে পারত, স্বাথান্ক ব্যণ্ডি সেই 
দৃষ্টির প্রসাদ থেকে বঞ্চিত। যেমন একচক্ষু হরিণ জানে না কোন্‌ দক খেকে তার 
বিপদ আসন্ন, প্িজেকে সে মনে করে যেই সতর্ক, অথচ যুড়াকাণ স্পিবু'ত “দক থেকে 
তাকে এসে বিদ্ধ'করে- স্থার্থান্ধ ব্যক্তিও তেমনি বিচারপৃদ্িষ্ন, সামথিকতাকে লক্ষ্য 
করা তার পক্ষে ঠিক তেমনি অসম্ভব । ফলে তার পক্ষে পদে পদে বিভ্রম শ্বাভাবিক। 
অন্ধ কেমন করে পপ চলবে, অপরের সাভাগ্য বিন? স্বাথচস্তাময় বাতিও 
তেমনি জ বনের বুহৃৎ ভমতে বিচরণের যোগ্য নয়, পথ এবং বিপপের প্রন্ডেদ সে 
উপলব্ধি করে না। রখীপ্রনাথের একটি কিতাপঞ ক্কি মনে পড়ে : 'শ্বাধময় যে-জন 
বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেপেনি গাচিতে' | বাচার যোগ্য জীবন অঞ্জন 


করতে হলে, স্বচ্ছদৃষ্টির আবরণহীন প্রসাদ অর্জন করতে হলে, স্বাথচিস্তাকে সবলে 
ঘুয়ে ঠেলে দিতে হবে। 


কুরুপাওব 
॥৪॥ পৃর্থীতলে ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
[ পৃ. ৩৮] 


পঞেন্ির-ছারা এই পাঞ্চভৌতিক জগংকে আমর] সমগ্রভাবে অগ্চভব কার, তাৰ 
আনন্দে লন হয়ে আমরা জীবনের মহিমা উপলীকদ্ধ করি । তখন মনে হয়, জবনের 
এই সামগ্রক আসম্বাদের চেয়ে গুঢতর আর-কোনে। সত্য নেই, হাতির পরম রহশ্ত যেন 
আমর এরই মধ্যে স্পর্শ করতে পেরেছে। 


কিন্ত এমন কোনো মুহঠ ষণ্দ আসে যধন আমাদের ভাগ্যবিধাতার কাছে পরীক্ষা 
দিতে হবে, যখন এই প্রশ্বের উন্ুর দিতে ছলে যে, কান্‌ বস্ত জন্যে আম আর-সমন্তই 
ত্যাগ করতে প্রস্তত, তখনই -আমারের নিশ্চিত ধারণাগুল অল্পে অল্লেবপযস্ত হতে 
শ্রক্ করে । আমরা তো কতই কল্পন! ক্র, যর্দ আমরা সবশক্রিমান ভতাম, যদি, 
'আমার্দের ইচ্ছাপুরণ হতো, আমরা যা চাই ত:-ই যর্দ আমাদের অনায়ান-আর়ত্ুগম্য 
কতো | কিন্তু ইচ্ছাপূরশের প্রতিশ্রুত নিয়ে কোনো বরদ্দাতা এসে য্দ আজ জিজ্ঞাস! 
করেন -কী তাম চাও, একটিমাত্র প্রাথনা করবার অর্ধকাব্ আঙ্ে তোমার, মানুষ 
তবে কী প্রাথনা করত? কোন্‌ বস্ত শ্রেঙ্গ কামনার ধন, ক প্রার্থনা করলে পরমূহ্ণ্ডেই 
নতুনতর কোনো প্রাথনাব জন্যে আর মাকুলতার বেদনা জন্মাবে না? ধন চাই? 
যশ চাই? পুরপপ্িজনে-সমুদধ সংসার চাই? অনন্ত জীক্ন চাই? কিন্তক্নেনো 
প্রত্যাশাই শেষ ত পুর দ্রকে আমাদের নিষে যায় না। সম্পদ বা প্রতিচা বে-হখ 
নিয়ে আসে তা ক্ষণকাগ।ন, তা কখনোই জবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ নয় । গভীরতর 
অভিনিবেশে এসতা সহঙ্গে ধরা পডে। 


তখন ক্রমে মান্য উপলদ্ধি করে, পূর্থবীতে ধ্ই সবশ্রেট | ধমের অর্থ এখানে 
দ্রেবাচার নয়, উশ্বরচিন্তন মাহ নয়। যাধারণ কর থাকে, যার মো আন্তিত্ব বিধৃত, 
সেই সুতার অনভনই ধন মাও যেবুি৯০০০২র ধন, অপরাপর জীবের স্থিতি 
মাত জীবপর্দে। মাগষের ধম এই জবধনমর চেয়ে কড়ো, কঠিনতর তার পরীক্ষা, 
লুপ্মতর তার আচরণ। এই ধুর যথাযথ অগশ্কতহতই মানুষ মত্যকার তগ্গে অর্জনে 
সক্ষম, এব দ্বারা আধরুভ যে স্ৃধ তা-ই পরশাতম স্থায়ী হতে প্রান্ন। রা ধই 
সবশ্রেগ। যে-অব্যক্ত বাসনাগুলির তাছনায় মানবজ'বন অশান্ত 'দশাহ'ন ব্যাকুল হয়ে 
ওঠে, ধাচরণের শ্ৈধে তা ক্রমে অপগত হয়। জীবনকে একটা হ্ববম সামওশ্বের 
মধ্যে স্থাপিত করে দিয়ে ধর্ম তার আপন কর্তবা সমাপন করে। আপাতপৃষ্টতে 
হয়তো মনে হতে পারে এই ধম পরিণামে কেবল হুঃখবাহ, জীবনের প্রত্যক্ষ উল্লাসকম 
থেকে দে আমাদের বহিক্ষান্ত করে দেয়। কিন্তু যথার্থ জীবনানন্দ আছে জীবনের 
প্রতাক্ষে নয়, তার গাড় অবতঙ্লে। ক্রমশ তাকে আবিষ্কার করে নেবার যে তৃষ্চি, 
ধর্মের স্বাবাই মাগষ তা অর্জন করে। 


৮ বিচি! 


করতে পারে, তবু তার আজন্মলালিভ সংস্কারের মধ্যে সামান্ধিক বিধিনিষেধের বা 
কর্তব্যাকতব্যের দ্বায়ভাগ কিছু থেকে যায়, তাকে অতিক্রম কর! বিবেকবান মানুষের 
পক্ষে সম্ভবপর নয়। 

তাই, বিবেকী পুরুষের চিত্তে হবন্ঘ অবশ্বস্ভাবী। কেননা, কর্তব্যের গুরুভার 
তাকে বহন করতে হয়, আবার, এই ভারবহনের বেল। তার হদয় হয়তো পদে পদে 
প্র বিপধন্ত হয়; হৃদয় আর বিক্চেকর সংঘষে তার ব্যক্তিপুরুষ সমগ্র কাল জুড়ে 
মথিত হতে থাকে । পণ্রণায়ে বিবেককেই যর্দ জয়ী না করা যায়, তবে যথার্থ 
মন্তম্তত্বের গৌরব থেকে তিনি মুহতমধ্যে ্লিত হয়ে যান। মতুষ্তুত্ের পরীক্ষা তাই 
কঠোরতম পরীক্ষা | ৰ 


রামচক্রের ইতিহাস আমাদের মনে পড়ে! বৎসরের পর বৎসর বর্ণনাতীত 
ছুঃখভোগ করবার পর যষেসতাকে তিনি বাক্ষসগ্রাস ছেকে উদ্ধার করে আনলেন, 
তাকে কি তার পুনর্বার বিসজন দিতে তলে না? প্রভাবরঞনের মত দায়ত পালন 
করবার জনকে শপথবদ্ধ রাজা রামচগ্ পড় বিরহাতবর প্রেমক বামচন্গকে অবজ্ঞজী করতে 
বাধা কলেন-_ হদয়ের ভ্রন্দনকে উপেক্ষা! করে হার কঙকোর আছ্বানে সাড়া দিতে 
হলো । এইভাবেই বিধাতা পরীক্জা করে হেন, ছুংথখশভন করুতার সাঘথোর মধোই 
মনষাতের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা । অলৌকিক ক€বেোরু ভাবু হাকে জেন বিধাতা, তার বক্ষে 
অপার নেলি । 


॥৯॥ ক্ষত্রিয়রৃত্তিতে ধিক, যেহেতু অর্থলাভার্থে দয়িত ব্যজ্ির চত্া-সম্পাদন 
করিতে হয়। 
[পু ৯৫] 


একসময়ে আমাদের মাজে শ্েরিখুলি ্শিদিছু চিল ভবনপ্রণাস* ও 
বিকার ভেদ অন্সারে মতা নেলীত ছিল! ডগানের চায়, ভপশ্তাবু শাস্কতে 
ছল ত্রান্গণহ্ের পত্তিচয়ু, আর, ফুধহেরু পু ৮কাশ চুল শুরু আন্াজনে লাকা 
প্রয়োগে । ক্ষতিয় তাই আতর সি না, যে কোনে যুদ্ধ আহলানে 
মু তমধ্যে সাড়া ন'-দেওয়া তার পক্ষে অশ্ষে কাপুঞ্ষভা। শাস্ত যেমন হাঙ্ছণের 
ধর্ট, সংগ্রাম “তেমনি ক্ষত্তিয়ের। এই হ্বাধহের বশবাতী ভয়ে অনচ্ছৃক 
ব্যক্তিকেও অস্ত্ধারণে উত্তেজত হতে হয়, নতুবা সে ধ্হীন বলে উপকসিত 
হবে। 

কিন্ধ সংগ্রাম দি হয় আদুজনের অপ? বন্ধু্নের “পক্ষে 7? পরিবেশ- 
চক্রান্তে কখপলো কখনো এমন ভ্বওয়া অচন্ব নর যে ধাকে আমি প্রিয়ঞ্গন বলে 
জানি তারো বিপক্ষে অন্ধারণ করতে আ মকাধা ভচ্চি। কিছ্ধক্ষরিযপ্ এমনই 
নিদারুণ হদয়হীন যে, তেমন ক্ষেত্রেও আমার পশ্চাদপদ হবার কোনো উপায় 
নই, সংগ্রামের শেষ লক্ষ্য জয্বলাভকে আমার স্পর্শ করতেই হবে। এই জয়ে কী 


কুরুপাণ্ডব ৯ 


পাবে সেই জরী?) হয়তো পাধিব প্রশ্থ্ধ, পাখিব সখ । এই পাধিবতার অভিমুখে 
অগ্রসর কতে গিয়ে হৃদয়ের ম্থকুমার বৃতিগুলকে কেবলই আহত করে চলতে হয়, 
এই হলো! ক্ষাত্রধষের করুণ পরিণতি । 


॥১০॥ নীচাশয়ের। ডুঃখে নিময় হইলেও নিজ ভুগ্ধর্ম বিস্মৃত হইয়। বকে 
নিন্দা করে। 
[ পৃ. ১৩৭] 
স্বতাবপার্পঠ কখনোই নিজের দোষগুল্র “কে ফিরে তাকায় না। নিজের 
প্রতি স্প্টঠত লক্ষ্য করলে হয়তো তার পাপের £ক ধৎ উপশম হতে পারত, 
আত্বচারণায় সংশোধনের সামান্ত অবকাশ -ম্ত। ছুবান্ার দুকৃতিগুলি যখন 
কোথাও শ্রতিহত হয় না, তার জাঁবনের গণবত অবাধ দিনগুল যপস্ন চলতে থাকে, 
৩খন সে পু থবীকে শয়তানের রাজত্ব বলেধ্নে করে। তান্ুই অন দচ্ছাগুলর ওপর 
সব ক্র [নভর কত্ধে, এই প্রবল প্রত্যয়ে তখন সে 1হতথাকে। কিন্ত চিরকাল 
তো এ একহ অবস্থা টিকে থাকে না। স্জবন্তম শ্যতা'নেরও পতন একদিন 
আদন্র হয়। সেই মহাপওনের নে সে ক ক্ষণকের জন্তে উপলগ্জে কে যে, 
তারই মাবমুযাকারিত1 এবং এক্রয়াণক্র আমোঘ ফলনহুসেবে এই পতন ৮ এ- 
অব “« কখনোই আসে নং এমন অবশ্য বলা যায় ৮11 বশ্ব সাঁহত্যের শ্রেষ্ঠ 
্টাজে ড'ওলর মধ্যে আমরা দেখ যে, মহাস্ন্নাশ্র শ্যরে উপস্থিত হযে দুরাচারর] 
তাদের চেতনা ফরে পায়, আঙ্াধক্কারে ভাহাকার করে, কিস্ধ প্রতাবতিত হবার 
কোনোই চপায় তখন আর থাকে না। আবে ষারা আরো পতিত, আরো ন*চাশয়, 
তাদের পঞ্গে শেষ মুতাহর এই হাহাক্টাতও সম্ভবপর নয | শেবমুড্তেও ভার 
'নজেদের তত্রান্ত বলে [ববে5শা করে, নিজের অতত জ-বনের সকল ডুব 
কথা 'ব্স্থত হয়ে ফার়। এ এষ তার কমফল, এই -ব্ষম্ পরিণ'ম তার জীবন- 
ধাপনের কাধকারণহতেই আগত, এক তার উপল-গ্কতে ধর পড়ে না। সে 


তখনো অ শযোগশীল, সে তখনো মনে করে, ১দবের 5ক্রান্তে তার এই অক্কায় 
প্রণাম, এ তার প্রাপা নয়। 


নবত্ভ মহস্ষেসকল্ল্ল 


॥১॥ অনন্ত পরীক্ষার নিদিষ্ট. এউ্তিলাভ করিলেন। 
[পৃ ১১-১২। শব্সংখ্য। প্রায় ৪০০ ] 
“ রাজপুত্রদের অস্ত্রপরীক্ষা ১৯ 


রাজগ্কবগ, অন্বঃপুরিকাবৃন্দ এবং রাঁজোপ্র সমগ্রবিধ কৌতুহলী প্রজানাধারধ 
ক্রমে রঙ্গস্থলে উপনীত হলেন। গুরু প্রোণাচাং মাঙ্গলিক আতাখের দারা অনুঠানেন্ 


১০ বিচিজ্রা 


শুভস্থচনা ঘোষণা করেন । অস্াবলী পুক্ধীকত হলো। বয়সান্তক্রমে পাগুব এবং 
কৌরব-ভ্রাতৃবৃন্দ পরীক্ষাস্থলে প্রবেশ করলেন । চতুর্দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করে, ক্রতগামী 
অশ্বে আরোহণ করে স্থির বা অস্থির লক্ষ্য ভেদ বকে, বিবিধ বখচালন।-কৌশল 
প্রদর্শন করে কুমারের ছর্শকবুন্দকে অভিভূত করলেন । বিশেষত, অন্ক্ুনের কলা- 
কৌশল সকলকে বিমোহিত করল । অশ্থে বা গজে আরোহণ করে পরুম্পর ছন্দধুদ্ছে 
প্গ্ত হলে, কিংবা ভম-দুধধৌধনের গ্রদ্দাধুছের কালে, দর্শককুলের মধ্যে অনেকে 
এর পক্ষ, অনেকে ওর পক্ষ অবলম্বন করে উৎসাহবাক্যে উত্তেঞ্না প্রকাশ করতে 
লাগল । উত্তেজিত যোদ্ধমুগলকে অশ্বখাম। বনৃক্টে নিবারণ করলেন। অতঃপর 
গুরুর নির্দেশে রাজপুরদের হধ্যে সর্বপ্রে্ট অজুনি একাকী বিবিধ অন্থুকৌশস প্রদর্শন 
করে প্রজ্জাবুন্দের অশেষ সাপুবাদ্দ অন্ন করলেন, এবং পুত্রের গৌরব লক্ষ্য করে মাত! 
কুস্তী আনন্দে অভিভূত বোধ করলেন। - 


॥২॥ রাজা ভুর্যোধন শকুনির - ' অমর্যানলে দ্ধ হইতেছে। 
»[ পূ. ৩১-৩২। শব্দমংখ্যা প্রায় ২৪০] 
- ছুধোধনের ঈর্ধ৷ ১ 


ময়দ্দানবরুত অতাশ্চম সভাস্থলে আমন্ছিত ভয়ে দুধোধন ও শুনি সবিশ্ময়ে 
বিচরণ করতে লাগলেন । এমন বিচিত্রন্ভাবে নিমিভ সেই গুভ যে শ্দটিক্কে *ল 
যনে করে অথবা দ্বার মনে কৰে টার! প্রত্যাহত হলেন, উপ“শ্কত বাত্তিদের পা্রিহাস- 
ভাজন হলেন । আবার, প্রমুহতেই জলকে শহটিক যনে করে তার মধো নিমজ্জিত 
হলেন এবং এরপর থেকে দিতান্তই বিষ্টি হয়ে জঙগকে স্থল আর স্থপকে জল 
যনে করতে থাকজেন। পাঁগুবদের এই এসবই ছুধোধনের দারুণ উদার কারণ, 
তছুপরি ভীম প্রমুখের উপহাসবাণী ভার অস্যরকে নরলগর বিক্ষ করতে লাগল। 
স্বপৃহে প্রত্যাবর্তনকালে বিমধ দুর্দোধন মাতৃল শকুতির কাছে অকপটে স্বীকার করলেন 
ষে, ঈর্ধায় তার চিত্ত দগ্ধ হচ্ছে। 


[পু-.৬৬। শব্দসংখ। প্রায় ২২০] 
-€ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষগ্রহণ ১ 


আত্মপক্ষের সম্দ্ধির জন্যে অজুনি রুষসকাশে দ্বারঝায় যাচ্ছেন, এই গোপন 
সংবাদ জেনে ছুধোধন দ্রুতগামী অশ্ব অঙ্গুনের পায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে উপস্থিত 
হলেন। তারা ছুজনেই যখন রাজভবনে পৌছলেন €ষ তখন নিট্রিত। ছুর্দোধন 
তার শিররে আর অঙ্গুন তার পদতলে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন । নিক্োখিত 
রুফ প্রথমে অঙ্কে দেখলেন | আগে এসেছেন, এই গাবিতে হবধোধন কষে 
সাহাবা: প্রার্থনা করলেন। কিন্ত রুষ জানালেন যে অন্কুনফে তিনি আগে 


কুরুপাণগ্ডব ৯ 


দেখেছেন, অতএব উভয়কেই তিনি সাহায্য করবেন। এক পক্ষে তিনি নিজে 
থাকবেন এবং তিনি যুদ্ধে অদ্ুগ্রহণ করবেন না, অপর পক্ষে তার অতিশিক্ষিত 
এক অবু্দ নারায়ণী সেনাকে তিনি দান করবেন । অজ্ন কুষ্ণকেই প্রার্থদ। করলেন, 
দুর্যোধনও সন্ধষ্ট চিত্তে নারায়ণীসেনাপহ প্রস্থান করলেন। 


॥৪॥ ইত্যবসরে অভুন্ন জয়দ্রথকে প্রতিজ্ঞ! সফল করিক্লাছেন। 
[ পৃ. ১২৯-১৯৫। শব্দসংখ্য। প্রায় ৩২০ | 
«€ জয়দ্রথবধ ১ 


জয়দ্রথসম'পে উপস্থিত হবার জন্তে অুনি ল্পুল বিত্রমে কৌরবসৈন্য ধ্বংস 
করতে লাগলেন । কিন্তু কৌরববীরের] যত্রুসহৃকারে জয়কে ব্যুহমধ্যবর্তী বঙ্কে 
বেখেছিলেন। সূর্য ক্রমেই অস্তোনুখ হচ্ছে দেখে কৌরবপক্ষের উৎসাহ তত্রতর 
হলো । অন্ন ক্রমেই কুই্ট থেকে ক্টতর হয়ে উচছিলেন এব অসামান্ বীরত্ব- 
সহকারে শত্রসৈন্য ছিন্ন করছিপেন। কিন্তু জয়দ্রথের সামনে উপস্থিত হতে ভার 
তখনে। বহু সময বাকি। এই স'কটসময়ে স্থয ক্ষাণকের জন্তে মেঘাবৃত হলে? এবং 
যুদ্ধরত উভয়পক্ষেরই মনে হলো অন্ুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে, কেননা, সু অস্তগত । 
প্ররূত অবস্থা বুঝে কষ সতক করে দিলেন সন্যস'চীকে, তিনি জানালেন, এ ষেঘ 
মাত্র । ইকঠামধ্যে উল্লাসের আ ধক্যে জয়দ্রথ হার সতর্ক পরিবেষ্টন ছেকে বহিচ্ষান্ত 
ভঙ্গেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অঙ্জুনি ভষণ শরসক্ধানে ঠার মস্তক ছিন্ন করে নিলেন। 
আর, সঙ্গে সঙ্গেই মেঘমুক্ত হ্র্ধ রুক্ত'ভা নিযে দৃখগোচর হওয়াতে সকলে জবনল, 
জয়দ্রতবধ হ্যান্তের পৃবেই সম্পল্প হয়েছে, অজু নের শপথ রক্ষা হফেছে। 


॥৫ ॥ ইতিমধ্যে কর্ণ চেতনা ন্যায় ধরাশায্মী হইল। 
[পু ১৩৭-১৩৮। শবসংখ্যা প্রায় ৩০০ ] 
€ কর্ণীজুকন ১ 


খন পারম্পরিক শরন্ধণে কর্ণ ও  দবন্বযুক্ষ তত্র হয়ে উঠেছে, সহসা 
সেই সময়ে দৈবৃুঅভিশাপ সফল াররি)তের গতি রুদ্ধ হলো, মেদ্িন*_ 
প্রোথিত চক্র কর্ণকে হতবুদ্ধি করে দিল। কণ অজুরনের কাছে সময় ভিক্ষা করলেন, 
বীরোচিত ব্যবহারের প্রতাশা জানালেন । কিন্ত রু্ তাকে ম্মবুণ* করিয়ে দিলেন 
যে, এই ধর্মবিবেক ইতঃপূর্বে কর্ণের মধ্যে দেখা যায় নি। সাম্প্রতিক এই অঙ্থটন যে 
দৈবের নিবন্ধ নয়, বরং গার পৃবরূত পাপগুলিরই প্রায়শ্চিত্ত, একথা! কর্ণ যেল যনে 
রাখেন । উত্তেজিত কর্ণ তখন ভয়ংকর আঘাতে অভুনকে ধরাশায়ী করে রথচক্রফে 
মেগ্দিনীমুক্ত করার চেষ্টায় ব্যাপূত হলেন। কিন্ত কিছুতেই একাজ তিনি সম্পঙ্চ 
করতে পারলেন না। ইতোমধ্যে অজ্জবনের মৃছণাভঙ্গ হলে! এধং অতফিত অবসনে 


দ্বারুণ এক অস্বনিক্ষেপে তিনি কর্ণের শিরশ্ছেদন করলেন, বীর্র্ভ করের দেহ ভিন্ন হযে 
এজরীংজাশতা গতি ভাজা] | 


১২ বিচিত্রা 


॥৬॥ ইতিমধ্যে পাওবগণ সেই হ্ৃদকুলে-.....সত্যাসত্যতা পরীক্ষা করে৷ 
[ পৃ. ১৪৬-১৪৭। শব্দসংখ্য। প্রায় ৪০০ ] 


-€ হুদ্দাশ্রিত ছুষোধন ১ 


হদকূলে উপনীত হয়ে যুধিষ্ঠির আত্মগোপনকারী ছুযোধনের উদ্দেশে নিন্দাবাক্য 
গ্রয়োগ করতে লাগলেন । শ্বজনবান্ধ সকলেরই ধ্বংসের হেতুম্বক্ূপ হয়ে এখন নিজ 
প্রাণ রক্ষার জন্তে পলার়ন,_এ কখনোই বরধর্ধ নয় । ছুধোধন অবশ্ব জানালেন যে, 
তিনি যাত্র বশ্রামলাভাথে হদপ্রবিষ্ঠ আছেন । শক শ্বশানের মতো রাজ্য এখন আর 
তিনি চান নং, পাগুংবাই তা ভোগ করুন__তার মুখে এমন করুপাবাকা শুনে যুধিষ্ঠির 
উপহাস করলেন । পাগুবেরা এখন তো আর দানের প্রত্যাশায় নেই । শেষ হন্দঘুদ্ধে 
ধার জয় হবে, রাজ শেষপধন্ত টারই পক্ষের অধকারুতুক্ধ হবে? এ তো সহজ কথা। 
উপযুণপূর্র তিঃস্থারবাক্যে দুযেধনের ধৈষভঙ্গ হলে! হুদ থেকে বিগত হযে তিনি 
ধর্মসংগত মুছ্ছের প্রতভাশা জানালেন, একের সঙ্গে বর অথবা নিরশ্ের সঙ্গে অন্বীতর 
যুদ্ধ তো অন্ত চত। প্‌ রহাস-সংকারে যুদন্ধির মনে কারধে £দলেন ৮ষ, আজ বিপন্ন 
বলেই এমনভাবে পদের কথা মনে পডঙ্গে ভুযোধনের, অভিমন্াবদ্ধের সময়ে এ 
তন্ৃচিন্থা তাদের মনে ভ গে ন। তাতলেও যুধ্টির প্রতিশ্রুত হঙেন ষে পাওুবপক্ষের 
ঘে-কৌন একঞ্চনের সপে বুদ্ধ করুলেই চঙ্গবে। মঞ্ঠাতর্নসহকাতে চষোধন তিধন ফে- 
কোনো! একজনকে গদ্াধুহ্ধের জঞগ্ত আহ্বান জরুলেন। 


আহ্দাহ্ধহুজষ্জ্ম 


সা 
1১॥ তুল্যবীর গুরুশিগ্যের সংঘটন .. . যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হহ লে 
| ৷ পূ. ৫৯-৬৯ ] 
€ € 
ক্ষারপর্দের প্রেরণায় হ্বীর যখন অন্দারণ করেন, তার কাছে সমস্ত্ররকম চেদাডেদ 
তখন তুচ্ড হয়ে যায়| প্রয়োজন হলে প্রিয় মামুনের প্রতিও ঠাব অপ্থ প্রয়োগ 
করতে হয়, শিল্প হয়ে গুরুর বিপক্ষে বুধামান ভতে হয়। কিন্ত প্ররুত বীর তখন 
মনের মধ্োে কোনো তীর মানি পোষণ করেন ন:। তিনি যনে রাখেন ধে,তিনি 
কেবল কঠব্যের ঘ্বারাই আবদ্দ | গুরুর প্রতি হৃদয়ের সমস্ত শ্র্' ও কৃতজ্ঞতা নিধেছন 


করতে তিনি পরাম্দুখ হন না, কিন্ধু এঈ নিবেদনের পরই অপুক্ষেপণ তার পক্ষে 
'অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । 





কুরুপাগডব ১৩ 
॥৭॥ কাম ও ত্রেচাধের বলীভূত..... দাআাজ্য ভাগ করে! 


[পৃ ৭] 

রিপুর বশবর্তী মানষ সৎ-বুদ্দির দ্বারা কখনোই অভিভূত হয় না। সং-ক্সসৎ 
উচিত-অন্চিতের ভেদ তখন তার কাছে বিলুপু কয়ে যায়, হিতাকাক্ষ-দের শুভবাণী 
তখন তার কাছে নিতান্তই অগ্রহণীয় বলে বিবেদ্িত হয়| এত্র দ্বার] প্রমাণ হয় যে, 
সে-ব্যক্তি তার নিজ-চরত্রকেই জন করতে পারে নি, রিপুর দ্বারা সে পরাজিত। 
নিজের কাছেই যে পরার্জত সে কি অন্কে জয় করবার আশ! করতে পারে? 
নিজের ওপর যার প্রতৃহ্ব নেই অন্টের ওপত্র কেমন করে সে প্রত স্থাপন 
করবে? অস্ত এই বিবেচনার দ্বার! মান্য নিজেকে ত্রাস্ত পথ থেকে ফিরিয়ে 


,-॥ ইহাদের উপরই আমার সমস্ত...  অকীর্তি থাকিয়া! যাইবে। 
প্র. ৭৭] 


ষথাথ মন্ুযাত্ত লোভ বা ভয়ের শাসনে তার লক্গ্যপথ থেকে বিচাত হয় না। 
চিরজ্ঞবন যেখান কোনো মানুষ শ্রেহ-প্রেম-সম্মানের ছারা ভূষিত হয়েছে, যাদের 
সহায়তায় তার জীবন ও এ্রশ্বয গড়ে উঠেছে-তাদের বিপদের দিনে কি তাঁজেরই 
সাহাষ্যাথে তার প্রাণপাত করা উচিত নয়” এখানে কেধল রুতজ্ঞতার প্রশ্ন আছে, 
মন্রুযাত্ের দাবি আছে, অন্য কোনো বিবে্চনাই এখানে আর প্রশ্র পেতে পারে না। 
তদুপরি, এই সাহাষ্য-না-করার অর্থ যদ এই হয় যে, ভুবন জয়” বের সঙ্গে 
যু্ধলিধু হতে হলো না--তাহলে সে তো আরে? লক্জ্রার বিষয়, অক'তির বিষয়। 


বীরস্থও মন্ম্বত্বের অঙ্গ । আর, বরপুরুষ সংগ্রামভয়ে ভ"ত ইওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণকে 
০5555471 


॥৪ ॥ এইসমন্ত আভ্ীয়গণ-....আমি যুজ্ করিব না। 


[ পৃ. ৮৪ 

বীরধর্দ ভয়ানক। কর্তব্যের প্রয়োজনে বীর ক্ষত্রিয়কে অনেকসময়ে আত 
বান্ধবের বিরুদ্দেই অস্থোত্বোললন করতে হয় । এই দুঃখদায়ক মুতে বখাখ বীবব্ছি 
কধনে1 কখনে] হৃদয়ের দ্বারা চালিত হয়ে নিতাস্ত অবসন্ন বোধ করতে পারে? 
বিশ্বসম্প্লাভের প্রত্যাশাতেও এমন গহ্ণীয় কর্য--আত্মীযবিনাশকপ ক 


সম্পাদনচিস্তায় চিত্র স্বভাবতই শিথিল হতে গারে। এই শিখিলতা বা 
আহ পথ্য টি আলী খেতে 


১৪ বিচি 
॥৫॥ হে চিরস্তন ঘটনাপরল্পরার ফলে....''অন্ল লাত হইবে। 


[পৃ. ৮৫] 
মানুষ মনে করে যে, কার্ধসমূছের নিষস্তা স্বয়ং মানুষ, তার সংঘটন অথব| তার 
নিরোধ এ-ছুইয়ের ক্ষমতা তার নিজ প্রতিভার ওপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু গভীরতর 
দৃিতে জানা যায় যে, উপরিউক্ত ধারণা কেবল মোহমুগ্ধ মানুষের পক্ষেই সম্ভব 
বাস্তবিকপক্ষে, সে নিজে যন্ত্ম্বূপ, নিমিত্তমাত্র। অন্তরালের কোনো এক বুছৎ 
অভিপ্রায় কাধকারণসম্পর্কের মধ্য দিয়ে, 1নরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই প্রবাহে 
সংবিবেক-সম্পর মান্থধের একমাত্র কর্তব্য স্ব-ধর্মীনুযায়ী নিদিষ্ট কর্মাবলীর 
হুসম্পাদন । | 


1৬ বাসুদেব স্বীয় বাহুযুগল ... দুরীক্কৃত হইবে ন1। 
[পৃ ১৫০-১৫১ ] 


অধম সমস্ত সময়েই অধর! অনুচিত আচরণের সমর্থনকল্পে ইচ্ছান্রষাযী নানাপ্রকার 
যুক্তিজাল বিদ্কার করা 'অপন্তব নয়, কিস্ক শেষবিচারে তা সমচ্ছই নিশ্ষল হয়ে পড়ে। 
বিপদ থেকে উত্নীণ হবার ভ্নে, প্রতি:শাধ গ্রহণ করবার অন্তে, অথবা ক্ষত্রোচিত 
শপথপালনের জন্গে, কত হলেই থে অনাচার সমধ্ন'য় ছতে পারে, এমন নয়। বস্থুত, 
রিপুর বণব রী ছণেই মাত সদাগরপ্িধি লঙ্ঘন করে, পরে হয়তো তার সপক্ষে নানা 
কারণ প্রতিঠা করা সন্তংস্র হয়| মধ্াচারী এমন ব্যক্ষি কোনোকালেই স্ুধশের 
অধিকারী হন ন), এ বিষয়ে কোনে সন্দেহ নেই । 


০ 


গলে উপনিষদ 


ন্ ভগ সল্্রস্মাল্। ১ 


॥১॥ দম, দান, দয়া-ইহা1? আমাদের পিতামহ প্রজাপতির একটি বড়ো 
শিশুকা। 
['দ'। পৃ. ৪] 

মগ্ষাত্বের প্রধান শিক্ষা সংকীরণণ আম্মপরুতা' থেকে মুক্তি এবং বিশ্বাযবোধের 
বজ!গরণ। জৈবধশনবশে আমরা সববিধ নিকষ প্রবুত্তির অধীন এবং আত্মরক্ষার জন্টে" 
ব্যাকল। কিন্তু যখন জীবনভ্র্টা যহধিহুলের সমীপে দক্ষার জন্যে সমবেত হই, তখন, 
প্রথমেই আমরা এই প্রবৃ্িযোচনের শিক্ষালাভে ধন্য হই। দম, দান, দয়া, প্রাচীন 
উপ'নধদ্ধে এই 'ঘ্-কার আর্দ তিন গুণকে খন্তধুধত্মব সবোত্তম গুণ বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। এই 'তনগ্ুণের আচরণেই আমাদের উদ্ব্গ হতে হবে। দম, দান, দয়! $ 
অধথাং আত্মদমন, দানব্রত ও দয়াধম। এই তিনের ছ্বানাই আমর নিজ্রগণ্ী থেকে 
মু থে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হবার পথ খুজে পাই। 


মানচষ প্রবৃত্ির বশভৃত। জন্মের সুত্রেই সে লাভ করে যডারপুমর অস্তিত্ব। 
কিন্ধ কামক্রোবলো ভমোহমদমাংসব-_-এই রিপুখলিকে তাদের নিজ নিজ অবাধ মুক্তিতে 
[বিক শত হতে দেওয়া পাশব লক্ষণ। তাঁকেই আঘধবা তত কডে মানুষ বুল গণ্য 
করি, বিনি এই বুত্তিগুলিকে দমন করার সাধনা কেন এবং অব্ণেষে এদের পরিপূর্ণ 
দ্রমনের দ্বার! শ্রে্ঠ মনুয্ুতে উপনীত হন। যারা অধাজসাধক তার তে" কটেই__এষন 


কী, বে-কোনো। সাধনার ক্ষেত্রে ধারা, বডো, তাদের সকলে ক্ষেহেই আমব। দ্বেখি এই 
প্রবৃতিমুক্তিত প্রক্রিয়া । 


আত্মদমন সম্ভবপর হলে ও মানষের পক্ষে অনায়াসসাধ্য হ্য়। 
তখন কুপণের যতো! সঞ্চনের দিকেই সমগ্ত মনোযোগ নিবদ্ধ হয় ন, দানের হাব যে 
এম্চর্যের বথাথ ব্যবহার তা সে উপলান্ককরে। পরের যঙ্গলার্থে_ নিযুক্ত অর্থ তখন 
চরিতার্থ হ্য়। আমাদের গাহস্থ্যীবনেও তাই দেখি দানের শিক্ষা একটি 
বড়ো শিক্ষা। দরিপ্র ভিক্ষার্থ অতিথিকে আমাদের দেশে দেবতারণে গণ্য কর 


হয়েছে। যে নিজে দীন, সেও একমুন্তি ভিক্ষা অর্পণ করতে না পারলে মনে যনে 
ব্যথা বোধ কবে। 


তেমনি দয়া । গীবে দয়া পরম ধর্৯। অহিংস! পরম ধর্ম--এ যে-কোনো একক 
দেশের একক মহ্থাত্মার বাণীবিকিরণ, এমন নয়। 'যিশ্ব থেকে চৈভত্ পর্যন্ত যুগ্ন 
দেশদেশান্তরে মানবহিতৈষীরা সকলেই এই সদ্বৃতির. গরছুষণায় উদ্কঠ। হবে 
যখন বখাথই মানবপ্রীতির় বীজ উত্ত হয়, তখনই আমর ব্রার খার ব্রিযের 


৮১ 





১৬ বিচিজ্া 


প্রসারিত করে নিতে পারি। দম, দান ও দয়া এই তিনের দ্বার! অঙ্টা আমাদের 
তখন সার্থকতম মন্ুয্তত্ধে উন্নীত করে দেন। 


॥২॥ প্রাণের কথা শুনিলে শুফ তকু পর্যস্ত অঞজরিত হয়) জীবন্ত মানুষের 


আর কথা কী। 
[প্রাণের জয়। পৃ. ১৯] 


সত 


পঞ্চেন্দরিয় হবার! যা আমরা! সহজে গ্রহণ করিতে পার, তাকেই একমাত্র সত্য 
বলে কখনে। কখনো আমাদের ভ্রম জন্মায় । কিন্তু সত্যের এই বোধ আপাত-বোধ। 
গভীর অন্প্রবেশের ফলেই মূল সত্য আবিকার করা সম্ভব। পৃথিবতে বাহ্‌বস্কর 
বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের তো সীমা নেই। কিন্ধু বৈচিত্র্য ও লৌন্দর্ধের কোনে! 
অস্করাল+স্ঠত মূল আহ্ছে কি? কোন্‌ মহা অস্তিত্ব ধারণ করে আছে এদের সবাইকে? 

এই সমস্ত প্রশ্র আর অন্সঙ্ধান থেকেই দেশে দেশে যুগে যুগে কত দার্শনিকের 
উদ্ভব হলে: । আমাদের দেশ শপ্রাচনকাল থেকে খধষির সাধনায় সত্যের স্বরূপ 
নিণীত হয়ে আসছে! সেই ঝর্ষর কঠে আমরা জেনেছি, সমস্ত পাখিব বস্তর মধ্যে 
প্রাণশক্রিব উদ্দপ*া, এই শ্রাণের মন্ত্রই ঈ্বরমন্ত্। 

কিন্ দেহ দৃষ্টিগোচর, প্রাণ তো তা নয়। কোনো একটি নিদিষ্ট শ্বানে 
অঙ্ুলিনিদেশ করে তো বলা বাবে নাঃ এই হলো প্রাণ। আমর] তাই আমাদের 
এই আস্তরতম নিগৃঢতম মূলসন্াক্চে দৈনন্দিন জীবনে বিশ্ৃত হয়ে থাকি, বছিরাবয়বকে 
প্রাধান্য দিতে শুরু কণর | সতাপ্রষ্ঠা দাশ? নকের তয়ারে উপপ্যিত হলে তখনই কেবল 
বুঝতে পারি যে অবাউঘনসোেগোচর সেই প্রাণপ্রবাহের কত শক্তি । সেই প্রবাহের 
হারাই বিশ্বে বির বস্তুর যধো অক্ছজাত একটি এক্য সঞ্চারিত ভয়ে যাচ্ছে। এক 
মানুষের সঙ্গে অপর মানুষ, এক জাকের সঙ্গে অপর জব, এমন-কী, ভবজগতের 
সন্গে উদ্িদ্জগং এইভাবে এককত্রে বীধা হয়ে আছে। উদ্ঘিদ যে প্রানময়, 
দে তো কেবল দ্বানকের অলক কল্পনা নয়, ৫বজ্ঞানেকের আনিকুত সত্য। 
যেঘন প্রাণ বহীন একটি মাহষ জর্ণ লা ৭টি শব ভিন্ন আর-কিছুই নয়, 
প্রাণপ ন্বত্যক্ত একটি বুক্ষশাখাও তেমন "ুদ; কাচণণ্চ মাত্র। অথচ খেমুহুতে তার 
অধ্যে প্রাণ সঞ্চান্তিত, হয়, জ'বন জেগে ওঠে, তখনই এ শাখা কত পত্রপুম্পে পল্পবিত 
সুশোভিত হয়ে ওঠে । জীবনের এই আকর্্মক লাবণ্য কে এনে দিতে পারত, 


সবসঞ্চরমান প্রাণ যদ তা না দত? 


৪£৩) সত্যকেই পরম বল ও ভরস! করিতে হইবে। তাহাতে লোকঢক্ছে 
হারিলেও ক্িত, নিজের মনের কাছে কখনও ৈন্য আসে না। 

[সত্যাকাম। পৃ. ২৪] 

দৈনন্দিন জীধনের হখন্ধঃখ এবং লাভক্ষতির চিস্তাতেই আমরা জর্থীর থাকি। 

এই অধীক্ষতা বন্ত মিখ্যাচরণে আমাদের প্রবৃত করায়, কত হীনতার মধ্যেই মুহমুন্ধ 


গল্পে উপনিষৎ ১৭ 


'্সআমাদের নিক্ষেপ করে | লোকভয় রাজভয় মৃত্যুভর পদে পদে তাড়না করে, তার 
দ্বারাই আমাদের সমস্ত কর্মবিধি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। 

কিন্তু আমাদের মধ্যে ধিনি যথার্থ মনুষ্যত্বের সাধনা করেনঃ তিনি এই 
আপাতহৃধকর জীবনে তুষ্ট নন, তিনি সত্যাভিঙাধী। সত্যের প্রতি তার আসক্কি 
যদি দৃঢ় না হয় তবে তিনি জীবনেরশ্বকে লাভ করতে পারেন না। তাই তার 
চলার পথ আর-সকলেন্র পথ থেকে পৃথক। তি, তাকে তার চতুদিকের পরিপার্খ 
থেকে মৃহ্মূহ আঘাত করা হয়, ধাকে আমরা নিজের মতো করে পাই না, তাঁকেই 
আমর] সন্দেহ করি, ঘ্বণা করি, আঘাত করি । আপন পরিবেশের এই অবিরল 
স্বণা-অবজ্ঞার আক্রমণ সম্থ করতে হবে সত্য-পথের পথিককে। কিন্ত তিনি কোন্‌ 
শ্তিবলে সহ করেন এই ছুঃসহ প্রতিকূলতা? আত্মশক্তিই সেই শক্তি, সত্যের প্রতি 
অবিচল নিষ্ঠা ও আপ্রাণ ভালোবাসাই সেই শক্তি। এই শক্তিবলে ভিনি উপলক্ষি 
করেন, বাহিরের এই আএমণগুলি কত তুচ্ছ, অবজ্ঞেয় |! এর কিছুই তো চিরস্থাস্বী 
নর়। নিত্যপহিবর্তমান জনমানসে এক-একসময়ে এক-এক অন্ভূতির উদয় হয়, 
তার কী-বা মূল্য! কিন্তু সত্যের কোনো ক্ষত্র নেই, সমস্ত পরিবর্তনের অন্যরালে 
সভ্য নবপ্রতিষ্ঠিত থেকে আমাদের পথ প্রদর্শন করে, সে আমাদের বথার্থ অমরত্ের 
বাবে পৌছে দেয়। সতাত্রইা মানুষ তাই নিভীক, ত্বিধাহীন, অবিচল । প্রেষকে 
পরিত্যাগ করে তিনি শ্রেয়ের সন্ধানে সতত তংপর। 


॥৪॥ খিনি সত্যে স্থিত তিনিই ত্রাক্ষণ। সত্য এবং সরলতাই ভ্রাজ্জণের 

পরিচয় । 
[গুরু গৌতম । পৃ.২৮] 

কর্নব্রতডেদে হিশ্ুসমাঞ্জ একদিন চতুঃশ্রেণীতে বিস্বস্ত ছিল £ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
€ৈশ্কু, শৃদ্ঘ। ধিপি ব্রহ্মজানলাডেচ্ছু, জপতপ্দ'ক্ষাজ্জানের মধ্যে ধার জীবন নিমগ্, 
তিনি ব্রাঙ্ধণ। যিনি বাহছুংপে শৌর্ধের দ্বারা দেশ রক্ষা করেন তিনি ক্ষত্রিয়। 
| ঈৈনন্দিন ব্যবহারিক জগতের উপ্ুঞজএ-েচিস্বৈস্তের অধিকার | নিষ্কতর কর্ণের 
ভার শুত্রে অপিত। 

কিন্ধু একদিন যা ছিল কর্ধাগ্যায়ী শ্রেণীবিভাগ, ক্রমে স্বাভাবিকু নিয়ষে তা 
পরিণত হলো একটি প্রচলিত অন্ধ-অভ্যাসে মাত্র । জন্মগত অধিকারবলেই আঙি 
আমার শ্রেণী অর্জন করি--আত্মদক্ষার দ্বার] নয়, কর্ধে নিবিষ্টভার দ্বারা নয়, 
সত্যাশ্রয়ের দ্বারা নয় এই হলো ক্রমে স্বাবাভিক। ফলত, আন আর এই 
শ্রেনীর দিকে মাত্র দৃষ্টিপাত করে আমি বুঝে নিতে পারি না বখার্থই কার কোন্‌ 
চরিত্র । ধাকে ব্রাক্ধণ বলে দেখতে পাই, মনে মনে ধাকে পুজ্্য বলে স্থিত করি, 
হঠাৎ হরতে। দ্বেখি তার আচরণে সত্যকার কোনে! শ্রাঙ্ণত্থ নাই। ব্রাহ্মণত্থ তো 
কেবল একটা উপাধিপরিচন্ব মাত্র নমব। ও তে] একটা গুণবাচক নাম। লেই 
গুণগুলির অভাব খাকলেও, মাঅ জন্মহুজ্রেই একগন ত্রাঙ্খণ) আবার, লেই গুণ 


১৮ বিচিত্রা 


সত্বেও জন্ম কারণে অপর একজনকে যদি বলি শৃ্র--তবে বুঝতে পারি এ শবগ্রলর আজ 
আর কোনে! অর্থগত তাৎপধ নেই। 

তথাপি যথার্থ মন্ুযবাত্বের সন্ধান ধিনি করেন, তিনি জানেন কার কী মূল্য, 
কার কী পরিচয়। যখন বাঙ্জাদেশে শাক্তবৈষবের মধ্যেই ভেদকলহের অন্ত 
ছিল না, শিষ্বর্ণের আর কী-কথা--তখনই ঠৈতন্জদেবের মতে! একজন এক্যবিধায়ক 
মহাযানবের জন্ম সম্ভব হলো । |কন্ত কী তিনি ঘোষণা করগেন? সকলে 
আমার মতে দীক্ষা নাও'__এ তার মুলকথাই নয়। তিনি বললেন: 'চগ্তালোশপি 
দিজশ্রেঠঃ হরভক্কিপবায়ণঃ | হজ কে? চগ্তালও ব্রাহ্মণ, এমন-কী, ব্রাহ্মণের 
চেয়ে বডো হতে পারে । কখন? যখন সে হদ্রিভক্ভিপরায়ণ, ভক্তির দ্বার! ভার চিত্ত 
যখন নির্নলত' লাভ করেছে। হ্রিভক্তি অথবা তে কোলো এঁশী শর্ডির স্বারা 
চিত্তের সমস্ত গ্লানি ষখন নি্ঞ্চুন করে নেওয়া যায়, তখয সত্যের মুতি নিমেষে 
আমার চোখের সামনে প্রতিছাত হতে থাকে । তখন আমি লোকায়ত পৃথিবী 
সকল বঞ্চনা এবং লোলুপতা অন'য়াসে উপেক্ষা করে যেতে পারি। মাদমিক এই 
সরলতা ৪ সত্যস্ন্ধান--এর চেয়ে বডেো অনযাত্ব,। এব চেয়ে বো ব্রা্মণত্ব আর 
ক হতে পাবে? তাই, একথ! মনে বাধাই ভালা যে. ষে ব্রাহ্মণ সে-ই সভ্যাশ্রয়ী 
নয়ু, যে সত্যাশ্রয় ভাকেই বল ব্রাক্ষণ | 


॥৫॥ মত্যলোৌোকের সকলেই জন্যিয়া। শ্ত্যের মতা ধারনের মতো, পাকি! 
বুড়ো হইয়া মরিতেছে, মায়া আবার এ শক্তির ই মতো! পুতন কারয়। জন্মিতেছে॥ 
[নচিকেত।। পু ৪৭] 


মর্ত্য »কটির মধ্যেই মা শব্দেহ বীজ প্রচ্ছ্ আছে। স্থির বহিরবয়বে 
কিছু আমাদের ইন্দ্রিচগোচনু। সে-মন্ত। অশভ্য, মায়াময় মরণ্ধীল | ভখব- 
জোকের- বিশেষত মানবলোকের-সামান্ত যতটুকু আমুগধাল, তারই মধ্যে কত 
ভমনত্ের ম্বপ্র দেখা দিকে থাকে । থণগ্কাদাক অস্ককাল লে ভয হয় এং* মনে 
হয় ফেন আমারই প্রয়োজনে আমার ই ভগৎ »%) প্রতিণদসই কত আয়ু 
বিনষ্ট হয়ে যায় চোখের সামনে, "থাপি মাভষ তার আপন হ্বপ্নে ''হোর থাকে, 
এই তত আশ্চর্ধ | 

মৃত্যু একটি*স্থির এবং নিশ্চিত পরিণাম। তাকে অতিঞম করা যায় না, 
এ উপজকির জন্তে ক্ঘবশ্ট আমাদের প্রচুর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। কিন্ত সেই 
নিতাধার্ধ পতিণামের গরেও একটি প্রশ্ন অমীমাংদিত থেকে বায়। প্রশ্নটি এই £ 
স্বত্যাতেই কি সব শেষ? আচার্য জগদীশচন্ত্রের সেই শোঝকাতির বিহ্বল উক্তি 
এঙ্যানে প্থরণ করতে পারি £ যেবান় সে তবে কোথায় বাক্স | 

মৃত্যু নিখার্য নয় এ প্রসঙ্গে সকলে একমত হবেন। কিন্ত মৃত্যুর পরপারে কী 
হক, তার উদ্বোচনে দার্শনিকের! একই সত্যে পৌছতে পারেন না। কারো-ব। 
ারণা, দৃ়াক্ষেই,সহকিছুর শেষতম পরিণাম, সবই শেষ। কেউবা বলেন, 


র্ঁ 
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ভবন চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আসে । জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে 
জন্ম এই ক্রমাব্তনে মহাজীবনের লীঙাচঞ্চল পদক্ষেপগুলি আবতিত হচ্ছে । এই 
জীবনচক্রের কোনো ক্ষাত্তি নাই । বীজ থেকে অঙ্কুর, জস্কুর থেকে বুক্ষ, তার প্র, 
পুষ্প এবং ফল। ফলের থেকে বীজ। এবং পুনরায় সেই চক্রাবর্তন। মাহচষও 


তেমনি জীবনের পর জীবনে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে আসে, তার কোনো পরম ক্ষান্তিও 
নেই, চিরস্তনতাও নেই £ 


জন্ম-মৃত্যু দোহে লয়ে জীবনের খেলা-_ 
যেমন চঙ্গার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা ! 


॥৬॥ ধনু হইতে শরের হ্যায় বাঝ্য একবার সুখ হইতে নির্গত হইলে আর. 
ফিন্নান যায় না। 


[নচিকেতা । পৃ. ৪৮] 

মপীষীরা কখনো কখনে] বলেন, বাকই ত্রক্ষ। বাক্যের শংক্ত অমোঘ। 
প্রমস্তিরহস্ত অবশ্য অবাড্মনসোগোচর, কিন্তু হগিঞজাত অগভূতিগুপ্কে বাক্যের 
হারাই আমর প্রকাশ করতে চাই। জ্ঞানব্যক্তি সেইজন্ে মনে করেন) এই 
মগাশ্ভ্ির ব্যবহাতর সতকতা-অবক্ম্বন সর্তোভাবে বিধেয়। বাকৃসংযম এই কারণে 
অন্ত বডো একটি গুণ) যারা বুভাষী, তারা! সেই কারণেই অপভাষীও কটে। “সে 
ঝহে বিস্তর মা, যে কহে বিস্তর" এই প্রচপিত সভা"ষশুটি এখানে ম্মরণীত্ব 1 * এবং 
হয়তো এই কারণেই, বাক্যের অপপ্রযোগ রোধ করবার জন্বেই হয়তো, কোনো 
কোনা সাধককে আমা মৌনএত পালনে উতন্ক দেবি। 


বাক্যেরযাদ এই মইমা, তবে তাকে লঘুভজতে প্রয়োগ কখনোই সমর্থনীয় 
হতে পারে না। এই ল্ঘুহ্ঠার ত্বারা অনেকে হযুতে। বলতে পারেন যে, তাদের সব 
উচ্চারপ্রেই মুল্য নেই, প্রয়োজনমতো! কথা তারা ফিরিয়ে শৈতে পারেন। কিন্তু 
বপদ এই যে, একবার উচ্চার লে, ধরে নিতে হবে, তার হও হজে 
গেছে । কট বশ্থকে যেমন অরদিকার করা যায় না, সৃষ্ট বাকাকেও তেমনি প্রত্যাহার, 
করা যায় না। বক্তা হয়তো প্রত্যাহার করে নিতে উদ্গ্রীব হতে পারেন, বিদ্ধ 
বাক্যটি যে প্রযুক্ত হয়েছে একথা সকলেরই মনে গাথা রইল ।. ধনু থেকে নিক্ষিগ্ট 
শর যেমন তত্র বেগে দূরে চলে যায় এবং ধন্থুকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছির করে, 
বাক্যও তেমনি একবার ব্যখহত হবার সঙ্গে সঙ্গে বক্তার আরতেের অতীত হয়ে, 
অনেক দূরে চলে যায়। অতএব বিবেচক ব্যক্তি বাক্যপ্রয়োগে যথোচিত সাবধান 
থাকেন | অসতর্কের বিপদ পদে পদে। দশরথকে তার কথার মৃল্য দিতে হরেছিল 
প্রাণবিসর্জন-ম্বূপ পুত্রনিবাসনে | রধীজ়্চিত “দেবতার গ্রাস) কবিতাটির কথা 
মলে পড়ে। অসহায় জননীর অনভিপ্রেত উ্জি চল্‌ তোরে দিয়ে আসি লাগরেছ 
কলে' কত নিমভাবে প্রযুক্ত হলে তার ভুবল কিশোর সম্ভানেহ ওপর । 


৬ বিচিত্রা 


1৭7 সকলেই বক্ষে উঠিয্পা ফলের আহ্রণে রত। ফলের যাসাব্ছাদলেই সুখ, 
পত্রপুষ্পের শোভাঙ্র্শনেই বিভোর । বৃক্ষের স্কুল জামিল কে? গোট। বৃক্ষকে 


জানিল কে? 
ৃ [নচিকেতা । পৃ. ৫৫) 


কর্মেই তোমার অধিকার, ফলের কথা ভেবো ন13 গীতার শ্রীরফের এই 
মহদুপদেশ আমর! জ্ঞানে জানি ঝট, কিন্তু আমাদের সাধারণ আচরণের মধ্যে 
এই বাণীর প্রতিফলন বডোই ছুর্নভ | অনাবাসগ্রাহহ ফলটির প্রতিই আমাদের 
সমস্ত আসক্ত নিবন্ধ থাকে । জীবনলাভে ধন্য হয়েছি, এখন সেই জীবনের রস 
আমূল পান করে নেবার জন্থেই আমাজের ইন্জিয়ুগুলি স্ঞাপ। খণং কৃত্বা ঘ্বতং 
পিবেৎ$ এই জীবনদর্শনের দ্বারাই লংলারের ছধকতর সম্প্রদায় তানের জীবন 
চালনা করে। কেন এই জীবন, এ জধনের সুল্য কোথায়, কী এর পরিশাহ-_-এই 
তত্বচিন্তায় ভারাক্রান্ত হয় করুজলের মন? পৃথিবীর বহিঃসৌন্দর্ধে আমার ক্ষ 
'কর্ণ পরিতৃপ্ত । কিন্তু কোথায় এই সৌন্দর্ধের উৎস, তার সারভৃভ সত্তা, কী তার 
যথার্থ ম্বরূপ--এসব গুরুভাবনার আপন হয় কতঙ্ঞনের চিস্তা? বস্কত, এসকল 
চিন্তা জীবনের ভগগীর অন্ধ্যানের বিষয়, দর্শনের জন্ম হয় এই ধ্যান থেকেই । আশা 
করা যায নাষে, মানুষমাতই সেই দার্শনিক প্রজ্ঞার অধিকারী হবেন এবং জগৎ- 
জীবনের আদিরহন্ত সম্পর্কে জনুসন্ধিংহ্থ কৌতুহলকাতর হবেন । 

অথচ এ৪ সত্যি যে, অনুরূপ কৌতুহলের অথবা জ্ঞানের অভাবে আমাদের 
উপতোগন হয় খর্তত। পুদ্থবীর সমগ্র সত্য আমাদের অজ্ঞান থেকে যার, এবং 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ড-শৌন্দর্ষ-মাত্র লক্ষ্যগোচকে থাকে । ফলে আমরা অল্পই পাই। 
উপনিবদের কয সে-ক্কারণে প্রথমাবধি সতর্ক করে দেন: ভূমৈব অুখম্। নাল্পে 
সুখমস্তি। অল্লে হখ নেই, ভূমাতেই শখ । জন্ান্বধ যখন তার স্পর্শশক্রির ছায়া 
কোনো বন্তর শ্বরূপ নির্ণয় করে, সত্যিই তার কতটা রূপ সে জানে? অন্ধের 
হস্তীদর্শন কথাটির তাই প্রচলন- চার অন্ধের সেই গল্প আমরা! স্বাই জানি। 
সমগ্রকে না উপলব্ধি করে খণ্ড কোলে জেনে এ অন্ধচারজনের মতোই 
,এক অবোধ তৃথ্চি আমর] অর্জন করতে পারি, উ কিছু নয়। সম্পূর্ণ জান 
থেকেই সম্পূর্ণ তৃথ্টির জন্স। ্থষ্টির মূল রহ্থকে উপলব্ধি করবার সাধনা না করলে 
এই স্পৃণ জ্ঞানের দেখা মেলে না। 


॥৮॥ মহাকালের দিকে চাহিয়া দেখিলে সমস্তই.তো অল্প, অতি অন্প। 
[নচিকেতা । পৃ. ৬*] 


একটি ছো$ পিপীলিকার কাছে আমার ঘরের সামন্ত দেওয়ালটাই কত 
বড়ো, যেন এক মন্ভ মকুতূষির মতো। কিন্তু আমার কাছে তার সমন্ধ পরিমাপ 
অনায়াসে জানা হয়ে গেছে, তাকে আমি আমার নিকট-শীমার মধ্যে পাই--আমার 
কাছে সেটি তাই নিতান্ক তুচ্ছ। পিপীলিকা আর আমার অনুভূতিতে এমন তিতা 


গল্পে উপনিষৎ 


কেরন? জানের বিষয় যখন একই, জ্ঞানের প্রকৃতি তখন এমন ন্বতত্্র কেন? কেনন! 
আমার তুলনায় পিপীলিকার আকার-অবয়ব অভিজ্ঞতা-জ্ঞান সবকিছু তুচ্ছ। তার 
দর্থ এই বে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয়ের অনুপাত অনুসাঁরেই বিষয়টির গ্বল্লতা অথবা 
বিরাটত্ব স্থিরীকৃত হয়। 

অভিমানী মান্য কখনো কখনো ধারণা করে যে তার অভিজ্ঞতাই চুণ্ডাস্ত, 
তার জ্ঞানসীষ্কুই জেয বন্তর শেষ সীমা। অক জ্ঞানশক্ষির বহির্গত যা-কিছু, তাকে 
সে জ্ঞাতব্য বলে মনে করে না, তার অস্তিত্ব অবধি সে শ্বীকার করে না। কিন্তু এই 
আত্মপ্রসাদের বাইরে এসে বখন আমরা দীড়াই, বিশ্বরহস্তের মুল বর্ন ঈষৎ 
পরিমাণেও চিন্তা করার চেষ্টা করি-_-তখন নিমেষহধ্যে আমাদের তুচ্ছতা উপলদ্ধি 
করতে পারি। হার, মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের অন্তিত্ব তো পিপীপিকার চেয়ে 
কোনে অংশে অধিক নয় | এই অনুভবে সহস। পৌছই না বলেই তো ক্ষুদ্র বস্তকেও 
বৃহৎ বলে আমাদের বোধ হর, পিপীলিকার কাছে যেমন দের়াল। আমার এই 
সংসার-পরিজন-পরিবেশ কত বৃহৎ! আমার আদ্বত্গত এই ত্যগ্ডল কত বৃহৎ! 
আমার এই মন্ুস্তজন্মটিই-বা কত বৃহৎ! কিন্তু না, কখনো কখনো মনে হতে পারে, 
জীবন পর্যাঞ্ধ নয়, জীবন বড়ো ছোটো, সীমাবদ্ধ। হ্বদয়মধ্যে এই চেতন। সহ্স! 
জাগ্রত হলে আমি কি ঈশ্বরের কাছে আরো জীবন প্রার্থনা করে নেব? শত-য 
পরে সহন্্র, সহশ্রের পর লক্ষ বৎসর আযুফ্ধামনা করে আমি কি আত্মতপ্তি অর্জন 
করব? তখন মনে পডে যায়, লক্ষ ব1 কোটি-_-আমাদের কল্পনাশক্তির কাছে যার 
তুল্য বশালত দর্ণভ--পরমত্রন্ষের বিবেচনায় তা চোখের একটি পলকপাত-ফাত্র। 
সেই অল্পের প্রতি অভিমূখীনতা আমাদের সভ্যর থেক অনেক দূরবর্তী করে রাখে। 
অসীমের প্রতি ইংস্থকা জাগ্রত হলে তবেই আমরা বিশ্বন্বক্প উপসন্ধ কঃতে পারব, 
মহাকালের আভাস পাব। 


চে 


॥৯॥ ধীর ব্যকজি ধাহার), উাহার।ই প্রেয় পরিহার করিয়া কেবল শ্রেক়কে 


[নচিকেতা । পৃ ৬২] 


হ্ুখ এবং আপাতস্থবের মধ্যে এক মস্ত প্রভেদ আছে। শারীরিক স্বস্তি, 
জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য-_-এই হলো আম্জাদের সংসারজীবনের ধারণা সর্বোদ্তম সুখ । 
এই নথ কিন্তু তুচ্ছ, আপাত- এরই নামকরণ করা বায় প্রের। কিন্তুযা পরষ সখ, 
যার আবাস জীবনের উপরিতলে নয়, গোপনে গভীরে অবস্থিত-_-তাই হলো শ্রের । 

এখুব স্বাভাবিক যে, অধিকাংশ ব্/ক্তি গভীরতার অনুসন্ধানে উৎকণ্তিত নন। 
প্রেনন্দিন জীবনযাপনের রমণীয়ভা অনুসন্ধান করেই তারা তৃপ্ত থাকেন। লগ্রেস্, 
পরিবর্তে খণ্ড, মহতের পরিবর্তে তুচ্ছ, শ্বর্ূপের পরিবর্তে রূপের যোহতেই তারা যুদ্ধ, 
গ্বাকেন। প্রের়কে বরণ করে তারা তৃপ্ত। 

কিন্তু ধিনি স্থিতধী ব্যক্তি, জীবনের চলচপলতা ধার সঙ্যদৃষটিক মান কবে 


ঙ্২ বিচিত্র! 


পারে না. তিনি উপরিউক্ত প্রাপাগুলি প্রাপনীয় বলেই গণ্যই করেন না। তিনি 
প্রেরকে অকাতরে ত্যাগ করতে পারেন, শ্রেয়োতপশ্তার আনন্দ তিনি জেনেছেন । 
তিনি জানেন যে, এই মুহূর্তের হৃখলাভেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিলে চিরস্তনন্থ আয়তের 
অতীত হয়ে যায়। প্রেয়-র প্রলোভন প্রতিষুহূর্তে তাকে দিকৃভ্রাস্ত করতে আসে, 
কিন্তু তিনি সবলে তার মায়। ছিন্ন করে চলে যান। 

পুরাণকথায় আমর বারংবার পড, ধ্যানতম্সয় মৃনি্খষির তপস্যা ভঙ্গ করবার 
জন্তে, তাদের মরণশীল যোহাচ্ছন অজ্ঞান যানুষ করে রাখবার জনকে, দেবতার! 
বারংবার তীদ্রের সামনে বিচিত্র প্রলোভন তুলে ধরেন। এসব কাহিনীর তাৎপধ 
কী? এ কূপকের আভাপে মাসবজীবনের মূল সাধনার ইতিহাসই প্রচ্ছন্ন থেকে 
গেছে। প্রেয়োবোধের ছারা আমাদের চিন্ত আলম্মস্থর অবশ হয়ে আসে। যিনি 
তাকে বশীভূত করতে পারেন, ষেকোনে। তীব্র দুঃখকেও যিনি বরণীয় বলে মনে 
করতে পারেন, শ্রের অবশেষে তাকে আবীবাদ করে যায়। মনযুকূলে ভিনি 
অনায়াসে তখন শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেন ) 

॥১০॥ এই জিজ্ৰাসা, এই সংশয্সঃ এই ভয়ের অন্সডুতি সাধনার প্রথষ 
মোপান। এই সংশয়ই বিচার এবং বৈরাগ্য । 

[দেবাস্থরের আল্মজ্জান | পৃ, ১১০ ] 


আুতিনিশ্মতার বোধ জ্ঞানলাভের পক্ষে প্রবল বাধাস্বরূপ। নিশ্চিতভাবে ছি 
আমি জেনে যাই যে অনায়াসলভ্য আপাতকভ্য বিষয়গুলিই শেষ সত্য, তার উপভোগেই 
বদি আমার জীবন বাত হয়_-তবে প্রকুত সতা কোনোদিনই আষার চোখের সামনে 
উদ্ভাসিত হতে পারে না। যে-কোনো বিষয়েরই গভীর থেকে গভীরতর পরিচয় 
আছে। সেই গভীরতরের বুহস্ত কার কাছে উন্মোচিত রি ৬ বিন জিজ্ঞান। 
জানতে ধিনি উৎসুক, তার কাছে । কিন্তু অতিনিশ্চযূতা ১ো এই প্রশ্থগুপিকে 
প্রথমেই নিজাঁব করে দেয়। যদি আমার সংশয় নাঞ্ঞঙ্গে তবে জিজ্ঞাসাও জাগে না। 
বদি জিজ্ঞাসা না জাগে তবে সত্যকে জকি |. তাই, সংশয় না জনিত 
* অনুত্ভতি সত্যসাধনার পক্ষে প্রাথ্‌মক প্রয়োজন। 
আমাদের অনেকের এরকম ধারণা যে, প্রশ্ন করা সহজ, উত্তর বলাই কঠিন। 
উত্তরদান বা সমস্তান্য সমাধান যে বাস্তবিকই প্ষঠিন কর্ম তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে শ্ররণীর় বে, প্রশ্ন করাও কঠিন। আমরা সকলেই কিটিক জিজাসাটি 
ভুলে ধরতে পারি? এমন কি, জিজ্ঞাসা আমাদের মনে সব সময়ে জেগে ওঠে 
কি? যেকোনো স্থলভ সহঞ্জ সমাধানেই আমরা শিশুর মতো তধ হয়ে যাই, 
'ভাঁয়ো পর কী” এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে লা। মহাপ্রত ভ্রিচৈতগ্ের মতে 
আমর! প্রতিপদে রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করতে পারি নাঃ 'এছহেো। বাছ, আগে কহ 
আর: । 
জানত্তপন্বী ক্রমেই বাহ্বন্ত থেকে অপনৃত হতে হতে আতর-সতে? 


গল্পে উপনিষৎ ২৩ 


পৌছবার উপক্রম করেন। বিচার-বিশ্গবণের সজাগ যুক্কি্ীল মনন তার সহায়। 
এই বিচার বদি অগ্রসর হতে থাকে, তবে শুদ্ধ তপন্থী হয়তো ক্রমে বৈরাগ্যের 
উপলব্ধিতে পৌঁছে যাধেন। যেমন পদ্ফ্ষুলের পাঁপড়ি ছাড়াতে ছাড়াতে অবশেষে 
আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তেমনি বাহাবস্তকে অতিক্রম করতে করতে করতে শেষে 


সত্যক্ূপে এক মহাপূর্ণ তাকে উপলব্ধি করেন জ্ঞানীপুরুষ | তখন বিশ্ব্গভের বহিধিলাসকে 
তার মনে হয় নিতান্ত উপেক্ষণীয় বস্ত। 


॥১১॥ বিগ্রার এমনই মহিমা । সেখানে হোটোবছো উচ্চনীচ কোনও 
ভেদ নাই। 


[ বৈশ্বানরপুরুঘ । পৃ. ১২৫] 

মাণ্তষেত্ আপনবচিত সমাজে ভেন্বুদ্ধি আর শ্রেণীবন্তাসের অন্ত নেই। 
কর্মের ভেদ, বর্ণের ভেদ, বুন্তর ভেদ, এশ্বর্ষের ভেদ-_সহম্রবিধ ভিন্নতার আমর] 
একের থেকে অন্তে পৃথক হয়ে থাকি । এই ভেদবুদ্ধ থেকে কেউ বা বন্ডো। কেউ- 
বা ছোটো। 

কিন্ধ বিগ্ঠার ক্ষেত্রে এই ছোট্টোবডোর সমস্ত বৈসাদৃশ্য লুপ হয়ে যেতে পারে | হিজ্জ- 
চগ্ডালের ভেদে ছ্িজকে বলি উম । কিন্তু চণ্ডাঙ্গকেও ছিজশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে যদি 
সে বিগ্ার দ্বারা, অধেকৃত হয়। রাজাকে প্রঞ্জা দেখতাকল্লে পূজা করে, কিন্ধ প্রজাও 
পৃঞ্জনীয় হন্তে পারে যন্দ সে বিদ্যার দ্বারা আশ্রত হয়। এবং এই বিদ্যার ক্ষেত্রে বল্পুত 
কোনে অধিকাবরভেদ চলে না। 

একথা অবশ্টু ঠিক যে, আধুনিক কাল বিদ্যার এই সহজ মহিমা স্বীকার করে নিতে 
কুষ্টিত হবে। তে-কাল স্বয়ং ভ্রষ্ট, সেধানে সত্যের প্রতি অভিমুখীনতা! প্রত্যাশিত নয়। 
ফলে এইকালে বিদ্যাকে৪ যেন গোঠ্ীভুক্ক কর] হয়েছে, মানুষ তার অধিকারবোধের 
দ্বার। [নযস্থত করতে চায় বিগ্যারও জগত। শৃঙ্রের স ন্কৃতশিক্ষার অধিকার আছে 
কিনা, শাস্ম ভাষায় বূপাস্তরিভ হতে পারে কিনা, স্ু'জাতি পুরুষের মতোই শিক্ষার 
অধিকারিণী কিনা-_উনবংশ শতকের বাঙ্পাদেশে এ নিয়ে বিভর্ক-বিদ্বেষের অবধি 
ভিল না। আজে পর্বস্থ বেিকজিপেবস্টইেন এশ্বধশীলেরই আবকার, ধনহীন ব্যক্ছি 
সেখানে পঙ ক্কিচাত, অস্পৃশ্য । 

কিন্তু এ তে] বি্যার স্বাভাবিক অবস্থা নয়। এ তার অপপ্রয়োগ্‌ মাত্র । যেখানে 
যথার্থ বিদ্যার মহিমা) আম! উপলব্ধি করতে শিখি, সেখানে জান, এর তুলা মহিষ 
"সার কিছু নয়। রাজ! বডো, না, বিদ্বান বডেো? সংস্কৃত সেই স্োকটির কথা মনে 
পড়ে এখানে £ শ্বদেশে পৃজ্যতে রাজা, বিদ্বান সব পৃজ্যতে। এই নর্বপ্রভাবী শক্তিতে। 
বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা। 

॥'১%। ানীনির সিিজারানীযার নীগগ্রাছুজরাযা। 

[ বৈশানরপুরুষ । প্র. ১২৯] 
জীবন ও মৃত্যুর প্রভেদ আমাদের চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট । বেহধারধ কা 


॥ 


২ বিটি 


প্চেন্টিয়-ছারা যখন জগৎ আহ্বান করতে পারি, দৈনন্দিন সংসারজীবন যখন 
অবাধে পালন করে যেতে পারি, তখন এবং ততক্ষণই আমাদের জীবন। এর 
অবসানেই মৃত্যু। 

কিন্তু জীবনের এ একটা আপাতধারণা মাত্র। একশত জনের মধ্যে নিরানব্বই 
জন আমরা এই ধারণাতে পরিতৃষ্ট। কিন্তু সত্যত্রষ্টা: খধির কাছে এই জীবনমৃত্যুর 
ধারণা তুচ্ছ। এমন জীবনকে তা"! নৃত্যুর নামাস্থর বলেই জানেন, যা সত্যবোধের 
ছারা পরিক্ষত নয় । ইংরেজি প্রবচনবাকো যখন শুনি 2 0০835 016 10080 610098 
1১০1০19 6961: 068১ তখন সেই বহুসংখ্যক মৃত্যুর তাৎপর্য কী? টিকে থাকা আর 
বেচে থাকা তো ঠিক সমার্থক শব্ধ নয়। কোনোরকমে দেহধারণ করে পশুর মতে 
টিকে থাকা যায়। কিন্তু মানব তো! অন্থভবময় যন্নময়--মান্ুষ এমন করে টিকে 
থেকে মাত্র সুখী হতে পারে না। যে-মানুষের অনুভব ও মনন-শক্তি হত কম ততই 
সে সাধারণ পশুর সমীপবর্তী, ততই সে টিকে থাকার মধ্যেই বেচে থাকার একমাত্র 
সার্থকতা দেখে। তাদের দৃষ্টিতে যা জীবন, সত্যতার দৃষ্টিতে তা সেইজন্ই জীবন্মত্যু, 
কেননা, তা মানবত্তের মৃত্যু, মানবাত্মার স্বপ্তি। 


তাই দেশে দেশে যুগে যুগে মহামানবের আবির্ভাব হয়, অমৃতকে তারা জেনেছেন 
এই ঘোষণা! করে তার! সমগ্র জনতাকে আহ্বান করে বলেন £ উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত-_ 
আর ঘুম9 না, প্রেগে ওঠো । কিন্ক বাস্তবিকই কি জনতা ঘুমস্ত হয়ে আছে? 
একি আক্ষরিক সত্য? তানব। এর গুঢ় তাৎপর্য এই যে, মানষ তার নিভৃতে 
নিহিত আত্মপুরুষকে স্বপ্ধ রেখে ভীবনের প্রকৃত সাধনা থেকে দূরবর্তী হয়ে গেছে। 
তাদের এই মৃঢ় জগৎ থেকে পরিত্রাণ করতে চান জ্ঞানীপুরুষ। 


ল্ত্ ৫ রা, েস্ল্ল্লা 


১৪ এই বিশাল সণ্ির মধ্যে.” .'একেবারে হেয় হইয়া পড়ে। 
*  [দেবগণের ব্রন্জদর্শন । পৃ ১৪] ॥ শকসংখ্যা প্রায় ১৯৫ । 

॥ধির1 দেবতাদের খুশি করেন, প্রতিদানে দেবতারা অন্থরদের নিধন করেন 
এবং জগতের হিতসাধনে ব্যাপূত থাকেন; আর অন্থররা জিঘাংসাভরে চতুদিকে 
শ্রাহাষাণ £ এই ছিল প্রাথমিক অবস্থা ব্রহ্মজান তখন কারোরই ছিল ন1। হাষ্টি- 
রহশ্বের মূল কী, এ জিজ্ঞাসা তাঁদের মনে গাঢতর হোক, ব্রক্ম এমন ইচ্ছা করলেন। 
তখনই খবিরা ব্রহ্ষমন্ত্র জপ করতে শুরু করলেন, ব্রঙ্মজানে-ধন্য দেবতারা সর্বশক্তিমান 
হয়ে উঠলেন, আর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অহ্থরকূল সকলের কাছে হেত অবজের বলে 
প্রতিপন্ন হলে!। 


গল্পে উপনিষৎ ২৫ 


1২॥ এমনি বংসরের পর বংসর-..... দয়া করিয়। বলুন । 
2 [ব্রজ্মচারী দত্যকাম। পৃ. ৩০-৩১ ] ॥ শকসংখ্য। প্রান্ম ১৬৫ ॥ 


১১৪ 

বহুবৎসরব্যাপী একাস্তিক সেবা যত্বে সত্যকামের ধেনুসংখ্যা সহমে পৌছল। 
পত্যকামের প্রতি প্রীত বাযুদেবতা কোনো-এক বৃষভের কণ্ঠে ভর করে তাঁকে একথা 
প্মরণ করিয়ে দিলেন । কেবল তাই নয়, এতকট্ঠলর ব্রক্গচর্ধপালনের দ্বারা সত্যকামের 
চিত্ত নির্ধল হয়েছে জেনে বায়দেবতা তাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করবার জন্তে উৎসাহী হলেন। 
সত্যকামও সেই জ্ঞানলাভে তার ওৎস্থক্য প্রকাশ করলেন। 


॥৩॥ নচিকেতার শুভবুদির-.....যমের কাছে যাইতে দাও। 
[ নচিকেতা । পু. ৪৬-৪৭ ] ॥ শব্দসংখ্যা প্রায় ২৬৯ ॥ 

নচিকেতার মনে হলো, যজ্ঞান্তে রুগ্র জীর্ণ গাভী দ্রান করলে তার পিতার 
অমঙ্গল হবে| যজ্জের দক্ষিপাহিসেবে তাই তিনি আত্মসমর্পণ করার আকাজক্ষা। 
করলেন। কার কাছে তিনি সমপিত হবেন, পিতাকে বারংবার এই প্রশ্ন করতে 
অবশেষে পিতা বিরুক্ত হয়ে বলে উঠলেন £ 'যমকে দিলাম তোমাকে । এ-কথ! 
শুনে নচিকেতা প্রথমে নিতান্ত বিচঙ্গিত হলেন। তিনি তো কঙব্য ক্রটি করেন না, 
তিনি তো পুত্র বা শিষ্ভহিসেবে অধম নন, তবে কেন পিতা তার প্রতি রোযাবিষ্ট 
হয়ে ওই কথা উচ্চারণ করলেন? যাহে!ক, উচ্চারিত পিতৃবাকাকে নিক্ষল হৃতে 
দেওয়া চলে না। পিভৃত্যরক্ষার জন্তে তিনি জ্ঞানালেন, যমের কাছেই তিনি 
যাবেন। 

॥৪ ॥ রাজ তখন ধীরে ধীরে '...শকমুখর হইয়া উঠিয়্াছে। 

[ যাঁজ্ঞবন্ধ্য ও গার্গী। পৃ. ৭৪-৭৫ ] ॥ শক্ষসংখ্যা প্রায় ৩২০ ॥ 

রাজা জনক সমবেত খ্ষিকুলকে জানালেন, উপস্থিত শ্রেষ্ঠ খষিকে দান করবার 
জন্তে স্থবর্ণযণ্তিত পাচশত ধেনু তিনি প্রন্তত রেখেছেন। এখানে কে শ্রেষ্ঠ ব্রক্ষবিৎ তা 
তিনি জানেন না, অনুগ্রহ কবে তিনি স্বয়ং এই দান গ্রহণ করেন। কিন্তু কে 
আত্মপরিচয় দিয়ে টউলি... প্ষজঞভূমি নিশ্চল শব্হীন হয়ে রইল।. 
অকম্মাৎ খবিমপ্তপীর মধ্যস্থল থেকে দরিবাপ্রভামর় জটাধারী এক প্রৌঢ় খষি সমৃত্থিত 
হলেন এবং ধীরবচনে তার শিষ্ুকে আদেশ করলেন, যেন ধেহুগুনি সে আশ্রমে নিয়েও 
যায়। শিষ্ুবর গুরুর আদেশ-পালনে উদ্যত হলে অপর ব্রাক্মপের। যেন স্বপ্রোখিত 
হলেন। আক্রোশভরে তারা চিৎকার করে উঠলেন এবং স্থকঠোর ব্যঙ্গবাক্যে এই 


ল্পর্ধার হেতু জানতে চাইলেন। কিন্তু আবেগমথিত এই বজ্ঞসভায় যাজ্বন্ধ্ের সৌয্য 
শাস্তি কিছুমাত্র বিচলিত হলো না। 


॥৫॥ জিজ্ঞান্দু খষিগণ বেদ্ববিৎ পডিত.....নিখিলের ক্ষুধা! মিটি লা যাইবে। 
[ বৈশ্বানরপুক্ুষ । গু. ১৩৪ ॥ শকসংখ্যা প্রায় ১৭৫ ॥ 


বেঙ্গজ। পণ্ডিত ব্রাক্গণদ্দের কাছে রাজ! অন্বপতি বৈশ্বীনরপুরুষের কখা! এবং 


২গু বিচিত্রা 


আত্মনগ্রিহোত্র-যজ্ের কথা বলছেন । বৈশ্বানরপুক্ষকে না জেনে অগ্নিহোজে 
আভ্তিধান সম্ভব নয়। একে জেনে ধারা হোম করেন, তাদের যজে বিশ্বজগৎ 
পরিতৃপ্ত হবে। আত্মজ্ঞানী হলে তার আত্মা বৈশ্বানরের আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে 
যায়, তাই, সেখানে ব্রাহ্ষপচণ্ডাল ভেদ থাকে না। একারণে জাত্মজ্ঞানী অগ্নিহোত্রীক় 
তৃপ্বিবিধানের জন্তে জগৎসংসার উদগ্রীব থাকে | 


৪৬॥ যদ্দি বৎস, গাছটির একটি শীখা-.....জগৎ বিধৃত আছে। 
[ ততবমসি। পৃ. ১৫৪-১৫৫ ] ॥ শকসংখ্যা প্রায় ১০৯) 
প্রাণের লীলা আমর! বাহিত্বে দেখি, কিন্ক তার যূল উৎসশক্ষি নিহিত আছে 
জীবাত্মায় । দেহের যে-আংশটি সেই জীবাত্মা-দ্বারা পরিত্যক্ত তয়, লে অংশটি জড়ত্ব 
প্রাপ্ত হয়। সমস্ত দেহই যদি পরিত্যক্ত হয়” তবে জীব মৃত বলে গণ্য হয্'। কিন্তু 
জীবের মৃত্যু জীবাত্মার মৃত্যু নয়। জীব মরণশীল. আত্মা অমর | 


হস পশ্রতলহখন্স 


॥১৪॥ সৃত্যুরীজ হাম হে সাক্ষাৎ ধর্ম... ইহাই তো ভাহার রাজ্য অয়। 
[নচিকেতা | পৃ. ৪৯-৫* ] 
যম যে কেবল নরকের দেবতা তা নয় । মাতষের জীবনাচরণে স্ুকৃতি এ ছুক্ধৃতির 
পরিমাপ করেন তিনি, তিনি সবজ্ঞ বিচারক। ধর্মান্ুশাসনের দ্বারা অবশেষে তি'ন 
দেই মানুষের জীবনাবসানে তার গতিলোক স্থির করে দেন। পুণ্যময় জীবনবাপনাস্তে 
যারা পরপারে আসে তাদের স্থান দেন যম স্গুলোকে, আর দু্ধতিকারীদের শান্তিবিধান 
ফরেন তিনি তাদের নরকে নিক্ষেপ করে। 


॥ৎ॥ বিস্তসম্পত্তি দ্বারা কোনে! লোকের "জল পান কাঞ্চন লা । 
রর ৪ [নচিকেতা ৷ পৃ. ৬*-৬১] 


সত্তা মানুষ বিত্বন্নখ অথবা অন্রূপ কোনে ভোগ্যস্থখই প্রার্থণা করতে 
উৎ্ন্ক নন। কারণ, তত্ব জানেন, এসবই আপতহ্থখকর কিন্তু পরিপামরমণীয় নয়। 
্ঙ্্ু ব্যক্তির কাছে ত্র প্রার্থনা করা বায়? কিন্তু যখন আমরা যহাশক্তিমান বিরাটের 
সুখোবৃখ হই তখনো কি তৃচ্ছ কামনার মধ্যে নিজেদের নিবদ্ধ রাখব? তা সম্ভব নয়। 
নচিকেতার প্রার্থনা তাই হুর্গঘতম তবজিজ্ঞাসায়। আত্মজানই বেট জ্ঞান, 
শীতের উপদেশ ভিয আর-কিছুই তিনি বমের কাছে প্রার্থনা করছে 
পারেনা! .. 





গল্পে উপনিষৎ ২ 


॥৩॥ আমন্ছো ভ্রজ্ম ' "'শুক্ধত্ঞান বা চিত, পরম চতগ্য ! 
[ভৃগুর তপহ্চা। পু. এ] 
সমস্ত বিশ্বহ্প্টির মূল উৎস এবং উদ্দেশ্য নিহিত আঁছে মহাআনন্দের উপলব্ধিতে | 
সমস্ত শক্তির অন্তরালে আছে এই নন্দিত করবার শক্তি, তাই, আনন্দই ব্রহ্ম । 
বহির্জাগতিক সৌন্দ্ধবিকাশের যধ্যেই এই আনন্দের বহিরবরব রূপ আমরা প্রত্যক্ষ 
করতে পারি। 
॥৪ 0 সেইক্বাধীন পবিত্র বৈদিক অবরোধ তে। দুরের কথা৷ 
[ গার্গা। পৃ. ৭৯] 
মধ্যযুগের সংস্কারাচ্ছন্ল কাল থেকে আমাদের দেশে নারীকে ঘিরে এক 
কঠিন অনরোধপ্রথার সৃষ্টি হয়েছে। তাই, অধুন' নারী পুরুষসমাজের চেয়ে অনেক 
দূরবর্তী অজ্ঞানের মধ্যে বাদ করেন। কিন্তু প্রাচ*ন বৈদিকষুগে নারীপুরুষের 
ভেদ এমনভাবে দেখ! দেয়নি । জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীবু ও১* 


অধিকারভূক্ত ছিল, এবং সেই কায়ণেই তখন মহীয়সী ব্রহ্মবাদিন* নারীর অন্ভাব 
ছিল না। 


॥৫ ॥ পতির প্রয়োজনের নিমিস্তই বিশ্বব্রজ্মীও জান। হয়। 
[ যাজ্ঞবন্ধ্য ও মৈত্রেক়ী । পু. ৯৫] 


অনৃষ্থনিবাসী এক আত্মার দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত। এই আত্মার 
উপলব্ধি ও মননের দ্বারাই আমাদের সত্যদর্শন ঘটে, তাকে জানলেই বিশ্বরহস্তের 
মূল জানা হয়। আমরা এই মৃলসত্য বিস্বত হয়ে ধাকি। আমরা মনে করি, 
পতি-পত্রী-পুত্রে-পরিবৃত সংসার অথবা ধনৈশ্বর্য কিবা দেশাচার-এর মধ্যেই 
আমাদের সকল ভালোবাসা নিহিত। কিন্তু তখন আমর! মনে বাঁধি না ফে, বন্তত 
এই সকলেরই অন্তরালে আত্মাকে ভালোবাস বলে, আত্মাকে কামনা করি বলেই, 
পতিপত্বীপুত্্র পরম্পরের শ্রির। ধন ব1 দেবতাকে প্রত্যাশা করি বলে নয়, তার 
ভিতর থেকে আত্মাকে স্পর্শ খাছ, বলেই তা আমাদের প্রিয়। স্বমহ্' 
এই আত্মার উপলব্ধি তাই সর্বচেয়ে প্রয়োজনীয় । 


॥৬॥ আজ তোমার বুন্ধিনিমদ্দ স্পর্শ করিতে পারে নঙ।” ৃ 
[দেবাক্রের আত্মজ্ঞান। পৃ. ১১৭] 


ভ্রান্ত ধারণাবশে আমর] দেহভূমি ও অডজগতের মধ্যেই আত্মাকে অগ্বেষণ, 
ফরে বেডাই, কিন্তু এভাবে তো! আত্মাকে লাভ করা যার না। যখন আমাদের চিত, 
প্রস্তত হয়, নিঙল হয়, তখন আমন! সত্য উপলান্ধ করতে পাবি। তখন আস্থা 
জানি যে, মরণখীল বিশ্ববস্তর মধ্যে আত্মাকে পাব না, ইন্জিয়-ছারা তাকে গ্রহণ বকা! 
যাষে না। শরীরের মধো আত্মার আবাস. কিন্ত শরীরই আত্মা নয়। আম্মা সম 
কিছুর অতীত । 


২৮ বিচিত্রা 


৭? প্রত্যেক খষিই বৈশ্বানর পুরুষের... অদ্ভুভব করে মাই। 
| [ বৈশান্র পুরুষ । পৃ. ১৩১] 

সত্যকে বদি তার সম্পূর্ণতার় না জানি, তবে তাকে কিছুমাত জান! হয় না, 
'এমন-কি, তুল জানা হয়। সমস্ত অংশকে একজ্র জড়িত করে যে পূর্ণন্বর্ূপ তাকেই 
উপলব্ধি কর] প্রয়োজন । অংশের স্বতগ্র ধারণা থেকে সে-সম্পর্কে আমাদের কোনে! 
বোধই জন্মায় না। ধারা আত্মার “উপাসনা করেন, তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই 
দেখা যায় এমনি খণ্ডের সাধনা । তাই, তাদের সিদ্ধির পথ রুদ্ধ। 

॥৮॥ মাটির জিনিস পৃথিবীতে-...'-বিশ্বত্রজ্জা ওকে জানা হয় । 

|] [ পিতা ও পুত্র ॥ পৃ. ১৪৭] 

মূল উপাদানের জ্ঞানই গুকৃত জ্ঞান সেই উপাদানে রচিত হতে "পারে শত 
সহন্র পৃথক বস্ত, নানা উপকরণ ও প্রকরণের সবার! তার বূপ হ্য়তে! পরিবতিত হয়। 
কিন্তু এ পরিবর্তন তো আপাত-মাত্র।॥ মৌলিক সত্তা তাতে ক্ষুগ্ন হয় না। 
জ্ঞানলাভেচ্ছু বদি এ প্রতিটি ভিন্ন স্বর ব্যাখ্যা-অন্বেষণে ব্যাপত হন তবে তার 
পরিশ্রম বিফল হয়। কেননা, আপাত্তকেই তিনি নেখেন, মুল তার দৃটির বাইরে 
ধথকে যার়। 





গাথাজলি 


এ ভ্ঞা্সম্প্রসাল্র ১, 


নতি |] গ্ টু 
0১1 দক হতে যেবা হয় সহিস্, তৃণ হতে দীনতর, 
সেই বৈষ্ণব-_জয়গৌরব ভাবে না সে কভু বড়ে! 
_ত্রিরত্র-[ পৃ ৩] 


শশী শিশীশীশ্শিাশীশী কল 0 টু 


বৈষ্ণবসাধকেরণ প্রকৃত মনুত্ত্বলাভে ধু হতে চেয়েছেন। কিন্ধু মতয্যত্বের 
সর্বোতম সম্্ম কোথায়? আমরা মনে ভাবি, বহিঃসম্পদ এবং ধশ্বর্ববহুলতায় 
মানুষের মছিমা। তাই, আমর] নিজেদের চতুর্দিকে প্রভৃত পরিমাণ ধন এবং বশের 
সঞ্চয় বাড়িয়ে তৃগগতে চাই। আর, এই সাধনা যদি চরিতার্থ হয় ভবে আমাদের 
অহংকারের অবধি থাকে না। কিন্ধু এই কি প্রকৃত মনুয্ত্ব? মানুষের গৌরব তো 
তার হৃদয়ের প্রসারে, অন্রভবের গভীরতায়। তাই, প্ররুত সাধক বহির্জগৎকে 
ততো! লক্ষ্য করেন না, নিজের অস্তরকেই তিনি ক্রমে দীক্ষিত করে তোলেন। এই 
দীক্ষার উপায় কী? পাধিব বশ এবং ধনের আকাঙ্ষ! তার কাছে পরম বরণীয় নয়, 
অহংভাবকে দূরে সরিয়ে রাখা, ধৈর্যভতিতিক্ষার শিক্ষা করা, এই-ই তার একমাত্র 
স্বরণীয় পথ। | 

অহংভাবই মানুষের সবচেত়ে বড়ো দুর্বলতা । “আমি আমি” রবই এই 
পৃথিবীর সমস্ত ্ঃখবিবাদের মূল হেতুন্বক্ধূপ। আমাদের প্রত্যেকরই ছোটে! ঘর 
থেকে এই স্বার্থপরতার শূত্রপাত, অবশেষে ক্রমে তাকেই দেখি দেশেষেশে 
হানাহানির কারণ-ছিসেবে। এই আত্মপরতা তাই সর্তোরূপে বর্জনীয় । কৰি 
তাই কাতর প্রার্থন! ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেন £ “আমার মাথা নত করে দাও হে 
তোমার চরণধূলার তলে, সকল অভুঃ্ঞতকসেদামার ডূবাও চোখের জলে? । 

প্রকৃত বৈষবেরও ভিলাষ। ধনগোরব, যশোগোরব তীর কাম্য নয, তিনি 
অর্জন করতে উৎন্ৃক নম্রতা ও সহিষ্ণতা। তরুর কাছে থেকে তার সহিষুতার 
শিক্ষা, দীন তৃণের কাছে নম্রতার দবীক্ষা। প্রথর রৌদ্রতাপ সঙ্গ করে অবিচল 
দাড়িয়ে থাকে বৃক্ষকুল, প্রলয়ঝড়ের তাণ্ডব সে মাথা পেতে গ্রহণ করে অনায়াসে । 
কিন্তু মানুষকে সে কী দেয় তার পরিবর্তে? ছায়া দেয়, আশ্রয় বেত, ফল দেয়। 
প্রকৃত বৈষ্ণবও এমনিভাবে জীবনের সকল ছুঃখকাতরতাকে অনিমেষ সহ করে তা 
পরিপার্থকে ভালোবাসায় ভরে দ্েবেন। কিন্ত এই দ্বানের জন্তে তিনি কি কোনো 
গর্য বোধ করবেন | না, ভাহলে তীর মহত্ত্ব থেকে পতন। যেমন তৃণ তার শ্থামল: 
সৌন্দর্ধের দ্বারা) পৃথিবীর বুক ভবে 'রাখে, জখচ মারুষের পদতলে লে যেষন নীযবেই 
আড়াল হয়ে থাকে, নিজেকে সে ফেষন কখনোই অত্যত্ধ ঘোষণা করে না, বৈধ. 


৭৬ বিচিজা 


লাধকও ঠিক তেমনই আত্মবিলোপপরায়ণ হবেন। সকলকে তিনি তার বিনীত 


জিষ্কতার দ্বারা মুক্ত করে রাখবেন । বৈষ্বেন্ধ এই মনোগত আকাঙ্ষাই প্রকৃত 
অন্গুষত্বের সবোত্ম প্রার্থনা । 


॥ই॥ নিমাইয়ের দান বিনয়দৈন্য, মিতাইয়ের দান ক্ষমা, 
ধদন্ই যদি হন নার্যুয়ণ, ক্ষম! যে তাহার রম! । 
ব্রিরতু- [ পৃ. ৪] 

প্রচলিত কথায় বলে, বিষ্কা বিনয় দান করে ।+ কেন একথা বলা হয়? কেননা, 
প্রকৃত বিদ্যা মানুষকে ক্রমশ বুঝিয়ে দেয় জগৎ কত সীমাহীন, তার তুলনায় আমাদের 
জ্ঞান কত তুচ্ছ। তাই ষদ, তবে কিসের ওপর নির্ভর করে এত দত্ত আমর! প্রকাশ 
করি? যে অল্পই জানে সে-ই অহংকারী হতে সাহসী হ্য়। কিন্তু সত্যিকার জ্ঞানী 
বিনয়কেই মনুষ্যত্বের সার বলে গণ্য করেন । 

এই বিনয়ই হলো দ"নতা। কিন্কু বাহিরের বিচারে যাকে দীন বলে মনে করি, 
অস্তরে -ত1 তিনিই সর্বাধিক সম্পন্ন ব্যক্তি । বাহিরে যে এশ্বধের অহংকারে যমতত, 
অন্তরে সে-ই প্রকৃত দীন। 

যখন মানুষ দনতার এই বিনয় আপন চরিত্রের অংশ করে তুলতে পারে, তখন 
সে তার প্রিপার্খবকে সহ করতে পারে সহজে, ক্ষমাও করতে পারে সহজে । জীবনের 
বহিতূর্মমিতে ফে-সমজ্ত দ্ুঃখপ্রবঞ্চনার আঘাভ অথবা আক্রমণ, তা আমাদের অস্হ 
মনে হয় তখনই যখন নিজেকে অত্তক্রম করে আর-কিছুই আমরা ভাবতে পাত্রি 
না । অহংবোধ যদ্দি ভত্ত্র না হয় তবে এই আঘাতগুরলও আর সহনাতীত 
থাকে না। ম।ছ্বের পরতে সহজাত প্রেম ও মমত্ববৌধ তখন আমাদের হয়ে মহৎ 
ক্ষমার বৃত্তি জাগ্রত করে দেব । দ*নতা ও ক্ষমা, এই দুইয়ে মিলে তাই মনতঘ্যত্বের 
পরিপূর্ণ রূপ । 

আমাদের জাতীয় জীবনে “নমাই-নিতাইয়ের আবির্ভাবও যেন এই সত্যের 
গ্োতক । প্রথর নৈয়ায়িক নিমাই একদুন গঙ্গার জলে তার পাণ্ডিত্যের অভিমান 
বিসর্জন করতে কুন্িত হয় নি; আর, মীর শউসুকডিরতাট একদিন “মেরেছে কলসীর 
কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না” ধলে বুকে টেনে নিরৌছিলেন জগাই-মাধাইকে। 
এই াটরণের "সামনে অত্যাচারী হতবুদ্ধি হয়ে যায়, অবিশ্বাসীর প্রাণে বিশ্বাসের ন্গি্ঠ 
স্রারিকণ! দিখিত হয়ে যায়। 


8৬ & জীবহিতে প্রাণ যেব! করে দান জীবনে তাহার জয় । 
-্ম্ররীঘের যঙ্র--[ পৃ. ৮) 
কয়াদিনের জন্টে এই পৃথিবীতে জাসে মানয। আমাদের তো। অজানা লয় 
মানিবজীবন নশ্বর । এই ক্ষণস্থায়ী সমরটুফু কীভাবে জাযর! যাপন করব। 
রাকাযো মদে হয়তো গই ঘাব উদিত হয় জীবম তো ছুদ্গিনের, তাই, যাবজ্জীবৎ 
৯ এত আআ তং পিবৎ | বিজ্ঞ এ একোৌধায়ে বন্ববাধী শ্বার্ঘবাদী 


গাথাঞলি ৩৯ 


বপজীবনের মন্ত্র। আত্মহৃথের প্রয়াসে খণ করে ত্বত পান কর] সম্ভব, কিন্ত তাই কি 
বনের সব? 


আমাদের দেহ মরপশীল কিন্তু মানবাত্! অমর | মানুষ চলে যায়, তার সুকৃতি থেকে 
বায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক মানতষের এইসব স্থুকৃতির ওপরেই যুগযুগাস্তের জভ্রভেদী 
মানবমহিমা স্থির হয়ে উচ্চুড়া তুলে আছে । তাই, ম্বত্যুর মধ্যেও মানুষ অমর থাকে-_ 
তার দেহে নয় বটে, কিন্তু তার আত্মিক মহিমারীঘোষণায়। 


এই মহিমা অজিত হয় কেমনভাবে ? ঈশ্বরসেবার ছারা? কিন্তু ঈশ্বর কোথায়? 
এক সন্ন্যাপীকবির উদ্দগীত মন্ত্রোচ্চারণ আমাদের মনে পডে £ জীবে প্রেম করে যেই 
জন সেই জ্ঞন সেবিছে ঈশ্বর | পরের জন্চে যার হৃদয় মখিত হয়ে ওঠে, পরের মঙ্গলের 
জন্যে সধাধিক আত্মস্থ বিসর্জনে যে -প্রস্তত, সেই তো যথার্থ যানব-নামের 
অধিকারী | জগতে ধারা ধর্মগুরু অথবা মানবনেতা, তাদের জীবন পর্ধালোচন। 
করলে এই স্ত্যেরই জীবন্ত প্রতিরূপ আমরা প্রত)ক্ষ করি । বুদ্ধ বা চৈতন্তের মতো 
তার] যে কেবল গৃহন্থধ তুচ্ছ করেই বেরিয়ে এসেছেন তাই নয়, জোয়ান অব আর্ক 
অথবা খ্রীস্টের মতো] তারা প্রাণ বিসর্জন পর্ধস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। 1কস্ত গ্রস্টের 
প্রাণদান তো ভ্রান্তপথচারীর্রে অন্ধচোধ খুলে দেবার জন্তেই। এই জীবনোৎসর্জন ভাই 
মহতম আত্মদান । 


আমাদের জীবন বনুপ্দিনের জন্তে নয় । মৃত্যুকে অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে 
সাধ্যাতীত। তাই ষ্দ সত্য বে মৃতকে আর ভয় করে চলি কেন? কেন ন্তাকে 
মহৎ সার্থকতায় ভবে দিই ন' 1? এই বোধ যার হাদযে জেগেছে) শ্হ'দ হতে সে 
দ্বিধা করে না। মন্ুষ্ুকল্যাণের জন্কে নিজজীবনণকে উতৎসগ করে বস্তুত সে জবনেরই জর 
ঘোষণা করে। 


£৮ 
॥ ৪ 04 ভয়ে প্রাণ মান তে করিবে দান ৫প্রম সে তো সপিবে না, 
টাকা দিয়ে শুধু মাথা কেন। যায়, হদদয় যায না কেনা। 


সেও _ব্লাজা ও মন্ত্রী-€ পু. ২) 
আমর] গুতিটি গ্তত্বের মধ্যে দ্িধাবভত্ত। একটি আযাদের ছোটো 
অংশ, সে লোভমোহ যডরিপু দ্বার! প্রতিমুহর্তে নিঞ্চিত। আরেকটি আমাদের সুপ্ত 
গভীরতম অংশ, হৃদয়ের প্রাসাদে তার প্রতিষ্ঠা । * 


সাংসারিক জীবনঘুণির মধ্যে বখন আমাদের প্রতিমুহূর্ত অতিক্রাত্ত হতে থাকে, 
তখন আমব1 আমাদের সেই সুপ্ত অংশ মহত্বম অংশটিকে প্রায়ই ভূলে থাকি । তন 
আমর ছোটো হয়ে যাই, তুচ্ছতম ব্যক্তির দ্বারাও তখন আমরা অনায়াসে বঈভৃত, 
আর-পাচট1 জীবের সঙ্গে তখন আমাদের ভেদ থাকে না কিছু । তখন আমরা বস্ধ- 
জগৎকেই চুড়ান্ত বলে জানি, দেহসথখের চেয়ে বড়ে। আর-কোনো আদশ ই তখন 


আমাদের টানে না। আদল এই অবস্থীর মান্য লামীছিক অথবন্ধনকেই বক্ছো 
করে দেখে। 


৩২ [থাচআা 


সন্দেহ নেই যে, অর্থের দ্বারা জাগতিক শ্বাচ্ছন্যট অনেকটাই অঞ্িত হতে 
পাবে । আর, এই ম্বাচ্ছন্দ্যের আকাজ্ষায় মানবচিগ্ড ক্ষণে ক্ষণে-ছুর্বলভাবে আত্মদান 
করে, অর্থের কাছে সে বিক্রীত হয়ে যায়। কিন্তু সেইজন্েই কি মনে করব, অর্থই 
পৃথিবীর চুড়ান্ত সত্য? অর্থবান ব্যক্তি হয়তো! এই তৃপ্থির দ্বার! অধিকৃত হতে 
পারেন। তখন তীর মনে বাখা কর্তব্য যে, টাকা মানুষের ছোটে। অংশটাকে কিনে 
নেয় বটে, কিন্তু হৃদয় অর্থবন্ধনে ধরা দেয় না। হৃদয়কে অর্জন কর! যায় কেবল হৃদয়ের 
স্বারা। যদ্দি প্রেমের শক্তি ব্যবহৃত ন| হয় তবে আমাদের গভীর নৃত্য অংশটি ম্পৃষ্ট 
হতে পারে না। এই উপলব্ধিতে পৌঁছলে এশ্বর্যমদমত অর্থবান্‌ জানতে পারেন, 
টাকার দ্বার যে-পৃথিবী বশ হয় সেখুব ছোটে হীন পৃথিবী সমগ্র মানুষকে অর্জন, 
করবার ক্ষমতা তার নেই। 

॥€॥ যোগি-খখধিগণ জ্ঞানে ধ্যানে তপে দেখিতে না পায় ধারে, 

সহজ সরল প্রেমভক্তিতে গৃহে পাওয়া যায় তারে । 
-অস্ভু ন মিশ্র- (পৃ. ৪১) 

ঈশ্বরসাধনার উপায় কী, এই গ্রশ্্রে সম্প্রদারে-সপ্প্রদদাপ়ে বিচিত্র মতভিন্নতা । 
ভারতবর্ষ বিশেষভাবেই অধ্যাতআসাধনার দেশ, তাই, এদেশে সাধনার বিচিত্র সেই: 
পথ যুগে যুগে চিহ্িত হয়ে আছে। কারো কারে! মতে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় 
তত্বজ্ঞানের মধ্যে । তার জ্ঞানযোগী, ব্রন্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তার! তাদের 
সাধনাকে অগ্রসর করে নেন। কোন সম্প্রদায়-বা কর্ধযোগী, বিচিত্র কর্মযাপনার 
মধ্যে্টশ্বরকে তারা সন্ধান করেন। কিন্তু অপর এক ধারার দেখি, এই জ্ঞান বা ধ্যান 
নিক্ষল বলে কল্পিত, এই ধারায় সার্কের! ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-অর্পণকেই একমাত্র 
সাধন! বলে গণ্য করেন। এর? ভক্তিযোগী। 

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনে এই ভক্কতিযোগই সর্বাধিক প্রশ্রয় লাত 
করেছে। জ্ঞানের চর্চা অব! কর্মানুষ্ঠানের জাকজমক ক্রমে মানুষকে অভিমানীও 
করে তুলতে পারে। অথবা ক্রমে জ্ঞান বা আচার-অনুষ্ঠানই বুহৎ অবয়ব লাভ করে 
তার মুল লক্ষ্যন্থরূপ ঈশ্বরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, লক্ষ্যের চেয়ে উপায় হয়ে ওঠে আরো! 
বড়ো। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিমূহূর্তের হদয়সংযৌিষ্যাদ "নু অনুভব করতে চাই, তবে 
জনায়াস ভক্তিকক্পনাই তার সবচেয়ে বড়ো উপায়। নি 
৮.  এইজন্যেই কবিকৃঠে আমরা ধ্বনিত হতে শুনি £ “যারে বলে ভালোবাসা তারে 
বলে পুজ1'। আচার-অনুষ্ঠানের শুকষতায় অনেক সময়েই এই ভালোবাস! তার যথার্থ 
স্কুতি লাভ করে না, আমরা জানতে. পারি নাঃ “বহুরুপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি 
ফা খুঁজিছ ঈশ্বর । জ্ঞান বা ধ্যানের গর্বে আমরা আত্মমগ্ন হয়ে যাই, চতুদিকের 
সংসীক্বজীবনের পরিপূর্ণতা আমাদের চোখেই পড়ে না। ঈশ্বরের অভিপ্রেত এই 
কৃহির মধ্যে যে কোনো একটা সংগতি আছে তা আমর] ভুলে যাই, ঈশ্বরও তখন 
আমাদের প্রতি বিমুখ হন। তাই, সরল ভক্তি ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর- 
সাধনা করতে হয় । “বিশ্বাসে মিলয়ে কষ তর্কে বহদুয়” এই প্রবচনের সার্থকতা! তখনই 


দেখ! দের। 


গাথাঞ্জলি ৩৩ 


॥৬॥ সম্পদপদ লি ৫ অতীত দৈন্যের দান ভুলে 
সে তো নব্লাধম স্বণ্য চরম, ফল পেয়ে ভোলে ফুলে। 


-উজীর ও বাদশাহ._[ পৃ. ৪৪] 

মানুষ ক্রমে ছোটে! থেকে বড়ে। হয়, প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম 
করে নিজেকে সে উন্নীত করে তোলে । আত্মসাধনার এই নীতি অবশ্ঠই প্রশংসাহ্‌ ; 
দ্বীনতা থেকে আত্মবলে যে সম্পন্নতাষ আধেক্ছিণ করে সে কেবল সেই কারণেই 
আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পাবে। 

কিন্ত তাই বলে দন্ত কি ত্বণ্য? দীনতা! অপরাধ নয়, তা দ্বণারও বস্ত নয়। 
তখাপি অনেক সময়ে আমর] লজ্জার সঙ্গে পক্ষ্য চবি যে, উচ্চগৌরবী মানুষ অত্যস্ত 
অবহেলার সঙ্গে নিম়স্তরকে উপেক্ষা করে । যে সহদয় সমবেদনার দ্বার! তাঁকে তারা 
আপন মহিমায় স্বীকার করে নিতে পারত, মানবচরিত্রে প্রায়ই আমরা সেই মহত্বৃত্তির 
অভাব লক্ষ্য করি। সবচেয়ে দুঃখের অভিজ্ঞতা হয় তখন, যখন দেখি, আজ যে. 
দীনকে সরিয়ে দিচ্ছে দূরে, সে-ও একদিন অতীতে তারই তুল্য ছিল। ধনগৌরবে 
মানুষ তার তুচ্ছ অতীতকে সনাগ়্াসে বিস্বত হয়ে যায়, কিন্ত আমাদের জীবনবিধাত। 
তা স্মরণে বাখেন। 

দারিদ্র্যও একরকম শিক্ষা। এ তো অনেক সময়েই দেখা যায় ষে, পরিবেশের 
প্রতিকৃল প্রত্যাঘাত বত তীব্র হয়ে ওঠে; তার সঙ্গে আকাজ্ষাও মানুষের ততই 
প্রখর হয়ে ওঠে, আর এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সে এতদিনের দারিত্র্যকে অতিক্রম 
করে আসে । এদিক থেকে বিচার করলে আমার বর্তমান সম্পদের হেতু তো 
আমার একদাকালের সেই ছুর্দিন। আমি আমার অষ্টাকে স্বণা করব, অন্বীকার 
করব? যেমন ফুলেরই থেকে ফলের জন্ম, আর ফলেই আমাদের প্রয়োজন মেটে 
বলে ফুলকে আমর অন্বীকার করতে পারি না-_বর্তমানের গরিমা তেমনি অতীতের 
সাধনাকে তুচ্ছ করবার সাহস যেন না করে। যথার্থ মন্ষত্থে যে দীক্ষিত সে সবিনয়ে 
তার হ্ষ্টির ইতিহাসকে স্মরণে রাখে । যে অমাচষ, স্-ই কেবল মনে মনে ভাবে। 
সে স্বরস্ত। তার চপ আরকিছু নেই। 

॥৭॥ শুধু সেবা নয় ৫সবা, নাহি সেবে যি প্রাণ, 

শ্রদ্ধার সহ না দিলে নি রবাজভোগ্যেরও দান। 
_ বান্ীকি ম্বুচি-_[ পৃ. ৬] 

জীবে সেবা পরম ধর্ম॥। একদিকে যেমন দীনছৃংখী-পীভিত-আহত, অন্যদিকে 
তেমনি অতিথি-অভ্যাগত-_সৎ গুহস্থের পক্ষে এরা সকলেই পৃজনীয়, সেব্য। 
ফ্লোরেগ্গ নাইটিঙ্গল কিংবা ভগিনী নিবেদ্দিতার মহৎ সেবাব্রত ইতিহাসে স্ববর্ণবর্পে 
লিখিত হয়ে থাকে; আবার, অতিথি স্থয়ং ভগবান্‌ এই ধারণা থেকে আমতা চিরকাল 
উচ্চারণ করি «“অতিথিনারায়ণ'। সভ্য মানুষের পালনীয় এই আচার বদি আমর! 
ক্ষণতরে বিশ্বত হই, আমাদের ভাগাবিধাতা তবে আমাদের উপর কষ্ট হ্ন। 
অন্তমন1 শকুস্তলার অতিথিবিমুখত। লক্ষ্য করে দূর্বালামুনি যেমন অভিসম্পাত 

৬---৩ 


টি বিচিত্রা 


করেছিলেন, লক্ষ্যে সেই শাপ আমাদেরও উপর বধিত হতে পারে একথা যেন না 
আমর! ভুলি। 

জীবে সেবা পরুমধর্খ। কিন্তুসেবার পদ্ধতি কি? তার উপকরণ কোথায়? 
যিনি প্রভূত এশখবরবধের অধিকারী রাজচক্রবতী, তিনি তার পাগ্যঅর্থ)-সহফোগে অতিথি- 
সেবাকে মহোৎসবের তুল্য করে তুলতে পারেন। কস্ত যে দীন, মহোৎসবের বিপুল 
সম্ভার ধার আয়ত্বের অতীত, সে কেমন করে অতিথির পৃজা করে? তবে কি 
এশ্বর্ষেই সেবা সম্ভব ? এরশ্বধহীনতায় নয়? 


তা বি আমরা ভাবি তরে সেবার বিকৃত অর্থ আমাদের মনে আমুল্প্রোধিত 
হয়ে আছে। মানবসেবার সবশ্রেষ্ঠ উপকরণ মানবহদয়। বিদুরের ক্ষুদেই শ্রীকষঃ 
পরম তৃ্ধ হতে জানেন, অথ ভ্রৌপদীর “অগ্পপাত্রে কণামাত্র শাক তার ক্ষুধা নিবৃত্তি 
করে, কেন? কেননা, সেখানে তো! অপিত হয়েছে বিনীত ভালোবাসার সঙ্গে। 
এই হৃদয়ের স্পর্শ দেখানে আছে, €খানে উপকরণের আফোজ্জনবাছল্যের অভাব 
কোনো অভাব বলেই গণ্য নয়। আর, যেখানে মুল এই .হৃদয়সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে 
সেখানে অতুল টেবভবেও লেবা পরিপূর্ণ নয়। বরং হৃদয়হীন এশ্বর্ধদান অপমানের 
স্বদ্ূপ। মান্ষের মন মানভষের মনকেই চায়, আর, তারুই স্পর্শে তার সব 
ব্যথাকাতরতার অবসান, তার আশ্রয়পিপাসার শান্তি। উপকরণ সেখানে তুচ্ছ, 
মিথ্যা । 

"॥৮|॥ পরের বেদন। সেই নুঝে শুধু যেজন ভুক্তভোগী, 
রোগধযন্ত্রণ। সে কভু বোকে না হয়নি যে কভু রোগ্ী। 
_ভ্রচটীতদাস-_[ পৃ. ৫১] 

ইংরেক্জিতে একটি প্রবাদ আছে, জুতো যে পরে কেবল সেই জানে কাটা 

কোথায় বিধছে। মানবপ্রকুতির একটি মূল লক্ষণ এই প্রবাদটির মধ্যে নিহিত 


বস্ঘ আর অনুষ্ভূতির হধ্যে একট! প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে। বূপগুণ-আকার- 


আরতনের বর্ণনা ছ্বারা বস্তকে বুকিষ়ে দেওকাস্তায়। দূরবর্ভা বগ্ধকেও দৃশ্ুমান বলে 
কল্পন! কনানো স্ব | যেকখনপো পাহাড ১টি পাহাড়ের নিপুণ 
বর্ণনায় কোনো একটা কূপ প্রতিভাত হতে পাবে। কিন্কু অনুভূতি অবয়বশ্ীন, তাবু 
কোনো বর্ণনা চলে না। সুখছুঃখ-আননাবেদনার অন্ুভূতিগুলি কেবল অশ্ভবগম্য, 
বর্ণনাসাদ্য নয | যে কখনো দুঃখ উপল্র্ধ করেনি তাকে তাই কোনোদিন দুঃখের 
গক্জপ বোঝালে। যায় না, হুখের আবির্ভাব যার জীবনে ঘটনি তাকে স্থখ বোঝানোও 
তহটাই বিড়স্থনা। 

বাঙালি কবি বলেছেন, 'চিরন্ুখীঞ্জন শ্রমে কি কথন ব্যথিতবেদন বুঝিতে 
পারে? কী যাতনা বিবে বুঝিবে সে কিসে কতু আমীবিষে দ্ংশেনি যাবে ? 
বাত্তবিক, নিজ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধ অনভূতিগুলিই আমাদের কাছে 
সজীব, অন্ত অবুক্কৃতির অভ্তিত্য আমর] প্রায় দ্বীকার করি না। তাই, ধনী দরিদ্রের 


গাথাঞুলি ৃ ঞ ৬০ 


বেদনা]! অনুভব করেন না; আবার, কোন্‌ আনন্দে ঈশ্বরপ্রেমী সন্ন্যাসী দিবারাজ্ 
মাতোয়ারা থাকেন, গৃহগ্থজন তা চিস্তা করে বিন্ময়বিমূঢ় হন। 

অবশ্য এর সঙ্গে আমাদের এ-ও ন্মক্রণ কর! উচিত যে, মানব প্রকৃতির এটা 
সাধারণ লক্ষণ হসেও এর ব্যতিক্রমও নিতান্ত দুর্ণভ নয়। ষর্দ সত্যি সত্যি জগচ্ছে 
কোঁথাও একে অপরের হৃদয় উপলব্ধি না করত ঞ্ুবে এই পৃথিবী এক মহাশ্মশানের 
উপমাস্তল হয়ে থাকত মাত্র। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যখন বুদ্ধ রুগ্ন শোকাতত ও মৃত 
মাননদের দেখে তার রাজক"য় হৃধ নিমেষে বিসর্দন দিতে চাইলেন, তখন কি আমরা 
বলব ষে চিন্নম্থ্মীঞ্গন ব্যথিতবেদন বুঝ€ত পারে না; ভুক্তভোগী না হগেও মহৎ 
মাভষের প্রদারিত কল্পন। নির্জেকে অপরের মধ্যে প্র্ষেপ করে দেখতে পারে, অপরের 
দুখ নিজের বলে কল্পনা করতে পারে । ' সচরাচর এমন ঘটে না! বটে, কিন্ধ কখনো 
কথনো! এমন ঘটতে পারে বলেই মানুষ ভার সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক শেষ পর্বন্ত আশা 
পোষণ করে। 


॥৯॥ যতো পুথিগত জ্ঞানবিগ্ার ভার 
সকলি অসার, ভব-নদী পারে কি মুল্য আছে তার? 
_ছই পণ্ডিত-[ পৃ. ৫৬] 


বর্ণগন্ধময় দৃশ্যমান এই পাঞ্চভৌতিক জগত, আমাদের চোখে এই-ই হলো! 
সর্বাধিক সত্য। যা-কিছু প্রত্যক্ষগোচর, তাকেই আমরা পরম সত্য বলে ধারণা করতে 
পাবি, অপবোক্ষ অন্ুভূতিগুলিকে আমরা বড একটা গ্রাহ করি না। কিন্তু এই জগতের 
মূল উৎস কোথায়? মানুষ কোথা থেকে আসে, কোথার যায়? এই সৃষ্টির আদিরহস্ট 
কী? এইসব ভাবনা থেকে দাশ নক প্রজ্ঞা ক্রমে জানতে পারে যে, প্রত্যক্ষ এই বন্ধ- 
পৃথিবীই সর্ধন্থ নয়, এর অন্তরালে আছে এক অলৌকিক বিভৃতিজ্ঞাল। সেই অতীন্দ্রিয় 
জগৎ পরাজগৎ, দৃশ্যমান বস্তজগৎ বস্তত মায়াময় অপরাজগৎ। 


এই পরাজগংকে যধন মান্যযুঞ্ভভার হৃদয়ের মধ্যেই জ্অঙরম্তরূপে অনুভব করতে 
পারে, তখন বস্তজা গল্তিতাম্পর্থধতখে-এশর্ষ-দীনতা তার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ অবজের 


বলে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানবিদ্ভার বিচত্র আয়োজনে বস্তপৃথিবী সম্পর্কে আমাদের ; 
ধারণাবলী পরিপুষ্ট হয়। 'এমন-কি, পরাক্গগৎ সম্পর্কে আমরা মানা জ্ঞান আহরণ 
কবে পুথিগত বিদ্যার পরিচয় দিতে পারি । কিন্ত তখনো পর্যস্ত আমর! ব্যর্থ। কেননা, 
যদ আমার হৃদয়ের মধো, সমগ্র অস্তত্ত্র মধ্যে সেই পরাজগতকে উপলব্ধি করে আমার 
সমগ্র জীবন তার অন্তব্ূপ যোগ্য করে তৃঙলগতে না পারি, তবে সমস্ত জ্ঞানবিদ্যা ব্যর্থ হয়ে 
যার। পরমঈশ্বরের সাঙ্সিধালাভের কতটা উপঘুক্ত হতে পেরেছি তার বিচার আমার 
উশ্বরজ্ঞানের পরিযাণের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে ঈশ্বরভক্তির পরিযাণেক্র 
ওপর । আর, যে-পরিমাণ ভক্তি আমার চরিত্রের আয়ত্ব হয়ে ওঠে, সেই পরিমাণেই 
আমার চরিত্র ইহবিমুখ পরামুখীকূপে র্টত হনে যায়। এই চরিজ্ররচনাতেই সষঞ্, 


৩ বিচিত্র 


জীবনের সার্থকত1 ; জ্ঞানার্জনের শুফ পদ্ধতি এ পর্যস্ত আমাদের পৌছে দেয় না যদদি-না 
সত্য অনুভব তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। 


॥ ১৯0 ধর্জের তরে দুঃখত্বীকার তপ বই কিনতু নয়, 
ব্যর্থ হয় না কোন তপস্তা, ধর্মেরই হয় জয় । 
রঃ _ দুর্বাসার পরীক্ষা পৃ. ৬৭] 

ছুঃখ কাকে বলে? স্ুল দেহমনের অস্থথকেই বলি ছুঃখ। আমি অনেক 
দেহুত্বাচ্ছন্দ্য কামন। করি, কিস্ত পাই না, তাই আমি ছুঃখী। আমি অনেক এশ্বধের 
প্রতি লুব্ধ, সেই এশ্বর্ষের অভাবে, আমার দুঃখ । আমার দেহ জীর্ণ হয়, রুগ্ন হয়, তাই 
আমার ছুঃথখ।. অথবা আমার প্রিয়জন পৃথিবীবন্ধন থেকে যুদ্ত হয়ে অজ্ঞান] জগতে 
পরিক্রান্ত হয়ে গেল, আমানু দুঃখের লীমা ইল ল]। 

কিন্তু গভীর অভিনিবেশে লক্ষ্য কর যায়, এ-সবই পাথিব ছুঃখ। পাথখিব 
জীবনকে যখন শেষ সত্য বলে গণ; করি, ধেহুময় জগৎকে যখন পরাগ বলে ভ্রম করি, 
একমাত্র তখনই এঁ সব দুঃখ আমার চিত্ুভূমিকে আলোড়িত করে ষায়। কিন্তু দেহময় 
এই পাধিব জীবনই কি একান্ত পরিণামী সত্য? 

ধর্মপথচারীরা তা মনে ভাবেন নাঁ। ধর্জের উজ্জল বিভায় তারা জস্তরের 
অভ্যন্তরে আবে! একটি অদৃষ্ঠ পথ লক্ষ্য করেছেন, সেই পথ অন্ঠসরণ করে চলতে 
চলতে তারা পরাসত্যে ঈশ্বরসানিধ্যে পৌছে যাবেন। তাই, যথার্থ ধামিক জানেন 
ষে,: প্রচলিত ছুঃখাবলী সহ করে যাওয়ার মধ্যেই মানুষের মহৎ পরীক্ষা । এই 
পরীক্ষায় ষে উত্তীর্ণ হতে না জানে, ধর্মের-পথে তাবু চলা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। দুঃখের 
কাছে নতি ত্বীকার করে পাথিব হুখমায়ার প্রত্যাশীর বদি আমি ঘৃণিত হই, তবে 
পরাজগতের পথ ক্রমেই আমার কাছে সংগুধু হয়ে আসে। আর, যদি ধর্মের শক্তি 
বলীয়ান হয়, ষণ্দ এ-বিশ্বাস প্রবল হয় যে, দৃশ্যমান এই প্রত্যক্ষ জগৎ তুচ্ছ, তবে 
ছুঃখই আমার কাছে নতি ম্বীকার করে। তথন রামগ্রসাদের মতো আমি বলতে 
পারি, “আমি কি ছুঃখেরে ডরাই? দেখ, সখ পেয়ে লোক গব করে, আমি করি 
ছুঃখের, বডাই+। ০ হানদ্‌ 
সাধক রামপ্রসাদের মতো সকল ধর্মসাধকেরই এই্ট্খের গর্ব। ধায়িক 
ধর্মের কাছে কী প্রত্যাশা করেন 7ছুঃখ নব নব” । নতুন নতুন ছুঃখের পরীক্ষায় 
কতদূর তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন, তাই দেখেন সাধক। সেইজক্কেই তে] ধর্মসাধনার 
ক্ষেত্রে কচ্ছ,সাধনার এত প্রতিপত্তি। 

১১) শুধু আপনারি দেশে সমাদর প্লাজ। বাদশার, 

গুণীর আদর মান সব ঠায়ে এই দুনিয়ার । 
--গুণীর পুরস্কার-_[ পৃ. ৭৪ ] 
মিতার গরিমাপ্রসঙ্গ সংস্কত গ্লোকে বলা হয়েছে, স্বদেশে পুজ্যতে রাজা, 
আত পন্দ্যতে | কেবল বিভ্ভা নয়, এই বথাটিকে আরো একটু সাধারণ অর্থে 
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প্রয়োগ কর] সম্ভব গুণরও প্রসঙ্গে । বাজ কেবল নিজের দেশেই মহিযার অধিকারী, 
কিন্তু গুণীর আদর সব্বস্ত্র। কেননা, রাজা যে শ্রন্বাভক্তি লাভ করে তা ভীতিসম্ত্রমজাত 
শ্রদ্ধা, তা স্বতঃক্ফুর্ত হৃদয়ের উপঢৌকন নয়। ফলে রাজমহিমার শক্তিপ্রতাপ যতদূর 
বিস্তৃত, ততদূর পর্যস্তই জনজীবনে তার প্রভাব । সেই সীমার বহির্ভূত জগতে তাকে 
কে চেনে? সেখানে তো অন্ত পাচঞ্জনেয় সূচ্গ রাজার কোনো ভেদ নেই ! এমন 
রাঞ্তাও অবশ্য আছেন ধিনি স্বশাসক। পালক এবং সেবক এই ছুই বূপেই প্রজার 
স্থমঙগল তিনি অহরহ কামন। করেন। কিন্তু এর প্রতি প্রঞ্জাকূলের যে শ্রদ্ধা তাকেও 
স্বার্থগন্ধবিমুক্ত বলা যায় না। সেও তো গভীরতর অর্থে কতজ্ঞতারই প্রকাশ মাত্র । 
এর মধ্যে এক দেনাপাওনার সম্পর্ক রচিত হয়ে যায়। 

কিন্ত ধিনি যথার্থ গুণী, তার অর্ধিকার ্বানবলাধারণের হৃদয়ে বিস্তৃত। কোনে। 
শাসনের ভয়ে, এ্রশ্বধের মহিযায়, প্রাপ্চির প্রত্যাশায় অথব। দানেব কৃতজ্ঞতার তাঁর 
প্রতি বিনীত নিবেদনের প্রয়োজন ছিল না কিছু। তথাপি কেন যে কোনে দেশে : 
যে-কোনো কালে তিনি আদৃত হন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর_-তিন অধিকার 
বিস্তার করেন জনচেতনার আদর্শবোধের ওপর | তাদের হৃদয়ের মধ্যে বিকীর্ণ হয় 
তার প্রভাবরশ্ি। 


॥১২॥ প্রতিহিংস। ঘ্বতাহুতি_ে তো শুধু ক্ষতের অনলে, 
দে অনল নিত শুধু বিগলিত হৃদয়োতস-জলে। 
_ক্কষ্ণার প্রতিহিংস।_[ পৃ. ১২৫] 


পশুদমাজে ক্ষমার অভ্ভিত্ব নেই। যেমারে, সেই বাচে, এই মন্ত্ই জাবলোকের 
সর্বত্র ধ্বণিত-প্রতিধ্বনত। তাই, শক্তির আঁমত প্রয়োগে আত্মজীবন ব্ক্ষা করার 
প্রেরণাও যেমন সেখানে ম্বাভাবিক, য-কোনেো আঘাতকে প্রত্যাঘাতে ফিরিয়ে দেবার 
প্রকুতিও তাদের ততটাই অনিবার্ধ। মানুষও এই ব্যাপ্ত জীবজগতের একটা অংশমাত্র, 
মানবসমাজেও তাই এই বৃত্তিগুলি আমর] অবিরাম দেখে ষাই। 

কিন্তু জীবজগতে মানব ফ৪শ্রষ্ঠতার দাবি ঘোষণ] করে, সে কিসের জোরে ? সে 
তো এই গর্বে ষে, প্সতালপরে স্বভাবের অধীন, কিন্তু মানুষ চায় তার স্বভাবকে 
অতিক্রম করতে, স্বভাব তার দাস। তাই মাণবসমাজে এমন মহাজ্রীবন মাঝে মাঝে 
ভাস্বরদী[গুতে দেখা দেয়, যা আমাদের জীবনে নতুন নতুন দিক্ষা সঞ্চার করে। 

হংসার পরিবর্তে প্রতিহিংসা, সেতো নকলের অন্তে হ্বাভাবিক। কিন্তু এতে 
কি হিংসার নিবুত্তি হয়? বরং জিঘাংসাবৃত্তি ক্রমশ স্থুলতর অবয়ব লাভ করে এক 
মহাধ্বংসের মুখে ফেলে দেয় পৃথিবীকে । এই পরমহিংসার মুখ থেকে জীবনকে রক্ষা 
করবার উপায় কী? কীভাবে অস্তর থেকে হিংসার বীজ সম্পূর্ণ উৎপাটিত কবে 
যাবে? প্রতিহিংসার দ্বার] নয়, ক্ষমার ভ্বারা। যুগে যুগে ধর্মাধিনায়ক মহামানবের! 
এই বাণীই ঘোষিত করে গেছেন। ভ্রুণবিদ্ধ হবার মুহৃত্তেও যিশুধৃস্ট বলেছিলেন, 
ঈশ্বর, এদের ক্ষমা করো, এরা জানে না কী করছে। “মেরেছে কলসীর কান! তাই, 


বিচিত্রা 


বলে কি প্রেম দেব না? বলে জগাই-মাধাইকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন নিত্যানন্দগুভূ । 
বুদ্ধ ষে-মহামন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন তার সুত্র হলো “অহিংস পরম ধর্ম”, আর, সেই 
অস্ত্রের জীবন্ত প্রতিরূপ আধুনিক জগৎ দেখে নিল গান্বীজীর ব্যত্তিত্বের আবির্তাবে। 
এক হৃদয়ের প্রেম অন্তু হৃদয়ে সঞ্চারিত হতে পেলেই জগতে হিংসার প্রভাব দুরীকৃত হয়ে 
যার, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় রেখে হিংসাকে বরণ করতে হবে ক্ষমার দ্বারা, প্রতিহিংসার 
আঘাতে নয়। 


শতক রণ 
২ 
॥১।॥ রূত্বক ও ভক্ষক [ শক সংখ্যা প্রায় ২২০] 
এক রাঙ্জার দুরারোগ্য ব্যাধি । বাঙ্বৈছাকে হতাশ দেখে রাজপুরোহিত 
ইৈববিধান দিলেন) স্বলক্ষণ এক বা্জককে মহ্বাশক্তির উদ্দেশ্যে বলি নিবেদন করলে 
রাজা হস্থ হবেন। কিচারকও এর অনুমোদন করলেন । পুভূত অর্থবিনিময়ে এক দরিদ্র 
জঅনকজননীর কাছে থেকে পুত্র লাভ করা গেল। বধ্যভূমিতে নীত হয়ে পৃথিবী'র লল! 
স্বরণ করে সেই বালক অকম্মাৎ হেসে উঠলো । আপনতম প্রতিপালক জনকজননী, 
অন্যায়প্রতিকারক বিচারক, ছেশরুক্ষক নৃূপতি এবং নিখিল-আশ্রয় বিশ্বমাতা: এক 
নিরুপরাধ বালকের নিধনে এঁরা সকলেই সম্মত, কেবল আপন-আপন-হ্বাথলোভে। 
নামত ধারা রক্ষক, কাত তারা ভক্ষক। বালকের মুখে এই কথা শুনে ব্যাধিগ্রস্ত 
নৃপতির চৈতস্তোদয় হলে, বালকটিকে তিনি মুক্তি দিলেন । 


]২॥ নারীর শক্তি [ শব্দসংখ্য। প্রাম্ম ৩০০ ] 

রাঠোরপতি স্র্যসিংহ তার সেনানায়ক শৃরসিংহকে সংগ্রামে প্রেরণ করেছেন। 
শিরোহীপতি অজুনিস্ংহ বাঠোরবংশে তার কণ্ঠাসম্জ্ুদানে দ্দত হননি, এই অপমানের 
প্রতিশোধগ্রহণই ছিল সংগ্রামের হেতু । অচিরেই শিরোহাদতা পযুদস্তড হলো, বন্দী 
'অন্ভনসিংহ সন্ধিকামনা জানালেন, ঝাঠোরের সকল দীঘল নিতে এখন (তিনি 
 প্রস্থত। কিন্ত প্রতিহিংসার উন্মত্ত শৃরদিংহ সান্ধর সমস্ত হুত্রই প্রত্যাথ্যান করেছেন, 
' এমন সময়ে তার “শিবিরদুয়ারে দেখা দিলেন শিরোহীমহিষী। তার ভগনতুল্য 
আবেদনে নঅ হলো শৃরসিংহের মন, সন্ধীস্ত হ্বীকার করে তিনি শিবির সংহরণ করে 
চালে এলেন। নারীর আবেদনে বিচলিত হয়েছেন এই অপরাধে কিন্তু শুরসিংহের 
বৃত্যুদও ঘোষিত হলে1। আর, বধ্যভূমিতে শৃরসিংহ যখন মৃত্যুবরণে প্রস্তুত, তখন জানা 
গেল, রাঠোরমহিষীর আবেদনক্রমে সর্সিংহ তাকে মুক্তি্ধান করতে সম্মত হয়েছেন। 


8০৬৮ উজির ও বাদশাহ [শকদৎখ্য প্রায় ৩৯০ ] 
ওষমরাহর1 প্রত্যহ্ই বাদশার কাছে নালিশ জানান 'উজীরের বিরুদ্ধে। 
বঙ্দি কোনো গোপন ছৃরভিসন্ধি অথবা অসদাচরণ না-ই থাকবে তবে গভীর 
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দি 


রাতে নিত্য তিনি কোথায় যান? উত্ত্যক্ত বাদশা অবশেষে একদিন রানে গোপনে 
অনুসরণ কধলেন উজীরকে। দেখা গেল, এক জীর্ণ কুটীরে প্রবেশ করে উজজীর তার 
বছমূল্য পরিধেয় পরিত্যাগ করে ভিথারী মেষপালকের সাজ গ্রহণ করেছেন এৰং 
ঈশ্বরের নামজপে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন । বিম্মত বাদশা তাকে ডেকে এই অভিনব 
আচরণের হেতু জিজ্ঞাদা করলেন। উজীর জানালেন, অতীতে তিনি ছিলেন এক. 
দরিদ্র যেষপালক। আজ এশবরধের মদে অন্ধ হর্টে সেই অতীতকে ফি তিনি অন্থীকাঁর 
করেন তবে তা হবে মহাপাতক-তুল্য। দিবসের এশ্ব্ধগানি থেকে পরিশুদ্ধ হবার 
জন্যেই ঠার এই নিশীথকালীন নিভৃত আত্মনিবেদন। 


॥৪॥ গ্চির মোচন [শকসংখ্যা প্রায় ২৫০) 


ঈশ্বরধ্যানে জীবনষাপন করেন আলিমসাছেব। তার গৃহছুয়ারে এক মুটির 
আস্তানা । রাত্রে ষখন তিনি ধ্যানে মগ্র থাকেন, মুচি আর তার ইয়ারবন্ধুণের প্রমত 
কোলাহল তখন সকল সীম! অতিক্রম করে যায়, থেকে থেকে ধ্যান ভেঙ্গে যায়! 
আলিমসাহ্েবের। কিন্তু কোনো-এক রাত্রে এই নিত্যকার উপজ্রব ঘটল না, জনেক 
প্রতীক্ষা কবেও আলিম মুচির কোনে! সাডা পেলেন না। মুচির কোনো! অমঙ্গল ঘটল 
বুঝি, এ-আশঙ্কায় আলিম ধানে স্থির থাকতে পারলেন না। পরদিন বখন জানলেন 
ছুবিনীত মুচিকে শান্তি দেবার জন্বে শৃঙ্খলিত করেছে পাইক, আলিমের প্রাণ কেঁদে 
উঠল। এই প্রথম তিনি নিজাম দরবারে উপস্থিত হলেন দ্বরং মুচির যৃক্তিপ্রার্থনা 
নিবেন করতে । তখন সেই মুচির শারীরিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যেন মানসিক দুঁক্তিও 
ঘটল। কৃতজ্ঞ অভিভূত মুচি কোরাণ স্পশ করে শপথ নিল, জীবনে কখনো আর সে 
মদ্যপান করবে না। 


॥৫॥ আহ্বান [শবসংখা। প্রায় ২০০ ] 


হদয়মধ্যে অকম্মাৎ ঈশ্বরের আহ্বান ধ্বনিত হয়ে উঠতেই রাজকার্ধ পরিত্যাগ 
করলেন রাজমন্ত্রী। রাজা বোঝেন না, মন্ত্রী তার এত সমাদর অবহেল] করে কোন্‌ 
প্রভুর সেবায়,রত চু তার নতুন প্রতু রাজরাজেশ্বরের মহিমা বর্ণশা করলেন । 
ঈশ্বর নিজেই তার মেবকের ভরণপোধণের ভার নেন, তাকে সর্বদা তিনিই রক্ষা করে” 
চলেন, শত অপরাধে অনায়াসে তার ক্ষমা অর্জন করা যায়; তিনি অজর অমর, আর তাক 
সেবা করতে পারলে অনায়াসে এই ভববন্ধন অতিক্রম করা যায়। বাজার চেয়ে তিনি 
কি তবে আরে বড়ে। রাজ] নন? এই ঈশ্বরমহিমার কাছে রাজা এখন প্রসন্লচিত্তে তার 
মন্ত্রীকে সমর্থন করুতে পারলেন। 


বিচি্া 


হঙআপর্থক্লেখ্থম্ 


পিপাসা সিসি সিসি সি লাসসিি তাসিপাসিন াস্ি সপ 


॥১॥ ঘন বনে তপ-....দীনতায় ভর! দিনের স্প্রভাত। 
- ভ্রীদাম সখা-_[ পৃ. ১৬-১৭ ] 
সংসার পরিত্যাগ করে কোনো কোনে সাধক ঈশ্বরের অগ্বেষণে বনবাসব্রত গ্রহণ 
করেন। কিন্তু তার চেয়েও বডো তপস্যা সংসারের মধ্যে এশ্বধপবিবুত থেকে মুক্তির 
সাধনা । এই ব্রত ধিনি পালন করতে পারেন, এশ্বর্ষের স্থল গরিম। তাঁকে স্পর্শ করে 
না। সব কিছুর মধ্যেও তিনি বিনীত দীনতার সঙ্গে জীবন্যাপন করতে পারেন। 
সাত্বিকতার এই শ্রেষ্ট চর্চাতেই সবচেয়ে বেশি ঈশ্বরসার়িধ্য লাভ করা যায়। 
॥২॥ আমার শরীরে শোণিত ঝরন্ক.. করিতেছে বর্ষণ । 
_পারিয়া সাধক-_[ পৃ. ই৩ ] 
দ্বেবতাকে মানুর মন্দিবের অভ্যন্তরে বন্দী করে বাখে। যিনি সর্যমানবের প্রভু 
আধুনিক মমাজে তিনি এশ্বরের সমারোহ অবরুদ্ধ। সেখানে শুটি-অণ্চি ধনী নির্ধলের 
ভেদে প্রকৃত ভক্তির মূল্য অন্তহিত হয়ে যায়। ভক্তহৃদয়ের কাতর প্রতীক্ষা জাগে 
কেবল সেই দিনের জন্তে, যে দিন মানুষের রচিত এই মিথ্যা আবরণ দুর করে দিয়ে 
ভগবান্‌ তার প্রেমস্বরূপে সকল মানবের সামনে আবিভূত হবেন। 
॥৩॥ কহিলেন প্রভু, তোমার ০০০, তব বেদনা তাপিত বুক। 
রর _উল্লল। ও পটচারা-[ পৃ. ৩১-৩২] 
প্রিয়জনের বিরোগব্যথারু বিহ্বল শোক যখন আমাদের আচ্ছন্ন করে, তথন শান্তির 
প্রত্যাশার আমর] ধর্মের কাছে, দেবতার কাছে ঘুরি ফিরি । কিন্তু অনুরূপ শোককে বা 
গভীরতর শোককে যিনি হেলায় জয় করেছেন, সেই মানুষের যহৎ আদর্শ ই আমাদের 
সবচেয়ে বড় পাথেয় হতে পারে, একথ! আমরা ভূলে থাকি। আপন অভ্তরের মধ্যেই 
নিবুতিশক্তির উৎস আছে, তাকেই জাগ্রত করে তোলা চাই। 
-॥৪॥ ভীঙমেনে ডাকি ইন্দ্রপ্রস্ছে আমি হইতাম খুশি । 
0... _বালীক্ষিঞ্ছজি[ পৃ.প৪৭-৪৬ ] 
কেবল যে ঈশ্বরই মহৎ তা নয়, ঈশ্বরের যিনি প্রকৃত সেবক, প্রকৃত ভক্তপৃজারী 
তারও মহিমা অপাঁর$ সেই ভক্তকে যিনি শ্রদ্ধা জানাতে পারেন না, তীর ঈশ্বরপাধনা 
সম্পূর্ণ, অসম্প় থেকে যায়। এশ্বর্ষের ঘোষণায় নয়, ঈশ্বর তুষ্ট হন প্রেমবিনীত 
খাঁচাবে। 
“-8€॥ গভীর নিবিড় প্রেম যে-....ছুঃখ তো তার তপ। 
রক ও ধাকা--[ পৃ. ৮5] 
ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম অনুভব করলে পাধিব ন্বখলালসা নিমেষে তুচ্ছ 
প্রতিভাত হ্থুয়। বহির্জাপতিক অর্থে যাকে দুঃখ বলে বোধ হয়, প্রক্ুত ভক্তপাধক তাকে 
সানচ্ছে বরণ করে নেব জীবনে । 


গ্রাথাপ্াল ক ৬ 


॥৬॥ কহিলেন নৃপ, শুন যথার্থ'...তাহাদেরি দেওয়। ধনে। 
দানের পাপ- পৃ. ৯৭] 
রাজ! প্রজাপালনের দায়িত্ব বহন করেন বলেই তিনি রাজ1। তীকে মনে বাখতে 
হুয় যে, তিনি প্রজাদের বেতনভোগী সেবক, প্রজাকরে প্রজাদের মঙ্গলবিধানই তার 
সাধনা। সেই কাতিকরণের পর যা অবশিষ্ট থাকে অথবা নিতাস্ত শ্বোপা্জিত যে ধন, 
তা-ই বাজ! ব্যবহার করতে পারেন প্রানের জন্তে । "কেবলমাত্র দানে কোনে! পুণ্য নেই, 


দানের উৎস কী তাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। পাপে-অজিত অর্থ দান করলেফেপাপ . 


দুরীভূপ হয়, এ ধারণা সত্য নয়। 
॥৭॥ গক্জার জলে প্রয়াগে কত্ত শিবের দেবা । 
« _তীর্থফল-[ পৃ. ১০৭ ] 
তীর্থকরণের কোন মৃল্য নেই, ঘদদি জীবপ্রেমে হৃদয় করুণার না হয়। অলৌকিক 
দ্বেবতার সেবা করার অজুহাতে যর্দি লৌকিক বেদনাকে আমি উপেক্ষা করি, মুমুযুকে 
জঙাধানের পরিবতে যা মৃয় পেবমৃতির পদতরে আমি জলসিঞ্চন করি, তবে আমার 
সমস্ত তীর্থফল্ ব্যর্থ হয়ে যায়। জী'বসেবাই প্রকৃত ঈশ্বরসেবা, এই মন্ত্র সাধকের পক্ষে 
সকল সময় ম্মরণীয়। 
॥৮॥ কহিলেন প্রভু, একটি তে! তুমি পরমধর্ম জেনো 
-_উ্বিরী-[ পৃ. ১১১-১১২] 
পাধিব দেহে অবসানে প্রিয়জন শোকবিহ্বল নৈরাশ্ঠের মধ্যে মগ্ন হয়ে ফায়। 
একথা সে উপলব্ধি করে না যে, মায়াময় এই জগতে জীবন কত নশ্বর, যুগে যুগে সকল 
ক্রন্দন তুচ্ছ করে মৃত্যু তার পথপরিক্রমায় বুত। এই সত্য মনে স্থিরভাবে উপলব্ধি 
করে মানুষ যা তার হাদয়কে শোকতাপের ভধের্ব নিযে যেতে পারে, তবেই সে 
আদশস্থানীয়। শোকের দ্বারা পরাভূত হওয়া নয়, শোককে পরাভূত কণাই মনুস্তধধ্ধ | 
॥৯॥ বহুদিন থেকে কুক্জ বামন ... কুঁজের জন্য নয় । 
কুকের প্রার্থনা [ পৃ. ১১৯] 
দৈহিক “খরবতঞ্পধ্বাহ্রূপের অভাব মানুষের পক্ষে মর্মান্তিক দুঃখের নর, 
কেননা, মানবলোকে হদয়বৃত্তিই সবচেয়ে বডে। পরিচয়। মাচষ ত্বপ্য হয় কেধল তার 
মানপিক নীচতার দ্বারা । কোনে কোতুনা মানুষকে পৃথিবীতে দেখি যারা একই সঙ্গে 
ধদহিক ও মানিক কুক্জতায় দেবতারও অভিশাপভাজন হয়ে ওাঠ। 
॥১০॥ শ্লীলানন্দ সে মহা স্থবির... তুমি বন্ধু লভিবে নিবাণ। 
-অজন্ত। গুহাক্ঈ-_[ পৃ. ১২১] 
তপস্বী তার ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের জগ্ভে ভগবৎচিস্তার দিনযাপন কবেন। কিন্তু 
শিল্পীর তগশ্যা স্বতন্্। তিনি যখন এহিক স্থখছুঃখ তুচ্ছ করে শিল্পরচনায় মগ হয়ে যান, 
ভার শিল্পের মধ্য থেকে তখন ধুগধুগাস্তরব্যাপী বাণী প্রকাশিত হতে থাকে। সাধারণ 
তপস্থীর চেয়ে তাই আরে সার্থক ও মহৎ তীর তপন] । 


ই দশম শ্রেণী। 


রাজমি 


সাপে 








-ভ্ডািসস্প্রসান্রপ১” ] 
8১) শাস্তি জুখ আপনার মধ্যেই আছে, কেবল জানিতে পাই ন1। 
[ চতুশ্ত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । পৃ. ১৭২] 

শোনা যায়, মনোম? গন্ধে পাগুল হয়ে কত্ততীমুগ বনে বনে ঘুরে (বিড়ায় ? সে 
নিজেই জানে না ষে, ওই স্থবাসের উৎসটি বিরাজ করছে তার নিজনাভিদেশে | যে- 
বন্ধটি একাস্ত কাছে রয়েছে, যুঢ়তা আর বিভ্রান্তির বশে তাকে বাইরে খোজে উন্মাদপ্রায় 
মুগ। সংসারের যোহাচ্ছ্ন মানবমানবীর আচরণ অনেকটা এই কন্তরীমবগের মতো] । 
মাহ্ষ স্থখসন্ধানী, শাস্তি তার অভিলধিত। এ ছুটি বন্তকে আয়ত্ত করবার জন্কে 

সর আর শেষ নেই। কোথায় রয়েছে স্থখ আর শাস্তি? পৃথিবীর প্রার়-যাবতীয় 
মানুষই ভাবে-__বিত্বসম্প্দ, খ্যাতিপ্রতিপঞ্তি, প্রচুর ভোগ্যবস্ক হাতের মুঠোয় ষাঁদ মেলে 
তাহলে বেশ সবশাস্তিতে তার দিনগুলি কাটে । কিন্তু সত্যিই কি তাই? কবেকার 
স্থখভোগের বাসনা চরিতার্থ হয়েছে? বন্তসন্তার_ যেমন, অর্থ-বিত-মান-খ্যাতি-_ 
যতই প্রতৃত হোক, পৃথিবীর কোন্‌ মানুষের বাসনার পূর্ণানিধাপন ঘটিয়েছে? অমেয় 
ভোগের অধিকারী হয়েও কি সংসারের কোনে মানুষ আজ পর্ধস্ত বলতে পেরেছে যে, 
মনে সে বিনির্মল নিহিরোধ শাস্তি পেয়েছে? এর উত্তর নিশ্চয়ই নেতিবাচক । 

এইজন্কে নেতিবাচক ষে, স্ুখশাস্তি বস্তগত একেবারেই নয়, এ হলো! মনোগত । 

পাধিব বস্তনিচয় ভোগবাপন! কেবল বাড়িয়েই চলে, তৃথ্ধ কখনে1 করে না। এইজন্তে 
বসনাব্যাকৃল নরনারর কণ্ঠে অবিরাম উচ্চারিত হচ্ছে শুনতে পাই £ আরো চাই-_ 
আরে! । কিন্ত এই মুহূর্তের প্রাপ্তি পরমুহূর্তে মনের তলে ভিন্নতর প্রাপ্তির অন্থরোদগম 
ঘটাচ্ছে, এবং তাকে পাওয়ার জন্তে মানুষের আকুতিও রমীইিইদম হয়ে চলেছে। কে 
'না জানে যে, বহ্ছিতে ইন্ধন জোগালে শিখা আরো! লেলিহান হয়ে ওঠে। কিদ্ত বহিমুখি 
মানুষ এ সত্যটি উপলব্ধি করে কৈ? রী 
'... তবে মানবের কি করণীয়? প্রকূত বুখশাস্তি কোন্‌ উপায়ে লভ্য? শাস্ত্রে এর 
“স্তর আছে_-অস্তরে সম্ভোষকে লালিত করেই নুখার্থীকে- প্রকুতশাস্তি-আকাজীকে 
সংযত হতে হবে, গোপনচারী আমাদের লুন্ধ ক্ষুধিভ কামনাবাসনাকে করতে হবে 
শৃক্খলিত। আর উপরিষদের বাণীতে কি জামর1 শুনতে পাইনে যে, মানষের 
. খ্বন্তর্পোকেই লুকানো রয়েছে অগাধ-আনন্-প্রদায়ী স্থধাভাওড? কেবল মোহাদ্বতার 
: আনতেই বহিসূর্থ আমর] ভার সংবাদ পাই না। অত্তমুধ হতে পারলেই মানবমানৰী 
: এর সন্ধান পায় দুঃখের গ্রচণ্ড অভিঘাতে যেদিন আমর] বাইরের জগৎ হেকে ছৃতি 


রাজধি . রর ৪৩. 


ফিরিয়ে তাকে অস্তরদেশে নিবন্ধ করি সেদিন এই লুকানো-অমুতের আম্বাদ পাই । 
এরকম এক বিরলমৃহূর্তে সুখ শিশুর মুখের হাঁসির মতোই সহজ হয়ে ওঠে, বস্তবিমূখ চিত্ত 
পরমাশাস্তির পরশ পেয়ে নিজেকে ধন্ত মানে । 


রত 
॥২॥ দুঃখ যে পাপেরই ফল তাহ। কে বলিল, পুণ্যের ফলও হইতে পারে । 
কত ধর্াত্বা আজীবন দুঃখে কাল কাটাইয়াছেী 


ৃ [ দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । পৃ. ১১৮ 1, 
পাপ ও পুণ্যকে সহজবুদ্ধি মানুষ স্থখদুঃখের সঙ্গে জভিয়েছে । পাপাচারী তার 
দুষ্কর্মের ফল ভোগ কববে, দুঃখ পাবে; অপরুপক্ষে ধর্নকরের অনুষ্ঠাত। পুণ্যবান ব্যক্তি 
বিনির্নল নখের অধিকানী হবেই' হবে-__পাধারণ মানুষের একপই ধারণা । বোঝা! 
যাচ্ছে, দুঃখানুভব, এদের ধারণার, স্ুখান্থভৃতির বিপরীত একটি বন্ত। কিন্ত দুঃখকে 
এইভাবে দেখাটা ঠিক দেখা নয়, যেহেতু ছুঃখ-কথাটির নিজন্ব তাৎপর্য রয়েছে__ £ 
সর্বক্ষেত্রে স্থবের বিপরীত মানস-অবস্থা এ নয় |" 


স্থথ হলে! সুলবস্তভোগ অথবা] এ জাতীয় বস্তর প্রাপ্তিজাত তৃপ্তি। কিন্ত 
স্বেচ্ছাবুত ছুঃখ,স্থললবিশেষে অনিবীচ্য আনন্দদায়ক সামগ্রীও হতে পারে । ভোগীজনের 
ছুঃখ আর মনুষ্যত্বের ছুঃখ ম্বব্দপত বিভিন্ন; প্রথমটা অভাববোধজনিত, দ্বিতীয়ট। বুহুৎ 
প্রাণের ত্যাগধর্মসভূত। মহাপ্রাণেরা নিজেকে নিঃশেষে বিলিক়্ে দিরে-স্থেচ্ছায় হুঃখবর প 
করে; তাদের উদার প্রেমান্ভব হৃদয়ের বুস্তে যে ফুল ফোটায়, বাইরে তা ছুঃখসূঁতি, 
কিন্কু আভ্যস্তরিক রূপে সে আনন্দগন্ধী। যার মন ষতে। বড় তার ছুঃখবোধও তত 
বেশি 7 বিশ্বকে যে প্রেমের আলিজনে বেঁধেছে, নান] কারণে তাকে হুঃখ পেতে হ্য়। 
এই ছুঃখবোধ পবিত্র প্রাণের ভালোবাসার ফল, ব্যক্তিগত লাভক্ষতির সঙ্গে এর 
সম্পর্কমান্্ নেই। কত কত সমাজসংস্কারক এবং ধর্নপ্রচারক তাদের মানবপ্রেম ও 
প্রবল ঈশ্বরানুরাগের জন্তে বিরুদ্ধবাদীদের হাতে নির্য়ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন, এমন কি, 
মৃত্যুপর্বস্ত বরণ করেছেন । এসব মানুষের অশেববিধ নির্যাতনভোগ নিশ্চয়ই পাপের 
শান্তি নয, কেনসা, 389৩গ্চচিতর মানবধর্মের সাধক, সত্যাশ্রয়ী_ তাদের পুণ্যাত্মা 
বলতেই হবে। এবং তারাই এ সংবাপটি রাখেন যে, সত্য ও সুন্দরের দেবতা মাঝে 
মাঝে রা খের মৃতিতেই দেখা দেন! 


॥৩॥ চিনি) টির উর 
[ ্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । পৃ. ১২১] 


মানুষের মন্ুম্তত্ব বাধ তার কর্তব্যপালনে। কিন্ত এ কাজটি সহজ একেবারেই 
নয়, কখনে! কখনে! অত্যান্ত দুবূহ হয়ে ওঠে, কেননা, বিস্তর বাধা একে অতিক্রম করতে 
হয়। কিসের বাধা ?-ব্যক্তিগত লোভ ও স্বার্থের জার হৃদয়দৌবল্যের। লোভ ও. 
বার্থবুদ্ধিয বিকুত্ধে সংগ্রাম চালানো কঠিন, সন্দেহ নেই কিন্তু কঠিনতর হলো? 


৪৪ বিটিজ্ঞা 


ঘগরবৃতি লয়ে সময়ে চিতে যে-ছুর্বলভার স্্টি করে তাকে কাটিয়ে ওঠা । কথাটা? 
পর্িফার করে বলা যাক্‌। স্সেই-প্রেশ-গ্রীতি মনুত্তের মানবিক পত্তন অতিশয় মূল্যবান 
উপকরন) খার হৃদয়ের গভীরে এই স্বকুমার বৃত্তিনিচয়ের উৎসবণ নেই, তাকে মানুষ 

করে? অথচ এমনে! দেখতে পাই, এসকল উত্তম বস্তও মান্গযকে রুর্তব্যভ্র্ 
ফরছে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়াযাক্‌। গ্েমন, কোনো ব্যক্তি বিচাস্বকের উচ্চ-আসনে 
ধসেছেন। তীর কাছে স্থবিচারই প্রাধিত। য্দি €খা যায়, উক্ত বিচারকের কোনে 
বন্ধু-ভাই-ম্বজন গুরুতর অপরাধ করে আসামীর কাঠগভায় ঈাডিয়েছে তখন বিচারক 
কি কিংকর্তধ্যবিমুঢ় হয়ে পডবেন না? এরূপ অবস্থায় তার মনে হন্থসংঘাত দেখ না 
পিয়ে পারে না একদিকে মমত্ববোধের আকধণ, অন্তদিকে ভ্বাষবিচারের মর্ধাদা রক্ষণ 
অর্থাৎ বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্যপালন। মমত যদ্দি তার চিত্তদদেশকে আচ্ছন্ন করে 
তাহলে তিনি অখ্বই ক্ব্যচুযুত হবেন? পক্ষান্তরে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে বদি সচেতন 
থাকেন, তবে নিশ্চয়ই ন্মেহাদ্ধতার উধ্র্বে উঠে যাবেন । এতে ভার কর্তব্যধর্ম অক্ষত 
থাকবে । অন্ধভালোবাসার ত্ামসিক, দুর্বলতা থেকে কর্তব্যপালনের কঠিন রাজ্যে 
জাগিত হবার মধ্যেই মনুষ্যত্ব । কর্তব্যপরায়ণ মানুষের নিশ্ছিদ্র নিরপেক্ষতা কাছে 
খ্মাত্বীয় অনাত্বীয়, শত্রমিত্র সকলেই সমান যুল্য বহন করে। 


« ॥8) দুরন্ত অশ্বকে ্রতবেগে ছুটাইয়। শীন্ত করিতে হয় ' 


[ দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । পৃ. ১৫৩] 


বাক্যটি উপঘাত্মক। এখানে “ছ্রস্ত অশ্ব মানবমানবীর প্রবল শক্তিমান 
কামনাবাসনাগুঞ্কার স্বভাবের দিকেই ইঙ্গিত করছে যেন। মানুষের ভোগদুখী 
প্রবৃর্ধিনিচযের চাহিদার অস্ত নেই, এদের সংযত কর! বড়ো সহজ কথা নহ। পরাক্রান্ত 
কফ কোন্‌ উপায়ে বশ করতে হয়? ভোগ্যবন্ধ স্ভুপিয়ে? কদাপি নয়। কারণ, 
শ্ছুধাতৃফা যেঘন অনিঃশেষ, তেঙনি, এদের তৃথ্িবি ব একটি ব্যাপার। 
ষ্রিতার্থতালাধন্তের নিতাহুযোগ্‌ মানবীর কামনাবাপনাগ্ুলিকে বহুগুণে বাড়িয়ে 
রর চর্চার অভাববোধ ক্ষর পাঠ না কখনো, ক্রমবর্ধমান হয়েই ওঠে। 
জার চি অবস্থায় 'ঘাগ্ুবের যনকে কঠিন ন! চাওয়ার অর্গীতে' নিয়ে ফেলতে হবে, অভ্যাল 












চালক রাধা, নাঁপাওয়ার শ্রাপ্তরে ঘুরে ঘুরে সে শ্রান্ত হয়ে পড়বেই, এবং 
নিগার হানবে । গৃতিবেগের উদ্মাগন। অ্বকে তুর করে ভোলে, সুয়ে-দুরাত্তবে 
ব্রার রুনির বিগ কিছুক্ষণ পদে দে শান হয়। এই অশ্বজীবনের সত্য মাববজীবনেও 
যার যানয়োরে পেয়ে সুধা যে মঙে যায়) এ তে! আমাদের সকলেরই জান! । 


খধি রর র্‌ | .. কি 
যি দয হার কিন হইয়া গিগ্াছছে দেবীর কথা দে শুনিতে পন 8/ 


[ তৃতীয় পরিচ্ছেদ । পৃ. ১২] 
 মানষের পাঁচটি, উন্জ্রিয় বহির্জগতের সঙ্গে তার মনের সংযোগ ঘটায়, এই 
ইন্জ্রিরগ্রামকে বাদ দিয়ে দ্লাগতিক কোনো জ্ঞান আহরণ সম্ভব হতে পারে না। 
চোখ না খাকলে মান্য কেমন করে বস্তবিষ্ই্দেখতে পেত; কান না থাকলে কী 
উপায়ে শুনতে পেত বিচিত্র ধ্বনিপুঞ্জ! তু প্রশ্ন থেকে যায়। চোখ দিয়ে বিপুল 
বিশ্বব্রদ্বাণ্ডের কৃতটুক্‌ই বা আমর! দেখি | ব্যক্র-ব্যক্ত ধ্বনিপ্রবাহের কতথানিই/র 
আমাদের শ্রবণেজ্িয়ের আয়তে ! গঅকিঞ্িৎকর অংশমান্র। 
কেবল তা নয়। চোখের দেখা অনেক সময়েই বস্তর সত্যতন্বরূপের সংবাধ 
দেয় না।' তাই ঢক্ষুরিক্দিয়ের ক্রিয়ার সঙ্গে মন-নামক পদার্থটিকে যুক্ত করে দিতে হয়| 
কানের সাহায্যে সবকিছু কি আমর! সঠিক শুনতে পাই | পাই না। হৃদয়ের শোনাটাই 
যথার্থ শোন] | হৃদয় দিয়ে-_অস্তরের ইন্জিয়াতীত অনুভূতির যোগে-_ষে না-শুনেছে। 
বলবো, কিছুই শোনেনি সে। 


দুয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধবে কথাটি বুঝাই। সন্তানের না-বল! বাণীও মা ঠিক ঠিব 
বুঝতে পারেদ। কেমন করে! হৃদয়াহ্গভবের আশ্চর্য শক্তি দিয়ে। তারপরণ্বলি 
কতকাল ধরে ছুঃঞপীড়িতের ক্রন্দন এ বিশ্বের দিকে দিকে ধ্নিত হচ্ছে; কিন্ত কা? 
থাকতেও লক্ষকোটি নবনারী তা শুনতে পায়নি, বধিবেই থেকেছে । যদ্দি শুনতে পে 
তাহলে আত্জনের চোখের জল মুছাতে এগিকে আসতে! তারা। আর মহামানব 
বুদ্ধ! আর্ভসংসারের কান্নার ধ্বনি মূহুর্তে কানের ভিতর দিয়ে তার মর্মলোকে প্রবে 
করেছিল, এতে বিচলিত হয়েছিল তার কঁকুণাকাতর চিত্ত । মানবের ছুঃখমোচনের 
কঠোর সংকল্প নিয়ে তিনি রাজপুতী থেকে পথে এসে গ্গাড়ালেন, এবং এই. অবিদ্মরলী; 
মানবমিআ উদ্বার কণ্ঠে প্রচার করলেন মৈত্রী-করুণা-অহিংসার বাণী । গোটা পৃথিবী, 
ছুঃখক্ষে, নিজ হৃদয়ে তিনি লালন করেছিলেন, মানুষের যাবতীয় ছুঃখের নিঃশেযে 
নির্বাপণই ছিল গৌতম বুদ্ধের জীবনসাধন1। হৃদয়হীন হলে জগতের ছুখ ' এসে 
বক্ষোদেশে কি জা ] টা 8 
এতক্ষণে বোধ করি আমরা বুঝতে পেরেছি, পঞ্চেজিয়ের *অতীত: আরর 
একটি নিভৃতচারী ইন্দ্রিয় মানুষের বয়ছে, তার নাম হদর বা অনা) উরে 
অমর্তালোক থেকে মানবের কাছে মঙ্জলচেতনা, ক্আানন্দচেতনা, পাশা 
প্রেমচেতনার আলোক নেমে আসে, এই হৃদয়ের পণ্ে। . ঈশ্বরেক--বু্তা 
বা বিশ্বমাতাকস্-আদেশ বলো, নির্জেশ বলো, বাণী বলো--এ-সম্- কষ ক 
শোনে অস্থাফর্ণন্থরূপ ভাত হয় দিয়ে ।, ঈশ্বর, মজল্নর,.. প্রেষষর ১+ অন 
করণামরী। জগৎলিত। ও জগন্সাতাত্ম করুণা: ও মমতাত্ব বাণী: প্রতিনিরত ধঙ্ছোর্ি 
হচ্ছে মানবঙ্গীবনেয় বহুদুখী জীলায়, 'জীবলোকে আব প্রকৃতির ৪ 
আমাদের বরজন তা শুনতে পার | সাহা ফরেছধর .যাক।,. এহিগ88 







৪. বিচিত্র 


বে শোঠরন, ভার কারণ হলো, এছের কেউ প্রথ। ও সংস্কারে কষতধারে ক্চলার়তনে 
চিরক্নী, রে শুফশান্ত ও কঠিন বৈরাগ্যের চর্চায় বত, ক্লেউ ভয়ংকর পুঁজাবিধিকে 
ভগবধসাধনা বলে গ্রেনেছে_ হৃদয়বন্তার সঙ্গে এরা একেবারেই অপরিচিত। হাদয়ের 
্পর্শবঝতরত! যে হারিয়ে ফেলেছে, কী করে সে ভগকানৈর প্রেমের খীশি শুনবে? ওই 
বাশির ধ্বনি এর পান্রাণহাদ়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, কঠিদ প্রাণে দেবতার বাণী 
৮৫ জার না) সে-ই বধির যে হৃদসহীন | 


মুকুট পর! শক্ত, কিন্ত সুকুট ত্যাগ করা! আরো! কঠিন । 

[ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৫৮] 

মুকুট কার জন্যে? রাজ্যেশ্বরের জন্তে। সিংহাসন, স্তারদণ্ড, মুকুট, ইত্যাদি 

বন্ধ রা্শক্তিরই নিশ্চিতঃচিহ। সুতক্বাং মুকুট পরার অর্থ রাজত্ব লাভ করা-স্বাজ। 

হওয়া। বাজক্ষমতার অর্িকরারী কজনেই-বা হয়| এ সৌভাগ্য অত্যন্ত সীমিত। 

তাই, রাজা হওয় সহজ নয়, বিশেষ করে-__আঘর্শরাজা। সভ্যকার রাজার কত দায়িত্ব 

কত বিচিত্র কর্ঠব্য! সেম্দারিত্ব ম্ুশাসনের, রাজ্যের শৃঙ্খলারক্ষণেক ; সে-কর্তব্য 

প্রজাপুধের ছুখেবিদূরণের, তাঁদের সর্বতোমুধী কল্যাণবিধানের | রাজমুকুটের নীচে 

ধ্াজুগপোপন করে বয়েছ্ছে সহত্বরকমের চিন্তা, বাজসিংহাসনের মণিুস্তার বিলিক 

সর্ধক্ষণ বিচ্ছুরিত করে সমূহ বিপদের সংকেত। ওই সংকেত' উপেক্ষা! করে যে- 

ঘাজং ভোগন্থথে ডুবে খাকেন। প্রজাবর্গের জভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টিপাত 

করেন না, তীর রাজক্ষমভ! গ্রহণ বালুচরেধু, ওপর সৌধনির্মাণ ছাঁডা আর কী? এজন্েই 

বলান্হিয়েছে, মুকুট পর! যাকে-তাকে সাজে না, বধার্থ রাজ্যাধীশ হওয়া-সহজ কথ! 
নয় ২৮৭৮, 

" আঁধার রাজকীয় ক্ষমত! স্বেচ্ছায় ত্যাগ করা আরো! কঠিন কাছ্ছ। কার পক্ষে 
কঠিন? ভোনী রাজ্কার পঙ্দে__আসক্তিবিজড়িত বার মন। প্রচণ্ড ক্ষমত! ধৃলিমুন্ির 
ন্থো। ছুড়ে দিয়ে শ্বেচ্ছানিবামম বরণ করতে কে চায়? মৃকুট-সিংহাসমাদির সঙ্গ 
সম্পক্ত রয়েছে? অবস্থিত্ত প্রতাপপ্রচারের জন্ধ-মন্ততা বাসনার লুগ্ধতা, জবাধ 
্বধিকারারোরধের মোছাচ্ছনতা। এতসব বন্তর় নাগপাশ কাঁ নিরাধির মুক্ত 
গে (বেরি “লা কি এতই সহজ ব্যাপার ! রাজা হয়েও মিবৃত্তির গেরুয়া 
য় নি স্লিনি অনুলিধ করছে পেরেছেন, সুহুটত্যাগ কেবল তার পঙ্গেই 
টি, গহন মিলল 'রাজধি', যেমন--বীজনাথেক 
টি নহাহাদ গোযিন্গ 

থারিস্ই বেদম বন্ধ, বিচারক তেমন ব। 
[ খ্টধণ পরিচ্ছেষ। পৃ. ৬৭] 
চারের সি কে অপরাধী? স্বাষট্রের বিধিবিধান 
চি উুর্রিতির নিব, বে. ভািকযে, সে। কত আগনাথের জন্পই তার 













রাজধি ৪৭ 


বন্দীদশ!। অপরাধী লিজ চুঙ্কৃতির জন্যে বধি শান্তি না পার তাহলেখমাহষের 
সমাজজবন বিপর হয়ে পড়ে, উদ্ধত জনতার বন্তরতজ্র মাথ! তুলে দীড়াবার সৃযোগ পায়__ 
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই তো৷ যে-কোন রাষ্ট্রের অন্তম প্রধান কর্তব্য । অন্ঠায়কারী বতই " 
ক্ষমতাপন্ন হোক, প্রতিপত্তিশালী হোক, রাষ্ট্রচিত আইনের শ্ঙ্ঘলে সে বদ্ধ? বিচারে 
অপরাধ প্রমাণিত হুলে রা্ট্রবিধি-অনুযায়ী শাস্তিনজাগ আদল বাজেট সার পরিচালিত 
রাষ্ট্রব্যবস্থায় অল্তায়ের মার্জনা নাই । 


অন্তদ্দিকে ক্মপরাধীর বিচার যিনি করবেন--্যতক্ষণ পর্বস্ত তিনি বিচারক--- 
কাকেও মার্জনা করতে তিনি পারেন না। বিচারকালে ব্যক্তিগত পক্ষপাত কিছু- 
মাত্র প্রশ্রয় পেলে হ্ায়নীতি লঙ্কিত হয়, বিচারের মূল শিক্ষাই পণ্ড তয়ে যায়। 
রাষ্ট্রের প্রশ্নতিত দগুবিধি 'তিনি মেনে চল্বেন- শাস্তির যোগ্য ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত 
শান্তি দেবেন। অপরাধের সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া না গেলে অভিযুক্ককে তৎক্ষণাৎ যুক্তি 
দেবেন। ভ্কা়পরতাই হল আসল বিচারক, ব্যক্তি-মাহুষ বিচারকটি স্কায়ের বাহৃকমান্ত্র। 
বিচারককে ব্যক্তিভাবনা, পক্ষপাত, হৃদয়াবেগ সবকিছু সংযত করে, কেবল ন্তায়নীতির 
দিকে দৃষ্টি স্থিরবন্ধ রেখে আপন কর্তব্য করে যেতে হৰে। এমন কি, দেশের যিনি 


রাজা, আপনার শাসনে তিমি আপনি বন্ধ। এই দিক থেকে দেখলে তিনি 
একপ্রকার বন্দী। 


॥৮॥ পাপের দও ও পুণ্যের পুরস্কার দিবার জন্য জগতে দেবতার সহস্র 


অনুচর অছে। 
[ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । পৃ. ৬৫ ] 


ঈশ্বর স্তায়াধীশ্ব। মানুষের পাপপুণ্যের বিচার তিনিই করে থাকেন বলে 
আমরা জানি; পাপীর শান্তিবিধান এবং পুণ্যাত্মাকে পুরস্কারদানে শ্রেষ্ঠ অধিকারী 
তিনিই। কারণ, ভগবান সর্বতচক্ষু, তার দৃষ্টি দূরযানী ও গভীরচারী। কিন্তু ঈশ্বরের 
সেই বিচারশাগা কোঙ্জাগমপর্পপকোনো অলৌকিক স্বর্গলোকে নয়, মানবসংসায়েই 
তা স্থাপিত।' যানবমানবীর লোকাস্তরপ্রাপ্তির পর স্টায়াধীশ ভগবান দূর শ্ব্গসৃবিতে 
তাদের সদসৎ কণের বিচারে বসেন এরূপ একটি গংস্কার বর্জনীয় । আযানের এই 
লৌকিক সংসারে পাপপুণ্যের বিচার নিত্যই চলছে। এখানে হিশ্বলোকেশ্বরের 
প্রতিনিধি হলেন রাজা, তাঁর ওপর বিচারের গুরুদারিত্ব স্ত্ভ। তীর কাজ তো ঈশ্বরেরই 
কা। আর, গু রাজাকেই একতম বিচারক বলি' কেন বিধাতা গ্াঙ্যেক বিবেকী 
মাসুষের হাতেই আপন ভ্তারদও পণ করেছেন) কোনটি সত্র্ট, কোন্‌ অসৎকর্ 
এবাই তার নির্দেশ দেন। গাপীর ঘও্ড এড়াবার উপার নেই, গুগবান পুত্র দা 
হয়ে পারেন না। এর অন্তথা বছধি হতো তাহলে বিশ্বনীতি [ আগেভ)-7/0] 
০397] বলে কোনো বন্ধই থাকত নাঃ তর্ী* সমাজনংসারে বহুত এক খভান্নী 


বিচিত্রা 


বিধর্ণন ছুটে যেত। দেবতার অনুচবেরা বিচারকের বেশে এখানে সর্বদা বিচরমান * 


বলেই এপ, টেরচনীর ছুর্ঘটন1 ঘটতে পারে না। 
সপ ৮০১০৮-৯ 


ফেওয়াই বিধি। 
[অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৩২. 
হিন্দুর কোনো কোনে! ধর্মীয় শানে অদৃশ্ঠলোকবিহারী দেবতার 


--আঁরাধ্য দেবতার গ্রীত্যর্থে-জীববলির নির্দেশ আছে। আমাদের কয়েকটি 
বিশেষ পুজানু্ঠারে এই ব্গিদানপ্রমা দুরকালাগত। সাত্বিক_ পৃজার_সূজে 


তাষদিক পণশুবলি কী করে যুক্ত হলে! তার ইতিহাস বঙ্গতে গেলে বিস্তর কথার “ 


স্পা পপ সপ 
[রণা করতে হয়। সে-অবকাশ এখানে নেই। শুধু এইটুকু বলবো, পণুবলি পণুবলি- 


প্রথার উত্তবের মূগে রয়েছে মানুষের স্বার্থবদ্ধি, অমানবিক হিংসার মৃল্যে ল্যে মাস 
দেবতার প্রীতি বা ক্রপা অর্জন করতে চেয়েছে। কিন্তু স্বার্থান্ব মানব এ সত্যটি 
উপলব্ধি করেনি যে, করুণাময় দেবতা জীববক্তে কখনোই তৃপ্ত হতে পারেন না; 
যে-হিংসাবৃত্তি দ্রেবত্ব ও মানবীয়তার বিরোধী, দেবতা কি তার প্রশ্রয় দিতে 
পারেন? আদলে মানুষ নিজের হিংসাবৃত্তিকে দেবতার আসনে বসিয়ে আপন 
স্বার্থ চরিতার্থ করবার প্রসাস পেয়েছে। স্থতবাং বলির রক্ত দেবতা নয়, মানবের 
হিংসা-নামীয় দানবই, পান করেছে। মুঢ়তাবশে মানুষ দীর্ঘকাল তা বুঝতে 
পারনি । 
কিন্তু তার মনে শুভবোধের খন উদ্বোধন হলো, প্রকৃত ধর্নবোধের জাগরণ ঘটল, 
সে তখন বুঝল, হিংসার আশ্রয়ে দেবতাকে প্রীত কর! যায় না, তার চরণে নিবেদন 
করতে হয বিনির্মল ভক্তি । তবু সংস্কার দুর্মর, তাই, অনেকের কাছেই শাস্ত্রবাক্য 
অলঙ্ব্য বলে যনে হয়েছে । একারণে আজো দেখতে পাই, পশ্তর রক্ষে মৃত্তিকা 
রঙধিত না হলে দেবীপৃজ্জার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। কিন্ধু স্মরণ রাখতে হবে, শান্ত অভ্রাস্ত 
নয়, অপরিবর্তনীয় নয়__মাহযই শাস্ধ গভে, শান্ত ভাঙে) দেবতারাও মানুষের হৃথ্ি। 
'গ্াত্ব এও বলবো, যে-শাহ্ব মানবধর্ধবিরোধী, নিয়তর-উত্ঘকৃত্ি হিসার উদ্বোধক, 
শীস্ই ও নয়। তার উচ্চারিত বাক্য বাক্যমান্র__গ্রীতিপুর্ণ মাদবহাদয় তাকে মেনে 
চলতে ৯৯ €কন? 
তাহলে, মানুষের 'নিবেফিত কৌন বলি পেলে দেবতার] খুশি ববেন 1 তার 
সারের হিংসা শ্রভৃতি হিগুঞুলি? রিপুতাড়িত ধাছুধ শুচিশুষ্ধ দেবতার করুণার 
বাগ) । এই রিপুবিচয় যারদকে শশ্তর পর্যায়ে নামিয়ে জানে । যায হিংসাদি 
নিপু /ধিতখানি উর্ধে উঠতে পেরেছে, ততখানিই ঘেবভার লঙীপবর্তা হরেছে। 
মনববিকা্পির পথে বিশ্ হরে দীড়্ালে, যে-কোন অঙ্ু্ঠান--শাপ্তবিহিত হলেও-_ 
পালের খর রাকর্ডব্য। বথার্থ শাঞ্জ। ফানবসত্যের ওপর প্রত্িিত, সেখাদে. হিংসার 


/ 


 স্বাজবি 
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৬. পাপের €শেষ কোথায় গিয়ে হক্স কে জানে! পাপের একটি বীজ, 
০ঘখানে পড়ে সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কেমন করিয়! সহস্র রক্ষ জন্মায়, 


কেমন করিম্ল। অল্পে অল্পে জুশোভন মানবসমাজ অরণ্যে পরিণত হইয়া যায়, 
তাহা! কেহ জানিতে পারে ন।। 


[ দশম পরিচ্ছেদ | পূ. ৪১] 
কাকে বলি পাপ? যা মনুত্যত্বকে হননি করে, যা মাহষের শ্রেয়োতপশ্তালব্ধ 
কল্যাণ-আদর্শকে পঙ্গু করে দেয়, স্থকুমার বৃত্তির আশ্রয়ে লালিত মানবসস্তানকে 
পারম্পরিক হানাছানির গ্লানিপস্কিল কুশ্রীতার মধ্যে সবলে টেনে নিয়ে আসে, তার 
নামই পাপ। যেমন, হিংসা আর লোভ। এক সহজগ্রীতির সুত্রে মন্ুস্তসমাজ রীধা 
রয়েছে, তাই, সমাজকে আমরা শোভনম্ন্দর দেখতে পাই। কিন্ত অন্তরে হিংসা 
প্রবেশ করে ওই বাধনটি ছিড়ে দেয়, ফলে মাহষে-মানষে প্রীতির মধুময় সম্পর্কটি ক্রমে 
বিষাক্ত হয়েপ্ঠে। সমাজসংসারে কল্যাণশ্রীর বিরোধী বলেই হিংসা পাপ। মানব- 
চিত্ত যখন লোভের বশবর্তী হয় তখন সে নীতিজ্ান হারিয়ে ফেঙ্গে, নিবিচারে পরদ্রব্য 
আত্মসাৎ করতে চায়) শোষণে মেতে ওঠে, দুর্নীতির আশ্রয় লয়। এতে সমাজের 
সমৃহ অকল্যাণ। তাই, লোভ প্রাপ। 
মারাত্মক ব্যাধির মতোই এই পাপ-বস্তটি সংক্রামক। ব্যক্তিজীবন থেকে 
সমাজজীবনে সকলের অলক্ষ্যে এ ছয়ে পড়ে, একের পাপ অপর দশজনকে স্পর্শ 
করে-__এর বিষাক্ত প্রভাব ছুরতিক্রম্য। আত্মবিস্তারশীল রক্ষের বীজ যেমন বিনাধুত্তে 
কোনে। একটি ভূমিভাগকে গ্রাস করতে করতে মন্ুষ্তঠবসতির অধোগ্য অরণ্যের কপ 
ধরে, তেষনি, পাপ ধীরে ধীরে সমাজের সর্বত্র পরিব্যপ্ত হয়, গড়ে ওঠে সাংঘাতিক 


' পাপচক্র; শান্তিময় জনপদ গড়ে তুলতে হলে অরণ্যের উত্পাদন আবশ্বক; সুস্থ 


সবল সমাজের জন্তে তেমনি ষে কোনো রকমের পাপকে অস্ুরে বিনষ্ট করা প্রয়োজন । 
একবার য্দি এ শাখাপ্রশাখা বিস্তারের স্যোগ্ন পায় তাহলে পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনের অধ:পতন্‌ অনিবার্ধ ; কেননা, নীতিভ্র্ই মানুষের অপঘাতমৃত্যু 


৯ বোধ করা অপম্তব। 


কারো মঙে যধ্্মরর্রলপাপের উদ্ভব হয় তখন কোনো বিশিষ্ট উদ্দেশ্ুসাধনই 
হয়তো! লক্ষাূপে থাকে__কোনো বিশেষ স্বার্থ সদ্ধির জন্তে পাপাচুণ করা হচ্ছে, 
এর পরেই পাপকে বিদায় করে দেওয়া] হবে, একপ ভেবে মানুষ পাপের পথে এশিঙ্কে 
যায়। আসলে কিন্ত ব্যাপারটি সেরূপ নয়, উত্তব্ধপ চিন্তা আন্মপ্রতারণা ছাড়া আত 
কী? পাপ মানবচিত্তে একবার প্রবেশপথ পেলে ওখানে দৃঢ়ভিত্তি বানা বাধে এবং 
যন্তগ্তত্বকে কীটের গার কাটতে থাকে । তখন মানুষের কল্যাণবুদ্ধি, লোপ পায়, 
মানবিক মৃল্গাবোধ কোথায় তলিয়ে যায়। একপ অবস্থায় যায, আন মীহ্য থাকে 
না, পশুর শুরে নেমে অসে। এফ পাপ অপর এক পাপের জন্ম দেয়, একজন আর- 
একজনকে পাপের ভূষিতে টানে । এর ভয়াবহ পন্িণাম, হলো গোটা সারা 
মহতী বিনষ্টি। পাপের শেষ কোথায়, বলা কলঠিন। 


উ-স৮৪ 


বিচিজ। 


মক১% জআমবনহ্দয়ই ওুকত অন্দির। দেইখানে খড়গ শাণিত হস্স এবং 
সেইখামেই শতসহম্র নরবলি হয়। মেবমঙ্দিরে তাহার সামান্ত অভিনয় 


চম্ম মাত্র 
[ চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । পৃ. ১৭১] 


হিন্দুর কোনো কোনো দ্েবমন্দিরে পাশ্তবলির প্রথা আছে--পূর্বকালে নয়বলিও 
ছেওয়! হতো] । পৃজা-অনুষ্ঠানে বেবী ষম্ুখে জীবকে বাল দেওয়া স্বারান্ধ যাচষের 
ঝারুণ হিংসাবৃত্তির চরিতার্থ তাসাধন ছাড়া আর কী? এই অমানবীয় হিংসার মুল ' 
কোথায় পোথিত 1 মানবের অন্তরে । হাদয় যখন মুড়তায় আচ্ছন্ হয় তখন যানবৰ- 
মানবীর বিবেকচেতদ1 ও কলটাপবুদ্ধি লোপ পার। চিতের এইকপ মুঢ অবস্থার 
মানুষ ভক্তিপিপাসিতা” জগম্মাভাকে রক্তলোভাতুরা বলে জেনে তুল কনে বসে, এবং 
দেউলঞাহণ পুর রক্তে ভেসে ফায়। হিংসার উদ্তবক্ষেত্ত দ্বাতযুক্ত ঘাতযের হার, 
জীবহত্যার প্রথম প্রস্ততি চকে এখানেই-_ মঙ্ষিরে পশুবলির বীভৎস অনুষ্ঠানও গোপন 
প্রস্ততিরই বকিরঙগ প্রকাশ-মাত্র। 

দেংতা বল, মন্দির বল, পূজাবিধি বল, বিচত্র আচারপ্রথা বল-_-এ সমন্ত-কিছুই 
তো উদ্ভাবন করেছে মানুষ | স্বাবোধ তার মধ্যে যখন প্রবল হয়ে উঠেছে তখন 
দে হিংসাবৃত্তর আশুয় নিয়েছে ; আবার, শ্রেয়বুদ্ছির প্রেরণায় যখন সে সপ্রকার 
ক্ষত্শ্বার্থের উর্ধ্বে উঠে গিয়েছে তখন জ'বকে অকাতরে বিলিয়েছে মঙ্গল-মুম্দর 
প্রেম- সংকর্ণ অহংসবস্থতা রূপান্তরিত হয়েছে উদার ঠমত্তরীভাবনায় । কাজেই 
সত্যকার মন্দির হলো! মাননহদয়, প্রেমের উদ্ভীসনে কখনো পর্িত্র, স্বাথবোধের কলুষে 
কখনো কলস্কিত। |] 

মন্দিরে পশুবলি নি:সন্দেহে অতীব গঠিত একটি প্রথা । তাই, হদয়বান 
বিবেকী ম্যস্কুয এই কুৎসিত প্রথা “নিরোধ কনুতে চায়। কিন্ত দেবদেউলে বলি 
দ্বেওয়া বন্ধ হলেই কি মানবচিত্ত ছিংসাযুক্ত হবে এবং মানুষ ভীবহভ্ার দিকে আর 
ঝুঁকবে না? অবশই নয়। তাহলে এই পাপক্িন্ন প্রথা কোন্‌ উপায়ে রোধ কর! 
ষেতে পাঞক্চে? উপায় হলে সর্বাগ্রে মানবের মনে প্রেমচেতনার উদ্বোধন ঘটানো । 
এ যঙ্ধি খটানে! যায় তবে হিংসার পথে পদক্ষেপ সেব্জীত্ব্রল্ব নাঃ জীবনজনন*কে 
বক্ধপিপালিতা কখনো ভাববে না। তখন কল্যাণময়ী দেবীর সম্মর্থে জীববলি 
খ্যাপন। থেকেই বদ্ধ হয়ে সবাবে। বস্তপক্ষে, প্রেমপূণ হদয়ই মানুষকে সত্য-স্থম্দর- 
অভিমুখে চালিত করে। যতদিন হৃদয় শ্বাথযুক্ত খাকবে ততদিন মন্দিরে 


ৃ চলবেই । 








[ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । পূ. ৬৮] 
পটিপকাজ করে ফেলতে পারে, এতে অন্বাভাবিষত্তা কিছুই নেই । কিন্তু 
নানিউরিক পোঁসির, এই পাীবোধ থ) অপরাধবোধ তাকে ”খস্তরে অন্তরে বন্ধ 





রাজধি 


করতে খাকে। এরূপ যন্ত্রণাদায়ক মানসিক অবস্থায় পাপের বথোপবুক্ত শাবিই তার 
কাম্য, শাপ্তি না পেলে তীব্র অন্তর্দানহথের হাত থেকে যেন মুক্তি নেই। স্বূত পাপকর্ণের 
জন্তে শান্তি মাথা পেতে নিতে চায় কেঞ্চমান্ুষ? চায় এই কারণে যে, ওই শান্তি 
চিতদেশে হুঃখের যে-আগুন জালাবে ভাতে পাপের কলঙ্করেখ! নিঃশেষে পুড়ে গিয়ে 
অন্তর বিনির্ল হয়ে উঠবে। পাপের শান্তি না পেলে, পাপশ্থাঙ্গন নাঁহুবার জন্তে, 
অপরাধবোধের কণ্টক মানুষকে অনুক্ষণ বিদ্ধ করিত থাকে। এরই নাম বিবেকমংশন, 
'এর জাল দুঃসহ । এ থেকে পরিত্রাণলাভের উপায় হলে! প্রাপ্য শান্তিভোগ । শাস্তির 
পরিবর্তে মানা পেলে অপরাধী মনে স্বস্তি পায় না, পেতে পারে না। তাই 
বিবেকীজনের মুখে শুনতে পাই--অপরাধের জন্তে আমাকে শান্তিই দাও, মার্জন]। দিয়ে 
আমাকে অনিঃশেষ মণরষস্তরণার মধ্যে নিক্ষেপচকরো না। 


॥১৩॥ বনে কেবল একটা উদ্ভিদ পাজন করিয়া! তোল! যাইতে পারে 
আল্ছষ মনুগ্যসমীজেই গঠিত হয় । 


[ ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । পৃ. ১৩১. 

ধার ষথা স্থান--কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্তিত। অরণ্য নিসর্গপ্রক্কতির উদ্ধার 
উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, মনুষ্যাবলতির বহুদূরে এর অবস্থান-লোকসজ্ের সংঘাতমুক্ত। এক্ক' 
নিরুপদ্রব ভূমিভাগই উদ্তিদ্শিশুর লালনের উপযুক্ত স্থান । মানুষ বন কেটে লোকাল 
গাডে, তার সবগ্রাসী ক্ষুধা অরপণ্যপ্রদেশকেও গ্রাস করতে চায়। কাজেই ম্বার্থপন্রায় 
মানুষ বনের শত্রু, এবং নিঃসন্দেহে বুক্ষরাজিরও | বৃক্ষশিশু একেন মানুষ থেকে 
দুরে থাকতে পারে ততই তার পক্ষে মল । লোকালয়ে বৃক্ষজীবনের অস্তিত্ব বঙ্গ 
করা কঠিন। তাই, উদ্ভিদের পক্ষে অনুকূল স্তান হলো বনভূমি | 

মানুষ কিন্তু উদ্ভিদ নয়। আকৃতি ও প্রকূতিতে উভয়ে বিলক্ষণ স্বতন্ত্র । এ-কারখে 
রন উদ্ধি (বিকাশের পক্ষে প্রশস্ত ক্ষেত্র হলেও, মানবসন্তানকে ওই স্থানে যথা 
মান্গষরূপে গডে তোল! কদাপি সম্ভব হতে পারে না। মনুষাশিশুর সর্বাঙ্গীপ-সম্পৃ 
চরিত্রবিকাশের জন্তে চাই মুন্কসগাজ। একথা ঠিক যে, বনে মান্তষের প্রাত্যন্থি 
জঁবনের কুটিল কু তা নেই, নেই ছ্বেষহিংসার ও কুৎসিত আত্মসর্বন্বতার ক্েঙগাৎ 
মানি; সেখানে রয়েছে প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্য, অনাবিল শাস্ত, শাস্তরসাঁষ্প 
পবিত্রতা । মানবসমাজের কলুষমুক্ত বলে, কোনো কোনে শিক্ষাতদ্ববিদ্‌ এর 
মনোভাব পোষণ করেন ষে, লোকালয়ের কোলাহুল থেকে দূরে অবস্থিত বনপ্রক্ে 
মানবশিশুর চরিঅ গড়বার উপযুক্ত স্থান । | 

কিন্ত এহেন একটি মনোভাব নিশ্চয়ই অনেকের সমর্থন পাবে না। মঙ্গ 
জবনের বিস্তর দমস্তা, মানবপত্তানের চরিজ্রবিকাশের পথটি যেমন বঙ্কিম তেরা 
জটিল। বড়ে সংসারের, বহু মানুষের, সম্পর্কে তাকে আপতে হুয়, বিরোধ-সংঘাত্ে 
মধ্য দিয়ে.এগিয়ে গিকে একটি সামঞন্তে ন] পৌঁছোলে তার চলে না।'' তাত কন 
ধারদারিত্থ, কত বিচিত্ত বর্তন্য 'ও. আহর্শ; ভালোমন্, সবসৎ, পাঁপগুগট' নম 


২ বিচি 


কিছুরই সঙ্গে মানবশিশুর পরিচয়ের প্রয়োজন । তাকে নিতে হুবে অনেক, তেমন্নি 
আনেক দিতেও হবে। এই হ্থান্দিক পথে অগ্রসর হতে না পারলে, কী করে সে গোটা 
মানুষ হয়ে উঠবে | সুতরাং তার জন্টে চাই কোমলে-কঠিনে মিশ্রিত পরিবেশ। 
বনভূমিতে এরূপ একটি পরিবেশ কোথায় মিলবে | বন মানবসম্ভানের ক্ষণকালের 
আবাসস্থল হতে পারে? কিন্তু তার দরবক্ষণের বিচরণক্ষেত্র মনুতূসমাজ__সমাজবিচ্যুত 
মানুষ সম্পূর্ণ-মান্থুষ কখনোই নয়। 


॥১৪॥ দিনরাত প্রথর বুদ্ধিমানের সক্ষে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরিতে 
অবিশ্রাম শীণ পড়িলে ছুরি ক্রুয়েই সুক্ষ হইকস! অন্তর্ধান করে, একটা মোট বাট 


কেবল অবশি্ থাকে। 
* [উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ। পৃঃ ১০৬ ] 


; বুদ্ধির চর্চা ভালো, জীবনে চলার-পথে বুখির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই শ্বীকার্ধ। 
জগতে নিবধোধের বিডস্বনা ষে কতখানি তা অবিদিত কারে! নয়। বুদ্ধিকে কাজে 
ন1 লাগাতে পারলে চতুষ্পার্থের সহত্র প্রতিকূলতার মধ্যে মানুষ নিজের অই হয়তো 
রুক্ষ! করতে পারুত না। তবু বলতে হয় বৃুদ্ধন অতিচর্চা ভালে! নয়। প্রাত্যহিক 
জঁকনযাতাঁয় বুদ্ধি যদি উপায়হিসাবে ওযুক্ত না হয়ে লক্ষ্য হয়ে দীড়ার তাহলে নানান 
জটিল দেখ দিতে বধ্য। কাকণে-অকারণে অতবুদ্ির কসরৎ দেখাতে দেখাতে 
মানুষের মন তার স্থাভীবিকতা হারিয়ে যেলে, এতে ভবদের ভারকাম্য নষ্ট হয়। 
জগতে বহুবিধ অশান্তির কারণ সৃক্ষুবুদির খেলা । শাণিত বৃদ্ধি যি কাধসিছির 
পরিবর্তে পদে পদে গোলমালই স্থষ্টি করতে থাকে তবে মন্ুঘুজীবনে এব আবশ্যক ত। 
কী। প্রথরবুপ্টিমানদের কাণ্ডকারখান দেখে কখনো কখনো এমল মণে হয় তে? 
বুদ্ধিন্বদ্ধি আদৌ তাদের নেই; আর, এজাতের মাহষের সঙ্গে সর্বদা যাঁর! অবস্থান 
করে তারাও কেমন ষেন নিরোধ বনে যায়। বুষ্ছির যে-নিপিঞ্ স্থান আছে তা তাকে 

না প্লে সৃঢুতা প্রকাশ পায় সভা, কিন্ু বুদ্ছিসর্বন্বতার বিপদ হলো তা সহজকে 
অটিল করে তোলে, আর নিজের-হাতে-তৈরী-করা বুদ্ধির ঘৃণীপাকে গিন্বে পড়লে 

কোথায় বাকে/মনের শাস্তি-্বস্তি-আনন্দ ! সি ২৭ 


| &ঃ ॥ আঁধিকাংশ সময়েই আরম্ভ আঙ্মাদের আয়ন্ত; শেষ আমাদের আয় 
মহৌঁ 
মু [ সপ্তম পরিচ্ছেদ । পৃ, ২৫] 


কফোদো কাজ বলো, ঘটনা বলো, কোনে! চিন্তা বলো-_-এদের প্রত্যেকটি 
আরম্ভ ও পরিণতির মগ্যে বিস্তর পার্থক্য। একটি কাজ নিজের ইচ্ছামতে। আমর! 
আরম্ভ করতৈ পারি, কিন্ত শেবাবধি এ কোথায় গিয়ে দাড়াবে তার সম্বন্ধে নিশ্চিত 
কিছু বলা একয়প, অসন্ভব। নরুতে যেকাজটি থাকে ক্ষুদ্র, এগিয়ে চলতে চলতে 


পা ছা আকা ধারণ কষে? যা ছিল একজনের ব1 বয়েকজনেন্স, ক্রমশ তার ওপর 


রাজধি €গ. 


নানািক থেকে বহুর প্রভাব পড়তে থাকে। ক্ষুদ্র যতধানি আমাদের আত্নন্তে, বিরাট 
ততথানি নয়। ক্ষুত্রের গতিপ্রবাহ রোধ কর] সহজ, কিন্ত তার নানামুখী বিপুল 
বিস্তার দুর্বার হয়ে ওঠে। সংকীর্ণ খালের শ্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করতে তেমন বেগ পেতে 
হয় না, পক্ষান্তরে, প্রমন্ত পন্মাকে বাধবে এমন সাধ্য কার? সামান্য ঘটন। দুরধ্ষতালাভ 


করে কীরূপে সকলের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, যে-কোনো গপণআন্দোলনের দিকে 
তাকালে তা বুঝতে পারি। 


কার ও ঘটনায় এই সত্যটি মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করবার মতো । 
এক চিন্তা অপর চিন্তার জন্ম দেয়; চিন্তার সঙ্গে চিগ্াযুক্ত হয়ে তা এমন গতিবেগ 
লাভ করে ষে, ওই শ্রোতে পড়ে মানুষের ভেসে খাওয়ার উপক্রম হয়। জন্মমুহূতে 
বাধ দিতে না পারলে চিন্তার গতিধারা অপ্রতিরোধনীয় হয়ে উঠবেই, তখন তাত 
কাছে অবশেষে আত্মসমর্পণ করা ছাড1 গত্যন্তর থাকে না। কাজেই, বলা যায়, 


কোনে কিছুর শুরু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছাধীন, ওর পরিণাম কিন্ত শিয়ন্ত্র-, 
্ষমত'র বাইরে। 


৮. 
০ 
মাজুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত? ভগবানের স্ষ্ট মাছৰ 
যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই ব। কিসের জাত? 
[ একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । পৃ. ১৪৮], 


অনাদক্ত পরহিতৈষণায় ধার প্রাণিত, মান্ষে-মান্ুষে সর্বপ্রকার বিভেদবৈধম্যের 
প্রাচীর [ডঙিয়ে সকলকেই তার] উদ্ধার প্রেমের আলিঙ্গনে বাধেন। এরা সাম্যাসাম্যের 
উদগাতা, এদের দৃষ্টিতে সারা জগতে একটিমাত্র জাত রয়েছে, এর নাম- মানুষ । 
মানুষ যখন বিপন্ল হয়ে পড়ে, ক্ষুধার-রোগে-মহাঘারীতে মন্তম্বজীবন যখন বিপর্যস্ত, 
এসকল মহাপ্রাপের! তধন ছুর্গতের সেবায় আন্মনয়োগ করেন। যে-জা তিধর্ষের 
বিভেদ মানুষকে মান্ষ থকে দুরে সরিয়ে রেখেছে, মানবে-যানবে এক্যের মধ্যে 
ফাটল ধরিয়েছে, পরম্পরকে দ্বণাবিদেষের চোখে দেখতে শিখিয়েছে, এই মানব- 
প্রেমিকের দষ্ু তাকনিজ্ঘর সংকীর্নতাপ্রহৃত বলেই জানেন। ঈশ্বরের রাজ্যে 
অনাম্যের বিরোধী এব, ম্যুত্ধর্ধেরই সাধক | জাতিসম্প্রদদায় নিবিশেষে সর্বন্বরের 
মানুষকেই এরা ভালোবাদেন, এদের সেবা সবত্রচারী, মানব-মানরীধী কোনো সীমিত ' 
গণ্ডীর মধ্যে আব নয়। 

মাগষমাতেই ভগবানের ক্স্ত্ী জীব, আকৃতি ও প্রর্কতিতে যৃঙগত এক। 
ঈশ্বরের রচিত এই যে মহান এঁক্য, এপথই তে সকলের অন্সরণীয়। একে যারা 
ছিন ভিন্ন করে দেয় তার] নিঃসংশগ্বিতভাবে মানবদ্রোহী, বিধাতার বিচারে এধের 
অপরাধ অমার্জনীয়। যগ্নঘত্বের নিশ্চিত প্রকাশ সেবাধর্দে। জনসেবায় নেঙে 
যারা জাতের কথা ভাবে, ভিন্সস্রদায়তুক্ত বলে কোনো বিশেষ আঙেয় দিক থেকে. 
মুখ ফিরিয়ে নের, তার] মণ্ত্দ্বকেই লাঞ্ছিত করে। উদধারতাই সত্যকার যন্ধো্‌ 


সং 


খঃ বিচির 


প্রেমের লক্ষণ, মনুযুত্থের পরিচন্বাহী। প্রেম যেখানে সংবীর্ণ তা প্রেমই নয়, 
ক্জধর্মের স্পর্শে কলক্ষিত। মানুষ হয়ে মানবধর্মের মধাদ রক্ষা বরে যেচলে না তাকে 
অসুষ্য বলি কী করে! 


অত ৩নাহ তমা ত 


€ 


রতি 
২টি আবাদ মাস। সকাল... রক্তের দাগ সুুহিক্সা ফেলিক্সাছে। 
[ শব্দসংখ্যা প্রায় ২০০।৮৯] 
- এত রক্ত কেন ১ 


এক আবাট়ের সকাল বেলা। ঠাগু। বাতাস আসন্ন বৃষ্টির ইঙ্গিত ধানাচ্ছে। 
গোমতী-নদীর এপারে-ওপারে বাঙলার আধার ঘনিয়েছে । বংজা নদ্রীর খাটে 
প্লান করেতে এসেছেন, সঙ্গে হাসি আর তাতা'। কাল রাজ্রে নদীতীরবর্তী মন্দিকে 
একশে-এক মহিষ বলি হয়েছে, ঘাটে সোপানে একটি রক্তলোতের রেখা এখনো 
দেখা ফাচ্ছে। এদেখেভাসির বেদনার কঠের ৩--এত রক্ত কেন? কথাখুলি 
রাজার হৃদয়ে তীব্র আলোডনের কি করলো। ভাইবোনে জল দিয়ে এই বের 
বাগ মুছে ফেলল। হাসির ন্যাথিত পুশ্রটি কিন্ত রাজা ভূতে পারলেন ন]। 
& 1 রাজার সভ। বসিয়াছে দেবীর কথ! সে শুনিতে পায় ন1। 

[ শব্দসংখ্য। প্রায় ২৩৫। পৃ. ১১-১২] 

€ বলি নিষেধ ১ 


রঘুপতি ভুবনেশ্বরী-দেব'-মন্দ'রের পুরোহিত, চতুর্দশ দেবতার পুজার জনে 
রাজবাড়ির দান গ্রহণ করতে এসেছেন রান্রসভায়। রাজার প্রত পশুই হবে 
উদ্ক পুজার প্রথম বাল । রাজা ব'লর পঞ্চ দিতে অস্কার তো করলেনই, এবছর 
থেকে তার আদেশে মন্দিরে বলিপ্রথা একেবারে নিষিদ্ধ তলো- জীবের রক্তপাত 
করুণাময়ী বিশ্বযাতার অসহনীয় । বাজার এই আদেশে ৮বক্কে বিচ্দভ করলে] 
রখঘুপতি যখন জিজ্ঞেস করলেন, তবে এতকাল ধরে দৈনীস্রকপ্রান করে এলেন 
কী করে, প্রত্ুন্জেরে বাজা বললেন, জীবরুদ্ত এতাবৎকাজ জজ্ঞজনের যুট সংস্কারের 
কিং লিপালাই মিটিয়েছে, দীর্ঘকালের প্রধাপাজন তাদের তদয়কে পাষাণ করে তুঙ্গেছে 
হজে বেদনাতৃরা বেহজননব অপ্রস্নতার সংবাঙটি তার! পায় নি। 


& ভুবনেশরী-দেবী-অন্দিরের ভূত্য.' '' তিনি বিখ্যাত ছিলেন। 
| | [ শব্সংখ্যা প্রায় ১৩০ । পৃ. ১৫] 
*€ দেবীমন্দিরে ভৃত্য রাজপুত-ক্ষত্রিয় জয়সিংহ. 
।পুরায় রজিবাড়ির পুরাতন তৃত্য স্চেতসিংহ জাতিতে যাজপুত-ক্তিয়। 
সুহঃকীনে তার পুর অরলিংহ ছিল শিশু। বাজার নির্দেশে 'তুষনেশবনী-মন্দীয়ের 


জবি 


পুরোহিত রঘুপতি তাকে পালন করেন। এই মন্দিরটি সে জয়সিংহের যেন 
নাভীর যোগ, দেবী প্রতিমা তীর মায়ের স্থান অধিকার করেছে। মন্দিরের বাগানের 
বক্ষ-লতা-পু্প জয়সিংহের অন্তরঙ্গ সঙ্গী, এদের সঙ্গে তার প্রাণের নিংশন্দ আলাপন 
চলে। এ সংবাদ কিন্তু বাইতের কেউ জানে না। লোকসাধারণকে মুদ্ধ করে 
জয়সিংছের বিপুল দৈহিক শক্তি ও তার অসীম সাহু । 
190 গোমতী-নদীর দক্ষিণদিকের খসে করিয়া আনিতেন। 
[ শব্দসংখ্যা প্রায় ১৭০। পু. ২৭] 


- গোমতীব তীর » 


গোমতীর দ্ক্ষিণ-তীরের প্রাক্কতিক সৌন্দর্য মনোরম। বর্যার জলধার! 
বহুমুখে ছুটেছে। পাথরছডানে উচু কমি বিদীর্ণ করে নানান্‌ গাছ আকাশে 
মাথা তুলেছে । এরই মাঝখানে একটি স্থান অপেক্ষাকৃত বুক্ষবিরল। অবারিত 
নীল আকাশ, নদীর শ্োতাধাশ, পরপারে বিচ্ত্রবর্ণ শশ্যক্ষেত্র__এইটি গোবিন্দ- , 
মাণিক্যের বভ প্রিয় স্থান। রাজ! প্রতার্দন একাকী এখানে এসে ধ্যানে বসতেন 
অতিশয় প্রেক্ষণীয় তার প্রশান্ত মৃতি। আজকাল বধার দিনে যখনই তিনি 
আসতেন, বাজার সঙ্গে থাকতে! তাত] | 
২৮৫৫ কুতগতি র্ুপতির নিকট গ্রিয়াই এই চরণে উপহার দিব। - 
[ শব্দসংখ্য প্রায় ২৩৫ । পৃ. ৩৫-৩৬ ] 


€ জয়সিংহেব প্রতিজ্ঞা ১ ৬ 


রঘুপন্তির প্রতি জদ্স'হের অগযষোগ, দেবর আদেশ দেবীর মুখেই শুনতে 
চেয়েছিলেন জয়সিংহ, অন্তরালে লুকিয়ে থেকে কেন বঘুপতি ষ্ঠার প্রশ্নের জবাব 
দিলেন । এতে বঘুপতি রুই হলেন__দেব'র সেবক হিসেবে দেবীর কথা বুঝরার 
এবং প্রচার করবার অধিকার তার বয়েছে, কোনোরপ প্রশ্ন করা নয়, গুরুর আদেশ 
শিরোধার্ধ করে নেওয়াই তার কর্তব্য । জয়সি'হের সংশয় আরে! বাডলো।; হোক্‌ 
শুরুর আদেশ, রাজহুত্যা কছুতেই তিন্নি ঘটতে দেবেন না। স্বপ্ং মায়ের মুখ থেকে 
কোনো নিপেশ না-শোক্জাশ্র“তিিনি রাজার কাছে নক্ষত্র-রঘূপতির বডবস্ত্রের কথা যে প্রকাশ 
করে ধিয়েছেন, নিথিিধায় গুককে একথ। জানালেন। নিরুক্ক্রোধে রঘূপতি জয়পসিংহকে 
দেবীপ্রতিমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞ! করতে বাধ্য করলেন যে, ২৯৪শ আযাটের ষধ্যে 
জয়সিংহ নিজে রাজরক্তে দেবীর পৃঙ্জা করবেন । 
৮৮ বেলা পড়িয়া আদিল স্তক্ব হইয়" দঈাড়াইলেন 
[ শব্বসংখ্যা প্রায় ২৯০ । পৃ. ৩৮-৩৯ ] 


- গহন অরণ্যে তুই ভাই ১ 


উর্ধ্বে মেঘাবৃত আকাশ, চতুষ্পার্থে আসন্ন সন্ধ্যার ঘলাহ্মান অন্ধকার-স্যাজ। 
কাই নক্ষঞ্রকে নিয়ে অরণ্যের দিকে চলেছেন । দীর্ঘাকতি গাছের] বনেন্ব ৮২ 


4৬ -.. বিচিত্রা 


হনতর করে তুলেছে । সন্ধ্যাকালে কাকের অবিশ্রীম চীৎকারে বনভূমির নির্জন 
পরিবেশটি কেমন যেন শঙ্কাজটিল হয়ে উঠেছে। ভয়া্ নক্ষত্রের পা আর এশুতে 
চাষ না, তার পাপমনে কী একটা সন্দেহের রেখাপাত হয়েছে । পালাতে পারলে 
তিনি বীচেন কিন্তু তার জন্তে ষে-উদ্চমের প্রয়োজন তা সহসা কে ষেন হরণ করে 
নিয়েছে। অরপ্যমধ্যবতী একটি জলাশয়ের কাছে 1গয়ে রাজা গম্ভীরকঠ্ঠে বললেন 
_ দাড়াও । গোট' নিশ্ুন্ধ বনপ্রদেক্ রাজার ওই কঠম্বরে কাপতে কাপতে স্তব্ধ 
রি গেল বুঝি। বনের বৃক্ষরাজির টে টিসি নক্ষত্ররায়ও নির্বাক 


১) 


ম ॥%//নক্ষত্তরায় রাজার হাত ধরিয+-....পৃথিবী ঈতল করুন । 
এ শব্সংখ্যা প্রায় ২০০। পু. ২৪-২৩ ] 
€ রাজার শান্তিকামনা ১ 


রাজা গোবিন্মাণিক্য অনুজ নন্ষত্রকে সঙ্গে করে অবণ্য থেকে যখন 
প্রাসাদমুখী হলেন তখন সুর্যান্তের শ্ষেরশ্মিমাল1 পৃথিবীর বুক থেকে প্রায় মিলিয়ে 
ষাচ্ছে। প্রাসাদের দিকে না গিয়ে রাজা মন্দিরে এলেন। সেখানে রঘুপতি আর 
জয়সিংহের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো । সংকোচে-আডষট নক্ষত্ররা়কে পাশে টেনে 
নিয়ে রাজা রঘুপর্ডিকে প্রণাম জানালেন । অস্তরে বিছেষ পৃষে রেখে পুরোহিত 
বাজাকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করঙ্গেন। পুরোহিতের আশবাদ প্রাথনা করে 
রার্জ। তাকে এই সরনবন্ধ অনুরোধ জানালেন-বাজ্যে কেনোপ্রকার হিংসা ছেষ 
মাথা না তোলে, ভাতবরোধ না ঘটে, অখণ্ু শান্তি সবজ্ঞ বিরাজ করে- ইত্যাদ বিষয়ে 
তিনি. ষেন সচেষ্ট থাকেন । 


মন্দির আজ সহস্র দীপে-.. পীমাণ প্রতিমা বিচলিত হইল ন। 
[ শব্সংখ্য। প্রায় ৩১০ । প্র. ৫৬-৫৭ ] 


এ জরসিংহের রাজরতৃদান ১ 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পাটমেণ্টাল, ১৯৩১ ] 


॥ মধ্যরাতে দেবীর পুক্ঞা। বাইরে পডুবৃস্তির মাতামাতি শুরু হয়েছে। 
স্বীপালোকে উজ্জঞবলিত মন্দির নির্ভন, অভ্যন্তরে বঘুপতি একা। পুজা ও বলির 
আআরোজন একরপ সম্পন্ত । দুরে রাত্রিচর শৃগালের বব উঠল। ঝড়-বিছ্যুৎ, বলির 
খড়গ, নরমুণ্ড সব মিলে দেবীমন্দীরে এক ভয়াব্হ পরিবেশের হট্টি হলো । পূজার সময় 
যতই নিকটবর্তী হচ্ছে, রঘুপতির উৎকঠাও বেড়ে চলেছে । কী এক কারণে তার চিত্ত 
জাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে । এহেন একটি মুহুর্তে সহসা এক বিপধস্ত অবস্থায়, 
অয়পিংহ, কভার সরা চাদরে ঢেকে, মন্দিরে প্রবেশ করলো। তখন রখুপতি 
াপাক্ে 'জানতে চাইলেন, লে রাজরক্ত এনেছে কিনা। অরসিংহের প্রত্যুত্তর 


রাজবি £৭ 
রাজরক্ত নিয়ে এসেছে, কিন্ত এই বুক্ত নিজহীস্তেগে্ দেবীর চরণে অঞ্ললি . 
দেবে। প্রতিমার সম্মুখে দাড়িয়ে এই রাজপুত-ক্ষত্িয্টি আপন পূর্বপুরুষের প্রসঙ্গ 


তুলে বললো, তার ধমনীতেও রাজরক্ত বইছে। তারপর চকিতে তীক্ষ ছুরি 


নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে দেবীপ্রতিমার পদতলে পড়ে গেল। পাষাণী মাত 
কিন্ত নিবিকার। 


॥৯॥ পাহাড়ের উপরে বিজয়গড়.....ক্র্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
- [ শব্দসংখ্যা প্রায় ১৯০ । পৃ. ৭৫-৭৬ ] 
- রঘুপতির বিজয়গড়ে গমন ১ | 
অরণ্যের প্রান্তে বিজয়গড়ের দুর্গটি আকাশে মাথা তুলে দাডিয়ে আছে। 
বঘুপতি অরণাদেশ থেকে বেরিয়ে ছুর্গের আমীপবর্তী হলেন । তাকে দেখতে পেয়ে 
প্রহরারত সৈন্র] শৃক্গ বাজিরে দিয়ে আক্রমণোপ্ঠত হলে! । রঘুপতি তাদের পৈতা। 
দেখিয়ে নিজেকে ভ্রাঙ্দণ বলে পরিচয় দিলেন এবং দুর্গমধ্যে আশ্রয় প্রার্থন! করলেন," 


আশ্রয় ন] পেলে মুসলমান-সৈন্তদের হাতে অ'চন্ তিনি প্রাণ হারাবেন । নুর্গাধিপতি 
ব্রা্মণভক্ত হিন্দুরাজা বিক্রম্্ংহ রঘুপতিকে আশ্রয় দিস্নে। 


॥ ১০ ॥ দীর্ঘ পথ । কোথাও-ব! নদী......আহা, একি স্ভুহী। 
[ শব্দসংখ্যা প্রায় ২১৫। পৃ. ৯৭-৯৮ ] 


এ ছুরদৃষ্ট নক্ষত্র রায় ১ 


নক্ষত্রকে নিয়ে নদী-বন-প্রান্তর-গ্রামের মধ্য দিয়ে রুঘুপতি চলতে লাগলেন । 
গ্রাম্যজীবনযাত্রার বহুবিধ টুকরো! ছবি বিষণ নক্ষপ্ের বড়ে! ভাল লাগণছল, কিন্ত 
কোথাও দাঁডিয়ে দেখবার উপায় ছিল না; এই জীবনল'লা ও প্ররুতি-সংসারু 
নক্ষছের কাছ থেকে ছায়াচিত্রের হ্বায় কেবল দুরে সরে যাচ্ছিল? দুরস্ত 'নয়তির 
মতো রঘুপতি নক্ষত্রের ব্যক্তিত্বকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন,, তাকে নিজ 
ইচ্ছামতো পরিচালিত করছিলেন তিনি । নক্ষত্র কাছে পথপার্থের দীন-ছুর্গতের 
জীবনও পরুমণ্কামা বলল মনে হুচ্ছিল। কিন্ত প্রচণ্ড ব্যক্ততের অর্ধিকীবী বছাপতিক । 
হাত এড়াবার এতটুষ্ শক্তি তার ছিল না। 


॥১১॥ ত্রিপুরায় ইঁডরের উতপীত...." তাহার হছয়ে গ্রহণ করেন। 
[ শবসংখ্য। প্রায় ১৯৫। পৃ. ১১৬-১১৭ ] 
« নক্ষত্ররায়ের ত্রিপুরা-আক্রমণ ১ ত 


একবার ইছুবের উৎপাতে ত্রিপুরায় প্রায় দুভিক্ষ দেখা দির়েছিল। এই 
বিপর্যয়ের আন্ত সকগে দায়ী করল রাজাকে। কিন্তু কয়েকমাপ পরে জুম ফসল 
কাটবার সময এসে গেল, ফসল ভালোই হলে!) প্রজাদের মধ্যে আনব্ধকো লাগ্রঞ্জ- 


বিচিত্রা 


জেগে উঠল-_ব্বাজার প্রতি তাদের অসন্তোষের ভাব কেটে গেল। এরূপ একটি 
সময়ে বাঙ্যলোভী নক্ষত্ররার মোগল সৈল্তবাহিনী নিয়ে জ্রিপুতার দুয়ারে হান! 
ছ্বিল। সৈলম্তরা গ্রামে গ্রামে লুটপাট শুরু করলো। প্রজাপুঞ্জের লাঞ্ছনার অবধি 
রইল না। এ সংবাদে রাজ! গোবিন্দমাপিক্য খুবই ব্যঘিত হলেন । বাহ্যিরর 
শত্রু রাজা আক্রমণ করেছে, বেন! সেইজনে নয় ভ্রাতৃক্সেছ বিসর্জন ছি 
ভাইয়ের বিরুহ্ধে ভাই অস্ত্রধারণ করেছে এই শোচনীয় ঘটনাই রাজার দুঃসহ হাদযুযন্ত্পার 
কারণ কয়ে উঠেছে। 

১২ রাজা তাহার অভিথিকে .....সিংহাসনে চড়িয়া বসিক্াছে। 


' [ শব্সংখ্যা প্রায় ২২৫। পৃ. ১৭০-১৭১ ] 
এ গোবিনদমাশিক্য-রদুপতি. -মিলন ৮ 


রঘুপ তকে দেখে রাজা ভাবলেন, বুঝি নক্ষত্রের কাছ থেকে কোনো সংবাদ 
নিক্বেই তিনি এসেছেন । কিন্তু বঘুপতি বললেন, জয়সিংহের শুভ্রভাস প্রীতির 
আদর্শ ই তাকে প্রীতিমন্ত্ের শ্রেঠ সাধক রাজধি গোবিম্থমাণিক্যের কাছে সবলে 
ঠেলে দিয়েছে । ব্রাহ্মণ-রঘুপন্তি চেয়েছিলেন অখণ্ড প্রভাপ, সময় আধিপত্য-_ 
হিংসার পথে। কিন্কু এসব বস্তর মধ্যে যথার্থ স্বখের স্পর্শ তিনি পাননি? উপলক্কি 
করেছেন-__আত্মর্ঠ তে নয়, মঙ্গলধন্ত আত্মব্যাপ্িতেই প্রাণের আরাম এবং আনন্দ । 
এই নিবিড উপলব্ধিতে তিনি পৌছেছেন গোবিন্দমমাণিক্যের কল্যাণস্বন্দর জীবনাদর্শ 
দবেখে। বঘুপতি এতকাল জডতা চিড়া অন্ধসংস্কারকেই দেবর আসনে বসিষে 
তাদের সেবা করেছেন । এর ফল অন্নিঃশেষ হৃদরযন্্রণা। আজ সেই মৃঢ়তার বন্ধন 
থেকে তিনি মুক্ত) ভার বাসনা--০৬ন মককারাজ গোরন্দমাণিক্যের মঙ্গলকর্ধেক 
সঙ্গী হবেন | 


চা প্লেন 


নখ সপ সী রি পপ 


৮7১1 রাকা বলিলেন, 'এ বদর .... নাস্তিকের মতো ক হিভেছে।। 
(পৃ. ১২-১৩ ) 


আমাদের সংক্কারবিজভিত মন প্রথাসি্ম পৃজারীতিকে অন্ষসরণ করেই 
চরিতার্থ বোধ করে। পশ্তুবলির ছার! দেবীকে তুষ্ট করা যাবে এই অন্ধ বিশ্বাসে সে 
চালিত ইয়। বিশ্বের প্রতিটি ভীবই তো মায়ের সন্তান-_বিশ্বজননী কিভাবে পঞ্ডবধে 
তৃপ্ত হড়ে পাক্কেন তা, অনেকেই ভেবে দেখে না । এই বীভৎস বলিপ্রথা বিচারযোধ- 
হীন মাজিষের যুড়ড়ারই পবিচারক | ধানবের স্বার্থুষ্ট হিংসাবৃত্তি করুশামন্বী জগৎ- 
'ঙনীকে পর্ব খর্পরধারিপী করে তুলেছে । এহেন হিংশপ্রথার বিযোধিতা বার 


রাজধি 


করে, হিন্দুর দেবায়তনে শাপ্মাভিমানী পুরোহিতসপ্রাদায় তায়ের বলে না 
পাষণ্ড। কিন্ত এই পরমসত্যটি বুঝে নিতে হবে যে, দেবী বায়ে 677 /?াচ? 


করলেও দেবী জীবহিংসায় কখনোই খুশি হন না_ব্দেনার্তই হুন| 





[ পৃ. ২২] 
বিশ্বব্যাপারটাই অগন্মাতা মহামায়ার মারা-পঅসংখ্য জীবের জন্ম ও মৃত্যু তো 


তারই প্রকাণ্ড একটি খেলা । ভালোমন্দ পাপপুণ্য বলে কোনকিছুই এখানে নেই; 
এমন কি হত্যাকর্কেও পাপ বলা যায় না। মৃত্যুকেই তো বলি হুত্যা। সংসারে 
গ্গণনাতীত জীব কতভাবেই তো' প্রতিনিয়ত মরছে, মুহূর্তে মুহূর্তে কত ক্ষুত্র প্রাণীকে 
আমরা পায়ের তণায় মাড়িয়ে যাচ্ছি ৷ মৃত্যুবলি মায়ার অধীশ্বরী মহাকালীবু 
আভপ্রেত। মানুষ এই হুত্যাকাধ বা মৃত্যুর উপলক্ষ ছাড! আর কী? এরূপ অবস্থায় 
হত্যাকারীকে পাপ স্পর্শ করবে কেন? 


॥৩॥ তখন জয়সিংহ প্রতিমার দিকে * আমি সহিতে পারিব ন1। 


[ পৃ. ২২২৩] 
কোনো কোনো শব্দ বিশ্বজননীর সংহারমৃতির উপাসনার কথা বলে মাসের 
উদ্দেশে জীববলির নির্দেশ দেয়। ওই মুর্তিকী ভয়ানক__জগন্সাতা রকলোভাতুর!। 
কিন্ত গ্রীতিমন্ত্রের সাধক ভক্তজনের যন মাধের উক্ত রাক্ষসীযুতিকে সহ করতে পারে 
না, সংশয়ে কাতর হয়ে ওঠে। তার কম্পিত কের জিজ্ঞাসা-_নিখিলজননী হ্রিনি, 
পিশাচীর ন্যার সস্তানের রক্তে তিনি আপনার পিপাসা! মেটান কী করে? যে-শাস্ম 
মমতাময়ী মা-কে রাক্ষপী বশে, তার কাছে এই শান্্বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা-_মায়েক' 
স্েহগ্কোমল ককণামুতিই সে প্রত্যক্ষ করতে চায়। 


॥৪ 9 অধ্যাহ্ে সংলায়ের আবর্তের প্রেমসমুছের পথ দেখিতে পান । 


পৃ ২৮২৯] 

কুটিল সংসারের শতসনুম্র ভ্টিলতা মাগ্ষের মনকে অতিসংকীর্ণ একটি গণ্তীর 

মধো আবদ্ধ*“কবে ব্বাখে-সহ্জন্রন্দর সেখান থেকে 'নবাসিত। বিচিত্রভাধপা- 

গীডিত মানবের এই বন্দ হৃদয়কে সৌন্দযন্গাত আনন্দপোকে মুক্তি দিতে পাকে 

সরল-প্রাণ একটি শিশুর পবিত্র সাক্লিধ্য মার নির্জন নিসগপ্রকৃতি ।* এদের স্ষিদ্ধ পৃত 

স্পর্শ মানুষকে বিষাক্ত বৈষয়িকতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে অসীম প্রেমের উদ্ধার 
রাজপথের ওপর দাড করিয়ে দেয়। 


॥৫॥ গোবিন্দমাণিক্য অতিশয় বিষগ্নঘুখে '."অপস্ত হওয়াই ভীলো। 
[ পৃ. ৩৭-৩৮) 


নক্ষত্ররায়ের ভ্রাতৃত্ববিরোধী হি্ংসাকুটিল আচরণ দেখে উধারহদর খোখিস, 
মাণিক্য অত্যন্ত বেদনা অন্গভব করলেন। যেখানে ভাইয়ের সঙ্গে 


৬ বিচিত্র 


বহজগ্রীতি বিস্থিত হয় সেখানে মন্্বত্ব লাঞ্রিত। হিংসা-দ্বে-লৌভ আদি বৃত্তি তো- * 
অবথ্যচান্বী পশুরই ধর্ম, এর] যদ্দি মানবসংসারে অবাধে বাঁসা বাধে তাহলে মনুষ্য- 
জাতির স্থান কোথায়? হিংসালোভের এই উলঙ্গ আত্মপ্রকাশ দেখে বাজ)সম্পদ 
গোবিন্দমাণক্যের কাছে একেবারে মুল্যহীন নিরর্থক বলে মনে হলে! । ভ্রান্তন্েহের 
মধ্যেও ঈর্যার বিষ প্রবেশ করেছে বঝলত "পরে তিনি সিংহাসন ত্যাগের সংকল্প 
করলেন। টি 
7/৬ ॥ র্লাজা কহিলেন, “কেন মারিবে."- রাজা হইতে হয়), 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬১ ] [ পৃ. ৪] 


গোবিন্দমাণিক্য প্রকৃত রাছ্যেশ্বরের প্রকাণ্ড দায়িত্ব ও অশেষ কর্তব্যের কথা 
বলছেন। রঃ রর 
সিংহাসন আর রাজমৃকুটই কি রাজার সমস্ত পরিচয় বছন করে? কদাপি ত। 
, নয়-_ মহত প্রভৃত্বের ওপরই সত্যাকার রাজত্ব প্রতিষ্িত। ব্রাজার কর্তব্য ও দাযিত 
বিপুল। বহু মানষের কল্যাণণ্চস্তাম তার অস্থর সবদ্দা অস্থির, অসংখ্য প্রজা- 
সাধারণের হ্খতুঃখের অংশীদার তাকে হতেই হবে, সুশাসনের গুকুভার তার ওপর 
স্বস্ত। প্রচগ্ুপ্রতাপ দেখিয়ে প্রজাদের বশে রেখে, ভোগবিলা'সতায় গা ডুবিয়ে, 
ধিনি রাজা চালান, বাক্ছার ছদুবেশে তিনি দণ্তযতাই করেন । জনগণের পুণ্তীকৃত 
রোষে তার রাজত্ব সহসা একদন ধুলোয় গুঁড়োতে বাধ্য। কল্যাণকর্ষে রত থেকে 
 প্রজাপুঞ্রের হদয়লোক ধিন অধিকার করতে পারেন, রাজমহিমা কেবল তারই 
প্রাপ্য । অপর রাজাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসা ষায় কিত্ব যথার্থ '2াড1 হওয়া 
অন কথা। 


॥৭1॥ অহাবাজ খাপ হইতে তরবারি... অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি। 


[ পূ. ৪০-৪১] 
মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য বাজ্যলোভাতুর ঈর্ধাকাতর নক্ষত্রবায়ের হাতে 
নিজের তরবানি তুলে দিলেন এবং সেই নির্জন বনভূমিতে তাকে [ গোবিন্দ- 
মাপিক্যকে ] নিরুছেগে হত্যা করতে বলেন । দ্বাপরক্শ হয়ে ভাই যা 
ভাইয়ের বুকে ছুন্ি বসাতে চার তবে এই্র দুর্ণের একমাত্র উপঘুক্ত স্বান জনমানবশ্ন্ত 
অরণ্য! জনার্ক পসমাজে ভ্রাতৃহত্যা ঘটলে তর পাপম্পর্শ গোটা সমাজকে পক্থিল 
করে তুলবে, এহেন অপকর্মের একটি উদাহরণ শত উদ্াহরণের অনয়িতারূপে 
দ্বেখা দেবে। 
ক জর়সিংহ বলিলেন, প্রভু. '"নির্বাসিত করিয়া দিয়াছেন। ৮ 
জা 
[ পূ ৪৫-৪৬] 
, ব্বখুপতিয় প্রতি জয়সিংহের অন্গযোগ £ তিনি বিশ্বননীকে পরমঙ্সেহময়ী 
হা হলে জেনেছিলেন- ককুণাময়ী মাতার ভত্তসেবক হযে তার চিত্বের যে আবাদ 


রাজধি ৬৯ 


) নিশ্চিন্তুতা ছিল স্বয়ং রঘুপতি তা ভেঙে দিয়েছেন। বঘুপতির ব্যাখ্যানে দেবী 
বার মাত্ম্বন্রপিণী নেই, হয়ে পড়েছেন রুদ্রকূপা ভয়ংকরী ; জননীকে তিনি নিধিকার 
[ক্তিকরে তুলেছেন, হিংসা ও বুক্তপাতের অধিদ্দেবতা বলে কল্পন। করেছে"; তাই, 
[য়সিংছের হাদয় আঙ্গ আশ্রয়চ্যুত, সংকটাপন্ন । 


রশ 


॥৯॥ বিভ্বন-ঠাকুর রাজাকে কহিলেন-'.খ্ক্ষাজ বাড়াইতে হয় । ৮ 
[ পূ. ১০৬-১০৭] 
সু্বুদ্ধির অতিচর্চ! মানুষের স্বাভাবিক সহ বুক্ষিবুত্তি ও কর্মক্ষঘতার পক্ষে বাধা 
ইয়ে দীডায়। জীবনের কাজে লাগাবার ছন্ধে ঝদ্িরপ্প্রয়োজন ; কিন্ধু বুদ্ধির কদরৎ 
মাসল কাজের কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে শিয়েই ব্যস্ত ভয়ে পডে, তখন উদ্দেশ্ঠের চেয়ে 
টপায়টি প্রাধান্ত পানর । অতির্রিকরকম বুক্ি চর্চা কাজের পরেধেকে কেবল বাড়িয়েই 
চলে। রাজা এবং বিল্বনের আলোচনায় এই সত্যটিই ধরা পডল। 


ন১০॥ ন্লাজ! কহিলেন, 'আমি .....আমীঁদের শোকের কারণ ঘটিবে। র্ 

[ পৃ. ১২০-১২১] 

রাঁজকর্তব্য অতিশয় কঠিন। এই কর্তব্যপালনের জন্যে চাই অকম্পত চিত্বস্থ্র্ঘ। 

ধতক্ষণ পর্ধন্থ কোনো প্রতিকৃলশ ক্ত যাণা না তোলে ততক্ষণ বাজ,পরিচলন] সহজ বলেই 

মনে হুয়। কিন্ুরাঁজার আসল পরাক্ষা সংকটের দিনে । এহেন দুঃসময়ে কেউ কেউ 

পলাধ়নী'মনোবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে রাজ্যত্যাগ করে চরম কতব্যভ'রুতার পরিচয় দেন, 

ণবং গুকুতর কর্ব্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে এই ফাণকিকে উশ্বরের অভিপ্রায় বলে চালাতে 

চান। মহারাজ গোবিন্দমাণিতক্যর মন বৈরাগ্যমুখী হয়ে উঠলে বিশ্বন-ঠাকুর তাকে 

তার বিপুল কতব্যের কথা ম্মর করিয়ে দিলেন, এবং কঠোর হস্তে ছুষ্টের দমন করতে 
বললেন। 


৮॥ ১১ ॥ এই ছায়াশীতল প্রবাহের ন্িগ্গ "প্রশান্ত হইয়া উঠিলেন 
৮ [উচ্চতর মাধামিক, ১৯৬২] [পু ১৫১-১৫২] 


নানান্-সমস্তা-কণ্টকিত সংসার মাহষের মনকে অহুনিশি ,কত ভাবেই-না 
পীডিত করে তোলে। মানুষ এই *্পীডার হাত থেকে মুকজ্ি“পার় নিজন প্রশান্ত 
প্রকৃতির নিকটসান্লিধ্যে এসে । এখানে অগাধ শান্তি, অমেয় সান্তনা । নিসর্ণপ্রক্কতির 
ন্নিগ্ধম্পর্শ পেয়ে মানবমানবী মুহূর্তে তার ময্াস্তিক ছুঃখব্দেনার কথা ভূলে যায় 
প্রকৃতিলোক উদার প্রশান্ত ও অনাবিল নবীনতার ল'লানিকেতন। তার ঘনি! 
সংস্পর্শে এসে মানবের পীড়িত সংকুচিত অন্তর্ও অচিরে নবীকৃত হযে ওঠে, নিশ্চি্ 
শাস্তির সুধার আম্বাদ পায়। ছায়াশীতঙ্গ স্তব্ধ শৈলতলে আশ্রয় নিয়ে বাদ্যত্যাগ 
গোমিন্দমানিক্য সম্পূর্ণরূপে অহংবিস্বত হলেন, সর্ববিধ মানসিক অশাস্তির বু 
উঠে গেলেন । 


ক্ষ বিচিত্রা 


॥১৭) জহস। রাজত্ব ছাঁড়িম্সণ দিস্সণ......তাহার় বিশ্রাম ছিল না। 

[পৃ. ১৫৩] 

এমনে দেখা যায়, কী এক আস্তরপ্রেরণায় উদ্ধ্ধ হয়ে মানুষ অবলীলাক্রমে খুববড়ো- 

'একটা-কিছু ত্যাগ করে বসেছে, এবং এতে এতটুকু পীভা মনের কোণে সে অনুভব করে 

নি। কিন্তু আশ্চর্ষের ব্যাপার, বন্ছকাল ধবে প্রতিদিনের যে-জীবনধাক্সায় সে অভ্যস্ত 

'ভাকে ছাডতে গিয়ে কী সংগ্রামই-না তার করতে হয়েছে। ক্ষুদ্র ছোট নানান্‌ অভ্যাস 

মানুষের দৈনান্দন কাজে ও ভাবনায় এমনভাবে জভিত থাকে যাকে দুর করতে হলে 

স্ীর্থকাল*ন একনিষ্ঠ সাধনার প্রয়োজন হয়ে পভে। রাজ্যত্যাগী গোবিন্দমাণিক্য নির্জন 
বনবাসে ওই সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন । 


৬৫ ১৩ 7 গোবিন্দমাণিক্য চাহিয়া দেখিলেন - এ কেবল পুথথিবীর দৌষ। 
[ পৃ. ১৬৬-১৬৭ ] 


সন্ন্যাসী বা ফর্কিরের বেশ ধারণ করলেই মানুষ সর্বত]াগী হয়ে যায় না। বাধ্য 
হয়ে যে দরিদ্রের জীবন বরুণ করেছে, নিজেকে পৃথিবীর শতসহম্র মন্ধভাগ্য দরিদ্রজনের 
পড্ক্তিতৃক্ত করে দেখতে তার ছ্িধাসংকোচের শেষ নেই। আসলে মনের পারব্তন 
ঘট] প্রয়োজন । ফকির ষর্দ পাধিব বাসনামুক্ত হতে না পারে তবে মিথ্যা তার 
ফকিবী। পোশাক-আষাকে নয়, সনাকার বৈব্বাগ্য মনোভঙ্গিতে ভোগসমুদ্ধ জীবন 
থেকে প্রতিকূল ভাগ্য যাকে ছারিপ্র্ে নিক্ষেপ করেছে, আপনার বিগত্দনের অতি- 
উচ্চমর্ধাদাকে দে ভুলবে ক" করে । কেবলই তার মনে হতে থাকে, নিঃন্বতায় সে 
পতিত হয়েছে অদুষ্টের চত্রান্তে। তাই, এই মাঞ্ষটি নিজের দুর্ভাগ্যের জন্তে গোটা 
পৃথিবীকে দ্বায়' কবে। 


ফকিরবেশী স্ঙ্জা এবং তার কন্ঠাদের গাতআবরণ দেখে আর তাছের চোখে- 
মুখে-আচরণে প্রতিফাঁলত মনের ভাব লক্ষ্য করে রাজধি গোবিন্দমাপিক্যের ওপরের 
এই কথাগুলি মনে হয়েছিল । 


॥ 58 8 গোবিল্দমাণিক্যকে দেখিয়া" আন্গ্যাসীও সাজিতে হক্স মাই। 
[ পৃ. ১৬৭-১৬৮] 


হারের ভড়ংকে কখনো বড়ো! করে দেখেন না প্ররৃত সঙ্গ্যাসী। যথার্থ 
ত্যাগধর্মী তিনি, কিন্ত ত্যাগ লিয়ে এভটুকু গধিত মনোভাব তার নেই। তার 
গাচগসণে জগৎ ও জীবনের প্রতি নির্মম উদ্ধত বিরপত1 কর্দাপি প্রকাশ পায় না। 
একটা পহজগ্রীতির বঙ্ছনে গোটা সংসারটাকে তিনি বাধেন, সকলকে আপনার করে 
'নেন। তার মন বাসনাবিজড়িত নয় বলে পাধিব ভোগের গ্ষেত্র থেকে তিনি অনেক 
চুদে । আবাগ্ি,লমত্ত জগতের তিনি অন্তরে, কারণ, বিনির্যল প্রীতির শৃত্রে মানবজীবনের 
ঈঞ্গে.ভিনি বাঁধা । ড় 


ল্লামায়ণা কথা 


“এ ভ্ঞান্স্লন্প্সান্রঞগ ১ 


॥১॥ গভীর দুঃখে পড়িয়া লোকে তন্ত্জ্ঞান লাভ করে । হৃদয়ে অমানিশার 


তুল্য শোক, নৈরাশ্ট বা অন্গুশোচনার ঘোরু» অন্ধকীর ঘনীভূত না হইলে সেই 
জান আমে না। 


[ পৃ. ১৭-১৮] 
গ্রন্থ পাঠ করে মানবজীবনের বিচিত্র রহস্য ও জটিলতা-বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ 
করি । কিন্তু বন্তত এইজ্ঞান অসম্পূর্ণ, খণ্ড'কৃত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বার] যে- 
শিক্ষানাঙ হয়, ভার তুল্য আর-কিছুই নয়।" আবার, যতক্ষণ এই আভিজ্ঞতা জীবনের 
উপরিতলকে মাত্র অবলম্বন করে থাকে ততন্বণ অস্তগু্চ জীবনসত্যটিকে আমর। স্পর্শ 
করতে পারি না। হঃখের ভীব্রতায় মানতষের যথাথ আত্মোপলব্ধি ঘটে, তখনই 
বনের গহন রহন্যপগ্তলি তার দৃষ্টিপথে ধর1 দিতে থাকে। 
স্থথে মানুষ বহিমুধী, ছুঃখে সে অস্তমু্থী। যতক্ষণ জীবন স্থখচপলতায় প্রবাহ্তি 
হুতে থাকে, মান্রষ সেই শ্রোতের মধ্যে তৃপ্তনিশ্চিত ভঙ্গিতে আত্মসমর্পণ করে, এই 
ভাসমান অবস্থাকেই একমাত্র সত্য বলে জ্ঞান করে। কিন্তু দ্ুঃখের আঘাতে তার এই 
আত্মসন্ত্ মানসিকতা আকন্মকভাবে প্রতিহত হয়। তখন সর্বনাশের মুখোমুখি 
ব্বীভিন্বে একবার তাকে আত্মবিচার করে নিতে হয়, আর এই পথে ক্রমশ সে ভীবনের 
সত্য অভিজ্ঞতাগুলকে অজন করতে থাকে । জীবনদার্শনিক যথার্থ ধর্চচার, তাই 
ছুঃখকেই ভবনের পথে সবচেয়ে বনণীয় বলে মনে করেন? দুঃখের পথেই আত্জান 
'এবং বিশ্বজ্ঞান সম্ভব। বৃবীন্দ্রনাথ তার একটি রচনায় গান্ধীরীর আচরণে এই 
দুঃখপ্রভাব হ্রন্দর চিত্রিত করেছেন । ধঠপথচাবিণীকে ধূতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন £ 
“কী দ্রিবে তোমারে ধম? ? “গুঃধ নব নব" এই ছিল গান্ধারীর উত্তর । এই উত্তরই 
ষখার্থ সত্যজ্ঞানীর উত্তর | 


॥২॥ ম্মাঅতরুচ্ছেদন করিয়া! পলাশগুলে জলদেচন করিয়া মুঢ ব্যক্তি 
শেষে ফল না পাইলে বিস্মিত হয, পলাশফুল হহতে আত্রফল উদগত হয় না । 


*. [পৃ ১৮] 

কার্কারণের অমোঘ সম্পর্কনৃত্রেই বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু স্থার্থমগ মান্য 

এ সত্য স্পষ্ট মনে রাখে না। প্রত্যেক মৃহ্ৃতেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ ফলগুলি প্রত্যাশ! 

করে, মনে রাখে না যে, ফসল ঘরে তুলবার জন্যে দীর্ঘছিনের প্রযত্ধ ও সাধন।' 

গ্রয়োজন। পরিজন, পরিচিত, প্রতিবেশী, সকলেরই দিকে দৃরিক্ষেপ করে, তাখের 

স্থধ এবং সর্বোজ্জল আনন্দ লক্ষ্য করে তার মনে অক্ষম ঈধার সঞ্চার হ্য। জীবন 

বিধাতাকে সে ধিষ্কার দিতে থাকে এই অভিযোগে : কেন তাদের অজিত সুদ 
মারো উপর বধিত নয় | 


৬৪. বিচিত্রা 


ইংরেজীতে একটি প্রবাদবাক্য আছেঃ &৪ 9০০ ৪০, ৪০ ০0, ৮৪৪৯০ বযেমন 
বুনেছো তেমনি ফসল। অথবা বাঙক] প্রবচনটিও স্মরণ করতে পারি £ যেমন কর 
তেমন ফল। কর্মের অন্বূপই তার ফললাভ হল, এ-কথা বন্দ কেউ উপলব্ধি না করতে 
পারে তবে তার তুল্য মুঢ আর কে আছে! সমস্ত ঠকশোরকাল অসল মকর্মশ্যতার 
অতিবাহিত করে কেউ ষর্দ আশা করে ষে, সে মস্ত জানী হবে অথবা লোকবরেণ্য 
কর্মী হবে, তবে তার সে আশ! ফি কোন'দনই পূর্ণ হতে পানে? অতীত জীবন 
যাপনের রতি অনুসারেই ভাবীজীবনের সংগঠন ভিতর থেকে গড়ে ওঠে, এ-তত্ব 
সকলের হদয়ঙ্গম কর। উচত্দ ' 
২৮২ 
শত দেশপধটনে মনের ভাব লস হয়। ৃঁ 
[পু. ৩৫) 
০ ইংরেজীতে একটি কথা আছে: & 1011107 96909 &:৮:1)013 200 105059 | ষে 
জীবন রুদ্ধ, গতিইন-_-তার মধ্যে ক্রভাবতই নানারকম ক্েদ জমে উঠবার অবকাশ 
পায় কিন্ত সচল, জবনম্োতকে সেই ক্রি্রতা স্পর্শ করতে পারে না। 
কুপমণ্ুকতায় আচ্ছন্ন মান্ধব ব্যাপক দৃির প্রলাদলাভে ধন্ত হয় না, তাই, নিচ্গের 
মধ্যে কুগডুলত হতে তে "ভার মনে নৈবাগা ও ক্লান্তির বোঝা জমে ওঠে। সার্থক 
জীবনদ্রঠারা সকল সময়েই ভাই এই পরামর্শ দেবেন £ আত্মবতে আবদ্ধ থকো না, 
বহিরিশ্বে প্রলারত হয়ে পড়ো। রবীন্নাথের 'নিঝরের স্বপুউক্গা' কবিতাটি মনে 
পচে। পাষাণ কারা-গুছার অন্ধকার ভেদ ঝরে ছদ্ম বেগে বেরিয়ে আসতে 
পেরেছিল নিঝর্র, এই উল্লাস এ কর্বিভাটর ছন্দেশন্দে হিপোজিত কয়েছে । বিশ্বের 
যধ্যে সঞ্চরমানতার এই আনন্দ আমবাও কি আমাদের জবনে বরণ করে আনব না? 
দ্বেশত্রমণের সহজ উপায় অবলম্ছন করে মান্য এই মুনির স্বাদ অহ্থরে গ্রহণ করুতে 
পারে। 
মানবসমাজে টৈচিত্রোর অস্থ নেই। তার কথাবাঙ$া আচার-আচরণ পোশাক- 
-পনিচ্ছদ সর্বত্রই সমানাহীন বৈচিত্র্য । বহু-দেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে এই বৈচয়োর 
* আন্াাদ আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর তখন, যে ব্যক্তিগত সামিয়েক চুঃখকে 
আমার জীবনের্‌, সর্বনাশ বলে মনে হচ্ছিল তাযেন ধীরে ধর লুপ হয়ে যায়। 
চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি' এই ফথার সত্য শুর তখন আমাদের হৃদয়ে 
রণিত হতে থাকে। 


1৪81 প্ররুতির €সান্দর্যরাশি মগর ও পল্লীতে লোকভয়ে হঙিত হইক়ণ 
থাকে। মানুষ বনলক্ষ্মীকে প্রকৃতির গৃহ্ছাড়া করিয়? দেয়। ্ | 


[পৃ ৩৫] 
প্রূৃতি মানগষের চেয়ে প্রাচীনতর। কিন্কু মানবসমাজ উন্নতচেতনাসম্পন্ 
লঙ্ঘবন্ধ একটি শক্তিমান সমাজ, আগ্মরক্ষা এবং আত্মবিদ্তারের স্বাভাবিক প্রেষণায় 


রামায়ণী কথা ৬৫ 


প্রকৃতিকে সে ব্যবহার করে। শ্বাপদসন্কুল গহন জরণ্যানী, বিপুল-প্রসারিভ নীল 
দিকচক্রবাল, নিত্যগঞ্জমাঁন সংঙ্ষন্ধ প্রলয়সমূদ্র আমাদের দৃষ্টিকে নন্দিত করে, কৃপ্পনাকে 
অভিভূত কে, সন্দেহ নেই। কিন্ধু জীবনধারণের পক্ষে, প্রাত্যহিক বসবাসের পক্ষে 
ওগুপি থে উপযোগী নয়, এ-৪ সভ্য) সভ্যতার ক্রমবিকাশে তাই দেখি ক্রমেই 
মা্নষ এই প্রকৃতির উচ্ছে্ সম্পন্ন করে, বিশাল বনম্পতি মানবিক কৃঠারাঘাতে গন 
হয় মায়, আর সেখানে আধুনিক যন্ববানবের প্রশ্টিঠ। হয়। কোনো কোনো নদীতে 
ফেমশ চত্র ধীরে ধ'রে সমস্ত জলরাশিকে আচ্ছন্্র করে ফেলে, নগর-সভ্যতার বিস্তারে 
ষস্্ আর কপকারথান' তেমশি করে ক্রমে শ্তামল প্রক্ণতিকে ধংস করে দেবার ব্রত 
নয়ু। দুচোধ ভরে সবুজের রস পান করা মানসিক স্বাস্থ পক্ষে অতীব প্রয়োজন 
বটে, কিন্ত আধুনিক নগরজীবনে তার আনু ভোনে' সহজ এসোগ নেই। 

একবারে ক নেই? জ্ঞানের দ্বারা কাজ যানম এ-৪ জেনে নিয়েছে যে, 
সৌন্দধচচা এ সুন্দরের ওপভোগ মনের জন্তে জর, ভ'ই, শ্রেষ্ট নগবীগুঙিতে বুচিত -- 
উদ্যানের ৭ অভাব নেই। সহজন্কৃত বন্ধসণুচজ্ঞর প্র্তকল্প আজ কণ্টেরচিত 
উদ্যানশোত৬া। কিন্ত এই শেভার মধ্যে প্রাচুধের ৭ অভান, আত্মারও অভাব । 
বনলশ্মীকে মাধ অপশত করে দিয়েছে । ভার সবুজে এখস আছে নিক্ি-মাপা 
সৌন্দধধ। 

| . 

॥৫॥ পরু শগ্যের যেরূপ পতনের তয় নাই, সে২দ্ধপ মন্ুত্বেরও “ত্যুর 

জন্য নিগষযে প্রতীক্ষা কর। উচিত- কারণ, উহা অবধারিত। 


[পূ ৪২] 


মহাপ্রক'ত£ 'প্যম পকষঘন করে এমন সাধ্য কারো নেই । 'জন্সিলে মবিভ হবে, 
অমর কে -কাদা কবে 5 চরশ্থির কবে নার হামু রে জীবন-নঙে ৮75৬5 মই অমোঘ 
নিমের আঅন্তগভ। এক হইলে লক্ষ্য করল এইটেই বিশ্বের প্রধান তষ এবং প্রবপতম 
নিয়ম, হি 9 ধ্বংসের পধায়ঞ্মক এই গবঙ্গাস । মাভষ অল্পপলেই তার অন্ভজ্ঞভায 
জেন পেয় যে, ফ্ব'” এ৭ং মৃত্যু জবলের অশিবাধ পরিণাম মাজ্ঞ, শেষ পযন্ত তার “িরুছে 
লকণ সংগ্রাম লিল ইয়েবায়। কিন এই অভিজতালন্ধ জান হদয় যেন সবাঙ্গ'শভাবে 
গ্রহণ করে শা, আমাদের সবচেয়ে ব$ডা ছুবলতা এইখানে । অবধারিতের ভন্বো 
প্রতক্ষাই যেখানে কবা, সেখানে আমর] কত কাকুতিযিনতির প্রতিরোধ বুচনা করতে 
ঘাই। ধ্বালের প্রশ্নোত্তরে যুধিষ্ঠির ভাই মাহষের এই হুরলতাকে সবচেয়ে জাশ্চষের 
বষয় বলে বণন' করেছিলেন। 
প্রাঙতোধ রচনার প্রয়াস থেকেই ভীতির জন্ম। আমি প্রাণপণ বলে অযুল্য 
সত রক্ষা! করতে চাই, আবার মনে মনে ম্পষ্টই জানি যে, কখনোই এ রক্ষণসাধায নয়ন 
ভখনই ভয় দেখা দেয়। তয়ব্যাকলতার এই লজ্জাজনক চি মাহষকে ক্রমে 
[তাবোধহীন কাপুরুষ করে তোলে। মূহুর্তে মুহতে সে-কাপুরুষ মৃত্যুর অলীক ছায়া 


সু... এটি 


গু বিচিত্র 


দেখে কেপে ওঠে । অথচ, যদি পরিণামে মৃত্যুকে স্থির জেনে জীবনের সম্পর দিনগুলিবে 
বীরের মত উপভোগ করে যাই, মানবজীবন তবে তার পরিপূর্ণ সার্থকতার পৌছতে 
পারে। 
1৬৪ জ্ত্রী, পুত্র ও জ্ঞাতিদের সহিত মিলন “দ্বাধীন, কখন চিরবিরহথ 
উপ্পস্থিত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই । ও 
ৃ [ পূ. ৪৩ ] 


যখন জবনরসে মগ্ন আছি, তখন জানি না সেই জখবনের উতৎসরহষ্ক কী? জ'বন 
কোথা থেকে সঞ্চারত হলে, কোথায় তার আম্থম পরিণতি--আনি-অস্তের এই 
ধারণা সবসময়ে আমাদের বিঠলিত করে ন! | কিন্তু যখন সেই দাশনিক জিজ্ঞাসাওুজে 
নিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ি, ক্রমে তখন এই স্ঘচা আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হতে থাকে 
ষে, সমস্ত জীবন কেবলই এক আক্কং মালা। কোনো শির্ধাবিত পৃর-কলুন! এর 
 পশ্চাদভূমিতে আছে কিনা তা আমরা জানতে পারি ন'। মাহষের জ্ঞান ও বলপনার 
ষে সীমাবদ্ধ জগৎ তার দ্বারা জীবনে, সন্ত গ্রশ্থগুল মোচন করা যায় লা, জনে 
সকল ঘটনার সম্ক্‌ ব্যাখা পাহুয়া যায় নাঁ। তবে এই অসম প্রবাহ কেযল কবে) 
কার শক্তিবলে নিযুস্ত্রত হচ্ছে? অন্গকিক এক দৈবের ফধারুণ তখন অনিবাধ হয়ে 
ওঠে, দ্বপ্রভাবকে যনে যনে হকার করে নিতে মানতষ তখন বাধা হয়। যাহ 
যতদুর নিয়মের অস্তিত্ব বুঝে নিতে পারে, তার ছানা তার জানুগখবনের ঘটনাপ্রহাহের 
সমস্ত আকম্থিকতা ব্যাখ্যা করা যায় না, দৈবযোগ কলে অনেকটা অংশ ছেে 
দিতে হয়। 
আর, এ যদ সভ্য হয় যে, আমাদের শ্বভনবাহ্ধবদের সঙ্গে মিলন, কেবল 
আকন্মিকের খেলা মাত্র, তবে সে-মিজন ভাঙকেই বা এত বিচি হই কেন? 
শোকাহত যানবহদয়ের প্রতিষেধক হিসেবে তাই বারংবার মোহমুপা4বু বাবস্থা ফেএিছা 
হয়_-দার] পত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমান্র এই আক্ষেপধবনতেই পরিপুরিত 
করে তোল! হয়েছে মানব সংসায়। 
কিন্য এ ক্রন্দন অনুচিত। আর ঠদবের €পর এমন শিল্ড নিউমঈগতার ফলে 
ফে-ন্জীবন-দর্শন উপস্থিত হতে পারে, তাও সর্বতোভাবে বর্ণীয় নয়। ' বিচ্ছেদের অঙ্ক 
চি্তকে প্রস্তুত করে, থাখ! ভালো, কিন্তু এই প্রস্ততিভে যেন ভীবনবৈশ্রাগ্য উপস্থিত না 
হয়, তাও বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
৭ মুক্ত হইতে যে ত্রাণ করে সেই “ক্ষত্রিয়? । 
[পৃ.৪৫] 
একসময়ে ভারতবর্ষের সমাজ পেশা ও জীবিকা অনুসারে শ্রেণীবিগ্ৃপ্ত ছিল। 
রহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শৃত্ত, এই ততু্বর্গে বিভক্ত সেই সমাজ । সমাজের সার্ক প্রকাশ 
ধাদের 'মখো ভরা আক্ষণ। আর, ক্ষত্রিয়ের আচরণ রজঃগুপ-সমন্বত। বীর্ধবততার 
প্রকাশই ক্্রিয়ের গ্বভাবধর্ম। ত্রাঙ্গণের বল জানে, ক্ষত্রিয়ের প্রকাশ শত । 


রামারণী কথ! ৬৭ 


কিন্ত এই শক্তি কেমন শক্তি? ক্ষত্রিয় কি তবে বলদপাঁ? তার প্রবল বাহুবলের 
লামনে ক্ষ'পলীবী প্রজাকুল কি সতত সমস্ত? অত্যাচারেই কি তার স্বভাবের প্রকাশ ? 
তা কথনে। নয়। ক্ষতোচিত মহিমায় রাজা বাজ্যশাসন করে, সে তো অত্যাচারের 
 প্জন্ে নয়, অত্যাচার উপশমের জন্যে । শক্তির প্রকাশ কোথার প্রয়োজন, আর কোথায়- 
বা শক্তির আস্ফালন দানবিক বাবহার-মাত্র- বার্থ ক্ষপ্তির তা উপলন্ধ করে। ক্ষত 
থেকে যে আ্াণ করে সেই ক্ষর়--শবটির বুযুৎপত্তি নির্ণ করলে এই হথম্দর অথটিতে 
আমর] পৌছাতে পারি। দছুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো। নিজেরে দীন 
নিসঃহায় ধেন কভু না মানো+ এই মহামন্ত্র শিরে ধারণ করেই ক্ষত্রিয় তার কর্তব্যভার 
বুঝে নেয়। শান্তর প্রকাশেই তার ধর্ধের প্রকাশ? কিন্ক তাকে বত্বে বিচার করে চলতে 
হয় কাখার শক্তি প্রকাশ দুঃখী ত্রাণের জনে, ছুরলের রক্ষার জন্তে-_আর কোথায় 
শত হুধলের প্রত অত্যাচার । অতএব মদত উচ্ছুত্খল বলপ্রয়োগ ক্ষাত্রধম নয়, 
স্ববিবেকী শক্তিমান্‌ জ্রাতার ভূমিকাই বখার্ধ ক্ষান্রধর্ম। 


॥৮॥ €য ব্যাক্ত অপম্মানত হহয়া প্রতিশোধ না লয় সে পৌক্ুষশূন্ত 
ক্পাহ। 


[ পূ. ৭৫-৭৬] 


শৌঙ্তন্, কমনীয়তা এবং ক্ষমামীলতা যে পুরুষচরিতরকে উদার মাহাআ্য দান করে সে- 
বিষয়ে কোনে সন্দেহ নেই । যেখানে শক্তি আছে কেস্ক তার উগ্র প্রকাশ নেই বরং 
হুমত ছন্দে তা বাধ সেখানেই সৌন্দধের প্রকাশ । কিন্তু তার অর্থ এইলর ষে, 
শ'ভঁকে সকল মময়েই কর্ণহন প্রকাশহীন করে রাখতে হবে। উপধুক ক্ষেত্রে যদ্দি 
ব্যবহৃত হতে না পারল তবে সে-অস্তত্বের কী অর্থ। সেই উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিজ্েকেষে 
প্রমাণ কর€ত পারে না, সে অক্ষম, কাপুরুষ । 


কোন্‌ ক্ষে্ শক্তিপ্রকাশের উপযুক্ত? বহিঃশত্র যেখানে ছুবলের ওপর অত্যাচার 
বা অবিচার করে, রাজশক্কি যেধানে অধরচারী ব! নীতির্ববেকহীন, সেসব ক্ষেতে 
প্রজাতারণের মহান দীক্ষা দিয়ে শক্কির ব্যবহারই উচিত কর্তব্য । সেখানে সঙ্ষোচের 
বিহ্বলতা বারের পক্ষে অপমানদ্বরূপ। 


আবার, যেবানে অকারণ অপমানে লাঞ্চিত হতে হয়, সেখানে তার প্রতিকারাখে 
বলপ্রয়োগ বাছনীয়। তার পরিবর্তে বদি শক্িমান অপমানিভ ব্যক্তি নীরব হয়ে 
থাকেন, সে শুধু তার বলবীধহীনতা প্রমাণ করে, তার ক্ষমাশীলতার উদ্ধাহরণ হয় না। 
কেননা, যে-নীচব্যক্তি অপঙ্গান করতে সান করে, উপযুক্ত প্রতিফলের অভাবে তার 
্প্য। অত্যন্ত গগনস্পশী হয়ে উঠতে থাকে, এবং সমাজে অকল্যাণের যাআ! বেড়ে বায়। 
পরোক্ষে এই অকল্যাণের দারিত্ব বহন করতে হবে সেউ শতিআন্াজ আশ পরা 


তিনি তার প্রতিবিধান করেননি । 


৬৮ ॥ ৭6জ্তা 


ক 


ক্ষমতাশীলত] গুণ, কিন্তু সর্বত্রই তা গুণের বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতা- 
পঙ.ক্তি মনে পড়ে £ 
ৃ্‌ অন্যায় ষে করে আর অগ্কায় যে সনে, 
তব ঘ্বণ' ষেন তারে তণসম দহে। 


এখানেও সেই অগ্ঠায়স্হাকারীর কথা 7 স্ায়শীতিভঙ্গকারী অপরাধী বটে, কিন্তু সে 
অপরাধ যে নরুবে সঙ্থ করে তারে আচরণ প্রশংসনীয় নয়। সেও ঘ্বণা বা কপার পাত্র । 
হয় তার ভন্তায় প্রতিরোধ করবার শক্তি নেই, নতুবা তার শক্তি সত্বেও কোনো 
বিবেক নেই। | 


॥৯॥ অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয় থাকে৷ 
(পু ১৯৪] 


« 

জীবনের পথ কুস্থমান্তীর্ণ নয়, নানা প্রতকুল সমস্যা এ বিদ্বের ঝণ্টক অতিক্রম 
করেই পথ চজ্তে হয়। প্রচ্চো]ক মুহুর্তে ভবন তাই আমাদের কাছে সাহস ও সতর্কত' 
দাবি করে । নিপুণ নাকি যেমন প্রত্িিমুহুতে সচেতনভাবে আকাশের প্রলয় এবং 
সমুদ্রের তরজকে লক্ষ্য রাখে, অন্যমনস্ক হলেই ফেল তরী বিপন্ন হতে পারে, জ*বনপাণে 
মান্টুষরও ঠিক ততট সামর্থ্য ও সচেতনতা প্রয়োজন । 


কিন্তু সকলেই এ সামর্থ্যের অধিকারী * নয় | অর্ধকা'শ মাহতষ আরামণিয় এলং 
উদ্দাপীন, দুরূহ জীবনব্রত'বষয়ে স্থভাবত অজ্ঞান | এইদব মান্য যখন কোনো? প্রবল 
প্রতিরোধের সামান দাডার, মুহৃ্মাত্র তারা শির উন্নত স্থির রাখতে পারে না, পূলিসাৎ 
হয়ে পড়ে । তারা চিত্তে দীন, দেহে শক্তিহীন। তখন খারা! কেবল আক্ষেপ এ 
হাহাকারে পিক দিগন্ত ব্যথিত করে তোলে, অপর কোনে! প্রতিকারের উপকরণ "চাদের 
আয়তে নেই। 


৮. এই দুর্বল মানসিকতা৷ থেকেই দৈববোধের স্ত্টি। যান্তষ দৃতক্ষণ নিগ্ডের ক্ষমতার 
নির্ভবে জীবন-প্রশ্নের মীমাংসা করে নিতে পারে, ততক্ষণ তার দায় নেই, পুরুষকাএকেই 

“ ততঙ্ষণ শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে যনে করতে বাধা নেষ্ট। কিন্ত যখনই পুরুধকারেন অতত 
হয়ে আসে সংঘাতগুলি, মানবিক শক্তির পুয়োগে যখন কোনো কল্যাণ সম্ভব তয় না 
তখন মানুষ অগত্যা এক বল্পলোক স্ভন করে নেয়। সেই কল্পলোকের সবনিযুদ্ধা 
সর্বশক্তিধর দেবতা, অলৌকিক তার অন্তিত্ব। অক্পোকিক এই দৈবশ/ন্ত সবারই তায 
জীবন চালিত, নিয়ন্ত্িত-_-এই ধারণায় মাঠষ তখন অভ)স্ত হতে থাকে। কিন্তু যথাথ 
পৌরুবে অভিমানী ব্যক্তি কখনো বলেন না, "হাক এ তে! দৈবের লালা |) 'বতক্খণ 
শ্বাস ততঙ্গণ আশ' এই নীতি অবলঙ্গন করে তিন শেষ পর্বস্ত যুদ্ধ করেন। শক্ষিমানের 
সহায় পু্য়কার, আর দুর্বলের নির্ভর দৈব-কল্পনা। 


' 


রামার়ণী কথা ৬৯ 
॥ ১০) মিত্রলাভ অতি জুলভ, কিন্ত্ত মৈত্রী রক্ষা করাই কঠিন । 
[ পু. ১৭৮ ] 


মানষ সমাজবন্ধনে আবদ্ধ, তার স্বভাবের মধ্যেই নিকিত আছে এই সঙ্ঘপ্রয়তা । 
একাকীর নির্বাসনকে মানষ ভয় করে। তাই জীবনে চলার পথে যত তার সামস্তিক 
সঙ্গী জোটে, সকলেরই সঙ্গে মৈরীস্থাপনের জন্গেতার হৃদ স্বভাবত উৎস্বক থাকে। 
এইভাবে মৈত্রীপরম্পরায় ব্যক্তির পরিচয় যেমন বিস্তৃত হয়, আত্মবিস্তারের আনন্দো- 
পল'নধতেও তেমনি সে তার জীবন সার্থকতা খুঁজে পায়। 

পারস্পরিক উন্মুধতার ফলে মৈআ্রীলাভ এইভাবে অপেক্ষাকত সহজ হয় বটে কিন্ত 
মৈত্রীরঙ্ষ1 সাধনার বন্ব। সঙ্প্রিয়তা যেন মান্তষের স্বভাবজাত, তেমনি এ-ও সত্য 
ষে, মানবিক বৈচিক্র্যের অস্ত নেই, প্রতি মান্ষ প্রতি যাভষের চেয়ে স্বতম্ত্র। ইচ্ছা, 
আদর্শ, রুচি, প্রণালী--কোনোবিষয়ে দুজন ব্যক্ত ঠিক একই পথের পথিক নয়। এই 
বৈশ্টত্রোর মধ্যে এঁক্য সঞ্চার করতে পারলেই বন্ধুতা সম্ভব। কিন্তু তা কি সহজ? ষণ" 
আমি আমার ইচ্ছা-রুচিকে সর্বভোভাবে বন্ধুর এপর প্রয়োগ করতে ব্যগ্র হয়ে উঠি, যদি 
তার বৈশিষ্টা নিয়েই তাকে সহা করতে না পারি, যদি আনম নিজেকে অনেকটা ত্যাগ 
না করতে পারি, ছুই বিপরীতের মধ্যে সামগ্রশ্ত স্থাপনের প্রয়াল যদি আমার চেতনায় 
না থাকে--তবে বন্ধুত্বরক্ষা কিন কাজ্জ। ঘনে রাখা উচিত ষে, মৈত্রীও একটি শিল্প, 
স্মন্দরুতম জাবন শিল্প । সেই শিল্প অনায়াসে আপনিই গড়ে ওঠে ন।, পৰিকল্পিত সাধনার 
খারা তাকে রচনা করে তুলতে হয়। 


দ 


টি 
॥১॥ অভিষেকের সমস্ত অনুষ্ঠীন-....এই ভুই বর । 
[ পৃ ৭৮। শব্দসংখা। প্রায় ২৫০ | 
২ কৈকেয়ীর প্রার্থনা » 


হ্টমনা বাজ টৈককেম়ীকে বামাভিষেকের সুসংবাদ দেবার জন্তে সন্ধালগ়ে তার 
প্রাসাদে এলেন । কিন্তু কৈকেম়ী তক্ষন ছিপেন বোষমন্দিরে, বিশৃক্ধর্ণ বসনভৃষণে তার 
বোধ স্থয়ম্প্রকট। উতৎকন্ঠিত রাজ তার ক্রোধ উপশম করবার জন্তে যখাবিধি 
জিজ্ঞাসাবাদ করজেন, এবং অবশেষে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, টৈকেয়ীর যে-কোনো 
অভিপ্রেত বন্ত আজ তিনি দান করবেন | এই স্থযোগ গ্রহণ করে কৈকেমী ছুটি বন 
প্রার্থনা করলেন। প্রাণপ্রিয় রামের নামে শপথ নিয়ে রাঞ্জা সেই বরদ্ধানে আজ শ্বীরুত। 
কিন্তু অপ্রত্যাশিত নিদারুণ ছুটি প্রার্থনা তার কানে পৌছলো। একটি বরে বৈবেছী 
কামের চতুর্দশবৎসর বনবাদ দাবি করেন, আর, অন্থটিতে তার দাবি ভরত্েম্ব 
রাজ্যাভিযেক। 


নও বিচিত্রা 


॥॥ এই জময় হইতে মহারাজ....'প্লাবিত হইতেছিল। 
[ পৃ. ১১-১২। শবসংখ্য। প্রায় ২২৭) 


এ শোকাচ্ছন দশরথ ১ 

দ্শরথ মৃত্যুতুল্য শোকে বাক্কহিত, মাকেমাঝেই এখন তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে 
পড়েন। তীর প্রিয়তম রাম বখন সাঞ্জনে এলেন, অপরাধবোধে আচ্ছন রাজা পুতের 
মুখের দিকে তাকাতে পারলেন না। তিনি কেবল গভীর বেদলাভরে রামের কথা 
শুনলেন । দেবতাপ্রতিম পিতার সত্যরক্ষার জঙ্কে রামচন্দ্রের কাছে কোনে কই ছুকধহ 
নর, তিনি বনগমনে এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । কৈকেরী যখন রামকে ভানালেন যে, সেই 
বনগযনের পৃ পস্ত দশতুধ অন্শনে থাকবেন, অথবা বখন দুরে সকলের ক্রুদনরোল ও 
দ্শরথের প্রতি ধিক্ারবাক্য শ্রুত হতে *জাগল, রাজা তখন বিমুড় সংজ্ঞাই'ন হয়ে 
পডছিলেন। 


॥৩॥ তখন বর্ষাকাল... কৃত্টগুলি হইয়া ব্রহিলেন। 
[ পূ. ১৮-১৯। শব্দসংখ্য। প্রায় ২১০ ] 


“ অঙ্ধমুনি-পুত্রবধ ১ 

বর্ধাকালে এক অ্িপ্ধ সন্ধ্যায় যুবক দশবুপ মুগয়ার্থে পাবভ্য ক্ষঞ্চলে ভ্রমণ করছিজেন। 
সেই পাধ্ত)ভূমি তখন প্রাকৃতিক শোভায় রূমণীয় হয়ে আচে । সেখানে কোনে? কর্ণা 
থেজ্ক জল সংগ্রহ করতে এস্ছিলেন এক খবপুত | কিন্তু বিভ্রান্ত রাজ! এ শক লক্ষ্য 
করে হভীভ্রমে শবক্ষেপ করলেন। পরমুছুর্তেই মানবকণ্ের আতনাদ তার ভ্রান্টিমোচন 
করল, অন্ধমুদ্নর একমাত্র সবল এ পুন্রটির মৃতদেহ বহন করে মুনির কাছে এলেন রাজ: | 
পুত্রভ্রমে ষবন মুনি ও মুনিপত্ী দশবুথকে সাদরদন্তাযণ জ্ঞানাালেন, ভীত-তরস্ত রাজা তখন 
আদ্মপরিচয় বিবৃত করে তার মহাঅপরাঁধের কথা নিবেদন করলেন । 


॥ ৫1 কিন্তু এক হস্ত চম্দনচচিত.....প্রয়োগ করিতে লাগিল। 
| [ পৃ. ২৮২৯। শবসংখ্য] প্রায় ২০০] 
 বনবাসের আয়োজন ০ 


কৌশল্যাসমীপে উপনীত রাম ভার হৃদয়ের ড্র বেদন1 গোপন করতে পারে 
না। ক্ষদ্ধবাক্যে মহাবিপদের বিষয়টি তাকে জ্রাপন করলেন, জানালেন যে রাজকীয় 
বলনে তার আর কোনে! অধিকার নেই । সমস্ত সংরাদ শুনে কৌশল্যা বিপন্ন বোধ 
করলেন । আতত্রন্দনে তিনি জানালেন যে, পতিন্েহহীন এই জীবনে বামচচ্্ই তার 
কমান অবলম্বন, বনবাসে রামের অনুগাযিলী হওয়া? ভিন তার কোনো সখ ন্ই। 
শোকাহতা ঘাতৃমুতি এবং সাস্ছনাদানরত রামচজের বিদায়প্রার্থনার দৃষ্ঠ লক্ষণকে করে 
উদ্বেজিত করে তুলল, পিতার বিরুদ্ধে বাক্য প্রয়োগ করতেও তিনি দ্বিধাদ্িত 
চলেন না। 


রামায়ণী কথা 


॥৬ ॥ কৃষ্ণসর্প ও হিংত্রজন্তসন্কুল-.....লল্পাদন করি নাই। 
[ পৃ. ৩৭-৩৮। শব্দসংখ্য প্রায় ২০* ] 


এ রামচজ্দের আত্মবিস্মাতি ১ 

বাজি অন্ধকারে গভীর অরণ্যের মধো বাম-সতা-লস্্ণ আজ পথহার1। হিংস্র 
শ্বাপদের ভু তুচ্ছ করে এখানেই তাদের র্কতুধাপন করতে হবে। এক বৃক্ষতলে 
আশ্রয় নিলেন ভারা, কিন্তু 'অনভ্যন্ত জীবনের প্রথম এই গভিজ্ঞতা সকলেরই পক্ষে দৃঃসহ 
হলো। এতই দুঃসহ যেম্থভাব-উদ্দারু শ্রাত্ায সদা আত্মরিস্থত হলেন এবং লক্ষণের 
কাছে অনেক পরিতাপের কথ! বললেন । কামবশব্তী দশর্থ তার তুল্লা পুত্রকে ত্যাগ 
করত দ্বিবা কহেন নি, দাকুণম্বভাবা কৈকেরী হয়তো কৌশল্যাকে হ্ত্যাও করতে 
পারেন। ইচ্ছা হলেই বাহুবলে এইনব দুষ্ধ'তির প্রতিকার করতে তিনি সক্ষম, কিন্ত 
ভিনি যে সত্যবন্ধ, তাই উপায়াস্তরহীন। 


& ॥ 
“এ+ ছি এ 


1৭॥ কতনুরে যাইতে যাখতে-" "তোমার পক্ষে উচিত নহে । 
[ পূ. ৫২-৫৩। শব্দসংখ্যা প্রায় ২৭০ ] 


এ আত্মত্যাগী জটায়ু 

গীভা-অহ্থেষণে ব্যাকুল ব্রাম বনপথে রাক্ষসের পদচিহ, সীতার অলংকার এবং 
বিক্ষিধ ভগ যুদ্ধাপকরণ দেখে উত্তেজিভ হয়ে উঠলেন। রাক্ষসেরা সীতাকে আহার 
করেছে, এই ধারণায় তিনে বিশ্বর যাবতীয় বস্ত সংহারের জন্ত ক্ষিথ হয়ে উঠলেন। 
লক্ষণ অুনক পান্তবাধাক্ে রামচন্দ্রকে প্রবোধ দিলেএ তার শান্তি ফিরে এলো না। 
এমন স্ময়ে মুযূমূ বিশালকার জটায়ুকে দেখে রাম শরক্ষেপে প্রস্তুত হলেন, কিন্ত 
মুহু তনতধ্যই জটামুর কথায় নিজের ভ্রান্ত উপলদ্ধ করডে পারলেন। ভটাষু জানালেন 
যে, সতাপহারক রাবণের সঙ্গে সংগ্রাম করেই তার এই আসন্মৃতার অবস্থা, সীতাকে 
রক্ষা করপাও জন্যে তিনি ষখালাধা প্রষত্ব করেছিলেন, কিন্তু শেষরক্ষা তার পক্ষে আর 
সভ্ভবপর হয় নি। 


॥৮॥ ভরত জ্যে্ছের পদতলে ---জীবন বিসর্জন করিব । 
[পৃ-৯৯। শববধ্যা প্রায় ১১] 
«€ ভরতের ভ্রাতৃভত্তি ১ 


জননীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-ঠিস্তান্ব-ব্যাকুল ভরত বহু যত্ে, অনুনয়ে  হামচজকে 
ক্জযোধ্যার ফিরিয়ে নিতে চাইলেন, বনধালদণ্ড নিজে বহন করতে চাইলেন । অনশন 
ব্রতধা্ী ভরতকে কোনক্রমেই বিমুৰ করতে না পেরে অবশেষে বাম তাকে ভাব পাস্ছকা 
উপহার দিলেন। সেই পাদুকা শিরে বহন করে ফিরে এলেন ভরত, প্রতিজা৷ কৃঙ্জে্ 
থে, পাকার প্রতিনিধিমাত হয়ে তিনি চতুর্দশ বৎসর বাজ্যচালন! করবেন 


বত 


ভ্ ৯ সু ওক স্স্তত 


॥৯॥ রামায়ণে লক্মণের মত ধর্ধ জুচিত হইয়াছে । 
[ পৃ. ১২১। শব্দসংখ্যা প্রায় ১০০ ] 
- লক্ষণের পুরুষকার ১ 


ভ্রাতৃপ্রেমে অন্ধ লক্ষণ তার সমস্ত পৌরুষ রামচন্দ্রের জন্তে সমর্পণ করেছিলেন । 
দারুণ বিপদ্ধেও তিনি আত্মহারা! হন্‌নি। কবস্ককবলে গ্রস্ত হয়েও তিনি আত্মরক্ষার 
চেয়ে সীতা ও রামের স্থখের কথাই চিন্তা করেছেন ; কেবল এই অনুরোধটুক্‌ জানিয়েছেন 
ষে, সখের জীবনে বাম যেন তাকে মনে বাখেন। 
॥১, ॥ এই উচ্চস্পর্ধর পতন দেখিয়া শিহরিয়! উঠি 
পৃ. ১৫০-১৫১। শবস-থযা প্রায় ১৪. ] 
এ সবনিন্িতা কৈকেয়ী ৯ 


ভবতের ছ্বা৫া ধেকত হকার পরু কৈকেয়১কে রামারণ-কাহিন'তে জর বডে। 
দেখা যায় না। অল্প দু? একটি চিজ তার লজ্জাকরুণ অস্হায় পরিণাম কল্পনা করা 
ধায়। অতি দন সেই চত্র,সকপ্ের দ্বারা স্বণিত নন্দিত হয়ে গবোঈতা সেই বাণী 
আজ আত্য7গাপনশল" | ০১ সমল্পিতী জনি অবস্থান কিন, “কস্ক পু তাকে 
কোনো প্রিয়সস্তাবদ করে ন'। লাঞ্পার এই শোকাবহ অবস্থান যেন আর্িকবিও 
বিশদভাবে দেখাতে সাহস করেন নি। 


সঞ্মাধ্রলেখখন্ 


॥$1॥ মহারাজ শিখি সত্যপ্ন্ধার করিয়। প্রাণত্যাগ করিব। 


[ পৃ. ৯] 

সত্যের প্রত আন্গত্য যথার্থ যহবের লক্ষণ সতাশ্রঃত' জবনকে যে 

« লবসময়ে লৌকিক স্থখের অভিমুখে শিয়ে চলে, তা বলা যায় ন1। বরং অনেক সময়ের 

সত্যধদ্ধ মান্য দেক্ুধ, *তাপালন কঠোরতঘ দুঞ্প্যন্তরার বেশে চার সামনে আবিভত। 

কিন্তু এই দঃধক্ষতের আশঙ্কার বিচলিত না হয়ে যিনি প্রতিজ্ঞা দৃঢ় থাকেন, তীরই 
মহিমা জগতে ঘোহিত হয়| 


॥২॥ লেশপর্ধটনে মনের ভার  প্রঞুল হইলেন ' 
[পৃ ৩৫] 
সন্বীর্ণভার বন্ধনে মনের মধ্যে নৈরাহ্য ও ক্লান্তির বোঝা জষে ওঠে। 
সতিরগতের মধ্যে আত্মপ্রসার করতে পারলে এই ক্লান্তির অপগোদন সভব হয়। 


রামার়ণী কথা ৭৩ 


প্রকৃতির দ্সিগ্ধ সৌন্দর্য ও বিচিজ্র দেশের অভিজ্ঞতা! মানুষকে তার সন্কীর্ণতার গণ্তী থেকে 


মুক্ত করে দেয় এবং তার হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত গ্লানিকে ধীরে ধীরে ম্সেহভরে সনিয়ে দেয়। 
দেশভ্রমণ তাই ব্যথাহত চিগ্ডের মহৌষধ । 


॥৩ ॥ ভরত যদি সত্য সত্যই... অকিঞ্জিংকর বলিয়া মনে করি। 


[ পৃ. ৪১ ] 

যুদ্ধে জয়পাভ স্থকাত বঢে,কন্ধ আত্মায্বগের সঙ্গে যুদ্ধ অপরাধ । নিকট- 

আত্মীয়কে যদি শক্রবূপে গণ্য করিতে হয় এবং তাকে নিধন করে যদি ন্বর্গস্থথও লাভ 

করতে হর তবে পে-্থখের বা জয়কীতির কী মুশ্য আছে! সত্যকার বীর এবং 

মহান্ভব ব্যক্তি স্থহ্ৃৎ-ন্বজনের বিনাশ কানন? ক্রেন না) বরং ভাব পান্িবর্তে আত্মত্যাগ 
তার কাছে অনেক বেশি করণীয় বলে বোধ হয়ু। 


॥৪॥ মনুগ্ধোর সুদ্ৃহ্য দেহ- এখন আমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। 


[ পৃ. ৪২-৪৩ এ 
জীবন অনিত্য। চিরপ্রহ্মান জীবনধারা মৃত্যুর অভিমুখে নিশ্চিত ধাবিত হচ্ছে, 
তার গতি রোধ করবার ক্ষমতা ভ্বামাদ্দের আয়ত্তের অতীত। ষা নিশ্চিত, স্থিরভাবে 
তাকে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অতীত প্রত্যাবৃত্ত হয় না, মৃত্যুর প্রতিরোধ 
নেই-_ একথা জেনে মুতের ভন্ত হাহাকার শমিত হয়। জীবনের মধ্যে ষে আত্মীয়তা 
গড়ে ওঠে সে তো৷ কেবল দৈবপ্রভাবে, সেই অল্গৌকিক প্রভাবেই আবার তা মৃতুযন্থারা 
ছিন্ন হয়ে যাবে । এই জ্ঞানে যার মন চৃঢ় হয়েছে, তিনি শোকতাপহীন প্রশ্ান্তচিত্তে 
আবনের কব্যগুপি সমাপন করে যান । 
॥৫॥ সংগীতের ন্যায় মানবজী বনেরও ....উহ! আবিষ্কৃত হয়। 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬০ ] [ পৃ. ৮৫] 
যে-কোনো একটি ব্যক্তির জীবনে অসংখ্য ঘটনা! এবং চরিত্রের সমাবেশ হয়, বিচিত্ত 
আচবুণের মধে) সেই ব্যাক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই টবোঁচত্র্যেরর সমাবেশে কখনে 
কথনে। পরস্পর বিরোধিতা লক্ষ্যগোচর হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্ত আপাতদৃষ্টির এই 
বিরোধিতার অন্তরালে সেই চারজের একটি মূল সত্য, প্রকৃত পরিচয় গুচ্ছ থেকে বায় 
সমস্ত আচবুণের মধ্যে মাঝেমাঝেই সেই মূল পরিচয়টি প্রকাশিত হয় এবং ব্যক্কিচবিআ 
আমাদের সামনে উত্তাশিত হয়ে ওঠে। 


॥৬॥ তুমি কি এই কার্ধ......দৈবের প্রশংসা করিতেছেন ? 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬১]  [ পৃ. ১১৪-১১৫ : 


জীবনের ঘটনাবলীকে বিচার করবার ছুই স্বতগ্ত্র দৃষ্টিভজি আছে। নেবে 
যনে করেন যে, সমগ্র ঘটনার অস্তরালে কোনে। এক মঙাশক্কি সতত সক্রিয় । এ 


ৰ বিচির 


শক্তির দাষ দৈব । কখনে! মান্য দেখে যে, ভার হপরিকমিত জপ্রু়াশিক 
জীবন লহদা অপ্রত্যাশিত আঘাতে ভেঙে পড়ছে। ধৈবলীল] বছগেই এনেকে 
একে মেনে নিতে অভ্যান্ত। কিন্তু অপর আন্েকগল বলবেন, আত্মুপৌক্বের ছার 
প্রতিকৃমভার সঙ্গে ধিনি সংগ্রাম করতে পারেন না, হেই হুর্বলের পক্ষেই দৈবের 
উচ্চারণ সম্ভব। বধার্থ পুরুষ লৌকিক অপরাধের প্রতিকার জৌকিক উপায়ে 
শম্পন্প করতে চান, ট্বকে জঙ্ষণ কর্ধবার দন্ত প্রকাশ করাতেও তিনি কখনো 
জআপারগ নন। 


॥৯4৫৫-াজ আমরা ব্বেচ্ছার ' ভাবিতে ভুলিয়া যাইতেছি। 


প্রকৃত সৌহ্তাদোর শিক্ষা মানবজীবনের এক বড়ো শিক্ষা; আধুনিক কালে 
আমরা দেই মৌহাদের অনেক তত্বকথা বলি, বিশ্বদৈত্রীর মন্ত্র উচ্চারণ করি। 
কিন্তু যে-লোক আপন-ঘরে মৈত্রী রচনা করিতে জানে না সে কেষন করে 
বিশ্বদৈত্রীর সেতু স্থাপন করবে? আমাদের জীবনে একদিন যে পারিবারিক 
সম্প্রীতি, বিশেষত ভ্রাতৃবাৎসঙ্গয ছিল-_যার সুন্দরতম উদাহরণ রা'মলম্্ণর কান্ছণী 
-সেই প্রীতির বন্ধন আজ কোথার? বাঙালির জীবনে একারবতীপ্রথা ভেঙ্গে 
পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, এক মগ্তান্বার্ঘপরতার চক্রান্তে জামরা প্রত্োকে 
ঘৃণিত। ভ্রাভার দুঃখে মরা সহমমী নই, ভ্রাতার সবে জামাদের ভবের কোনো 
অংশ নেই। আপন ভ্রাতাকে যে দূর করে দিয়েছে, বিশ্বজনকে সে কেমন করে 
্বাতৃত্বে আবন্ধ করবে? 


স্পা 


ক্ষাব্যমপত্যা 


ঠা তা সন জব ই 


“এ ভ্ডান্খসম্পপ্রসান্মঞ ১ 


৪১॥ করম-বিপাকে গতাগতি গুনগুন 
মতি রহ তুয়। পরসক্ ।- প্রার্থনা । [গৃ১] 


আমাদের ধর্মদর্শনে বলে, এই জীবন মায়ামর, অপার। লাংসারিক বিচির দুঃখতাপ 
ও মোহবস্কের দ্বারা আমর] জীবকৃল নিত্য-আচ্ছন্ন। এই মোহ থেকে পরিআাপের' 
উপায় কী? পরম-ঈশ্বরের ধ্যান এব" তার মধো বিল*ন ভয়ে বাওয়ার সাধনা খ্দামানধের 
এই ইহজীবনের অবিস্তা থেকে মৃূক করতে পাবে । কিন্তু এত সহজে তো ভীব তার 
ষ্টার মধ্যে বিপীন হয়ে ধেতে পারে না__তার জন্তে অনস্য ধৈর্য, অনস্ত অধ্যবসায় ও. 
অশেষ স্বকৃততির প্রয়োজন । আমাদের ধর্ম ভুনাস্তরবাদে বিশ্বাপী। তাই, একথা 
মনে করার কোনো হেতু নেই যে মৃত্যুই আমাদের পরিত্রাণ। জীবনের দাহ এবং 
অজ্ঞান'ত] থেকে মৃত্যু মুক্ত দেয় বটে, কিন্তু আবত্তমান জীবনচক্রে আবার নতুন অক্ষ 
আমর] ফিরে আসি। জন্ম থকে মৃত্যু, আবার তার থেকে জন্ম এই হলে দেই চক্র। 
ভাগীপ্রখীর উৎস ও পত্রিগতি বর্ণনা করে আচার্য জগদীশচন্দ্র ধ্ব'সম্হির এই যুগল 
ন্বপটিকেট একদিন উপলন্ধ করেছিলেন । 

একেবারে মুক্তি কি তবে সমল নয়? সাধকশ্রেষ্ঠর তা বলেন না। বহু জীবনের 
স্বর'ত অর্জনের স্বারা ক্রমে আমাদের সকল অবিষ্যা ষ্ধে দূরভূত হতে থাকে, কর্শ- 
' বিপাকের যদি অবসাদ হয়, স্থুকততির পুণাক্ধুফপ-হিসেবে তব আমাদের মোক্ষ বা 
নিবাপ জাতে আলে ॥ কিন্তু এই ফঙ্গগাভ ঢুন্ুহতম আত্মঙাধনার ব্যয় । এমন-কী» 
বৌদ্ধজাতকের কাহিনীগুলিতে এই তে] দেখানে হয় ষে, বুদ্ধকেও তার পরম নিরাশ- 
লাভের পৃধে কত অসংখ্যবার কায়াপারগ করতে হয়েছিল। 

তাই পৃথিব'তে পৌনঃপুনিক যাওয়ান্বাসার এই আবর্তন যন্ধ মেনে নিতে হয়, 
মান্তবের তকে একমাত্র করবীর ঈশ্বরধ্যানে চিত্রনিতেশ করা হয়তো! এক জন্মে নয, 
হ্যত জন্মঞন্সাস্তরে মোক্ষপাভ সত্তব। কিন্ধ প্রতি ছল্পাই সেই লক্ষ্যের প্রতি আমাের 
ঈষংযাত্র অগ্রসর করে দেবে এই বিশ্বাশ মলে রেখে পরম ষ্টার কাছে জাত্বুরিতেধনে 
আমাদের জীবন ব্যয়িত হওয়া উচিত। সংগ্রসঙ্গ সদাচরণ ক্রমে আমাধের কর্মকোধ, ছয় 
কবে দেবে। 


৮॥ ই আমার লস্তান যেন থাকে জুধে-ভাতে ।--উত্বরী পাউজ। 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৪ ] [পৃ:১৯ 


প্রত্যেক মান্য অনে হনে ঈশ্বরের প্রতি এক শ্গন্ভীর অভিযান (পূ 
কয়ে। লে মনে বন্ধে, উদয় তাকে তার প্রাপ্য সামগ্রী থেকে খেধগই খধিনী 





চি 


৬ বিচিন্তা 


রেখেছেন। কোনোদিন যদি আমার জীবনবিধাতা আযার সন্দুথে এসে আশীর্বাদের 
ধরাভদ় নিয়ে দাডান তবে সেই সমস্ত প্রাপ্য হয়তো আমি প্রার্থনা করে নিতে 
পারি। 

কিন্তু হাত, মানুষ কখনে। ভাবেন! ষে প্রার্থনাই প্রথিবীতে সকলের চেয়ে 
কঠিন। যদি ঈশ্বর এসে জিজ্ঞাপা করেন কী তুমি চাও, তার কী উত্তর দেবে 
মানুষ? সে কি ভেবেছে, যে, এই দহ তথ প্রশ্নের কোনে। শেষ উত্তর নেই? প্রথমে 
মনে হর বটে, আমি ধশজনমান হাত পেতে নেব? কিন্তু একটু ক্ষ্ষ্য করলেই দ্বেখি 
সে-আকাক্ষার কোনো শেষ নিবৃত্বি নেই। যতই পালয়া যার, আকাক্ষা ততই 
আরো অশান্ত হয়ে ওসে) ক্ষোভ অভিমান ও অহংকারে ততই জারো পুত্রীভূত হয়ে 
ওঠে মানবহাল্য। 


বন্তর ০স্তোষই জীবনের হ্র্পভতম বস্ব। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী স্বরণ কর" 


" এতে, পারে । ঈশ্বর তার তেরা সামগ্রীালর বাখহারে যাস্ুষ স্থক্ি করলেন এবং 


পৃথিব'তে তাদের স্থাপন করলেন | কখন তার মনে হলো, এই বনুশক্তিতৃ'ঘত মান্য 
কি তবে ভার শ্রষ্টাকে কখনো আর মনে করবে? তাই, যান্তষের হৃগয়ে আরেকটি 
সামগ্রী তিনি মিশ্রিত করে দলেন - অস্ন্তাধ। অসস্ভোষের বশেই মান্য নিতা 
ধাবমান হয়ে পরম চরিভার্থকে অন্বেষণ কর্বে বেড়াবে, কিন্তু তার শে পাবে ন', 
এই হলো মানুষের প্রতি বিধাতার চর্ম অভিশাপ 


*এ-অভিশাপ থেকে যে মুক্ত হঠে পারে তার চেয়ে ভাগ্যবান আর কেউ নয়। 
সম্তোষ তার করানত্র, গাবনে তার অপণকদেয সুখ । কথ কেমন করে এই সন্তোষ 
অর্জন কর। বায়? আমার জন *ব" আমার প্রিবার-পরিজনের জন্মে বিজাদদ্রবোর 
সর্ববিধ আয়োজন একরকম বধ দ্েয়ু বটে, কিন্ধ কেট সুখের তো কোনো খ্বাহিত্ 
নেই, গভীরতর অথে তাকে হবখএ বঙ্তা যায় না, 'তা বরং তন মতুন ছুঃখেরই 
উৎ্পা্ক। কিন্তু ন্যুনতম প্রয়োজনের মধোই বদি আমার চিত নিহিত করতে পারি 
আকাজ্ষার উন্মাদনা যদি আমি দূর করে দি৬স্পারি, তা? চেয়ে স্বখকর আর 
কিছ নয়। কতটুহ প্রয়োজন মানুষের জীবসধারণ করার মতো সামগ্রীই তে, 
তার পক্ষে যথে্। বিলাস-উপকরপহীন সহজ স্বচ্ছন্দ ৈণনিনতায় বাঙাক্িচিত্তের 
একটি অংশ অতাস্ততৃত্টিভরে জীবন অতিক্রর কুরে বাধ । 'আমার ঘরে ঢাল আছে 


, আর গাছে ঠেঁহুলসপাতা আছে, আর আমার কিসের প্রয়োজন দানোনুখ ₹পালু 


স্রাঙ্জগার ডদ্দেস্তে এই শান্ত কথাগুলি আমাদের হেশের পণ্ডিত অনায়াসেই উচ্চারণ 
করতে পেরেছেন । বিলাসবহুল আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা এই তৃত্ি অনুষ করতে 
পার না, এই তার অভিশাপ। বাপুজীর একটিমা বগ্াধরণ দেখে পরিছাস করে 
পদাজ বলেছে_প্রাচ্যের এ অর্ধনগ্ন ফকির |" কিন্ত লঙ্গে সঙ্গে আমর! 

, খে সেই ফকিরের আতিক শকি ও প্রশান্তির কাছে জগৎ শিক্ষার্থী যতো 

|| বিধাতা যদি আজ আমাদের কাছে গার বারপঞ্জ নিয়ে 


কাব্যমঞ্গ্ষা গণ, 


সতিঃই উপস্থিত হন, আমরা যেন এই বিনত উচ্চারণের দ্বারা] আমাদের সমগ্র সন্তোষ 
আয়ত করে নিতে পানি। গা সস্তান যে" থাকে দুধে ভাতে। 


/পঁ ৩ ॥সিজুমুলে জলবিন্দু বিশ্বম্ুলে অহ সমগ্রে প্রকাশ। 
_ মানববন্দনা। [পু.৮২]* 

বৃহৎ বন্ধ সহজেই দৃপ্িগোচর। তাই বৃহস্ধেঃ প্রতি আমাদের এক অনারাস শ্রদ্ধা 
আক হয়। একের চেয়ে বন্ধ; ব্যক্তির চে দল, আল্পর চেয়ে অধিক আমাদের কাছে 
অনেক বেশি নিভরষোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য মনে তচ। প্রকৃতির একটি ছোটো ফুলকে 
বে আমর আপাদর অবহ্লো কি এমশ লয়ু) কিন্তু অুপন্ক বেশি মহিমা অধিকারী বলে 
মনে করি পাহ্াড়সমুদ্রের বিশালতাকে। 

কিন্তু ছোটে। মানেই কি জবজ্জেযু 1 $ভালে' বলেই কি সহজ? রবজনাথেন 
একটি কবিতাপঙক্তি মনে পড়ে, [বধাতার প্রথস শভতে পাস্থাড এই উচ্চচুন্ড তুলেছে, 
বটে, কন্ধ ঈশ্বর “লক্ষ যুগের ন্বপ্লে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ? । 

বন্তত অল্পের মধ্যেই বিব্াটেন। শক্তি প্রচ্ছয় হয়ে আছে। বহ্থিমের কমঙাকাস্ত 
যেমন অনুভব করে!ছল, বিন্দু বিন্দু জপ নিয়েই ১ মুত্রপ্রবাহ_“আঁম এ বারিবিন্দু সমুজ্দে 
মিশাই না কেন? প্রতিটি বিন্দু মধ্যে ষ'দ €৭ না থাকে, তবে তার সমবারেই-ব! 
গুণের উৎপদ্ধি হবে কেমন করে? শুষ্ঠের ৮ তই শুন্ত যোগ করি না কেন, ফল 
তা শুক্চই থেকে যাযর়। সংখ্যার সঙ্গে সংখ্য' যোগ করতে করতেই ক্রমে সংখ্যা হয়ে 
৪ঠে বিরাট ।, 

বিশ্বশ্রষ্ঠ বিশ্বপিভাকে বলা হড়েছে 'মততে! মহীয়ান্ | কিন্তু সঙ্গে স্গ্কেই তিনি 
আবার “জপোরণীয়ান্‌। | মহুতের চেয়ে মহৎ ওাকে আমরণ ষভটা মনে রাখি, অপুর 
চেয়ে অণু তাকে ততটা বযর। গক্ষা করি না। তাই হয়তো প্রতি জীবকে, স্ঠির 
প্রতি উপাদান-কণিকাকে অপমান করেও ভামব' সমগ্র সৃষ্টি বা আ্টাকে ভালোবাসবার 
ভাগ করি। আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমে ছেখয়েছে, বন্তর এই উপাদানের ক্ষুদ্রতম একক 
কোধটি কোথায় । রিজ্ঞান তাকে বচ্ছেত্ন করে লিয়ে, পরীক্ষা করে দেখেছে, এবং 
আজ আমরা ভার প্রসাঞ্ে জানি যে, আণ'দক শ'ভই পৃ ৎ্বীর প্রচণ্ডতম শত, ভার 
প্রবল ঘূর্ণনেই কয়ে আছে দৃক্তগো5র বিরাট 'বশ্বজগতৎ। 


তার অন্থাকারবারএই দিন-ঢুনি 
মাঞ্ুঘই তামার মহ মুলধন, উদজঞঞপনী 
ভাষার ঘরে। পৃ. ১১8] 


পৃথিবীতে সাষের লীঙাকীন জপষান। একদিকে একশ্রেণীর মাছুষ ধনসম্পদেত্র 
গরিমায় উচ্চচূড়াধিডিত্, অগ্তহিকষে সাধাবণ যানবজ্জনতা তাদের ছাখা অবহেলিত, 
পাছিত। ঈশযেছ লস্তান হিসেবে তাহ অধিকার উপলদ্ধি করে না অধিকাংশ ছান্গয । 
ঈশ্বর-উপলছিয় অন্ত ক্বী তাংপধ থাফে হরি সে তীর হৃতিকে লম্মাদ ন! কে 


ন্‌ | 'বিচি্া 


রবীন্দ্রনাথ গীতাঞলির ভগবৎপ্েমহৃতি মধ্যেও তাই মনে করিয়ে দিতে ভোলেন 
নাষে£ 
তিনি গেছেন, যেখায় মাটি ভেঙে 
করছে চাষা চাষ । 

মানুষকে তাই উপলব্ধি করতে হবে তার আত্মমর্ধাদা এবং আত্মশক্তি। ঈশ্বরের 
কী অভিপ্রায়? তিনি চান, কর্ধেরণন্মধ্য দিরে মানুষ তার জীবনকে স্থরচিত করবে। 
কর্মেই তোমান্র অর্থকার, একথা কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে অজুনিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন 
প্র । আধুনিক এক কবির উচ্চারণে শুন, “বিশ্বকর্ম যেথায় মত্ত করণে হাজার 
করে সেখ! চষে চারণ চাই? | কর্ষষোগে চারণ হিয়েবে মাগষ যর দলে দলে 
অগ্রসর হয়ে আদে, তবেই তো আম্মমবমাননার অপরাধ থেকে দে মুক্তি লাভ 
করবে । | ৃ 

৫৫ ॥ পায়ের তলার ধুলা'সেও যর্দি কেও পন্াঘাত করে, 
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি তার শিরোপরে । 
- _টাষার ঘরে। [পৃ.১৪] 

সমস্ত বন্তর সমান মুল্য নয়, সমান প্রয়োজন নয় । কিন্তু মৃগ্যভেদে মধাদার 
নির্ণয় হয় না। আপন শপন অর্ধকারে আপন আপন ভূমিতে *কলেই সমান- 
অর্ধাদার আধিকারী। ও লোকটা আমার চেরে বেশি উপার্জন করে, অতএব আমি 
ক্মতি তুচ্ছ_ব্যর্থ, এই ভাবনা মহাপ;পের তুঙ্য। কেননা, এই ভাবনা আমাদের 
মনে এক নীচ দ্ীনতান্বাধ সঞ্চার করে দেয়, ক্রমে আমাদের আত্মবিশ্বাস নঃ হার 
হয়ে আসে | 

স্াত্ঘবিশ্বাসই শক্কির মূঙগ উতৎস। সেই বিশ্বাস নাশ হলে আমর! সর্বতোভাবে 
দুর্বল হয়ে পড়ি। তখন বহিধ্ী শঁক্রঘানের ধল সহজেই আমাদের ঘ্বণা করে, 
লুন করে, লাগুনা দেয়। আর আমর] হয়তো! এই প্রাপ্যকেই নিষতিনির্ধবিতি বলে 
গণ্য করে নংরবে অশ্রুপাতত করি। 

“কিন্তু যে অত্যাচারী, পরপীডক, তার মনে রাখা উচিত যে ক্রমিক এই ল'ঞন 
অবশেষে প্রতিশোধরূপে প্রত্যাধাভ হযে, ফিরে আসতে পারে। উপেক্ষা হ্য়তে। 
সহ কর পদ্ব, কিন্ধু অকারণ আঘাত সঙ্থ করার.মতে। মুঢুতার মানব 'চিরকাস অহ 
খায় না। অঞ্জু কি আমরা সহ করব? তাহলে তো আমরা অগ্টায়কারীন 
কোই স্বশ্য কাপুরুধ বলে গণ্য হব--'অন্ঠার্ যে করে আর. অগ্ভার যে সঙ্ছে, তং 
স্ণা তারে যেন তৃশপম দহে'। দেশে দেশে যুগে যুগে এই অঙ্গারের প্রতিকার কছিসেত 
বু তাই আয়া দেখতে পাই। প্রবল শক্তিমতায় শাসককু। 
ব্রন উদ্চতখলতাঁয় ভেলে যায়, তখন ক্মাকশ্থিক গসাথাতের মতো! জেগে ওত 
শবে হর, পল জদাখারপঁ। প্রচণ্ড প্রতিশোধেক্র প্রতিহ্িংসায় তখন আর সে ছব, 
রর ন্দানুবিদ্ধালের অভাব নেই। রানী বিপ্ররের কালে। রপবিপ্লবে 
নায়াদের এই সুভেরহি ইদিত দিয়েছে। . আবার, 'আমাধের,ছেত 
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“শপরাধীনতার ছুঃশ্বপ্নের দিনে যে জাগ্রত জনআন্দোলন গডে উঠেছিল, তারও কথ] 
সনে পড়ে বাবে এই সৃজ্রে। 
॥ ঙ্পর্ঁ মাই ভগবান, মাইক ধর্ম যাদের শিক্ষান্ুলে, 
ছিন্নমস্ত শিক্ষা সে শুধু শয়তানা ইন্কুলে! 
চাষার ঘরে। [পু ২ €] 
আধুনিক সভ্যতা মুঙগত প্রতিষ্ঠিত হয়ে জআাছে পশ্চিমী জীবনদর্শনের ওপর | 
খুবোপের জীবশ ইহমুখী, পাথিব ম্থসম্পদের কামন] ও প্রতিষঠাকেই জীবনের পরমতম 
আদর্শ বলে গণ্য করে মুখোপ। এরই থেকে জন্ম পিয়েছে মেটেরিয়ালজয, এক 
বস্তবাদী ভোগসব্বন্ধ দ্াশনিক চিন্তা । বত্তমাণ শ্তাব্'তে এই চিন্তা! যে কেবগ 
মুরাপাকই আচ্ছন্ন করে আছে তা দয়, প্রাচ্য-পাশ্চান্ত্-নিবিশেষে সমগ্র জাগতিক 
সভ্যতার গুপতে স্ুনা তার প্রভাব । " 
সভ্যতার প্রাণমন্তেনে ওপরই শির্ভর করে শিক্ষাবিধি। জীবন পথের উপঘোগী_ 
করে তুগবার যোগ্য করে রচিত হয়েছে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা। তাই, দেশিবিদেশি 
শিক্ষাপঞ্ধতি কেবল শিক্ষার্থীর এঁহিক স্থখত্ৃপ্রিকেই জক্ষ্য করে অগ্রসর হয়েছে, ভার 
আত্মিক উদ্নক়নের পরিবল্পন। এই ব্যবস্থায় দ্ুরীকত। 
অথচ ভাএতীকু শিক্ষাবাধতে একধিন এই অপুষ্ট অপুর্ণ রীতি প্রচলিত ছিল ন1। 
শিক্ষার কাণ ছিণ ব্রদ্ধচধষের কাল, আত্মিক কচ্ছসাধনার কাল। শিক্ষার স্থান ছিল 
তপোবন-পততিবেষ্টনে গুরুগৃহ | এ তো কেবল হিস্বে-বাধা অল্প কয়েকদণ্ডের শিক্ষালাভ 
নয়, হুধোদয় থেকে শধ্যাগ্রহণ পস্ত দীর্ঘ [দিবারাতির সন্পূর্ণাঙ্গ অহশীলন। শিক্ষার 
দ্বাণা তখন সম্পন্ন হতো একটি সামগ্রিক চরিত্রগঠন ; এবং বল! বাহুলা, চত্রেন 
সমগ্র্তা রক্ষার জগ্তে বস্তবোধও ছাত্রের পক্ষে যতটা জক্ুরি ছিল, আত্মবোধও ঠিক 
ততটাই। শ্রঠাকে না জানরো হ্হি জানা যায় না, এই সত্য মনে রেখে ভগবৎ-চিস্তা 
শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গকূপে বিবেচিত হতো । 
কিন্তু বস্তবাদী আধুনিক সভ্যতায় ভগবানের স্থান কোথায়' ধের স্থান কোথায় | 
ভগবানের পনুব্তে এখন হ্বরণমুত্রা, আপ, ধনের পারবতে বিজ্ঞান আমাদের সমন্ত দি 
হরণ করে থ্িয়েছে। আমরা এখন আর উপলব্ধি কার দা যে, আধুনিক শিল্পা 
আংশিক শিক্ষা । মানুষকে খণ্ড থণ্ড করে যেন [ছম্ন করা হয়েছে, তার চরিজের 
লমগ্রতা এখন বিন হয়ে গেছে। এই ছিয়মন্তা-শিক্ষার অভিশাপ বিছুরিত কহতে 
না পারলে মানবসমাজের মঙ্গল দুবপরাহত | 


(4) জগৎ্জননী মা বদি না! হতো দোপাটি পেত ফি ফোটা 
গোলাপ পেত কি রাঙ। চেলি তার-কদলী গরদ গোটা . 
-ভঙ্জিক্ব গ্কুক্তি। (পৃ. ১৮] 
পৃথিবীর প্রককতিপৌন্দর্ধর় দিকে দৃিপাত করলে যদের অধ্যে যোহসফা র্যা 
এত সৌন্দর্য সুইটি করল ফে? যেধিকেই তাকাই ন! খেল, এক অনীম গংস্থতিতে 


৮ বিচি 


পরিপূর্ণ হয়ে আছে দৃশ্তগৎ | উত্তিদজগৎ এবং জীবজগৎ সর্আই এই সংগতি, যেন 
কোনো নিপুণ চিত্রকরের তৃলিকাতে সই হয়েছে, সামঞ্রশ্টে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে বিশ্ব- 
পটের চিত্রথানি । 

কিন্তু চিন্রকরের এই উপমাটিও যথেষ্ট নয়। শ্রষ্টার যে-সকাতর নিদ্ধ-মমতার 
আভাস পাওয় যায় সমস্ত বিশ্ববস্তর অন্তরালে, তাতে শ্র্াকে স্থবংসল অস্তঃকরণের 
কোনো মানবমৃতি অথবা মানবীমৃক্তি' বলে বোধ হুয়। নারীর অস্থঃকরণের গভীরতা 
নিকূপিত হয় তার স্সেহের পরিমাণে । যে-অপরিমের় শ্রেহধারায় বিশ্ব-গঠন সম্ভব 
হয়েছে, তাতে অআঙ্টা সম্পর্কে একটা মাতৃত্বের ধারণা আমার্ণের মনে সহজেই গডে 
ওঠে। 

স্ষ্টিশক্তিকে এই মাতৃত্বক্ূপে বন্দনা কর বাঙঙ্গাদেশের পক্ষে সবচেয়ে সার্থক। 
অপরাপর সভ্যতার চেয়ে ভারতীয় স্ভ্যতাতেই মাতৃকাতন্ত্রের প্রচলন বেশি, গ্রীস্টান 
যে-আবেগে পরমপিতাকে আহ্বান করেন, তিন্দুজাতি সেই গাঢ়তম আবেগে উচ্চারণ 
করেন মাতৃনাম। কিন্ত ভারতেরও অন্যান্থা অঞ্চলের চেত়ে যেন বাঙ্‌লাদেশের পল্লী- 
জীবনাশ্রিত সাধনাধারায় এই যাতৃ-আহ্বান সভ্যতম বূপে ধর] দিয়েছে । এরই 
চূডাস্ত ফল প্রত্যক্ষ করি রামপ্রসাদ্দের আবেশবিহ্বঙ্গ গানগুক্িতে। 

কেন এই মাতৃম্বরূপে আহ্বান » প্রাত্যহক জীবনে দেখি, মা তার সন্তানের 
মজলের ভগ্ভে কেবলই উতৎ্কগাকাতর । সেখানে একের সঙ্গে অপরের ভেদ নেই, 
প্রত্যেকেরই স্মান মর্ধাদ1। সাজসজ্জা খাগ্যপানীয়ে রক্ষণাবেক্ষণে বেইন করে বেখে 
প্রত্যেক সন্তানের পিছ্বনেই মা যেন তার কেেহবিহবল চিত্তখানি পাকে দেন। বিরাট 
প্রাকৃতিক জীবনেও এই যে সংগতি, দৌন্ষ, নতিনিতম-একজন কারো সজাগ পেহ- 
দৃষটিংএর পিহনে সতত স্চমান না থাকলে এ কি কখনোই সম্ভব হতে পারত? 
তাই; ভক্তসাধক তার আপন যুক্তিতে অন্ভভব করে নেয় যে, জগৎ্পালক মুলত 
স্্ী-সবর্ূপিণী, মাতৃম্বভাবা। সেই জগতজননীর করুণাবশেই পৃথিবী এত মধুর । 


লভ্রহত্স্ প্লে 


পম পি পম লন কপিল অসি 





পট 


757 সুধা ছানিয়! কেবা' দেখে হলে যুগে । [৫৬] 
ৃ _স্টামজুন্দর । [শকসৎখ্যা প্রায় ১৯৪] 


স্ামের দেহ যেন আমৃতে রচিত! চাদের থেকে তার মূখ, জবাফুল থেকে 
ভার কপোল সৌন্দ্ঘ সঞ্চয় করেছে। তার ষ্ঠ বিশ্বফলের চেয়ে, হাত হাতীনু 
গুদের চেয়ে, ঈষ্ঠ- কম্ধুর চেয়ে, স্বর কোকিলের চেয়ে হর | পাষাণবিদ্ভৃত বক্ষপট 
এবং কালীবৃগ্ষের মতো উরুতে শ্টামের সৌন্দ্ঘ যুগ যুগ ভক্চিতকে মোহিত করে 


কাব্যমঞ্জ্য! ৯৮১ 


বু দিনে দিনে বাড়ে টোপর দেয় শিরে। [পৃ ৭-৯] টি 
-ফালকেতুর বিভ্রম। [শব সংখ্য! প্রায় ১৫৯] 
রূপে-বলে কালকেতু ক্রমে অমিত যৌবনের অধিকারী হয়ে ওঠে। তা 
কন্দর অবয়ব, তার অন্তপম গুণাবলী । তার কপালে কালে! চুল, গলায় জালের কা 
মনিবন্ধে লোহা) বিশাল বক্ষ, স্বন্দন্ত মুখ, আকর্ণবন্তৃত চোখ-েমন বীরে 
আকুতি, তেমনই বীরের সঙ্জা। সমবেত বন্ধুমপ্ডঈ'তে স্হঞ্জেই তাকে প্রধান বৃ 
চেন! যায়, সকলেই তার শক্তিতে সহঙ্ষে অত্ভূত হয়ে পড়ে; সর্বলক্ষণ পরিপু 
দেখে ব্যাধনন্দন কালকেতুকে ধনুক অর্পণ করে দীক্ষা দেওয়া হলো। 


॥৩ ॥ চেতন পাইয্সা নাথ-'.... ভিখারী রাঘবে। [পু ৩১-৩৩] 
_ক্লামেরু বিলাপ । [শক্সংখ্যা প্রায় ৩৯৭] 
নিশ্চেঙন জক্মণর উদ্দেশে থাম তার কাতর বিলাপোক্কি উচ্চারণ করছেন 
লক্ষণ তার চিরসামরেক প্রহরার মতো পাশে পাশে অতন্দ্র হয়ে থেকেছেন, বনবাসে 
জীবনে তিনিই ছিলেন বামচন্দ্রের এক্াস্তিক স্কহায়। কিন্ধ তাকে আরু সীতা 
যেন বিশ্বহ হয়ে আজ এহন লক্ষণ নৈল্টবেইিত অবরোধের যাঝখানে বিগতজীবন 
কিন্ধ কেমন করে তা সম্ভব হলো? সংতা-উক্কাবের ত্র, পাপীর শান্তিব্ধানে 
কতব্য অবহেলা করে কেমন করে চলে গেলেন লক্ষণ? তিনি কি জানেন না 
তার অবযানে, রাঘবপক্ষেত্ সকঙ্গেই শিতান্ত পণ শক্তিহীন1--ঘর্দি তিনি জীব 
ফিরে পান, রাম তবে সীতা উদ্ধারের ব্রত ত্যাগ করতে প্রন্ৃত আছেন। কেননু 
কেবল তো তার অস্মবেদন] নয়, লক্ষ্মহীনভাবে যদ তিনি অযোধ্যায় পুনঃপ্রবে 
করেন, হমিহ1, উমিলা এবং পুরবাপীজনকে কী বপে তিণন প্রবোধ দেবেন ?৪ ৫ 
দেবতাকে নিত্য আরাধনা করেছেন রাঘব, তার কাছে তিন লক্ষণের পুনজীবনে 


জন্তে কাতর প্রার্থনা নিবেদন করছেন। 

।%॥ বটিশের ব্লণবাগ্ বাঁজিল-"..-বঙ্গে বিজয়-ঘোষণী। 545 

পলাশীর য়দ্ধ। [শবকসংব্যা প্রায় ৩২৫] 

বুটিশ্সৈন্য এবং নবাবপৈল্ত মুখোমুখি যুদ্ধের জন্তে প্রস্তত। রণবাছ্া ধ্বনি 
হলে? বুটিখকামান থেকে অতকিত একটি গোল এসে মীরমদনের প্রাণ হর 
করল। বুটিপদল নন্দে উত্তেঞ্জিত হয়ে উঠগস, আর আকম্মক এই* বিপদের যু 
নবাবটৈস্রা ভটত্ত্রস্ত হয়ে পলায়নের আয়োঙন করল। তখন মোহনলাল বীরোচি 
উৎসাহবাক্যে তাদের ফিরিয়ে আনতে চেষ্ট! করলেন। রণভূর্ম থেকে দুরে পে 
যে জীবনবক্ষা করা সম্ভব হবে, এমন তো নয়। আর যদি তা হয়ও তবু ক্ষাতধ্রে 
এই অপথানের পর কেমন করে তারা কছজনসমাক্তে মাথা উচু করে জাড়াবে 
সেনাপতি এবং তার টসস্চদল কেন যে নিক্ষয় পুতুলের মতো সন্ধ হয়ে জাছে 
বাঙলার স্বাধীনতা বিপর্ দেখেও কেন তার যুদ্ধে অগ্রসর মহ, ভ1 বোকা বায় ন 
এই বীরবাক্যে অনেকের ঠচৈত্ন্ত হলো, আবার তুমুল সংগ্রামের শ্জপাত ভূলে 

৬--* 


৮২ াবাচজ। 


কিন্ত ইংবেজ পক্ষের পরায় আলর বলে যখন মনে হচ্ছে, হঠাৎ সে-সমর়ে যুদ্ধবিরতি 
আদেশ ঘোষিত হলো। নবাবইপন্ত বিষৃড় স্ন্ধ হয়ে ঈড়াতেই তাদের ওপন্ব 
বীপিয়ে পড়ে বুটিশদৈন্ত তাদের ধবল করে ফেলল। এমনি করে তাদের বঙ্গবিজয় 
লম্পর্ন হলো!। 

8৫1 নিম্কে যস্ুন! বহে ''”" আছে ওই মদীতলে। [পৃ ৮৯-৯২] 

_।মক্ষল উপহার । [শকসংষ্যা প্রান ২২৫] 

একদিকে পর্বতশ্রেণী, অন্ছদিকে যমুনার প্রবাহ । মাঝখানে শালতালের 
ঘনশ্রেণী। পথচিহৃহীন জনযানবুহীন এই গহন ভূমিতে শিখগুরু ভগবংতিস্তার মগ্ন, 
সেখানে এসে উপস্থিত হলেন শিষ্বু বঘূনাথ। তিনি সঙ্গে এনেছেন গুক্ুপ্রণামী, 
কনক হীরকে গাথা ছুটি বলয়। প্রোজপ এই বলয়ছুখানি ভালে! করে" ছেখলেন 
গুরু, ঈধৎ হেসে আবার তিনি পাঠে মনোনিবেশ করলেন। এমন সমন্ধে একটি 
স্ধলয় নদ্দীভলে গড়িয়ে পড়তেই হাহাকার করে উঠলেন বঘুনাথ, জলে ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন তিনি । কিন্তু সমস্ত দিঘধলের ব্যাকুল পরিশ্রম বৃথা! হলো, শ্রাস্ত সিক্ত 
রঘুনাধ উঠে এসে অচপল প্রশান্ত পাঠরত গুরুকে প্রিজ্ঞাপা করলেন £ কোথার পড়েছে 
সেই বালাটি। অপর বালাটি ভ্রলে নিক্ষেপ করে গুরু হতচকিত রঘুনাথকে তার স্থান 
নিদদেশ করে ধিলেন! 


(1 তরী হতে অবতরি : আপনার কুটিরের পানে । [পূ ১৪৩-১৪৬] 
বাঙালির সাধ। [শকসংখ্যা প্রায় ৩৩০] 


দ্েবী-মহশ্বেরী ভবানন্দ-গৃহাভিমুখ চলেছেন, তার অনুসরণ করছে পাটনী 
ঈশ্বরী । পারের কডি সে পেয়েছে. কিন্তু ঈশ্বরী তার পরিচয় না জেনে নৌকান্ধ ফিরে 
যাবে না। এনারী যে সামান্ত নব তাসে ত্মন্ুভব করেছে। দেবী থে খআত্মপরিচয় 
নিয়েছিলেন তা সত্য নয়। কুলীনবন্তা, শ্বাস তীনের সঙ্গে কগহ করে আশ্রয়-সন্ধানে 
চলেছেন, সেই জাত্মপরিচয় থেকে এইমাত্র বুঝেছিল পাটনী। তখন দেবী জগদীশ্বরী 
তার যথার্থ পরিচয় ছিলেন, ঈশ্ববীর ওপর তৃ্ই হয়ে তাকে বরদ্ান করতেও 
চাইলেন। ঈশ্বরী অনরপূর্ণার কাছে অল্পই আকা! জানাল, তার* সম্ভান যেন 
মোটামুটি খেরে-পরে বাচে এই তার প্রার্থনা । এই মাত্র? মোক্ষ, মুক্তি, চির-ন্বর্গবাল, 
শতবর্ষ আনু আখব অতুল বাজ্যধন এসব কিছুই নর । না, ঈশ্বরীর ওই অলৌকিক 
লম্প্ূলিতে কিছু প্রয়োজন নেই॥ তাতে আরে] দুঃখ বাডে। সে শুধু লগ্োষ চায়, 
আয় কিছু নয়। অপপূণ। সেই বর তাকে প্রসরচিতে দান করলেন । 


8৭8 গাতিল-আরব.' 'নোক্সাক্স শির । [ পৃ. ১৪৭-১৪৯ ] 3 
এ. শশাতইল আরব । [শসংখ্য প্রায় ৯০] 
রামের বীরধ্যতায় শািল-আরবের তীরতূষি টিরপবিজ হবে আছে। 
গে পরব ফুঁ, মুনানী, যেস্রী সেনাগল মুদ্ধ ধরেছে, সবাবীন বেছুষিনবের 





কাধ্যমন্ধুষা ৮ 


শিরচ্ছেদ হয়েছে এর ভীরে ! কত রক বহন করে এনেছে দজসা-নদী, সে বড় 
মিশেছে এসে শাতিস-আরবে, যেন উন্মা্িনীর রণনৃত্যের মতো! সেই দৃশ্ঠ। অঙগতরা 
চোখে নারীরা এসেছে তরবারি-হাতে। সমস্ত রকম অত্যাচার সহ করেছে 
আরবাসবসী কিন্ত মাথা নত করে নি। আজ সে পরাধীন, তাই অন্ত এক পরাধীন 
দেশের কবি তার জন্ত সহমমিতা। বোধ করেন। 


সপ ্পে চে সপ সপ সি শি আপি পপি পি এপি ওটি 


1১ মাধব, বহুত মিনতি করি-'...তুয়া পরসঙ্ে । 
_প্রার্থন।। [পৃ.১] 
জীবনযস্ত্রণা থেকে পরিআ্াণলাভের জন্ঠে মানব ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদর 
করে। ঈশ্বরের করুণাই তার জীবনপথ্র সর্বোত্তষ পাথেয় । ঈশ্বর তো তার সহ 
জীবের গুণাগুণ বিচার করেন না, তার প্রতি স্বভাবতই তিনি স্রেহশীস। সেই স্মেক- 
লাভে ধন্ত হলে মানুষ ক্রমশ মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারবে, জনজনাস্তরের হযে 
দিয়ে সেই মুক্তির দিকে সে অগ্রসর হবে। 
৯৮০৫ ॥ শুনিলে তোমার কথা”. "জগৎ আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনী। 
পঞ্চবটাবাস। [পৃ.৩৯] 
যার নিজের আনন্দিত হুৰার এবং আনন্দ ছ্ান করবার সাভাবিক শ্কমতা 
আছে, তার কাছে কোনে! পরিবেশই ছুঃধকর নয়। বহিরৈশ্চর্য এবং বিলাঙ- 
'্আড়ম্বর তৃঙহয়েযায়, মদি আমর] হাদয়ের মধ্যে প্রসাঘ অনুভব করি। তাই, 
মধুরম্বভাব পতিগবিতা৷ সীতান্ব কাছে বনবাসই ছিল আনন্দময়, তার তুলনায় 
বাজভোগ্ের আকর্ষণ কিছুমাত্র বেশি নয়। 
॥৩॥ প্রতিদিন জংশুমালী....."কি দশ! হবে আমার । 
-কবির অন্ধদশা। [পৃ. ৫৪-6€] 
দৃষ্টির প্রসাদ আমরা পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য অনুভব করি। সেই দৃষ্টি সি 
একদিন চোখ থেকে নির্বাপিত হয়ে বায় তার চেয়ে বেদনার বিষয় আর কী হতে 
পারে! বরং জন্সান্ধ একসেবে ভাগাবান যে বিশ্বধধুরিমা দে কখনো প্রত্যন্থ কুরে 
লি। কিন্তু পরিণত বয়সের অন্ধতা ছুংসহ! হৃধোদয-হূর্যান্ত, খাতুর আলাবাওয়া, 
জীবজগৎ, দ্বগনবাদ্ধবের মুখ এসকলই অতীত অভিজ্ঞতা হয়ে স্তির মধ্যে পীষ্কা 
ছবেবে, কিন্তু তার রসৌপভোগের শক্তি আর তার ফিরে আসবে ন1। 


পানীয় স্ু্জধ। পৃ. হনব 
তীতবত্রত্ত পল্গার়নপন্ন সৈল্তকুলের * প্রতি বীহের আহ্বান হোষখ! করেছে 
মোক্নলাল। যে সেনা, সে কি কখন! আব্মপাশরক্ষা অরে এমি ভা বির 





৮৪ বিচিত্রা 


্াংহের এই জানা ভাব ভাতীয়পরিভনের পক্ষে নিবতিশ্য় ভজ্জার কারণ হবে। 
বিশেষত, বাঙলার ম্বাধ:নও নির্ভর করে আছে এই যুদ্ধের ফলাফলের ওপর । সেই. 
এহর্যক্ষার ভস্ভে পরম দেশাতুবোধে অনুপ্রাণত হয়ে জীবনম্রণ পণ করে সবলের 
এখন রণক্ষেতে ধা'বত হতে হবে। 
॥৫॥ সেই আদিযুগ্গে যবে-".'.দেব, না মানব প্রস্তর-লগুড়ে? 
-মানববন্দনা। [ পৃ" ৭৭-৭৮ ] 
ভাতার কআদিতম যুগে মানব যখন চেতনা লাভ করেছে, তখন সে দেবতার 
ওপর নির্ভর করে নি, বরুং আত্শভিতেই আস্থা স্থাপন করেছে। প্ররুতর সর্ব- 
অঞ্চলে তখন মানুষ তার সহাষ অন্থেষণ করেছে, কিন্ত শেষপর্স্ত নিজেদের মধ্যে 
সজ্যবদ্ধতত] হৃত্টি করেই তার দৃঢ় হলো! ধরিত্রী তখন বাসযোগ্য নয়? বিক্ূপ 
প্রতিকূল সংঘর্ষের সভাবনায় প্রত পদক্ষেপ প্রাতহত হয়। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
* কাতার জঙ্কে মন জ্ঘ শদ্কর বা কাঠের ব্যবহার আয়ত্ব বরে নিল। দেবতা নয়, সেই 
আডিযুগ মানুষই ছিল মাষের পরুত্রা | 
॥৬1 ননি ভো'ম। নরদেব..... শরণ্য এককে”- আত্ীর আত্মীয় । 
-মানববন্দনা। [পু.৮১-৮২] 
মান্তষের মহিমার ওপরেই প্রতিটিত হয়ে আছে পাখিব সভ্যতা। অনেক 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে ভীবনকে মধুময়, পরিপাহ্থকে শৌন্দধময় করে রটনা করেছে, 
আন্ত এই সভ্যতার পিকে দৃহিক্ষেপ করুলে আমরা মুগ্ধ ইই। কিন্ব স্মরণীয় যে, এই 
পরিণামের ভন্কে শুত্িটি চনুষই আমার কাছে শ্রদ্ধার পাত। আপাতদৃহিতে এক-কে 
দ্র বা তুচ্ছ মনে হয়, কি্থ হস্ত একের সঙ্গে এক যুক্ত হতে হতে সে বিরাট অবয়ব 
জাভ করে । শক্তরু উৎস ঢেই এক আমাদের ভপম্য। 
॥4 0 বাহু বাড়াইয় গুরু আছে ওই নদীতলে। 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৭] নিশ্ষল উপহার । [পৃ. ৯০৯২] 
সংসারী জনের কাঁছে কনক-হীরকের অনেক মূল্য, মে তাই তার বুদ্ধমতো 
মূল্যবান গুরুপ্রণামী এনে দেয়। গুরু কিন্ত শ্িষের এই আসক্তির বন্ধন লক্ষ্য করে 
মনে মনে কৌতুক বোধ করেন। কুর্ণলয় বদি জল হয়ে যায় তাতে শিষ্য হয়তো 
হাহাকার বরে ঠিে, গুরুর কাছে তা পরিহ্তসে বিষয়।  অজ্ঞানতিমির থেকে 
লিষুকে মুক্ত করে আন্বার ভন্তে সাধলা করেন €রু--যদ এবটি বলয়ের ভন্কে ব)াকুল 
অন্বেষণে €ত থাকে শিক, গুরু তবে ক্পর্টিকেও ডলে ।নঙ্গেপ করে তাকে বুঝিয়ে দেন 
যে বিষয়ধাসনা ভগবৎলাধনার একাস্ পরিপস্থ) | 
8৮৪ গুনতে যান ভারত-কবা-'"তাণের একতারাতে। 
: বাসনা। [পৃ ১৯৮-১৯) 
সহজ সয়ল পল্পীজীবনের জন্তে কবিহ“য় আকুলতা অহভব ঝযে। ছোট্ট একটি 
মেহ্ম্মতা ময়, ঘর»: আর প্রকৃতির স্বভাবপ্রী, বরুণ পুরাণকাহিনীয় আবেশ আর 


্ 


কাব্যমঞ্ষা | ৮৫. 


নিবিড় ঈশ্বর তন্মদঘতা--এই নিজেই কবি তীর জীবনের সকল স্থ্বন্থপ্র বয়ন করেন । 
৫দনদ্দিন জীবনের তুক্ছতাকে ৪ এখনি করে তিনি স্সিদ্ধ সৌন্দর্ধে উন্নযন করে নেন। 


॥১॥ হ্যাখ, মাুধের কই থাকে না.....দে শতোড়া ভুর্ণিনে ! 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬১ ]-_চাঘার ঘরে। [পৃ ১১৪-১১৫ ] 

মানুষ স্বভাবত ছোটে নয়। কোনে প্েনা পারবেশ হরতো তাকে ছোটো 
করে দমিত করে রাখতে চায়। কিন্তু পরণেশের এই চক্রান্তে মানুষ কি তার 
আন্মশন্তিকে তুলে থাকবে? বশ্বব্বষ্ঠার সন্ভঘন আমি, এই দৃঢ়-প্রত্যরে বদ আমি 
কমন্থমতে সংক্রয় হয়ে নেমে আস, তবে আমার পক্ষে সস ছৃঃধ অতিক্রম কর! 
সম্ভব হবে। কেবল এই আতম্মশক্তর উদ্বোধন প্রয়োজন, নিঙ্গষেকে ভালো করে 
চিনে নিতে হবে। কেমন করে এই আশ্মবোধ জমায়? শিক্ষার গুণে। আধুনিক 
যে-শিক্ষা! কেবগ বস্তপৃথিবীকেই চেনায়, ধর্ধে বা ঈশ্বরবোধে যে-শিক্ষার পরিশোধন 
হয় না, তার ছারা অবশ্য আত্োন্সর়ন সম্পূর্তত সম্ভবপর নয়। যে শিক্ষা সমগ্র" 
চরিত্রকে গড়ে তুলতে সাহাধ্য করে সেই দেশোপিযোগী শিক্ষার ছাত্র নিজেদের প্রস্তত 
করে তৃসতে হবে । তবেই আমর! জানব যে আমর! ক্ষুদ্র হলেও তুচ্ছ নই, পরেন 
দেওয়া অপমান মাথার নেমে এলে আমরা নিজেরাই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার করতে 
পারব। 


&১*॥ সবচেয়ে তে অল্পে ছিল খুসি.-.'-হৃদয় স্মশানবাসী । +. ৬ 
হিন্নমুকুল। (পৃ. ১১৭-১১৮ ] 
ছোট্র একটি শিশুর মুত্যু হৃদয় শৃন্ত করে দিয়েছে। শিশুর জগৎ ছোটো, 
দ্র একটি পরিলর সে তার আবনকালে অধিকার করে থাকে। কিন্তু বহিৃষ্টিতে 
ধা সীমাবদ্ধ, অন্তরের দৃষ্ইিতে তার কোন সীম পাওয়া যায় না। অন্তরের স্সেহ- 
অন্থভবের জগতে সেই শিশুই সমস্ত দিক্দিগন্তে প্রভাব বিস্তার করে রাখে। তাই, 
ঘখন বিদায়ের করুণ স্থুর ধ্বনত হলো, অক্রানা অন্ধকার দেশে সে যধন তার 
পুতৃুসখেলার, ছোটা জগৎ ছেড়ে চলে গেগ, সমস্ত হৃদয় তধন শ্মপানভূমির যতে! 
হাহাকাপমন্ত হয়ে উঠেছে | 


৪১১ ॥ পীড়ায় আজিকে তর্ক হয়েছে মায়ের গভীর ০জহ। 
ভক্তির মুক্তি। [পৃ ১২৮১২] 

বিশ্বশ্টাকে ভক্ত মানবন্ধ:লই অনুভব করে। কেবল মানবক্ধপ বলা যথেষ্ঠ 
নয়, বগা উচত-_মাতৃম্বর্ূপ। মাতা ধেষন গভীর স্েহে, কাতর উ২কঠায়, অনলস্‌ 
আয়োজনে তার সম্ভানের আহার্য, পরিচ্ছদ, সাঞ্জসন্্াতয জন্তে মনোযোগী হন, 
বিশ্বের সকগ বস্তি আমরা যেন তেমনই এক প্রতিচ্ছবি দেখি। প্রতিটি শ্রকতিচিজ্র 
যেন এই ঘাতৃদোহাগ বক্ষে ধারণ করে হন হয়ে আছে। ভাই বিশ্ব মূলে তক 
এক সঙজাগজননীর নিবিড় বল্পন। অনুভব করে। 


৬ বিচিত্রা 


৪১৪ পাঁউমী চিনিয্স। আয়......চির্সফিন থাকে ভুধে-তাতে। 
রী -বাঙালির লাধ। [ পৃ. ১8৪-১৪৬ 
'্বভাব-সন্ভই সাধারপজনের চিত্তে অলৌকিক ধর্মের আবেদন বড়ো একট! লাড়া 
তোলে না। মৃক্তির'জন্তে মোক্ষের জন্তে তার চিত্ত কাতর নয়। ধনৈশ্বর্ষের 
প্রাচূর্ধের প্রতিও সে ম্বভাবভত কোনো প্রলোভন বোধ করে না। এসবই তার 
কাছে অলীক ত্বপ্রের মতো, অথবা 'জানে যে, এসবই কেবল প্রচুরতর ছুঃখকে 
বহন করে অনবে। তার সবচেয়ে বড়ো! উচ্চাশা--ছোটো এক শান্তিময় জীবন। 
সন্ভানপরিজনের সাহ্চর্ষে সে সহজ জীবন যাপন করতে চায়, তাই, তার কাছে 
ছুবেল! দুমুঠি অন্রের চেয়ে বড়ো কামনার বিষয় আর কিছু সেই। 
১৩ ॥ এই উঠামে এ জেলখানায় ' ৮. থাকতে ভাল না বেলে। 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬২] কারায় শরৎ । [ পু. ১৫৫-১৫৬] 
" -ইটের কারাগারে যদি মানুষ বন্দী হয়ে থাকে, তবু সে প্রকৃতির সৌন্দর্ধ উপভোগ 
থেকে একেবারে বঞ্চিত হ্য় না। বন্ছি€ুবনে প্রকৃতি যে-কধণরস বিকীর্ণ করে দেয় তার 
সঙ্গে হয়তো প্রাটীর-অন্তরালে বন্দীজনের দেখাশোন! হয় না। কিন্ত তথাপি প্রকৃতি 
তাকে আরেক রকম সৌন্দর্যের আন্বাদ দিয়ে যায়। এ যুক্ত চাঞ্চল্যের সৌন্দর্য নয়, 
লিজ স্থিরতার শৌন্দর্য। যখন এই সৌম্ধধের অনুভব স্ভভব হয়, বন্দী মাত তখন 
হৃদ্য়মধ্যে একরকম সান্ত্বনা বোধ করিতে পারে। 


একাদশ শ্রেণী॥ 





সীতার ঘনবাস 


সি সিপিবি সমিতি ভিন্সি এস সিএ 


আগা বন শজ স্ক্রপত 


॥১॥ অক্ুত্রিম প্রেম কী পরম পদার্থ। কী ভুথ, কী ভুঃখ, কী দম্পতি, কী 
বিপত্তি, কী ৫যৌঁবন, কী বার্ধক্য- সকল অবস্থাতেই একর প ও অবিরত ৷ 


[ছিতীয় পরিচ্ছেদ । অনু, ৪ ] 
[ উচ্চতর মাধ্যদ্দিক। ১৯৬৪ ] 


এখানে সত্যকার ভালবাসার স্বরূপধর্ধ বণিত হয়েছে। 

মনের দ্বিক থেকে শ্রস্থ মানবমানবীমাত্রেই জীবনে কোন-না-কোনো সময়ে 
ভালোবাসা নামীয় একটা বন্তর ছুন্নিবার প্রভাবে এসে থাকে । কেউ কারুকে 
কদাপি ভালোবাসেনি, যন একথা বিশ্বান করতে চায় না। চায় নাএইজন্যে যে 
প্রেম-প্রীত-ন্েহ-ভালোবাসা সর্বস্থানিক ও সর্বঙালিক মানুষের শ্বভাবধর্ম, কিংবা 
বলা যায়__সহজ্ঞাত প্রবৃত্তি। মানুষ ভালোবাসে এ৪ যেঘন সত্য, আবারঃ তেমনি 
সর্বক্ষেত্রে ভালোবাসার গভীরতা এককপ নয় এও স্বীকার করতে হয়। কথাটিকে 
ঘুরিয়ে বললে দীডার, বান্তবসংসারে অকুত্রম ভালোবাসা ছলভিতম একটি বন্তী। 
কেন? প্রারশই দেখা যায়, স্থার্থের স্পর্শে এই ভালোবাস! মালিন্বুকত হয়, 
বিকৃত হইয়া পড়ে! আমরা কি দেখতে পাই না বে পারস্পরিক প্রণয়প্রীত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বার্থবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত? কোথাও দেহগত ব্ূপযৌবন, কোথাও 
স্ুগভোগবাসনা, কোথাও আধিক নির্ভরতা, কোথাও ভবিষ্ৃতের নিরাপত্া! পরস্পরকে 
শ্্রীতির স্তরে বাধে । দেখা যার, যেধানে উক্ত-সব বস্তর অভাব ঘটেছে, স্বার্থ বিশ্কিত 
হয়েছে, সেখানে ভালোবাসাও ক্রমে শুকিয়ে গেছে। পিছনে পড়ে রয়েছে শুধু ডা 
অস্পষ্ট ক্ষীণ শশ্বতি। মধ দেয় বলেই মানুষ ভালোবাসার জন্তে পাগল, কিন্তু 
স্থখের বদলে ছুঃঘ যদ্দি বরণ করতে হর তাহলে ভালোবানার অস্তিত্ব বিপর হয়ে 
পড়ে। 7 

তাই বলে সংসারে স্বার্থলেশশৃন্ত ভালোবাসা যে অভাবনীয় একটি বন্ধ, এমন 
নয়। নিঃস্বার্থ প্রেমের প্র্কতি কী? সে নিগ্গের সখের কথা ভাবে না» শ্বার্থের চিন্তা 
করে না, ছুঃখকে ভরার না, হস্ত্ির্জ বালনার পারবস্ত তার জন্যে নয়। নবনান্বী, 
স্বামীস্বী, ছুই সহ্য, পিতামাতা ও সন্তানের প্রণয়-প্রীতি-শ্েছের আকর্ষণ যেখানে 
আতিক সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্তিত সেধানে বাইরের কোনে প্রড়াৰ তাকে বিচগিত 
কিংবা খর্ব করতে পানে না--হুখছুঃখ, সম্পবিপ্ সকল অবস্থায় সে পয়াছ 
আঅপরিধতিত থাকে? আত্মার বন্ধন অবস্থাবিপর্যহে ছি হবার নয় । এহেন ভানোবানী 


৮৮ বিচিত্রা 


বিরজদৃষ্ট বটে, কিন্তু এর অস্তিত্বের সঙ্গে আমর! সকলেই পরিচিত। ইতিহাসে-কাব্যে- 
পুরাণে এই কৃত্রিমতাবিরহিত ভালোবাপার স্বাক্ষর হ্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত বয়েছে। 


সপ পর 


২ যাবজ্জীবন ঘণাম্পদ হওয়া! অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভালো । 
[ তৃতীয় পরিচ্ছেদ । অনু, ৮] 


মানুষের প্রধানতম ৫ঞজবধর্ধ বেংচ-থাকার নিরলস চেষ্রা। তার যাবতীয় কর্মের 
বেশিরভাগই প্রত্যক্ষত এই জৈবপ্রকৃতির অনুসারী, পরোক্ষত এই উদ্দেশে পরিচালিত। 
যে-নিভৃত গোপন অংশটির প্রেরণায় যানব আপনার জীবসীমাকে শুজ্ঘন করে, ভার 
প্রকাশ সদাস্বদা আমাদের চোখে পড়ে না। মনুষ্ণসংসারে সচরাচর আমরা কী দেখি? 
দেবি যে, অধিকাংশ মানবমানবী নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে স্থুলবাস্তবভূ'মতে বিচরণ 
করছে, উচ্চ কোনে! আদর্শ, মহৎ কোনো ভাবনা, মহিমাদ'ধ কোনো ম্বপ্রসাধ তাদের 
নেই, কোনোমতে প্রাণধারণ করেই তারা তপ্ত; মন্ষ্যত্ের যধাদা কী বস্ত এরা তা 
একেবারে জানে না । রি 

কিন্ধ এমন মানুষও রয়েছে যারা নিজেদের শুধু জীবমাত্র মনে করে না, “মানুষ” 
এই অভিধার মধাদা সম্বন্ধে অন্ুক্ষণ তারা সচেতন | যে মুইতটিতে মানুষ 'মাণুষ”। লেই 
মুহূত জবসীমার বহুউধর্ষ তার অবস্থান। তখন তার দৃষ্টি কায়ক্রেশে বেচে-খাকাব 
দিকে ন€-_মানবিক মহিমার দিকে তখন তার অকম্পিত সংকল্প, বাচবো তো মানুষের 
মতোই বা5ব, সম্মান-প্রতিষ্টার দৃঢ় ছুর্গে নিজেকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করবো । এই জাতের 
মন্থষ জীব হয়েও আত্মিক মহিমায় উজ্জীবন্ঘ, কখনো যদ্ধে সম্মান-সম্রম-প্রতিঠার সঙ্গে 
তার বেঁচে-থাকা-ব্যাপারটিরু সংঘাত উপস্থেভ হয় তখন সে অকাতরে নিজ্ঞপ্রাণটি 
বিসর্জন দ্েরঃ আপনার মন্ুযত্থের আমর্ধারা কৰাপি ঘটায় না। অপরের অশ্রদ্ধা কৃডানো 
তার পক্ষে অভাংনীর-মুতারই তুল্য । এখানেই মনযাত্ের সাধকের সঙ্গে, মহৎ 
চরিত্রের সঙ্গে, নাষেমাত্র মানুষের আর মানবেতর প্রাণীর পাথকায। এই কারণেই, যে 
মান্ধযকে পৃথিবীর সকলের কাগ থেকে ত'ব্র দ্বণা, রুট অভিশাপ কুডোভে হয়, তার বেঁচে- 
থকা কলঙ্কিত জন্তিত্ব বইন-যাত্র। 


৩] সকলেই আপন আপন কার্ধের ফলভোগ করে । 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । অনু, ১৫ ] 
এ সংসারে মানুষ প্রতিনিহত করচক্রে ঘুরুছে। কাজ তাকে করতেই হয়। 
প্রতিটি কাঁজেরই কোনোননাকোনকপ ফলাফল আছে; প্রায়ণ তা আমর] চাক্ষুষ 
করি, 'ফল কধাঘ্রসাণী না হয়ে পারে না। এইগন্তেই তো বলা হয়-_'যেমন 
কর্ধ তেমন ফল । কিন্তু স্বক্ষে তরে কাধের ফঙ্গাফল প্রত্যঙ্ষগোচর নয়, দেখতে পাই, 
ফল কার্ান্ুগ হলো না। কেন একপ হয়, ঘটনা দেখে নিরূপণ কর] কঠিন হয়ে 
পড়ে। একান্ত সংপ্ররুতির, উগারপ্রাণ ব্যক্ি কেন কষ্ট পার? আবার, 
সংশয়াতীতভাবে যে ছুর্জন। দেখা যায়, বেশ দিধিয়োধ সখে-আরামে দিনাপ্িপাত 


সীতার বনবাস ৮৯ 


করছে সে। এর কারণ কী, তা আপাতত বুঝে-গঠা সত্যই কঠিন। কিন্তু কর্ম আৰ 
তাঁর ফলে বৈপরীত্য বতই প্রকট হোক-না কেন, এর নীতিসম্মত ব্যাখ্যা হিন্দুদ্শনে 
মেলে । এদেশীয় দার্শ'নকরা বলেন, মান্তষ তার পূর্বপ্ীবনের কর্মফল পরবতী ভীবনে 
বহন করে নিয়ে আসে) তাই সাধুব্যক্তি দুঃখভোগ এবং অসাধু লোকের সৃখসগ্োগ 
দেখে বিশ্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই-_মান্রুষকে পূর্বক্ৃত সৎ কিংবা অসৎ কর্ধের 
ফলভোগ করতেই হবে। মানবের স্বখদুঃখের কই তবটি আমাদের দর্শনশাঙ্ছে 'কমবাদ, 
নামে আখ্যাত হয়েছে। ষে-করের যে-জাতীয় ফঙ্প প্রত্যাশিত, তার সঙ্গে বাণুবের 
মিল দেখা না গেলেও কাধকারণের অচ্ছেপ্য সম্পর্কটিকে অস্বকার করা যায় না। 
নিসর্গদংসারে নিয়মের যেমন ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই, তেমনি মানবসংসারেও-- 
স্বকৃত কমফল এড়াতে কেউ পারে না। 


॥৪॥ সংসারে কিছুই চির'দনের জন্য নহে। রন্ধি হইলেই পতন হয়*' 
সংযোগ হইলেহ বিক্ষোগ ঘটে, জীবন হইলেই মরণ হইয়া! থাকে। 


[ পঞ্চম পরিচ্ছেদ । অন্ু. ৪ ] 


একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ফরাসী মনীষী বানর একটি উক্তি মনে পড়ছে ; 
৪ 01105056 ₹৮10006 0098106, &00 609 ৪6৯৮৪ 15816 28 010010108 100 0)81089, 
11819 19 100 16911705700 1060, 00 ৮০0181010, ছ1010]) 18 006 01006720106 00089 
৮ 8৮৪৮ 01000600, এর অনাথ হলে, মানৰজীবন নিত্যপবিবত্তমানতার শোতে 
ভাসমান, প্রতিমুহৃত্তেই আমাদের মধ্যে স্ধপান্থর চঙ্ছে; ছুটি পরিব্তন্রে মধাকার 
যে-অবস্থাটি তাল পরিবর্তন ছাডা আর কিছু নয়; মানুষের জবনে এমন-কোনো। 
অচভূত। চিন্তা বা ভাবনা নেই যা একজাযগায় স্থির হয়ে আছে। বাগস-দ?শলে 
পরিবতমানভাই জগতসংসারের সত্যকার স্রপ | [16 011] 35 820. 908705] 103৮7 
নদী ফেমন অবিরাম চলছে, তেমনি, এই নিখিল বিশ্ব গতর শোতে ভাসছে । সৃতরাং 
শ্থির্তা বিশ্বের ম্ববূপধির বিরোধী । হিন্দুদর্শন। বৌদ্ধদর্শন, গ্রীকদর্শনেও এই 
গতিতবের অথাৎ জগৎ ও জীবনের পরিবণ্তনপ্রবাহের কথা বলা হতেছে। কাজেই 
কোনোকিছুর দীর্ঘস্বাফিত্ব দেখে তাকে চনুস্থাযী বলে মনে করলে তৃলুকরাহবে। 


তাহলে আসল কথা হলো, জগতে বিবর্তন আছে, স্থিরতা বা স্থায়িত্ব নেই। 
একটি দৃর্টান্ত নেওযঘা যা+-__যেষন বৃক্ষজীবন। এ ক্ষেত্রে কী দেখি আমর1? বাজ 
থেকে ভঙ্গুর, অতঃপর যবাক্রমে ডালপালা, শাবাপ্রশাখা এবং ফুল। সবশেষে ফুলের 
ফলত্বলাভ, এবং কোনে] একদিন তার ঝরে-পন্ডা। এই বুক্ষজীবনের সভা যানবজ বনের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য-_শৈশব কৈশোর-যৌবন-প্রোচত্ব এবং বার্ধক্য, তারপর অনিবাধ মুত্যু। 
প্রকৃতিলোকে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন--এইভাবে উভবের ক্রমাবন্তন। 
জনমত, দিনবাত্রির মতোই ক্ষরবুদ্ধ, আলোছায়া, স্রখ-ছ:খ, ভালে মন্দ, হাসিঙস্রী, 
মিলনবিরহ পধাযক্রমে আবতিত হচ্ছে। এদের একটির চিরকালীন আধিপত্য কুজাপি 


3 বিচিত্র! 


এবং কদাপি সম্ভব নয়। পরিবর্তন না থাকলে এই পরিদৃশ্তান জগতপ্রপঞ্চের বিচি 
অস্তিত্বই সম্ভব হতো! না কখনোই । ক্ৃতরাং গতি বা পরিবর্তনের পটভূমিতে জগৎ, 
এবং জীবনকে দেখাই সত্যদ্দেখা। পরিবর্তনকে যারা জীবনের স্বাভাবিক পরিণাম 
বলে বুঝতে শিখেছে তারা অবস্থাবিপর্ধষে বিচলিত হয় না, টিদ্রানি শাস্তচিত্তে গ্রহণ 
করিবার নিশ্চিত শক্তি পার । 


॥৫॥ গভীর জঙলধি কখনো অন্পকারণে আকুলিত হয় না; সামান্ বাম 
বেগের প্রবাহে হিমাচল কখনে! বিচলিত হইতে পারে না৷ 
[ তৃতীয় পরিচ্ছেদ । অনু, ২] 
নিসর্গসংসারের ছুটি বন্ক এখানে অনেকটা মানবজীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। 
প্রকতিলোকে বিরাট ও ক্ষদ্রের আচরণ ধেষন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তেমনি মনুষ্যলোকে 1 
অহাসমূত্রের অনস্তবিস্তার, তার নিতল গভীরতা ; হিমালন্ন পর্বত সমুন্লতভিতে নভোচুম্বী, 
তার বিশালতা বিশ্বের বিশ্ব । প্রকৃতিজগতের এই ছুটি বুপপ্রকাশ--উদ্ধাততা 
(801170165 ) ও গীস্তীর্ধে অভিখয় প্রেক্ষণীয়। বিশাল-গল্ভীর সমুদ্র ক্ষীণগতি 
ৰাস্ুপ্রবাহের স্পর্শে আন্দোলিত হয় না, কিন্তু ক্ষুদ্পরিসর অগভীর নদী সামান্ত বাতাসে 
তরঙ্গাহিত হয়ে ওঠে-তার বিস্তৃতি ও গভীরতা নেই বঙ্গে বিরুদ্ধশক্কিকে লে প্রতিহত 
করতে পারে না, একটুতেই চঞ্চলতা আর বিক্ষোভ প্রকাশ করে। ভূকম্পনে উন্নতশীর্ব 
মহীধর বা পর্বত কম্পিত থাকে, অমের তার প্রতিরোধশক্তি ; কিন্ত ওই কাপনে ছোট 
পাহাড়ের চুড়ার কী অবস্থা হয়, মুহূর্তে গুঁড়িয়ে গিয়ে সে মাটিতে লুটায়। বিরাট ও 
ক্ত্রের মধ্যে এই যে প্রভেদ তা কারে! দৃষ্টি গড়ার না। 
নিসর্গজগতের এই পার্থক্য যন্রব্যসমাজেও লক্ষ্য করবার মতো । যান্ুষের জীবনে 
সর্বদাই বিরোধীশক্তি এসে আঘাত করে, নানান্‌ দৈবছৃধিপাক দেখা দেয়, কত ধরণের 
বাধা আসে, বিপদ আসে। এইসব স্টটনার অভিঘাতে অল্পশপ্কিমান মানুষের মন 
ছ্ারুণভাবে নাড়া খায়, সামান্ততম বাধার সম্মুখে তার! মস্তক নমিত করে। এঞাতের 
মানুষ একটুখানি বিপদের আশঙ্কার কাতর হয়ে পড়ে, ন্যুনতম ছুঃখে চিত্বের ধৈর্ষ 
, হারায় | কিন্ধু ধারা বীর্ষবস্ত পুরুষ, ধারা বিরাট ব্যক্তিত্বের খঅধিক্লারী, সমুচ্চ 
আদর্শলোকে ধাদের বিহরণ, তার] যে-কোনো বিপধয়ের সম্মুখে অটলভাবে দাড়িয়ে 
“থাকেন, দুঃখবিপর্ধ, ওমন কি, মৃত্যুকেও উপেক্ষা! করে চলেন, নিজ কব্যের পথ থেকে 
বিশুষাজ সরে প্রাড়ান না। উপরে-কথিত সমুদ্র ও পর্বত এইশ্রেণীর মানুষেরই যেন 
পপ্রতিরূপ। 


৪ আশার আশ্মাসনী-পকির ইয়ত্তা! নাই। 
[ অষ্টম পরিচ্ছেদ । অঙ্গ. ১৬] 
আবাদের কোনো-এক কবি বলেছেন ঃ “ধন্ত আশ! কুহকিনী 1 কথাটি বর্ণে 
বর্ণে সত্য । কুই্ফঞ্জালরচনের জাশ্চর্য শক্তি এই মায়াধিনী আশার । তাযছি, পৃথিবীর 


এছ 


সীতার বনবাস ৪৬ 


যানবমানবীর অন্তরদেশে আশ1 যদি তার নিভৃত নীড় রচন1! না-করতো তাহলে তাদের 
অবস্থাটি কী হতে]| তার! কি বিষপ্রকরুণকঠে বলতে] না জীবন যে দুর্বহ হয়ে উঠল, 
বাঁচি কেমন করে! তবে কি বুঝতে হবে, আশাই এ সংসারে মানুষকে বাচিয়ে রাখে ? 
উত্তরে বলবো-_হ্যা। রর 

জীবনের দূরবিস্তার ভূমিতে আমাদের চলার পঞ্চটী কুক্থ্মাস্তীর্ণ নিশ্চয়ই নয় 3 এ, 
পথ বন্ধুর, কাট! মাড়িয়ে চলতে হয় । তখন বেদনীর্ত মানব মুখের ভাষ! কেড়ে নিয়ে 
বলেত; 7 10511 00০0 (209 000208 01 1166, [ 01580, [7 990১, অন্তহীন 
প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার নামই ততো জীবন। সংগ্রামী মানুষের 
জীবনে অশেষ ছুঃখ, তার ব্যথার পরিমাপ হয় না, পদে পদ্দে নিরদ্ধ ব্যর্থতা ধরার 
মারবমানবীকে লাঞ্ছিত করে। এপ অবলা গোটা জীবনটাকে বিশ্বাদ অর্থশূক্ু 
তাৎপধহীন বলে মনে হয়। কিন্ধ তবু তো মানুষ বীচে, মাটির যায়? কাটাতে, 
পারে না। 

এ কেমন করে সম্ভব হয়? সম্ভব হু আশার সন্তীবনম্পর্শে। ক্ষয়ক্ষতি-- 
ছুঃখশোক, হতোগ্যম আর বিফলসতাপীণ্ড়ত নরনারীর বেদনাচ্ছন্ন দৃষ্টিকে আশা তুলে ধরে 
ভবিষাতের দিকে, তার চোথে মাধিয়ে দেয় ন্বপ্রের অগ্রন, আর কানে কানে বলতে 
খাকে_ এগিয়ে চলো, এগ্নিয়ে চলো-_তোমার সম্মুখে অচিরে খুলে যাবে সাফল্যের, 
ব্ণদ্ার, সমস্ত ব্যর্থতা ও শৃন্ততাবোধের গ্লানি শরতের লঘুভার মেঘের মতো! কোখার 
মিগিয়ে যাবে। আশার এই আশ্বাসনীশকির প্রভাবে যতকল্প ব্যক্তি দীর্ঘপরমায়ুর স্বপ্ন 
দেখে, বন্ধ্যা নারী সন্তানের মধুময় স্পর্শ পার, সর্হার। মহৈষ্বর্ষের প্রাসাঘ গড়ে, ঘতশ'ক 
মান্য চতৃপুপ উৎসাহে কর্মের ফেনিল আবর্তে ঝাপিয়ে পড়ে। আশার ক্ষমতা কী 
বিপুল। যে আশ! হারিয়েছে তার কিছুই নেই। আশা ন1 থাকলে সংসার কখন' 
মরুময় হয়ে উঠত। মানুষকে ঈশ্বরের খুব বডে। একটি দান এই আশ!। 


॥৭। সকল অদৃষ্ঠীধীন। 
[ চতুর্থ পরিচ্ছেদ । অনু, ১৬% 


যুগে যুগে মানুষ নিজ জীবনের ঘটনার সঙ্গে অনৃষ্ট-নামীর এক অস্পষ্ট ও, 
রহস্তজড়িত ব্যাপারকে যুক্ত করে আসছে । এই বন্তটি আদলে যে ঝ্টী, তা জন্ভাবধি 
কেউ বুঝে উঠতে পারেনি । সত্যই এছুজের। যান্ৃয আপনার শক্তি ও সাধ্যমতো? 
কাজ করে যা, একটি নির্দিষ্ট ধারায় জীবনটি গড়ে তৃলতে চার । কেউ সফল হয়, 
কেউ আবার শতচেষ্টাতেও সাফল্য কূড়োতে পারে না। তখন বিফলপ্রতত্ব মানুষ বলে 
ভাগ্যবৈগুণ্য বা আধৃষ্টের প্রতিকূলতার কথা । কার্ধ ও তার ফলের মধ্যে যি ফোন, 
সামঞ্জন্ত চোখে না পড়ে তাহলে অজয় অদৃশ্ঠ একটি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করতেই 
হর, এবং ভাতে মানুষের কিছু সাত্বনাও মেলে । ঘটনাপ্রবাহকে মানব নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারে না কেন? সংসারের মানবমানবী অকারণে ছুঃখনোগ ফক্ে কেন? খটনাসংঘাছ্ছে 


৯২ বিচিত্র 


রাজা পথের ভিখারি হচ্ছে, আবার, সর্বরিক্ত মানুষ প্রভূত বিত্বের মালিকান। পাচ্ছে, 
এর যুক্তিসম্মত ব্যাব্যা কী? সাধারণ বুদ্ধিতে যে-ঘটনার ব্যাখ্য। খুঁজে পাওয়। যার 
না, তাকেই আমরা বলে থাকি-__অদৃই-পরিচাপিত। প্রসঙ্গত, কাব্যকাহিনীর সীতার 
কথা মনে পড়ছে। তিন্নি শিছ্ছে নিফলুষা) শ্বামী বামচন্দ্রও বহুগুণবুক্ত পুরুষ । অথচ 
এই রাঞ্জনন্দিনী রাজবধূ গোটা জীবনট। দুঃখে কাটালেন । কেন এবপ হলো এর কোন 
সদুত্তর নেই। দীর্ঘবাদমোচন করে আমণএা শুধু বলতে পারে__অদৃই তার প্রতিফুগ 


ছিল। 


সতত লহক্ষেশা শল্রঞে 


॥১॥ অস্টাবত্র সকলে কুশলবার্ভী-.... রঘুকুলধুরন্ধর হইবেন কেন ? 
[ প্রথম পরিচ্ছেদ । অনু, ৬৭। শব্দসংখ্য। প্রায় ৩১* ] 


- অষ্টাবক্রের আগমন ও শ্রীরামের প্রজানুরঞ্রনের অঙ্গীকার ০ 


অগ্াবত্র সীতাতক বশেষ্দেবের এই আম্ীবাণী শোনালেন যে, সীতা বীরপ্রসবিশী 
হবেন। অতঃপর ভিশি বামচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলঙ্গেন, অরুদ্ধতী, শান্ত ও মহিষীগণ 
, জঞনিয়েছেন, শ্ররাম যেন জানকীর প্রত্যেকটি অভিলাষ বথাসত্বর পূরণ করেন। এরপর 
অগ্রীবক্র পুনর্বার সীতাকে জানালেন €য, অযোধ্যার এসে খম্শুঙ্গ তাকে [ সীতাকে ] 
নবকুমারশোভিত ববস্থায় দেখবাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আগ্রাবক্র-মূনির মারফৎ 
বশিষ্ঠদেব শররামকে সব প্রঙ্াপাপনে যত্তবান ধাকতে উপদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন । 
অগ্াবক্রের মুধে এই শির্দেশ শুনে রামচন্দ্র বললেন, প্রজাসাধারশের চিত্ততৃষ্থিবিধানের 
জন্তে সবপ্রকার শ্বথভোগ ত্যাগ কতা ভো সামান্ত কথা-_ প্রাণপ্রিয় জানকীকে বিসর্জন 


দিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন । বামচন্দ্রের রঘুকুলোচিত বাক্যে সীতা! হ্ধপ্রকাশ 
করলেন । 


[ প্রথম পরিচ্ছেদ ।* অনু, ১৫। শব্দসংখ্যা প্রায় ১৪৫] 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬২] 
এ রাম, সীতা ও লক্ষণের দক্ষিণারণ্যের আলেখ্যদর্শন ১ 
দক্ষিন্ভারত্তের একটি অবুণোর আলেখ্য কেমন চমংকার চিত্রিত হয়েছে। 
এই দরক্ষণারণ্যের নদীতীরবভী তপোবনাশ্রমে বানপ্রস্বধধধাবলঙ্ব'দের বাপ। 
জনস্থান প্রদেশের টনসপিক দৃশাটি কী মনোরম। প্রন্ববণগরির চুড়াটি সতত- 
সঞ্চরমান নীলয়েঘে সমাক্ছের। পেখানকার অধিত্যকা বুক্ষ্বাছির ছারায় পি, 
শিরিপাধধূলে গচ্ছতোকা পোদাববীনদী প্রবহমান] । এহেন হদৃক্ক স্থানে একদা 


সীতার বনবাগ ৯৩ 


রাম, সীতা ও লক্ষণের বনবাসের দিনগুলি পরমানন্দে কেটেছিল-_-আলেখ্যদর্শনে রামের 
মনে সেই পূর্বস্থতি জেগে উঠল। 


॥৩॥ রামের নির্বদ্ধাতিশয় দর্শনে... দুঘুখথি তথা হইতে প্রস্থান করিল। 
[ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । অন্থু, ৭-৮ ! শব্দসংখ্যা প্রায় ৩২০] 
- ছুমুখ-আনীত সঞ্গঘাদ ০ 

দুমুধ কী সংবাদ বহন করে এনেছে তা শুনবার জন্তে রামচন্দ্র অত্যন্ত ব্যাকুল 

হয়ে উঠলেন। ভীষণ সংকটে পল দুমূ, শক্কত হল সে__বাজমহিষীর অপবাদের 

কথা প্রভুকে শোনাতে তায় সাহস হল ন1। কিন্তু শ্রত্রামের নিদারুণ উৎকণ্ঠা দেখে 

নিরুপায় হয়ে, কক্ষান্তরে গিয়ে, ছুঃখিতচিত্তে দুমুথ বামচন্ত্ুকে জানাল, দেশব্যাপী 

প্রজাগণ রামের খ্যাতি করছে, মাত্র ছুয়েকজন সীতার চর্রন্ঞ বিষয়ে সন্দিহান__ 

ওদের মুখেই সীতা-সম্পর্কে কিছু কিছু কুৎসাবাক্য উচ্চারিত হচ্ছে। সীতা এত- 

কাল রাবণের গৃহে বাস করেছিলেন বলে (পরিত্যাজ্যা-তাদের একপ মত। 

রাজ্যপাল হয়ে শ্রীরাম এব্িয়ে নিধিকার থাকলে প্রজাদের গৃহ গৃহে অনাচার 

দেখা দিতে পারে; কারণ, ব্রাঞ্জার আচরপণই তে] সর্দা প্রজাপুগ্র অনুকরণীয় 

এহেন ছুঃসমাচার জ্ঞাপন করতে হলো বলে দুমুগ শ্রহামের কাছে মার্জন। ভিক্ষা 
করল। 


॥৪॥ ডুর্সুথযুখে সীতাসংক্রান্ত অপবাদরত্তীন্ত...".উভয়সংকটে পড়ে না 
[ খিতীয় পরিচ্ছেদ । অনু. ৯। শব্দসংখ্যা প্রায় ১৪০ ] 


€ প্রীরামের উভয়সংকট ১ 


প্রজার সীতার নামে অপবাদ দিচ্ছে, দুমূখের মুখে এই কথা শুনে, দুঃসহ মর্হযন্ত্রণায় 
অশ্রমোচন করতে করতে শ্রীতাঘ ভাবতে লাগলেন, দুর্ভাগ্য ষেন তার নিত্য সহচর 
হতে চলেছে । অভিষেকের প্রাককালে নির্বাসন, রাবণকক্তৃক সীতাহরণ প্রভৃতি 
অবাছত ঘটনা রামচন্দ্রের অশেষ মন:পীডার কারণ হয়েছে । সীতার অপবাদ একবার 
মুর হয়েছে, কিন্তু আবার নতুন করে সেই অপবাদ দেখা দিয়ে ঘোর ছুটিপাকের সুচনা! 
করছে। এখন কি তার করণীয়! অমৃপক বলে লোকাপবাদ উপেক্ষা *করবেন, না, 
নিরপরাধা জেনেও সীতাকে বর্জন করবেন এই ভাবনায় তার চিত্ত গীড়িত। বিষুচ 
শ্রীরাম অন্তহন্থে বিক্ষত হতে লাগলেন।* 
॥৫॥ লক্ষণ বলিলেন, আর্ষ। জানকী-..."পীপপক্কে লিপ্ত হইতে খাকিবেক। 
[ তৃতীয় পরিচ্ছেদ । অন্ত, ৭। শব্দসংখ্যা প্রায় ২২৫] 


- কেন লক্ষণ সীতানির্বামনের বিরোধী ১ 
রাম প্রজাবর্গের গ্রীতার্থে সীতা বর্জনের সংকল্প কঃলেন। লক্ষণ বিনীতভাবে 


অগ্রজকে এই নিটুর সংকল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে সচেষ্ট হুলেন। নীতানিবালনেন্ 


ক. 
রং ৮. 
লতি ধা 

হায়। 2 

? ৩ 


৪ বিচিন্্রা 


. বিরুদ্ধে লক্ষণের যুক্তি হল ঃ দুর্বৃত্ত রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল, কিন্ধ রাবণবধের পর 
বানঘু-রাক্ষস, দেবতা খবি এবং আরে] বনুজনের সমক্ষে লঙ্কায় বন্দিনী সীতার চারিজ্রিক 
শুচতা পর'ক্ষা কর! হয়েছে__অগ্নিশুদ্ধ পতীকেই তো শ্রুরাম গ্রহণ করেছেন। ,কাজেই 
সীতভাচবিত্রের পবিত্রত1 সম্পর্কে প্রশ্ন করবার স্থযোগ কোথায়? তা ছাড়া, জনসাধারণের 
কুংসারটন৷ বাস্তবভিত্তি ও সভ্যবিচাবের ওপর প্রতিপ্তিত নর, ফ্তাদের কথামতো কাজ 
করতে গেলে রাজ্যচালনা বিস্িত* হতে বাধ্য ; এতে ন্যায় ও সত্যের মধাদাও রক্ষিত 
হয় না। এরূপ অবস্থায় জানকীকে ত্যাগ করলে অধর্নই হবে। 


॥৬৪ এইকবসপ আক্ষেপ করিয়া রাম.....তাহারু প্রবত্তি ও উৎসাহ রহিল মা। 
[ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । অনু. ৭। শব্দসংখ্যা। প্রায় ১৮৫ ] 
২ বিরহকাতর রামের প্রাত্যহিক জীবনচিত্র ১ 


লক্ষণের প্রবোধবাক্যে আত্মসংবরণ করে শ্রীরাম পরদিন থেকে রাজকাধে 
আনোনিবেশ করলেন। তার নিভৃত অস্তদেশে প্রিয়তমাবিচ্ছেদের গভীর ক্ষত, কিন্তু 
বাইরে তান সুতি প্রশান্ত__অবিচল এই আপাত ধৈর্যশীল পুরুহকে দেখে সকলে প্রশংসা 
করতে লাগল। রামচন্ছ্রের বেনাদ'্ণ হদয়ালোকের সংবাদ প্রঞ্জাসাধারণের অপরিজ্ঞাতই 
রইল। রাজকার্ধ থেন্চে দূরে বিশ্রামকক্ষে গেলে তার ধর্ধের বাধ ভেঙে যেত, কান্নায় 
ফেটে প্ডতেন ) লক্ষণের প্রবোধ দানের চেষ্টা তার অধীরতা আরে! বাড়িয়ে 
তুলত। এহেন মানসিক অবস্থায় রাজ্কাধ ছাডা অন্তকোনো কাধে শ্রীরাম উৎসাহ 
পেতেন না। 


॥৭॥ জননীর অনির্বচনীয়স্েহসহকরুত প্রযত্ব'."কন্কালমাত্রে' 
পধবমিত হইল । 


[ পঞ্চম পরিচ্ছেদ । অনু, ১৪। শব্দসংখ্যা ২৩৫ ] 
এ তপশ্চারিণী সীতা ১ 


লবকৃশ বুড়ো হয়ে গেছে, স্বতরাং তাদের প্রতি অহক্ষণদজাগ মাতৃদৃষ্ির 
প্রয়োজন এখন আর রইল না- নিশ্চিত মরন সীতা তপশ্চর্ধার় রত হলেন। তাঁকে 
বিনা অপরাধে ত্যাগ করে নির্মমতা দেখালেও স্বামীর প্রতি সীতা অপুমাত্র বিরূপ 
নোভা পোষণ করেন নি। তীর নিশ্চিত বিশ্বাস, ভাগাবৈগুণ্যেই তিনি জীবনে 
প্রত ক পাচ্ছেন; এখনো পূর্বের মতোই শ্রীরাম জানকীর প্রীতি ও ভক্তির পাত্র। 
লর্ধদা খ্বাধীয় মক্ষলকামন1 ও তপম্চর্ধ! ছাঁডা আর কিছুই তিনি জানেন লা। দিনের 
বেলাটি তপস্াদিতে তার কেটে যেত, বাত্রিকালে প্রবল শোকবেগে মুহ্মানা হয়ে 
পড়তেন । দীর্ঘ বানোটি বছর ধরে ক্রমাগত বিচ্ছেখ্আ্রনার পীড়নে বিলঙ্িতা লীতায় 
যে কষ্ধালসার হস্বে গেল । 


সীতার বনবাপ ৯৫ 


৪৮ ॥ বশিষ্ভ বলিলেন, মহারাজ.....শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া! মীমাংসিত হইল। 
[ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । অনু. ৪-৫। শব্দসংখ্য। প্রায় ১৭* ] 
“ মীতার ন্বর্ণমুতি গড়ে যজ্ঞ সমাপনের সিদ্ধান্ত ১ 
হিন্দুশাস্তের নির্দেশ, যজ্ঞাপ্ি ধর্মকর্ম সন্ত্ীক অনুষ্েন্ন । এই কারণে বশিষ্ঠ পত্বীবিরহিত 
ভামকে পুনর্বার বিবাহ করতে উপদেশ দিচন। কিন্তু রামচন্দ্র এ প্রস্তাবে সম্মতি 
জানাতে পারলেন না কিছুতেই । অবস্থার বিপাকে পড়ে সীতাকে বিসর্জন দিলেও 
রামের মনোজগতে সীতাকে ছাড়া আর কারুবই স্থান ছিল না-_অন্ত নাবীর পাপিগ্রহণ 


তার পক্ষে অসস্ভব। অনেক তর্কের পর জানকীর স্থবর্ণপ্রতিম! নিধাণ করে যজলমাধার 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।। | 


॥৯॥ মহি বাল্ীক্ষি সীতার অবস্থ.....কিক্পপ বলেন, দেখা আবশ্ঠুক। 
[ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । অনু, ৮। শব্দসংখ্য! প্রায় ৩২৫] . 
- সীতা ও লবকুশের পুনবাসন-বিষয়ে বালীকির চিন্তা ১ 
সীভা বারো বছর বনবাসে কাচিয়েছেন। বালীকি দেখলেন যে সীতার 
শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে, তার বাচবার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। 
'তার ওপর লবকুশ দুভায়ের বয়স হতে চলেছে। রাজকুমারের উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ 
করতে না পারলে ভবিষ্যতে বাজ্যশাসন কর। তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। অতএৰ 
পুত্রত্বয়সহ জানকীর হ্থামী রামচন্দ্রকর্তৃক পুনগূহীতা হোন, মহধির একপই ইচ্্বা). 
এখন। কী উপায় তার জবলম্বনীয়। এ বিষয়ে শ্রারামের কাছে সংবা্ পাঠাবেন, না, 
তৎপূর্বে লক্ষণ ও বশিষ্টের সঙ্গে পরামর্শ করবেন- এক্সপ নানান্‌ চিন্তায় যহষি ব্যাকুল 
হলেন। 

॥১*॥ কুমারের! ভ্রুমে ভ্রঃমে সন্পিহিত-'."তোমার! আবাসে গমন কর । 

[ সপ্তম পরিচ্ছেদ | অনু, ৬-৭। শব্দসংখ্যা প্রায় ২৬৫ ] 
এ শ্রীরামসমক্ষে কুশ ও লবের রামায়ণ-গান ১ 

লবকুশ নামের সমীপে এলে তাদের চেহারার সঙ্গে নিজের ও সীতাঙ্ছ 
খবর়বের সাদৃশ্ত লক্ষা করে রামচন্দ্র সহসা কেমন যেন একটা আকুলতা অনুভব 
করলেন। শুনলেন, তার রামায়ণ, গান করে--তাদের তিনি" গান গাইতে 
বললেন । লবকুশের সংগীত চিত্তহথারী, সকলে মুগ্ধ হল। পরদিবস বাম্মীকিরচিত 
সেই অপূর্ব কাব্যের অপরাপর অংশ শুনবার বাসন। জানিয়ে রাম সেদিনকার মতে! 

লভাভঙ্গ করলেন। | 

1১১) রাম সে-দ্িবসে সত্বর সভাভঙ্গ'....পাষানস্ৃদয় আর কে আছে? 
[ সপ্তম পরিচ্ছেদ । অনু, টা নিনি লি সা 

“ কুশলবকে দেখে রামের চিন্তা ১ 
কানা! এই ছুই কুষার লবকুশ, বিখাঘভবনে পিবে-বামচজ . ভা স্াবছছে, 


৯৬ বিচিত্রা 


লাগলেন। ছেলে-ছুটিকে দেখে কেন তিনি বাৎসঙ্গে মাত হলেন? এরা তাক 
নিজেরই পুত্র! কিন্তু তাই বাকী করে সম্ভব-হিংআ জন্ততে আকীর্ণ বনমধ্যে 
পরিত্যক্ত হয়ে সীতা নিশ্চয়ই অপঘাতে প্রাণ হাবিযেছে। কাজেই সীতার সম্তান 
তারা হতে পারে না। পরমুহৃত্তে অন্ত এক চিন্ত। তার যনে জাগল-_বালকহমের 
অঙ্গে যে সীতার অবয়ব সাদৃশ্য নিূগভাবে ফুটে উঠেছে হয়তো বাল্পীকির 
তপোবনাশ্রমে আশ্রয়প্রাপ্ত সীতার যুগ্মপস্তান এই লবকুশ। এইভাবে শ্রীরাম মনে 
মনে নানা বিতর্ক করতে লাগলেন। মুহঠে তার সকল হৃদয় বেদনায় আচ্ছন্ন হল» 
নির্মপ্চরিত্রা সীভার প্রতি নির্দয় আচরণ তিনি করেছেন--আত্মধকার ও মানসবস্ত্রপায় 
রামচন্দ্র জর্জকুত হলেন। 


॥১২॥ কিয়ংক্ষণ পরে কৌশল্যা.....অগুমাত্র সংশয় রহিল না!। 
[ অষ্টম পরিচ্ছেদ । অনু, ৭-৮। শব্দসংখ্যা প্রায় ২৮০ ] 


- লবকুশের পরিচয়লাভ ১ 


কৌশল্যা কুশলবকে তাদের ও তাদের পিতামাতার, নাম জিজ্ঞাসা করলে 
দুভাই নিজেত্দর মাঘ জানাল, কিন্কু বাপম'ফেরু নাম বলতে পারুল নামাতা 
তপন্থনী, পিতাকে কখনো তারা দেখেনি; শুধু এইটুকু জানে যে, বাল্ীকির শিল্ক 
তারা । তবে. কুশলব তাদের মায়ের চেহারার ও তার মনঃকঞ্টের ষে বিবরণ দিল 
স্ম্ভান্তে কারু:ই বুসতে অন্রধিষে হলো না ষে সীতাই সেই ছুঃখিনীনাগী-_জীবন্ম তা 
হয়ে আছেন। মনের স'শর সম্পূর্ণ দ্ধ করার জন্যে কৌশল্যা বাল্মীকিকে ডেকে 
আনলেন | মহধি সব ঘটনা খুলে বলগেন। তখন নিসংশফিতভাবে সকলে 
জানলেন, কুশ্লব রামসীতার সন্তান । সীতা এখনো বেঁচে রয়েছেন ভেনে সবাই 
আশ্বন্ত হগ্গেন। 


॥১৩ ॥ র্লামচজ্দ্র বলিলেন, ভগবান--"."আমি পরিত্রাণ বোধ করি। 


সি 


[ অষ্টম পরিচ্ছেদ । অনু, ১৩। শব্দসংখ্যা প্রায় ১৯০] 
€ নিরুপায় রামচন্দ্র দুখ ও অসহায়তাবোধ ১ 


মহন উদ্দেশ্যের বললেন, তিনি নিজে ভানেন যে সীতা অপাপবিদ্ধা, তথাপি 
প্রজাংগের সন্ত বিধানের জন্কে সীতাকে তিন নিবাসন দিছেছেন। সতার চনিজ্ 
বিবিয়ে প্রঙ্গাসাদারণের সন্দেহ এলো দুর হয়নি, তাই সীতাগ্রহ্ণ ভব কিছুতেই নয়। 
সঁতাবিরহিত জ'বনে বামচন্জরের কী সুখ! অহনিশি তার হায় হস্ত্রণার শেষ নেই, 
,ঝ্লজধর্ণ রক্ষা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত ন্বখন্র্গ থেকে তো! তিনি চিরকালের জন্তে 
' নিধাপিত হয়েছেন । মীতাকে বর্জন করার মতে! পাপও তাকে করতে হয়েছে। কে 
উনতে পাচ্ছে তার প্রাপপতার নিশেক ক্রন্দন | এই মর্মজালার হাত থেকে তার 
. সীচবার একহা উপায় হলো-_মৃত্যু ৷ 


সীতার বনবাস | 


1১৫10 এইক্সপ বলিতে বলিতে আহ্লাদ ভরে ......সহধর্মিণীকার্ধ 
সম্পন্ন করিতেছেন । 
[ অষ্টম পরিচ্ছেদ । অনু. ১৬। শবসংখ্যা প্রায় ২৪০] 
এ আশামুদ্ধা সীতার বিচিত্রম্প্নচন ৯ 


স্বামীর সঙ্গে মিলনলগ্ন আসন, তিনি পুনুর্গহীতা হতে চলেছেন, এই নিশ্চিত 
আশায় সীতার অন্তর আনন্দোদ্ধেল হলো। স্বপ্ন ও কল্পনার বিচিত্রবর্ণ জাল বুনে 
চলেছেন তিনি । জাগ্রত অবস্থায় তিনি শ্বপ্প দেখছেন £ স্বামী তাঁকে গ্রহণ করেছেন, 
প্রথমপ্রিয়সমাগমমুহূত্তে স্থামীস্ত্রী কারো বাক্ম্ফুৃতি হচ্ছে না, বহুবিধ ভাবের বর্ণাঢ্য 
ব্েখাপাত হচ্ছে উভয়ের মনে--লজ্জা, অভিমান, আনন্দমিশ্র বেদনা, এবং আরো! 
কত কী? যেন স্বামীর সঙ্গে সীতা ভুবিষ্কা, আস্ত্রীয়স্বজনের গ্রীতিলাভ করে 
এতকালের ছুঃখ তুলেছেন, চারিদিকে বধিত হচ্ছে আনন্দাস্র; তীর স্বণমৃতি যেন 
সরিবে দেওয়া হয়েছে) প্রীতামের পাশে যেন হজ্জে অংশ গ্রহণ করেছেন তিনি । হায়, 
আশা কুহকিনীই বটে ! & 


হমণর্থলেঙখন্ন 
॥১1॥ রাম মনে মনে এইনপ আলোচনা'-.....আুখের সীমা থাকিত না । 
[ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । অন্থ্‌ ৩-৪]. 


স্বপ্রের মধ্যে শোকন্চক শব্দ করে সীতা কেদে উঠলেন। রাম বুঝতে পারলেন, 
আলেখ্যপর্শনে সীতার মনে অতীত বিরহের স্বতি জেগে উঠেছে, তাই তার এহেন 
কাতরতা প্রকাশ । জানকীর বিনির্মল প্রেমানভবের কথ! ভাবতে ভাবতে রামচন্দ্র 
খাটি প্রেমের মহিমাব প্রসঙ্গ তুলে বললেন, অকৃত্রিম ভালোবাস ছুর্লভ একটি বন্ধ, এ 
্বার্থলেশশুন্ত-_নুখেতুঃখে সমান গভীর ও অপরিবতিত থাকে । নিঃম্বার্থ প্রেম সলভ 
হলে মানবপংসার ন্বগে পরিণত হতো । 
॥২॥ ক্ষণকাল পরে চেতনাসঞ্চার ৬ “অরণ্যপ্রীয় প্রতীয়মান 

হইতেছে। 

. [ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । অন্ু, ১১] 

ক্ষণকাল পরে চেতনালাভ করে শোকাতুর রাম বললেন, সংজ্ঞা! যি ফিরে 

না পেতেন ভালোই হতো, তিনি বেচে যেতেন, সীতানির্বাসনের প্রয়োজন আর 
হতো! না। লোকরগ্রনের প্রত্তিশ্রতি দিয়ে কি বিষম বিপদ তিনি ডেকে জানলেন। 
তাকে স্বামীত্থে বরণ করে নিরপরাধা সীতার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। তাবপর 'বাষ 
সীতার প্রতি তার অমানবিক আচরণের কথ! ত্বরণ করে নিজেকে সহ ধিক্কার 
দিলেন। সীতাহার1 রামের সম্মুখে আজ হাহাকার ভরা.4ক মহা শৃন্তত। ইরান 
কৰে রয়েছে। ৃ ঃ 


৯৮ বিচিত্রা 


1৩ ॥ এইভাবে কিয়ৎঢুর গন করিলে পর.-..."আর্ধপুত্রকে দেখিতে 
'পাইব আ। 


[ চতুর্থ পরিচ্ছেদ । অন্ধু, ১৩] 
কিছুদুরে গেলে সহসা সীতার চিতচাঞ্চল্য দেখা দল। লম্্পকে তিনি বললেন, 
মকম্মাৎ তার মন কী এক অজ্ঞাত হুর্ভাবনার পূর্ণ হয়েছেতষেন কোথাও কোনোরূপ 
একটা দূর্ঘটনা! ঘটেছে এরূপ আশঙ্কা তার মনে জাগছে? না হলে হৃদয় এমন হাহাকার 
করে কেন? রাম তার সঙ্গে তপোবনে আসবেন বলেছিলেন, কেন তিনি এলেন ন 
একথা ভেবে সীতা ব্যাকুল হচ্ছেন । হয়তো -বা স্বামীর সঙে আব কোনোদিনই তার 
দখা হবে না এই চিস্তায় সীতা অতিমাত্রায় অধীরা হয়ে পডলেন। এ অধারতার 
প্রকাশ লক্্ণকে তার উৎকন্তিত প্রশ্নে । 


[ চতুর্থ পরিচ্ছেদ । অন্তু. ১১] 


সীতার এহেন অস্থিরতা ও চঞ্চলত। দেখে লক্ষমণর ভুই চোখ অশ্রদিকি হলো। 
ভিনি স্থির করলেন, আসল ঘটনা যতই মশ্্রঘাতী হোক, সীতাকে খু্গেই বলবেন। 
কিন্কু বলতে পিছে জঙ্্রণের মুখে সেই হাদয়ুবিদারক কথা কিছুতেই বেকুল না। এতে 
সভ1 আরও শঙ্কিত হলেন, বুকলিন, হয়তো কোথাও কী একটা সবধনাশ ঘটেছে। 
তার মনে জাগল বামচন্দ্রের কথা ম্বামীর সবাজীণ কুশল তো! শ্রুরাম ফি কুশলে 
থাঁকেন তবে আর কোনে সবনাশকেই তিনি গাহা করেন না। লক্ষ্ণকে উৎকণাতুর। 
সীতার বারংবার অন্তরোধ, কী হছেছে, তিনি ষেন অবিল্ষ্বে খুলে ৰলেন। 


7৫10 সীত। চিত্তের অপেক্ষাকৃত টন্থর্ষ'- এইজন্যাই জীবিত রলহিয়াছি। 
[ চতুর্থ পরিচ্ছেদ | অনু ১৪-১৫ ] 
কিছুক্ষণ পর নিঞ্জের শোকোচ্ছাস সংযত করে বেঘ্বনাজন্িত কে সতা 
বললেন, রাজকন্ঠা-রাজবধূ হয়েও তার জীবনে ছুঃখভোগই একমাত্র লতা । তিনি 
ভেবেছিলেন, দীর্ঘকাল পরে স্থখের সময় এলে) কিন্তু দে চৌভাম্গাএ তার স্থায়ী 
হজে! না, বিধাতা বুঝি বাদ সাধলেন। অথবা বিধাতার প্রতিই বাছিনি 
ঘোযারোপ করেম কেন। এ তার নি কর্সেরই দোদ-_পৃর্বজন্মে কোন নাদীকে 
হরতো সীতা পতিবিরক্ত1 করেছিলেন, এই জন্মে তার ফল ফলছে--তাই সীতার 
এহেন ছুভোগ। 


& ৬) চেতনাসঞ্চার হইলে, সীতা1-.....তাহার অধিকার-বহিষ্ীত নই । 
2 [ চতুর্থ পরিচ্ছেদ। অম্থ, ১৭ ] 


“হুতচেতন নীতা চেতনা ফিরে পেরে নিজের হৃদয়যস্ত্ণার কথা তুলে গিয়ে, 
ছামী রামচজের কণাই শুধু ভাবতে লাগলেন-_-দীতাকে নির্ধালনে দিকে প্রীরাম 


সীতার বনবাস 3 


নিশ্চয়ই নিতাস্ত অস্থির হয়ে পড়েছেন, এতক্ষণে কত-না কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। 
কাজেই, লক্ষ্ণকে সীতার জনুরোধ, অযোধ্যা সত্ত্ব ফিরে গিয়ে তিনি যেন বামকে 
সাত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করেন। সীতানির্বাননের জন্যে বামচন্জ্রের ক্ষোভ কিসের? 
প্রজানুরঞ্জন তে! রাজার বড়ো একটি কর্তব্য, সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে তিনি 
রাজধর্ঈই পালন করেছেন। শ্রীরাম কর্তব্যনিষ্ঠ মহৎ রাজ্যপাল, এৰং পতিপ্রাণ 
লীতার এঁকাস্তিক কামনা, জন্মে জন্যে এরপ শ্বামীঞ্জন তিনি পান। 


॥৭॥ দীতাকে বমবাস দিয়া, রীম..-.ভোহার অসস্থ হইয়া উঠিল। 
[ পঞ্চম পরিচ্ছেদ । অনু, ১] 


সীতাকে শ্রীরাম নিজপ্রাণের মতোই ভালবাসিতেন, উভয়ের দেহ ভিন 
হলেও দুজনে ছিলেন একাত্ম। সীতার পাতিব্রতাবিষয়ে রামচন্দ্র এতটুকু সংশয় 
পোষণ করতেন না। প্রজাবর্গের মনস্থির জন্তেই শ্ররাঘকে এছেন শ্রদ্বণীলা 
শ্বামীগতপ্রাণ। রমণীকে নির্বাসিত করতে হুলো। সীতা-বিরহিত রাহের আত্মিক 
অস্তিত্ব আজ বিপর, নিদারুণ যন্ত্রণা তার হদহদেশটিকে আচ্ছন্ন করেছে। শোকাতুর 
ব্বামচন্দ্র বহির্জগতৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একান্তে বসে প্রাণপ্রিয়তমার 
কথা ভাবতে পাগলেন। 


৮ ॥ লক্ষ্মণ পুনরায় পরম যত" কনাজকার্ধে মনোনিলেশ করুন । 
[ পঞ্চম পরিচ্ছেদ । অনু, ৪] 
শোকবিদ্ধ চেতনাহারা রামের লংজ্ঞা [করিয়ে এনে লক্্ণ নানাভাবে তাকে 
প্রবোধ দিতে লাগলেন--উার জাপ্রাণ চেষ্টা, শোকাচ্ছন্নত। কাটিয়ে উঠে অগ্রজ 
ঘথাপূধ বাজকর্ধে মনোনিবেশ করুন। ভিনি এই বলে বামকে বোঝাতে 
লাগজেন ষে সীতাবর্জন- ঘটনা অদৃষ্টের চক্রান্ত ঃ ভা না হলে তান নিরপরাধ! 
প্রি তমা পত্বীকে বিপঙ্গন দিবেন কেন! আর শ্রীরামের ভ্তার একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি 
তো নিশ্চয়ই আবগভ আছেন যে জগত্প্রবাহ অস্থির, চঞ্চল _বিরহমিলন, জীবনমৃত্যু 
লবকিছুই কালিধর্ধে সংঘটিত হয-_ভীার মতো ব্যক্তির শোকে বিহ্বল হজে পড়া কি 
সংগত । গক্ষমণের অনুরোধ, শ্রীরাম শোক পরিহার করুন, পা্জকাধে আবার অন 
দিন_পোকমেবকের শোকাভিভূত হুওয়! অবিধেম। 


॥৯॥ রাম কিয়ংক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া .....কলম্ক ঘোষণা করিবেক। 
[ পঞ্চম পরিচ্ছেদ । অন্ধ ৫৬ ] 
পক্জুণর কথায় শ্রীগগামচগ্র বুঝতে পারলেন, শোকের বেগে ভেসে-বাওয়া উচিত্ক 
নয়) কর্তব্যকর্ণের শাসনে শোককে সংঘত না কবলে ক্রমেই তা বেডে বাৰে। 
বিশেষত, যে প্রজাগ্রঝনের প্রেরণায় জানকীবিলর্জনের মতো! তরনক কা ভিনি 
করেছেন. এখন শোকে যজ্জমান থেকে রাজকর্তব্যের প্রতি উপেক্ষা দেখালে, খ 


১৩৪ বিচিজ্তা 


বার্থ হয়ে যাবে । এ সত্যটি উপলব্ধি করে রামচন্দ্র অবিলম্বে যাজকাধে যোগ দিতে 
মনস্থ করলেন। কিন্তু তীব্র শোক কাটিয়ে ওঠা কি সহজ, বিরুহযন্ত্রণ। তার চিত্তকে 
যেবিঝল করে দিচ্ছে । রামের এই উপলব্ধি হলোঃ কী কঠিন জাজার কর্তব্য, 
কোন্‌ স্থখে যে রাজত্ব মাযের অভিলধিত তা রামচন্দ্র বুঝে উঠতে অক্ষম । নিজে 
রাজা হওয়ার ভ্ুনেই তো তীকে ভায়ের সমস্ত কোমল বৃত্তি উৎপাটিত করে পত্থীকে 
বিসর্ভন দিতে হলো, আর, ভবিষুঞ্চের জন্গে তিনি কুড়িয়ে গেলেন কেবল শপীরূত 


অপবশ। 


॥১,॥ এ পর্যস্ত রাম, সীতাগতপ্রাণ বলিয়া" অস্থথাভাব ঘটিয়াছে। 
[ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । অন্ু, ১১] 


সীতা, রাম কর্তৃক নির্বাসিত হয়েও, এতকাল এই ভেবে নিজের অর্সবনত্রণ 
ভুলতে চেষ্ট করেছেন যে, প্রজানরঞনের জগ্ে বাধ্য হয়েই স্বামী তার প্রতি নিরয়তা 
ঘ্বেিয়েছেন ; তাই বামের ভালোবাসায় তার অণুমাত্র সংশয় জন্মনি। আজ 
কিন্ত সীতার ওই ভাবনার মোড ঘুরজ--সন্তটীক রাজাই কেবল অশ্বমেধযজঞ করতে 
পারেন । তবে কি রাযচন্ত্র পুনর্বার বিবাহ করেছেন, তাহলে তে] সীতার প্রতি 
রামের ভালোবাসা জ'বচল নেই--এই ভেবে সীতা একেবারে বিহ্বল হয়ে 


পড়লেশ। * 


১১0 সীতা নিতান্ত আকুলচিত্তে. ". সৌভাগ্যগর্ব আবির্ভূত হইল। 
[ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । অনু. ১২-১৩] 
্বামী রামচন্দ্রের যে-ভালোবা”। ঃখিনী সীতার ভীবনের একমান্ত্র কাম্যবস্ত, সেই 
ভালোবানা হারিয়েছেন মনে করে সীতা! বিশ্বতুক্ন অন্ধকার দ্বেখথছিলেন, জীবন 
তার কাছে একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়েছিল । কিন্তু পুত্ছয়ের মুখে যখন শুনলেন, 
মীতার স্বণময়ী প্রতিকৃতি গড়ে শ্রীরাম যন্ঞকার্য সম্পাদন করেছেন, তখন মুছতে তার 
সমস্ত শোকবেঘন! দূর হলো, আনন্দাশ্রুতে দুচোখ পরিপ্লাবিত হলো, নিধাসনছুঃখ তিনি 
ভূলে গেলেন। 

8১৭ তাহার ডুই সহোদরে তদীয়.. : 'প্রীতিরসে পূর্ণ মা হয়। 

[ সণ্তম পরিচ্ছেদ । অনু, ৩] 


ধাজ্সীকির নির্দেশে লবকুশ রামায়ণ গান করে, গুনে সকলেই অভিতৃত 
হয়। এ গালে মুগ্ধ না হয়ে কারুরই উপায় ছিললা। কারণ, ্রীবাধের পুণ্যচনিস 
নিয়ে মহর্গি জনুপম ছন্দিত ভাবার ওই কাব্য রচনা করেছেন; তদুপরি গায়ক-ছুজন 
যেধন ছুক$ তেষ্র প্রিয়দর্শন ; এর লঙ্গে যুদ্ধ, হয়েছে বীপাযঙ্ত্ের হুললিত ধ্বনি ; যেখানে 
খাতসম্‌ বর একাজ সমাহার, ৩1 মনোষঘ হবে না কেন? 





সীতার বনবাস ১৪১ 


1১৩ ॥ বাল্সীকি পৃর্বেই কুশ ও লবকে.”.“রাপ মিরী ক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
[ অষ্টম পরিচ্ছেদ। অনু. ৩] 
লবকুশের গান আরস্ত হলো । গানের কথাবন্ততে রামপীতার প্রণযূপ্রনঙ্গ বণিত। 
[ান শুনে রামচন্দ্র আত্মহার! হয়ে পড়লেন। এই শিশুগায়ক-ছুইটির কৃতি সঙ্গে 
খাম ও সীতার অবর্ববদাদৃষ্ঠ সকলেই লক্ষ্য ক্লরগোঁ। শ্রোভাদের মৃদ্ধদৃ্ হদশন 
লবকূশের প্রতি স্থিরবন্ধ। 
॥১৪ ॥ সীতা, কৌশঙ্যার প্রেরিত-.'..তাহ। স্বপ্পেয়্ ভাবে নাই। 
[ 'মষ্টম পরিচ্ছেদ । অনু. ১৬] 
কৌশল্যার প্রেরিত শিবিকা দেখে সীতা ভাবলেন, ভাগ্যবেবত! এতদিনে 
তার প্রতি বুঝি প্রপঙ্ন হলেন--তবে স্বামীর সঙ্গে তার পুনগিলনলগ্ন সমাগত। 
রামচন্দ্র প্রণয়ানুরাগ সম্বন্ধে সীতা সংশয়ান্বিতা ছিলেন না কখনো, তীর [ সীতার ) 
্ণমৃতি নিয়ে যজ্ঞ করে তিনি তো পত্রীত্্রমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন; আর 
তাকে যে শ্ররাম নির্বাপিত করেছেন তা তো লোকরগ্রনের অনুয়োধে । এখন 


স্বামীকর্তৃক পুনগৃহীতা হতে চগেছেন, এই ভেবে সীতার চিত্ত ক্ষুরিত হতে 
লাগলে! । 


॥১৫॥ রাম, অতিমহতী লোকালুরাগপ্রিয়তার..."' এরূপ বোধ হয় না। 
[ অষ্টম পরিচ্ছেদ । অনু. ২*২১ 
সবজনসমক্ষে আবার নিজের শুদ্ধতার নিঃসংশয় প্রমাণ দিতে হবে শুনে সীতা! যেন 
বজ্াহত হলেন এবং লহস] সংজ্ঞ| হারিয়ে ফেললেন। তখন রাজসভার শোকের ঝড় 
বয়ে গেল। কুশলব আর্তনাদ করে উঠল, প্রনাম আর জননী কৌশল্যা চেতনা 
হারালেন । শতচেষ্টাতেও সীতার চেতন! ফিরিয়ে আনা গেল না_তিনি মুত্র ঞেশে 
পদক্ষেপ করেছেন। নম্তার়, সরলতাত্ব ও পাতির্তো সীতা অন্থপমা। সর্বগুপািত 
হয়েও তিনি আমৃত্যু বর্ণনাতীত ছুঃখ ভোগ করে গেলেন-_-এমন ভাগ্যলাসছিতা নাবী 
কুত্রাপি দেখা যায় নি। 


১০৪ 777 বিচি! 


প্রীতিসংসারে লর্বব্যাপিনী। .যাহষের সংসায়ে তার চি্টি রসে-বশে উচ্ছল হয়ে 
ওঠ, অন্তর হয়তো প্রচ্ছন্ন । অন্তর যা ব্বভাব-মাত্র, মানুষ তাকে নানা আয়োছছনে 
সাজসজ্জায় পরিপূর্ণ করে তুলে আন্বাদন করে। এই আস্থাদনের অভ্যাস ক্রমে 
মানুষকে পরস্পরের বন্ধনে জড়িত করে দেয়। পরিবেশ যদি ছির করে দেয়, পশু 
তবে একাকী বাম করতে পারে । কিন্তু মানুষের মন চায় মানছষের মন" একাকীত্বের 
নির্বাসনে মানুষ বাচতে পারে না তাই, সে তার চারপাশে একটি স্বরচিত সমাজ 
গড়ে তোলে, ভালোবাসার হ্ুত্রবন্ধনে রচিত সেই সমাজের মধ্যেই তার সার্থক 
অধিবাস। 

একভাবে ভেবে দেখতে গেলে সমগ্র সৃষ্টির মূলেও তো এই প্রতিরস 'সিঞ্িত 
হয়ে আছে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত এই ্ষ্টিবু তাৎপর্য কী? ঈশ্বর এক ছিলেন, তিনি 
কহ হবার ইচ্ছা করলেন । কেননা, সেই বহুত্বের মধ্যে নিজেকে তিনি আস্বাদন 
করতে পারবেন। সহি ও শঙ্টার মধ্যে তাই প্রেমের সম্পর্, বুসিক সাধকের এই 
তত্ব আমাদের বলেন। কেবল সাধক «কন, কবিকণ্েও তো! এই মন্ত্রই আমর থেকে 
থেকে ধ্বনিত হতে শুন; “আমায় নইলে জ্িভুবনেম্বর। তোয়ার প্রেম হতো যে 
মিছে'। এই উপলব্ধি নিয়েই কবি গেয়ে ওঠেন £ তাই তোমার আনন্দ আমার পর, 
'তৃষি তাই এসেছ নীচে ।' সেই প্রেমময় ঈশ্বরের অনুভব যদি আমার হাদয়মধ্যে গাঢ় 
হয়ে ঠে তো! আমি বুঝতে পারি £ 'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পুজা'। এই 
বিস্তীর্ণ ভীবনভূমিতে এই ভালোবাসার ব্রত নিয়েই শক্তি পায় মানুষ, তার জীবন ফুলে- 

পল্পবিত হয়ে ওঠে। 


॥৪0॥ তোমাকে কখনও জান্মিতে পার্িৰ না- জানিতে চাহিও না 
বেদ্গিন জানিব মেইদিন আমার সুখ যাইবে । কাম্য বস্তর স্বরূপ জানিলে কাহার 
সখ থাকে! পতঙ্গ" পু. ২৫] 

মানধচরিন্তরের এই বড়ো এক বিল্ময়, চিরকাল সে ধাবিত হয় অকজ্জানিতের উদ্দেশে । 
অজারাকে জানা, অধরাকে ধরা, অপ্রাপ্যকে পাওয়া_এই তার বিলাস। 
« কিন্তু কেন তার এই বিলাস? যে-বস্তকে সে কামনা করে সেই বপ্তর গৌরবই 
কি গ্রর কারণ? প্রথম প্রথম তাই মনে হয় বটে। ধনৈশ্বর্ে-পরিপুর্ণ জীবন যখন 
খষি প্রার্থনা করি তখন সন্দেহ থাকে না যে সেঞ্ভীবন গরিমাময়। কিন্ত যে-ব্যকতি 

গ্লীবনলাভে ধন্ত হয়েছে সে কি নিজেকে চরিতার্থ জান করে? না, বরং দেখি 
গে, স্ন্তুতর কোনে! জীবনের জন্তে মনে মনে ব্যাকুলতা বোধ করে। লৌকিক 
শাররীক খথবা অলৌকিক প্রাপ্তিই হোক, কোনো প্রাপ্তিতেই মানবচিত্ত 
জায় কুয়ে থাকে না। এক চিরক্রন্দন তার বঙ্ষমধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে £ 
ছেগ:নয় থা নন্ঘ অন্ত কোথা অগ্ত কোন্ধানে'। “ তখন জামর] বুঝি থে, বস্তর 
ধহিম! আমাছের তত আবর্ধ। করে না, গোপনীয়তার রহশ্ত যত আকর্ষণ করে 
.ছআহাদেরণত বা দুরে : আছে, অণ্রাপ্য, ছুর্ণভতার বিশ্ময়ে তয়! নাছ; ডা বখন কাছে 








' কমলাকাস্ত ১৯৫. 


পাই তখন হয়তো তাকে দেখি খুব সাধারণ। সেইগন্টেই যা হাতের মুঠোয় পাওয়া 
গেল তার চেয়ে দুরবর্তী-কিছু আমাদের অধিকতর প্রত্যাশার বস্ত। কবি তাই বলেন ঃ 
“যাহা চাই তাহা ভূল করে চাই, যাহ! পাই তাহা চাই ন1।: 

চাওয়া-পাওয়ার এই সমশ্টার মধ্যে বস্তত আরো “একটা কথা লুকানে। আছে । 
মানুষ কি বস্তকেই চায়, না, ছূর্লণভকেই চাষক্ধ স্থলভের চেয়ে দুর্ণভের প্রতি কেন 
তার এই আকর্ষণ? কেননা, এর মধ্য থেকে সে গোপন একটি আত্মপ্রসাদ মনে যনে 
অনুভব করে। যা সুলভ, যা সকলেরই আয়ত্তগম্য, তাকে নয়--আমি অর্জন করে 
নিতে চাই অপর সকলের শক্তির অতীত এক ছূর্লভ সামগ্রীকে--এই চেতনার 


মধ্যে আমার একট! শক্তির পরীক্ষা আছে। আআত্মশক্তির অভিমানে মান্থকে ূরবর্তর 
অভিমূখী কনে । 


॥৫1পরের জন্য আত্মবিসর্জম ভিল্ল পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন 
মুল নাই। -আমার মন-_[ পৃ. ২০] 


নখ কী? শারীরিক আকাক্ষানিবৃত্তিরই নাম কি সখ? আপাতদৃষ্টিতে 
তাই মনে হয় বটে। ধন রাও, রূপ দাও, হিংসা দূর করো, যশ দাও-_চণ্তীর কাছে 
আত্মনিবেদনেও এই মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করে থাকি। কিন্তু হিংস। কি দুর হয়! 
ধনজন র্ূপবশের কামনা আমাদের ক্রমেই এক পদ্ধিল আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ 
করে, কার চেয়ে কার অধিকার বেশি হবে এই প্রতিযোগিতায় আবিল হয়ে ওঠে 
মানবচিত্ত। অথবা যদি তা নাও হয়, এই প্রতিযোগী সংঘর্ধ থেকে নিজেকে যদি 
দূরবর্তী করেও রাখি, তথাপি দেখি অভিল'ষিত সুখে আমার হাদয় নিবৃত্ত হয় না। 
কেননা, পাখিব এই স্থখকামনাগুলির কোনে! অন্ত পাওয়। যায় নী। একের পর ছুই, 
দুয়ের পয়ে তিন, তিনের পরে চার- এমনি করে আমাদের প্রত্যাশা কেবলই 
উর্ধ্বে থেকে উর্ধেতরে চলে য় আর, এক চিরুকালীন স্থখহীনতায় আমর! ক্লাস 
হুয়ে পড়ি। 

মানলিক হুখ বা তৃপ্তিলাভের উপায় তবে এ নয়। সম্ভোষের চেনে বড়ে 
'আর-কোনেো সখ নেই, এবং এই সন্তোষ অর্জন করতে হলে যথ্র্থ মানবিকতা: 
দীক্ষা নিতে হবে! বধার্থ- মানুষ জীধজগতে আপন শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা কনে। ০ 
বলে, যদিও আমি জীব তথাপি জীবপ্রকৃতিকে আমি স্ববলে অস্বীকার করছে 
পারি। 

আত্মরক্ষণ জীবপ্রক্কতির শ্বভাবজ ধর্ম। মাহযও যে জন্ধভাবে এই ধর্শের 
দ্বার] পরিচালিত হয় না এমন নর । কিন্তু এই পৃথিবীতেই কত মহামানবকে আমর 
প্রত্যক্ষ করি ধারা অকাতরে পরহিতেক্ন কামনার আত্মবিসর্জন করেন। জীবদেং 
নশ্বর, যে-কোনো একছিন পঞ্চভুতে বিলীন হয়ে যাওয়া তার পক্ষে অবশ্তস্ভা বী---এ 
যখন আমি জানি, তখন কোনো স্থাবী মঙ্গলের জন্কেই কেন আমরা প্রা দর 
আতি মাক আভ্তাজনেরী। এইভাবে তিষ্কা, কেছেন_ ধঁলই হেশে দেশে বুগে .. ধুর 


৯, বিচিত্রা 


কত ধর্াধিনারক, দেশনেতা, সমাজসংস্কারক, আমাদের সামনে আবিভূতত হতে 
পেরেছেন। 

এই আত্মবিসর্জন কোন্‌ আত্মে*্র বিসর্জন ? আমাদের অস্তিত্বের যে-অংশ ধূলিশরান» 
প্রাত্যহিক সাংসারিক লোভের দ্বার! জীর্ণ, সেই আত্মার বিসর্জন । কিদ্ক এই বিসর্জনের 
স্বারা আমরা আমাদের মধ্যে অপর ঞএক সুপ্ত অংশের আবাহণ সম্পন্ন করি, নিজেদের 
উন্নীত করে তুলি আধ্যাত্মিক সীমায় । এই অধি-আত্মার উপলব্ধিই মানবন্জীবনের 
পরম স্থখ। একবার যে সেই সখের মহিযা জেনেছে সে নিজ্জেকে মুতের পুত্র বলে। 
জগৎসমক্ষে স্বোষণা করে দিতে পারে। 


॥ জার্ট চোর জোবী বটে, কিন্ত কুপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুনে দোষী । 
-বিড়াল--[ পৃ. ৪১] 

[ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেন্টাল, ১৯৬ ] 

স্ঠায়ের বিচার সামাঞ্জিক বিচার । যাস সমান্বদ্ধ জীব । আপন অভিরুচিতেই 

সে সমাজ গড়ে তুলেছে, সেই সমাজ্জরক্ষার দায়িত্বও তাই তার। কীভাবে সমান্গ রক্ষিত 

হবে? পারস্পরিক বিশ্বাসমতে কতৰগুলি পদ্ধতি আমরা গড়ে তৃলেছি। এট! করতে 

নেই, ওটা করা অপরাধ -_ইত্াকার নিদেশনামর একরকম অপরাধবোধ সমাজভূমিতে। 
স্থিরীকৃত হয়ে আছে। 

'“না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয” এই শিক্ষা আমরা লাভ করি একেবারে 
শিশ্তবয়স থেকে । পরিণত মানুষের কাছে এ 'অতি-সহজ বিচার যে, চোর শাস্তির 
যোগ্য । 

কিন্তু পরিণত-মান্য কি কেবল এটুন্ধ বিচারেই ক্ষান্ত হতে পারে? নে যেমন 
অপরাধের শান্ধিবিধান করে, তেমনি, অপরাধের জপ উৎপাটনেরও চেষ্টা! করে। 
“পাপীকে খ্বশা করো! না, পাপকে ঘ্বণা করে।' এই মহাজনবচন উচ্চারণের ও মূলে জাছে 
দেই উৎপাটনের প্রয়াস । চোর কেন চুরি করে? স্বভাবে? যে চোর সে-ও তে 
মানব! আর-পীচঞ্জন মানুষের মতো নয় কেন সে? মান্য কি স্বভাবতই অসংস্বভাব, 
অগবা পরিবেশের চক্রাস্তর্রমে তাকে নীতিভ্রষ্ট করে তোলে? এইসব মৌলিক প্রন 
সম্পর্কে আর তর্ধন ক্ধামর] বধির হয়ে থাকতে পারি ন1। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গেখি সামাজিক ব্যবস্থাপনার মধ্যেই অন্তায়ের বীজ উপ্ত হয়ে 
থাকে । বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের যৌলিক অধিকার । কিন্ধু পৃথিবীর কোনে। 
কোনো! সযাজব্যবস্থায় বেখি যে, এই প্রাথমিক ভিত্বিগত ছবাৰী থেকে জনতাকে বঞ্চিত 
রেখেছে নু্িযের কয়েকজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি । হূর্নত সৌভাগ্য অধিকারী এই 
ব্যক্তিবর্গ সগ্ ধনসম্প্দ নিজেদের মধ্যে খণ্টন করে নিয়েছে, জার, বাদে রক্তপাতে 
শরীরপাতে লমক্ঞ সভ্যতার প্রাসাদ গড়ে: উঠেছে, ভাধের নিক্ষেপ করে দিচ্ছে 
ক্ুধাকাতর হাহাকারের মধ্যে । নিঃখ দুম এই অসলাধারণ ফি তখন সামাজিক 
স্বার়জন্ায়ের বিচার করবে, ধর্সারর্ের :. চালচের! বিগ্লোষণে কালপাত, ধরবে? 


কমষলাকাস্ত পে ১৩৯ 


তারা তখন আত্মরক্ষার জন্তে মরীয়। হয়ে ওঠে। একদিকে কেউ হয়তো! আতুহত্যায় 
প্রলুৰ হয়, অন্তদিকে কেউ চলে আসে আত্মার হত্যার। তারা কেড়ে খা, 
যদি শক্তির অভাব ঘটে তবে অপত্যায় চু্িই তাদেয় জীবনরক্ষার একমাত্র উপার 
হয়ে পাড়ার । 

সন্দেহে নেই যে; ধায়িকের চোখে, নৈষ্চারিকের চোখে, এই চৌর্ধ দৃষণীয় । 
কিন্ত মানবিক চোখে? এই দৃষ্য অন্তাযের মুখে অসহায় এই জনতাধৃথকে তাড়িত 
করে আনল কে? সমাজশাসক ধনীসমাজ। সেই সমাজের আনেক অর্থ এবং 
আরে! অনেক তাঙ্গের অপঠয়। সেই অপচয় রুদ্ধ করে; তাঁদের হাতে সঞ্চিত, 
বনুলতম অর্থভাগ বাহিরসমাজে মুক্ত করে জীবনের এই অপচয় কি তারা রোধ 
করতে পারত না? যে চোর, সে চৌর্ধের অপরাধে দোষী । কিন্ত মমতাহীন 
উচ্ছৃ্ঘল এই ধনিকসমাজ কি সাধু মাগ্তষকে চোর বানাবার নিষ্ঠুরতম অন্তাকে 
অপরাধী নয়? 


॥৭|॥ পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষেই হউক 
আর যাই হউক, কখনও তো এ পর্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না! 
-কমলাকাস্তের জোবানবন্দি-_[ পৃ. ৬৩] 
সমগ্র বিশ্বস্্রির অন্তরালে এক মহাশক্তি সততা! সক্রিয় । সেই শক্তির পরিমাণ কী, 
প্রকৃতি কী, তার কোনো আকার আয়তন আছে কিনা, মানুষ তা ধারুণা করতে পাবি 
না। ধারণাতীত এই মহাউৎলকেই আমধ়া নাম দিষেছি ঈশ্বর । ঈশ্বর জলন্ত, 
অনাদি। কোনো সীমার বন্ধনে তাকে আমরা কখনোই কল্পনা করতে পারি না, 
কেননা, তিনি অসীম। 
তবু মান্টযের কল্পন1! কোনে! একটি স্পষ্ট কূপ ছাডা স্থির হয়ে ছাড়াতে পারে ন!। 
ফা ধারপাতীত তাকেও মানষ নিজ ধারণার হবার অধিগম্য করতে চায়, মূলত যা অবপ 
তাকেও সে কোনে কূপের বন্ধনে নিষে আস্তে উতন্থক। কোনো কোনো খবসম্প্রদায় 
অবশ্ত অসীম «নিরাকার ঈশ্বরেরই ধ্যান করে, কিন্ত কোনো কোনো সম্প্রদায় তাকে 
নিজ-বল্পনান্থসাৰ্ে কতকগুলি প্রতিমামন্ডির আয়তনে নিয়ে আসে এবং সেই মৃতির যধ্যে 
তাদের ছেবতাকে যেন প্রত্যক্ষ কৰে। 
যেন প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ করে না। কেননা, চাক্ষুষ ছুষ্টির দ্বারা 
আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি কেবল ইঞ্জ্রির়গম্য বস্তকে। যা বন্ত নয়, অন্ভুভব-_-তাঁকে 
কি আমর প্রত্যক্ষ করি? আর, ঈশ্বরের অদ্ভিত্ব-জনৃভব তো! সকল অন্রভবের সের? 
অনুভব, গভীরতম জ্ন্ুভব। ধর্ধের সবলতব নিহিত আছে গুহার মধ্যে, সকলে তা 
সহজে দেখতে পার ন1 শান্ত তাই একথা বলে। তাই, ঈশ্বরপ্রেমী বা ঈশ্বববিস্বাসী 
হওয়ার অর্থই এ নয় যে ঈশ্বরকে তিনি প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন, সাধকের তাকে গর 
পান হদয়াহুতবের মধোই জীবস্ত। পু | 
অবশ লঙগে সঙ্গে একখাও স্মরধীয় যে; হিদ্দুসমাজের. 'কোদো কোমো। ধখ 


২৮ | . বিচিজা 


এই দ্বাধি খুব প্রধলভাষেই ঘেষেণ! কৰেন যে, ঈশ্বব তীদের সামনে প্রত্যক্গ 'রূপ'-এর 
অতোই সত্য । চৈতন্তদেব যে কেবল কুষপ্রেমে উন্মাদপ্রায় হয়েছিলেন তাই নয়, 
কফরূপ তিনি অহরহ তার সামনে চাক্ষুষ করেছেন, এই অলৌকিক বিশ্বাসই আমাঞের 
অনেকেরই বিশ্বাস। আবার, এই সেদিনই তো আমাদের জীবনের মধ্যে ছিলেন 
আধুনিক কালের সাধকচুড়ামণি শ্রীপীমক্ণ। রামপ্রলাদের গানে মাতাপুত্ের 
এযে-অভিযানসম্পর্ক রচিত হয়েছিল, রামরুষ্ণ যেন তারই মুতিমান রূপ পরিগ্রহ করে 
এলেন। কালীমুতি তার কাছে কেবল মুন্সর হয়ে বহল না? নিবিড় আত্মবিশ্বাসের 
সঙ্গে তিনি এই দাবি ঘোষণ। কবুলেন যে, কালীমাত! তার সামনে সর্তোভাবে প্রত্যক্ষ । 
ফলে, একথা আমর! বলতে পারি না যে, পরযেস্থরকে প্রত্যক্ষ করার দাবি কারো নেই। 
মাত্র এই পর্বস্ত আমরা শ্বীকার করতে পারি যে, অধিকাংশ মাস্যের পক্ষেই এই 
প্রত্যন্সীকরণ সম্ভবপর নয়, এবং আনেক ধর্মসম্প্রদায় এই বিষয়টিকে উপহাশ্য বলেও 
মনে করেন । 


সিল সিল ও শি তালি সিল 


স্তনকে 


0১॥ রমণীমওনী এ সংসারের নারিকেল--... পরিত্যাগ করাই ভাল। 
- মন্সুগ্কফল-_[ পৃ. ৯-১০] [শকসংখ্যা প্রায় ২৭৫) 


ক্রেজ 


নারীজাতির সঙ্গে নারিকেলের একটি সাদৃণ্ত আছে। নারিকেলের জল যেমন 
শ্রমহর, তৃত্থিদারী, নারীর শেহও তেমনি । জীবনপথের নানা সংগ্রামে মানব বখন 
প্ষতবিক্ষত হয়, নারীর মশ্রেহভালোবাসাই তখন তার সবচেয়ে বড়ো! পাথেয় | নারীর 
সংসান্রবুদ্ধির সঙ্গে তুলনীয় নারকেলের শশ্ত। তরূণ বয়সে এই বুদ্ধির মাধুর্ধময়তার 
দিকটিই মাত্র লক্ষ্য করা যার, প্রবীণতার সঙ্গে সঙ্গে ভা কঠিন বিবেচনামন্র হবে ওঠে । 
নারিকেল ভাঙলে তবেই তার মাল! পাওয়া! যায়, তাই সবসময়ে সে অর্ধেক । নারীর 
বিস্তাও তেমনি. অসম্পূর্ণ এবং নিশ্রয়োজন। আর, নারীর কূপ নারীকেলের ছোবড়া,। 
সংসারজীবনের পক্ষে এ দুই-ই সমানভাবে পরিত্যাঞ্জা। এইভাবে নাবী ও নারিকেলের 
খুলনা সাঙ্জগানে! সম্ভব । 

টি বাবুল বৈঠকখানদাম্ম সেজ আালিতেছে...মরিতে পাব না? . 
-পিতজ--[ শকসংখ্যা প্রায় ৭৪০ ] [ প্‌. ১৪-১৫] 

“৪ প্জনীয়ামযাবুর বৈঠকথানায একদিন কমঙগাকাস্ত আফিমে নেশাচ্ছন়্। 
ইখঠরানার, আলোর চতুর্ধারে এক পতঙ্গ গুঞনধ্বনিতে উউচীরমান। নেশার ঘোবে 
খমলাফানথ বেন পতলের কথা শুনতে পেপেন, যেন আলোর লঙ্গ পদের কোনে! 

[).. 
কে এনীপের আলোর চারিদিকে কোনো কাচের ঘেরা ছিল দা তাই পঙঙগ 
টি! গর্জে উড়ে আসত আয পুড়ে দরত। এংম কাটের আবরণ তা এই 
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ঘৃত্যুপথের বাধ! হয়ে ঈীড়াচ্ছে। কিন্ত এই মৃত্যু যখন সে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছে, 
বিধব! হিন্দুনারীর প্রতি যেমন সহমরণদণ্ড প্রয়োগ কর] হয় সে-রকম পর-প্ররোচিত, 
নয় যখন তার মৃত্যু, তখন এই আবরণের বাধ! কেন, পতঙ্গ তা বুঝতে পারে না । 


॥ ৩ জাবির ঝন কোথা গেল-".."মন চুরি করেন নাই। 
_-আমার মন-[ শক জীংখ্য। প্রায় ২৩৫] [পৃ. ১৮-১৯ ] 

কমলাকাস্ত তার হারানো মনের অশ্বেষণে ব্যাপৃত। র্রান্াঘরে তাঁর মন পড়ে আছে 
ক? বর্ণগন্ধময় বিচিত্র স্থপাচ্য ভোজ্যের আয়োজন যেখানে, সেখানে যে মনের 
মাকর্ণ আছে তাতে কোন সন্দেহে নেই। পোলাও-কাবাব কোফত! মাছ- 
মাংস-লুচি ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করে, সেই ক্ষুধার অন্রসরণে মন হয়তো পাকশালা- 
মভিমুখী হয়। এই সুখাছ্ ধিনি রন্ধন করেন ও পরিবেশন করেন, কুৎসিতদর্শনা বৃদ্ধ! 
?লেও তাকে হন্দকীতম বলে বোধ হয়। কিন্তু আজ্জ কমলাকাস্ত জনুভব করছেন 
ষ, তার মন এখন এ-সব ভোজ্যবস্ধর প্রতি নিনিই হয়ে নেই, অন্ক্ম তার অচ্সন্ধান 
চরুতে হবে। 


॥৪॥ দেখিলাম অকস্মাৎ ০০০০০ কাহার ভাবনা কি? 
--আমার ভুগগোতৎসব- পৃ ৩৬-৩৭] [(শকলসংখ্যা প্রাক্স ৩৩০] 

অনস্ত অন্ধকারা শ্রিত কালন্রোতে. ভাসমান কমলাকাস্ত আজ একাকী । সে তাই, 
সাজ ভীতত্রন্ত হদয়ে তার দেশজননী বঙ্গভূমির জন্ে আর্তনাদ করে| শারদীয়া ভু 
পৃতিমা শক্রনিপীডক উজ্জ্বল বরাভয়ুমূতি ফেন*তার মানসনয়নে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 
চাগা বিগ্যা বল ও সিদ্ধির প্রতিকরূপে মহামাতার সঙ্গে আছেন লক্ষ্মী সরন্থতী কাড়িকের 
ণেশ। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্ষের চিত্র অতীতের গর্ভে লীন হয়ে গেছে, কিন্তু এই চিত্রই 
ঘামাদের সকল ভরসাস্থল, সকল শক্তির মূল উৎস। 

তাই, কমঙ্গাকাস্ত আজ এই মাতৃমৃতির পদতলে তার ব্যাক্বল পুঞ্জা নিবেদন করে। 
দ তো] একা নয়, সমগ্র দেশবাসী কোটি কোটি সন্তান একত্র ভক্কিভরে একাস্তিক 
ঠায় সেই মাতৃম্বক্পকে আজ আবাহন করবে। নৈরাশ্টের ভবে কোনে! কারণ নেই। 
নধান্তে-পরিপুর্ণ যে ধরিত্রী আমাদের ধাত্রীমাতা, তার কাছে আমর! সকল শির 
'সাদলাভে ধন্ত হব। 


॥ ৫॥ ভূঙ্ররাজ বলিতে লাগিলেন-.ঠো-ধোই কি এত কত কটু 1 [পৃ. €৯-৬৮ 
বাঙালীর মন্ভস্বত্ব--€ শকসহখ্যা প্রায় ২৫) 
ভ্রমর অবিরত গুঞজনধবনি তুলে উ্ডীয়ষান । কিন্তু কেবল ভ্রমর নয়, বাওলাদেশের 
ব্ছইই সকল সময়ে এই গুপ্রনধ্ধনি কানে বাজে। বাজামাহারাজার উমেক্গারি : 
ধলভিডিয়ারে, আবার, রাজা হবার প্রত্যাশা ধার মনে তীর উমেঘারী বানানে | . 
ধরেজিশিক্ষিত ঘুবাপুরবেরা চাকুরীপ্রা্থী হয়ে বারে ছারে উষ্দোরিতে রত। উকি 
শর কোর্টে অবিরাম লত্যমিথ্যান্ব জাল বোনে আর জজসাহ্বেদের খোলাযার 2০৬ 
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দেশহিতৈষীরা অবিরাম বক্ৃতাত্রেতে দেশকে ভাসিয়ে দেন। আবার, লেখক-নাষে 
পরিচিত ব্যক্তিত্বের তে! কথার কোনে! অবপানই নেই। এইভাবে বিচার করলে দেখা 
যায় যে, অবিরাম কথা-বলার আর কাজ না-করার জআপরাধ দেশের সর্ধন্্ পরিব্যাপ্ত, 
ভ্রমর কিছু দলছুট নয় । 


শ্মস্ম পির্খলেত্ধন্ন 


০ আলি সি ৯৬৬৭ সপ্ত সি ৮ সি সর্ট পচ সপ রি ৯ সাপ 


॥১॥ বছকাল-বিস্মৃত জুখন্বগ্নের স্বৃতির ছ্যাায়--.'- 
তোমার হদয়কুস্মকে প্রন্ফুটিত করিও। 
_একা- (পৃ. ৩-৪) 


মানবহৃদয় সঙপ্রত্যাশী। সঙ্গের অভাব তার পক্ষে নিতান্ত বেদনাদায়ক। 
এই বেদনা হয়তো অনেক সময়ে স্ব থেকে যায়, কিন্ত কখনো কখনে। আদমারূপে 
তার প্রকাশ ঘটে। বহির্জগৎ ধন আনন্দে উচ্ছ্গ, প্রকৃতি খন লৌন্র্ষের সাজ পরে, 
তখনই, মানবন্ৃদয় এই ছুঃধ আরো! অধিকভাবে অনুভৰ করে। কেননা, তখন সে 
দেখে, জাগতিক সৌন্দর্ষকে উপভোগ করার উপযুক্ত আনন্দ তার মধ্যে সঞ্চিত নেই। 
তাই, সৌন্দ্ নিঃসঙ্গ হৃদয়ের সুপ্ত বেদনাকে জাগিয়ে দেয় । এ কাঞ্জ সবচেয়ে বেশি 
করে বং করতে পারে তা হলো সংগীত। সংগীতধ্বনি একবার আমাদের অস্তরতম 
সত্াকে এইট সত্য জানিয়ে দিয়ে বায় যে, সকলের সঙ্গে মিলনপ্রয়াসেই জীবনের 


সার্থকতা। 
॥২। সেন্গুখ আর নাই কেন? স্সখের সামগ্রী-..". 
কাতন্তও রজতের ন্যায় মধুরনদী । 
_একা-(পু. ৫৬) 
পৃথিবীতে সুখহুঃখ ভালোমন্ন সবই একাকার মিশ্রিত হয়ে জাছে। মানব তার 
যৌবনকালে সুখটিকে, ভালোটিকে নির্বাচন করে দেখতে জানে; কেননা যৌৰনে 
মানুষ নেক ভবিষ্তৎজাশ1 তার নামনে দেখে, আপন শক্তি গৌরবে ফৌবনে আর- 
পাচট! ডিনিসকে তুচ্ছ করতে পারে । কিন্তু বার্ধক্য, ধন সমস্ত সম্ভাবন1 অতিক্রম 
ক্করে জীবন প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখী এসে পৌছায়, তখন মাহষ অনেক অভিজ্ঞ! সেই 
অভিজ্ঞতার প্রভাৰে সে কথা আব মনে করছে পারে নাষে, এই পরথিবী কেৰল 
আনন্দমর, তার দুঃখের ছিব্রের দিকগুলতে তখন তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 


॥৩ ॥ এ দেশের সিবিল দাবিদের সাহেব দিগকে ...."' ূ 
তাগ্স পরের ছুরি ঢালাইয়। স্বচ্ছন্দ থাইতে পায়ে! । 
| - অলুগ্াফল-_€ পৃ ৮) 
বিটশযুগে এদেশের শাসনব্যবস্থা উচ্চপদস্থ কর্চারী ছিলেন দৃরদেশের 
ইংয়েজর1 | তাদেকস বাহিরের জৌলুন অনেক, কিন্ধ যোগ্যতা সানান্তই। অনেক 
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€লোক সেই জৌলুসে মুগ্ধ হয়| তাদের ব্যবহার অসৌনগ্তমূলক, আক্রমণাত্মক । তবে 
বিনয়ের দ্বার, অবিরাম সেলাম-খোপামোদের দ্বার], ধদি আপ্যায়ন কব] যায় তবে তার! 
বশীভূত হতে পারেন । 


॥৪ ॥ দেখ, পুড়িকস। অরিতে আমাদের... 
আমাদের সঙ্ম্রীভাতির তুলন1? 
- পতঙ্গ- (পৃ. ১৫) 
আলোয় পুড়ে-মরা পতঙ্গের স্বভাব । এই মরণ সে স্বাধীন ইচ্ছাতেই নির্বাচন করে 
নেন্ব। হিন্দুনারীকে যেমন একদিন মত ক্বামীর চিতায় জীবস্ত দঞ্ধ করা হতো, পতঙজের 
স্বত্যু তেমন অপরের সবার অনুপ্রাণিত নয়। এ মৃত্যু ভরসাহীনের মুত্যু নয়, দগ্ধ 
হওয়াবেই পতঙ্গ তার পরম পরিণাম মনে করে। 


॥৫॥ যদি জ্বলস্ত পে শরীর না ঢালিলাম:.... 
জ্বলক্ত্র জরপশিখায় গা! ঢাজিব। 
_পতজ- (পৃ. ১৫) 
তীব্র রূপের আকধণে হ্বয় হ্বভাবত আলোডিত হয়। সেই বব হৃদয়ের পক্ষে 
শান্তিজনক অথবা মঙ্গলদারক নাও হতে পারে, তথাপি রূপের প্রতি বিমুখতা৷ অর্জন কর 
সন্ভব নয়। নিরস্তর অভ্যাসের পৌনংপুনিকতা। আমাদের ক্লাস্ত করে দেয়, তার “"সস 
'্বভাৰত আমর! নিক্ান্ত হতে চাই বৈচিত্র্যময় বহিজগতে। 
॥ ৬৬৫ মলুগ্তমাত্রেই পতর্জ। সকলেরই এক-একটি বহি আত. 
আমরা পতক্র না তে। কি? 
-পতজ--( পৃ. ১৬-১৭) 
কোনে। একটা স্থির আকর্ষণ ভিন্ন মান্ুব জীবনের আনন্দ খুঁজে পার না। জ্ঞান, 
ধর্ম, কূপ, ধন, মান-_কোন্‌ মানুষের ষে এর কোন্টির প্রতি জাসক্তি তা বল! বার না, 
কিন্তু এমনি কোনে। আসক্তি তার পক্ষে অপরিহাধ। সবাই যে তাদের কাম্য বন্ধর 
ত্ববূপ জেনে চঝিভার্থ হতে পাবে এমন অবশ্য নয়, অনেকেরই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ভারা 
হয়তে। এক আাকধণ থেকে বন্য আকণে ঘুরে বেড়ার, কোনটিরই শেষ পার না। কিন্ত 
অনেকে এই চরিতার্থতা অন করে, তাদের আমর] মহাপুরুষ বলে গণ্য,ৎকৰি । মানব- 
জীবনের এই আসক্তি এবং চবিতার্থতা.অচরিতার্থতার কাছিনী গড়ে ওঠে পৃথিবীর 
কাৰ্যসাহিত্য। 


॥ ৭) লঘুচেতার্িগের মনের বহন চাই...... 
হায়স। কে বলবে, কত দিনে ! 
_-আমার মন--( পু. ২*-২১) 
মানুষ স্থখ অন্বেষণ করে। কিন্তু কিসে তার বথার্থ হুখ তা খুজে পায় না। 
ধন-বশ ইন্দ্িষন্থথের আকাজ্ষা তাকে প্রলুন্ধ করে বটে, তবে দেখা বায় বে, 
শেষপর্ধন্ত হদয় তার দ্বার! পরিতৃ্ধ হয় না, সন্তোষ অনারত্ত থেকে যায়। তার' কাৰণ 


5১২ | “বিচিত্রা 


এই যে, আকাজ্ষার মধ্যে কেবল আত্মপরতাই সক্রিয়। জত্মপরতায় সুখ নেই, 
ব্আত্মপরতায় পরিজন-্পরিবারকে অনেক দূরে সবিয়ে নেওয়া! হয়। কিন্তু মূলত মানুক 
সঙ্গলোভী। অপর হৃ?য়ের সান্লিধাসংদ্পর্শ তার একাস্ত অভিলধিত। এই কামনা 
'পরিপূরণ করতে গেলে মানুষকে একদিন স্পষ্টভাবে উপলন্ধি করতে হবে যে, পরের 
জন্তে যতটা অনুকম্পা অনুভব কর] যায়, ততটাই সুখ মানুয জায়ত করে। পরনুখের' 
জন্তে আত্মদানই আত্মন্থখের পরম উপায়। ৃ 


॥৮॥ কি ইংরেজী, কি, বাঙ লা, যে সাময়িক পত্র-"... 
- তোমার স্বচ্ছন্দে পূজা করো । - আমার মন (পৃ. ই২-২৩) 
আধুনিক সভ্যতা! বাহিরের জীকজমককেই পরম উপাশ্থ বলে জান করে। এই. 
সভ্যতা বন্তবাদ্দী, ইহজাগতিক স্ুখচিস্তাতেই একাস্ত মগ্ন। টাকার মূল্য তাই এ-জগতে 
অসীম। ইংরেজদের প্রভাবে বাঙলার লমাজজীবনেও এই অর্থকেন্্িকতার সঞ্চার 
হয়েছে, ইংরেজদের সঙ্গে ক যিলিয়ে, বাঙালিও শ্মিথ এবং মিল-এর জীবনদর্শনকে 
সকল দর্শনের সার বলে গণ্য করেছে। ইহজাগতিক মঙ্গল বা হিতবাদী চিন্তার জনকে 
এই অর্থসঞ্চয়ে আষুনিক সমাজ এতই তৎপর যে, সে ভুলে যায় হৃদয়ের কোনো মৃল্য 
আছে, সততার কোনো মূল্য আছে। সমগুকিছুর বিনিময়ে এদমাজ অর্থের পিছনে 


ধাববান্‌। 


কত কোটি ভক্ত ডাকিবে, মা! মা! মা! 
-আমার দুর্গেৎসব-(পৃ.৩৮) 

দেশমাতৃকার প্রত্যক্ষগোচর রূপ হদয়মধ্যে অহরহ জাগ্রত করে ন! রাখলে দেশবাসী 
কর্ষোৎসাহ পায় না । দেবমৃতির অবয়বে সেই দেশ যেন আমাদের সামনে আজ 
উপস্থিত। যদি তাকে বরণ করে যথাযোগ্য উপাচারে পুজা নিবেদন না করি, বদি 
মনের ছুপ্রবৃতিগুলিকে দুরীকৃত করে মাতৃপূর্জার আয়োজন না করি তবে আমাদের 
জীবন নিতান্ত ব্যর্থ হয়ে যায় । আর, মাতৃপৃজার যদি আমরা সার্থক হই, দেশময় তবে 
'আনন্দোৎসবের নৃতন আয়োজনে জনতাচিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠবে। 


15৭7 দেখে! শয্যাশায়ী মনুষ্য, ধর্ম কী... 
আমি তোমার ধর্মের সহায় । 

_বিড়াল_-€পু. ৪১) 

'অঙ্গস দ্দকর্মপ্য মানুষ মনে রাখে না যে আত্মপরতা! মনুহযধর্ম নয়, প্রকৃত মানুষ পরের 
মঙ্গলের জন্তে জীবন-উৎসর্জনেও প্রস্তুত থাকে । স্থেচ্ছায় এই মহৎ ধর্ম-পালনের জন্গে 
খনেকেই অগ্রসর হয়ে আসে না। কিন্তু পরিস্থিতিগুণে যদি একের অব্যবহৃত ভ্রবা 
.আপরের উপকারের কারণ হয়, তবে তো! কতজ হওয়াই উচিত। কেননা অনিচ্ছাসবেও 
নে হরধর্ের পথে জনেকটা! অগ্রসর হয়ে গেল! 


ক্লাকাণ্থ ১১৩, 


॥১১॥ আমি চোর বটে..."তাহার ও হয় মা কেন? 
বিড়াল পৃ. ৪৯] 


চৌর্ধ একটি সমাঞজবিগহিত সর্বনিন্দিত অপরার্ধ। কিন্তু কোনো কোনো হাহুয 
কি হ্বাতাৰতই চোর? ৰিঙ্সেষ করিলে দেখা যায় যে, নিদারুণ জভাবের তাড়নাই 
চৌর্ধের হূল। জীবনরক্ষার জন্তে খাওয়াপরার সঙ্ন্থান সকলেরই প্রয়োজন । সমাজের 
কোনো কোনে ব্যক্তি যঙ্গি ধনৈশ্বর্ষের ওপর তাছ্ের সর্ধময় প্রতৃত্ব বিস্তার করেন তবে 
ঘেশে এক রুতিম দারিদ্র্য হই হয়। দৰিদ্রকে চৌর্ধের পথে ঠেলে দিয়ে অর্থলোভী 
কপণ ধনীর়াই এইভাবে অধিকতর দোষী হয়ে ওঠেন। 


॥১২॥ দেখ, যদি অমুক শিরৌমণি-" ' অনেক মাভীার কবি হইয়] পড়ে । 
বিড়াল- পৃ. ৪২] 

গৃধিবীতে মকলেই লমভোগাধিকার নিয়ে জন্মার়। কিন্তু সমাজের কৃতিষ ব্যবস্থায় 
কেউ ধনী, কেউ বা দবিদ্র। দারিজ্র্যের ছুঃখব্যথা ধনী উপলক্কী করে না। অনেক 
সময়েই দেখ! বায়, নিছক শ্রীণধারণের জন্য বতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত আহরণ 
করে ধনী কার্পপ্যের সঙ্গে তা্‌ সঞ্চিত করে অথব]। ওদার্ষের সঙ্গে তা বিলাসে-ব্যসনে 
নষ্ট করে। যাদের প্রয়োজন, তারা যদ্দি এই নষ্ট অর্থ লাভ করত, মানুষের ছুঃখ 
অনেকটা দ্ুরীভূত হতো। কিন্তু অর্থবান্‌ ব্যক্তি যদি বা অর্থব্যর করে তাকদাচিত 
যোগ্য সংপাত্রে অপিত হয় । একদিকে তা চলে বায় অপর অর্থবানেরই কাঞ্জে 
আবার, অন্র্গিকে তা সংগ্রহ করে খোসামুদে ব্যক্তিত্বহীন পারিষদবর্গ। 


॥১৩ ॥ €োরকে ফাসি দাও ''."আমি আপভি করিব না। 
বিড়াল- পু. 58] 
সমগাজরক্ষার্থে মানুষ কতকগুলি বিধিনিষেধের প্রবর্তন করেছে। এই বিধিনিষেধকে 
বলি আইন, এবং আইনভঙ্গকারী অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার রীতি সর্বত্র প্রচলিত। 
কিন্তু এই রীতি ব্যবহার করবার সময়ে আমর] যেন মানৰিক বোধ থেকে বিচাাত ন 
হই। চোরকে শান্তি দেবার সময়ে ষেন মনে রাখি বে, একদিন চোরও আর-পাচজন 
সাধারণের মতোই ছিল। নিদারুণ অভাবৰোধই তাকে এই পথে নিয়ে এসেছে। 
এখরধের হ্বাচ্ছন্বে জাজ বার! সমাজে, সাধুর্ধপে পরিচিত, অভা্রে হুঃস্থতা তাদেরও 
কি এই পথে টেনে আনতে পারত না? বিচাঞের কালে শুক আইননীতির 
কথা মাত্র মনে না ভেবে এই মানবিক দিকের বিবেচনাকে ও যথোপযুক্ত মুল্য দিতে 
হবে। 
॥$৪॥ তোমাদের ক্কাতির ঘ্যানঘ্যানানি''' ভালো লাগে মা। 
--বাডালির অভুগ্কত্ব-[ পৃ ৬৯৬১ 2, 
আবেধন-নিবেদন এবং প্রস্ভৃত প্রগল্ভতার 'অভ্যড় বাঙীলিলমাধের ভি 
খুবই ছুশ্চিগ্বার বস্ধ। আপন আপন কর্তধ্য নীষ্ষবে সম্পীরন করে বাওয়াছ হিরোর 


১১৪ বিচি 


লহচেয়ে বড়ো! যহিষা। অনেক কথ! বলার চেষে খানেক কাজ করধার এই অগ্যাস 
যি জাঙাধের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তনেই য্গল, নতুবা সমূহ বিপদ । 


8১৫ পুর্বকালে মহারাজ ক্েমজিৎকে......কি একটা 168 অয়? 
* --ফমলাফান্তের জোবানবন্দি-_- পৃ. ৭৭] 
আধুনিক মুঝোপীয় সভ্য! আতিক শক্তির চেয়ে বাহ্‌শক্তির ওপরেই অধিকতর 
বির্ভরনীল। এই শক্তিম্ততার ফলে দেখা যার “জোর যার, মৃন্ুক তার' এই নীতিই 
ইতিহাসের মুল মানদণ্ড হয়ে উঠেছে। স্তারজঙ্তাক়ের বিচার এখানে অবান্তর। 
স্তার়নীতিহীন প্রমত্ত এই অবস্থাকেই আজ আমরণ সভ্য সমাজের অনুসরণীয় আদর্শ মনে 
করে গর বোধ কৰি। ৪ 


85৬ ॥ এছেশে এক জাতি লোক সন্দ্রতি ..'ছুড়াইয়া পড়ে। 
--মন্্ঘ্াফল- পৃ. ১১] 


বাড লাশে ধারা দেশহিতৈষী নামে পরিচিত, তাদের বাহু আভন্বর যতটা, শক্তি 
ও যোগ্যতা ঠিক ততট। নয়। নানাক্ধপে খাত্মপ্রকাশ করবার জদ্বে তার] অতান্ত 
ব্যাকল। কিন্তু সেছ্িকে তত মনোযোগী ন] হয়ে কর্মশীলতার অগ্ররাগী হলে হযতে! 
উাছের উপযোগিতা! কিছু বাড়ত। বখন সত্যিকার কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত হয়, 
জঞগন এই দুর্বল দেশহিতৈষীরা তাঁদের স্বরূপ প্রকাশ করেন? তখন জারা দ্বেখি 
যে, দেশে কেবল কিছু খবর্জনৃই সঞ্চিত হযেছে, ফললাত কিছুমান 
ঘটে নি। 


৪১৭ জধ্যাপক-্রাক্মণগণ সংলারের : ' মাতিক্স? উঠিক়্াছে। 
--অনুগ্যফল--[ পু. ১১-১২ ) 


সংস্থতাতিষানী পণ্ডিতদমাজ কেবল দুর শঙসমাসের প্রতি মনোযোগী, ছেশয় 
 চিতের বার্থ বিকাশপ্রসজে তারা নিতান্ত উদ্ধাসীন 1 সহজ স্বাভাবিকতার প্রতি 
ভাদের আক্রোশ | তীদের ভাষায় হয়তো একটা নিজগ্ছ মাদকতা আছ্ছে। যার কলে 
আনেক লেক *এটু ভাব! মাঝে মাঝে তাদের রচনায় ব্যবহার বরেন-_ফিন্ু এই 
ভাবার কোনে খ্বাস্থাতী নেই। 


& ৪১৮? তুনি কি? তাজাছি.'...কাহার কূখ থাকে? 

স্প্পিহিজ--. পু. ১৬] 

নর, একটি আবনাধর্ণের প্রতি স্থির আসকি মাুবের পক্ষে নিন প্রযোধদ। 
পান পগ্য কয়ে নে জষেই জীবনপথে অধ্রলর হতে পারে কি জাহর্শের 











সি সি জি 


চন্িতকথ। 


“€ ভ্ডাশখস্স্শ্রসলান্ঞ : 


॥১॥ মানবজীবনের যাতে সৃতি ধর্মের তথায় অধিকার । দাহিত্য মানব- 
দীবনের সৃতি অতএব সাহিত্য ধর্মের অধিকারবহির্ভূত নহে। 


[ মহধি দেবেন্দ্রনাথ । পৃ. ৪৩] 


অধুনা! অনেকেই সাহিত্য-নামীয় শিল্পকর্মটিকে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে দেখতে 
অন্বীকৃত। এঁরা সাহিত্যের আন্তনিরপেক্ষতায়, বিশ্বাপী। এদের মতে ধর্মনীতি, 
রাজনীতি, অর্থনীতি, ইত্যাদি কোনোকিছুবই প্রচারণা সাহিত্যে থাকবে না-- 
লাহিত্যশিল্পের স্বাধীনতার সপক্ষে এঁরা । পক্ষান্তরে, কেউ কেউ আবার সাহিত্যকে 
ধর্নভাবনা থেকে বিমুক্ত-কিছু-রূপে দেখতে নারাজ। অবশ্য এই শ্রেণীর সমালোচক- 
গোঠী ধর্ধ। কথাটিকে তার সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেননি ; ধের্ষ বলতে এখানে কোনে! 
আনুষ্ঠানিক বা শী্প্রদারিক ধম নয়- ইংরেজিতে বার প্রতিশব হলো '9611600.1 
ঘুরোগীয় 'রিলিজন, আধ্যাত্মিকতা! বা ইশ্বরানুভৃতির সঙ্গে যুক্ত; কিন্ত ভারতীয় “ধর্ম” 
শবটির অর্থ আবে! ব্যাপক--য! সমগ্র মানবজ্জীবনকে ধারণ করে রয়েছে 
তাকেই বলি আমরা ধধ্য।। ভারতবর্ষীর ধের্»য মানবসতার সর্তোমুষ, 
বিকাশ ঘটায়, মানুষের দৃিকে কল্যাপমুখী করে তোলে, মানুষকে মঙগলন্দ্জর 
জীবনচর্ধায় প্রাণিত করে। ধর্ণবুদ্ধি ব্যতিরেকে ব্যক্তিজীৰন কিংবা সমাজজীবন 
টিকতে পারে না। এ কারণে ধর্মকে আমর! লোকস্থিতি বা সমাজরক্ষার সহারক্ 
বলেই জানি। 

এই ব্ছি/র্মের স্বরূপ হুয় তাহলে স্বীকার করতে হবে, সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মানুকবের 
কোনো! বিরোধ নেই। মানুষে মাহুষে প্রীতিনিদ্ধ সম্পকস্থাপন, মাডযের অত্থী্থে- 
ভবিষ্ুতে সেতুরচন, মানবীয় সত্তার উদ্ধোধন খটানে্ট সাহিতা এবং ধ্ উছেরই 
লক্ষ্য। মানবজীবনের সর্ধাজীণ বিকাশসাধনই বদি উভয়ে চার তাহলে সাহিত্যকে 
ধর্মের এলাকার বাইরে বাধি কেন? বস্তত, ধর্ম কথাটির প্র্কাত কাতপধ অনুধাবন 
করলে সাহিত্য আর ধর্মের মধ্যে সকল বিরোধ খুচে যায়। ভারতীয় . 
সাহিত্যকে ব্যাপক ধর্মচেতনার সঙ্গে যুক্ত করেই বেখেছে। এইকুক্জে তারতবৃথে 
বৈধ সাহিতাকে আমরা! ধর্মের গণ্ীতৃকত বলেই জানি । এতে উচ্চতর রিতার 
আবশ্র্ঘ প্রতিফলন দক্ষ্য কয়! বান। এলব কা আন এ অপ পাইছি, সি 
পাত মেলাতে সাহিতোর কোনে! বাধা দেই। 





১১% ধাচজা 


৪ছ৪৪ বিজ্ঞানের ও লাহিত্যের হৃত্তি একই ফিকে । 
[ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর । পৃ. ১০০] 


কেউ যদি হঠাৎ বলে বসে যে, সাহিত্োর সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ আছে, তাহলে 
এর "্গ্রতিবান্ে কিছু বলা সহজ হয় না। কেননা, স্থুলৃষ্টিতে দেখলে উভয়ের মধ্যে 
তিধন কোনো! লক্গণীব মিল খুঁত বার করা কঠিন হয়ে পড়ে ; যনে ধারণ! জন্মে, 
উভয়ের পদক্ষেপ বুঝি সম্পূর্ণ শ্বতঙ্্ ছুটি ভূষিত | 

কাকে বলি বিজ্ঞান ? যে-শাস্র পরীক্ষা-প্রমাণ-যুক্তি ইত্যাদির যোগে এই বিশ্ব- 
সংসারের পদার্থরাজির হৃক্্তত্ববিয়ে জান জামানের সম্মূথে উপস্থাপিত করে, আমন 
বিজ্ঞান বলি তাকে । বাস্বব-সংসারকে নিয়েই এই শাহি করবার। এখানে 
ব্যক্তিগত ভাবনা-অনুভূতির স্থান নেই, অবান্থবমনোহর কল্পলোকে হবপ্রপ্রযাণের 
এতটুকু স্থযোগে নেই-_বিজ্ঞানের নির্ণীত সাধারণ সত্য [860891 (965 ] হুত্ধির 
ওপর নির্ভরশীল, প্রমাণসাপেক্ষ-__মানবসাধারণের প্রতীত্তিকে এ কখনো লঙ্ঘন করবে 
না। 

পক্ষান্তরে, সাহিত্যের রূপলোকে গড়ে ওঠে লমাজবদ্ধ মাহযষের ব্হবিচিত্র ভাব 
ও ভাবন! আর রহক্কমর হাদর়জগতের হৃচ্ছ অনির্বাচ্য অস্থভূতিকে ভিত্তি করে। এখানে 
ল্কিক-অলৌকিক, বাস্তব-অবাস্তব, প্রত্যক্ষপম্য সত্য ও অবন্ধন কল্পনার অবাধ 
প্রবেশাধিকার বয়েছে। বিজ্ঞানী স্বপ্ন দ্বেখেন না, দেখেন কবিশিল্পী ও সাহিত্যকার,_- 
বিজানীর কাছে স্বপ্ন তো! বাস্তবভিত্তিবিরহিত মায়ামাত। কিন্তু সাহ্ত্যিনির্মাতাগণের 
মুখে এয বিপরীত কথাই আমরা শুনতে পাই £ 'বস্ধ হতে সেই মায়া তে সতাতর' ॥ 
জথবা- “আবি শুধু শবপ্ন দেখি, জার সকলি বিড়ম্বনা ।” 

এ থেকেই সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্ত হলো, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের গতি বিপরীতমুখী 
--উভবের মিলনক্ষেত্র কল্পনা কর! অসস্ভব। 

কিন্ত লুন্দদৃতিতে যদি দেখি তাহলে বুঝতে পার] যাবে, এক জায়গায় উভয়ের 
লক্ষ্যের মধ্যে মিল আছে ; সে হলে! জগৎ ও জীবনের অগাধ রহশ্যসমূদ্রে এ ছুয়েছ 
আত্মবিমজ্জন,; উদ্দেন্ট--_অনুদ্ঘাটিতে সৌন্দর্য ও অনির্নাভ সত্যের আবিঘখর | জগতের 
দুরবিস্তার পথে, আমর! ক্রুতগতিতে এগিরে চলি, চতৃণ্পার্থের বন্ধপুঞ্ককে চোখে 
ধযখেও যেন দেখতে পাই লা। জামরা জোৌঁকসাধারণের কাছে পৃথিবীর সবকিছুই 
দ-সাঘাত জুতয়াং রহস্যময় কিছুই আমাদের দৃষ্টির সমঙ্গে ধরা গড়ে না। 
/ঙাহিত্যরচরিতারা মানবনবলার ও প্রকৃতির সংসারের গোপনচান্বী সোন্দর্ষকে 
বেন গাধের শিল্পনিহিতির মধ্যে। তা চাক্ষুষ করে অপার বিশ্বে 
৮ বঙ্গে উঠি, এই অপরপন্ুদ্মর এতকাল কোথায় লুিয়ে ছিল! সাহিতাক 
স্না করেন; আর, বা আনন দেয় তাই ভুনয়। সাহিত্যকার 
৮৮ ওযা: মৌনার্দের সন্ধান ফরেন, মাহযকে আনন্। দান করাই তীর বড়ো 

॥ 










চরিতকষখা মি 


বিজ্ঞানীও হছতির রহপ্তসদ্ধানী, তারো! বড়ো কাজ হলো অল মানখ- 
যানবীর জীবনে ভ্থন্বাচ্ছঙ্গ্য এদে দেওয়া। আমাদের এই পরিচিত সংসার কত 
রুহুশ্ে সমাচ্ছন্ন। সাধারণ লোকের সাধ্য নেই এ জাবরণ উদ্মোচন করে। তাই, 
পদ্দার্থের সত্যের সন্ধান এর! পায় না, বস্তর অন্তহীন রহন্তের সম্মুখে কেবল নির্বাক 
ছুয়ে থাকে। বিজ্ঞানী কিন্তর্তার অনলস সাধনা ও অতন্জ্র তপস্তার যোগে বিশ্বের 
রুহ্স্ত ক্রমাগত উদ্ঘাটিত করে চলেছেন? দৃরঞ্চে নিকটে আনা, অনৃস্থীকে ইন্দ্রিয়ের 
গোচরীভূত করা, অপরিচিতকে পরিচয়ের নুত্রে বাধা একমাত্র বিজ্ঞানীর পক্ষেই 
সম্ভব । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান ও সাহিত্য ছুঃয়েরই লক্ষ্য বহম্তসন্ধান। তা-ই-বদি 
হয় তবে এছ্ছের মধ্যে মিল নেই একথ! বলি কী করে? 


॥৩॥ প্রচলিত অর্থনীতির উপরে আর-একট! নীতি আছে, তাহা উচ্চতন্ 
আনবনীতির অঙ্লীভূত। 


[ঈশরচন্ বিদ্যাসাগর | পৃ. ১১] 


ধনসঞ্চয়। ধনের বণ্টন) অর্থ বিনিরোগ, অর্থের ফথোপবুক্ত ব্যক্স, ইত্যাধি বিষয়ে 
যে-শান্্র নির্দেশ দেয় তাকেই বঙ্গ! হয় অর্থনীতিশাস্ত্র। ব্যক্তিস্বার্থ এবং দযাজস্থার্থ-__ 
অর্থনীতির দৃষ্টি উভয়ের প্িকেই নিবন্ছ। আধিক ব্যাপারে ব্যক্তি-মানষের কল্যাণ 
হোক, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজও উপকৃত হোক, অর্থনীতি এই চাক। 
প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থবিত্ত আমার বয়েছে, "ওই অতিরিক্ত অংশ সমাজকল্যাণে ব্যয় 
করতে আমি ইচ্ছুক-_একপ ক্ষেত্রে অর্থব্যয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রের সমর্থন অবশ্তই আছে। 
কিন্তু যেখানে আমার দুর্গত অবস্থা, নিজ জীবিকার ও সংস্থান হয় না, সেখানে খণ করে 
পরের দুঃখমোচনে আমি তৎপর হব, এ কিন্তু অর্থনীতির অনুমোদন কখনো পাবে না। 
প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্ের বীতিই এই। 

আরো কথা আছে। অনেক সময় এমন মানুষও দেখ! যায়, যার, দৈহিক 
সামর্থ্য আছে পরিশ্রম করলেই অর্থাগম হয়, অথচ জলসতা-অকর্মণ্যতার জন্কে 
নিদারুণ আধিক সংকটে পড়েছে দে। করুপাপরবশ হয়ে এহেন মানুষকে কেউ 
ষদি অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে এগ্সিয়ে যায় তাহলে অর্থনীতি তার *এ* কাজটিকে কি 
সমর্থন করবে? এর উত্তর নেতিবাচক। উক্ত শাহ্টি তখন বলবে, এরপ কাজ 
সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, নিধর্ম অপদার্থের দলকে দয়! দেখিয়ে প্রশ্রয় ছিলে সমা 
জীবিকালমস্ত্রাকণ্টকিত হয়ে উঠবে--অলস ব্যক্তি কঘাপি ছয়ার পাজ বলে বিরেচিত 


) হতে পারে না। চরিঅহীন মতিন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কেননা, অপরে 






॥ মেই। বুধাতে কষ্ট হয় না, স্থলবিশেষে এই 
ক, অস্তাযকে--এ কখনো! ক্ষষা হন হৃই 


ানাচজা 


'কি্ঠ উপরে-কখিত জার্থনীতিক বিধাবধান অনুযায়ী সঙ্ছলের জ্বচরণ 
নিরস্িভ হব না। বারা মানবতাধর্ষের সাধক, মানবগ্রীতি ধানের নিতে স্থায়ী বাসা 
বেঁধেছে, খারা সত্যই ষহান্ুতব, নিজেছের অজাতসারেই তাত অর্থনীতির নির্দেশ 
কাযন করে যান-_-এতদপেক্ষা আরে] একট উচ্চতর নীতি তীদের আচন্ণকে নিয়নিত 
করে এর নাম মানবনীতি। অর্জনের ক্রুদ্দনে মুহুত্ডে, এদের হৃদয় বিগলিত্ত 
ছয়, অপার করুণার এব] ছুর্গতে£ দিকে ছুটে বান, তাদেন সেবাকার্ধে আত্মনিয়োগ 
করেন। সেবাকে ধার! ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন তারা ছুঃখক্লিষ্ট মানবমানবীর দুঃখের 
কারণ খুজতে যান না, হুঃখমোচনই তাদের লক্ষ্য। এতে সমাজের কোনক্পপ 
অনিষ্টসাধন হচ্ছে কিনা, তা যেন তাদের জানবার জিনিসই নয়। এঁরা এইটুকু শুধু 
জানেন যে, মানবতা! বা মানবধর্মই সকল ধর্মের ওপরে $ ছুখীজনের চোখের জল মুছাতে 
পারলেই এর! নিজেছের জীবন সার্থক হলো, মনে কবেন। এহেন উদ্ধার মানবধধ্ বা 
সেবাধর্সের এক জীবন্ত বিগ্রহ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্ভাসাগর--চিওটি জীবনে ধরে বিলি 
পরের দুঃখে কেছেছেন। রর 

৪৪৪ অহতের আসনভুষি তীর্ঘন্বরাপ । 
[ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । পৃ-২১)] 


তীর্থক্ষেত্র পর্মপবিত্র স্থান--_পুণ্যত্কৃষি তীর্ঘথমন্দিরে দেবতা প্রতিতিত, দেবতার 
পুতস্পর্শে তীর্থস্থানের ধুলিমাটি পথস্ত শুচিসুচ্দর হয়ে ওঠে। পুণ্যকামী মানুষ তাই 
স্তীর্থংকর হতে চার, তীর্থদেবতাকে চাক্ষৃ করবার জন্তে বহুদূরদেশে যেতেও তাঙ্গের 
এতটুকু কু! নেই। ভীর্থদর্শন করতে না পারলে তার! জীবনটি ব্যর্থ হলে! বলে 
মনে করে। 
ভীর্থবর্শন করলে কতখানি পুণ্যার্জন হয় ত! পুণ্যাকাজ্সীরই উপলদ্ধির বিষয়! 
তবে জ্সামর! এটুকু বুঝি যে, মানবচিত্তে তীর্থভূষির প্রভাব বড়ো কম লয়। বাস্তব- 
সংসারে থেকে থেকে মান্থষের মন আপনা থেকেই কেমন যেন সংকীশ হবে পড়ে, 
নানাপ্রকার দীন! ও কৃত্রীতায় পঙ্ধিল হয়ে ওঠে, ফলে মাচুষ ভুলে বসে জানবদ্ছের 
মহিমা । কিন্তু ভীর্থধেবতার সম্মূধীন হলে মানবসত্তা, অন্তত ক্ষপকালের জন্তে, এক 
উচ্চতূমিতে উত্তীর্ণ হয়, প্রাত্যহিকতার পুঞীরুত গ্লানির বন্ধন থেকে মৃক্ষি পায়, কুত্তা 
ফুরতায় কলুবন্পর্শ থেকে সে কিছুট! যেন দূরে,সরে আসে । তীর্থ করার এই লাতটটি 
'ঘপন্দসীয় মোটেই নয়। তীর্থ তাই মানবাত্মার আরামের স্থান, শান্কিনিকেতন--. 
কেহ তো বটেই। 
১4 শন আমরা বলতে চাই, চুরদূরাস্তরে-__নিসগর্সংসারে দুর্গম স্থানে- যেখানে 
নে হেখত! প্রতিটি হয়েছেন, সে-স্থানই কেবল তীর্ক্ষে্র নয়, মহতয্যতিগণের 
টার্যোর গৃবিশেষ বিশেষ স্থানগুলিও তীর্থ-নামে আখ্যাত হতে পায়ে । আমানের 
কসর, একখ্যর সমর্থন আছে--বধ্যাসিতমর্হন্তিতদধি। তীর্থাং পচতে. 
পরান, আালসধুমি জীর্ণ? | যে-্ছানে বসে প্রাতঃগেরণীয ঈহাপুরুদের! লোফ- 









চরিতফথা ১, 


কল্যাণের সাধনা করেছন, সেই-সেই স্থান পবিজ্ঞতার যণিত হয়েছে-পুল্যতভানর স্যরব 
মর্ধাদা পেয়েছে । ওপয়ে তীর্ঘদর্শনের যে-ফল বণিত হ্য়েছে, এসকল স্থান দর্শন করলেও 
অন্থ্রূপ ফললাভ হয়। কারণ, এই স্থানগুলি লোকোত্বর পুরুষদের শুভ্রভাস 'জীবনের 
পবিত্র স্বতির সঙ্গে জড়িত; মানুষ হয়েও, চরিত্রগুণে, এপব মহাপুরুষ ছেবকয়া। 
দেবতাকে যেমন আমরা পরমভক্তিভরে পৃজ| নিবেদন করি, এঁদের পুণ্যস্থতিও তেমনি 
আমাদের প্রাণের পুজী জাকর্ষণ করে। এহেন্ফুুবকল্প পুরুষ যেখানে নিজেদের জাসন 
গেতেছেন সেখানে তীর্থ না গডে উঠতে পারে কী? 


1৫ ॥ চোট বীজ হইতে বড় গাছ হয়, এবং ছোট গাছের মাহান্ধ্য যাহারা 
উপলন্ষি করিতে পারিক্লাছেন, তাহারাই বড় কাজের সম্পাছনে সম 
হইয়াছেন । 

[ অধ্যাপক মক্ষমূলর। পৃ. ৬৮] 
ধারা প্রকৃত কর্মী, কর্ষসম্পাদনের সত্যকার ক্ষমতা খাদের রয়েছে, তীরা' 
কখনে! কাজ বেছে বেড়ান না, ছোট কাঞঙ্জের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন না 
ছোট হোক, বড়ো হোক, যে-কোনো! কাজের দিদ্ধির দ্রিকেই তাঁদের দৃষ্টি স্থিরবন্ধ 
থাকে। প্রত্যেকটি কর্ধে তাঁদের সমান আগ্রহ আর অভি-আত্যত্তিক নিষ্ঠা লক্ষ্য 
কর! যাঁয়। ক্ষুদ্র কাজ কেন তুচ্ছ বলে বিবেচিত হবে? এদের মধ্যেই তো। জনেক 
সময়ে বড়ো কাজের প্রকাণ্ড সস্ভাবন! লুকিয়ে থাকে। বনস্পতি কি একদিনে তার 
বিশালতা! পেয়েছে ? একদা সে তে! একটি ক্ষুদ্র বীজ্বাকারেই ছিল, শাখাপ্রশাখা, 
পত্রকাণ্ড ইত্যার্দি নিয়ে বিরাট মহীরুহ্র বূপটি পেতে তার স্ু্ধীর্থ সময়ের প্রয়োজন 
হয়েছে। হ্থরুতে যে ছিল ক্ষুদ্রাতিক্ৃত্র, পূর্ণাঙ্গ পরিণতিতে পৌছানোর পর বিপুল তার 
আকুতি-আরতন। প্রকৃতির সংসারের এই দৃষ্টান্তটি এ সত্যের প্রতিই অঙ্গুলিসধকেত 
কৰে যে, ছোটর বুকেই সংগ্প্ত থাকে ভাবীকালের বৃহৎ। স্থতরাং হ্ষুদ্র-কোনকিছু/ 
ক্ষুদ্র বলেই, উপেক্ষার বন্য নয় । 

ঠিক তেমনি, ছোট কাজকে অবজা দেখানো অচচিত। কে নাআানে যে 
ছোট কাঙ্জ করতে করতে বড়ো কাজ করার নৈপুণ্য জন্মে! এই নৈপুণ্য মায্ষকে' 
বৃহৎ কর্ধে' লিপ্ত হওয়ার প্রেরণ! ও সামর্থ্য যোগার । প্রথমে বড়ো কাজে হাত দিযে 
ব্যর্থকাম হওয়ার চরে ছোট কাঞ্জে সিদ্ধিতর্জনই কি গৌরবজরক নয আখ 
যে কথা জাগে বলা হয়েছে--বুহং ছোটকে বাদ দে নয়, তাকে জড়িয়ে এবং 
ছাড়িয়ে গিয়ে । কর্মজগতে বারা বিপুল সাফল্যের অধিকারী, ছেট কাজে প্রতি, 
কদাপি তারা উপেক্ষাপরায়ণ ছিলেন না। ছোট কাকে হে তুচ্ছ বলে জানে, নে 
কোনে বড়ো কাজের যোগ্য কিনা, সন্দৈহ। এ প্রসঙ্গে জামাদেন একজন "কবি 
যলছেন, দেখুন £ 

বিশ্বকর্গা দয়া কে দান কিছু কাজ ধর্শালাদ ডব, 
বড়ো কাজে ছিলেই হাত পাব দাকদ লাখ, ছোট ফাহোই ব্য! 


১২৯ বিচি 


বয় যেখা নির্ধোষে তার কানে লাগায় তালা, 
উত্তাপে যার রদ্ধস্বাল্-পাে ধরে জালা 
সঙ আমার হয় কি লা হয় আজ । 
সইতে শিখি দিনে দিনে একটু দুরে থেকে, 
করতে শিখি কর্মী হার1 তাদের দেখে দেখে, 
পরতে শিখি শক্ত কানু যোগ্য যেই সাজ, 
চর্ধ-বর্ধ নব--- 
বিশ্বকর্ধা, দয়! করে দাও-ন1 কিছু কাজ কর্ধশালায় তব। 
৬ ॥ যে ব্যঞ্ি কাজ করে তাহারই জ্রাস্তি ঘটে। যেব্যক্তি নিচেই ও 
নজ্িিন্ত, তাহার জাতির আবিফার বিধাতার অগাধ্য। 
, [অধ্যাপক মক্ষমূলর | পৃঃ ৬৩] 
প্রাত্যহিক সংসারে মানুষকে কাজ করতেই হয়, কেননা, যাহুষ বগেই সে 
কর্ষচক্রে বাধা । ভালো হোক, মন্দ হোক, ছোট হোক, বড হোক, কাজ না করে 
মানুষের উপায় নেই, মানবজীবনের প্রতিষ্ঠা কর্মের সফলঙার ওপরেই নির্ভর করে। 
তৰে এ-ও সত্য যে, কর্মক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কৃতী ব্যজিরএ প্রমাদ ঘটে-__ভুলচুক হয়। 
এতে কিন্তু অগৌরবের কিছু নেই, অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কারণ, ভূল তো 
মানেই করে-_যেহেতু মানুষ ঈশ্বরের গার নিশ্চিত পূর্ণতার অধিকারী নয়, জান ও 
শক্তির অপূর্ণতা! যান্যমাত্রেরই থাকবে । অথবা, যন্ত্র বদি হতো তবে হয়তো কর্মী মানুষ 
ভুল, করত না যন্ত্রের ভূল হয় না। অমপ্রমাদ ঘট্‌ক ন1 তাতে তার লজ্জিত হওয়ার কি 
আছে? ক্রমবর্ধমান কূশলতা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে সে তো নিজের কৃত তুল প্রতিনিয়ত 
সংশোধন করে নিচ্ছেই । যান্ুষ কাজ যে করে যাচ্ছে, বিশ্ব দেখলে পিছিয়ে পড়ছে 
না, প্রকাও প্রমানদও যে তার কর্ধোত্যম নির্বাপিত করতে পারছে না, এখানেই তো 
মন্তভবড়ো গৌরব । মানুষকে একথাটি মনে রাখতে হবে যে, কর্ষের এলাকার ভূলত্রাস্তি 
তার অপরিহার্য সহচর | ভুল ঘটতে পারে এই লজ্জায় বর্ণের পথ থেকে যায দুরে 
সরে আালবে এ কোনে কাজের কথা নয়। 
ভূল কার হয় না? বে জড়ধর্মী, নিষ্বর্সা, অলস-_-তার। যেখানে কর্ধ 
* আকুপন্টিত সেখানে ভুল বলে কিছুই নেই | নিষর্সার হল ভুল করে না বটে, কিন্তু 
ওড্টার! ফোনে! কাথুই কৰে না। হৃতরাং তাদের প্রমাদমুক্ততার অহংকার পদার্থের 
ছারছাড়া আর কী? এসব অপদার্থরা রবীন্র-কবীর “কুতীর প্রমাদ” নামে ছোট একটি 
খুর়িয়ার কখা যনে করিয়েছের £ 
টিকি গৃণ্ডে চড়ি উঠি কহে “ওগো নাড়ি 
হাত পা প্রতোক কাজে ভূল করে ভারি।' 
হাত-প1 ককিল ভাসি, “হে অন্রান্ত চুল, 
ফাঁজ করি আমর! যে, তাই করি ভুল 
॥ 






চরিতকথ' ৯১ 
॥৭॥ আপনার জাতিকে ধে চেনে না, দে যেন কৃত্রিম হদেশামুরাগের 


'আন্ফালন মা করে। 
[ উমেশচজ্দ্র বটব্যাল। পৃ. ৭৫] 


স্বদেশপ্রেম পবিত্রন্থন্দর অতিশয় মুঙ্গ্যবান একটি বন্ধ লোকদেখানো শুধু 
বাগাড়ম্বর এ নয় । চিত্তের অনুরাগ যেখানে, সেখানে পরিচয়ের নিবিড়ত1 থাকতেই 
হবে? যাকে আমি চিনি না, জানি না, তারম্প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনের কোনো প্রশ্থই 
উঠতে পারে না--অপরিচিতকে কে আলিঙ্গনে বাধে? প্রকৃত যে ছুদেশপ্রেমী, 
নিজ যাতৃভূমির সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ-_-দেশের মানুষ, দেশের ধৃলিমাটি, দেশের 
পুরাতন ইতিকথা, দেশের এঁতিহ্ব_-নবকিছুর সঙ্গেই হাজার বাধনে সে বাধা, তার 
দেশান্থরাগ খাটি জিনিস। কুত্রিমতাশূন্ত : এহেন শ্বদেশগ্রীতির একটা! গৌরব 
আছে। 

কিন্তু অনেকে সম্ভার দেশপ্রেমী সেজে দশজনের বাহবা! পেতে চায়। কাছে! 
কারো কাছে হদেশাঙ্রাগ মানপিক একট! বিলাসের সামগ্রী, কেউ কোনে। একট! 
বার্থবোধে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা দেখায়। এদের দেশগ্রীতি অত্যন্ত কৃত্িম 
একটি ব্যাপার। মেকি জিনিসের কানাকডি মূল্য নেই, মেকি বন্ধর প্রাপ্য স্বণামিশ্র 
'উপহাস। শৌখীন দেশবানীর স্বারা দেশ ও জাতির কী কল্যাণ সাধিত হতে পারে ? 
বক্তৃতামঞ্চে দাড়িয়ে ফাপা বাক্যের রডিন ফাম্থুস উড়িয়ে কে কখন দেশের বড়ো কাজ 
করতে পেরেছে? বাগাডহথরে ক্ষণিকের প্রশংসা হয়তো মেলে; স্বার্থসিদ্ধি হয়তো হয়, 
কিন্তু শ্বদেশের উল্নতিবিধানের পথ এ নয়। ম্বদেশকে আমরা বথার্থ ভালোবাসতে 
শিখিনি বলেই দেশোন্নতি-বিষয়ক আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা-উদ্ভম এমনভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। 
দেশ আর জাতির প্রতি যার প্রাণের টান নেই তার মুখে স্বদেশপ্রেমের বুলি মানায় 
না। 


4৮ ॥ দরিদের মনোরথ হয়ে থাকিয়াই লয় পায়। 


[ উমেশচন্দ্র বটব্যাল। পৃ. ৭৯] 


মানুষের কামনাবাসনার শেষ নেই। হৃদয়ের গোপন গভীরে লালিত এস 
কামনাবাসনাকে বাস্তবে চরিতার্থ করে তোল! সহজ নয়। মানুষ তো অনেককিছুই 
পেতে চায়, অথচ তার চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে ছুত্তর একটি ব্যবধ্যম্* থেকেই বার । 
কেন একপ হয়? হয়--কোথাও শক্তিসামর্থ্যের অভাবে, কোথাও অবস্থার প্রতি. 
কুলতার়। বায় শক্তি সামান্ত তার কামনা মনের কোণে প্রকাশ পেয়ে বুদ্ধের ভার 
ধীরে ধীরে মলের তলে মিলিয়ে যায়, বাস্তবে সফল হয়ে উঠে ন1 একদিন সে 
+ উপলব্ধি করে, কাহ্যবস্থলাভের আশ বহদৃরবর্ডী হরে গেছে। তখন তার চতুদিকে 
| বিরাজ করতে থাকে বৃহৎ এক শুন্ততা। 

ধারিজ্য যেমন ব্যক্ির থাকতে পারে, তেমনি জাতির, এব) দাবির 
নানাপ্রকারের ৷ বন্তগত দারিজ্রা, বর্ধক্ষতাগত দাহিজা, চিন্তার ক্ষেত 


১৯ বিচিজা 


ইত্যাদি বহুবিধ ছারিজ্রোক়্ সঙ্গে সফলের পরিচয় ররেছে। ব্যঞ্ধি কিংবা জাতিয় 
হধ্যে এদের ফোনো-কোনোটি কিংবা একসঙ্গে সবগুলি, প্রকট হয়ে উঠলে ফোনো 
বৃহৎ খখব? মহৎ কর্ণসম্পাঙ্গন কন্বা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় নী তার মনোবাসন। 
কয়াপি সফল হবার নয় | বছ্বাসনার প্রাণপণে নানাকিছু সে চান, কিন্ত ভাগ্যে 
ভ্বোটে শুধুই গ্লানিষয় ব্যর্থতা । তাই বলতে পারি, ছরিজ্রের মনোরথ মকুপ্রাত্তরের 


ন্বীটিকাতুল্য--কেবল আশার উদ্লরেন্ুই করে, নিবৃতি এনে দেস্ব না। 


৯৪% বিজ্ঞান ছিম কিম আপনাকে সংশোধিত ও উন্নত করিল থাকে কিন্ত 
অভ্ঞানের স্কৃতি চিরকালই একর'প। 
[ অধ্যাপক মক্ষমূলর ! পৃ. ৬২] 
জাগতিক পথার্থনিচন্বের সত্যন্বরূপ, আবিষ্কারের সাধনা! বিজ্ঞানীর । বিজ্ঞান- 
সাধকেরা অবিচল-নিষ্ঠা সহযোগে জগত্ব্যাপারের রহ্ঠ-আবরণ একের পর এক উদ্মোচন 
কমবে চলেছেদ। তাদের নিত্যনতুন আবিষ্ষারে মানুষের জ্ঞানের ভাগার ছিন ছিল 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। ক্রমসঞ্চিত অভিব্ঞতার দ্বারা বিজ্ঞান আপনাকে পুষ্ট করে বলে সে 
কোথাও স্থির হয়ে বসে নেই, চলমানতাই তার ধর্ষ। যা চলমান, তাকে পরিবর্তনশীল 
হতেই হবে। এ কারণে বিজ্ঞানজগতের সত্য নিত্য-পরিবর্তমানতার স্রোতে ভাসছে, 
আধুনিক আবিষ্রিয় পুরাতন চিত্কাকে একেবারে বদলে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের পরিধি 
কত বিহবীত, কিদ্ত ব্যক্তিমান্তষের ওই জান আহরণের শক্তি কতখানি সীষাবন্ধ । 
শক্তি যেখানে সীমিত সেখানে কোনো একজন বিজ্ঞানী সত্যের পূর্ণারত রূপটিকে 
ধরবেন কী করে। তাছাডা, তার গৃবেষণার ত্রটি থেকে যেতে পারে, ফলে বস্তর 
বে-সগ্াটিকে তিনি আবিষ্কার করেছেন ধলে মনে করেছেন, ত1 জপর একজন বিজ্ঞানীর 
গবেষণার অলোকে দুল বলেই প্রমাণিত হতে পারে । এসব কারণে বিজ্ঞান 
জাপনাতক প্রতিনিয়ত সংশোধন করে গিয়ে সতাতর এবং উর্ততয় হয়ে উঠছে। 
সাস্তিকে সবদ্বে লাঙ্গল করে কোনরূপ সূড়তার পরিচয় দেওয়া বিজ্ঞানীর প্রকৃতি নয়। 
'কিদ্ত এইভাবে সত্যকে শ্বীকার করে নেবার ইচ্ছা অজ্ঞানের নেই। আজান 
সাধু, জড়বৎ চলৎশভিবিরছিত, নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিকে এতটুকু দৃষ্টি তাঃ 
নেই। পৃথিবীতে জানের নিত্যবিকাশ খটছে, পক্ষান্তরে, অজাস অঙ্গসংক্কার 
'দার মুর্খতারে সুলধন করে নিশ্চল বসে আছে। বিজ্ঞান বদি হয় আলো তবে 
টুযজান অথকান্স। আঙগোর কত-ন! রপাস্তরগ্রহণ, কত চক্ষুবিনোদন বিচিত্রতা 
মী অন্ধকারের কোনো কপপরিবর্তন নেই, সে কেবলই আখার--বৈষটিঅহীন 






৮০1 আত ওঞ্জীজ আতিম্বা কীরগ্রহণের দাত একা! রাজহালের। 


[ বঙ্ষিমচজ চট্টোপাধ্যায় । গু ৬৬: 
ন্ট উর ' পাখ ও লাম পদার্থ হিলেছিশে একাকাধ চুরে আছে, দেখাত 





চরিতকধ! ই 


প্রথঘটি পরিহার করে দ্বিতীয়োক্ত বস্তার সমাহরণ নিঃসদেহে প্রতিভানাধ্য এফাড়, 
কাজ। এ কাজটি লামান্তজনের সাধ্যাতীত। হারা শ্রতিভাধর, ভালোমন্দের বিচার” 
যোধ তাদের অতিশয় প্রথর। মন্দ থেকে ভালোটিকে তাঁয়া আনায়াসে বেছে নিতে, 
জানেন। শক্তিত্ীনের এক্ষেত্রে কিন্তু নিধিচার ) কোন্‌ জিনিসটি গুভফলপ্রদ, কোন্‌ 
জিনিসটি মন্দ বলে বর্জনীয়, তা! তাঁরা বুঝতেই পারে না। প্রতিগাবানদের সারবস্ত- 
নির্বাচনের বিশেষ ক্ষমতাটি রাজহংসের আশ্চর্ জাটরণের কখা মনে করিয়ে: দেয়। 
শোনা বার, ছুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে দিলেও ওপরে-কথিত হাসেরা জলের অংশ বাদ 
দিয়ে ঠিক ছুধের অংশটি পান করে নেয়। অপর কোনো জীব একপ করে এমনটি, 
অস্ভাপি শুনতে পাওয়া যারনি। তাই, বলতে বাধা নেই, প্রতিভাধরেরা মহুয্তকূলে 
রাজহংস। তদের সমান্থত বিশেষ কোনো বস্ত কিংবা ভাব-_কী ব্যজিজীবনের, কী 
সমাজজীবনের-_-পু্িবর্ধক, ক্ষতিকর-কিছুকেই তারা আমল দেন না। সমাহরণ 
যেখানে বিচারশুন্ সেখানে ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা । দৃষ্টাস্ত দিলে কথাগুলির সত্যতা। 
সহজে বুঝতে পারা যাবে । . 

পশ্চিমী হাওয়া এদেশে যখন প্রথম বইতে আরম্ভ করল তখন ইংরেজিশিক্ষিত 
বাঙালিরা ফুরোপীয় সভ্যতা .ও সংস্কৃতির অন্ধ অন্ররাগী হয়ে উঠলেন । আমাধের 
জাতীয় জীবনে পশ্চিমাগত শিক্ষারদীক্ষার কতটুকু ভালো, আর কতটুকু মন্দ এ'রা বুঝতে 
চাইলেন না-_মূঢ় অন্করণের স্রোতে গ1 ভালিয়ে দিলেন। এর জন্তে জাতিকে কম 
বিড়স্বনা ভোগ করতে হয়নি। বলতে হবে, রাজহংসের মতো! নির্বাউনের অন্ভুত ক্ষমতা! 
নিষে এরা জন্মান নি। কিন্তু বঙ্কিম প্রমূখ মনীষীর1 এক্ষেত্রে যে-আঢরণ দেখালেন তা 
সম্পূর্ণ ভিন্নতর । পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের যা-কিছু ভালো তা গ্রহণ করতে 
এরা দবিধাস্থিত হলেন ন17 কিন্তু যে-ভাবটি, যে-বস্তটি, আহ্রণ করলে জাতীয় জীবন 
বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনা, সেগুলিকে এর! দুরে সরিয়ে রাখলেন। এর 'আত্মসযর্পর। 
করতে চান নি, চেয়েছিলেন সমন্বয--প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার যিলনই ছিল এদের, 
অভিলধিত। বদ্ধিম-আহি বাঙীলি যুগন্ধর পুরুষদেরই উপমান হলো গ্রহণবর্জর্নে 
পারদর্শী বাজহংস। 

॥ ১১1 যাহার জীবন আছে, তাহাকে ভুই দিকের টানাটানির অহ্যে (ফা) 

হয়। 
* অথবা, 


৪ নিসিগরতির রনি সারার মিন্বস্তর লামগতস্থাপদের মাই 
| রা 
' [ বন্ধিমচজ্জ চটোপাব্যায পু. ২ 


ন্‌ 
মাছয এবং মহুস্তেতর প্রাদীসকল সে কোন্‌ জাহিম-কাল 'খেকে সতগামী! [বার 
করে আসছে। এই অবিরত লংগাদ তার পাঙগিপাথিকের সঙ্গে। ৯৫০৪ 


ধলতে-্প্রক্কতিয় সংসার আর, হি প্রাসীকুলের সংগাকি। ইন 





১২৪ বিচিত্র 


সংগ্রামে লিখ হয়েছে দিফরুণ প্রর্ুত্তি এবং প্রবলতর জাবসমাজের সঙ্গে। কলের 
জন্ত এছের সংগ্রাম? আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জন্তে। প্রকৃতি যখন তার প্রতিকূল 
শক্তি নিয়ে প্রাণীদের তাড়না করে, সেই আক্রমণ প্রতিহত করধার জন্যে এদের 
কত-ন! সক্রিয় হতে হয়। নতুবা এর) টিকে থাকবে কেমন করে? প্রবলতর জীবনের 
হিংশ্রঙার কবল থেকে পরিজ্রাপলাভের জন্কেও কি এদের কম প্রয়াস করতে হয়? 
একদিকে প্রানীদের অস্ধিত্বরক্ষার অস্তহর্থন বাসন!, অন্তদিকে প্রকৃতির সংসারের অবিরাম 
বিক্লদ্ধতা, এই ছৃয়ের যধ্যে সামগ্রন্ড রক্ষা! করে বেচে থাকার নামই তো! জীবন। এষে 
করতে পারল না তার অস্তিত্বের বিলুপ্তি অনিবার্ধ। " 

গুপরে-কখিত টিকে থাকবার জন্কে সংগ্রাম, ক্রমবিবর্তনবাদীদ্ের ভাষায়---96:08819 
(0: 8518690০৪--মানবসমাজ্জেও কে না লক্ষ্য করেছেন? হ্ৃদূর অতীতকাল থেকে 
বওমানকাল অবধি প্রকৃতির ওপরে জয়ী "হওয়ার কী অশ্রান্ত প্রচেষ্টা মান্য নিরত। 
যালষের অধিকাংশ হ্ঙ্টিকনের মূলে প্রেরণা জুখিরেছে তার প্রকুতিজযের দুর্দম প্রয়াস। 
প্রকৃতিকে সেবাদাসী না কর] পর্ষস্ত সংগ্রামী মাহষের যেন স্বত্তি নেই। বহিঃপ্রকৃতি 
তাকে যতই বিপর্যয়ের মুখে টানে ততই সে আত্মরক্ষার অভিনব উপকরণরাজি পুজীকত 
করে তোলে । এ দি না পারত তাহলে ধরাপৃষ্ট থেকে মানবজাতির চিহ্ন লুপ্ত হয়ে 
বেত। তা যে এতাবৎকাল হলো ন! তার কারণ হুচ্ছে হৃষ্টিপ্রক্রির়াশল বুদ্ধিমান 
মান্ষের সামক্শ্বস্থাপনের অত্যতত ক্ষমতা। লক্ষ্য করতে হবে, মানুষ আর জীবকৃল 
সংগ্রামে সতত নিযুক্ত, কিন্তু জড়পদার্থপুঞ্জ সংগ্রাম কাকে বলে, জানে না। জানবে 
কীরুপে, তাদের যে জীবন নেই। জীবন বার আছে, তাকে জীবনযুদ্ধে নামতেই 
কবে। 


॥ ১ই৬র্থেহি। ধরিয়। আছে তাহাই ধর্ম। 
[ মহধি দেবেন্দ্রনাথ । পৃ. ৪৩] 


“ধন? কথাটিকে বাঙুলায় আমরা ইংরেজি “রিলিজন” কথাটির প্রতিশব্বরূপে সচরাচর 
ব্যবহার করে থাকি | কিন্তু বুঝে নিতে হবে, ধর্ম আর রিলিজন সর্বাংশে এক ব্যাপার 
নয়। সুরোগীয় রিলিজন-এর সঙ্গে লৌকিক জীবনের উ্ধ্বচারী আধ্যাত্মিকতার নিগৃঢ় 

১ লম্পর্ক রয়েছে।* সুরোপে ধর্ম ব্গতে ঈশ্বরং পরকাল, অতিলৌকিক পথার্থবিষঙক 

সিত্াস এবং কয়েকটি বিশেষ আহ্ষ্টানিক জাচরপকে বোঝার । ধর্ম-বস্তটি সেখানে 

দিিলীযাবন্ধ, ব্তবাছের মধ্যে ধৃত, সম্প্রদায় , কর্তৃক গৃহীত । ওদেশে ধর্স একটি 
ৃ ২1 খ্যাপার মাআ। ঝুরোপীয়ের। ধর্মকে বিচিত্রকর্মান্িত জীবনের স্থবিস্তী 

হো বোর গাবেশি। 

বিরবর্ধ ভার উপল ধর্মকে সঠ-মশ্দিরের সীমার আবম করে বাখেনি, 

১৬ মুনি দঈঃখতাবনা ও উপাসনাপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত করেনি।--একে 
ইলীবদের বিপু দাঁধাযায় মধ্যে ব্যান করে দিয়েছে । ভায়তীর় চিন্তার গো! 








চরিতবথা $২৫ 


মঙ্থম্বজীবনকে যা ধরে রয়েছে, ভা-ই ধর্ম। ধর্ধ এখানে ব্যক্তির 'সতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের 

৮ নকুল, লোকম্থিতি বা সমাজরক্ষার সহায়ক--রাঞ্জনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, 
লোকব্যবহার-_কিছুই ধর্মের এলাকার বাইরে নর। এ উপঙন্ধি' থেকেই সমাজধর্ম, 
দ্বেশধর্ম, জাতিধর্স, রাষ্ট্রধর্ম প্রভৃতি কথার স্যটি। জাবার, প্রত্যেকটি মানুষের 
মানবিকতার প্রকাশক 'অবশ্তকর্তব্য কর্নকে আমর! তার ধর্ম বলেই জানি? যেমন, 
পুত্রের প্রতি পিতা ও মাতার যে কর্তব্য তা পিতৃদর্ঘ ও মাতৃধর্ম, প্রজ্ঞার প্রতি রাজার 
যে কর্তব্য তা রাজধর্ম, একজন মানুষের প্রতি অপর একজন মানুষের যে কর্তব্য তা 
মহুত্যধর্ম। উক্তসব কর্তব্যপালনের মধ্য দিয়ে পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, মনুষ্কত্ব ইত্যাছির 
প্রকাশ । বলতে পারি. এই কর্তব্যগুলিই পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, মন্তত্ত্ব ইত্যাদিকে ধরে 
রয়েছে । তেমনি, ক্ষমা-অহিংসা, দান-দয়, উত্যাদিও ধর্মের অঙ্গীভূত, কেননা, মনুযত্ক 
নামীর বন্তটি এদের ভিত্তি করে দাড়িয়ে আছে। এছন কি, বিশ্বজগৎ যে-নিরমশৃঙ্খলায় 
পরিচালিত, ভারতীয় দৃঠিতে তা-ও ধর্ম। ভারতবর্ষে ধন কথাটির অর্থ যতখানি 
ব্যাপক, এমনটি ফুরোপে নয়। আমরা জেনেছি, শুধু মনুত্ঙ্জাতি নয়-_নিখিলচরাচর 
ধর্মের দ্বার। ধৃত ও নিয়ন্ত্রিত। 


দন পু ধাধিয়া বাস করে, দেই দলের নাম-_সমাজ। দল 
বাধিয়। বাস করিতে হইলে ত্বার্ধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হয়, নতুব! 
দল ভাঙিয়। যায়। 


[ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । পৃ. ২৯] 


বহুদূরে অপস্থত সেই অতীত যুগে, যখনো! মানুষ সভ্যতার লেশমাঅ আলো 
পারনি, খনো সে যাপন করছে অর্ণ্যচাবী আ্রাম্যমান জীবন, তখনো! দেখি মানবসন্তান 
যুখবন্ধ হয়ে চলতে শিখেছে । কেন মানুষ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে না, কেন লে হল 
বাধে? এর উত্তর হলো--তার গৈববৃত্তির নির্দেশনার | কিসের এই নির্দেশ ?-- 
আত্মরক্জার। একক যন্থেষের শক্তি কতটুকুই বা। বনের একটি পশুর আক্রমণের 
মুখে কতখানি অসহায় সে! বাইরের বলশালী শক্রর আক্রমণ ঠেকাতে হলে অপৰ 
দশজনের সহাঞ্খতার প্রয়োজন; বহর সশ্মিলিভ শক্তির ওপর ভর করে দীড়ালে ভূর 
“এক” বলবত্তার প্রবল হয়ে উঠতে পারে--সজ্ববন্ধতার শক্তি তুর্জর। ক্রমূস্চিত 
অভিজ্ঞতা প্রতিকুলতার়-পরিবেষ্িত যাঈ্ফকে দল বাধতে শেখালে! এবং মানুষের এই 
দলকেই বর্তমানের সথসভ্য মাহ সমাজ নামে চিহ্িত করেছে। 

দলগঠন কর! যেমন বড়ো একটি কাজ, ততোধিক বড়ো। কাক্ষ হলে হলকে 
স্থাযিত্বান করা1। হলের বৃহত্তর স্থার্থের প্রয়োজনে ক্ষুততর ব্াকিত্বার্থবোধকে তা 
উগ্র প্রকাশে বাধা দিতে হর, ব্যক্তির হ্বাধীনতা! ও স্বাতঙ্থ্যকে "সংবহলাসদে ধাহতে হয 
ঘল বা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই যতধি উচ্কণ্জে নি নিজ্জ প্রাধাক্ট ঘোষণা করে তাহা 
ঘল টিকতে পাবে ন1, স্ববন্ধ জীবন খশ্তীরৃত হয়ে ডেড পড়ে। আমান টাবে 
বে-একটি আদিম পশু লংগুথ ধযেছে, অহ্ংসবদ্- বলে, তাস ভূ টি 





১২৬ বিচি 


ঈলগতৃদ্থার্থবিষয়ে সে কিন্তু প্রীয়শ অন্ধ। হলরক্ষার প্রয়োজনে ধর্মবুদ্ধি অথাৎ, 
হলযাপাত্থিক! বুদ্ধি দিয়ে এই পণ্ুটির উগ্রপ্ভাকে শাসিত করতে হবে, প্রত্যেককে তাক 
জীবনতর্ধাফে মঙ্গলবোধের স্পর্শে উন্নত করে তুলতে হবে। সমাজবদ্ধ যাচুষের 
ধর্ধান্ছশাসিভ এই যে জীবন, এরই নাম নৈতিক জীবন। টে হল বা সমাজরক্ষায় 
উ্রধান উপায় হলে! নৈতিক-জীবন-যাপন। 


58 কঠোরতার মহিত কোমলতার দমাবেশ ব্যতীত মনু্চরিত্র জল্পুর্ত 
পায় 'লা। 
[ ঈশ্বরচল্দর বিদ্যাসাগর | পৃ. ১৪] 


আমরা বাকে পূর্ণাঙ্গ মানবচরিজর ৰা আঘরশ-পুরুষচরিত্র বললি, তা! বিপরীতথর্মী 
গুণের একত-সমাবেশের ওপর নির্ভরশীল। মানুষের মধ্যে সাধারণত কোনো-একট! 
বিশেষ গুণেরই বিকাশ লক্ষ্য কর! যায়। মানবিক গুণ, সে বা-ই হোক না কেন, 
সন্থষ্কচরিঝ্ে তার শোভনস্থন্দর স্ফুরণ সর্বদ1 বাঞ্িত। দেহ দয়! প্রভৃতি স্থকৃমার বুততিগুলি 
ফে-যাহুষকে আব্রয় করে মূর্ত হয়ে উঠেছে, কোমল গুণের আধার বলে, তাকে শ্রদ্ 
জানাতেই হবে। কিন্ত আদর্শচরিত্রের গৌরব কি তীর প্রাপ্য? না। হার চরিন্ 
শুধু কোমলতা! দিয়ে গডা তিনি অবিচার-অত্যাচারের সম্মুখে বীর্ষনীগ্ত মুতি নিয়ে 
ঈাডাবেন কী করে? যেখানে, ছুর্জনকে সবলে আঘাত হানতে হবে, ছুর্বলকে স্পিত 
শক্তির কবল থেকে রক্ষা করতে হবে, উদ্ধত অন্তায়কে ধূলোর গুড়িয়ে দিতে হবে, 
সেখানে কোমলচিত্র মানব তো সংগ্রামে অশত্ত। একপ ক্ষেত্রে কোমলগ্রণযুক্ত ব্যক্তি 
'্সবস্তই যোগাতার পরিচয় দিতে পারবেন না? সে-কারণে দশজনের চোখে দূর্বল বলেই 
প্রতিপন্ হবেন তিনি। 
জবার বীর্ষে ও দৃচতায়, সাহসে ও বলিষ্ঠতায়, বিনি সহজেই আমাদের শ্রন্ধ] 
আকর্ষণ করেন, তীর যধ্যে বদি স্বকুষার মানবিক গুপের একান্ত অভাব লক্ষিত হয়, 
তাকলে গার চরিত্রের বিশুদ্ধ কঠোরতা অপরের কাছে গীভাদায়ক একটি বন্ধ হয়ে 
উঠবে-..লোকমুখে ভার নিন্দাবাণী উচ্চারিত হবে। 
তাই, ০৯ পু কোমলতা ও কঠোরতার ধখোচিত সমাবেশ চাই-_ 
কাঠিক্প আর পুশ্পের দযুদুতা। যে যাস্ুয করুশাবিগলিত হয়ে 
২৬ করেন, নেই মানুষটিই যদি প্রয়োজন হলে রোষদীপ্ত চস্ছ নিয়ে, ব্গর্জনে, 
আরি্দবিচারের বিদ্ধ ছুটে যেতে পারেন, তবেই তিনি জাকর্ষণ করতে সমর্থ হবেন 
পর্থভাদের কুট অন্ধ1। গাধর্শচরিজ এরপই। হয়। যেষন--ঈশ্বরচজ। বিভাসাগয়। 
পরের উরিদিদিশবয়চজ্ কত ধেঁদেছেন; কিন্তু বাঙ্াঙ্গিলমাজের অল্তায়ের বিরুদ্ধে যখন 
তিনি খরার করেছেন তখন ডায় পৌরুযমণ্ডিত মু্তিটি বঙ্জয়ী বনস্পত়ির অকম্পিত 
চন্দ? বিনে 1১? কারলে-কঠোরে মিলে বিশ্বানাধয়-উনিজ' আডিশর প্রেগদীর হয়ে 
চু) 
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র্‌ 






ন্বভ্ভনহশ্েকপকন্লঞ 


॥১) রত্রাকরের রাম-নাম-উচ্চারণে.....সহজে খু জিয়া পাই না। 
, [শ্জসংখ্যা প্রায় ২২৫। পৃ. ১২] 
এ বিছ্ভাসাগর-চরিত্রের সমুচ্চ মহনীয়তা ১ 
বাঙালিজাতির মধ্যে বিষ্যাসাগরের আবির্ভাব সত্যিই একটি বিদ্বয়ের ব্যাপার । 
আমাদের এই বাঙলাদেশে ঈশ্বরচন্্র অনন্য ব্যক্তিত্ব। বাক্সর্বস্বতা, কর্মভীরুতা, কুটিলতা 
প্রভৃতি দীর্ঘকাল ধরে বাঙালির চরিত্রে অগ্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। আমরা সহজ 
সরলতাকে বিসর্জন ছ্গিয়ে বসেছি, কাপট্যের আশ্রয় নিয়েছি, সহদয়তা-নামীয় বস্ভটির 
সঙে কোনো পরিচয়ই বাঙালির নেই। অথচ বিদ্াসাগর-চৰিত্্র এ থেকে কত স্বতন্ত্র 
এ-কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগরের স্বতিতর্পণের কোনে! অধিকার বাঙালিজাত্তির আছে 
কিন, সন্দেহ । 
॥৭॥" আম্চর্ধ এই, এত প্রভেদ .....ঞ্খণত্বীকার করিতে হয় নাই। 
[ শব্দসংখ্যা প্রায় ২৬০ । পৃ. ৭-৮. 
এ বিদ্ভামাগরে খাটি বাঙালিত্ব ১ 


বিষ্তাসাগর মহাশরের মতে খাঁটি লঙালি খুব কমই দেখা বার। তা 
চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি মুরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শজাত নর, এপ 
সম্পূর্ণই তার নিজন্ব ব্যাপার-_বাঙালিসমাভজীবন তথ! পুক্যাঙ্ূক্রমিক এঁতি। 
থেফেই এসেছে। ঈশ্বরচন্ত্রের বাল্যকাল যে পরিবেশে কেটেছে সেখানে পাশ্চাৎ 
মভ্যতার প্রবেশ ঘটেনি। সেই বালকবয়সেই তার চরিত্রের মূল উপাদানগু? 
গঠিত হয়েছিল। উত্তরজীবনে তিনি বহু ফুরোপীয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলে 
কিন্তু এতে তার চরিত্র এতটুকু বদলায়নি । বিদ্যাসাগরের মট্যে পাস্চা 
জাতিস্থলভ যে-সকল গুণাবলী লক্ষ্য করা বায় তা সাদৃহুমূলক, প্রভাবজা, 
মোটেই নয়। ০ 


॥৩ ॥ পশ্চাত্ত্যদেশে ফিলামাথ পি-মামে তি যেন ভাহায় গ্রগোদক। 
' [শবসংখ্যা। প্রায় ১৮*। পৃ. ৯-১* 
€ পাশ্চাত্যজাতির লোকহিতৈষণার স্বরণ ১ ঃ 
পাশ্চাত্যদেশে যে-বস্টি লোকহিতৈষণা বা গদসেধা-নামে পরিচিত 
প্রাচযতৃমিতে গাকে আধরা! বলে খাৰি মানবগ্রীতি। কিন্তু উদ্তয়ে শ্বরূপত বিভিন্ন 
₹ুরোগীরদের মধো প্রাণসত্বার -আড়ি' 
দুর্বার আবেগেন উচ্ছ্নকে দ্াতিশাত, জীবনের সহি পরিধির মধ্যে হনে. জা 











১২৮ বিচিষ্তা 


ধরে রাখ] যাচ্ছে না, দিকে দিকে বহু মানুষের হধ্যে তা ছড়িক্ে পড়ছে এবং কূপ নিচ্ছে 

বিশ্বমানবহিতিষণার | পাশ্চাত্যঙধেশীয় তরুণের দুঃসাহসিক জ্যাভেষ্চার়ের মধ্যে যেষন 

এই অবস্ধন প্রাশাবেগ প্রকাশিত, ঠিক তেমনি, বিশ্বমানবকে কুষ্ঠাহীন শ্রীতিনিবেদনেঞ্জ 

তা সমান আগ্রহী । উর ক্ষেত্রেই প্রাণের অবাধ ক্ফুতির মুজ্রণ স্পষ্টরেখ। যুরোপীয় 

যানবগ্রীতির লক্ষ্য যতখানি পৰের হিতসাধন, তার চেয়ে ব্অনেক বেশি যেন জাপন 

ব্যক্ষিত্বের প্রকাশন । 

॥৪॥ বিদ্যাসাগর একজন লমাজসংস্কারক.....মেরুদও মমিত করেন। 
[শব্দসংখ্যা প্রায় ২০৫। পৃ ১৬-১৭] 
-সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর» 


কিস্তাপাগর আমাদের সমাক্তে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেছিলেন। সমাজ- 
সংস্কারমূক এই ছুর্ধহ কাঞ্জটিকে তিনি নিজের সর্বোত্তম সৎকর্ণ বলে মনে করতেন। 
প্রাকৃতিক নিয়মে, জাপন অদ্ডিত্বরক্ষার দংগ্রামে লিপ্ত হয়ে জরাব্যাধি-মৃত্যুর বার! মানুষ 
প্রতিনিষ্ত তাড়িত হ্চ্ছে। তার ওপরে আপনার রচিত কতকগুলি অকরুণ অনুশাসন 
মানুষকে পীড়িত করতে থাকবে, বিদ্যাসাগরের ভাসহ্‌ হতো না। তার সমাজলংস্কার- 
প্রচেষ্টার মূলে রবেছে চিত্তের এই করুণা প্রবণতা। বাঙালিঘরের বিধবাদের ছুঃখে 
বিন্তাসাগরের হৃদ বেন্নার্্ হয়েছিল, এছের ছুঃখবিদুরণকল্পে নিজের সর্বশকি নিয়োগ 
করলেন ভিনি। বিধবাবিবাহ্‌ প্রবর্তন করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কী কঠিন 
সংগ্রামে জবতার্ণ হতে হযেছে তাকে । তখন আমরা দেখতে পেলাম তার ব্যক্তিত্বের 
অনম্যত]। কোমলতা ও কঠোরতার অপূর্ব সমাবেশে বিস্াসাগর-চরিজ সতাই 
অসাধারণ । 
&€॥ আজবজীবনের একট! গোড়ার কথা... পাশবপ্রবৃতি বলিয়া! থাকি। 
[ শব্দসংখ্যা প্রায় ২৫০। পৃ. ২৮২৯) 
মানবজীবনের ও জৈবসাম্জস্য ৮ 


যাকে আমরা জীবন বলে থাকি তা জন্ন্ত একটা লামগক্রত্থাপনের চেষ্টা 
ছাডা আর কী? খানুষ খেকে অতিক্ষুত্র একটি কীটের মধ্যে এই চেষ্টা প্রতিনিরত 
পক্ষিত হয়। খাঁহিনের প্রক্কতির বিরাদ্ধশত্ি জীবকুলকে-_প্রাণীকে-_সঙঙ্ষণ 
ভীর বিনাশের সৃখে টানছে, অপরপক্ষে, স্বীবসমূহের অন্কনিহিত দুর্ঘর প্রাণশক্তি 
খাঁ বিরুত্ততার সথে জ্যঙত্যু সংগ্রাম করে চলেছে । যার জীবন নেই তায় এই 
সামরস্বাঙ্থাপদের চেষ্টাও নেই। একটা পর্তত নিসগপ্ররুতির নিঠুর আজমণে অনুষ্ষশ 
কাপ হচ্ছে) ক্ষাপৃরণ ক্বী করে করতে হয় সে জানে না। কিছ্ধ একটা 
শিপ প্রতিকূল পরিস্থিতির ধধো লর্বশদ্কিনিয়োগে আহারাদি সংগ্রহ বরে 
নিজেকে বাচিয়ে রাখবার জনে অবিগ্াহ গ্ীড়াই চালিয়ে বাচ্ছে। বৃতাকে 
এডাকে দুরে ঠেলে রাখার অঞ্জন প্রযাসই হলে! জীবনের বুলকখ!। এবং এই 


চরিতকথা ১২৩ 


উদ্দেশ্বেই বংশবৃদ্ধ-_-আমি মরে গেলে আমারই মতো! একটি জীবকে আমার শূন্তস্থানে 
রেখে যাওয়1া। অপর সকঙগ জীবের স্যার মানুষও একপ সামঞশ্থশ্থাপন করে ষাচ্ছে। 


এই বৈবপ্রবৃত্তর ক্ষেত্রে মানবেতর জীব বা প্রাণীর সঙ্গে মনুত্ুপস্তানের কোনে! 
পার্থক্য নেই। 


॥৬॥ মানুষ অতি ছুর্বল জীব .”" মহায়ুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে। 
[ শব্দসঞ্খ্যা প্রায় ২০০। পৃ. ২৯-৩০ ] 
এ মান্ুপুষর অন্তজাঁবনে মঙ্গলবোধ ও জৈবপ্রবৃত্তির ছন্দ ১ 


আত্মরক্ষা ও বংশবক্ষার নিরম্তন চেইা আগয্যপহ সমস্ত জীবেরকই আদিম একটি 
প্রবৃত্ত । এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় দুর্বল অথ বুদ্দদপ্ত মানুষ সমাজ নামে একটি বস্ত 
গড়ে তৃনলছে। সমাজের লক্ষ্য সমষ্রপ্র বুহততর কলাণ। সমাজ রক্ষিত হলে 
ব্যক্জিমাগষের নিরাপত্তাও বাড়ে। সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হল ব্যক্তির সমৃহ বিপদ । 
তাই, সমাজকে বাচিয়ে না তাখলে চলে না। এতে বাচাতে গিয়ে মানুষকে একটি ছন্থের 
সন্মু'ন হতে হয়-_সহঞ্জাত জৈবপ্রবৃ্তর সঙ্গে কার কল্যাণবৃদ্ধ্র ছন্ব। জৈবপ্রবৃত্তি 
আত্মসবন্ব, অহ'কেন্দ্রক? মানবের শ্রেঃশোধ কিন্তু সমাজমুশী। প্রথমটির দই আত্মহপ্তর 
দিকে; দ্বিভীষটির দৃষ্টি আত্মন্যাপ্তিন্ অভিযৃস্থ_বহছুর কঙ্গ্যাণপাধন এব্র অভিলধিত। 
এইকারণে সমাজরক্ষার বাসনা_মাভষের শ্রেযবোধ বা ধ্ববোধ-_অনেকসময় তান 
জৈবপ্রবৃত্তর বিরুদ্ধতাঁ করে । এই দুয়ের ছ্ ন্ব মানবের অন্তঙ্াবন বিক্ষত। 
॥৭॥ নবেলের মতো এই মানসিকসাহিত্যও .-. নযুনতা স্বীকার করিবে না। 
[ শব্দসংখ্যা প্রায় ১৭০। পৃ. ৩৩) 
€ সংস্কৃতির মিশ্রণ ও বাঙলাসাহিত্যের নানাদিক ৯ 
ভারত চিরকালই বিদেশি জিশিলকে ম্বদেশে স্থান দিয়ে আপনার করে 
নিয়েছে। বহঙতারতটয় দুয়েকপ্রকার উদ্তন ও ফসলের বীজ এদেশের মাটিতে বেশ 
ধরে গিয়েছে। সব্স্কতর ক্ষেত্রেও বহিরাগত কিছু কিছু বস্ত আমরা নিদ্িধায় গ্রহণ 
করেছি। পশ্চিমী হায় না বইলে আধুনক বাঙঙ্গাসাহত্য আঞ্জ এতখানি 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠত কী? উপন্থাসসাহিত্য এবং মাসিকপত্রিকা-আদি বন্তর জনকে 
আমর] প্রতাক্ষভাবে মুবরোাপের কাছে খণী। এসব ছিনিস ব্ুষ্কেমের আগেই 
বাওলাসাহিত/সংসারে প্রবেশ করেছে, কিন্ত এদের সত্যিকার সমৃদ্ধি ঘটেছে বঙ্ধিমচন্ত্রের 
হাতেই। 4 
0৮ ॥ বহ্কিমচজ্্রই প্রথমে শিক্ষিত..." সংকোচ বোধ করিল ম?। 
[ শব্দসংখ্যা প্রায় ২০০। পৃ ৩৯-৪০] 
এ বাঙালির সম্মুখে ধর্মপ্রচারক বঙ্ধিমের স্বদেশীয় শান্্রস্থাপন ৯ 


বন্ধমের পূর্বে রাজা! রামমোহন বায় এবং মহবি ছেবেজনাখ ঠাকুর বৈদিক স্ছ 
ত--৯ 


১৩৩ ॥-41৬আ। 


গুঁপনিষদিক গ্রস্থপম্ৃতহের ব্যাখ্যা বাঙজাদেশে প্রচারণার উদ্যোগী হয়েছিলেন। 
এদের প্রচারিত ধর্মতত্বের মুল্য অবশ্তই হ্বীকার্ধ। বামমোহন-দেকেজ্্রনাথের 
অনুবতণরা সাবভৌমিক ধর্ষের সারসংকলন করতে গিয়ে বিদেশের মুখাপেক্ষী 
হয়েছিলেন । বিদেশ থেকে ধর্মতত্ব-আহরণ হয়তো তেমন দোষের কিছু নয়; কিন্ত 
বিদেশি বস্তর আকর্ষণে শ্বদেশের শাস্ম উপেক্ষিত হতয়াটা সতাই পরিতাপের বিষয়। 
ধর্মপ্রচারক বঙ্ধিম আমাদের দেখাজেনু, ধর্মের উচ্চাদর্শ হ্বদেক্েই রয়েছে, এই ভন্বে 
বিদেশের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই। জাতীর জীবনে এই ঘরেফেরার ডাকের 
মূল্য অসামান্ত। 
॥৯॥ ঝুগধর্ম-সংস্থাপনের জন্ক যিনি-.....উহ্ণ ভাহারই মতি । 
| [ শব্সংখ্য। প্রায় ১৮০। প্র, ৪০-৪১ ] 
এ বন্কিম-আরাধিত যুগদেবতা ১ 
বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত থেকে ্রকষে বিশ্বৃতপ্রায় এক মৃতি উদ্ধার করে 
দেশবাসীর সমক্ষে তুলে ধরেন | সে-মৃতি গ্রকাফঃর এ্বর্ধৃতি-ঘে বূপে যুগে যুগে 
তিনি ছুষ্টের দমন এবং সাধুজনের প্রতিষ্ঠাবিধান করেন? এককথায়, এই কৃষ-ধর্ম- 
সংস্থাপরিতা | ভার্ত্বরধীয় মানুষ কৃষ্ণের এই হুষ্ভিটিকে একরূপ ভূঙ্গতে বসেছে । এদেশে 
প্ররুষ্র অপর-এক মুতির আবরাধনাই বহুপ্রচলিত। তা হলো তার প্রেমময় যাধুর্মৃতি 
এই মৃতিতে বাঙালি তথা ভারতবাসীন্র মনোলোকে দীর্ঘকাল ধরে তিনি বিরাজ 
করেছেন। যুগপুরুষ বঙ্কেষ কিন্ধ ঘুগধর্্ের প্রয়োজনে কুকক্ষেত্র-যুদ্ধের পার্থসারধিকেই 
আমাদের সম্মুখে উপস্থিভ করলেন__- অতিশয় কঠোর-নিবিকার, কুদ্রভয়ংকর এর মুতি। 
বঙ্কিম এদের যুগদেবত1 বলে জেনেছিল। 


8৬০ ॥ জৈবপদ্দার্থ কিরূপে পিয়া ক্লাসায়নিক প্রতি! নহে। 
[ শব্দসংখ্যা প্রায় ২০০ | পৃ. ৫১৫২ ] 
€ জৈবপদার্থের পচনক্রিয়ায় আসল হেতু কীস 


্রববন্ত কী করে পচে এর যথার্থ উন্ভব বসায়নব্দিগণ বহুকাল দিতে পারেন 
নি। এর এতাবৎকাল শুধু এই ব্যাপারটি জানতেন ষে, বাযুভে অবস্থিত অগ্ক্ষানের 
দংস্পর্শে এলে জবপদার্থের অঙ্গারভাগ ভ্রম পুডে গিয়ে ক্ষযপ্রাপ্ধ হবয। বিজ্ঞানী 
হান হেক্মূহোলংজই সর্বপ্রথয় জৈবক্গ্থুর গছপচনক্রিয়ার আসল রহশ্তটি আব্ক্ষার 
ফরেন । তিনি দেখালেন যে, পচনশীঙ্গ বস্তরনিচয়ে অততক্ষু্র অদৃশ্নপ্রার একপ্রকার 
জীবাণু আত্মবিস্ত'র করে তাদের পচনক্রিয়া ঘটার়। ফেজবপ্দার্থে এসব জীবাণু 
আত্ম্বন্ডারসাপন করতে পারে না, অস্রজানের সংস্পর্শে এলেও সেগুলি কদাপি, 
কিছুতেই পচবে না। পদার্থের পচনকাধটি আসলে কোন্কধপ বাদায়নিক 
ব্যাপার নয, এ সম্পৃণ একটি লৈবপ্রক্রিয়া 3 জীবাণুর অদৃশ্ঠ অবস্থিতিই ওই কার্ধের 


সগীতৃত কারণ । 


চরিতকথা রঃ ১৩১ 
&১১॥ অতি প্রাচীনকাল হইতে শুনিষ্ণ1....““মলুগ্তমধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। 
[ শবসংখ্যা প্রায় ১৬৫। পু. ৫৫-৫৬ ] 
- জ্ঞানের তিন মহলে হেলম্হোলংজ-এর অবাধ বিহরণ ১ 


মানুষের উন্দ্রিনিচয়ের সঙ্গে জ্ঞান-বন্তটির ষথার্থ কী সন্বন্ধ, কিরূপে জ্ঞানের 
উদ্ভব হয় এপ্রশ্রের সঠিক উত্তর তেমন কেউ ঞ্াবৎ দিতে পারেনি । এক জটিল 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাহিরের জড প্রক্কতর আঙ্পোডন-আন্দোলন ইন্দ্রয়গুলির ছারপথে 
মন্তিক্কে পৌছে দেধানে অন্তঃকবণের সাহাযো নানাবিধ সংকেত-যৃতি পরিগ্রহ করে। 
এইভাবেই জ্ঞানের উৎপত্ত। আমাদের মনই গ্রহণবর্জনের পর জ্ঞাত বস্ককে জীবনের 
পুষ্টি ও তার স্বখস্থাচ্ছন্দ্যের কাঞ্জে লাগাচ্ছে। মানুষের জ্ঞানের মূলত তিনটি 
বিভাগ | পদার্থতবগ্যার কারবার .স্কডজগংধধে নিয়ে) আীববিগ্া ও শারীরবিদ্তা 
ইন্দিয়ের কার্ধকঙাপ-বিষয়ে আলোচনা করে) ইন্দ্রিছনিচয়ের প্রেরিত বার্তা 
অন্য:করণ কিরূপ নানাপর্যায়ে বিস্তম্ত করেজ্ঞানের জগৎ নির্নাণ করছে, মনভত্ববিস্তা 
তার আলোচনায় ₹ত। এই তিনটি বিজ্ঞান ক্্রানসাম্াজ্যের তিনটি প্রকাণ্ড দেশ। 
বিজ্ঞান'দের মধ্য এক একজন এই চিন মৃহাতদশের কোনা-একটির চর্চায় ব্যাপূত। 
কিন্তু হেঙ্মৃতহালংজ-এর অপাধারণ কৃতিত্ব হলো, জ্ঞানের উক্ত তিন মহলেই তিনি 
অবলীলায় সঞ্চরণ করে বেডিফেছেন। 


0১২ তিনি ভারতন্র্য ও ভারতবানীকে...'"সেই বন্ধু হারাইয়াছি। 
[ শব্দসংখ্যা প্রায় ২৭৫। পু. ৬৫-৬৭ ]. 
€ ভারতবন্ধু ম্যাক্সমুলর ১ 


ম্যাক্সমূলের স্ত্রার আরে! অনেক পাশ্চাত্যপপ্ডিত প্রাচ্যবিদ্যা নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। কিন্ক তাদের সঙ্গে ভারতবিগ্াব্দ্ি এই মনশীষীর পার্থক্য হলে! 
ম্যাকমূলর ভাব্লতবর্ষকে মনেপ্রাণে ভা:লাবানতেন। ভারতবর্ষ যুরোপকে কা শিক্ষা 
দিতে পারে এ নিয়ে তিনি গ্রন্থরচন। করে গেছেন, ভারতের কৃতী সম্তানদের বিষয়ে 
জীবনচরিতও তিনি লিখেছেন। কডরাবাসে প্রেধিত লোকমান্ত 'তিলককে ত্বকৃত 
খাখনসংহিতা পাঠানো এবং আরে! নান! ছোটখাটে! ব্যাপারে ম্যাক্সমূলর ভারতের 
প্রতি তার স্বগভীর অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন। সম্ভবত তার ধারণা ছিল ষে, 
্রার স্বপ্রের ভারততভূমির সঙ্গে বাস্তব ভারতবধের মিল হবে না-একারণেই তিনি 
এদেশে পণার্পন করেন নি। ভারতবাসীও এহেন একজন মনীষ'কে হৃদকে নিবিডতম 
ভালোবালায় জড়ির়ে এর প্রতিদান দিয়েছিল। ম্যাক্সঘুলর লোকাস্তরিত হওয়ায় আমর! 
এক বিশি্ ডারতবন্ধুকে হারিয়েছি। 


১৩৪ বিচিত্রা 


তিনি যে উগ্র বাঙালিত্ব বজার রাখতেন, তা যেন দেশবাসীর অধিকাংশের পরাচুকরণের 
বিরুদ্ধে এক উচ্চকঠ প্রতিবাদ । 


॥৩ ॥ র্লাজ্যশাসন ও সমাজশাসন:....আশা করিতে পারা যায়। 


রি [পৃ.১২] 

মানবচরিত্রের বছ ক্রটিব্চ্যিতি সংশোধনের জন্কে রাষ্ট্র, সমাঞ্জ এবং ধর্ম অনেক 

ব্যবস্থা করেছে? নীত্াস্্ ও শিক্ষার বিস্তার মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটাতে চাইছে; 

বিচারালয়, কয়েদখানা শান্তি দিয়ে পাগীকে সতর্ক করে দিচ্ছে; কিন্কু এতকালের এত 

চেষ্টাও মানবচরিত্রের ত্রুটি বদলায়নি। যর্দ কোনদিন সহজাত প্রবুত্তগুলির মতোই 

ছয়াবৃত্তি ও পরোপকারবাসন! প্রতিটি মাগষের হাদয়লোকের অচ্ছেগ্য অংশ হলে দাড়ায়, 
'তবে মঙ্থুস্জাতি তার ভবিষ্তং সম্পর্কে আশান্বিত হতে পারে। 


1৪) সমাজের বর্তমান অবস্থায়'..পরিচ্ছেদ্-বিশেষের সাক্ষ্য দিবে। 
[পৃ ১৩] 


্বার্থম্পর্শবিরহিত পরোপকারবৃত্ত আজকের মানুষের মধ্যে সাধারণত দেখা 
যার না। প্রারর় এই চোখে পড়ে ষে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে লোকে পরের 
হিতদাধনে প্রধুত্ত হয়েছে । কিন্তু যদি কোনদিন এমন অবস্থ। হয় যে, ক্কুধাতৃফ-নিবারণ, 
আত্মরক্ষার প্রয়াস প্রভৃতি ৫জববৃত্তির মতোই পরোোপকারবাসনাও মানব-চিত্তের 
'অবিচ্ছেন্য অংশ হয়ে দান্ডিয়েছে, তাহলে “সদিন সমাজের আমু পরিবর্তন ঘটবে? তখন 
ধর্মশিক্ষা ও নীতিগুচারণা, বাষ্রের প্রত্যক্ষ শাসন ইত্যাদি বিছুরই আৰ প্রয়োজন থাকবে 
না। আসল কথা, পরার্থপকতা মছুযুভাবেক অঙগীভূত হওয়া চাই। 


॥৫॥ ঈশ্বর এবং পরুকাল সম্বন্ধে"... অবকাশ লাভ করিবে। 
[ পৃ. ১৪-১৬ ] 
ঈশ্বর ও পরকাল-্বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় তেষন ভাবিত ছিলেন না। আমাদেন 
মগ্ত্যসংসার অনবচ্ছিন্ন স্রখের স্থান নয়) যাতষের জীবনে বিস্তর হৃঃখকষ্ট আছে-- এই বাস্ত 
সত্যটিই তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছিল। একারণে বিশ্বপিতার মঙগলময়ত 
কত তিঠি নিয় ইতি গারেহনি । হাছুহই বিদ্বা৯12রত ভাক্ভাক ও বরে 
কেজ্জবিন্দু ছিল? মাচযের প্রতি বর্তব্যসম্পাদন ছাড়া তন্তকিছুর কথা তিনি চিস্তা ঝর 
পারেননি । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের «এই অতিদ্ঞাত)ভ্িক মানব্প্রত্ির তআ1?শটি সকঞ্জে 
অন্ুসরণীয়। 
৪৬8 একশ্রেণীর সমালোচক আছেন.....তাহ হইলে তাহ! কাব্য হয় না 
[ পৃ. ২৭ 
উপন্তাসসাহিত্যের উদ্দে্ত বা লক্ষ্য সম্পর্কে গমালোচকমহলে মতভেদ আটা 


চব্িতকথ! ১৩৪৫ 


একশ্রেণীর সমালোচক মনে করেন, উপস্থাস প্রত্যক্ষ বাসবের বিশ্বস্ত বারূপ ছাড়া: 
'আর-কিছু নয়; অপর একশ্রেণীর মতে উপন্তাস ধর্ম ও নীতিশিক্ষার বাহন মানত & 
কিন্তু বলতে হয়, এদের কেউই উপন্তাসশিল্পের যথার্থ শ্বরূপটি ধরতে পারেননি 1 
যেহেতু উপন্তাস এক প্রকারের কাব্য, এবং যেহেতু সৌন্বধন্স্টিই কাব্যশিল্পের মূলকথা, 
সেহেতু উপস্থাসকে সৌন্দর্যরচনের দিকে লক্ষ্য নিৰ্জ্ধ করতে হবে। বর্পিতব্য কথাবস্ত 
বাই হোক-না কেন, সৌন্দ্যসমুদ্ধ ব্ূপকশ্ন নাহলে উপন্তাস ক্দাপি কাব্যের মর্ধাদ! 
পেতে পারে ন1। 


॥৭)॥ বিষর্ক্ষ, চক্রশেখর, রজনী" শান্তিলাভে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
6৪ চি ৩০-৩১ ] 


বন্ধিমের সামাজিক উপন্াসগুলির কেন্দ্রীয় সমস্যায় একটি নিগুঢ় এঁক্য আছে। 
এগুদলর নামকদের জ'বনে শ্রেযকোধ ও প্রেয়বোধের ততররছ্ন্ব লক্ষ্য করা যায়। এসব 
চরিজের মধ্যে ধাদের অস্থূর্লোকে ধর্মবৃদ্ধির দ্দুণ ঘটেছে তারা! বিদীর্ণচিত হলেও 
শেষপধন্ত জয়লাভ করেছেন; আবার, নিজেদের ধারা প্রবৃত্তির তাড়নার উধ্রে তুলে 
ধরতে পারেননি, তাদের কেউ অনিঃশেষ হাদয়যস্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, কেউ-বা 
মম্নাস্তিক জাত্মহননের মধ্যে আন্তম শাস্তি খুজেছেন। 


॥৮॥ বাঙলাসাহিত্যে তাহার কোন্‌ কাজ..ঘরে ডাকিয়া আনেন। 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পাটমেন্টাল, ১৯৬১ ] 1 পৃ. ৩৩৩৪ ] 
বাঙলাসাহিত্যের মাধায়ে স্বদেশ ও ম্বজাতিপ্রেমিক বঙ্কিম ইংরেজি-অনরাগী 
বাঙালির দৃ্টিকে শ্জিঘরের দিকে ফিরালেন। বিদেশি ভাষার মোহ কাটিয়ে উঠে 
মাতৃভাষার সেবায় আম্মনয়োগ করতে তিনি আমাদের উপদেশ দিলেন। বঙ্কিমের 
পূর্বে রামমে'হন বায় বুঝেছিলেন, দেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ না করলে জাতীয় 
উন্নতি সম্ভব হবে না। তাই, মাতৃভাষার অনুশীলনে তিনি তৎপর হয়েছিলেন। 
কিন্ত হিন্ুকলেজ প্রতিষ্িত হবার পর শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টি থেকে মাতৃভাষা 
অপন্ত হলে ইংবেজিভাষাবাহিত যুরোপীয় সংস্কৃতি গোটা দেশকে ধীরে ঘীবে 
আচ্ছন্ন করে ফেসল। ফলে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের ভাগ্যে *জুটল নিদারুণ 
উপেক্ষা। এই গ্রানিজনক বিজাতীক়তা ও পরমূখাপেক্ষিতা থেকে বাঙালিকে 
বাচালেন বস্েমচন্ত্র। 


॥৯ ॥ সাহিত্যকে ধর্ম হইতে বিচ্ছিম্ন... দেখিবার প্রয্োজন নাই। 
[ পৃ. ৪৩-৪৪ ]. 
আমাদের দেশে ধর্ম কথাটি ন্ুপ্রাচীনকাল থেকেই অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে 


ব্যবহৃত হয়ে আসছে--কেবল আধ্যাত্মিক ভাবনাচিন্তার অর্থে নয়। মানবজীবনের 
বিটিজ্জ বিকাশ ও বধের সঙ্গে ভারভীয় ধর্নচেতনা অচ্ছেস্তভাবে জড়িত, ব্যক্তির ও 


১৩৬ বিচিত্রা 


মমন্টর যথার্থ কল্যাণ এন বড়ে। কথা । এই ব্যাপক অর্থের দিক থেকে দেখন্গে সাহিতাও 
ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কা বত, বলতে কোনে বাধা! নেই। সাহিত্য মানবে-মানবে সৌহার্দের 
সেতুরচন1 করে, বৃহত্তর সমাজকল্যাণ তারো লক্ষ্য । ধরনের সঙ্গে একারণেই সাহিত্যের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 


১0 ইউক্লিডের সময় হইত. করিয়াই নিরস্ত হইতে হইল। 

[পৃ ৫৯] 

মানুষ অতিপ্রাচীনকাল থেকে কতকগুণল তথ্য বা ততবকে অবশ্থসত্য _-তর্কাতীত 

মত্য বলে যেনে আসছে । দার্শনক কাণ্টই প্রথম এইসব শ্বতঃসিদ্ধতার সম্দ্ধে গুরুতর 

প্রশ্ন তৃঙগলেন ; তিনি দেখালেন ষে, এগুলমান্তষের মনের হট্টিমাত্র। কিন্তু উউক্রিভির 

নির্দেশিত জ্যামিতিক মৃল*ত্যগুলির বিষয়ে কাণ্ট বা আন্ত কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন 

নি। কিন্ক হর্ধান হেল্যহোলত্জ এই হ্বতঃসিদ্ধগুলর স্বরূপ উদঘাটিত করে বুঝয়ে 

দিলেন যে, এসব বহাও যাচুষের মনগড়া সত্যমাত্র_মানবমনের বাইরে কোন 
সত্য নেই। 


৪0১১ অক্ষমূলর সংস্কুতশাঙ্থে অভিজ্ঞতার "কেহই অস্বীকার 
ৃ করবেন ন।। 
[ পৃ ৬০-৬১] 
একালের ভাষাবিজ্ঞান-প্রতিষ্টার ক্ষেয়েও প্রখ্যাত সংস্কৃতশাশ্বী ম্যাকমূগবের দান 
লাধান্ত নয়। তার পর্বে সংস্কতভাবার প্রাচীনত্ব আবিষ্কার করে উইলিয়ম কোন্স 
জাতিতত্ব ও ভাষা-বজ্ঞানের ধারণায় আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন । আগে 'হক্রডাষাকে 
সুরোপীয় ভাষাগুলর, এবং ইহুদিজাতিকে পৃথিবীর ঘাবত'র মানবসস্থানের আ'দ-উৎল 
বলে মলে বরা হতো। কিন্ক সংস্কতভাষার প্রাচ১নতা প্রতিটিত হলে পর দেধা গেল, 
পুরোক্ত ওই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্থিমূগক $ বরংচ সংস্কৃত ভার সঙ্গে যুরোপীয় ভাবা গুলির, 
এবং ভারত য় আর্ধজাতির সঙ্গে পাশ্চান্তাভাতিসমূহের নিকটতম সম্পর্কটি ধরা! পডল। 
মণান্সমূসবরের বক্লান্ত গবেষণা আর্ধভাবা ও আরধদাতগুলির সম্বন্ধনিরূপণে «কম সহায়ত! 
করেনি | 


8১২] খাথেদসংহিতার প্রগার'.সমজ্রে লিপিবদ্ধ থাকিবে। 
[ পৃ ৬২] 


খেকে য্যান্্রুলার মানবজাতির সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলে মন করতেন । এই ঘক্ষের 
লাহায্যে তিনি আধজাতির ইতিহাপ রুচন! করতে চেয়েছিলেন, আধদের ভারত" 
আগমনের কাল এবং আর্ধপূর্ব স্ঞারতের সামাজিক অবস্থা নিকপণেরও প্রনাল 
করেছিংলন | এবিবয়ে তার পিল্কান্তগুপি সর্বগনগ্রাহথ না হলেও, তার পাণ্ডিতা, নিষ্ঠা 
ক পরিপ্রমের ভুগন। বিজ্ঞানের ইতিহালে কহাচিৎ চোখে পড়ে। 


চবিতকথা র ১৩৭ 


0১৩ ॥ শরীরতত্ববিৎ পরিতের। তাঁক্ষ-"চিরক্কতজ্ঞতান্ুত্রে আবন্ধ। 
[ পৃ ৬৮৬৮] 


পাশ্চান্তাদেশীয় অনেক পণ্ডিত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের 
খ্মআলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন । তাদের ধারণায় ভারতবর্ষ এক মৃতসভ্যতার দ্েশ। 
"এদেশের প্রতি ওইদব পণগুতমণ্ডলীর তেমন কেন! অনুয়াগ দেখা যায়নি-__ভারতের 
মভ্যতা ও সংস্কৃত তাদের পাণ্ডিত্যপ্রকাশের উপকরণ ছাড়] আর কিছুই নয়। 
পণ্ডিতপ্রধর ম্যাক্সযূপর কিন্ত ভারততধকে-_ভারত্ভূ্মর স্থপ্রাচীন সভ্যতাকে-_ 
অত্যন্ত শ্রন্ধার চোখে দেখতেন। বর্তমানে ছুর্দশাগ্রস্ত হলেও, এককালে ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি মহিঘাদ'প্ত ছিল, এ সত্যটি তার যতো! অন্ত কেউ উপলব্ধি করেন 
নি। প্রাচীন ভারতকে এই গৌরবদানের জন্যে মাঝ্সমূরের কাছে আমাদের খণ 
কামান নয়। 


0১৪ ॥ সম্প্রতি ঘাদেশের ইতিহাস-উদ্ধারের'' সর্বতোভাবে উপহাহঃ। 
[ পৃ. ৭৪-৭৫ ] 
স্বদেশের ইতিহাস-অন্ুশীলন পুরাতনকালে যেমন গুরুত্ব পায়নি, আধুনককালেও 
তেমনি অবহেলিত থেকে গেছে । এর কারণ হলো আমাদের দেশগ্রীতিব অভাব । 
আমরা ম্বদেশান্ুরাগ বলতে এখন যা বু প্রাচীনকালে তা ছিল ন1$; বর্তমানকালেও 


'বিজা তীয় শিক্ষ'বৈগুণ্যে আমা-দর অন্তরে প্রকৃত দেশপ্রেম উদ্বোধিত হয়নি। স্বদেশপ্রেষ 
ছাড়] দেশীয় ইতিহালচর্চার উন্নতি হতে পারে কী করে! 


1১৫ 1॥ শুফ মরুভূমির মধ্যে দণ্ডাক্সমান-"-অবসর ঘটিকা! উঠে নাই। 


[পৃ ৭] 


উচ্মশচন্ত্র বটব্যালেত্র বৈদিকপাহিত্যের আলোচনা ঠিক বন্তভিত্তক ছিল না। 
প্রাণের কি এক প্রকাণ্ড পিপাপান তিন অতীত ভারতের এক শ্বপ্রহন্দর দৃ্বের দিকে 
নিজের দৃষ্টি প্রপারিত করে ধরতেন। তথ্যনিষ্টার দিক দিয়ে দেখলে অপর কম্েকজন 
বাঙালি মনীধীর ঠিক সাহিত্যের আঙ্গোচনার মৃল্য হয়তো! অপেক্ষাকৃত বেশী। কিন্ধু 
অন্তদক থেকে উ:মশচন্দরের বৈদিকসানহিতাচর্চার বিশেষ একটি মৃল্য' আছে। অভীতে 
অপ 5 ভারতবর্ষ উ:মশ্চন্দ্রের মর্মলোকে যে সুন্দতর আদর্শোজ্জস জীবনের আকৃতি 
জাগাতো, তারই পরিপ্রকাশ ঘটেছে তাত বৈদিক আলোচনায় । 


॥১৬॥ সাহিত্যচর্চায় জীবন অতিবাহিত.''এইকপ উদাহরণ বিরল। 
[পৃ. ৯১) 


রঙ্কনীকান্ব অবস্থার প্রতিকৃলপতান্ধ বিশ্ববিগ্ভালয়ের উগ্চণ্ডণ্র যেমন লাভ করজে 
পারেননি, তেমনি, শারীরিক বৈকগ্যহেতু দীবিকা-অর্জনের ব্যাপারে ৪ আধা জলজ উজ 


১৩৮ বিচিত্রা 


পারেননি । কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়, এহেন একটি অবস্থায় সাহিত্যচর্চাকে তিমি নিজ 
জীবনের বুন্ততহসেবে গ্রহণ করলেন। এষে নিতান্ত ছুঃসাহসের কাদ্র তাতে অণুমাজজ 
সন্দেহ নেই। এই দুঃসাহসের পিছনে সত্রিয় ছিল তার নিবিড় সাহিত্যপ্রীতি। 


॥৪১৭॥ বলেজ্রের আলোচ্য বিষয়" ইহাই প্রতিপন্ন হহবে। | 
[পৃ-৯৯] 
বলেজ্্রপাহছিত্যের আলোচনার পরিধি বিস্তৃত-_মান্ষের জীবন ও মানবসমাজ, 
কাব্য ও অন্তবিধ শ্ল্লিকর্স ইত্যাদি এর অন্ততুক্ত। তার আলোচনাপদ্ধতিতে ছুটি 
জিনিদ লক্ষণীয় । বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি ছধালোচা বিষয়ের বিচার করেছেন, 
আবার, বিষয়টির সৌন্দ্-উপভোগের দ্িিকও আপনার বসান্ততিকে সাজা গ্রত 
রেখেছেন । যেখানে সৌন্দর্য বিনষ্ট সেখানে বলেন্দ্রনাথ কঠোর সমালোচক । কিন্তু 
তার বিরূপ মন্তব্য মৃহুশ্লেষমিশ্র । আরে জক্ষ্য করতে হবে, দোষপ্রদশনের চেয়েও তিনি 
বেশি জোর দিয়েছেন সমালোচ্য বন্তর অস্তস্গীন সৌন্দধের ওপর । এক্ষেত্রটিতে তার 
সক্ষতার প্রশংসা করতেই হয়। 


কলে ও দেশ 


এ আাবলসম্প্রসাজঞ ১ 


॥৩॥ যাব আজীবনকাল পাষাণকঠিন 
| টি 
যদ্দি মৃত্যুর মাঝে নিযে যায় পথ 
আধ! আছে সেই মরণে। 
[ভৈরবী গান £ পৃ. ১৫] 

বাইবেলে বলা হয়েছে জীবনের দ্বার নংক ৭, অল্প লোকেই দেবানে প্রবেশ করতে 
পারে। এ কোন্‌ জীবন? আমাদের ৮তুপিবৌঁ যে মানুষের যেলা, সেখানে তা দেখি 
জীবনযাপন অনায়াস; অন্তত, আয্লাসসাধা হলেই তাবু বিরুদ্ধে আমাদেহ অণ্ভষোগ 
ঘনীভূত হয়ে ওঠে। কিন্তু মানবজ্জীবনের ষথার্থ পথ এই পর্িরকর্ণ তুচ্ছতার মধ্যে 
নয়) অনায়াস অবহেলার মধ্যে নয়। পশু তার আপন শক্তিতে কিছু গড়ে তোলে না, 
বিধাতার দেওয়া শক্তিই তার সর্বন্ব। মাগ্তষের ডো গৌরব এই ষে, সে আপন 
শক্কিতে সংসারজীবনের স্থধম! রচনা! করে চলে । রচনাব এই গৌরব যদ আমি 
প্রত্যাশা করি, তবে দুন্ধহ কঠিন কর্তন্যের ভার আমাকে বরণ করে নিতে হবে। 
নিশ্চিত আরামের সথখশয্যায় অনেকেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকতে চায়। কিস্ধকু উপর্নষদ 
বলেছেন, “স্ব শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শ্বয় থাকে, অতএব এগিষে চলে।, এগিয়ে 
চলো। “চবৈবেতি'র মন্ত্র অঙ্গীকার করে জীবনের পথে অগ্রসর হয়ে যাব। তখন 
কি আলন্বমায়া পরিহার করতে ভবে না? তখন কঠিন জীবনপখে দৃচমপস্ক হয়ে অগ্রসর 
হতে হবে। 

মহাজীবনের এই ব্রত। আর, এই ব্রতর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে দুঃখের বাণী, 
মৃত্যু বাণী। মৃত্যু তো কখনো! কখনো খশ্নণীয় বলে বোধ হয়। যখন দেবি যে, 
ব্যাপকতর মঙ্গলের আয়োজনে আমার জ'বনকে আহবান করা হয়েছে, তখন তো 
আমি গৌবব্যম্বত। জ'বন তো চিরদিন স্থির থাকবার জন্তে নয়, মৃত্যুকে অননবার্ধ ও 
বলেই জার্ন। তাই যদি সত্য, তবে মহৎ ব্রতের জন্তে আত্মদ'ন করে কেন সেই 
মৃত্যুকে আমরা সার্থক, স্মরণী করে তুঝ্সি না? সত্যিকার জীবনেক পঁথে যে পৌঁডতে * 
চায়, এই মৃত্যুর পরীক্ষা তাকে উত্তীর্ণ হতে হৃবে। মুত্যু তার কাছে ভয়ের নয়, 
আনন্দের । 

হ॥ বলো, মিথ্যা! আপনার সুখ; 

মিথ্যা আপনার দুঃখ । স্বার্থময় যে-জন বিমুখ 
বহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি ধাঁচিতে। 
[- এবার ফিরাও মোরে £ পৃ. ১৯] 


[ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেপ্টাল, ১৯৬৩ ] 


3১৪০ বিচিত্রা 


'বত্তছিন জীবন আছে, স্বখে কাটানে। যাক ১ খণ করে ঘী খাওয়া যাক" এই 
শব্ামর্শ দেবার মতো অনেক লোক পাওয়া ধায়। বস্তত, সংসারের অধিকাংশ নরনাতীই 
এহেন পরাদর্শলাভের জন্তু উন্মুপ, কেননা, জীবনযাপনের এ হলো এক দামিত্বপৃন্ত 
কুহ্থমানীর৭ণ পথ। কিন্তু গৈব আকাঙ্খর পরিপূর্ন তৃষ্চিই যণ্দ মানবলোকের সধোত্তম 
সিদ্ধি বলে গণ্য হতো, তবে শতাব্দীর পর শতাব ব্যাপী এই দর্শন বিজ্ঞান, শিল্পপাহিত্োর 
কী প্রয়োজন ছিল মাফের ? সাধারণ জীবলোক থেকে স্বশ্ম্্র এক তআকুত মানবমনে 
নিত্য ধ্বনত হয় বলেই আমাদের গৌরব, আমর] কেবল খাছা-পানীক়ের দ্বার]! আবন- 
বাপন করতে পৃথিব'তে আলি না। 

অবশ্য, এই উপঙ্গন্ধ জন্ম থেকেই মান্য অর্জন করে না, ক্রঘশ তাকে সত্ঘবদ্ধ 
ধীক্ষিত হয়ে ওঠবার শিক্ষা গ্রহণ করতে হঘ"। জন্মত সে অৈব, কিন্তু কর্মত ৬স উচ্চ- 
মানবিক। প্রাণের জন্ধ তাড়নায় শিশু তার ক্্ধার ভৃথ্ধ খুজে আকুল। কিন্তু স্ইে 
শিশু যখন বয়সী, তখন পরিবার পরিজন তার চেতনায় এসে আশ্রয় নিযেছে। সেকি 
তখন আর তার নিজের খাছ্চই কেবল খোজে ? তার উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে অপরের জন্বে। 
আত্ম থেকে পরিবার, পরিবার থেকে দেশ, দেশ থেকে বিশ্বের জন্বে বিকীর্ণ হন্নে পড়ে 
তার উৎকঠা। এক মহাপ্রেমের বন্ধন সে মানবসমাওকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। 
'আত্মবৃত্ের বন্ধন থেকে এইভাবে ষধন সে নিক্ষান্ত হয়, তখন চিত্তের হ্বভাব-উল্লাপে সে 
উচ্চারণ করতে পারে £ হ্বদয় আজি মোর গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা কয়িছে 
«কোলাকৃলি। ্ 

বিশ্বাজ্মীর়তার মধ্যে প্রত্গিত এই জীবনই যথার্থ জ'বন। কোনো একটি 
নাটকে রবীন্দ্রণাথ একটি ব্যাঙের উল্লেধ করেছেন, হাজার হাজার বছর পর্ডের 
"ডালে যে টিকে আছে। টিকে জাছে কিন্তু বেচে নেই। একথার তাৎপর্য কী? 
বেঁচে কি নেই সে ব্যাউ? আছে, কিন্ত তাকে কি আর বাচা বল! যায়! আলো 
বাতাসহীন নির্জনে কোনোক্রমে সে জীবন কাটাচ্ছে যাত্র। আমাদের মানবসমাজেও 
এই ছুরকম শ্রেণী দেবি £ কেউ বা টিকে থাকে এ ব্যাঙের মতো, কেউ বা 
বাচতে চার মান্তষের মতো মাথা উচু বরে। শেষোক্ত পথ যে নির্বাচন করে নেবে, 

“সে তো আর নিঞ্জেকে নিয়ে মগ্র থাকতে পারে না। বাইরের জীবন-প্রবাহের 
সঙ্গে তার জঈবনুকে যুক করে দিতে হবে, প্রাজ্ঞের মতো! পরার্থে প্রাণ 
প্উৎসর্গ করতে হবে। 
৩) মোর মন্ুগ্কত্ব সেয়ে তোমারি প্রতিমা, 
আত্মার অহতবে মম তোমারি মহিম! ৃ 


অহেশর। 
[ -কবিতাসংখ্যা ৯ ৪ পৃ. ৩৩] 


। এক বিরাট মুলশত্ির প্রকাশ এই সমগ্র বিশ্ব। ঈশ্বর বিশ্ব সরি করেছেন 
বরকখা অ্ধপত্য। পূর্ণসত্য এই যে, ঈশ্বঃই বিশ্বা। হ্দগি একথা আমরা হণ রাখি 
"নে" বিশ্বের প্রন্থিটি বন্ধর মধ্যে কেবল তার করুণায়াশিকে নয় তাকেই প্রত 
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করি। এজন্ে মহামন'ষ'রা বারংবার সতর্ক করে দিয়ে গেছেন, তার মন্দিরস্বরপ 
এই দে₹ুকে উপেক্ষা করে, অপবিত্র করে যেন আমর উদাসীন না থাকি, 'বহুকপে 
সুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'-_এই বেদনা তাই সন্্যাসীকবির কঠে ধ্বনত 
ছয়ে ওঠে। 

প্রতি বস্তই যদ্দ ঈশ্বরের স্বতঃপ্রকাশ হয়, আমার এই দেহটিও তো তবে তারই 
অধিট্াপতৃঃ ম। আমার গেহটির তবে তো! আমি অন্তরতর ঈশ্ব£কেই পৃক্গা নিবেশন করি। 
'আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালর়ের প্রনীপ করে” £ এই 
অশ্রুদজ্ঞল উচ্চারণ তখন আমার কাছে জত্যন্থ সহজ হয়ে আসে। নিঙ্জেকে উপঘুক্ত 
করে বচন? করবার কাজে তধনই মাভষ ব্রতী হতে পারে। তার যধো মন্ত্র 
উদ্বোধন ষে বাস্তবকপক্ষে ঈখরেরই বোধন, একথা সে তখন উপলন্ধ করে। তাই, 
ণান্থ আমাদের বুগছেন, নিজেতক জানো 9 উততইত জাগ্রচ তাহলেই ঈখরকে জান 
হবে। যখন 'আম্ম' আমাদের মধ্যে সম্যক দৃষ্টিপাডে জাগ্রত হয়ে ওঠে, তখনই মহেশব॥ 
আমাদের সামনে প্রকাশ পান। 


৪] ৬৮৮৮ অন্তা়যেকরে আর অন্যায় ঘেসহে 
তব ম্বণা যেন তা:র তৃণসম দহে। 
[-কবিতাসংখ্যা ১২৪ পৃ ৩৬] 


স্থা়নীতির বিধান যার! লঙ্ঘন করে, সমাজে তারা স্ববার পান্র। এখুব সহজ 
কথা। জীবনের আচরণে কয়েকটি সুনিমিভ মান রক্ষা করে আমাদের চগতে হবে। 
সেই মান ও মৃঙ্গকে যারা স্ষপ্ন করবে তাদের অপরাধের সীমা নেই। এতো! আমরা! 
অনায়াসেই বুঝ। তাই আমর ধরে নিই, আমাদের একমাজ্র কব্য হলে! কোনো 
অন্তাযে শিগ্ত না হওয়া, স্তারভঞ্জকাবীর লানিধ্য থেকে দূরবতখ থাক|। 

কিন্ধু বস্বত, এখানেই আঘাদের কঙব্যের অবসান নয়। সমস্ত অপরাধ থেকে: 
নিজেকে আমি আডাল করে নিপাম, আর আমার পরিপার্থে সেই অপরাধের অবাধ 
লীল৷ চঙ্গতে থাকল, এ কি একটা আদর্শপরিবেশ? মনষুজন্ম প রগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে 
কয়েকটি অণপখিত দারিত্ববিধি আমার ওপর অশিত হয়। সে-দায়ত্বের প্রধানতম 
কথাই তে! এই যে, জ'বনকে হুন্দর করে আমায় রচনা করতে হবে। যে নিষ্প্হ 
উদ্াপীন দর্শকের যতো মানুষ কেবল আত্মদততার চর্চা করে তবে বুহং মানবসযান্ধের 
কল্যাণশৃহগুণি বয়ন করবে কে? তাই লেক্ষিয় ও1াসান্তে নয়, সক্রিকই উৎসাহে জীবনের 
পথে আমাদেনু যাত্রা করতে হবে। 

যাহার পথে বহির্গত মানুষ দেখে, তার প্রগতির পথরোধ করতে কত চুষ্কতির 
আয়োজন এই অগ্তায়কে ফাঁদ সে উপেক্ষা করে তবে তার হন্দরতয়ের পথে সে অগ্রসর 
হবে কেমন করে? তাই অন্তায় করাও যতট! হীনত1, বিনাবাক্যে অগ্তায় সহ করাও 
ততট! কাপুরুষতা। এই ছুই প্রবণতাই সমানভাবে ধিক্কারযোগা | যেখানে নম্রতার 
প্রয়োজন সেধানে ধেন মাহুষ কুহ্থমের চেয়ে কোমগ আচরণে অভ্যন্ত হয়, কিন্ত 


পি 


১৪২ বিচিত্র! 


জীবনবিধাতা যেধানে ধিকারের জন্কে আহবান জানান তখনো কি আমরা বজ্র মতো 
কঠোর হয়ে উঠৰ ন1? সত্যকার প্রেম এত সবপ্রেমী নয় যে সত্য-মিথ্যা, স্টাব-অন্ায়। 
পুণ্য-পাপকে সে সমানভাবে গ্রহণ করে নেবে। অন্তায়কে দলন করার জন্তেই পৌরুষ 
বআমাদের নিত্য আহবান করে। 
॥৫॥ বীর্ধ দেহে? সুখের সহিতে 
আখেরে কঠিন করি। বার্ধ দেহে! দুখে 
হাহে দুঃখ আপনারে শান্তাস্মত হুখে 
পারে উপোেক্ষিতে। 
[--কবিতাসৎখ্যা! ২৩ $ পৃ. ৪৭] 
গ্নীতায় শ্রভগবান বলেছেন £ 
ছুঃপেষন্থ দগ্রমনাঃ স্থখেষু বিগতস্পৃহঃ | 
ব'তরাগভতক্রোধঃ স্থিতধীমু নিরুচ্যতে ॥ 
তাকেই আমরা স্থিভী মহাপুরুষ বলে গণ্য করি বিনি দুঃখে অনুদ্িগ্র, স্থখে ম্পৃাহীন, 
ভয়ক্রোধ থেকে যিনি মুক্ত । এই আদর্শের সিদ্ধি কঠিন, কিন্তু প্রকৃত মানব ডো 
কঠিনতর সাধনার পথই অকাহরে নিধাচন করে নেয়। অনায়াপ-হৃখের জন্যে লালসা) 
ছুঃখে আত্মহারা হয়ে যাহয়া, মানবিক প্রাকৃত রিপুপ্তলির কাছে আত্মবস্জন করা. 
এইসব কেরল পাশব লক্ষণ। জন্মগত এই ন্বভাবধমকে ধিনি যত বেশি অতিক্রম করে 
অগ্রদর হতে পারেন, তিনি ভতো বন্ডো মানয। 
তাই, আমাদের প্রার্থনা হবে শণক্তর জন্কে। আহ্ুশক্তির ক্রমক উদ্বোধন আমরা 
পাশবশক্তিকে জ্জ্ঘন করে যাব, এর চেয়ে বডে! আদর্শ আর নেই। রামপ্রদাদ দুঃবকে 
নিয়ে বাই করতে পেরেন্িলেন, যদিও আর পাচজনে কেবল স্থুখ পেয়েই গর করে। 
যে-স্রখ সহজে আসে তা বিশ্বাসযোগ্য নর্ভরযোগা নয়, যে জীবন সখের দ্বারা পরীক্ষিত 
হয়ে যায়নি সেও সত্য জীবন নয়। কেননা ভূয়োদশখ আধদৃষ্টিম্পয ব্যক্কি জানেন, 
মহাজীবনের পথ কঠিন দুগম- দুধ পথন্ৎ কবয়ো বস্তি । এই দুম পথের যাত্রা 
থেকে পথিবমানবকে প্রষ্ট করতে মারা -বন তীর স্বখের পরীগুলিকে পাঠিয়ে দেন, অস'ম 
শক্তিকে তারা তন্দ্রাচ্ছয্ করে রাখতে চায়। কিন্তু জামরাঁও কি পুলোভনে, এই 
মায়ায় ত্রষ্ট হব? জামরাঁ এই বাধরুই প্রার্থন] করব যার দ্বারা উচ্চাতথ করা সম্ভব 
দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডছিব হে, যেখানে ব্যথা ভোমারে সেখা নিবিড় 
করে ধর হে। ০ 
্৯ভ। নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবভার-- 
সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার । 
[স্রেহগ্রাস ৪ পৃ. ৬৯] 
স্কুষার ম্বেহপাশে মা তার সন্তানকে আবদ্ধ করে ক্াখেন, মানবসংসারে 
এ তো! অতি স্বাভাবিক ঘটনা । গ্রেহের লালনে সন্তান ক্রমে বড়ে হয়ে ওঠে, 
খহির্জগতেন প্রবল, তাড়না! থেকে এধানে সে একটা আচ্ছাদন পায়। কিন্তু আচ্ছাদন 


রা 
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দি চিরস্তন হয়ে আবৃত করে রাখে তাকে, তবে সে কি মানবিক যোগ্যতা লাভ করবে? 
চবিত্রগঠনের প্রাথমিক যূগে মাতৃক্েহের প্রত্যক্ষ গন্তী যেমন প্রয়োজন, পরিণতির যুগে 
ততটাই তার মুক্তি চাই। প্রত্যাশিত এই দুর অভাব আমাদের জীর্ণ শীর্ণ অমানুষ 
করে তোলে । 

বাহিরবিশ্বে জটিলতার অস্ত নেই, জীবনের প্রতি-পদক্ষেপ প্রতিঘাতদস্কুল। এই 
প্রত্ঘাত যাতে আমাংক জীবনপথ থেকে পন্াঞ্ছিতের মতো ফিরিয়ে না দের, তান 
জন্য প্রস্ততি তো অর্জন করতে হবে! যদি শিশরয়স থেকে কেবলই সন্তর্পণে আলো 
হাওয়ার স্পর্শ বাচিয়ে দিনযাপন করি, 'ভাহলে তে? সে প্রস্ততর শক্তি পাব না। তৰে 
কি অশক্তের নিম্ফল ক্রন্দনে ঘরের মধ্যে বন্দী থেকেই আমার সখ? স্েহের অন্ধ 
আভতিশষো মা হয়তো তাই মনে করেন। নিরাপদ দুরের মধ্যে তাকে বাণচয়ে রাখাই 
সবচেয়ে কাজ্ষন' ১) একথা তার ভূল করে যবেহতে পারে । কিন্কু মানবজন্ম লাভ করে 
মানুষ তো তার জীবনের খণ অতো স্হজে শোধ করতে পারে না। বুহৎ বিশ্বসংসারের 
অনেক কর্তব্যের মহৎ দাত্িত্ব তার মুখাপেক্ষী হরে আছে, যথার্থ মানুষ তাকে ভোলে 
কেমন করে? নিরাপদ গৃহ্জীবনযাপন তাই মনম্যাত্ের মুক্কিম্বদপ নয়। পথে বহির্গত 
না হয়ে তাই উপায় নেই। পথধাত্রার ছুঃধাহন »হা করার উপযুক্ত করেমা বদি তাৰ 
সন্তানকে অনেকণানি মুপ্তি না দেন, তবে সে কেবল মায়েরই স্ম্তান থাকে, বিশ্বের 
সন্তান হযে ওঠে না। এই সত্যটি অনুভব করতে পারে বলেই পশ্চিমী দেশগু”লতে 
মানবতার এই জয়। আমাদের হতভাগ্য বাঙ্‌লাদেশে ? ম্রেহকোমলতার আতিশষ্য 
ষেন আমাদের বৃহাত্রর-মুক্তির প্রতিবন্ধক । 


দ্য়াহীন সত্যতানাগিনী 
তুলেছে কুটিল ফণ' চক্ষের নিমিষে 
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে। 


[-কবিতাসংখ্যা ৩*। পৃ. ৮৮। 


আদিম মানবকৃল ছিল বন্থজীবেরই তুল্য । “যে মারে সেই ৰাচে' এই নিদারুণ 
নীতি অবলম্বন করে সকলে সকলের দিকে ঘ্বুণাবিদ্েষ নিয়ে কক্ষ্য স্থির বাখত। ভাবা 
সভ্য ছিল ন1, ছিপ অসভ্য বন্ধ বর্বর | কিন্তু ক্রমে রচিত হলো সমাজ, বহিঃ:-প্রকত আর 
অন্তঃপ্রকৃতিকে শাসনসংষত করতে করতেঞ্জগ্রসর হলো! এক সঙ্ঘবদ্ধ মানবজাতি, ইতিহাস 
বলল-_সভ্যতার হৃত্রপাত। সভ্যতার ক্রমবিকাশ কেমন করে হয়? কাঠ, পাথর, 
লোহা, আগুন---এসব প্রাককতক বিষয়কে মানুষ তার আপন ব/বহাবের যোগ্য করে নিয়ে 
বহিঃগ্রকণ্তির ওপর তার জয় ঘোষণা করল। আবার, কাম ক্রোধ ঈধা ঘ্বণা জাত্যপর্ত! 
--এসব বিপুকে অতিক্রম কণার চেষ্টা করে অস্ত:প্ররৃতির ওপর তার প্রতৃত্ব প্রমাণ করল। 
, আজ বিংশ শতাব্বীতে পৌছে সেই সভ্যতার অধিকার চুাস্ত, মানুষের অভিযানগ 
ভাই সীমানাহীন। যদি বাহবিশ্বে একবার দৃষ্টিপাত করি তবে যানধসভ্যতার 


৪ ্ 
ডঃ 


১৪৪ বিচিত্রা 


সর্বজদ্বিতায় সংশয় থাকে নাকোনলো। বিজ্ঞানের দশদিক্বিপ্তানী প্রভাবে জীবন এখন 
কত সহজ সুগম সমৃদ্ধ। ভাব শ্রঃ! বিধাতাকে এখন গ্রাহথ করে না,মাহ্য। আপন 
ভাগ্যের ভার আজ সে আপন হাতেই তুলে নিয়েছে। 

কিন্কু অল্প গভীরে যদি দৃষ্টপাত করি, মনের অভিমান দুরে চলে বার, অভত্র সংশয় 
মনে রেধাপাত করে। সত্যি কি জীবন এখন সহজ, স্থগম? পেষে সমৃদ্ধ তাতে 
কোন ভ্রান্তি নেই, কিন্তু সম্পদের বহ্লাসই কি মানবের সকল আকাক্কার শেষ সীমা? 
বন্তত, এত জটিল ছুর্গম জীবন আন কোন্‌ সময়ে ছিল? আদিমতার মধ্যে একট! সহ 
ববরতা আছে। আর, আধুনিক সভ্যতায় দেখা দিস জটিল বর্রতা। বন্তসম্প্ে 
গরীয়ান্‌ মানবসমাজ তার অস্তরসম্পদ থেকে একেবারে বিচ্যুত আজ । বাহিরে কারু- 
কাজকর] পর্দা পিষে একটা জর্ণ মপিন দেয়াল সেটে ক বেধেছে । আগে যে-রিপুগুগ 
ছিল সমাজন্থ্ীর মৃগ্গ উদ্দেপ্ত, সে্রী ত পে-বিষ্বাস আজ কোথায়? ব্য্িতে-ব্যক্তিতে 
ছন্দের সম্পর্ক আঞ আবে বৃহৎ আকারে দেশে-দেশে বিরোধের মধ্যে তীব্রতর হযে ওঠে, 
ঘন*ভূত হয়ে ওঠে। “ছিংসায় উন্নত পৃথী, নিত্য নুর ঘন এই হলে। আধুনিক সভ)তার 
দিনানুদিন পরিচয়। | 


0৮ জাতিপ্প্রম নাম ধরি প্রচও অন্যান 
ধনের ভাসাতত চাহ বলের বন্যাম। 
[(-কবিতামংখ্যা ৩০। পৃ. ৮৮] 


দেশ্প্রম বা জাতিপ্রেষ মানুষ সং বুত্ত। আপন দেশের উন্নতি বা আপন 
জাতির উন্নতি কে না আকাঙ্ক্ষা! করে? কিন্ধু বাঞ্ছণীষ্ব এই সদন্ুভব কেমন বকে 
বিপজ্জনক সর্বনাশ ডেকে আনে, আধুনিক রা্নীতি তাত প্রষাণ। আমাদের কবি 
যখন বলেন, 'সোনার বাঙলা আম তোমার ভালবাসি” অথব1 বলেন, 'সকল দেশের 
সেরা সে যে আমার জন্মভূমি তখন তা কোনো আশঙ্কার কারণ হয় না। বিস্ত কাঁবকণ্ডে 


যখন ধনত হয়ে ওঠে: 


কতর্পন্সেহ করি দেশের কুকুর ধরি 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়!-- 


তখনই যেন বিপদের ঘণ্ট| বেডে ওঠে। এই দেশাত্বোধ কি খুব সুস্থ মানবিকতা 
জন্পর় 1 দেশে ভালো, কিন্তু বিদেশের ও যা পৃজন'য় তাকে আমি শ্রদ্ধা ঝুতে পারব না 
কেন? তখন তে! কেবল দেশপ্রেমের জাতিপ্রেমের কথাই ধলা হয় না, তখন্রপনে 
গোপনে উপ হয বিদেশবিখেষ বিজ্ঞাতিবিদেষের বীজ। এই বীঞ্জ যে কখগ্খৃস্থিকা 
ভৈদ করে দ্বিগরদিগন্ত লক্ষ্য কমবে তার শাখাপ্রশাখা বিগ্কার করে দ্বেবে। তা কি ফেউ 
খানে? ক্ষা৫ুনিক পৃথিবীর সভ্যতায় এই বিশাল মহীরুহটি মাথা উচু করে গাড়িয়েছে। 

*ঞড়ে সণ জাজ পর হেশাকে গ্রাস করাতি চায় । সে বলে কই এডি? 


সংকল্প ও স্বদেশ ১৪৫ 


জাআাজ্যবাদ নয়) এ হলো! আমার আপন দেশপ্রেম, জাভীয়ত।। এক জাতি অপর 
জাতিকে ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু তারে! সে নাম বলেক্কাতীয়ত।। বিংশ শতাবীর 
পৃথিবীর ইতিহাস প্রতাক্ষ করেছে, জাতীয়তার বীজ থকে কোন্‌ পর্বনাশ! ফ্যাসিজমের 
জন্মে হলো, ছু'দুটে। বিশ্বমহাযুছ্ধে বার ফলাফল ছড়িয়ে রয়েছে । মৃলত বা অমানবিক, 
বন্যায়, অসত্য, তাকে সভ্যপলমাজের এক দার্শনক মুখোস পরিয়ে এইভাবে ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে । যানবধর্ধকে সে যে নিত্য লাঞ্চ করে, তার বিরুদ্ধে আমাদের সবল 
প্রতিরোধ কই? 


0৯1৮ ভারত, নথপতিরে শিধায়েছ তুমি 
ত্যজিতে মু. কুট, দও, সিংহাসন, ভূমি_ 
ধরিতে দরিভ্রবেশ। 


[__কবিতাসংখ্যা ৩৯। পু. ৯৭] 


পণ্চমী দেশগুলির তুলনার ভারতকে জারা চিরকালই অনেক বেশি অধ্যাত্ম- 
পরায়ণ বলে জানি। পশ্চিমে জডবিজ্ঞানের প্রতিপত্তি ভারতে জয়ী হয়েছে আত্মিক 
সাধনা । যুগে যুগে এদেশ কত সাধকের জন্ম দিয়েছে, সাধনার কভ বাণী এদেশ থেকে 
বিশ্বময় ব্যাপ্ত হবেছে এই বিধশ শতাব্দী পর্যপ্তও। ফলে, জীবনাচরণের প্রণালী-বিষষ়ে 
'ভারতের ভাবন1 চির নই শ্বাতস্ত্র্ে প্রতিন্ঠিত। 


এই আত্মিক সাধনার বলে এশখবর্ধগোৌরবকে ভারত তুচ্ছ করতে জেনেছে । সকল 
এর্বর্ধের সেরা বাতৈর্থবয। কিন্তু আমাদের বাজার আদর্শ কোথায়? রামচন্দ্র সেই 
আদর্শ । বাল্সণকি নারদকে গুশ্র করেছিলেন, কার কথা তিনি কাব্যে প্রকাশ করবেন। 
কে সেই মহানুভব ব্যদ্ত ধিনি সম্পদে ভীত, বিপদ্দে নির্ভীক বিন মহৈ্বর্ষে মহাশ্স্তে 
সমভাবে স্থির! সেইসমন্ত গুণের সমন্ব্ব আধযোধ্যার রঘুপতি রামের চরিজে। 'আদি- 
কাব্যের এই মহাচপ্রত্টি চিরকাল আমাদের শ্রেষ্ট-মানবন্তের আদর্শ, শ্রেষ্ঠ বৃপতির 
তো বটেই । এখনে! প্রচলিত কথায় আমরা বলি 'রামরাজ্য'। 

রামচজ্দ্রের জীবনাচরণ যেন সমগ্র ভারতীয় জীবনধারার প্রতীক। বখন তিনি, 
মুকুট শিরে স্থাপন করেন, সিংহাসন অধিকার করে থাকেন, তখনো তাকে স্মরণ বাখতে 
হয়, যে, তিনি সকল জনতার প্রতিনিধে-মাত্র ব্যক্তিগত বিভবের কোনে অধিকার তাক 
দেই । তাই প্রজানুরঞ্জনের ছুবরহ ব্রত পালন করতে গিয়ে ব্যক্তির সমস্ত স্বার্থ তিনি 
অকাতরে বিসর্জন দেন। আবার, খন মানবতার অনুরোধে সেই রাজমৃস্থট ত্যাগ 
করবার প্রশ্ন ওঠে তখনো নিদ্ধিধায় তিনি বন্ধলপরিধানে অরণ্যবাসে অগ্রসর হয়ে যান। 
উপনিষদের যে মহামন্ত্র “তেন ত্যাক্েন ভূদ্ীথা:,_রামচজ্জের এই জীবনের মতো! আর 
কোথায় ভার এমন স্থপ্রয়োগ 1? 


এই ত্যাগবীলতায়, কর্মদীক্ষায়, ছুঃখবরণে বার স্বাভাবিক শক্তি আছে, তিনিই 
"আমাদের দেশে নুপতি নামের যোগ্য । 
"১ 


১৪ বিচিত্রা 


2১৯0 । লে ছলে চাই ছুটিবারে 
পশ্চিমের পরিত্যাক্ত বস্ত্র জুটিবারে 
লুকাতে প্রাচীন ঈৈন্য। 
বথ। চেষ্ট। ভাই, 
জব সজ্জা লঙ্জাভর! চিন্ত যেথা নাই। 
& [-ফকবিতাসংখ্যা 83১1 পু. ৯৯] 
একদিন এদেশ্র যে-গ্রাটখন মহিমা ছিল) আজ ৩1 আমাদের জায়তের সতত । 
যুগবাহিত ভন্বতায় মাছের সমগ্র হন যেন আচ্ছন্ন, উছ্ম উদ্*পনার অভাবে কী 
এক তামসিক তভ্যাস আমাদের গ্লানিময় করে তুলেছে । এই চিনতখব মস! থেকে 
জাতীয় জীবন মুক্ত হবে কোন্‌ উপায়ে? -” 
উনিশের শ্তকে ইংবেজ ভার পশ্চিমী সংস্তর পরা নিয়ে এদেশে শিকড ছার 
করঙগ। প্রথম-উন্মাদনায় আমরা এক রাজফিক উত্বেজন! বিস্তৃত হতে দেখা; 
অনেকে আমরা মনে ঝরক্রাম--এই প€ই মুর *থ, পশ্চি্ী সস্কুততই উ্জীবত করবে 
ভারতকে | নতুন এই স্মৃতি যে মুতির জাবাহশী নিয়ে এসেছিল ত'তে কনেহ ছে, 
কিন্কু আমাদের চিতে কি তার যথার্থ প্রতিফতদ হলো? অন্ব-আনভগত্য এবং জন্ক- 
অন্ুকরুণে- গুমণ্ড জাতিকে সাধধান করে দেখার জন্ভে ব্জবাণী ঘোষিত হলো কত 
মনষর কে £ বাহ্বমচন্ত্র, বিবেকানন্দ, রবজ্ঞনাথ। 
তারা আজাদের মনে করিয়ে দিচেন, কিংহচ্লাবৃত গর্দভ কি সিংহ হয়? জ্মকরণ 
দ্বারা পরের ভাব কি্াপনার হয়? বারের সাজজ্জ্ঞা আচার-ক্াচরণের অঙীকার 
হলেই কি পাশ্চাত্ডাঙাততির স্মীপব্তী হতে পারি আহর1? মৃত মাহযকে অথবা! 
পাথরের মুতিকে তো, আমরা হ্েচ্ছামতে সা দল করিয়ে দিতে পার, তার ছারা 
কিসে জবন লাভ করে? বস্ততপক্ষে, যতক্ষণ গ্রস্ত এক চিত্তের ছায়া জপরু চিত্ত 
প্রতিফিত না হয়, ততক্গণ গ্রহণের কোনে গশ্রই ওঠে না। পশ্চিমী জাতির কাছে 
অনেক শিক্ষবীয় আছে, ক্ই শিক্ষা-ন্থারা আমরা আমাদের জড মৃত-অভ)স্ত মনন থেকে মুক্ত 
পেতে পারি, নতুন জীবনের আজোকলাভে উদ্তাকিত হতে পারি। কেবলমাত্র সেক্গেছেই 
দু্জাতির স্পর্শ কোনো স্পষ্টগোচর পরিবর্তনের শুভ সুচনা করতে পারে । আর, 
«ঘা তা নাহয়, যুদি চিত্ত-্প্শহীন মদদবিহন অন্ধ-উন্ত্র আতকর০-মাত্র আমাদের লক্ষ্য 
হয়ে দাঁড়ায়, জাতীক্গ জীবনে তার চেয়ে তজ্ঞা্রনক বিষয় জার কিছু হতে পারে না 
১১৪ আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই। 
পড়ে থাকা পিছে অরে থাকা মিছে, 
ধেঁচে মরে কি বা ফল ভাই। ৃ 
[-যাহাদংগীত । প্র. ১৬] 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৩ ] 
' জীবনের পথে দু পদ্জ্খেপে এগয়ে চঙ্গায ব্রত গ্রহণ করতে হযে। আবাদের 


সংকল্প ও অদেশ ডিও 


ব্ধিকাংশেরই জীবনে দিনের পর দিন আসে, তার! কোনো নতুন বাদী, নতুন 
তাৎপর্য বহন করে আনে না। একইভাবে প্রভাতে আমাদের নিত্রাঙ্গ হয়, 
আর, গতাগুগতিক দৈনন্ধিন জীবনযাপনের পর আবার একইভাবে শধ্যাগ্রহণের মুহুত 
আসন্ন হয়। এই জীবন কি তমাদের শ্রের? এর দ্বারা কোন শুভ মানবত্ে 
কি উন্নীত হব আমরা? তা তো মনে হয় নাঁ। আদর্শবিহীন কর্ব্যহীন 
নিষ্ঠাবিহীন এই জীবনযাপন তো পাশব জীবনেরই শস্য, এভাবে জীবনধারণ করে থাকা! 
সৃতুরই কি নামান্তর নয়? 

এই মৃতাকে লঙ্ঘন করবার জন্তে মহাজীবনের পথে আমাদের অগ্রলর হতে হবে, 
যুগে যুগে মহানায়কেরা সেই আবাহন ধ্বনত করে ষান। “যে শয়ন করে থাকে, তার 
ভাগ্য ও শারিত-_-যে চলে তার ভাগ্যও চলে__-অত এব, চলো, চলো? উপনিষর্দে একদিন 
এই মহামন্্র উদগীত হয়েছিল £ চধৈবেতি, চতৈবেতি। সেই মন্্ অন্তরে ধারণ করে 
আমরাও কেবলই অগ্রপর হব, মহং ব্রত পালন করবার জন্যে জীবন পণ করব। 
“যে-পথে সহমত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে, সে-প্রথপ্রান্তের একপাশে দাডিয়ে আমরাও 
মহাষাত্রীর অংশ নিতে চাই। 

কেন সকলেই এপথে অগ্রদর হয়না? ৫কননা এপধ স্থথের নয়, দুঃখের । অভ্যস্ত 
আরামের মধ্যে লালিত মাঁনবসম্থান নিশ্চিত জীবনকে পরিত্যাগ করে অনিশ্চিতের 
পথে যেতে চায় না। কিন্তু জীবন্ত কাপুরুষ এই ব্যক্তিদের পিছনে রেখে আমর! 
অগ্রলর হয়ে বাব, আমাদের কঠে কবির গান ধ্বনিত হবে £ 


আমর] চলি সমুখ পানে, কে আমাদের বাধবে? 
রইল যার] পিছুর টানে কাদবে তার] কাদবে। 


১২. পিছ হই দীন না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা । 


[--নববর্ষের দীক্ষা । পৃ. 5১5] 


দীনতায় হুঃখ আছে, কিন্তু দীনতার কোনো গ্লানি নেই। জ'বনের প্রত উপকরণ- 
'গঞ্য় ষণ্দ আমাদের না থাকে, তে দৈল্কও আমরা সহা করুতে পারি কেবঙ্গ আত্মিক 
বলশাগপতায়।!* আমাদের দেশেরই পুত তো দানোত্মৃক*ঃ নৃণতিকে বলতে 
পেরেছিলেন, ঘরে চাল আছে, উঠোনে তেতুপগাহ আছে, আঘার*আবার অভাব 
কিসের! বাহিরের দীনতা ষে অস্ত'রর অপরকে মলিন করতে পারে' না, এ কাহিনী 
তে! ভাই একটি প্রোজ্জস দৃষ্টান্ত। রাজার কীঁভিবিভব এর কাছে অভি তুচ্ছ, 
সারার এই সম্ভোষ মানুষকে সক জীর্ণভ1 থেকে পরিত্রাণ করে। 

কিস্ক যদি বহির্ধেভবের প্রযত্ত উল্লালে চিত্র দিশেহারা হয়ে যায়, দীনতা তখন 
ইমাহযকে টেনে নেব হীনভার, অন্থরের দৈগ্তে। তখন আমরা পরপ্রত্যানী কুকুয়ের 
মতে! আচরণে লিপ্ত হতে খিধা করি না, যেধানেই কিছুমাজ প্রাপ্তির সম্ভাবন। বয়েছে, 
মনে করি পেখানেই ছুটে চপি উন্নঃতর যতে|। মনেরাধিলাধে, অপরের কাছে 
এইভাবে আমরা নিজে: তুর্বল চিন্তকে উন্ধাটিত করে দিই, বার কাছে কিছুযাত্র শা 


১৪৮ বিচিত্রা 


বর্জন কবি তার স্থণা ও উপেক্ছাও সেই সঙ্গে বহন করে আনি। যেদাতাভিঙ্ছককে হি 
মে সমীহ করে? যার কোনো আত্মসম্মানের বোধ নেই, কেবল সে-ই এ হীনতাতে 
স্বীকাপ্স করে নিতে পারে। 

অপমানবতার এই পথে আযর!1 যাব না। ধৈস্ত যদি আসে, তবে তাকে বীরের 
মতো! গ্রহণ করবার শক্তিও জর্জন করে নেব আমরা । বনবাসের জীবনকে বাষচন্ত 
করে তুলেছিলেন বাজ্যভোগের চেঁয়ে অধিকতর বমণীয়। সে কিসের শতিতে' 
আত্মিক শভিতে। বিধাতার কাছে সেই আত্মিক সামর্থেঃর প্রাথথনাই জদাদে 
একমাত্র প্রার্থন!। 


৮ বসন | কী | সি ওকি লি এসি সি | পরা পি সি কি ৯ পর উস 


মবত5নহ শ্্০পিস্ নে 





8১ বিদায়। [পৃ.২২]0 শক লংখ্যা গায় ১৩০ উ 


যাত্ার সময় আসর । জলে জোয়ারের বেগ, উদ্দাম বাতাসে নৌকার পাল 
ফুলে উঠেছে, এখন তীর থেকে তরীর বাধন খুলে দিতে হবে। লগ্ন বখন উপস্থিত 
তখনো বদি কেউ অঙ্স নিদ্রায় আচ্ছর থাকে তে। থাকুক, পরে সে হাহাকার করবে। 
এখন বিরাট কর্তব্যের আহধান এসেছে, স্থখের মোহ ত্যাগ করে নির্ধম কঠোর 
পথে বহির্গত হব আমর1। বৃহত্তর মলের জন্মে প্রয়োজন হলে জামর] মহৎ মৃতুট 
বরণ করে নেব। 

8৭ ॥ ফবিতাসংখযা ১৩। (পৃ. ৩৭] শক সংখ্যা গায় ৭৪ 

বাঙলাদেশের উন্মুক্ত প্রান্থর, আলোকিত আবাশ, নিম্ন নদীতট, জি তরচ্ছায় 
আর শান্তহম্দর কল্যাণময় জীবন কবিহদয়ুকে অভিভূত করে রাখে । ঈশ্বর এই জীবনের 
আলবা্ষ যেমন দিয়েছেন, তেমনি, প্রযোভন হলে জীবনভর আশবাদও ধেন তিনি 
বান করেন। 

॥৩ ৪র্শরৎ। [পৃ ৫৪) শক সংখ্যা পায় ২৩০৪ 

শারদীয় সৌনদ বাঙলাদেশ ভরে উঠেছে নদী আলধারায় পরিপূর্ণ, মাঠে ধানের 
পোভ1, পাবির কুঙনে বনুমি মুখনিত। লবাঞ্জের উৎসব যেন শরতের জজ হুাাধী। 
ধর্যার ঘলযেঘ অপহৃত হয়ে জাকাশ এখন নীল) শিশ্িকিজ মাঠ) তেজ বাতাস 
প্রবাকিত হচ্ছে। নবজীংনের চঞ্চলঙা সবল ্রিকে পরিব্যা্ত। যেন ভরাট সংসার 
থেকে *স্ষলে তাদের ছগ ২য় হবে ভিচ্ছ। ওুভত্ধিময় তাই যেন এক উদার. 
জআাহবানবাদী নিরন্তর ধ্বলিত হচ্ছে। ক্ষুধা ছুঃখ মানি সয় এ নয়, অরপূর্ণা জননীর" 
রেযহত থেকে খ্রঠহণের এই সময়। জননী এই মধুর মহিমময় আহিতভাষে সমগ্ক 
পৃদিবী প্রচুজ হয়ে ইঠেছে। এই তো শরতের সৌন্্ধ। 


সংকল্প ও শ্দেশ ১৪৯. 


8৪ ॥ জগদীশচজ্ৰ বন্। [পৃ. ৭৩ ]1 শকসংখ্যা প্রায় ১৫ & 
বয়সের তারুণ্য সত্বেও আচার্য জগদ্দীশচন্ত্র ষেন ভারতের অতীত খধিদের মতো! 
্ঞানপ্রবীণ। আধুনিক নাগরিকতার উন্মত্ত আলোননে তার ধ্যান নষ& হয় নি, সকল 
জগতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত যে প্রাণ তার সন্ধানে তিনি মগ্র। পরিপার্থে সবাই যখন 
অতীত চর্চা অথবা পাশ্চাত্তা অন্থকরণে ব্যাপূ হ, জগদীশচন্দ্র তখনো অবিচ লত-চিত্তে 
প্রাপরহস্টের আবিষ্কারে স্থিপ্রতিজ্ঞ। পাণ্ডিতার৯ মুড অভিমান নিয়ে যারা আছে, 
তারা দুরে থাক, কিন্তু জগদীশচ্দ্রের আহ্বানে আঙ্গ দেশে সত্যকারের জ্ঞাননিষ্ঠা ফিরে 
আন্ুক। 
॥৫॥ যাত্রাসংগীত। [পৃ ১৬] ॥শবসংখ্য। প্রায় ২০০ ॥ 
জব ভ হয়ে থেকে কীলাভভ? এগিষ়ে'চঙার মন্ত্রবারণ করে সবাইকে এধন, 
জড়িমামুক্ত হতে হবে। স্তিম্থপ্ন আর সুখের আলশ্য আর নয়। বরং দু!থের প্রত্বতিই 
এখন অনিবার্ধ। বখার্থ পৌরুষ দুঃখবিপ্কে গ্রাহ্থ করে না। পারম্পরিক কলহ আর 
্বার্থবুদ্ধির ক্ষুদ্রতায় আচ্ছন্ন থাকা আজ কাপুরুষত্র পরিচয়। যারা অগ্রসর হতে ভয় 
পায় তাদেরও সঙ্গী করে নিতে হবে, ন্বেহমায়ার বন্ধন আবিষ্ট থাকলে চলবে না। 
তা ধদ না হয়, যপ্দি মহাজীবনেন্ এই যাজ্সাপথে আমরা বহির্গত না হতে পারি, তবে 
'অধঃপতনের গভীরতলে নিমগ্র হয়ে যাবে সমগ্র জাতি। 
1৬1 নববর্ষের দীক্ষা । [পৃ ১88] শংসংখ্যা প্রান ১৫*॥ 
পরমুখাপেক্ষিতার অবসান অর্জন করে .দশীয় আচার-অণচরণে অভ্যস্ত হব, এই 
প্রতিজ্ঞাই নববর্ষে আমাদের নতুন শক্তি দান করবে। ন্বদেশ হয়তো দরিদ্র, কিন্তু তার 
সেই দারিজ্্ের মধ্যেই আমর] সৌন্দর্য আবিষ্কার করে নেব; ভিক্ষার হীনতায় মাথা 
নত করব কেন? পরধর্ধ ভয়াবহ, ত1 লজ্জাজনক | এই লহজার হাত থেকে মুক্তি পাবা 
জন্কে ভারতের ধরন ভারতের কম আঞ্জ আমণা! আপন মধ্ষের গভীরে অনুভব করে নেব 
ত্বদেশদীক্ষায় আমর গৌরবাম্বত হব। 


হমাঞ্খতেশহ্থম্ন 


॥১।। আগুন লেগেছে কোথা । কার শঙ্খ '' ' মনে মনে। 
[--এবার ফিরাও মোরে । পৃ. ১৬-৩৭] 
অন্তায়। অসত্য, অত্যাচার-__-এই হলো সংসারের নিত্য-অভিশাপ। এই 
অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে এক চিরস্তন হাহাকার ধ্বনিত হয়, তা কি অযাহের ক্র 
স্পর্শ করবে লা? যুগধুগাস্তরব্যাপী অত্যাচার-পেষণের গার জর্জরিত হয়েছে বানা! 
তারা] যেমন বলহীন, তেমনই বাণীহীন। আক্তারের প্রতিকার তার! জানে মা 
বিধাতার কাছে তাদের বরুণ জভিযোগ পৌছে দিতেও তারা অন্ঘহ। এই 


১৫৩ | বিচিত্র 


অবিচারের প্রতিরোধ করা এবং এদের চিত্তে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আলার দায়িত্ব নিতে 
" হবে জামাদের, এই আহবান আজ উপস্থিত। অত্যাচারিত যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় উদ্ধতশিয়ে 


বাড়াতে পারে, অন্থায় তবে মুহূ্মধ্যে হিরাহিই হয়ে যার, এই বোধ ফিরিয়ে দিতে 
হবে তাদের | . 


॥২॥ বলো, মিথ্যা আপনারস্েখ.....-পল্সমক্ষণে প্রিয়জন স্মুখে। 
[- এবার ফিরাও মোরে । পৃ. ১৯২৯] 

আত্মপরত1 জীবনের ধর্ম নয়। আপন স্থখছ্ঃখের ক্ষুদ্র চিন্তার দিবানিশি আচ্ছন 
খাকার মতো মুঢ়তা পরিত্যাগ করতে হবে। বিশ্বগ্রীতির মন্ত্র ধারণ করে মহাজীবনের 
পথে বহির্গত হতে হবে আমাদের | এ পথ ক্ষুদ্র হুখের নয়, বরং কঠোর ছুংখ, এমন কী 
স্বত্যু পর্যন্ত আঘাত করতে পারে এই াথে, তথাপি আমরা সত্্রষ্ট হব ন1। 
যুগযুগ ধরে মহামানবেরা1 আত্মত্যাগ ও ্বার্থপরতার এই ছূর্গঘ পথের সত্য লক্ষ্য 
অবলম্বন করে চলেছেন, হুখপম্পর্দের সমস্ত মোহ তার) অনায়াসে ছিন্ন করেছেন, 
সহম্রবিধ লাঞনা ও অপবাদ সহা করেছেন। তারা কোনোদিন লক্ষ্তভ্রই হন নি, 
কেননা, সত্যের আদর্শ প্রতিমা তাদের মাননচক্ষে ভাম্বর ছিল। এই আদর্শের অনুহ্ুতি 
আমাদেরও ব্রত হোক। 


॥৩।॥। বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে-...ধাধন ছি ড়িতে হবে । 
[-বিদ্দাম়। পু. ২৩] 


বিশ্বাুবোধের অন্রভব যখন হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে, তখন ক্ষুত্র সৃধ বা 
মায়ামোহের বন্ধন নিমেষে ছি হয়ে যার। -জীবনের পরিণামে মৃত্যু তো অলজ্ঘনীয়। 
তবে তাকে মহৎ কর্তব্যের জন্যেই বরণ করে নিই বাকেন? যদ পৃথিবীর মঙ্গলসাধনের 
জন্তে সেই মৃত্যু আলিজন করতে হয়, তাতে কোনে ভয় নেই বরং সেই তো প্রার্থনীয়। 
আজ তাই আর দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার মধ্যে স্থির হয়ে থাকবার সময় নই, চিরগ্তন 
. জীবনের আহ্বানে আজ বহির্গত হতে হবে। 


৪৪17 সেবক আমার মত্যে "বহি বরমাল্যসম তোমার আহ্বান।। 
[-অশেষ। পৃ. ২৭-২৮ ] 


জীবনবি বধাতার আহ্বান তার কর্ণের জঙ্কে যাকে ডেকে নেয় সে তো ধন্তু। 
লংসারে জনতার অস্ত নেই, মন্তধ্ুত্ব বহনের ছু দায়িত্ব তো তাদের সকলেরই 
ওপর, নেই । কয়েকজন-মান্র শ্বতগ্র হয়ে ওঠেন, তাঁরা যেন বিধাতার কর্মী, তাদের 
কঞ্ে বিধাতা ভার আপন বানী প্রেরণ করেন। এইভাবে নিবাচিত হবার সৌভাগ্য 
যে লাভ করেছে, তার তুচ্ছ সখদ্দিবসগুলির অবদান ঘটে গেছে। কিন্তু সেজে 
কী.তার কোন অন্থতাপ আছে? না। সে বরং জানে যে তার প্রতি বিধাতার 
বিশেষ ফরুণী ধলেই এই নিশ্চেতন হ্থধঙড়তার অভ্যান থেকে তাকে মুক্ত বরে 


আনা, হবেছে। 


সংকল্প ও ত্বদেশ ১৫১ 


॥৫0॥ তোমার ন্যায়ের দও ..তৃণসম দহে। 
[-কবিতাসংখ্যা ১২। পৃ. ৩৬] 


ঈগ্বরের পৃথিবীতে স্তায়নীতি-প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বভার ঈশ্বরেরই বটে। তবে সে দারিত্ব 
তিনি পালন করেন পরোক্ষে। আমাদের প্রত্য্চকণই হাদয়মধ্যে তিনি স্তায়ের অভভব 
সঞ্চারিত করে দেন, তীর প্রতিনিধি হয়ে আমরাই পৃবিবার ধর্ম, রক্ষা করি। এর প্রতি- 


কুলাচারী অধর্ম যর্দি আমাদের কাছে প্রশ্রয় পায়, সেট! তবে মানধতার অপহান, ঈশ্বর 
তা ক্ষমা করে না। 


॥৬॥ অচিত্তয এত্রজ্াতর তাহা গর্ব, নিজের নত্রতা। 
[__কবিতাসংখ্যা ১৬। পৃ. ৪*] 


বিশ্বশ্বষ্টা অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহায়ান্। বিরাট থকে তুচ্ছ-বিশ্বের সকল বন্তর 
মধ্যেই তিনি শ্বরপ্রকাশ। মানবচৈভন্ঠের মূলে তিনি । মানুষ একথা যখন বিশ্বত হয় 
তখনই এক অক্ষম্য আত্মস্তত্বিতান্্ সে প্রগলভ হয়ে ওঠে। সত্যাশ্রযী মানুষ ঈশ্বরের 

. মহিমাকে মুহুর্তকালও বিশ্বত হন না বলেই আত্মজীবনাচারণে তিনি ধীর, নআ্র। 


8৭) এবিশ্বসমাজে তোমার পুত্রের হাত ''ভ্বি আমে জল। 
[_বঙ্জলক্ষ্মী। পৃ. ৫২-৫৩] 
|  দেশমাতৃকার স্সিষ্ধ কল্গযাণময় স্পর্শ দিকধিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে । প্ররুতির 
সৌন্দর্ধের মধ্যে, খতৃ-আবর্তনের মধ্যে, মধ্যাহৃ-নিশীথের ন্েহচ্ছায়ার মধ্যে যেন মাতার 


) মমতা নিষ্বে দেশ প্রত্যক্ষভাম্বর হয়ে আছে। যদি স্থিরচিত্তে তাকে একবার অনুভব করি, 
আমাদের হদয় তবে বিনতিতে আপুত হয়ে ওঠে। 


॥৮)॥ যে তোমার দুরে রাখি. কী দিবে সম্মান। 
[।_ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। পৃ. ৫৯] 


আমার পশকে যে স্বনা আর অবজ্ঞ! করে, সে তষ মূলত আমাকেও স্বণা করে, 
অবজ্ঞ| করে-__একথা বিশ্বত হওয়। অনুচিত। অপরের কাছে ভিক্ষার দ্বার] আমার 
সত্যকার সমৃদ্ধি আসে না, আত্মনতরতাই সবচেয়ে বডো শক্তি। তাই, আমরা জাপন 
উদ্চমে বিশ্বাস স্থাপন করে, আপন দেশের ধৈস্তকেও মাথায় বরণ করে নেব। দেশকে 
নিত্য অপমান করে যে-বিদেশ, কখনোই আমরা তার হারস্ব হব ন। 


৪৯] পুণ্যে পাপে ছুঃথেক্খে'"'মাজুষ করোনি । 
[--বজমাতা। পৃ. ৬১] 
ম1 তার নিবিড় প্মেহবন্ধনে সস্ভানকে আবদ্ব-করে বাধতে চান, এ কোগন, 
বৃদ্ধি তার পক্ষে বড়ো! ্বাভাবিক। কিন্তু বৃহৎ জীবনের মধ্যে বহির্গত বাঞদে, 


৫২ বিচিত্র 


অস্তানেয় তো পরিপূর্ণ চিত্তবিকাশ ঘটে 'না, পৃথিবীর উপযুক্ত মন্থত্তত্বলাভে সে বকিত 
হ্য়। ভাই, হবয়কে ব্যথিত করেও, সন্তানের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্তে, মা তাকে আপন 
বাহছডোর থেকে মুক্ত করে দেবেন, এই আমাদের প্রত্যাশা। 

বাঙালিপন্তানে ঘে মন্গত্যধর্ষের সহজ বিকাশ দেখি না, তাবো মূল হেতু 
নিহিত আছে বঙগঞনণীর অতি-ন্মেহকাতরতায়। তার থেকে মুক্তি আজ আমাদের 
ব্রয়োজন। 

৬টি, ॥ যে নদী হারাক়ে তত . চরণ থা সরে 
[উপমা । পৃ. ৬২] 

ষাব্র প্রবল গতি আছে, কোনে তুচ্ছ সাময়িক আবর্জনা দ্বারা তাকে রুদ্ধ কর 
ধায় না। গতির তত্র শ্রোতে সমস্ত কিছুই সে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে ।- জাতির 
জীবনে যখন দেবি মিথ্যা লোকাচার, তৃন্ছ অন্ুপাধন বড়ে। হয়ে উঠেছে, নানা শাস্সের 
ঘাণীভার পুরভৃত হতে উঠেছে,_তখন বোঝা যায় ষেসেই জ'বন অচল হয়ে গেছে, 
'তবিষ্যতের দিকে সে আর অগ্রসর হইতে পারে না। 


॥১১॥ ইহার চেয়ে হতেম যদ্দি ' গুপ্ত গৃহবাসে। 
[-_ডুরন্ত আশা। পু. ৬৪-৬৬ ] 


জীবনে কখনে। কখনো উদ্দামতার আকাক্] জাগে? স্থিতিময় শান্ত দিনযাপন 
পরিহার করে যাযাবর বেছুইনের মতো বিশাল জগতের মাঝধানে বহর্গত হতে ইচ্ছ! 
করে। পখের কোনো স্থিবতা নেই, বিপর্দে কোনে ভ'রুতা নেই, মুক্তজীবনের উল্লাসে 
এমনি করে ষণ্দ ছুটে চলা যায় তবেই সত্যকার তৃপ্ধ। তার পরিবর্তে কি ক্ষুদ্র 
গৃহকোণে যধুব লগিত আন্বাদের জগ্ঠ বসে থাকব আমরা? 

রে এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে। 

[-কবিতাসহখ্যা ১৯1 পু. ৭৭) 

অবমাননার-পুর্ন আমাদের দেশে এত গ্লানিভার কেন? এত জ'বনযন্ত্রনার মূ হেতু 
কোথায়? আমাদের মণ্ডয্যত্বের জাগরণ ঘটেনি বলেই এই গ্লানি থেকে আমরা মুক্ত 
ইতে পারি না । জীবনবিধাতার কাছে তাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা হবে মন্ুযধর্ধ। 
সববিধ নৈন্দিন সংক৫ত1 ও আচারভাতি পণহার করে সেই সত্য ধর্মে যেন আমরা 
উজ্জীবিত হতে পার, বিধাতা আমাদের সেই শক দিন। 


৪১৩) একদ। ভারতের কোন্‌ বনতলে ' নাহি অন্য পথ। 
[--কবিতাসংখ্যা ৬ । পৃ. ৮৪] 


'ড়ত্ছআচ্ছন্গ ব্ডমান ভারতে মুণ্কির কিকোন পথ আছে? প্রাচীন ভারতের 
বনসুমিতে খ্ুিকঠে যে-আীবনবানী উপগাত হয়েছিল তার মধ্যেই নিহিত আছে 
মুক্তি । জাস্মপাধনাবলে একদিন তপঃপিদ্ধ ভারত অনুভব করেছিল, সমগ্ত হুট্রার 
খলীছুত পতা এক জ্যোতির্য় পুরুষ । এই অনুভব, এই ব্রদ্থঙ্ঞান, সকল তুচ্ছ মুত্যভয়কে 


সংকল্প ও স্বদেশ ১৫৩ 


দূর করে দিয়ে অমতে অন্ভথ্বক্ত করে মাহুষক। বর্তমান ভারতকে তাই মুক্তিপ্রত্যাশার 
এই সত্যজ্ঞানের সমীপে পৌছতে হবে। 


1১৪1 স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে.....-গুপ্ত পর্বতের পানে। 
[-_কবিতাসৎধ্যা ৩১। পৃ. ৮৯] 


আধুনিক পুথিবী ব্যকিগত ও জাতিগত স্ার্থকেই চূড়াস্ত সত্য বলে গণ্য করে। 

প্রতিটি জাতি তার আপন স্থার্থের ইন্ধন সঞ্চয় করতে অপরের অধিকারে 
হস্তক্ষেপ করে, আপন লালসার তৃপ্তির জন্কে অপরের ক্ষুধার অন্ন গ্রাস করে নেয়। 
এইভাবে দেখা দিতে থাকে পারস্পরিক জিগীয। ও জিঘাংসার এক নির্লজ্জ লীলা। 
অনযযত্বের উদার ভূপ্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে এই ষে পাশববৃত্তের আচরণ £ এর পরিপা 
কখনো! মঙ্গলময় হতে পারে না। প্রকাণ্ড এই লুব্ধতার জালে পৃথিবী একদিন 
হিংসার উন্মত্ত হযে উঠবে এবং অমোঘ সর্বনাশের দিকে আকর্ষণ করে আনবে , 
সমগ্র মনুষ্যঞ্জাতিকে। 


॥১৫॥ এই পশ্চিমর কোণে." 'ত্রাঙ্মমু হুর্তের প্রতীক্ষষান্ন । 
| [ কবিতাসংখ্যা ৩২। পৃ. ৯০] 


পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ উজ্জঙ্গতম বিভায় সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়েছে । 
তার বহির্জীবনের এই রূপচ্ছটাকে কখনো কখনো! মন্ুম্াত্বের, সভ্যভার, চুডাস্ত বিকাশক্ষণ 
বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বন্তত এ অতি ভ্রান্ত ধারণা । পশ্চিমী জীবনসাধনায 
সভ্যতা যেন তার অন্তিম লগ্নে উপস্থিত। ব.হঃশক্তির প্রসাধনে তার মুক্তির আর 
প্রত্যাশা করা যায় না। তবে কি মনুষ্যত্ব সম্পর্কে চরম অবিশ্বাসই আমাদের বর্তমান 
নিয়তি? না। নবজীবনের উদয় সম্ভব হবে এই প্রাচ্য দিগঞ্চজ থেকে, ভক্কিনত্র 
আত্মদাধনার থেকে । এই আত্মিক দীক্ষা কোনে চোখধাধানো প্রথরতা নেই, আছে 
এক স্থবিনীত তিতিক্ষা। 


1১৬ ॥ ক্ষান্ত করিয়া তুমি আপনারে ."'-.বিস্তারিল বিশ্বের বিশ্বাস, 
্ [ক্ষাম্তভ। পু. ১০১] 

নিজেকে অতিক্রম করে যাব$র চেষ্টার মধ্যে একটা * অশাস্ত ছুর্মনীয়তা 
আছে। যতক্ষণ আমি আমার শক্তির সীমা না জানি ততক্ষণ সেই অশাস্তিই, সেই 
অবিরাম বিবর্ধনের প্রয়াসেই আমার বিক্ষুধ পরিচয় । ততক্ষণ বহিঃলংসার আমার 
ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে না। হিমালয়ের একদিন ছিল সেই প্রতপ্ত 
আলোড়িত জায়মান যুগ, চতুঃপার্থকে সে তখন কেবল আঘাতই করেছে। কিন্ত 
আজ তার আপন সীম! জেনে তার শাস্তি প্রতিঠিত। তাই, আজ প্রকৃতির শ্রামল 
সৌন্দর্ধে আচ্ছন হয়ে গেছে তার প্রাচীন রুত্র রূপ। মধুর জীবনরঙ্গ আজ তার সঙ্গে 
নংলগ্ হয়ে থাকতে জার দ্বিধা! করে। 


১৫6 


& ১৭1 হে হিমান্ি, দেবাস্মা..'...শৈলগৃহে হিমগিরি। 
[-হ্রগ্গৌরী |: পৃ. ১৩] 


কঠোরে-কোমলে-সমস্থিত হিমাচলের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠট যেন শিবপার্বতীর যুগল- 
দৃশ্তের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়া একদিকে স্বছুর্গম তুষারমৌলীর ধ্যানত্তবতা, 
পরিপূর্ণ রিক্তক্রার উন্মুক্ত সৌন্দর্ধ যেন স্ুহাদেবের ধ্যানাসনের তুল্য । আবার, অন্তদিকে 
ভ্াহলনিঞ্ধ নিসর্গলীলা ঘিরে থাকে তার সাহুদেশ, যেন সমপিত। গৌনীর দিখমধুর 
আত্মনিবেদনের মতো । 


॥১৮৪ ভারতসুদ্ত তার বাস্পোচ্ছাস......শিব অন্বৈতের সমে। 
[নঞ্চিতবাণী। পৃ. ১০৬] 


সমুদ্রের জলরাশি বাম্পাকারে আকাশে উখিত হর, মেঘরপে সঞ্চিত হয় 
পর্বতশৃঙ্গাধারে, আবার, বিগলিত প্রবাহে সে নেষে আসে পৃথিবীর বুকে। এই 
চিরজাবর্তন যেমন সত্য, তেমনই সত্য -এই যে, অতীত তার সমস্ত সাধনা শক্তি 
সঞ্চিত রেখেছে তিনের মধ্যে, নবজীবনের পুত্যাশায় বর্তমান তার চিত্ত প্রসারিত করে 
ছে সেই এঁতিহের দ্রিকে। হিমাচল কবিচিত্তের কাছে ভারতের সেই এঁতিহ্ের 
চিরপ্রতীক। শাস্তশিব অদ্বৈতের যে-মহদ্বাণী ঘোধিত হয়েছিল প্রাচীন ভারতে, ভার 
যন্ত মেন নিহিত আছে হিমালয়ের গৃঢ় শৃাভ্যত্বরে। আজ তা আমাদের ফিতে 
পেতে হবে 


ডি 
্ 





শে শীশশীশশ। পপ টি ই শপ পপস্পাীপী পাপা আজও 


[ উচ্চতর মাধ্যস্সিক ] 


॥ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬১ ॥ 


মস সাভ্জ১ 
প্র. ৭। অর্থের অঙ্গহানি না করিয়া নিষ্ুলখিত বাক্যগুলির যে-কোনো! 
পাচটির নির্দেশ-অস্থযায়ী কপ পরিবন কর ঃ 


(ক) ভিত্তি দৃঢ় না হইলে পাখরে-গড়া তাজমহলও এতকাল স্থায়ী হইত ন! 
(মিশ্রবাক্যে পরিণত কর )। 

(খ) অন্ধকার ঢেকে নিল চার জনকেই (বাচ্যান্তর্রিত কর )। 

(গ) হেদাৎউল্লা ঈশ্বরকে বল্লে--ধর বেটা সন্ডকি (উক্তি পরিবর্তন কর )। 

(ঘ) নদীতট উল্পজ্ঘন করিয়া! দেশ প্লাবিত করিল (প্রাবিত স্থলে প্লাবন 
বসাও)। 

(ও) ইহারা পরম্পরের হুহ্বৎ (হুহৎ হইতে শিষ্পর তদ্ধিত পদ প্রয়োগ কর )।: 

(5) আমাকে থিয়েটারে, হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে (নেতিবাচক কর )। 

(হ) জানোয়ারের মতো। বসে থাকা হচ্ছে কেন ? (কর্তৃবাচ্যে বূপাতস্তরিত কর )॥ 

(জ) ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে (পাকের বদলে নামধাতুর ক্রিয়া! চাই)। 

(ঝ) কলোলিনীর স্থললিত সংগীত এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহস! যেন 
কোন এজ্রজালিকের মন্ত্রে তাহা নীরব হইল ( চলিত সহজ ভাষায় পৰ্ধিবর্ভন কর )) 
।  উ। (ক) ভিত্তি বদি দৃঢ় না হইত তবে পাথরে-গডা তাজমহলও এতকাল স্থায়ী 
হুইত না। 

(খ) অন্ধকারে ঢাকা পড়ল চার জনই। 

(গ) হেদাৎউল্ল! ঈশ্বরকে তাচ্ছিল্যমিশ্রিত দত্তের সঙ্গে সড়কি ধরতে বলল । 

(ঘ) নদীতট উল্লজ্বন করিয়া দেশে প্লাবন আনিল। 

($) ইহাদের পরম্পরের মধ্যে সৌহস্য আছে। 

(চ) আমার থিয়েটারে হারমোনিয়াম না বাজালে চলবে না । 

(ছ) জানোয়ারের মতো বসে রয়েছ কেন? 

(জ) ব্রজবাবুর মাথার চুল পাঁকিতে আরস্ করিয়াছে । 

(ঝ) কল্লোলিনীর মিষি গান এতদিন কানে বাজছিল, হঠাৎ যেন কোন বাহুকবেন 
মন্ত্রে তা থেমে গেল। 

প্রা. ৮। ুলাক্ষর পগুলিয গীচর্টীর সদ্ধ ব্যাকরণমুলক টাকা লিখ £ & 

(ক) *ইন্ত্র ঝাপাইয়া পড়িয়া: আকণ্ঠ-নিমজ্জি তাহার মাষতুত্ো! ভাইকে 
ধটানিয়া। তীরে তুলিল। 

(ধ) কোতোক্ালের ছ'সিম্লারি দেখিয়া! রাজ! তাকে শিরোপা! ছিলেন। 

(গ) গানে স্থানে প্রকাণ্ড উদ্রিমালা। প্রস্তরীভুত্ত হইয়া স্হ্যাছে। 

(খা) ভাঙা কড়ে খর তালপাতার ছাউনি । 


$& বিচিত্রা 


($) অরি ম্যামাজিনি ধনি, অক বর্ধা। 

(চ) নাহি সোয়াস্তি, নাহি কোনো সখ । 

(ছে) সাত মহারখী শিশুরে বহি! ফুলার বেছায়] ছাতি। 

উ। (ক) আক$-নিমঞ্ছিত : কঠ পন্ত*আক্ঠ (অব্াবীভাব লমাস)। 
আঁক$নিমজ্দিত (হুপতপা)। ভি-যস্অ.+ক্ত-্নিমপ্ন হওক উচিত, ফি 
বাঙলার 'নিমজ্দিত” শবটি তুল হইলেও বহুপ্রচলিত। 

মাসতুতো। “মাসীর অপতা* অর্থে মাসী+তৃত (উচ্চারণে 'তুতো' )-- 
অপত্যার্থ বাউল! তছিতের উদাহরণ । মাসী + তৃতো।. যাসতুতো! (বাঙল! গ্ষিছে 
'রলোপের উদ্ধাহ্‌রণ )। 

(ধ) হাঁশিকারিঃ ইশ+ইয়ার৮হাশিয়ায়। হাশিয়ার+ইস্হশিক্কারি 
পদটিতে ছুই বিভিন্ন অর্থে দুইটি তদ্ধিত-প্রত্যয় রহিয়াছে। কথাটিতে কর্মকারকে শু 
বিভক্তি বহ্য়াছে। 

(গ) প্রস্তরীতৃত £ «যাহা প্রর্তর ছিল না তাহা প্রস্তর হ্ইয়াছে' এই 
অর্থে (অদ্ভূততষ্ঠাব অর্থে) প্রস্তর +চি+ভূ+ক্তস্পপ্রস্তরীভৃত'; গতি-সমাসের 
উদ্ধাহরণ। . 

(ঘা ছাউনি : তন্তব শব্ব (-ছাদনী)। ছ1+অনি-্ছাজনি১ছাউনি 
-দ্বরসংগতি। 

(ও) শ্যামাঙ্গিনি £ 'শ্াযাঙ্গ। শবের শুহস্বীলিজ-বপ "শ্াযালী” (ঈ-যোগে )। 
কিন্তু বাঙলার “ইনী?-প্রত্যরযোগে স্বীলিঙ্গ শষ গঠনের একটা ঝৌক থাকার এখানে 
“্টামাজিনী? করা তইয়াছে। তাহারই সম্বোধন-কূপ, শ্যামাঙ্জিনি। 

ধনিঃ মুল শব্গটি “ধনী” (স্্ীলিঙ্গ__ধনবান্‌ অর্থে নয়, রূপসী নারী অর্থে)। 
তাহার সঙ্োধনে হৃত্ব ই-কার হইয়াছে। সন্বোধনপদে হ্বরের এইরপ পরিবর্তন 
সাধারণত সংস্কৃতানুগ সাধুভাষায় দ্নবেখ বায়, খাটি বাঙলার নয়। 

(চ) সোয়ান্তি £ শ্বস্তিসোয়ান্ি--অর্ধতৎ্সম শব্ষ। উহাকে সম্প্রসারণের 
বাল! উদ্ধাহরণও বলা যাইতে পারে। 

(ছ) বধিয়াঃ “বধ+ শঝটি বিশেষ্য ; তাহাই এখানে বিনা-প্রত্যকে নামধাতৃতে 
পরিণত হইয় ক্রিয়াপদটি সহি করিয়াছে । ০ 

বেছারা £ বে অর্থাৎ নাই হায়! বা লজ্জা যাহার বেহায়া। এটি নঞ বহীহি 
লমাদের উদ্দাহরণ । 

গর. ৯। নিরলিখিত শবাওুলিয পাঁটিট্টিকে রচিত বাক্যে প্রয়োগ কর £ 

অঙ্গীতৃত, নজরবন্দ', বেগধতা, ধধাহত, উভয়ত, তাশ্বর, বেমালুম, দিগ ছিগন্ত, 
গলাবাজি/বিষয়াস্তর : 

উ.।.. গজীতৃত : মেহচর্চ শিক্ষা অগীতৃতি। 

'£ ইংরেজশাসনে খহ বাঙাদিশাবকধে পুলিশের মজকহন্দী হইকা 


প্রাঙ্গাবলী € উত্তর 


বেগবতা £ পার্বত্য নদীর বেগবতার বৃহৎ শিলাখণ্ডও ভাসিয়! চলে । 

রবাহৃত ঃ ভোজবাড়ীতে রবাহতের দল আসিয়া! ভিড় করিল । 

উভনত : ব্যাহ্ব-ব্যবসায় যাহাদের হস্তে, তাহাদের লাভ উভয়ত | 

ভাম্বর £ আযাটম বোমা যখন ফাটে, তখন তাহা হইতে নাকি ুর্ষের ভার ভাত্বর" 


ীপ্টি বিচ্ছুরিত হুয়। 

বেমালুম £ তুমি তো বেশ লোক হে-__টাকার্টা বেমালুম হজম করে দ্বিলে। 

দিগ দিগন্ত £ দিগদিগস্তে আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা! বাজিতেছে। 

গলাবাজি £ সভায় খানিকটা গলাবাজিই হল-_কাজের কাজ কিছুই হল ন1। 

বিষর়াস্তত্র £ একটি বিষয়ের মীমাংসা হওয়ায় সভা বিষয়াস্তরেয় আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইল। 

প্র. ১০। €ে) নিম়োক্ত অংশকে সাধুভাষায় রূপাস্তরিত কর 

হুজুর, লেঠেলি আমার জাতব্যবপা নত্ব। বাপঠাকুরদাদার মতো আমি খেয়ানৌকা 
গারাপার করে দু-পয়সা কামাই। লাঠিখেলা*জানতুষ ছোকরা বর়েসে। তারপর 
নাজ বিশপচিশ বৎসর লাঠি ধরিনি। এদের কাছে আমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি 
*রেছি যে, আমি লাঠি-সড়কি আর ছৌোঁব না । সে কথ! ভাঙিকি করে? হুজ্জুরেনর 
চকুম হলে আমি 'ন1' বলতে পারি না। 

উ.। হুজুর, লাঠিয়ালি আমার জাতিগত বৃত্তি নর, পিতৃপিতামক্ধের স্তান্ব আমি 
খয়ানৌকা পারাপার করিয়া ছুই পয়স! উপার্জন করি । লাঠিখেল! জানিতাম তরুশ 
সে । তারপর আজ বিশপচিশ বৎসর লাঠি ধরি নাই। ইহাদের নিকট আমি 
বগ্রহ্ের সম্মুথে দিব্য করিয়াছি যে আমি লাঠি-সডকি আৰ ম্পর্শ করিব না। সে কথ! 
ভাঙি কি করিয়া? হুজুরের আদেশ হইলে আমি “না” বলিতে পারি না। 

প্র.। ( অথব। ) (ক) নিম্নলিখিত পণ্য বাক্যগুলিকে যথাযথ গদ্য কপ দাও £ 

(১) হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আপত শিনে। 

(২) চালু সেরে বীধ! দিন মাটিয়। পাথর] । 

(৩) বাঙালীর হিয়া-অমির মধিয়া নিমাই ধরেছে কাযা। 

(৪) শিলা অমরাবতী জিনিয়া! অবনী। 
উ.। ফে) (১) এধানে সকলকে আনত শিরে মিলিত হইতে ওহইবে। 
(২) এক সের চাউলে মাটির পাঞ্জি বধ! দিলাম । - 

(৩) বাঙালীর হৃদয়ান্বত মন্থন করিয়। নিমাই কারা ধারণ কৰিয়াছে। 
(৪) অবনী জন করিয়া অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেন । 

(খ) নিয়লিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিতে যে-সব তুলত্রান্তি হইয়াছে, লেভ।ল 
[শোধন কর্িয়। লিখ £ 

যে বাঙালীত্ব নিয়ে আমরা অহ্রাঁত্রি আক্ষালন কনিয়া থাকি তাহা অতি ছোট্ট 
) ঈর্ণ চেহারা ধারণ করে। এই চতুংপার্শস্থ ক্ু্তার মধ্যস্থলে বিষ্যানাপৰেন্ দুর 
বলগগিরিস্ব সভায় শী্ধ তুলিয। গাড়িতে ধাকে। 


বিচি 


উ.। পাঠসংকলনে 'ঈশ্বরচজ্জ বিদ্যাসাগর” প্রবন্ধটি ভ্র্ব্য | 

প্র.। (অথবা) €খ) অনুক্ত শব্দগুলির স্থান পুরণ কর £ 

সেই ললিতগিরির পদমূলে বিরূপাতীরে গিরির শরীরমধ্যে--নামে এক গুহা! ছিল। 
গুহা বলিয়া আবার-_বলিতেছি কেন? পর্বতের--কি আবার লোপ পার? কাল 
-ক্ইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নেই। ছাদ পড়িয়া শিক্কাছে--ভাতিরা 
খিয়াছে, তলদেশে ঘাস_-| -__র্লোপ পাইয়াছে,-জন্ত ছুঃখে কাজ কি? 

ভ.। 0217979165 73908911 9৩19০61০০-এ 'ললিতগিরি* প্রবন্ধটি ভরষ্টব্য। 


এ ভ্িক্ডীক্স সাজ ১ 


প্র.১। এমন একটি বাক্য রচনা! কর যাহাতে সমস্ত কারক প্রয়োগ করা 
ক্ইয়াছে। রচিত বাক্যে কোন্‌ বিন্ডক্তি হইয়াছে, দেখাইয়া! হাও।* সম্বন্ধ ও সন্বোধন 
ফারক কিনা, আলোচনা কর। 

উ.। জমিদার বহিরাটিতে দরিদ্র প্রজাঙগিগকে শ্বহস্তে গোলা হুইতে-? ধান 
হ্বিতেছেন। * 

উপরের বাক্যাটিতে-_ 

(ক) জমিঘার-_কর্তৃকারক, বিভক্তি শুন্ত ; 

(খ) ধান-_কর্কারক, বিভক্তি শৃন্ত,) 

(গ) শ্বহনে--করণকারক, বিভক্তি “এ”; 

(ঘ) প্রজজাদিগকে- সম্প্রধানকারক, বিভক্তি “কে ; 

(৬) গোলা হইতে-_অপাদানকারক, বিভক্তি “কইতে? ; 

(6) বহির্বাটাতে-_অধিকরণকারক, বিভক্তি “তে? । 

নন্বপ্দ ও সঙ্বোধনপদ্ কারক নহে এই কারণে খে, ক্রিয়ার সহিত ইাঙ্গের কোনে 
সম্পর্ক থাক্ষে না, এবং ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে কারক হয় ন1। 

শ্র.। (অথবা) 

গ্রাম লোকে এক মনে . পৃজিয়ে দেবতাগণে 
খড়েগ ছাখে কাটে লোৌককিতে ।'-_ 

(উপরি কবিতাংশে “এ-বিভক্তির ব্যাপক প্রয়োগে গঠিত পদসমূহের পন্থিচন় 
স্বাও। অপাধান কারকে 'এ-বিভদ্ধির প্রশ্নোগ দেখাইয়া একটি বাকা রচনা ক । 

উ.। (ক) গ্রামে--অধিকরণকায়কে “এ; 
পো লোফে-কর্থকারকে এ) 


মদে করণকানূফে - 4 
বাকি রাত 
সিপোদস কেয়ণরারকে ণ্ঞ? $ 





প্রশ্থাবলী' ও উত্ঠর 


€চ) ছাগে--কর্ণকানকে হ্ঞ। 
(ছ) লোককিতে-_কারক নাই, নিষিত্ার্থে এ ? 
অপাদানকারকে “এ ঃ তিলে তেল হয়। 
গর. ২। উদ্গাহুরণ-সহকারে যে-কোনে। পীচটি পর্ধিভাবার ব্যাখ্যা কর £ 
[ামধাতু প্রাকতিজ শব । মিশ্র বাক্য স্বাভাবিক পত্ব? সর্বনাষী য় বিশেষণ 
নিপাতনে সন্ধি; ব্যতিহার.বহুত্রীহি ; অনন্বরীথ্ব্যয়। 
উ.। নামধাতৃ £ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৪ জুষ্টব্য । 
[ীৃতজ শব্ধ ে-সকল সংস্কৃত শব প্রাকুতের মাধ্যমে বাঙলাভাষায় প 
রি নাম প্রাকতঙজ শব্ধ; থা বিবতিত 
. (সত) (পাত) যাছ( পাত যা তব )। 
যিশ্র বাক্য £ উচ্চতর মাধ্যমিক, কম্পার্টষেপ্টাল, ১৯৬৩-তে “জটিল বাক্য” ভ্রব্য ৷ 
জটিল বাক্যকেই কেহ কেহ "মিশ্র বাক্য” বলেন। 
্বাভাবিক পত্বঃ কতকগুলি তৎসম শে পত্বের কারণ না খাকিলেও সর্ব 
ণ ব্যবহত হয়। এইরূপ প্রয়োগকে শ্বাভাবিক পত্ব বলা হয়; যথা-_ 
লবণ, বীশা, বাণী, ফাপিক্য, বিপশি ইত্যাদি । 
বনামীয় বিশেষণ £ উচ্চতর মাধ্যমিক, কম্পার্টমেপ্টাল, ১৯৬৩ ভ্রষ্টব্যে 
'র্িপাতনে সন্ধি ঃ সাধারণ নিয়মে সন্ধি না হুইয়া যখন বিশেষ নিয়মে হয, তখন 
সেইরূপ সদ্ধিকে নিপাতনে সন্ধি বল! হুয় ; বখা_ 
ডি টিন নিরষে হওয়া , উচিত 'কুলাটা, কিন্তু বিশেষ নিয়মে হর 
| 
খ্বিত্বের ফলে যে সমাস হয়, তাহার নাগ ব্যতিহার রী, । ষখা__চুলে নং 
করিয়া যে যুদ্ধ" চুলোচুলি। 
অনন্বরী অব্যয় £ যে-সকল অব্যয় বাক্যের অন্ত কোনো পদ বা পহসমহিক সহি 
পপত কোন সম্পর্ক রাখে না, তাহাদের নাম অনন্বস্ী অব্যন্ব। | 
ভাববাচক, প্রশ্নবোধক এবং বাক্যালংকার অধ্যয়গুলি এই শ্রেণীর ; বখা- [বাহিণর 
প্র. । (অথবা ) ক্ধষপক কর্মধারধ, উপমান কর্মধারয় এবং 
পার্থক্য উদ্বাহরণ দিয়! বুঝাইয় দাও । মখ্প্লোগী কর্মধাহর ও ক 
৯০ সাহায্যে যুবাইর! হাও। ৃ বনোষ্ি 
উ.।॥ খাহার সহিত তুলনা করা হয় তাহা! উপযান,' বাহান তুলনা রব রা 
উপমের, নে উপমান ও উপদেরের মধো বে পণসারগ্/খাতাক ভয় তলন লতি 
দ্বাহার এর 
রা শি পরপর সাধাী ধর, ১১২১৪, 
| সারি ধবল পুরন 





৮ : বিচিত্রা 


সাধারণ ধর্মকে অনুপ্িখিত রাখিয়া উপমেয় পূর্বপ্ছ এবং উপমান উত্তরপদের 
মধ্যে যে সমাস হয়, 'তাহান্ব নাম উপমিত কর্মধারয় ; বখা--পুরুষ সিংহেত সভায় 
পুরুষসিংহু । 

অভেম্ব কল্পনা করা হইলে উপমেয় ও উপমানের যে সমাস হয়, তাহার নাম বপক 
কর্মধারয ; যখা-মন-রূপ মাঝি মনমাঝি। রর 

উপমিত কর্মধারয় এবং রূপক কর্মধঞ্জয় চেহারায় এক বটে, কিন্তু দ্বূপে এক নয়। 
বাক্যে উপমেয়ের প্রাধান্ত হইলে সমাস হয় উপমিত কর্মধারয়, আর উপমানের প্রাধান্ত 
হইলে হয় রূপক কর্জধারয়। 

মধ্যপদ্লোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদ্লোপী বহুতীহি ; বে কর্মধারর় অর্থাৎ উত্তরপন্গাথ 
প্রধান সমাসে সমশ্তমান পদগুলি হইতে মধ্যবর্তী এক বা একাধিক পদে লোপ হয়, 
তাহার নাম মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ; যথা-৪-সিংহ-চিহ্ছিত আসন "সিংহাসন (চিহ্ছিত' 
. পছটি লুঠ )। বহত্রীহি অর্থাৎ অন্তপদ প্রধান সমাসে বদি সমন্যযান পদগুলি হইতে 
মধ্যবর্তী এক বা একাধিক পদের লোপ হয়, তবে সেইরূপ বহুত্রীহিকে মধ্যপৰলোপী 
বহুত্রীহি বলে ; বখা-_বিড়ালের অক্ষির ভায় অক্ষি যাহার -" বিড়ালাঙ্গী ('অক্ষির ন্যায় 
পছ্ দুইটি লু )। 

প্র.৩। যে-কোনো পাঁচটি শবের প্ররুতি-প্রতায় ও বুৎপত্তি অর্থ লিখ : 

শ্ুশ্ষ। ; ভারা; কত্য” রোরুষ্কমান ; মাতৃকা ; ভূমা ; কা্টারি ; বড়াই। 

উ.। শুশ্রযা শ্র+সন্41অ+ত্বীলিঙ্গে আ ( শুনিবার ইচ্ছা )। 

ভার্ধা_ভূ+প্যৎ+স্ত্রীলিঙ্গে আ (যে-নারীকে ভরণ করা উচিত )। 

কত্য-_ক+ক্যপ. (যাহা করা উচিত )। 

বোরুদ্ধমান-_রুদ্‌1যঙ.+ শানচ (যে অত্যন্ত রোদন করিতেছে. )। 

মাতৃকা--মাতৃ+ক (স্বার্থে )+স্ত্ীলিলে আ। 

ভূমা_বহু+ ইমনিচ.( বহুর ভাব )। 

কাটানি--কাট্‌+ আবি ( কাটা হয় যাহার দ্বারা )। 

বড়াই--বড় + আই (বড়র ভাব )। 

প্র.।  (অথব1) নিয়লিখিত প্রয়োগগ্ুলির যে-কোন পীচটি শুদ্ধ কি জশ্ুদদ, কারণ 

বিচার কুর £ 

'নিরপরাধিনী ? সীত্রাজ্জী ; রুচিবান্‌। উৎকর্ষপ্তা ) প্রাঙ্গন ; বিছ্যতালোক ; সত্ব 


 খাভিযোগীত! | র 

২ পু নিরপর্াধিনী £. 'নিঃ অর্থাৎ নাই অপরাধ বাহার” এই ব্যাসবাকে 
খহর্মীহি সমালে “নিরপরাধ হয়। বন্ত্রীহি সমাসে অভীষ্ অর্থ পাওয়া গেলে 
হাছার উত্তর জাবার অন্ত্যর্থক তদ্ধিত-প্রত্যয় হয় না। অতএব পুংলিঙগে নিরপস্থাথ 
গহন (ঈ)নিরপরাধী” যখন অশ্ুনধ, তখন ইহার ভ্ীকষপ 'নিরপন্বাদিনীসও 


ছৎ 
চা 
২১ 
1 
১ 


রি. | নি 
সিলাযারী £ 'বাজন শবের শ্রীলিঙ্গ-রূপ “রাজী । 'সম্ভাজন, ছলিয়া ফোন 





প্রশ্নাবনী ও উত্তর ৯ 


পব থাকিলে তাহার শ্রীলিঙ্গ-ক্প “সম্রাজ্ঞী” হুইতে পারিত। কিন্তু শবটি আনলে 
'সম্রা্ণ, । অতএব ইহার শ্ীক্ষপ “সভ্রাজ্জী” অশুদ্ধ, যদিও বাঙজায় বহুপ্রচলিত। 
রুচিবান্‌£ “রুটি? শ্টি অবর্ণাস্ত বা মকারাত্ত বা উপধায় ম্‌ ঘা অবর্ণবিশিষ্ট নয় 
বলিয়! রুচি+ মতৃপ-শএর ক্ষেত্রে মতুপ.-এর ম-স্থানে ব হইতে পারে ন|। 
উৎকর্ষতা £ “উৎকর্ষ” কথাটি নিজেই ভাববাচক বিশেস্ত ; হুতরাং ইহার উত্তর 
আবার ভাববাচক তদ্ধিত ( “তা” বা “তল্‌? ) যোগক্ক্র। যায় না। 
প্রাঙ্গন £ রূ-এর পর শ্বরবর্ণ এবং কবর্গ ব্যবধান থাকার পরবর্তী ন পত্ববিধান 
অনুসারে মুর্তি ৭ হইবে, দস্ত্য ন তৃল। 
বিদ্যতালোক £ সন্ধির নিয়মে বর্গের প্রথম বর্ণ +ন্বরম্মবর্গের তৃতীয় বর্ণ + 
স্বব। অতএব বি্যৎ+ আলোক - বিছ্যদ্‌+ আলোক -“বিছ্যদালোক' না হ্ইয়া 
'বিছ্যতালোক' হুইতে পারে ন]। 
পত্বাঃ সং+তা্সত্বা। প্রকৃতি এবং প্রত্যয় কোনটিতেই ব-কল! ন। থাকার 
বানানে ব-ফপা আসিতে পারে না। 
প্রতিযোগীতা £ মুল শকটি 'প্রতিযোগিন্ঠ। অন্ত শবে সহিত সমাশে এবং 
প্রত্যয়-যোগে ন্‌-ভাগাস্ত শব্দের ন-অংশ লোপ পার়। অতএব প্রতিযোগিন্+ তা. 
প্রতিযোগি + তা প্রতিষোগিতা”স্থলে প্রতিযোগীতা” অশুদ্ধ। 
প্র. ৪। উদাহরণ দিয়া উপম1 ও রূপক, অথবা স্সেয ও যযক অলংকাবের পার্থক্য 
বুবাইয়া দাও। 
উ.। “বিচিত্রা-র অলংকার-ভাগ দ্রষ্টব্য । 
প্র.। (অথবা ) যে কোনে! দুইটির অলংকার ব্যাখ্য। কর। 
(ক) মুছিল! সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে। 
(খ) কে বলে শারদশশী সে মুখের তুল! । 
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা ॥ 
(গ) খণ্ড মেঘগণ 
মাতৃস্তন্তপানরভ শিশুর মতন 
পড়ে আছে শিখর জাকড়ি। 
(ঘ) গ্রীতিমস্ত্বলে 
শান্ত করে, বন্দী করে নির্শী-সর্পদলে। 
উ.। (ক) “নদ” এই যুক্তাক্ষরাটি ভিনবার ধ্বনিত হ্ইয়! মাধুর্তের ভি করার 
'অনুপ্রাস অলংকার । 
(খ) উপমান 'শারদ্বশশী? অপেক্ষা উপমেষ্ “মুখ'-এর উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় ব্যতিরেকও 
অলংকার । 
(শ) খণ্ড মেঘগণ+ উপমেয়, 'মাতৃতস্কন্তপানরত শিশু, উপমান, প্জাকড়াইয। পিসী 
ধীকা? লাধায়ণ ধর্ষ এবং 'মতন+ তুলনাবাচক শব । উপমার চারিটি অঙট বর্তমান দাবা: 
অলংকার এখানে পৃর্পোপম | 


১৪ বিটিজা 


(ঘ) উপষের 'গ্রীতি* ও উপমান “যন্ত্রে এবং উপমের “জিনাত ও উপঘান "মনে 
অভে কল্পিত হওয়ার অর্থাৎ গ্রীতি ও নিম্! যথাক্রমে মন্ত্র ও সর্প হইয়া যাওয়ায় রূপক: 
অলংকার হুইয়াছে। 


উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেপ্টাল, ১৯৬১। 


এ শ্রম শাজ্ ১ 


প্র. ৭। অর্থের অঙ্গহানি না করিয়া নিয়লিখিত বাক্যগুলির বে-কোনো 
গাঁচটিকে নির্দেশ-অন্সারে রূপান্তরিত কর £ 

কে) স্থরজমল হেসে বললেন-_ধেঁশচ আজকের মতো ঘুমিক্বে নেওয়া! বাক, 
কিন্ত কাল সকালে আমি তৈরী থাকব।' (উক্তি পরিবর্তন কর।) 

(খ) কেহ-বা বন্তরীপজ্জববিভূধিত্‌ নিকৃঙ্জে মনন্তিসাধনার্থ আশ্রয় লইবেন! 
€ সমাসবদ্ধ পদ-ছুইটিকে বিশিষ্ট করিয়া লিখ |) 

(গ) কাল বিগ্ূণ হইলে সবই লোপ পার। (“বিগুণ ও 'লোপের' পছ 
পরিবর্তন কর।) . 

(₹) শারীরতত্ববিদ্গণ জীবন ও যৃত্যুর মাঝেকার কোনে।-এক অবস্থাকেই অব্যক্ত 
জীবন বলিতে চানেন। (ক্রিয়াপদ্গ বাদ দাও । ) 

(৫) মেলার দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত ও দেশী শিল্প, 
ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদ্শিত হইত। (চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার কর অথবা 
বাট্যাস্তর্িত কর। ) 

চে) এই কৃছ্েলিকাবরণ কোনদিন অপনীত হইবে কিল! আমরা তাহ! জানি না? 
(আবরণ ও আমরা এই ছুটিকে স্বন্ধপদ্দে পরিণত কর। ) 

(ছ) বান্ধবের মরণশোকে তাহার ধের্চচ্যুতি ঘটিত। (শোক-কে কর্ুপছে 
ফ্যবছার বর । ) 

(জ) কুক্রগুলেো অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোষাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া 
এই মহামান্ত ব্যক্তিকে তাড়! করিয়াছিল । (সমাস ভাঙিয়া মিশ্র বাক্যে 
পা্ভরিত কর?) 

(8) গৃহিনী ইহাদের একজনও ক্ষুষিত থাকিতে নিজের মুখে অয তুলিয়া ছিতে, 

'ুইতেন। ( কুষ্ঠিতের স্থলে কৃষ্া, ক্ষুধিতের স্থলে ক্ষুধা প্রয়োগ কর ।) 

২ উ,। (ক) হুত্বজমল হেসে সে-প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে ঘললেন যে, সেখিনকান 
তা তিনি দুরে নেবেন কিন্তু পরষিন সকালে তিনি তৈরি থাকবেন” 

. চে দিদির গন রিনি মানের ভ্্রিসাখামত আর ওযা 


নাশ বাতির ইনধাো সবই গু বর 


প্রশ্নাবলী ও উত্তর ১৯ 


(ক) শারীরতর্খাহিগেশের মতে জীবন ও মৃত্যুর মাঝষেকার কোনো! এক অবস্থাই 
অব্যক্ত জীবন। 
(৩) ৫) মেলার দেশের স্ববগান গাওয়া, দেশান্থরাগের কবিতা! পড়া, আর দেশী 
শিল্প, ব্যায়াম প্রর্ভৃতি ঘেখানো হত। 
(2) মেলার লোকে দেশের শ্ুবগান গাহিত, দেশাহুরাগের কবিতা পাঠ করিত ও 
দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শন করিত। ৯ 
(চ) এই কৃহেলিকাবরণের কোনদিন অপনয়ন হইবে কিনা! তাহা! আমাদের 
জানা! নাই। 
(ছ) বাদ্ধবের মরশশোক তাহার ধৈর্যচুতি ঘটাইত। 
(জ) কৃকুরগুলা পূর্বে কখনো করত হয় লাই এমন গীত এবং পূর্বে কখনে! দৃষ্ট হক 
নাই এমন পোশাকের ছটায় বিভ্রাত্ত হইয়া! এই মহীমান্ত ব্যক্তিকে তাড়। করিয়াছিল। . 
(ঝ) হ্গৃহিণী ইহাদের একজনেরও ক্ষুধ। টিন রনিযারগা তুলিয়া দিকে 
কুষ্ঠা বোধ করিতেন। 
প্র. ৮। লাক্ষর পহগুনির পচটির সে ব্যাকরণমূনক টীকা লিখ £ 
(ক) চন্দ্রচুড়টাালে আছিলা! যেমতি 
জাহবী+ ভারতরস খষি ত্ৈপারন-" * 
(খ) পপ দির 
(গ) কোতোয়াল বলিল-_-এ রি বেয়াদৰি ! 
(ঘ) অরিয়ার মুখে মারণের বাণী উড়িতেছে “মার, যার” । 
(৩) আমর এখন গাণপত্য । 
উ.। (ক) চন্্চুড় : চজ চুভায় ধাহার »»চ্চুড়-_ব্যধিকরণ বছবীহির উদাহরণ 8 
আছিলাঃ আছ+ইল! (ইল)-আছিলা। বর্তমানে গ্ছে 'আছিলা' (বা, 
“আছিল+)-র স্থানে পাওয়া যাত্ব “ছিল+ (আ-টি বাঘ গির়াছে)। বর্তমানে “আছ, ধাতুটির। 
পূর্ণকূপ একমাত্র সামান্ত বর্তমানে পাওয়া বায় বলিয়া এটি অসম্পূর্ণ বা পঙ্গু ধাতুক 
উদ্বাহরণ। 
জাহ্বীঃ জাহ.+ অশ, (ফ))+শ্বীলিহ্গে ঈস্জা্বী ( অর্থ--হর কন! ১.” 
অপত্যার্থে সংস্কৃত তদ্দিত-প্রত্যয়ের উ্বাহরণ। 
ই্বৈপানন £ স্বীপে ভব অর্থাৎ জন্ম এই রর স্বীপ + ফক্‌ (শোষন )সখৈপাহ 
-সঅপগ্যার্থক তদ্দিত-প্রত্যয়ের ভবার্থে প্রয়োগ । 
(খ) মুঠ! মূঠাঃ বাহুল্য বুঝাইতে বিশেহ্পদের ছিত্ব হইয়াছে ূ 
(গ) বৈয়াহবি £ বেয়াদব + ইস্পবেয়াঙ্গবি--ভাব বা কার্দ অর্থে তন্িরাত 
বিছেস শব । | 
() মরিয়া মর্+ইয়াস্মধিা। ইয়া প্রতারট' লাধারপত, অগথালেরা 
জিন! গঠন বরে, কিন্তু এখানে 'মরিতে প্রদ্তত: এই বিগেষ র্থে হর খাত বি 
এই! যুক্ত হ্ই্য়াছে। 





১২ বিচিত্র 


($) গাশপত্য £ গণপতি+ফ্যস্গাণপত্য (অর্থগণপতির সন্তান) ১ 
'অপত্যার্থক সংস্কৃত তছিতের উদ্দাহরণ। | 

প্র. ৯। নিয়লিখিত শবগুলির গাঁচটিকে বাক্যে প্রয়োগ কর £ 

পু'জিপাটা, হুশিয়ারি, এতিহ্, উদ্দাত, সন্দিহান, পক্ষান্তরে, লম্বর, নিরপেক্ষ, 
কবলিত,চিরাভ্যন্ত। 

উ.। পুঁজিপাটা ঃ সামান্ত পুিপাটা হারাবার ভয়ে যাঙালি-মুবক স্যবসায়ে 
নামে না। 

হ'শিয়ারি £ সত্যকারের দায়িত্বজানসম্পন্ন লোকের হুশিয়ারি সবঙ্গিকেই । 

এতিহ £ প্রত্যেকেই জাতীয় এতিহ্‌ রক্ষায় যত্ুবান হওয়া উচিত। 

উদ্দাত্তঃ নেতাজীর উদাত্ত আহ্বান আর কি বাঙালি শুনিতে পাইবে? . 

সন্দিহান £ তাহার সাধুতায় ন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। 

পক্ষান্তরে £ একদল লোক আছে যাহার কিরূপে সমর কাটাইবে জানে না) 
পকঙ্গাস্তরে, আর-একদল আছে যাহাদের্‌ নিশ্বীস ফেলিবার সময় নাই। 

সমন্বয় £ শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ের সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 

নিরপেক্ষ ঃ ভোটগণনাকালে দেখা গেল পাঁচজ্জন নিরপেক্ষ রহ্য়াছেন। 

কবলিত £ সেই সমৃদ্ধ গ্রাম একদিন মহামারী কবলিত হুইল । 

চিন্রাভ্যন্ত £ বাঙালির চিরাভ্যস্ত পরিচ্ছদের এখন অনেক পরিবর্তন 
ক্ইয়াছে। 

প্র, ১০। (ক) নিম্মলিখিত উদ্ধৃতাংশের অশুদ্ধিগুলি সংশোধন করিয়া লিখ : 

নন্দাদ্বেবীর শিরোপরি এক অতিবৃহৎ ভাস্কর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে, 
স্তাহা একাস্ত ছুনিরিক্ষ্য। সেই জ্যোতিপুঞ্জ হইতে নির্গলিত ধু্রাশি দিক্দিশাস্ত 
ব্যাপিয়া রহিয়াছে । তবে এই কি মহাদেবের জটা? পৃথিবীন্ষপী নন্বান্দেবীকে 
চজ্রাতপের স্তায় আভরণ করিয়া রহিয়াছে 

উ.। পাঠসধ্কলনে “ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য । 

প্র.। (অথবা) (ক) অন্থক্ত শৰের স্থানগুলি পূরণ কর £ 

তিনি ভগীর্ের নায় সাধনা করিয়া! বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর-*করিরাছেন 
£নবং সেই পুণ্যল্লোতংস্পর্শে জড়তশাপ-_ করিয়া আমাদের প্রাচীন ভন্মরাশিকে-- 
করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা কেবল-_মত নহে, ইহা*_সত্য। 

উ.। [06500060795 3908215 9618০610118-এ বুবীজ্নাখের “বঙ্থিমচজ। 
প্রবন্ধটি জষ্টব্য। | 

€খ) নিয়লিখিত উদ্ধৃতিকে সাধুভাষার় রূপাত্তবিত কর £ 

খিছু লর্গার বল্লে-“হুজুর, আগেই বলেছিলুষ, ও নিশ্চই জাচু জানে, এখন তো 
ঘেখলেন আমাদের ফখাই ঠিক। মস্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে? ইশ হাতজোড় 
করে বল্দে-/হঘুর, আমি যন্ভরতন্তর কিছুই জানি নে। লাঠি-সড়কি ধ্রামাত আমার 
শরীরে সী যেন ভর করে। আমার কেরামতি কিছুই নেই।ঃ 


প্রশ্নাবলী ও.উত্তর ১৬ 


উ.। মিছ সর্দার বলিল--“হুভুর, পূর্বেই যলিয়াছিলাম, ও নিশ্চর জান 
শিনে, এখন তো! দেখিলেন, আমাদের কথাই সত্য। মন্ত্রের সহিত কে যুদ্ধ করিতে 
পারিবে? ঈশ্বর হাতজোড় করিয়া বলিল-__হুজুর, আমি মন্ত্রততত্র কিছুই জানি 
নাঁ। লাঠি-সড়কি ধরিবামাত্র আমার শরীরে কী যেন ভর করে। আমার কৃতিত্ব 
কিছুই নাই।, * রর 

প্র.। ( অথব। ) (খ) নিয়লিখিত পদ্যাংশগুলির বথাযথ গগ্রপ দাও £ 

(3) না| আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী, 
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী। 
(3) ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় যাত্র আধার 
পথিকে ধাধিতে। 
(11) আশার ছলনে তূলি কী ফল লভিমু, হায়, 
তাই ভাবি মনে । 

উ.। (1) শশী যদি তিযিরা বজনীকে আর্পোকিত না করে, নক্ষত্রের সাধা নে 
ধরণীকে উজ্জল করে। 

(8) ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে পথিককে ধাধাইতে আধার (বা, অন্ধকার ) 
বাড়ায় মাত্র । 

(78) হায়, আশার ছলনায় ভূলিয়। কী ফল লাভ করিলাম তাহাই মনে ভাবি। 


- ভ্বি্জীক্ স্ভ্ ১ 


প্র. ১1 শব, পদ ও বিভক্তি কাহাকে বলে, এবং ইহাদের মধ্যে পারম্পন্রিক 
সম্পর্ক কী, উদাহরণ দির! বুঝাইয়৷ দাও। 

উ.*। একটি বর্ণ বা! একাধিক বর্শের সমঙি বদি অর্থমুক্ত হয়, তবে তাহাকে 
শব্দ বলে। এ, কি, প্রতিভা__এগুলি শব, কিন্ত অর্থ নাই বলিয়া মসিকা, হ্ছনিষা, 
শব নয়। 

শব বা ধাতু বিভক্তিযুক্ত হুইলে পদ হয়। শব্ধ পদ্রূপেই, ব্ক্যে ব্যবহা বেস 
যোগ্যতা লাভ করে । যথা-. 

পুকুর (শব )+এ ( বিভক্তি )..পুকুরে (পছ )। ভাক (ধাতু )+ই (বিতক্কি ). 
ভাকি (পদ)। ও 

উপরের উদাহণ-ছুইটি হইতে স্পষ্ট হইবে, যে বিভক্তি ছুইপ্রকায় £ (ক) শঙ্ক' 
বিভক্তি; (খ) ধাতু-বিভ্ক্তি। 

শবের সহি য়ে-বিভক্তি যুক্ত হইলে পম গঠিত হর, তাহার মাষ খন্ব-বিভৃক্তি। 
ধাতুর সহিত যে-বিতত্রি যুক্ত হইলে পদ গঠিত হর, ক্ঠাহার নাদ 
উপাহের উদ্বাহরণে 'এ' শন-বিওক্ি এবং “ই' ধাকু-বিতজ্ি 


১৪... বিচি 


প্র.। (অথবা) »/হ-ধাতু অথবা */ুন্‌ ধাতুর পুরাঘটিত ব্যান) ঘটমান... 
অতীত, বর্তমান অস্থজ! এবং ঘটমান ভবিস্কতে প্রথম পুরুষের. সাধু ও চলিত কূপ 
লিখ। বাঙলা ভাষার ব্যবহৃত সমস্ত ও বত ধাতু হইতে সিম শবের 
উদাহরণ দাও। 
উ.। হধাতু £ হইয়াছে, হয়েছে) হইয়াছেন, হয়েছেন € পুরাঘটিত বন্ডমান )। 
হইডেছিল, হচ্ছিল) হইস্রেছিলেন, হচ্ছিলেন ( ঘটমান অতীত )। 
হউক, হোক ; হউন, হন (বর্তমান অনুজ্ঞা )। 
হইভে থাকিবে, হতে থাকবে; হইতে থাকিবেন, হতে থাকবেন 
(ঘটমান ভবিষ্যৎ )। 
ওুন্‌ ধাতু £ শুনিয়াছে, শুনেছে? শুলিয়াছেন, শুনেছেন (পুরাঘটিত বর্তমান )। 
শুনিতেছিল। শুনছিল; শুনিতেছিলেন*” শুনছিলেন 
(ঘটমান অতীত )। 
শ্ুচুক, শুনুন (বর্তমান অনুজ) 
নি থাকিবে, শ্রনতে থাকবে ; শুনিতে থাকিবেন, গুনতে থাকবেন 
(ঘটমান ভবিষ্কৎ )। 
474 
জিজ্ঞাসা, পিপাসা, জিগীষা, জিঘাংস! ইত্যাদি ( সনস্ত ); রোরুত্মান, দবেধীপ্যমান, 
'ঘোহুলামান ইত্যাদি ( যডন্ত )। 
প্র. ২। উদ্াহর-সহকারে নিয়লিখিত ধে-কোনো পাঁচটি পরিভাষার ব্যাখ্যা 
কর 
প্রযোজ্য কর্তা; উপপদদ তপুরুষ ; ভাববাচ্য ; উত্মবর্ণ ধব্তাত্মক শব; হি 
রেঈীশঝ ; বিধেয় বিশেষণ 
উ.। প্রযোদ্গ্য কর্তা ঃ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬২ জষ্টব্য। 
.. উ্গপন্ধ তৎপুরুষ £ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেন্টাল, ১৯৮৩ জটবয 1 
* ভাববাচ্য £ উচ্চতর যাধ্যমিক, ১৯৬২ ভ্রষটব্য। 
টি বে-সকল বর্ণের উচ্চারণ উদ্ন। বা শ্বাসের সহ্তি প্রলক্ষিত করিতে পারা 
(ব্্ণ পাপ থাকে ততক্ষশই উচ্চারণ হয়, তাহাদের নাম উ্রবরণ। শ, ষ, 
সি উদ্াহরণশ্বরপ শ-কে শং ৮৮০০৮৮০০০০৯ 
৭৮০৯৬ চারণ কৃষিতে পারা। বায. 
বাক শ রি ১৯৯ বব 





প্রশ্নাবলী ও উত্তর 5৫ 
পিই ছইটি বিশেরপদের প্রত্যেকাটর সহিত ক এবং তদ্ধিত উভর-প্রকারের প্রত্যয় ধোর্স 
কষ্মিয়া একটি বিশেধণপদ গঠন কর। 

উ.। লঘুঃ লাঘব, লখিম।, লঘুত্ব (বিশেষ্য )। 
হবিত্র £ ছরিজ্রতা, দারিদ্র্য, ঘরিদ্রত্ব ( বিশেদ্ত )। 
ঘর্শন £ দুষ্ট (কৎ-বোগে বিশেষণ )) ৬ 
দার্শনিক (তঙ্িত-যোগে বিশেষণ )। 
ব্যবহার ৫ ব্যবহৃত ( কৎখ-যোগে বিশেষণ )) 
ব্যবহারিক (তদ্ধিত-যোগে বিশেষণ )। 
প্র. ৩। ব্যাসবাক্যসহ যে কোন পাচটির সমাস বল ঃ 
গৃহাগত। গাছপাকা। বধ্বর ; গৌরাঁপ) ছাগছু্; সম্ত্রীক$ কোলাকুলি; 
খেচর। 
উ.। গৃহাগত--গৃহকে আগত ( ছ্িতীয়াত্মবৎপুরুষ ), অথবা, গৃহ হইতে আগত 
( পঞ্চমীতৎপুরুষ )। 
বধৃবর--বধূ এবং বন্ধ (দ্বন্ব)। 
গৌরাঙ্গ--গৌর অঙ্গ যাহার ( বহুত্রীহি )। 
ছাগছুদ্ধ-_ছাগীর ছুগ্ধ ( ৬ঠীতৎপুরুষ )। 
সন্ীক-তত্রীর সহিত বর্তমান (তুল্যযোগে বহুত্রীহি )। | 
-কোকাকুলি-কোলে কোলে স্পর্শ করিয়া যে সম্ভাবণ (ব্যতিহার বনুত্ীহি )। 
খেচর--খে অর্থাৎ আকাশে চরে যে, ( অলুক্‌ উপপদ্দ তৎপুরুষ ) 


প্রা,। (অথবা ) যে-কোনে। পীচটির সদ্ষিবিচ্ছেঘঘষ কর £ 7 


স্বাগত) নীরন্ধ; উচ্ছাস) শীতার্ত) নবোঢ়া॥ গ্তযোইি। শদ্োধর 
ঘৎখপরোনাস্তি। 


উ.। ব্বাধত--্+আগত। নীরঙ্--নিঃরঙ্ধ। 
উচ্ধীন--উৎ+-শ্বাস। শীভার্ত-_নীত”-খাত। 
নধোচানব+-উঢ়া। অস্ত্যেইি--অস্ধয +ইইি। 
শুদ্দোদন--শদ্ধ+ওদন। য্পরোনাতি--যৎলরটখল +" আক । 


প্র.৪। যে-কোনো দুইটি অলংকার উ্যাহ্রণ-স্হকারে বুঝাই! ঘাও 3. 
সমালোক্ি ; জেয । উতপ্েক্ষা। ব্যতিন্বেক। 

উ.। “বিচিত্রা অলংকার-ভাগ অইব্য। 

প্র.। (অখবা) যেকোনো দুইটির অলংকার বিপূ্ব কর 8. 

(ক) সশক্ক জন্বেশ শূর শারিলা শংকরে। 

(খ্) রখুদজাটিা 


এ যে শোর গোওয়াগার ভারা াজি । 


১৬ বিটিশ্তা 


(গ) যখন দীড়াবে ভূমি, সম্মুখে তোমার তখনি সে 1 

পথক্কুরের মতো! সস্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে । 

(ঘ) বিমল হ্মে জিনি তন অনুপাম রে। 

প্র.। কে) শসে)ধ্বনি এবং যুক্তব্যঞ্রনাগ্ত বার-বার ব্যব্যত হুইয়া ধ্বনিমাধূর্যের 
স্ষ্টি করায় অন্ুপ্রাস অলংকার । 

(খ) উপমের “রত্বললাটিকা+কেই উপমান 'বজ্রানলশিখা” বলিয়া! সংশর বা 
বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায় এবং সংশয়বাচক শব্দ «এ যে" থাকার বাচ্যোতপ্রেক্ষা 
অলংকার । 

(গ) উপমেয় “সে উপযমান “পথকুকুর* সাধারণ ধর্ম “সত্রাসে মিশিরা যাওয়া” 
এবং তৃলনাবাচক শব্ধ “মতো'_উপমার চারিটি অঙ্গই বর্তমান থাকায় এখানে পুর্ণোপমা! 
অলংকার । 

(ঘ) উপমান “বিমল হেম” অপেক্ষা উপমেয় “তনুর উৎকর্ষ হৃচিত হওয়ার 
অলংকার এখানে ব্যতিরেক। 


॥ উচ্চতর মাধ্যমিক £ ১৯৬২ 


“এ অর্থ জজ ১৮ 


প্র. ৭। অর্থের অঙ্গহানি না করিয়া নিয়লিখিত বাক্যগুলির যে-কোনো 
চটির, নির্দেশ অনুসারে, রূপাস্তর সাধন কর। 

(ক) বাঙালীর হিয়াঅমিয় মধিয়া নিমাই ধরেছে কাযা (প্রচলিত গন্ড 
বপ ছাও)। 

(খ) ইন্দ্র আশ্বাস দিলেও আমি রাজী হইলাম না (মিশ্র বাক্যে পরিণত কর ])। 

() প্রতিভা যে দেবদত্ত শক্তি এ কথা বাহারি হ্যা বারা “সত্য” 
ব্যবহার কর )। 

(ঘ) প্রতি শিক্ষা-নিরপেক্ষ (সযাস ভাঙিরা লিখ )। 

($) নিন্দুকপ্তলা খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে (যৌগিক বাক্যে 
পরিণত কর )। 

($) চতুষ্পার্বস্থ ক্ষুদ্র শৈলেন্ন মধ্যন্থলে ধবলগিরির ভ্তায় বিদ্যাসাগরের মৃতি শীর্ 
তৃ্গিয়া দগ্ডারমান থাকে (চলিত ভাষার ব্ূপ দাও )। 

(ছে) ইচ্চনীচনিধিচান্বে একজ যিলির! লুচির পাআ্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম 
€ সমাস ভাঙিয়। এবং ক্রিয়াপদে “না, যোগ করিয় রূপান্তরিত কর )। 

(ঝ) খানে ভেজাল দেওয়াই লবচেয়ে জাতীয়তাবিয়োধী অপকর্ধ (নেতি-বাচফ 
রিয়া যোগ দিয় কশাততরিত কয় )। 


প্রশ্নাবলী ও উত্তর ১ধং 


(ব) শৃঙ্খলাকে তাহার] শৃঙ্খল বলিয়! মনে করে না (শৃহ্ঘলা' শবটিকে কর্তৃুপদে 
ব্যবস্থার কর-_ক্রিয়াপদের পরিবর্তনে )। 

(4) গীতায় যাহাকে লোকসংগ্রহ বলা হইয়াছে ( বাচ্যাস্তরিত কর )। 

উ.। (ক) বাঙালীর হৃদয়ামৃত মন্থন করিয়া নিমাই কাঁয়া ধারণ করিয়াছেন । 

(খ) যদিও ইন্দ্র আশ্বাস দিল তথাপি আমি রাজী হইলাম না। 

(গ) প্রতিভা যে দেবদত্ত শক্তি এ কগ্ক অনেকাংশে সত্য । 

(ঘ) প্রর্তভা কি শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না? 

(ড) নিন্দুকগুলপা! খাইতে পায় না, তাই, মন্দ কথা বলে। 

(চ) চারপাশের ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝখানে ধবলগিরির মতো 
বিদ্যাসাগরের মৃতি মাথ! তুলে দাড়িয়ে থাকে। 

* (ছ্‌) উচ্চনীচ বিচার ন] করিয়া ঠ্রকত্র যিলিয়া লুচির পাত্রটাকে ছাড়া আর 

কিছু বাকি রাখিতাম না। 
(জ) খাছ্যে ভেজাল দেওয়ার চেয়ে নিকষ্ট জাতীয়তাবিরোধী অপকর্ণ 
আর নাই। 

(ঝ) শৃঙ্খলা তাহাদৈর কাছে শৃঙ্খল বলিয়া মনে হয় না। 

(&) গীতায় (শরীক) যাহাকে লোকসংগ্রহ বলিয়াছেন । 

আউ৮। স্ুলাক্ষর পদগুলির গাঁচটির সম্বন্ধে ব্যাকরণমূলক টীকা! লিখ £ 

(ক) উত্তেজন। হন্তঃশীল! হইয়। বহিতে থাকে । 

(খ) মন্বম্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি 

(গ) তিমির-রাত্রি সান্ত্রীরা সাবধান্‌ 

(ঘ) মাসমধ্যে মার্গশীর্য আপনি ভগবান্‌। 

($) শত হাতে সহি পরখের ছল । 

(5) দ্য রত্বাকর ভাবরত্বাকর বাল্মীকি। 

(ছ) লেঠেলদের কথাই ঠিক। 

(জ) আর চিভোরমুখে! হয়ো না। 

(ঝ) আ্মামি শুধু এদের মার ঠেকেয়েছি। 

(ঞ) ম্বাধীনতা হইবে শারদজচ্ছায়!। 

উ.। (ক) অস্তঃশীল! £ অস্তঃ * অর্থাৎ মধ্যে 'সলিল যাহার ( বছুত্রীছি ). - 
'অস্তঃসলিলা। শীল” এবং “সলিল” একার্থক নয় বলিয়া অর্থে “অন্তঃশীলা'-র পয়োগ 
তাণ্তদ্ধ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বহুস্থলে এই অগ্ুদ্ধ প্রয়োগই করিয়াছেন। 

(খ) মন্স্তরে £ মন্থ+অপ্তর সম্স্তর । মূলে কথাটি “ছই মর শাদনকালের 
মধ্যবর্তী অরাজক সময়'-কে বুধাইলেও বাঙলার ভুতিক্ষ বুঝায়। 

(গ) সাম্ত্ীরা £ ইংরেজী 95৮.০সসান্্রী। বিদেশি শব । 

সাবধান £ অবর্ধানের সহিত বর্তমান (বহুরীহি )স্লাবধান ( বিশেরগ) 
কিন্ত বাঙলার শবটি প্রা়শ জব্যয়রূপে ব্যত্হত্‌ হহ। 

চস 


১৮ বিচি 


(ঘ) ভগকান্‌্ঃ ভগ মতুপ.সভগবান্‌। “ভগ” শঙটি অধর্ণাস্ত বলিয়! মতুপ -এগর 
য-গ্থলে ব হইয়াছে । বিধেয় বিশেধণেক্র উদ্বাহরণ। 
(ও) পর়খের £ পরীক্ষা৯পরখ। অর্ধতৎসম শব্দ । 
(6) ভাবরত্বাকর £ ভাবর্ধপ বত্ব (রূপক কর্মধারয়);) চ্তাার আকর 
€ *ঠীতৎপুরুষ )। 
(ছ) লেঠেলদের ঃ লাঠি+ আলু. লাঠিয়াল লেঠেল। "অভিশ্রতির উদাহরণ। 
(জ) চিতোরমুখো £ চিতোর অর্থাৎ চিতোরের দিকে মুখ যাহার (ব্যখিকরণ 
৯ বহুত্রীহি )। “ও” সমাসাস্ত প্রত্যয় 
(ঝ) ঠেকিয়েছি £ ঠেক+ আ+ ইয়াছি *ঠেকাইয়াছি১ঠেকিয়েছি। প্রেরণার্থক 
ক্রিয়া। 
(4) শারদভচ্ছায়। £ শরৎকালীন তৃত্র (মধ্যপ্লোপী কর্মধারয়)। * তাহার 
ছায়! ( ৬্ঠীতৎপুরুষ )। 
প্র, ৯। নিয়োক্ত শবগুলির পীচটিকে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর : 
প্রতীয়মান, কিংবদন্তী, আপোসে, অর্বাচীন, ছুর়ারোহ, ইয়ত্তা, নিয়ন্ত্রিত, আষ্টেপৃঠে, 
পাশ্চাত্য, হানাহানি | 
উ.| প্রতীয়মান £ পৃথিবী হইতে চন্দ্র পার থালার স্তাক় প্রতীয়মান হয়। 
'কিংবন্স্তী£ কিংবাস্তী আছে ষে, এই প্রকাণ্ড দীঘি এক বিশ্ব 
জমিদারের কীতি। 
আপোসে £ আমাদের ঝগডা আমরাই আপোসে মিটিয়ে নেব । 
অর্বাচীন: আব্কালকার অর্বাচনীর1 প্রবীণদের সঙ্গে মুখেমুখে তর্ক করে। 
ছরারোছ £ তেনজিং দুরারোহ এভারেস্টে উঠিয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি 
ক্ষবিয়াছেন। 
ইয়া ঃ দ্বাঙ্গার় কত লোক যে মরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা! নাই। 
নিয়ন্ত্রিত £ বন্ার জল নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে উহার হবার! কির অনেক স্ৃবিধা 
হইতে পারে। 
আই্টেপৃষ্ঠে : ডাকাতের! রাজাকে আট্টেপৃষ্ঠে বাধিয়া লইর! গেল। 
পাশ্চাত্য £ পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ ভোগ, প্রাচ্যের আদর্শ ত্যাগ | 
, হানাহানি ছোটখাট ব্যাপার লইয়া তাহাদের মধ্যে হানাহানি লাগির়াই 
াঁছে। 
1৯০। (ক) নিযোক্ জংশকে সাধুভাবায় রূপান্তরিত কর £ 
 শরদিনের লড়াইন্বে খিরোহীদের পৃথীরাজ হারিয়ে ধিলেন| খুহজযল 
লারংন্ দিনে পালিয়ে চললেন । পৃথীক্াজও তাদের পিছনে তাড়িয়ে চললেম--. 
গকটারপর পরখণ। দ্রিটািদের হাত থেকে জাবার জু করতে করতে | 
ইরইল না। তার কণারয়ু ঝিগন এমদি কযেই 





প্রশ্নাবলী ও উত্তর ১% 


উ,। তাহার পত্বঙ্গিরসেক যুদ্ধে বিদ্রোহীদিগকে পৃথীরাজ পরাস্ত করিলেন। 
)স্থরজমূল পারংদেবকে লইয়া পলাইয়া চলিলেন। পৃথীরাজও তাহাদের পশ্চাধাধন 
করিতে লাঁগিলেন- একটির পর একটি পরগণা বিজ্রোহীদের হস্ত হইতে জয় করিতে 
করিতে। অরশৈষে স্থরজমলের একটু দাভাইবারও স্থান রহিল না। তাহার অদৃষ্টের 
লিখন এইরূপেই ফলিল। 


প্র.। (অথবা) নিয়লিখিত প্রত্যক্ষ গুউত্তিগুগিকে পরোক্ষ উক্তিতে 
কপাস্তরিত কর £ 
ইন্দ্র বলিল-_'তুই ক্ষেপেছিস শ্রীকাস্ত? তোর দোষ কী? তুই কেনযাবি? 
আমি (শ্রীকান্ত ) বলিলাম, তোমারই বা দোষ কী ইন্দ্র] তুমিই ব1 কেন যাবে? 
ইন্দ্র কহিল-_-“আমারও পোষ নেই, ভাই, আমি নতুন-দ্রাকে আনতে চাইনি । 
একল। ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে ।' 
উ.। ইন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, আমি ক্ষেপিয়াছি কিনা, আমার কোনে! 
দোষ আছে কিনা এবং আমি কেন বাইব। 
আখি (শ্রীকান্ত) তাহাকে পান্টা প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহিলাম, তাহারই বা! কী 
দোষ এবং সে-ই বা কেন যাইবে । 
ইন্্র কহিল যে, তাহারও দোষ নাই, সে নতুন-দাকে আনিতে চাহে নাই। কিন্তু 
সে একলা ফিরিয়া! যাইতেও পারিবে না, তাহাকে যাইতেই হইবে । 
(খ) নিয়লিখিত বাক্যগ্রণির উদ্ধাতিতে যে অশুদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা! সংশোধন 
কর £ 
(১) খাস্ধ গলাধকরণ করাই প্রাণীদেহের পক্ষে পরম প্রাঞ্ধি নয় । 
(২) গণতত্ত্রশাসনে রাজার এদানীস্তন অনুকল্প সমগ্র জাতির উদেশ্ই এই শ্বাখতী 
ভাগবতী উক্ি প্রযুজ্য | 
(৩) আবাল্য হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্যতা । 
(৪) সবত্বগূর্বক অধ্যয়ন না করিলে পর্যাপ্ত উপকার প্রা্থ হওয়া যায় ন1। 
উ.। (১)* খাগ্য গলাধঃকরণ করাই প্রাণিঘেহের পক্ষে পরম প্রাপ্তি নয়। « 
(২) গণতন্ত্শাসনে রাজার ইদানীস্তন ০০০৪০০৪০৬৪ 
শাশ্বতী ভাগবতী উক্তি প্রযোজা। 
(৩) আন্বাল্য (বা, বাল্য হইতেই, ) দর্দীক়্ সহিত স্ামার সখ্য । 
(৪) বরপূর্বক (বা স্যছে) অধ্যয়ন ন1 ছরিধে" পর্যাধ উপকার প্রা 
ছওয়] যায় না৷ 
প্র. এসবই 
বঙ্গদর্শনে-_ ধধং ফচুহার ূ 1১; 
হতে ধাহারা কিদটাজ্থা 







3 বিটি 


শৈলসআাটের-তুযান্রকিবীট চতুর্দিকের--গ্রিরিপরিপরিষদবর্গে-_উধ্বে-হুট্যাছে ॥ 
বঙ্কিমচন্্রের--বঙ্গসাহিত্যে সেইরূপ---অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে । | 
উ.। 010159798৮5 99088]  961906107-এ ববীশ্রনাথের *রক্থিমচন্দ্র 


প্রবন্ধটি দ্টব্য। 


4 জিছ্রভভী্ এসজ্ঞ ১ 


প্র. ১। (ক) কর্তবাচ্যে একটি বাক্য রচন। করিয়া উহাকে কর্ণবাচ্যে পরিবতিত 
কর এবং এই বাক্যছঘয়ের সাহাষ্যে কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। 
ভাববাচ্যের প্রয়োগটিও উদ্ধাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও। 

উ.। শিশু চাদ দেখিতেছে (কতৃবাচ্য £ কর্তা “শিশু” প্রথমাস্ত, কর্ম চাদ” 
দ্বিতীয়াস্ত এবং দেখ + ইতেছে স“দেখিতেছে” ক্রিয়াটি (কতৃপিদের অনুগামী )। 

শিশুর দ্বার] চাদ দেখা হইতেছে [ কর্মবাচ্য £ কর্তা “শিশুর ছ্বারা” তৃতীয়াস্ত, কর্ণ 
“চাদ প্রথমাত্ত এবং ক্রিয়া] (ঘেখ+আ)+( হ+ ইতেছে ) “দেখা হইতেছে, ক্পদের 
অনুগামী ]। 

যে-বাচ্যে কর্ষপ্, থাকে না এবং ক্রিয়ার অর্থটিই প্রধান, তাহাকে ভাববাচ্য 
বলে। ভাববাচ্যের কর্তা সাধারণত তৃতীয়াস্ত বা বষ্ট্স্ত হয় এবং ক্রিয়াপদটি “হ* প্রভৃতি 
. ধাতুযুক্ত হইয়া প্রথম পুরুষের হয়; যথা 

মহাশয় থাকেন কোথায়? (করতৃবাচ্য )-শহাশয়ের থাকা হয় কোথায়? 
€ ভাববাচ্য )। 

প্র.। (অথব1) সরল ও জটিল বাক্য-সংবলিত একটি যৌগিক বাক্য রচনা 
করিয়া তাহার অন্তর্গত সরল ও জটিল বাক্যের অংশগুলি দেখাইয়া! ধাও। এই ভ্রিবিধ 
বাক্যের পার্থক্য বুঝাইয়! দাও । 

,উ.। আমি তাহার আসা মোটেই পছন্দ করিতাম না, কিন্ত যখনই সথযোগ পাইত 

তখনই সে আসিয়া উপস্থিত হইত । 

-সউপরের বাক্যটি সরল ও অটিল বাক্য-সংবলিত যৌগিক। ইহাকে বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায় 

(ক) আনি অহান্র আসা মোটেই পছন্দ করিতাম না ( সরলবাক্য )। ৃ 
রা যখনই স্থযোগ পাইত তখনই সে আগিয়! উপস্থিত হুইত (জটিঙগ 

১1 

এঞটি সরল বাক্য এবং একট অটল বাক্য সংনোজক অবায় 'কিস্ত'-র দ্বারা যুক্ত 
হই! একাট্টি যৌগিক বাকা গঠন করিয়াছে। 

লরল থাকে একটিমাত্র উদ্দে্ত এবং একটিমাজ বিধেয থাকে? জটিল যাক 
একটি প্রধান উপবার্য এবং তাহায় উপর নি্ডরগল এক থা একাধিক অপ্রধান উপবাক্য 


আঁকে), 


প্রশ্থাবলী ও উত্তর ২১ 


_ যৌগিক বাক্যে একাধিক স্বাধীন সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক অব্যয়ের বারা 
বা বিনা-অব্যয়েই সংযুক্ত থাকে। 


(খ) যে কোনে! চারিটির সদ্ষিবিচ্ছেদ কর : 
উদ্ধৃত; ণিজস্ত ; গোম্পদ ; পুরোহিত, প্রাতরাশ; স্বস্তি $ রাজধি। 
উ। উদ্বাত--উৎ+হত (বা, ধৃত)। ঞ%ি নিজঅস্ত_ণিচ+অস্ত। 
গোম্পদ_ গো +পদ। পুরৌহিত- পুরঃ + হিত। 
প্রাতরাশ- প্রাতঃ+ আশ। ত্বস্ভি-_ সু + অস্তি। 
রাজধি- রাজা + খষি। 


প্র. ২। উদ্াহরণ-সহকারে যে কোনে পাচটির ব্যাখ্যা কর £ 
_ যৌগিক ক্রিয়।; অর্ধতৎসম শব) বিপকর্ষঃ বিধেয় বিশেষণ; ঘটমান অতীত; 
প্রযোজ্য কর্তা ; ঘোষবর্ণ ; বিভক্তভিশুস্ত অধিকরণ কারকের পদ । 

উ.। যৌগিক ক্রিয়া ঃ ফেবক্রিয়ার পুর্বাঙ্গ *ইয়! বা ইতে-প্রত্যয়াস্ত অসযাপিক! 
ক্রিয়া এবং উত্তক্রাঙ্গ ফেল্‌, থাক্‌, নে, লাগ,, পড়. প্রভৃতি ধাতুজাত ক্রিয়া, তাহাক্স নাম 
ফৌগিক ক্রিয়া; যথা-__দুধটুকু খাইয়! ফেল। 

অর্ধতৎসম শব ঃ সংস্কৃত হইতে সরাসরি বাঙলার আসিয়া যে-শব্ধ 
বাঙলার উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের ফলে কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয1! গিয়াছে, উহার নাম 
অর্ধতৎসম শব) বথা-_কেষ্ট (€কুষ্ণজ), বেম্পতি ( -বুহুম্পতি ), বদ্দি ( «বৈষ্য ), 
ইত্যাদি। 

বিপ্রকর্ষ £ উচ্চারণ সহজ করিবার অন্য স্বরবর্ণের সাহায্যে সংযুক্তবর্ণের বর্ণগুলিকে 
পৃথক করিয়া দেওয়ার রীতিকে বলে বিপ্রকর্ষ ; যথা 

তক্তি-ভকতি 7 মুক্ত -»মুকৃত] $ বর্ষণ ১বরিষণ, ইত্যাদি । 

বিধেয় বিশেষণ £ উদ্ধেশ্তের বিশেষণ যদি উদ্দেশ্াংশে ন1 বসিয়া বিধেয়াংশে বসে, 
তবে তাহাকে বিধেয় বিশেষণ বলে; যথ1- ছেলেটি বড শান্ত । 

দটমান অতীত £ যে-ক্রিয়া' অতীতে আরম্ভ হুইয়1 চলিতেছিল, তাহার কালকে 
ঘটমান অতীত'বলে ; ষখা-_বাহিরে তখন মুসলধারে বুট পড়িতেছিল। 

প্রযোজা কা £ অপরের প্রেরণা বু প্রবর্তনায় যে কাজ করে ,তাতকে প্রযোজ্য 
কর্তা বলে / যথা প্রভু তৃত্যকে দিয়া পা টিপাইতেছেন।--এখানে “ভৃত্য? প্রযোজ্য 
কর্তা । | 

খোষবর্ণ £ যে-বর্দের উচ্চারণে ধ্বনির গালভীর্ধ থাকে এধং গলমধ্য্থ খ্বরতন্রীর 
কম্পনের ফলে স্বাসবাদ্ু কম্পিত হয়, তাহার নাম ঘোষবর্ণ। খর্গের তৃতীয়, চতুর্থ রি 
পঞ্চম বর্ণগুলি অর্থাৎ গ ঘ উ জব 4০, ইত্যাদি এই প্রকাছের বর্ণ । 

বিভক্তিশৃদ্ভ অধিকরণ কারকের পদ হই, পল নর রিনি 
বিতক্তিচিহ্ন লুপ্ত বা অনৃস্ত গাকে ) যথা-- 

চিনি দবিবা--( স্ষবিবারে ) বাড়ী ( »যাীনজে ) গাঁফেন ।. 


ইহ বিচিত্রা 


প্র.। (অথব1) নিয্ললিখিত প্রয়োগগুলির যে-কোনে! পাচটি শুদ্ধ কি অস্ত, 
তাহা কারণ দেখাইয়া বল £ 

সর্ব সত্ব সংরক্ষিত, প্রীকৃ-বীন্্র ; ১৯৫৪ সালের হষ্ঠদশ আইনাহসারে ; গুগণীণ । 
তড়িতাহত 7; শিরোশোভা ; গায়কী ; বক্ষদেশ। 

উ.। সর্ব সত্ব সংরক্ষিত ঃ সুক্ল (সৎ+-ত্ব)-বিদ্মানতা। কথাটির “অধিকার” 
অর্থ হইতে পারে না। অধিকার বুবাইতে শুদ্ধ শব গ্ব+-ত্বস্ন্যত। 

প্রাকৃ-রবীন্দ্র ঃ বর্গের ১ম বর্ণ +যরলবহৃ-্ঘ১ম বর্ণ স্থানেও্য়বর্ণ। এখানে 
র পরে থাকায় সন্ধির নিক্ষমে কৃ স্থানে গ. হইবে। 

১৯৫৪ সালের যঠ্ঠঘশ আইনাম্গূসারে £ ষোড়শন্‌1+অ - পূরণবাচক “যোড়শ” 
€“ষঠদশ' নয় )। ইহা! ছাড়া, 'আইন*১/রবং 'অনুসারে*_-একটি তৎসম এবং একটি 
অতৎসম বলিয়া! উহাদের মধ্যে সন্ধি হওয়া] উচিত নয় । 

গুণীগণ £ অন্তশব্বের সহিত সমাসে এবং প্রত্যরযোগে ন্‌-ভাগাস্ত শবের নুঅংশের 
লোপ হয়। গুণিন+ গণ গুণিগণ (শুদ্ধ )। 

তড়িতাহত £ বর্গের ১ম বর্ণ+স্থর "১ম বর্ণ স্থানে ওয় বর্ণ। তড়ি,+আহত 
সতডিদ7+ আহত » তড়দাহত ( শুদ্ধরূপ )। 

শিরোশোভা £ অ$+বর্গের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ বাযধর লব হু-অঃ স্থানে ও। 
এখানে পরবর্তী বর্ণটি শ বলিয়া! শিরঃ+ শোভা. শিরৌশোভা? হইতে পারে না। 

গারকী £ অক-ভাগাস্ত অধিকাংশ পুংলিঙ্গ শবের ভ্ত্রীজ্জ্গে আ হয় এবং অক স্বানে 
ইক হয়। শুদ্বক্ূপ-গারিকা। 

বক্ষছেশ £$ অঃ+বর্গের ৩য় বর্ণ অঃ স্থানে ও | বক্ষঃ1+ দেশ বক্ষোদেশ 
(শ্ততধরপ )। 

প্র. ৩। নিলিবিত শ্রাগুলির মধ্যে যে কোনো পপাচটি শব নির্বাচন করিয়া 
বিশৈষ্তক্ষেত্রে বিশেষণ পুর বিশেষণক্ষেত্রে বিশেষ্য পদ গঠন 'কর | 

নিরন্ভ। ক্ষীথ; উদ্বেগ; ভাত; মহুৎ্। স্তব্ধ; গী1; বিচিত্র। 

উ.। নিরস্ত (বিশেষণ )-নিরসন ( বিশেষ্য )। 

ক্ষীণ ( প )-ক্ষর  € * )। 
উদ্দেগ-_( বিশেষ্ত ) ইউছিয় ( বিশেষণ )। 
ভাত €( ৮» )-ভেতো € ৮ )। 
মহৎ_( বিষণ ) - মহত্ব, খহিমা (বিশেষ্য ) 
গন্ধ ( রগ ২)--স্বব, স্ব্ধতা ( বিশেষ্ঠ )। 
গ (বিশে টানে (বিশেষগ ) 11, 
বিচি (বিশেষণ )--ধৈচিত বিশে )। 


(অথবা), ড়া. এবং গগুরু, এই: ভুইটি, বিশেস্ত ও বিশেষগ' ভাগ 
য়া পৃথক পৃথকাকা। রচনা কর. পনর বুৎপণি কী 1 





প্রন্নাবলা ও ভত্বন 


উ.। গীত: এটি একটি ভক্তিমূলক গীত (বিশেষ্য )। 
সভায় রবীন্দ্রনাথের একখানি গান গীত হইল (বিশেষণ )। 
গরু £ লাধক রামদ্াস ছিলেন শিবাজীর গুরু € বিশেষ্য )। 
মধ্যযুগে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেওয়া! হইত ( বিশেষণ )। 
স্নীতঃ [গৈ (গান করা)+ক্ত (ভা)] বি, শ্বর-তাল-লয়ঘুক্ত কণ্ধ্বনি অর্থাৎ 
খান, সংগীত। নু 
প্র. ৪। মুখ ও চন্দ্র, এই দুইয়ের সাদৃস্ঠ বর্ণনা করিয়া এমন দুইটি বাক্য প্রয়োগ 
কর যাহা ক্রমাঞ্থত্নে উপম1 ও রূপক অলংকারের উদাহরণ হুইবে। 
উ.। (ক) সন্তানের মুখচন্্র চুষ্থিলেন মাত] ( উপম1 অলংকার £ “মুখ+ উপমেযূ। 
“চন্দ্র” উপমান ? সাধারণ ধর্ধ এবং তুলনা বাক শব্দ লুপ্ক )। এ 
(খ) রিতার মুখচন্দ্র দূর করে হদয়-তিমির (বপক-অলংকার £ “মুখ উপমেয়, 
“চন্দ্র উপমান; উভয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা কর! হইয়াছে অর্থাৎ মুখই চক্র হইয় 
গিয়াছে )। | 
প্র.। (অথবা) যে-কোনো দুইটির অলংকার ব্যাখ্যাকর £ 
(ক) চরণারবিন্দ শোভে। 
(খ) দুই চক্ষু জিনি নাটা। 
(গ) বাজে পৃরবীর ছন্দে রবির শেষ র্াগিণীর বীণ। 
(ঘ) তব অন্গগামী দ্বাস, রাঁজেন্দ্রসঙগমে 
দ্বীন যথা যায় দূর-তীর্ঘ-দরশনে । 
(ড) আধার সন্ধ্যা কাপিছে কাহার ভয়ে। 
উ। (ক) উপমেয় “চরণ” এবং উপমান "অরবিন্দ? ; সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক 
শব লুপ্ত। ' অতএব অলংকার এখানে লুধোপম1। 
(খ) উপমান 'নাট্য? অপেক্ষা উপমেয় “চক্র উৎকর্ধ দেখানো হইয়াছে বলিয়া 
ব্যতিরেক অলংকার । - 
(গ) পূরবী” এবং “রবি” শব একেবারই ব্যবহৃত- হইয়া একাধিক অর্থ প্রফাশ্‌ 
করিতেছে বলিয়া! গ্লেষ অলংকার : পুরবীস্(১) সংগীত্ঞ্ধে রাগিণীবিশেষ $ (২) 
রবীন্দ্রনাথের একখানি কাব্যগ্রস্থ। ররি-(১) দূর্ঘ) (২) ববীন্জনাঁধ। ৃ 
' আর্থ) 'বাপিমীর,.বীণ'  রাগিনীরপ বীণ [ বীণা ]-্বপক অলংকাত্র। এই দ্িতীয় 
অলংকারটি গ্রহণ করাই ভালো । . ূ 
(খঘ) দাস+ উপমেয়, 'দীন* উপমান, সাধাক্বণ ধর্ম যহতের দম্বগাহিত্ব, তুলনা": 
বাচক শব 'যখা'। উপমার' চারিটি অঙ্গই বর্মীন  খাঁজার আ্লংকার এখানে 
পূর্ণোপমা। 
(ও) অচেতন ডপমের "সন্ধ্যায় চেতন অথঠসাভাক্াখত উপসাদের বাখবাছ। 
€ ভয়ে কাপ) আরোপিত হওয়ার: 


॥ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেপ্টাল ; ১৯৬২ ॥ 


€ ওঙ্খন্ম শক» 


প্র. ৭। 89188488182 নির্দেশ অনুসারে, নিঙ্নলিখিত যে-কোনে। 
গাঁচটির বাক্যের রূপাস্তর সাধন কর £ 

(ক) হ্থন্দরীর লাবণ্যের ভাষ হাসিয়া হাসিয়া, ভালিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া ভাতিয়। 
দুলিয়া, গলিয়া উছলিয়৷ উঠিতেছে (ক্রিয়াপদগ্তলিকে চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ্ে 
পরিণত কর )। 

(খ) কমলাকাস্তের মনের কথা এ জন্ম, আর বলা হুইল না ( বাচ্যাস্তরিত কূর )। 

(গণ) সকল প্রকার উন্নতিই পরিশ্রমসাপেক্ষ ( ক্রিয়াপদের দ্বারা শেষ পদটির অর্থ 
প্রকাশ কর )। 

(ঘ) ইহছাতেই বিদ্যাসাগরের চরিত্রেন্র অসাধারণত্ব অনুভব করি (কর্মবাচ্যের মিশ্র 
বাক্যে পরিণত কর )। 

(ও) যেখানে গভীরভাবে কোনো! বিষয়ের আলোচন1 হইত সেখানে হাস্তের 
চপলতা৷ পরিহার কর!"ুইত (সরল বাক্যে পরিণত কর )। 

(5) ভেদবুদ্ধি বিদুরিত ন। হইলে জাতীয় সংহতির আশা নাই (না ও নাই" 
বাষ দিয়! মিশ্রবাক্যে পরিণত কর )। 

(ছ) যাহাতে সমাজের হিত হয় এমন কাজে বিরোধীদলের সঙ্গে সহযোগিতা 
বাঞ্ছণীয় ( সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করিয়া সরল বাক্যে পরিণত কর )। 

(জ) হুর্গত জনগণের সেবায় যানের হানি হয় তাহা তিনি মনে করিতেন না 
(দুইটি সমাসবছ্ধ পদ ব্যবহার কর )। 

(ঝ) পূথ্বীরাজ খুডোকে খাটিয়াম্ব শুইয়ে দিয়ে বললেন-_'ভয় নেই, কেমন আছ 
তাই জানতে এলাম। (পরোক্ষ উক্তিতে পরিবতিত কর )। 

উ। (ক) স্থন্দরীর লাবণ্যের মতো হেসে হেসে, ভেসে ভেসে, হেলে ভেঙে ছুলে, 
গলে উছলে উঠছে। 
*. (খ) কমন্গুক্াত্ত,মনের কথা এ জন্মে আর বলিতে পারিল না। 

* (গ) সকলপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রমের অপেক্ষা রাখে । 

1) [ম্ঘট হাতেই বিভ্ঞাপাগরের চরিত্র যে অসাধারণ তাহা অনুভূত হয়। 

(৪) গস্ধীর ভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনার স্যানে হান্তের চপলত পরিহার 
করা হইত 1 

রঃ জেরি যতদিন বর্তমান থাকিবে ততধিন জাতীয় সংহতির আশ! 





ক তামধেবার মানহানি হয তাহা তিনি দনে কছধিতেন ন 
৮ 


প্রশ্নাবলী ও উত্তর ৫ 
*। (বৰ) পৃথীরাজ খুড়োকে খাটিয়ায় শুইয়ে দ্বিয়ে অভয় দিয়ে বললেন যে, তিনি (ঘুড়ে) 


কেমন আছেন তাই তিনি (পৃথীরাজ ) জানতে এলেন । 
প্র. ৮। নিয়লিবিত পদগুলির পঁ1চটিকে স্বরচিত বাক্যে প্রস্বোগ কর £ 
(ক) আথ্স্ত। (খে) উপযূপরি। (গ) পুরুষকার। (€ঘ) উপলক্ষ মাত্র 
€ও) খবরদারি। (চ) বেমালুম। (ছ) 'নিজরবন্দী। (জ) রিজহস্তে। (ঝ) চরিতার্থ । 
উ। (ক) আগ্স্তঃ গ্রন্থথানি আমি আছ্ন্ত পাঠ করিয়াছি। 
(খে) উপঘুপরি £ উপধূপরি দুই সন অজন্মা হওয়ায় কষকের ঘরে খাবার ছিল না। 
(গ) পুরুষকার ঃ পুকুষকার বিন1 দৈবও সর্বত্র ফলে না। 
(ঘ) উপলক্ষমাত্র : খাওয়াটাই আসল কথা-__মাইনে-বৃদ্ধি তো উপলক্ষমাত্র | 
(উ) 'খবরদারি £ কাজের বাডীতে এক-শ্রেণীর লোক থাকে যারা সব সময় 
খবরদ্ারিই করে। 
(চ) বেমালুম £ কাটা ক্িভ বেমালুম জোডা লেগে গেল দেখে দর্শকেরা হাততালি 
দ্বিয়ে উঠল। 
(ছ) নজরবন্দী : বাঙলাঁদেশের অনেক যুবককেই এককালে পুলিশের নজরবন্দী 
হয়ে থাকতে হযেছে। 
(জ) রিক্তহতস্তে বড আশা করিয়া বাল্যবন্ধুর নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু ফিরিতে 
হুইল রিস্তহত্তে। 
(ঝ) চরিতার্থ ঃ সকলের সব খেয়ালই কি চরিতার্থ হয়? 
প্র. ৯। স্থুলাক্ষর শব্গুলির পঁণাচটির সম্বন্ধে ব্যাকরণমূলক টাক লিখ : 
(ক) ছুই ভাই ব্রজে প্রেমাবেশে মজি বিভ্তোর আছেন স্থথে । 
(খ) সেই কাব্যে বয়মোচিত উত্তেঙন। প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্বেও**। 
€গ) অভ্যাস দ্বারা তাহাতে পারদ্শাঁ হওয়া যায়। 
(ঘ) জীবন-উদ্ভানে তোর ষৌবনকুন্থমভাতি কতদিন রবে? 
(ও) কাণগ্ারী ! আঙগি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ। 
(চ) গিব্রিসকংট, ভীক্ষ যাত্রীরা, গুরু গারজায় বাজ। 
(ছ) কানাকডি নিয়ে কত টানাটানি | 
(ঘ) আমার আঁজন্মপূরিচিত বাত্দল্যের বাসমনদির সহস! শৃ্ঠে পাঈলিত হইল 
উ। (ক) বিভোর £ বিশেষরূপে ভোর ব৷ তন্ময় (বাঙলা প্রাি-তৎপুক্রষ সমাস) 
(খ) বয়মোচিত £ বয়ঃ+ উচিত -( বিসসদ্ধির নিয়মে ) বয় 'উচিত্জ । কি ও 
হইলেও “বয়সোচিত? বাঙ্লায় বহুপ্রচলিত। 
(গ) পারদর্শী £ পান দর্শন করেল ধিনি ( উপপহ্গ তৎপুরুধ সমস 
(ঘ) জীবনস্উন্ভানে ; জীবনরূপ উন্চান (রবপক কর্ণধার ), তাহাতে : ছাঃ 
ক্রোধে সমাস সাত্বও সন্ধি বৰা হয় দাই। 
($) কাণ্ডারী : কাঙায় 48 ('নিহুড়' অর্থে তছিত.)। 'সধোৌধনগন & 


হি মি বিচি 

(চ) গরজায় $ গরজ (4 গর্জ)+আস্গরজ। 7. নারে কর 
বিপ্রকর্ষমূলক নামধাতুজ্জাত ক্রিয়ার উদ্ধীহরণ। 

(ছ) টানাটানি £ পপর টানা বেখানে (ব্যতিহার বহি দাগ )। 

(ঘ) আজন্মপরিচিত ; হন্ম হষ্টতে আজন্ম; আম্বস্ম পরিচিত (সুপ কুপা' 
সমাস )। 

প্র. ১০। (ক) অনুস্তপদের শূন্বস্থানগুলি বিশেষধপদের দ্বার] পূরণ কর £ 

_ দিকে পর্বতশ্রেণী - সেই পর্বতের পাদমূল হইতে-_ভৃগুদেশ পর্ধস্ত-_উন্নত বৃক্ষ 
_ পুবৃঠ্টি করিতেছে । --জলধারা--গতিতে-_ উপত্যকার-_হুইতেছে। 

উ। পাঠনংকলনে জগদীশচন্দ্র বন্থর “ভাগীরখীর উৎস-সন্ধানে" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য । 

প্রা। :( অথবা) নি্লিখিত পদ্যাংশতরে পরিচ্ছপ্ন গগ্যভাবার রূপান্তরিত কর £ 

“লেই পরাজিত তিরম্কৃত স্রসেন। 
আবার আসিয়া! দভে পশিল সংগ্রামে ; 
ন1 পারি জিনিজ্তে তার স্থুজিষু। হইয়া 
রে ভীরু দানবগণ | নামে কলঙ্কিল। 
আপনি যাইব, অন্য পশিব সমরে; 
'ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ।”_ 
বলিয়া গর্দিলা বীর বৃত্র দৈত্যপতি, 

| ধরিল] শিবের শূল সিংহের বিক্রমে। 

উ। সেই পরাজিত তিরস্কত স্থরপ্রেনা আবার আসিয়া ভে সংগ্রামে প্রবেশ 
করিল । “রে ভীরু দানবগণ | স্থ & হইয়াও তাহাকে জয় করিতে না পারিয়! নামকেই 
কলঙ্কিত করিলি। অদ্য আপনি যাঁইব, সমরে প্রবেশ করিব ; অমরের সমরের সাধ 
ঘুচাইয।* বলিয়া দৈত্যপতি বীর বৃত্র গর্জন করিল, সিংহের বিক্রম শিবের শূল ধর়িল 
[রণ করিল )। . 

১৫) সাধুভাষায় রপাত্তরিত কর ঃ 

ঈশ্বর বললে__ছেলেবলায় এরা সব খেলা শিখত। আমিও খেলার লোভে এদের 
ঘলে হুটে গিয়েছিলুষ |. আমার বয়স তখন বছর কুড়িক, সব খেলাতেই' আমিই হয়ে 
টি সা পাঠকরা খছি--তারই গুণে সকলবে 
হটিরে, দিই । হুজুর, আফি মস্তর-তত্তর কিছুই জানিনে । তুঁবেন্সামার যা ছিল তী এর 
মুহা ছিল না... পেংজিনিস হচ্ছে চোখ। ' 

এ, দীত্বর বর্সিল-+-বাল্যকালে ইছারা সব খেলা শিখিত 1. আমিও খেলার 
ছলে যোগ দিযাছিলাম। আমার বয়স তখন প্রা কুড়ি বৎসয়, সফর ্‌ 

রলাকেই ই হই উিডিলাম নর্বতরেষ্ঠ। ইহার ভাবিল ' আসি "কোনো মহ 
প্রচ শে ূরীকে পরান্ত করি।  মহালয, মঞজতজ আমি: কিছু 
জানিনা 1টি শামা হা ছিল কহ ইহার কাহারও ছিল মা। সেখ 










গ্হ্থাযলী ও উতর 

গু । (অধব1) নিয়লিখিত উদ্কৃতাংলের ভূগ্াঝিখরি সংশোধন ছা 

২ 

র্মময়ী কল্পনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, জ্ঞানহীন দস্থ্য বত্রাকর তরঙ্গের ব 
ভাব-রত্বাকর বান্মিকী। এই বিশ্বাসের বলে জনশ্রুতি প্রচার করেছেন যে, শহুস্তলগ" 
প্রণয্নিতা মহামুক্ষ ছিজেন, পরে স্বরত্বতীর প্রসাদ্দে সর্ববিষ্থা বিশারদ পণ্ডিত চুরামনি 
হুইয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 

উ। রঙ্গময়ী বল্পন। প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে জানহীন নন্যারত্বাকর বরদ্ধার বরে 
ভাবরত্বাকর বাল্মীকি। এই বিশ্বাসের বলে জনশ্রুতি প্রচার করিয়াছেন যে, শহুত্তলা- 
প্রণেতা কালিদাস মহামূর্খ ছিলেন পরে সরম্বতীর প্রসার্ধে সর্ববিভ্যাবিশারদ পশ্তিতচড়াম 
হুইরা গহে প্রত্যাবর্তন করেন । 


“ জিতীক় স্ ৯ 


প্র. ১। কে) ্রকুতি, প্রত্যয় ও উপসর্গ কাহাকে বলে? উদাহশযোগে 
বুঝাইর়া দাও। 

উ। যেবর্ণ বা বর্ণসমষ্ির দ্বারা জাতি, দ্রব্য, গুণ, ভাব বা] কাধ বুঝ যায়, অধব। 
যাহার সহিত বিভক্তিষোগে ক্রিয়াপদ্দ বা প্রত্যয়যোগে শব গঠিত হইতে পারে, 
তাহাকে প্রকৃতি বলে ; ষথা-_ 

“জল" একটি দ্রব্যবাচক প্রকৃতি (নাম-প্রকৃতি ); আবার, “করু'-ও একটি প্রকৃতি 
( ধাতু-প্রন্ততি ), কারণ, কব্‌+ ইতেছে (বিভক্তি )-* করিতেছে (ক্রিয়াপদ )। 

যে-বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি নাম প্রকৃতি বা ধাতুপ্রকৃত্তির সহিত যুক্ত কইয়া! শবের হৃঠ়ি করে, 
তাহাকে প্রত্যয় বলে; থা 

তাত (নামপ্রকৃতি )+ ঈম্তাতী ; হাস্‌ (ধাতুপ্রকৃতি)1ইস্হাসি। এই ইষ্ট 
ক্ষেত্রে 'ঈ” এবং “ই প্রত্যয় । 

প্র, পরা! প্রসূতি যে-সকগ অব্যয় ধাতুর পূর্বে যুক্ত হইয় ধাতুর অর্থকে পরিবৃ্ি 
করে অথব। বিশিষ্টত! দান.করে, তাহাদের নাম উপসর্গ ; ষথা-_ 

সম্‌ ( সংহার ), প্র (প্রসষ্ট ), অনু (অৃনয় )৯ইত্যা্ধি। 

প্র। (অথব1) তগ্ধিত ও কত প্রত্যয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও; খাঁটি খাঁডলা % 
সংস্কৃত, উভয়বিধ কৎ ও তদ্ধিতের উদ্দাহরণ দাও । 

উ। উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেন্টাল, ১৯৬৭ ভ্রষ্টব্য । 

থে) সন্ধি ও সমানের পার্থক্য উদ্যাহরণযোগে বুঝাইছা দাও 1 

উ।, উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৩ দ্বা । 

প্র। (ছখবা) নিমলিখিত শবস্ুলির হে-কেনেনু! ঢারিটি হইতে চকাবিধ “না 
দিলে অর্থের কিন্ূপ খ্যতিক্রম হুর ভাহঠবলঠ , 

জাটা,) বীধা ; গাধা » গার্সি) গাক়। তাঁহার 


৮ বিটিজ! 


উ। কাটা--কণ্টক; কাটা- ছেদন কর]। 
বাধা-_-বদ্ধ; বাধা-বিস্ব। 
গাথা--গ্রথিত করা ঃ গাথা-_কাহিনীমুলক কবিতা।। 
পাজি--পর্রিকা) পার্ি-_-বদমায়েস। 
পাক--কাদ1) পাক- বানা! । 


তাহার-_সম্মানযোগ্য ঝাঁকি ; তাহার-_সক্মানের অযোগ্য ব্যক্তির । 
প্র। উদাহরণ-সহকারে যে-কোনো পচটি পরিভাষার ব্যাখ্য। কক্স ঃ 
সমধাতুজ কর্ম; দেশী শব; মহাপ্রাণ বর্ণ) স্বরসংগতি ; ধন্তাত্ক শব্ধ; শব্দদৈত 
নিত্যবৃত্ত অতীত ; এবং পুরণবাচক বিশেষণ । 
উ। সমধাতৃজ কর্ণ : ক্রিয়াপদ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন তাহার কর্মটিও যদি সেই 
ধাতু হইতে হ্ষ্ট বিশেষ্তপদ হয় তবে সেইরূপ কর্ণকে সমধাতুজ কর্ম বলে।। বথা_ 
বেশ এক ঘুম ঘুমির়েছি। --এখানে কর্ণ “বুম+ এবং ক্রিয়! “ঘুমিয়েছি, একই 
“ঘুম” ধাতু হইতে উৎপন্ন। 
দেশী শক £ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল ১৯৬৩ ভষ্টব্য। 
মহাপ্রাপ বর্ণ ঃ ষে-সকল বর্ণের উচ্চারণে প্রাণ বা শ্বাসের আধক্য থাকে অর্থাৎ 
বেশী শ্বাসবায়ূর প্রয়োজন হয়ঃ তাহাদের নাম মহাপ্রাণ বর্ণ। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুৎ 
বর্ণগুলি অর্থাৎ খ ছটথফ এবং ঘঝঢধ ভ এইপ্রকারেরবর্ণ। 
স্বসংগতি £ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৪ দ্রষ্টব্য । 
ধবন্তাত্ক শব্দ £ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬৩ দ্রষ্টব্য | 
শকদৈত £ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেপ্টাল, ১৯৬৪ প্রষ্টব্য। 
নিত্যবৃত্ত অতীত $ অতটতকালে সদা বা নিয্বমিতভাবে ঘটিত-- এইরূপ অথ 
বুঝাইতে যে ক্রিয়ার প্রয়োগ হয় তাহার কালকে নিত্যবৃত্ত অতীত বলে; যথা-_ 
গ্রামে থাকিতে প্রতিদিন নদীতীরে বেড়াইতাম। 
পুরশবাচক বিশেষণ £ উচ্চতর মাধ্যমিক, কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬৩ দ্রষ্টব্য । 
গ্র.। (অথব1) নিম্নলিখিত প্রয়োগুলির যে-কোনো পীচটি শুদ্ধ কি বি কার 
০3৮৪ বল: 
& মধ্য সি রচ্ধাপ্পদ ; নিরভিমানিনী ? ছুর়াবস্থা ) সশর্থিক ) মন্ছিত ) সাবধানী ; 


£উ।- মহিমা-পাণ্ডত £ ন-ভাগাস্ত শব অন্য শব্দের সহিত সমালবদ্ধ হইলে বা! তাহাঙ্গ 
নি হুইলে নুঅশের লোপ হয়। অতএব মহিমন্‌+ মণ্ডিত - মাহুম + 
সর (শুদ্বরপ )। 
্রদ্ধাম্পদ £. আ+ প্-্“আম্পদ (নট অর্থাৎ স্‌ ০০০০০ অতএব 
আল্পর” অশুদ্ধ। 
“লিয়ভিমানিনী £. বহ্ঝীহি মাসে অভীষ্ট অর্থ পাওয়া গেলে তাহার উত্তর আধাহ 
রাগ তন্িত হয়না) দিঃ (.. নাই) অভিমান যাহার » নিরতিমান (শু), তদ্ধিত- 


প্রশ্নাবলী ও উত্তর হক 


যোগে “নিরভিমানী অশুদ্ধ । অতএব 'নিরভিযানী*-র শ্রীলিঙ্গ-কূপ নিরভিমাঁনিনী-ও, 
অশ্ুদ্ধ। 
দুরাবস্থা 8 র-জাত বিসর্গ +হবরস্বু+ক্বর | দুরু + অবস্থা" দুরবস্থা, কারণ, ব্‌+ 
অস্পর, রাহইতে পারে লা। 
সশঙ্কিত £ বিশেষণের সহিত “সহ' শবে তুল্যযোগে বহ্ত্রীছি সমাদ হয় না। 
'শঙ্কিত? বিশেষণ বলিয়া ইহার সহিতও হইতে পান্ধর না, করিলে তাহা অশ্তদ্ধ। ' 
মন্থিত £ ক্র-প্রত্যয় যুক্ত হইলে মন্থ, গ্রন্থ, প্রভৃতি ধাতুর ন্‌ লোপ পায়। অতএব 
“মন্থিত+ অশুদ্ধ । 
সাবধানী £ বহুব্রীহি সমানে অভীষ্ট অর্থ পাওয়া! গেলে তাহার উত্তর আবার 
অস্ত্যর্থক তদ্ধিত হয় না। অবধানের সহিত বর্তমান -" সাবধান ( তুল্যযোগে বহুত্রীহি); 
ইহার উত্তর আবার “ঈ* ( ইন্‌) ভূল। 7 
দৈন্ভতা ঃ একই অর্থবাচক একাধিক তদ্ধিত একসঙ্গে কোনেো। শবের সহিত যুক্ত 
হইতে পারে না| এখানে দীন + ত্তঞ, (ফ্য)+তন্‌ (তা)__ছুইটি ভাববাচক তদ্ধিত, 
একসঙ্গে যুক্ত হওয়ায় “দৈস্ততা” অশ্তুদ্ধ। 
প্র. ৩। “ভালো” এবং "অজ্ঞান", এই দুইটি শবকে বিশেস্ত এবং বিশেষগরূপে 
ব্যবহার করিয়৷ পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর। “অদৃষ্ট' শব্ের দুইটি অর্থ বল। 
উ। ভালে! ঃ নিজের ভালে! সকলেই চায়। (বিশেষ্য ) 
স্বব্রত একটি ভালে। ছেলে । (বিশেষণ ) 
অজ্ঞান ঃ ভারতীয় কৃষকের দারিদ্র্যের একটি কারণ অজ্ঞান । (বিশেষ্য ) 
অজ্ঞান ছেলেটিকে হাসপাতালে নেওয়। হইল । (বিশেষণ ) 
অদৃষ্ট (ক) ভাগ্য ; (খ) যাহ! দেখা হয় নাই। 
প্র.। (অথবা ) যে-কোনো পঁচটির সমাস বল £ 
পাদপদ্ম ; প্রত্যক্ষ; ঘনশ্তাম ; স্থখ্টোখিত) বিশ্বীমিত্র; বেচাকেনা; অস্তেবাসী 
এবং অনপুত্রক। 
উ। পাদপন্ম_-পাদ পল্ের স্তায় (উপমিত কর্মধারয় )। 
প্রত্যক্ষ-_অক্ষির প্রতি (অব্যয়ীভাব )। 
ঘনশ্যাম-_ঘনের সায় শ্যাম (উপমান কর্মধারয় )। 
সুপ্তোখিত - পূর্বে সত পরে উত্থিত ( কর্মধারয় )। 
বিশ্বামিত্র--বিশ্ব মিত্র যাহার (বহুব্রীহি )। 
বেচাকেনা--বেচা ও কেন! ( ছদ্ব )। 
অন্তেবাসী-_-অস্তে (-*গুরুগৃহে) বাল করে যে € অলুক উপ তম্ধুরুষ ) 
অপুত্রক--অবিস্ভমান পুত্র যাহার ( নএ, বহুব্রীহি ) 
প্রে৪। উদ্বাহরশযোগে সব ও যমকু অলংকার বুঝা মীও। 
উ। “বিচিত্রা অলংকারভাগ রব । 


ঞ* বিচিজা 


প্র। (অথব1) যে-ফোন দুইটির অলংকার ব্যাখ্যা কর £ " 
(ক) শোকের ঝড় বহিল সভাতে। 
(খ) কদস্ব-কেশর ।জনি একটি পুলক রে | 
(গ) পাগল হুইয়। বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম 
কন্তরীমুগ-সম | 
(ঘ) মাটির প্রদীপ ছিল, মনে কহিল-_স্বামী 
আমার যে-টুকু সাধ্য করিব তা আমি । 


উ। (ক) উপমেয় "শাক এবং উপমান “ঝড়'এ অভেদকল্পনা হওয়ায় অর্থাৎ 
শোকই ঝড় হইয়া! যাওয়ায় এখানে বূপক অলংকার । 

(খ) উপমান 'কমন্ব-কেশর” অপেক্ষ! উপমেয় পুলক'-এর উৎকর্ষ স্থচিত হন 
ঘ্যতিরেক অলংকার । 

(গ) উহ 'আ'ম' (কবি) উপমেয়, “কস্তর'মবগ। উপমান, সাধানণ ধর্ম পাগল 
হুট্য়া ফির?” তুলনাবাচক শব সম- চারটি অঙ্গই বওমান থাকায় পূর্ণোপম! অলংকার । 

(খু) অচেতন উপমের “মাটির প্রদ্দীপ*+-এ চেতন অথচ অন্ুক্ত উপমানের (মানুষের) 
ব্যবহার (“কিল ) আরোপিত হওয়ায় সমসোক্তি অলংকার । 





॥ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৩॥ 


৫৩ এস লও 


প্র. ৭। যে-কোন তিনটির উত্তন্ব দাও : 
কে) যে-কোনো! পীঁচটির প্রকতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর £ 
(2) প্রবাক্। (1) ফণী। (0) জিজ্ঞাসা । (1) অভ্যন্ধ। (ঘ) অজ্েয়। 
4৮) প্রকাশিত । (51) নিস্তন্ধ। (5111) পরিত্যাগ । 
উ১। (1) প্রবাহ--প্র--বহ1ঘঞ। (2) ফণী--ফগণ (বা ফণা)+ইন্‌। 
(811) জিজাসা-জা + লন্‌1+অ-+-শ্রীলিল আ]। (1৮) অভ্যন্ত--অভি--অস + জু । 
) কজেয় ্নঞ্ডা-জ1+ বৎ.। (5) প্রকাশিত-_প্র--কাশ+ | (3) এ 
গটী-ছন্ত+ক। (৮0) পরিত্যাগ গরি--ত্যজ + ঘএ। 
বে-কোনে। পাড়টি শব্দের অবলম্বনে পচে সার্থক বাক্য রচনা কর £ 
ধর্ম । (9) রাশীকত। (031) শশব্যত্ত। (1৮) রবাহৃত। 
() শৈরৃরীত্য। () ..পরধিবেইনী। (1) কর্নাশা। (এ) জডলমায 
উ( 10 গানবধর্ধ ১ বীরত্ের প্রতি শ্রদ্ধা মানবধর্সের অসীভৃত। 
£) শীত 2 ধুরধোপেয় কলে বহ নিষস্ধিত ব্যক্তি না আদার রালারত খা 
রর 


প্রশ্নাবলী ও উততর এ 


. 

(মা) শশব্যস্তঃ ভূতের কথা মনে হ্ই্্তই শশব্যপ্তে লৌকালয়ে পৌছিবানর 
চট্টা করিলাম। 

(৮) রবাহৃত £ উৎসববাডীতে রবাহৃতের ভিড়ও বড় কম ছিল লা। 

(৮) বৈপক্বীত্য 8১ তাহার আচরণ ৩ কথায় বৈপরীত্যের লেশমাহ 
ছিল না। 
(৮) পরিবে্টনী 2 পুলিশের পরিবেষ্টনীক্জ উত্সক জনতার চাপে ভীতি! 
পড়িল। 


(3) কর্মনাশ! £ নান] জনে নানা কাজে ব্যাপৃত হইল-_কর্মনাশ! লোকটিকে 
কেহ ডাকিল ন]। 


(78) চড়ন্দার £ দূরে নগরের আলোকমাল! নৌকার চভন্দারদের কৌতুহল 
উদ্দীপ্ত কারল। 

গে) সাধুভাষায় দ্ধপান্তরিত কর ঃ 

ঈশ্বর এসব চেঁচামেচিতে কর্ণপাত করলে না! তারপর, যখন লে উঠে দীড়াল 
তখন দেখি সে আঙ্গাদা মানুষ । তার চোখে আগুন জলছে আর শরীরটে হয়েছে 
ইম্পাতের মতো। * 

উ। ঈশ্বর এই সকল চীৎকারাদিতে কর্ণপাত করিল ন1। তারপর, যখন সে উঠিয়! 
কড়াইল, তখন দেখি সে ড়ি্ন মানুষ | তাহার চক্ষে আগুন জলিতেছে এবং শরীরটা 
ক্ইয়াছে ইম্পাতের ভ্ায়। 

(ঘ) উক্কিপরিবর্তন কর £ 


ৃ দুধোধন কৃষকে বললেন, 'তুমি বিবেচা নী করে কেবল পাগুবদের প্রতি প্রীতির 
বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি বিছুর পিত। পিতামহ ও আচার্য ভ্রোণ--তোমর!1 
কেবল আমাকেই দোষ দাও, পাগুবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা করেও আমি 
নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনও অপরাধই দ্বেখতে পাই না। 

উ। ছৃর্ধোধন কুষকে অন্ুযোগের হরে বললেন যে তিনি ( রুষধ )বিবেচনা না 
/ করে কেবল পাবদ্দের প্রতি প্রীতির বশে তাঁকে ( ছুর্ধোধনকে ) নিন্দা কপ্ছেন। তিনি; 
বিছুপ্ধ ( তার ) পিতা পিতামহ ও আচার্ধ ব্রোণ__তীরা কেবল তীকেই ( দুর্ধোধনকেই!) 
গোষ দেল, পাণুবদের দোষ মেখেন না। বিশেষ চিদ্ছা। করেও তিনি ( ছুর্ধোধন ) বিজন 
বৃহৎ বা ক্ষুত্ব কোনে! অপরাধই দেখতে পান না। 

($) পাঁচটি শবের গন্ভরপ লেখ £ 

($) লভিন্থ। (8) নারিলি। (38) উঠে ঝনঝনি। $) 
€দ). ছিলিবারে। (দ) মধিরা। (11) উজলে। (54) অপি । 







উ। (৫) জুভিহ্থ--লাভ করিল্গাস। 0) দারিবি-- পানি না 
11) উঠে খনঝদি - খনঝন ক্ষবিয়! উঠে। (1) ৮ উস্এীউ কপ 
(0 জিমিধাকে "অয কাত: ($) অধিরা”্সৃদিত বি? 


] টা ৯): 
চু ইজ, শীল 
রা রর টি 7 
47], উরে উজান বা. ॥ (8, সাপ্যি্্াযগ হরির 
এ £৬৫ 5 ৪ কি 


৩২ বিচিজ 
গুপত্তা ৯ 


গ্র.১। করণ, অপাদধান ও অধিকরণ কারক ঝাহাকে বলে, উদাহুরণসহকাকে 
বৃঝাইয়া দাও। কর্ঠৃকারক ও কর্ণকারকে বাউলায় অনেক সময় বিভক্তিন্ন একই রূপ 
দেখা যায়, তাহাদের দৃষ্টান্ত দাও। “কে? বিভক্তির যোগে বাঙলায় কোন্‌ কোন্‌ কারক 
সম্পয় হয়? 

উ। মা বার পাহাদে ভি পান করে অধাৎ ভিন পন্পানের ব্যাপারে 
ধাহ। প্রধান সহায়, তাহার নাম করণ কারক ; বথা__ আমর! চক্ষু দিয়া দেখি। 

__ এখানে দেখ! ক্রিয়াটি কভার ছার] চক্ষুর সাহায্যে সম্পন্ন হইতেছে । 

যাহা হইতে কিছু বিচ্যুত, ভীত, রক্ষিত, উৎপন্ন, গৃহীত ইত্যাদি হয় তাহাকে 
অপান্ধান কাক্ক বলে; খা_গীছ হুইভে ফল পড়িল। | 

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলে। ক্রিয়ার আধার বলিতে বুঝিতে 
হইবে কর্তা ফে-আধারে থাকিয়া! ক্রিয়া সম্পাদন করে, অথবা প্রয়োজনমতো কর্মকে 
যে-আধারে রাখে, সেই আধারকে ; বৃথা--তিলে তেল আছে। 

কর্তকারক ও কর্মকারকে বিভক্তিন্ন একই ব্বপের উদাহরণ নিয়ে দেওয়া হইল £ 


মানুষ মরপণশীল। (কতা) 
বাঘে মানুষ খায়। (কর্ণ) | ক বি 


ছাগলে কী নাখার! (কর্তা) 


সাগরে ভূলিতে নারি । (কর্ম) জি বিজি 
তোক্গাকে আসতেই হবে। [ক] বানান 
উপেনকে ডাকিয়া আন। (কর্ণ) & | 


বাঙ্লার 'কে' বিভক্তির যোগে কতা, কর্ণ, সম্প্রত্ধান, অপদান এবং অধিকরণ কারক 
নিজ্প হয়।' " 
প্রা। (খুধা ) দক্ধি ও সমাসের পার্থক্য ও পরস্পরের সম্পর্ক উদাহরণ যোগে 
বুধাইক্ব! ্বাও। সন্ধি কর প্রকারের ? নিপাতনে সন্ধি ও নিত্যসমাস কাহাকে বলে, 
ৃ্াপ্তসহকারে বুঝাইয়। দাও। 
উ। পুরম্পরসঙ্নিহিত ছুই বর্ণের মিলনের নাম সন্ধি) বািগাসিউ গার 
চায। 
পর অর্থসনব্ঘুক্ত ছুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়ার নাছ 
দ্বার দাদার পুত্র রাজপুত 
র 'শাঁলীপাশি অবস্থানই সন্ধির প্রধান কথা, অর্থ-ম্পর্বই লমাসের প্রধান ধা। 
' সমালের উদ্েন্ত বক্তব্যকে লংক্গিত রূপ দেওয়া। নি গাজা ারিভিিরনি 
ইহ ধধনিপর্সিধতনের প্রফটি খাভাবিক নিয়ম মাজ। 
সপ্ত 'লাহলেয়ঃ ক্ষেতে (এবং অন্তও ) সন্ধি করিতেই হইবে | লমাস হইলে 





প্রশ্নাবলী ও উত্ত ৩৪ 
মবস্ত সন্ধি থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে; আবার, সন্ধি হইলেই যে সমাস 
বাকিবে এমন কোনে! কথ! নাই ; ষথা-_ 

মম+আলর -"মমালয় (সন্ধি আছে, সমাস নাই) সত্যনিষ্ঠা (সমাস আছে, 
দ্ধি নাই); শশ+ অঙ্ক "শশাঙ্ক (সমান এবং সন্ধি দুইই আছে ।) 

সন্ধি যখন সাধারণ নিয়মে ন! হইয়া বিশেষ নিয়মে হয়, তখন সেইক্সপ সপ্ধিকে 
পাতনে জন্ধষি বলে; ষথা--ক্ল+অটাশ্পীধারশ নিয়মে 'কুলাটা? ন। হইয়া 
বশেষ নিয়মে “কৃলটা” হয়। 

টতে একাধিক পদের সমবায়ে গঠিত -বলিয়া যনে হইলেও বাহার 
ব্যাসবাক্য হয় না, অথবা ব্যাসবাক্য করিতে হইলে সমস্তমান পদগুলির মধ্যে নাই 
এমন বাহিরের পদের সাহাব্য লইতে হয়, তাহাকে নিত্যসমাস বলে ; বথা- কফসর্প 
ব্যাসবাক্য হয় না)? দেশাস্তর (অন্য দেশ) 

গ্, ২। উ্ধা্রশ-সহকারে বে-কোনো। শীচটির পরিভাষার ব্যাখ্যা কর £ 

(ক) অল্লপ্রাপ বর্ণ। (খ) যৌগিক বাক্য। (গ) সমাসাস্ত প্রত্যয়। (হব) 
নঞ্র্থক বহুত্রীছি।' (ও) বীন্পার্থে অব্যক্ীভাব। (5) ভাববাচ্য। ছে) ভগ্রতৎসম 
শব । (জ) ন্বাভাবিক ষত্ব। 

উ। (ক) অক্পপ্রাণ বর্ণ ঃ যে-সকল বর্ণের উচ্চারণে প্রাণ বা নিঃশ্বাসের শ্রাধানত 
ধাকে না, তাহাদের পাম অল্পপ্রাণ বর্ণ। বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণগুলি অর্থাৎ ক চট 
তপএবংগজডদ বঅক্পপ্রাণ। 

€খ) যৌগিক বাক্য £ যে-বাক্যে একাধিক হ্বাধীন সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক 
ব্যয়ের দ্বারা অথব]1 বিনা-অব্যয়েই সংযুক্ত থাকে, তাহার নাম যৌগিক বাক্য ; যখা-_ 

আমি তাহার আসা মোটেই পছন্দ করিতাম না কিন্ত যখনই যোগ পাইত 
তখনই সে আসির। উপস্থিত হইত। 

একটি স্বাধীন সরল বাক্য “আমি তাহার-**কব্িতাম না” একটি শ্বাধীন জটিল বাকা 
'ষখনই হুযোগ-**উপস্থিত হইত+ সংযোজক অব্যয় “কিন্ত” ছার যুক্ত হই! যৌগিক বাক্য 
গঠন করিয়াছে! 

(গ) সমাল্লাস্ত প্রত্যয় £ সমাস করিবার পর সমন্তপদে সমাসেরই অঙক্সাবে বে 
প্রত্যয় তদ্ধিতের সভায়, অথচ অর্থের কোনোক্সপ পরিবর্তন ন। করিরা যু হুম, তাহাকে 
সমাসাস্ত প্রত্যয় বলে ; যথা1-প্রিয় হখ। স্শপ্রিয়সখি + ট6. ( -" অ) শিস এখানে 
“টচ সমাপাস্ত প্রত্যয়। 

(ঘ) নঞর্থর বহত্রীহি £ যে-বহত্রীহি অর্থাৎ অন্তপদার্থপ্রধান গালে প্রপ্ 

নিষেধার্থক অবার, তাহার"নাম নঞর্থক বহত্রীহি, খা নাই পুজ যাহার » অপুজক। 
( &) স্বার্থে অব্যয়ীভাব £ বীন্দা অর্থ সর্যত ব্যাধি ইচ্ছা (কাহাকেখ ঝা 
ফোনটিকেও বাছ না দিষ্া) এ িলিনদারারারাদাগনিিরিক 
বলে? বখা-*িনে দিনে প্রতিদিন), ২. 

ঢ) তানহা: যে-বাত্যে কর, গাকে দা. এত বিদারক 

চক-৬ 


৩৪ ১মিচি্া 
তাহাকে ভাববাঁচ্য হলে। ভাববাচ্যের কণ্ঠ! সাধারণত তৃতীরান্ক ধা ব্যস্ত হয় এক্ং 


ক্রিয়াপহটি “হ; প্রভৃতি ধাতু-যুক্ত হই সর্বদা প্রথম পুকুষেন্র হ্য়। য্যা-মহাশরেক্ক / 


থাকা হয় কোথায়? | 
(ছ) ভয়তৎস্য শব; সংস্কত হইতে সরাসরি বাঙলার আসি! যে শব ক্াঙলার 


উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্ের ফলে কিঞি'ৎ বিকৃত কৃইয়। গিয়াছে, ভাঙ্বার নাম ভগ্নতৎ্সম শখ ;* 


বথা--কেন্ট (কৃষ্ণ )। 

(জ) স্বাভাবিক বত্বঃ যত্বের কারণ না থাকিলেও কতকগুলি তৎসম শবে 
বর্ষদাই য ব্যবহৃত হয়। মূর্ধন্তি ষএর এইরূপ প্রয়োগকে শ্বাভাবিক বত্ব বল! হয়; 
বথা-_আবাঢ়, পাবওড ইত্যাদি । 

গর. ৩। যে-কোন পাঁচটি শবের প্ররুতি-প্রত্যয় দেখাইয়া ব্যুৎপত্তিগত 
অর্থ লিখ : 4 

(ক) বিবক্ষা। (খ) ছাত্র। (গ) সম্তান। (ঘ) সতা। (ও) ম্বত্ব। (চ) সত্ব 
(ছ) ভাগবত। (জ) আপৰিক। 

উ। (ক) বিবক্ষা ঃ ক্র বা বচ.+ সন্+ অ+ভ্্ীলিঙ্গে আ (বলিবার ইচ্ছা )। 

(খ) ছাত্র £ ছত্র+৭ণ (ছত্র অর্থাৎ গুরুর দোযাবরথ যাহার শীল )। 
(গ) সন্তান £ সম তন্‌+ ঘঞ (যাহার হ্থারা বংশ লম্যক্‌ বিদ্তৃত হয় )। 
(খ) সভা £ সং+ তল্‌ বা তা ( সৎ-এর ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা। )। 
(ও) হ্বত্ব : শ্ব+ত্ব (দ্র ভাব অর্থাৎ অধিকার )। 
(চ) সত্বঃ সৎ+ত্ব ( সং-খুর ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা )। 
(ছ] ভাগবত £ ভগবং1অণ বাঁক ( ভগবৎ-সন্বস্ধীয় ) 
 (আ)ট আরবিক £ অণু+ঠক্‌ বা ফিক ( অণু হইতে উৎপর ) 
গ্র। (অথব]) নিয়লিখিত প্রম্মোগগুলির যে-কোনে। পীচটি শুদ্ধ কি অশ্ুন্ধ, 
তাহার বিচার কর। 
(ক কৃষ্বপ্জিনী । (খ) ভ্ীমন্তাগবদ্গীত|। (1) হুরুতিশীলিনী মাতৃবৃন্দ। (ঘ) জগদীক্্। 
(ও) অজ্ঞখনত1। (চ) এতদ্সত্বেও। (ছ) ছন্দোকুশলী। (জ) দৌবদ্থালন। 
৷ উ। (ক). কুঝঙ্গিনী £ জাতিবাঁচক শের স্বীলিঙ্গে সাধারণত ঈ প্রত হয়। 
ছুরগ+ ঈফুরদী (শুদ্ধ)। নী*-যোগ অণ্তুদ্ধ। 
রে) শ্রিমস্তাগবদগীতা $ জিডি নজির ভাতার 
অঞগরছটিতা। ৮১৭৮ (পচ “ভগব্ৎ, শবটি “তাগবৎ' হইতে 


'মুতরম্দ' বখাটি স্বীলিঙ্গ নয় বলিয়া! ডাহা 







"দ্ধ গজ: | ৭ ই -.( সি দিয়য়ে) ছগদ্+-ইনড এই ফি । 
তপ্রারে না বনিহা ঠারটি্। 


/ 


প্রশ্নাবলী ও উত্তর 


(ও) অজ্ঞানতা £ নয় জ্ঞান." অজ্ঞান। কথাটি ভাববাচক বিশেন্ত, হুতস্বীং 
উহার উত্তর জবার ভাবৰাচক তদ্িত যুক্ত হইতে পাবে ন1। কিন্ত নঞ বহত্রীহি সমাসে 
(নাই জান যাহার ) 'অজ্ঞান” শব্বটিকে বিশেষণ ধরিলে 'অজ্ঞানতা।” শুদ্বই হুয়। 

(চ) এতদ্সত্বেও £ বর্গের ওর ও ৪র্থ বর্ণ শষ, স্স্ওয় বা ওর্থ বর্ণ্থানে 
১ম বর্দ। অতএব ১ম,বর্ণ না করিয়া ওয় ধর্ণ (দ্‌) বাখুয় শবটি অশুদ্ধ 

(ছ) ছন্দোকুশলী £ অঃ-এর পর বর্গের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ বা ষ, র, ল, ধ, হু, 
না থাকিলে অঃ “ও? হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে শকটি “ছন্দঃ১। 

(জ) দোষম্খালন £ প্থালি? (-"খসানো ) এবং 'ক্ষালি? (ধৌত করা ) £'ধাতু 
হুইটি একার্থক নয় বলিয়া একটির অর্থে অন্থটির ব্যবহার (“ক্ষালন' স্থলে '“্খালন) ভূল 

প্র৪। স্লেব ও সমাসোক্তি অলংকার উদ্দারণ-বোগে ব্যাখ)1 কর। 

উ। “বিচিত্রা'র অলংকার-ভাগ ত্রষ্টব) | 

গ্র। (অথবা) যে-কোন দুইটির অলংকার বুঝাইয়া দাও £ 

(ক) বিমল হেম জিনি তন অনুপম রে। 

(খ) বন্দি চত্রণারবিন্দ আমি, অতি মন্দমতি। 
(গ) গ্রাসগ্ুলি তোলে যেন তে-আঠিয়া তাল। 
(ঘ) গুরু-কাছে লব গুরু ছুঃখ। 

উ। (ক) উপয্যন “বিমল হ্মে* অপেক্ষা! উপমের “তন্ু'র উৎকর্ষ চিত্ত 
কওয়ার ব্যতিরেক অলংকার । 

(খ) উপমান অরবিন্দের সহিত উপমেয় চরণের সাদৃশ্থ দ্যোতিত হওয়ায় উপম! 
অলংকার (লুগ্তোপমা )। ইহ! ছাড়া, নদ” 'বুক্তবর্ণটি একাধিকবার ধ্বনিত হওয়ায় 
অনুপ্রাস অলংকারও হইয়াছে । ড় 

(গ) উপমের 'গ্রাসগুলি'কেই উপমান “তে-আগঠিয়া তাল? বলিয়া প্রবল সংশয় 
হওয়ায় এবং সংশয়বাচক “যেন” উল্লেখ থাকায় বাচ্যোতপ্রেক্ষা অলংকার । 

(ঘ) 'গুরু' কথাটি একই বাক্যে দুইবার ছুই ভিন্ন অর্থে (১. দীক্ষাঙ্গাতা, 
২, কঠিন ) ব্যবহৃত হ্ওয়ায় যমক অলংকার । 


॥ উচ্চতর মাধ্যমিক.কম্পার্টমৈপ্টীল ১৯৬৩ %৭ 


এ শরণ পশ্র ১৯ 


প্র৭। যে-কোন ভিনটির উত্তর ধাঞ ঃ 
(ক) যে-কোনো পাচটির বুৎপত্তি নির্দেশ £ 
(১) প্রধাদ। (২) অগ্রসর | (৩ আরোহণ। (৪1 বসব) (দিনা তত্গভাঃট: 
তুগগম।, (৭) সংগ্রহ। (৮) জব্ফীর। 
উ.। (৯ প্রবাস-পর- ক ধআ,1 
/১) অঞ্রালযসস্পউতী উন্নত 


৩৬ বিচিত্র! 


(৩) আরোহণ--আ- রুহ +ল্যুট বা অনট্‌। 
(৪) বিস্বত- বি-স্ব+ক্ত । 
(৫) আ্োতম্বতী__শ্রোতঃ (শ্বোতস্‌ )+মতুপ.+সত্রীলিঙ্গে ঈ। 
(৬) ছুর্গম-_ছুরু - গম্+খল্‌। 
(৭) সংগ্রহ সম - গ্রহ. অপ. । 
(৮) আবিষ্কার__আবিং বল ঘঞ, | 
(খ) যে-কোনো পাচটি শব অবলম্বনে পাচটি বাক্য রচন1 কর £ 
৯ মাহেভ্রযোগ । (২) ইয়ত্তা | (৩) অনাড়ন্বর | (৪) অনুকল্প। (৫) কবন্ধ। 
(*) অপ্রতিহত। (৭) অনুগাঁমিনী। (৮) রবিরশ্বিমালাপ্রদীথ। 
উ। (১) মাহেন্্রফোগ ১ জীবনে মাকেন্্রযোগ একাধিকবার আলে না। 
(২) ইরত্াঃ পণপ্রথ। যে কত বাঙালি-পিতার সর্বনাশ করিয়াছে তাহার 
ইয়তা নাই। 
(৩) অনাভগ্বর £ সে-যুগের ধনীদের জীবনযাত্রীও ছিল অনাভম্বর | 
(৪) অনুকল্প £ মাতৃই'ন শিশুটির কাছে দিই মাতার অনুকল্প । 
(৫) কবন্ধ: পশ্চিমী সভ্যতা কবঙ্ধ-_উহ্ছাতে দেহ এবং উদ্রই আছে, যস্ভিষ্ক 
অর্থাৎ আধ্যাত্মিকত' নাই। 
(৬) অপ্রতিহত £ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা! অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে। 
(৭) অন্ুগামিনী £ বনগমনকালে সীতা হ্েচ্ছায় রামচন্দ্রের অনুগামিনী হইলেন । 
ঠ (৮) ববিরশ্মিমালাপ্রদপ্ত £ নদীর রবির শ্মিমালাপ্রদীণ্ড জলরাশি গলিত তর্ণের 
গায় দেখাইতেছিল। | 
৮৬৮(গা) সাধুভাধার ববপান্তরিত কর £ 
তারাবাই সামান্ত মেয়ে তো৷ ছিলেন না, এক ঝাপটার জয়মলকে দশ ছাত দুরে 
ফেলে দিয়ে একেবারে বাধিনীর মতো! ভার উপরে ঝাপিয়ে পড়ে একটি ছুরির ঘাক়ে 
তার সব আম্পর্ধা শেষ করে দিলেন। 
উ। তারাবাই সাধারণ মহিল! তে! ছিলেন না; এক ঝাপটায় জয়মলকে 
দশ হাত দুরে নিক্ষেপ করিয়া একেবারে ব্যান্ীর স্তায় তাহার উপর ঝীপইয়। পড়িয়। 
একটি ছুন্ধিকার মাধাতে তীহার সকল স্পরয! শেষ করিয়া ছিলেন 
. ঘে) প্রত্যক্ষ উদ্ধিকে পরোক্ষ উক্তি্তে রূপাস্তরিত কর £ 
কাঙালী ছ্িকাল! করিল, তই খেলি নে ম1? 
“বেলা গড়িয়ে গেছে বারা, এখন আর ক্ষিদে নেই? 
ছেলে বিশাস করিল সা, “না, ক্ষিদে নেই বইকি! কইদেখিক্োর হাড়ি 1 
টলী যাকে জিলাদ! করিল, জে কেন খাইল না। মাউত্ধরে লক্ষেহে 
রানিড়াইয় পিয়াছে, তখন ঘর ক্ষুধা নাই। ছেলে বিশ্বাস করিল না। 
দন না ধাকাটা অবিশ্বান্ত ব্যাপার । নিশ্চিত হইবার জন্ত লে * মায়ে 






প্রশ্ধাবলী ও উত্তর ৩৭ 


র্্ যে-কোনো পাঁচটি শবের গছ্যরূপ লেখ £ 
শ.. , (১) আছিলা। (২) খননি। (৩) নারিবে। (৪) তেমতি। (৫) ঝলমলে । 
€৬) ব্যহিলি। €৪) পশিয়াছে। (৮) তিতিল। 
উ। (১) আছিলা-_ছিল বা ছিলেন। (২) খননি__খনন করিয়া | (৩) নারিৰে 
--পান্িবে না । (৪) তেখ্তি__সেইকপ। (৫) ঝল্ধলে_ইধলমল করে । (৬) ব্যক্িলি-_ 
ব্যয় করিলি। (৭) পশিয়াছে--প্রবেশ করিয়াছে । (৮ ভিতিল-_সিক্ত হইল, ভিজিল। 


এ ভ্িক্ডীষ শজ্ ৮ 


প্র১। শব ওধাতৃ কী করিয়াপদে পরিণত হ্য়, উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া 
দ্বেখাও। পদ কর প্রকারের, দৃষ্টাস্তসহকারে শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখাও। পঙ্গ ও 
বাক্যে সম্পর্ক কী? 


উ। শবের সহিত শব্ব্ভিক্তি এবং ধাতুর সহিত ধাতুবিভক্তি যোগ করিলে 
পদ গঠিত হয়; বথা_ 

রাম (শব্দ )+ কে (শব্দবিভক্কি)-্রামকে (পদ) 

হাস্‌ (ধাতু )+ইতেছে (ধাতুবিভক্তি )- হাসিতেছে (পদ )। 

পদ পাঁচ প্রকারের- বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া; ষথা--জল, 
আকাশ, মাছ ইত্যার্দি বিশেষ্ত ) আমি, তুমি, সে, তাহা, ইহা প্রভৃতি সর্বনাম ; ছোট, 
বড়, ভালো, উচ্ত, সুন্দর, কুৎসিত ইত্যার্দি বিশেষণ ; বর্ধি, কিন্তু, এবং, ও, তো, 
প্রভৃতি অব্যয় ; করে, বলি, শিখিল, পড়িবে ইত্যাদি ক্রিয়া] । 

করেকটি পদ মিলিয়৷ যখন একটি পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে তখন বাক্য হ্য়। 
পদ বাক্যের অংশ মাজ। 

প্র। (অথবা) কৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য উদাহরণ-সহকারে বুঝাইয়া 
দাও। তৎসম ও বাঙলা উভয়বিধ কৃৎ ও তদ্ধিতের দৃষ্টাস্ত দাও। 

বিশেশ্বপ্থদকে বিশেষণে রূপাস্তরিত করিবার জন্ত যে-ষে কৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় 
ধ্যবত হুয় তন্মধ্যে অস্তত দুইটি করিয়া প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও ।  , 

উ। ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয় (বর্ণ বা বর্ণনমন্ি ) যুক্ত হইয়া শব ঈঠন করে, 
তাহান্ব নাম কৃৎ-প্রত্যয় ; যথা কাট +আরিস্কাটারি। এখানে “দ্দারি" কৎপ্রতাযয। 

শব্ের উত্তর যে প্রত্যয় যুক্ত হুইয়! নৃতন শঙ্খ গঠন কহর। তাহার নাঁদ তদ্ধিত- 
প্রত্যয় ; বথা--তীত+-ঈস্তাতী 7 এখানে “ঈ' তদ্ধিত-প্রত্যর । 


আসশ-শানচ,. «আসীন (তৎসম কৎ)। 
তর্ক+ঠক্‌(ইক)-তাকিক (১৭ তদ্িত)7, 
ধনে খাইয়ে € জলা কৃ); 


দড়+ক্দাই - বড়াই ঞ। 


২৮ | 7, বিচিত্রা 


[ মন্তব্য : টি নল লিন দুই-ই গঠিভ 
হয়। বিশেস্তকে কত্প্রত্যয়ের সাহাষ্যে বিশেষণে পরিশত করা যার না, কার 
বিশেষ্বের সহিত কৃত্পরত্যয় যুক্তই হয় ন11. ] | 

নিত্রা (নি) +আলুচ,সনিজ্ালু. (কৎযোগে বিশেষণ ) : 

এসএস জল: 

তেজ:+বিন্‌্তেজন্বী ০ (তদ্ষিত-যোগে বিশেষণ )) | 

হিসাব+ ঈ -.হ্সাবী (এ)। 

গ্র২। উদাহরণ-সহকারে যে-কোনে। পাচটি পরিভাষার ব্যাখ্য। কর : 

(ক) জটিলবাক্য $..(খ) প্রযোজক কর্তা ; (গ) অস্তঃস্থ বর্ণ; (ঘ) দেশী শব্দ ৮, 
(ও) ধ্বন্াআক শব্দ )- চে) পৃরণবাচক বিশ্লেষণ? (ছ) সর্বনামীয় বিশেষণ ) (জ) উপপ্ 

' তৎপুরুষ সমাস। 

উ। (ক) জটিল বাক্য £ যে-বাক্যে একটিমাত্র প্রধান উপবাক্য এবং তাহার 
উপর নির্ভরশীল এক বা একাধিক অগরধান উপবাক্য থাকে, তাহার নাম জটিল বাক্য; 
বথা_ 

দেশকে যে ভাল্বাসে না, দেশের অন্লজল গ্রহণ করিবার অধিকার তাহার নাই। 
- এখানে “দেশের অশ্নজল...তাহার নাউ? প্রধান উপবাক্য, এবং ইহার-উপর নির্ভরশীল 
উপবাক্য “দেশকে ধে ভালবাসে ন11, ৰ 

(খ) প্রযোজক কর্তা : যে-কর্ডা ম্বয়ং কাজ ন' করিয়া অন্থকে করে প্রবৃতত করে, 
তাঙ্ছাকে প্রযোজক কত্তা বলে? যথা 

শাশুড়ী বধূকে দিয়ে চিঠি লেখাইতেছেন।-_এখানে 'শাশুড়ী” প্রযোজক কর্তা, 
কারপ, তিনি লেখার কাজটি নিজে না করিয়া! বধূকে দিয়া করাইতেছেন। 

পে) অত্তঃস্থ বর্ণ ঃ স্পর্শবর্ণ ও উন্মবর্ণের মধ্যে ষে-চাবিটি বর্ণ অর্থাৎ যর লৰ 
খাকে তাহাদের নাম অন্:্থ বর্ণ (অস্তঃ মধ্যে? স্থ-্০ অবস্থানকারী ) 

-হ) দেশী শব ঃ আর্ধগণ ভারতে আলিবার পূব হইতেই অনার্ধ জাতির 
(রাগ নারার রি ারাযার বি কিছু বাউল! ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, 
,এইগুলির নাম দেশী শব /. বাঁ কাচা, ঢেঁকি, পেট,ডাব, কাটা ইত্যাছি। - 
০16) ধবল্ঞাত্বক শষ £ $ুরাত্বে বাস্তবে আমরা বিভিন্ন অব্যক্ত ধ্বনি শুনিতে পাই ।, এই 

“নিগুনির্ছে ভাষায় বুঝাই বাটি জনক যে-সব ব্টবহার কর! হয় তাহাকে ধব্াত্মুক শব 
বল: বা বমবম ( বৃষর শব), কা-কা (কাকের ভাক), ইত্যামি। 

(5), পুরশবাচক বিশেষণ : £ . যে-সংখ্যাবাচক শষ তৎসংখ্যিত বন্ত ব1 ব্যতির 
গে: ্, ভাহাকে পরপবাঁচক বিশেষণ বলে) যথা প্র, দ্বিতীয়, সতের 
ইত্যাদি) 


ছা পবনাষীয বিশেষণ ১ সর্বদাই যি বশেষণরপে ছি কবি 
 স্কারে তে তাঁকে লরবনামীয় বিশৈষদখদী,হয় / যখা-_.... : :.. 
'ঈবাজহ নআ-পঞ্ষ িভিত্তে মোরে জে আক্রীন 








প্রশ্নাবলী, € উত্তর ৬৪ 


(জ) উপপদ তৎপুরুষ সমাস £ যে-সকল পদের পর ধাস্থুর উত্তর কৎপ্রত্যর যুক্ত 
হয় তাহাদের নাম উপপদ। উপপদের সহ্ধিত কদস্ত পদের যে সমাস হয় তাহার নাম 
উপপহ্ তপুরুষ ) যথা নল দেয় বাহা! *জলদ ; এখানে “জল? উপপদ, কারণ, ইহার 
পর “দা? ধাতুর উত্তর কত্প্রত্যয (জল-দা+ ক) হুইয়াছে। 

গ্র। (অথবা) পত্ববিধান ও স্ববিধানের প্রধান হুত্রটি উদ্দাহরণ-সহুকারে 
ব্যাখ্যা কর। তন্তৰ ও বিদেশী শব্দের বানানে ক্তি পত্ববিধান ও বব্ধবিধান মান! হয়? 

উ। পত্বিধান £ ৮ 

খ, বু, যএর পরবর্তী একপদস্থিত ন-্ণ; যথা ণ, কৃষ্ণ, বিষু্, কর্ণ, বর্ণ 

ইত্যাদি। 

বত্ববিধান £ 

অ আভিঙ্ন স্বরবর্ণ এবং র ও বৃ-এর পরবর্তী প্রত্যয় ও আদেশের দস্ত্য স্‌ মূর্তি 
য.হয়। যথা শ্রগরণেষূ, মুমৃযূ ইত্যাদি 

তন্তব ও বিদ্বেশী শবের বানানে পত্ববিধান ও বত্ববিধান মানা উচিত না হইলেও 
ইছা মান! না-মানার ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নাই__কেছ মানেন, কেহু-ৰা 
মানেন না। 

প্রও। যে-কোন পীচটি শবের প্রকৃতি-প্রত্যর ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ : 

(ক) চঞ্চল । (খ) পুত্র। (গ) ভূত্য। সার্বভৌম । ($) সাহ্ত্যি। (5) বন্দী। 
(ছ) সৌগত। (জ) আর্জব। 

(ক) চঞ্চল-_চল্‌+ষঙ.+অ (যে পুনঃ পুনঃ চলিতেছে )। 

(খ) পুত্র পুত্র + ক (পুৎ নীমক,নব্রক হইতে যে আণ করে )। 

(গ) ভৃত্য ভৃ+ক্যপ, (যাহাকে ভরণ করা উচিত )। 

(ঘ) সার্বভৌম সর্বভূমি + অণ ( সর্বভূমির অধীশ্বর বা সর্বভূমিতে বিছগিত )। 
(ঙ) সাহিত্য সহিত-+-স্বঞ্ (সাহিত্যের ভাব )। 

(চ) বন্দী--বন্দ+ণিনি (যে বন্দনা করে )। 

(ছ) সৌগত-_-হুগত + অণ ( স্থগত অর্থাৎ বুদ্ধ ইহার দেবতা )। 

(জ) আর্জব-_খাভু+অণ (খজুর ভাব )। 

প্র।” (অথবা ) যে-কেনে! পাঁচটি ষুগ্তাকের অন্তর্গত শধছয়ের অর্থের পার্থক্য 


দেখাও ২ . 

(ক) নিরসন ও নিরশন | (খ) কৃজন ও কৃজন। (গঃ পরব লগ! [ু)-লাঘ ও 

বার্থ । $) ছিপ ও ্বীপ। () দিনেশ ও দীনেশ (ছ) মহাপরাক্রম ও মনঠৎপর রুম 
উউ। (ক) নিরসন--নিরাকরণ | . খে) ১কুজন্-ধারাপ লোক , 


নিরশন--_ অভুক্ত ৮) "পুজনাপাসর ডাক... 
(গ) পরহ্ব--পরেন্স ধন (ম) এনখনিন্বানিক্য্ক . 
পর্---আগাহী কালের ৫ আদলিদের কায়োখর 


পরের হিস. 


৪০ বিচিত্রা 
(6) দ্িপ-_হাতী (চ) দিনেশ-_্্য | / 


হবীপ- জলবেছিত ভূভাগ 7 দীনেশ -দরিজ্রের ভগবান 
(ছ) মহাপরাক্রম--প্রতৃত পরাক্রম 


7 
মহুৎপরাক্রম- মহৎ লোকের পরাক্রম |] ই 

প্র8। উৎপ্রেক্ষা ও ব্যতিরেকি অলংকার উদাহরণযোগে ব্যাধ্যা কর্‌। 

উ। “বিচিত্রা, অলংকার ভাগ ভ্রষ্টব্য | 

প্র.। (অথব1) যে-কোনো দুইটির অলংকার ব্যাখ্যা কর £ 

(ক) ভারত ভারত-খ্যাত আপনার গুণে। 

(খ) অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহকার। 

(গ) মধুহীন করে! ন1 গে! তব মনঃকোকনঘে । 
(ঘ) শোকের ঝড় বহিল সভাতে। 

উ। (ক) “ভারত” কথাটি দুইবার ছুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার ষমক 
অলংকার | প্রথম “ভারত”. কবি ভারতচন্ত্র; দ্বিতীয়'ভারত--ভাবুতবর্ষ। 

(খ) অচেতন উপমেয় “অরণ্যে” অহলিখিত চেতন উপমান (মাজষ)-এর ব্যবহার 
( উদ্যত বাহু হইয়1 হাহাকার করা ) আরোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি অলংকার । 

(গ) “মধু* কথাটি একবার ব্যবহৃত হুইয়া দুইটি অর্থ (১ মকরন্দ, ২ কবি মধুস্দন) 
প্রকাশ করায় গ্লেফ অলংকার | ইহ ছাড়, উপমের “মন: এবং উপমান “কোকনদ'-এ 
অভে্দ কল্পিত হওয়ায় পক অলংকারও হুইয়াছে। 

(ঘ) উপমেয় “শোক” এবং উপমান “ঝড”এর মধ্যে অভেদ কল্পিত হওয়ায় 
অর্থাৎ শোকই ঝড় হুইয়! যাওয়ায় ব্ূপক অলংকার । 


॥ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৪ ॥ 


€ ভ্রম গক্র ১ 
গ্র.৭। (ক) হইতে (ও) পরধস্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে যেকোনে। ভিনটির উত্তর 


& 

4) প্রকতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর £ 

€% ব্যাপ্ত। (7) বশন্বী। (0) গৌরব। (1) উপহার। (০) বিদীর্ঘ। 

উ.। 0) ব্যা্ত_বি- আপ +। (1) যশম্বী_বশস্‌+বিন্। (2) গৌরুধ 
স্প্উরুপ-ধ্‌, (ক) (০) উপহার--টপ-হৃ+ ঘঞ১। (ছ) বিদীর্-_বি-দৃ+ক্ক। 

সি) নিযলিখিত পাঁচটি শবপংযোগে পাগটি সার্থক বাক্য রমা কার £ 

মো (1) উদ্ধাটিত।| (31) সর্বতোভাবে। (15) উত্তরগুরষ। 

ও 


প্রশ্নাবলী ও উত্তর ৪১ 


উ.। (0) কালক্রমে ঃ একটি ক্ষুদ্র বীজই কালক্রমে বিশাল মহীরুহে পরিণত হুয়। 

()) উদ্ঘাটিত £ প্রেক্ষাগৃছের দ্বার উদ্ঘাটিত ন] হওয়। পর্বস্ত সকলকে বাহিরে 
স্সপেক্ষা করিতে হুইল । 

(81) সর্ধতোভাবে £ ছেলেটির “চঞ্চল” নাম সর্বতোভাবে সার্থক । 

(৮) উত্তরপুরুষ £, আমর1 এমন কোনো কার্য করিব না যাহাতে আমাদের 
ক্উত্তরপুরুষ আমাদিগকে ধিক্কার দিতে পাবে, 

(ছ) মহীয়সী £ রাণী ভবানী বঙ্গের মহীয়সী নারীকুলের অন্ততম]। 

(গর) সাধুভাষায় রূপাস্তরিত কর £ 

আমরা দঞ্জিপাড়ার ছেলে--যমকে ভয় করিনে তা জানিস? কিন্তু তা বলে 
ছোটলোকদের 61:65 পাঁডার মধ্যে ৪ আমর] বাইনে | ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে 
গেলেও আমাদের ব্যামে হয়। এ 

উ.। আমরা! দর্জিপাডার ছেলে-_যমকে ভয় করি না তাহা জানিস? কিন্ত তাই 
বলিয়া! ছোটলোকদের ৭1: পাভার মধ্যেও আমরা যাই না। ব্যাটাদের দেছের 
গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যাধি হ্য়। 

(ঘ) উক্তি পরিবততন কর ১ 

তারপর কৃষ্ণ বলিলেন, “মহারাজ ধৃতবাষ্ট্, আপনি ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ থেকে 
মুক্ত করুন, ক্রোধের বশীভূত হবেন না।+ 

উ.। তারপর কৃষ্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া! তাহাকে অছুরোধ 
করিলেন ক্ষত্রিযগণকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করিতে এবং ক্রোধের বশীভূত না হইতে । 

() নিয়লিখিত শব্দগুলির গছ্যরূপ লেখ £ 

(2) উথলিছে। (11) পশিয়াছে। (11) নিশ্বাসে । () ধাইছে। (দ) তিতিল। 

উ.। উথলিছে--উচ্ছৃসিত হইতেছে । (1) পশিয়াছে--প্রবেশ করিয়াছে । 
€113) নিশ্বীসে- নিশ্বীস ফেলে । (1%) ধাইছে- ধাবিত হইতেছে। (দ) তিভিল-. 
'ভিজিল, সিক্ত হইল। 


* এ হ্িজ্ভীক্স স্াক্র ১ 


গ্র.১। কে) বহুবীহি সমাস ও কর্মধারয় সমাস অথব! বূপক লমা+ ও উপধিত 
মালের পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়। হাও। 

উ.। বছত্রীহি ও কর্মধারয় £ ষে সমাসে পূর্ব বা উত্তর কৌনে! পছেরই গ্রীধা্ 
না গ্াকিরা তাহাদের ছার লক্ষিত অন্ত পদের প্রাধান্ত থাকে, তাহাকে বছত্রীহি সমাপ 

যথা পীত অঙ্থর যাহার » পীতাঙ্বর (কষ্ত)। , 

৮৮ বিশেষণ ও উত্তরপদ বিশেস্ত এবং উদ্ধাই প্রান্ত খাকিলৈ হে.লমাস 
বাহার নাম কর্মধারয় । এই দানে উত্তর পদের প্রাধা্ত থাকে, বগা” র্। 
খান » সুতপল্প। 


২ 'বিচিদ্বা 


সমানাধিকরণ বন্ত্রীহি এবং কর্মধাররের মধ্যে এই দিক দির সাদৃ আছে কে. 
উভয় সমাসেই পূর্বপ্ষ প্রথমাস্ত বিশেষণ এবং উত্তরপদ্ধ প্রথমাস্ত বিশে্য। 

রূপক ও উপমিত লমাস £ যে সমাসে পূর্বপ্দ উপমের এবং উত্তরূপদ্দ উপমান এবং 
উভয়ের মধ্যে অভে্কল্পনা থাকে, তাহার নাম ক্ূপক (কর্মধারয়) সমাস? যথা" 
মন-ক্ধপ মাঝি "মনযাঝি। | 

উপমিত (কর্মধারয ) সমাসেও এর্বপন্ধ উপমেয় এবং উত্তরপ্ উপমান, কিন্ত 
তাহাঘের যধ্যে অভে্বকল্পন| না থাকিয়। সাদৃশ্টের ভাব থাকে ? যখা-_পুরুষ সিংহের 
স্তর - পুরুষসিংহ। 

রূপক সমাদে উপমানের প্রাধান্ত থাকে এবং ক্রিয়াপ্দ উপমানকেই অনুকরণ 
করে, কিন্ত উপমিত নমানে থাকে উপদেয়েরু আধা । আক্লৃতিগত পার্থক্য না থাকিলেও 
বাক্যে ইহাদের অর্থগত পার্থক্য স্পষ্ট হর ।' ইহা! ছাড়া, রূপক সমাসের « 

' "কূপ? শবটি আনিতে হয়, কিন্ত উপমিত সমাসে আসে নায়” বাঁ “মত' শব্ধ । 

প্র.। (অথব1) বাঙলার স্বীলিঙগশব-গঠনের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি দৃষ্টাত্তলক 
উল্লেখ কর। 

উ.। বাঙলার স্ত্রীলিঙ্গ শব সাধারণত তিনটি উপায়ে গঠিত হইয়। থাকে : 

(ক) আ, ঈ, নী, আলী, ইনী প্রতৃতি স্ত্রীপ্রত্যর পুংলিঙ্গ শব্দের সহিত ঘুক্ত কৰিয় ; 
যথা_কোকিল- কোকিলা (আ1)) গৌর- গৌরী, কাকা--কাকী ; নর্ভক- নর্তকী 
(ই); কামার__কামারনী, ছুতোর-_ছুতোরনী (নী) ঠাক্র--ঠাকুরাী, মেথর-_ 
মেথরানী ( আনী )7; বাঘ-_বাধিনী, রজক-_রজকিনী (ইনী) ইত্যাদি । 

(খ) সম্পূর্ণ ভিন্নশবের প্রয়োগে ( পত্বী এবং তজ্জাতী্ স্ত্রী বুঝাইতে ); বথা-_ 
বাবা-মা; ভাই-"বোন, ভাঙ্গ ; পো-_বি ইত্যাঙ্গি। 

(গ) উডরলিঙ্গক শবের বামে ত্্রীবাচক শব্ধ বসাইয়া!) যখা-_-গোরু-_গাইগোর 
কর্মী--মহিলাকর্মী ইত্যাদি । 
রেট উপসর্গবোগে ধাতুর অর্থের কিন্ূপ পরিবর্তন হয, চারিটি দৃষ্টান্তের সাহাষে 
দেখাইয়া দাও। 

উ.।: “হা? ধাতুর অর্থ--হরণ করা? কিন্ধ প্র--হৃ-্মারা, আঘাত করা; আও 
শ্াওয়া ? পরি--হস্ত্যাগ করা? সম হ-বধ করা। 

ধা. । প্অেধবা') সন্ধি কঃ শরৎ+চ্দর, প্রতিষ্ঠা + উৎসব। এব তে 

বাঙলার কির ব্যবহথায় বেখা যায়? 

| শরৎ+চজস্পর্থচজ। প্রতিষ্ঠা + উৎসবস্প্রতিষোৎসব। এইরকম স্ 
চলিত খালা শ্রতিকটুভার জন বাহাস সত্বেও লদ্ধি কর] হয় না, প্রয়োজনহূতে 
একসঙ্গে লিখিয়া বা! ছাইফেনলটিহ.ধিয়া সমাপটি বুঝাইর! দেওয়া হয় £ শরৎ 
এ শপে 

রর: 3:1. মালিছিত : বিিযগনিয দয বোনে চটির উহ 


প্রশ্নাবলী গ উত্তর ও 


স্পরবিণ, অলুক্‌ সামাঁস, যোগরচ শব, প্রযোজ্য কর্তা, নামধাতু, শ্বাধিক প্রত্যয়, 
বাচ্য, স্বরসংগতি। | 

উ.। ম্পর্শবর্ণঃ ক হইতে মূ পর্স্ত পচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের নাম স্পর্শবর্ণ, যেহেতু 
ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বার সহিত মুখবিবরের মধ্যস্থ তালু, দত্ত প্রভৃতি উচ্চারণ-স্থানের 
অথবা ওষ্টের সহিত অধরের স্পর্শ হয়। 

অলুক্‌ সমাস £ সমাসে পূর্ব এবং বর রারান্রাহন দান 
সাধারণ নিয়ম । কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে পূর্ব বা উত্তরপদের বিভক্তি সমস্তপধে লুপ্ত হয় না_. 
এইরূপ সমাসকে অনুক্‌ সমাস বলা হয় ( অলুক্‌- রিডার রডারা বারা 
একবচন ) পুত্র - ভ্রাতুক্পুত্র ; তেলে ভাজা স.তেলেভা্জা ইত্যাদি। 

যোগন্চ শব্ধ £ প্রকৃতি-প্রত্যয় ব1 ত্িতরের জনি আনান রত কারি 
হইতে পারে তাহাদের সবগুলিকে না বুঝাই! কোনো শব যদি বিশেষ একটিকে বুঝায়, 

তবে সেই শবকে যোগবূঢ শব বলা হয়? যথা! -_পঙ্কজ। ইহার প্রকৃতিপ্রত্যয়গতত: 
টি কিন্তু একমাত্র পদ্মেইইহার অর্থ সীমাবদ্ধ । 

প্রযোজ্য কর্তা; কর্তা দ্থ্রং কাজ না কনিয়া যাহাকে ক্রিস্বার প্রবতিত করে, 
তাহার নাম প্রযোজ্য কর্তা যথা _তৃত্কে দিক বইখানি আনাও।-_- এখানে ততৃত্য 
প্রযোজ্য কর্তা । 


নামধাতু £ নাম অর্থাৎ বিশেষ্য বা বিশেষণ এবং ধ্বন্তাত্মক শব যদি প্রত্যরযোগে 
বা বিনা-প্রত্যয়ে ধাতৃতে পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদের শর্টা হয়, তবে তাহাকে নামধাতু 
বলে? বথা_আকাশে মেঘ ঘনাইতেছে। বেন (বিশেষণ )+ আ1.” ঘন! ( নামধাতু ) % 
ৰ ইহার সহিত 'ইতেছে' বিভক্তিযোগে “ঘনাইতেছে” ক্রিয়াপঙ্গটি গঠিত হইযাছে। 
স্বাথিক প্রত্যয় ঃ যে তদ্ধিত-প্রত্যয় প্ররুতিন্ন অর্থগত কোনে পরিকন সাধন 
করে না তাহাকে শ্বাধিক প্রত্যর বল। হয়) বা _ন্বেব + তল্‌ (তা). দেবতা । এখাবে 
“তল্‌, হ্বাথিক প্রত্যয় । + 
বাচ্য £ ক্রিয়ার যে রূপভেগের ছারা বাক্যে কর্ড বা রম বা ভাব অর্থাৎ জিয়া 
অর্থের প্রাধান্য চিত হয়, তাহার নাম বাচ্য; বথা-_শিশু গল্প শুনিতে ভালে, 
__এখানে ভালবাসে" ক্রিয়াটির বারা কর্তা “শিশু, প্রাধান্ত হৃচিত হইতেছে বির 
: বর্তৃবাচ্য। এইকপ কর্মবাচ্যও হইতে পারে । ১১ 
হয়সংগতি £ শব্দমধ্যন্থ প্রধান শ্বরধবনির প্রভাবে অন্ত স্বর বদি প্রধান রে 
সহিত অভিন্ন বা তাহা লগত (উচ্চ বা নিয়জর ) ভইরা হ্যায়, কে আরসংগীি 
ক) যথাঁ-.. 
বিলাতিবিলিভি। এখানে প্রধান বর ইন্য প্রভাবে আঁ হইযাছ 
, অভির )। 
রী, । (অথবা) কারণ নির্দেশ করিয়া, নিরলিখিত পযোগঙতি গযব 
চটির অভি সংশোধন কর 





3৪ বিচিত্রা 


এ স্ব, ভৌগলিক, নিভাননী, ক্যাম, ্াম্পমা, মন্ধোহন, নিশচরতা, 
1 


উ.। লক্ষ্যণীয় ঃ “বত এবং “অনীয়” প্রত্যয় দুইটির একই অর্থ বলিয়া একসঙ্গে 
দুইটির প্রয়োগ অশ্তদ্ধ। অতএব শুদ্ধরূপ-_লক্ষ্য, লক্ষণীয়। 

সত্বাঃ মূল শব্দটি 'সৎখ এবং প্রত্যয় “ত?। ইহাদের কৌনোটিতেই ব-ফলা না 
খাকার় সাধিত শবটিতেও ব-ফলা আসিতে পারে না। অতএব শুদ্ধরূপ- সত্তা! । 

ভৌগলিক £ মূল শব্দটি 'ভূগোল+। উহার সহিত ঠক্‌ বা ফিক প্রত্যয়যোগে 
আদিস্বর এবং অস্ত্যবর্ণের পরিবর্তন হইতে পারে, মধ্যন্বরের নয় । অতএব শুদ্ধবপ-_ 

| 

নিভাননী ঃ অঙ্গবাচক শব্ধ দুইয়বের* অধিক স্বরবিশিষ্ট হইলে ম্্ীলিজে ঈন] 
কইরা আহ়্। অতএব শুদ্ধরপ-_নিভানন1 (অঙ্গবাঁচক “আনন্, শকটি ্রিশ্বর )। 

একমত £ মুল শবটি “একমত, ইহার সহিত তদ্দিতযোগে মধ্যবর্ণ ক-এর 
পরিবর্তন হইতে পারে না, পারে আদ্দি*এবং অস্ত্যবর্ণের। অতএব একমত +ষএ-_ 
€ফ্যয ) -একমত্য (শুদ্ধরপ )। 

শরদ্ধাম্পদাহ : “আম্পদ শি অজহঙ্ি্গ (র্লীবলি ) বলিয়া ইহার লিঙ্গাত্তর 
হয না। অতএব শুদ্ধরপ শ্রন্ধাম্পদেষু । 

মন্সোছন £ মনঃ+মোহনমনোমোহন (শুদ্বরপ)। অঃ+বর্গের তৃতীয় চতুর্থ 
পঞ্চম বর্ণ বায রল বহস্পঅ:-স্থানে ও। 

নিশ্চয়তা £ “নিশ্চয়” শব্দটি নিজেই ভাববাচক বিশেষ্য বলিয়া ইহার উত্তর 
'আবার ভাববাচক কোনে। তদ্দিত (এখানে “তা” )যুক্ত হইতে পারে না। অতএৰ 
'শুদ্ধরপ- নিশ্চয় । 

বৈশিষ্ট £ “বিশিষ্ট শব্দের সহিত '্যঞ» (ষ্য) প্রত্যয-ষোগে শবটি নিপপন্ন। 
2 য-ফলা থাকার প্রত্যয়াস্ত শবটিতেও য-ফল1 থাকিবেই। অতএব শুদ্ধরূপ-_- 
'বৈশ্ষ্ট্যি॥ . 


প্র.৩। (অথব1) নিয়লিখিত তীর ওলি মধ্যে ষেকোনো প শীচটির প্রয়োগ 
দ্বেখাও ও অর্থ নির্দেশ কর £ 
ইমন্‌, ত্ব, মৎ, গিরি, ওয়াল, আমি, উর, অস্ত, আ 


উ,। ইমন্ঃ গুরু+ইমস্‌.গরিম। (ভাব অর্থে)। 
ত্বঃ কবি+ত্বস্কবিত্ব (ভাব ব1 কার্য অর্থে )। 
মৎঃ বুদ্ধি-মৎস্"বুদ্ধিমান্‌ ( অন্ত্যর্থে বা প্রশংসার্থে )। 
গিরি £ বাবু+গিরি'*বাবুগিরি (কার্য অর্থে )। 
ওয়াল! £ বাড়ী 1-ওয়াল। -. বাডীওয়ালা ( অধিকারী অর্থে )। 
আমি 1+আমি *ইভরামি (ভাব বা কার্য অর্থে)। 
+উয়াঠ চীক+উরা » টাকুর1১টেকো ( অস্ত্যর্থে )। 


প্রশ্নাবলী ও উত্তর পর 


অন্ত; জল +" অন্ত -"জলস্ত (কোনো! ক্রিয়া চলিতেছে অর্থে )। 
আঃ জল-+-আ. জলা ( অন্তযর্থে )। 
প্র.। যে-কোনো দুইটির অলংকার ব্যাখ্যা কর £ 
(ক) শুভ্রললাটে ইন্দুসমান ভাতিছে নিগ্ধ শান্তি । 
(খ) সারদ1 সরল1.বাল] সবে না সন্দেহ-জ্ঞালা । 
(গ) সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনাঞ্জী বাড়া । 
(ঘ) কে খেলিতেছে সাতটি স্থর, সাতটি ষেন পোষা পাখি । 
উ.। (ক) উপমের "শাস্তি উপমান “ইন্দু", সাধারণ ধর্ম “ভাতিছে” তৃলনা- 
বাচক শব্ধ “সমান'__উপমার চারিটি অঙগই বর্তমান থাকায় অলংকার এখানে পুর্ণোপম!? 
(খ), স, ল, ও র-্ধ্বনি বার বার আবুত্ত হইয়া মাধুর্ধের হ্ষ্টি করার অনপ্রা 
অবৰংকার । 
(গ) উপমান “সোনা” অপেক্ষা উপমেয় “মাটির উৎকর্ষ চিত হওয়ায় ব্যতিরেক ' 
অলঙ্কার । ্ 
(ঘ) সাদৃশ্যের প্রাবল্যহেতু উপমেয় “সাতটি স্ুর'কেই উপমান সাতটি পোষা 
পাখি” বল্গিয়৷ সংশয় বা বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায়, এবং সংশরবাচক শব্ধ “যেন*-র উল্লেখ 
থাকার, অলংকার এখানে বাচ্যোতপ্রেক্ষা। 
প্র.। (অথবা) অন্রপ্রাস ও ষমক অলংকারের পার্থক্য উদ্বাহরণ-সহযোগে 
নিরূপণ কর। ূ 
উ.॥ “বিচিত্রা'র অলংকারভাগ পষ্টব্য।, 


॥ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬৪ ॥ 


« শখ গজ ১ 


গ্র.৭। যে-কোনো ভিনটির উত্তর দাও £ 

(ক) প্রক্কতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর £ 

() কেশরী। (0) বিজয়। (1) জ্ঞান। (1৮) পৈতৃক! (ছ) , প্রভাব। 

উ.। (1) কেশরী-_কেশর+ইন্‌। " (1) বিজ্রর--বি-জ+অল্। (01) আন- 
জ+অন্ট। () পৈতৃক--পিতৃ1এ,। (৮) প্রভাব-_ভূ+. ভাব? প্ররুষ্ট 
ভাব» প্রভাব (প্রার্দি-তৎপুরুষ )। 

€খ) নিম্নলিখিত পাঁচটি শযোগে 'পীচটি সার্থক বাক্য রচনা কর £ 

৫) ইন্প্রস্থ । (01) ছ্যুতক্রীড়া | (3) বীরশব্যা | (২) অপ্রভিভ | (%) হিতৈষণ]। 

উ.। () উত্্প্রস্থ £ ইঞ্জপ্রস্থের নিকটে খাব নাঁষে এক বন ছিল।; 

(7) দ্যুতক্রীড়া £ দ্যুতক্রীড়াস যুধিঠিরের আন্ক্িই পাগুবদের বনবাশের ১কাবণ 

। 


£ 


৬ বিচি 


(11) বীরশব্যা £ যুদ্ধে বীরশব্য। লাভ করাই ক্ষত্রিয়ের কাম্য। 
৫) অপ্রতিভ ঃ চালাকি ধন্বা পড়িয়া গেলেও লোকটি কিছুমা অপ্রতিত ' 
কইল না। 
(₹) হিতৈষণা £ অস্তরে সত্যকারের হিতৈষণ। না! থাকিলে কেহ নিজের অনিষ্ট 
বরিয়। অন্ের কল্যাণ করিতে পারে ন।। 
গো) নিয়লিখিত শব্গুলির মধ্ডে কোন্টিতে কি সমাস হ্ইয়াছে, ব্যাসবাক্যসহ 
নির্দেশ কর £ রি 
() নষ্টকীতি। (2) ভরতনন্দন। (11) পানতোজন | ($) সিংহাসন । 
€৮) বুাতারাতি। 
উ.। (৫) নষ্টকীতি-নষ& হইয়াছে কীতি যাহার ( বহুত্রীছি )। 
(8) ভরতনন্দন-_-ভরতের নন্দন ( ডগীতৎপুরুষ )। 
(01) পানভোজন-__পান এবং ভোজন ( ছন্দ )। 
(৮) সিংহাসন--সিংহ্-চিহ্িত আসন ( মধ্যপদলোপী কর্ণধার )। 
(ঘ) কাতাবাতি-_শবটিতে কোনে সমাস নাই, ইহ। শবদ্বৈত মাজ্র। 
€ঘ) উক্তি পরিবর্তন কর £ 
স্থরজমল বললেন, "যা দৌডে, আর এক থাল নিয়ে আর ।, 
উ.। মুরজমল দৌডে গিয়ে আর এক থাল নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন । 
(উ) নিক্মলিখিত শবগুলির গছ্যরূপ লেখ £ 
(3) পরশে । (5) আশুকারেছে। (7) গ্রাসিতে । (1৮) ধেয়ানের | (%) বয়েছে 
বিনিতে। 
উ.। () পরশে-_ম্পর্শে। (1) শুকারেছে_ শুকাইয়াছে। (81) গ্রাসিতে--গ্রাস ' 
করিতে । (৫) ধেয়ানের--ধ্যানের | () রয়েছে ধ্নিত--ধ্বনিত হইতে রহ্য়ািছে। 


স্পঞ্জ ০ 


গর, ১। পত্বও যত্ববিধানের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি উদ্দানুরণের সাহাষে! 
বুধাইয়াদাও। বাঙলার এই নিরমগ্ুলি প্রযুক্ত হয়? 
কউ. | পত্ববিধান £ খর ও য-এর পরবর্তী একপদস্থিত ন মূর্ধন্ত ণ হয়) বখাদ- 
খপ, বণ, কু ইত্যাছি। | 
খর য এবং ন-ইছাদেয় মধ্যে শ্বরবর্ণ, কবর্গ। পরর্গ, বৰ হু এবং অনুস্থাসব 
খাকিলেও ন মূর্ধন্ত হয়? বথা--ব্রাীপ, অপণ, বৃংহণ, ইত্যাদি । 
!. বনথধিধান £ অক্গা ভিন সবর এখং ক্‌ ও ব-এর পরবর্তী পরত্যর ও আদেশে ধা, 
স মূর্ত ষ কুযুও যথা __প্রীচরণেষু। সুমুধূ? বৃতুক্থ ইত্যাছি। টিরারা 
বাঙল:য় পত্ববিধান ও।যত্ববিধান কেবল তৎসম শন্দের কষে যানিয়! চলা হায় ১, 
গে) দিকে প্রভৃতি শান পচতে মানিবার কোনো বাধ্যবাধকতা মাই-ফেহ 
7, কেরস্না,য়ালেদ না 


প্রঙ্গাবলী ও উতর ৪৭ 


প্র. ২। উদ্ধাহরশ-সহযোগে যে-কোনো! শচটির ব্যাখ্যা কর £ 

(ক) সর্বনাম । (খ) অনুনাসিক বর্ণ। (গ) অব্যক্নীভাঁৰ সমাস। (খ) শব্বছৈত। 
€ও) অন্ুসর্গ | (5) তদ্ডব শব । (ছা) চলিত ভাষা। 

উ.। (ক) লর্বনাম £ বিশেষের ক্লান্ভিকর এবং শ্রুতিটুক পুনক্বাবৃত্তি দূর করিবার 
'ক বিশেষের পরিবর্তে বে-পদ্ধের প্রয়োগ হর তাহাকে সর্বনাম বলে) বখা-_ 

বাম ভালো ছেলে। সে তাহার পিতামাতাকে ভক্তি করে। 

(খ) অহ্নাসিক বর্ণ ঃ যে-সকল বর্ণের উচ্চারণে অন্তান্ত উচ্চারপণস্থানের পাহাব্য 
প্রয়োজন হইলেও প্রধান স্থান অধিকার করে নাসিকা, তাহাদের নাম অন্ুনাসিক বর্ণ। 
বর্গের পঞ্চম বর্ণগুলি অর্থাৎ ৬ ঞ ৭ ন ম এই প্রকারের বর্ণ। 

(গ)' অব্যরীভাব লমাল; অব্য পূর্বপ্দ এবং বিশেষ্য উত্তরপঙ্গের সমাস হইলে 
সমস্তপঙ্ঘটি যি অব্যয় হুইয়| যায়, তবে সেই সমাসকে ঘব্যয়ীভাব সমাস বলে । 
যথাদিনে ছিনে »্প্রতিগিন ; শৈশব হইতে-_আশৈশব, ইত্যার্গি। 

(ঘ) শব্দছৈত £ অর্থ বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার *্জন্য একই শব যখন অবিরৃত বা 
বিকৃতভাবে দুইবার ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাকে শবহ্বৈত বলে ; যথা চেনা-চেনা ; 
অলিগলি ) মুডি-টুড়ি ইত্যাঙ্গি। 

(ও) অন্ুসর্গ ঃ কতকগুলি অব্যয়-জাতীয় শব আছে যাহার ভিন্ন অর্থে ম্াধীন- 
ভাবে বাক্যে প্রযুক্ত হইলেও বিশেষের পরে বসিয়া তাহার বিভক্তি সচিত করে । 
এইরূপ শব্দকে অন্রসর্গ বল] হয়; যখা!--শাক দিয়া মাছ ঢাক।। 

(চ) তদ্‌ভৰ শব্দ £ যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রাকতের মাধ্যমে বাঙ্লায় আসিয়াছে 
'তাহাষের নাম তদৃভব ; ষথা-_কার্ধ১কজ্দ-কাঁজ ; মত্ম-্মচ্ছক্মাছ ইত্যাি। 

(ছ) চলিত ভাষা £ আমর! যে-ভাষার কথাবার্তা বলি তাহাকে অর্থাৎ আমাদের 
মৌখিক ভাবাকে চলিত ভাবা বলা! হু । এই ভাবার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপের 
পরিবর্তে সংক্ষি কূপ ব্যবহার করা হয় এবং সাধারণত অর্ধতৎসম শবের প্রয়োগ বেশ 
কয়) থা তাকে বিকেলে একবার আসতে বলে দ্বাও। 


প্র.। € অথব1) নিমলিখিত প্রয়োগগুলির মধ্যে যে-কোনো পীচটির শুন্ধতা। 
'্অশুদ্ধতা বিচার কর $ 

(ক) হাতা ও গৃহীতা। (খ) লজ্ছাক্কর। (গ) এঁক্যতান। (ঘ) লিঞিত 
€$) আকাংখা। (6) সক্ষম। (ছ) প্রসারতা। (জ) নির্দোষী। 

,উ। (ক)দাতা ও গৃহীতা £ গ্রহণকারী” অর্থে গ্রহ +তৃদ*আহ্ীতা) গৃহী 
গ্রহ +ক্ক+মীলিঙ্গে আ) এই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পান্ধে ন!। 

(খ) লল্দাত্বর : লজ্জা? শব্বটিতে বিসর্গ না খবাকার ক ধাতু,নিপন' শন, গছ 
দ্য ফুলে দূ আসিতে পারে না। 

॥৭) এক্যভাম ; যৃল শট একতা? ৮» ইছার বহি. হস্ত টি 


৪৮ বিচিত্রা 


এবং অস্ত্যবর্ণের পরিবর্তন হইতে পারে, মধ্যের কোনো বর্ণের নয়। অতএব ক-ক্কে 
ব-কফলা আসিতে পারে না। 

ঘ) সিঞ্চিত£ সিচ+ক্ত-্সিক্ত; “সিঞ্চিত হইতে পারে না। 

($) আকাংখা £ মূল ধাতুটি “কাজ্ষ,; অতএব শবটির জ্ক থাকিবেই। 

(চ) সক্ষম £ ক্ষমার সহিত বর্তয়ান” অর্থে বহুত্রীহি সমীসে “সক্ষম+ শ্তদ্ধ, কিন্ত 
“সমর্থ” অর্থে অশুদ্ধ, কারণ, “ক্ষম” মানেই সমর্থ । 

(ছ) প্রসারতা £ “প্রসাব” নিজেই ভাববাচক বিশেষ্ক, ইহার সহিত আবার 
ভাববাচক তদ্ধিত যুক্ত হইতে পারে না বলিয়৷ শবটি অশুদ্ধ । 

(জ) নিদোষী £ নিঃ (-নাই) দোষ যাহার-্নির্দোষ ( নঞ-বহুত্রীহি )। 
বহুব্রীহি সমাসে অভ: অর্থ পাওয়া গেলে "তাহার উত্তর আবার অন্তযর্থক তদ্দিত যোগ 
করা যায় না। অতএব নির্দোষ + ইন্‌-“নিদোষা” অশ্তদ্ধ। 

প্র. ৩। বস্‌, বপ বহু স্পৃশড ত্জ, পচ.-এই ধাতুগুলির মধ্যে যে-কোনো 
পাঁচটি ধাতু হইতে উৎপন্ন পাচটি শব্দের উল্লেখ করিয়া সেগুলির প্ররুতিপ্রত্যয় 
নিদেশ কর। 


উ.| বাস-_বস্+ ঘঞ, | উপ্ত_-বপ +ক্ত। 
বহন-__বহ.+ অনটু। | স্ৃষ্ট__স্পৃশ +ক্ত। 
ত্যাজ্য-__ত্যজ.+ ণ্যৎ। পাঁচক--পচ.+ অক। 


গ্র.। (অথবা) নিম্নলিখিত শব্গুলির মধ্যে যে-কোন পাচটির লিঙ্গ 
পরিবর্তন কর £ 

(ক) নিরপরাধ । (খ)ট অধীন। (গ) প্রেয়সী। (ঘ) মেথর। (ড) ধোপা; 
(চ) বিদ্বান্। (ছে) করঠা। (জ) ভাগ্যবান । (ঝ) শিক্ষক। (4) চতুর্থ । 


উ। (ক) নিরপরাধ-_-নিরপরাধা। (চ) বিদ্বান_বিছ্ধী। 
(খ) অধীন-__-অধীনা। (ছ) কর্তা - কত্রী, [গন্মী। 
(গ) প্রেরসী-_প্রেয়ান্‌। (জ) ভাগ্যবান-_ভাগ্যৰতী। 
(ঘ) মেথর-_মেথরাণী। (ঝ) শ্শিক্ষক- শিক্ষিকা । 
(ড) ধোপা-ধোপানী। ঞ) চতুর্থ--চতুর্থা। 


প্র. ৪। অন্ুপ্রাস ও যযকের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া অলংকার ছুইটির পার্থক) 
বুঝাইয় দাও । উ.। “বিচিত্র1”র অলংকার ভাগ দ্রষ্টব্য । 

প্র.। (অথব!) নিয়োদ্ধত কবিতাংশগুলির মধ্যে যে কোনো ছুইটির অলংকার 
বুঝাই দাও : 

(ক) দেখিবারে আখিপাখি ধার । 

(খ) কুঁড়ির ভিতর কাছে গন্ধ অন্ধ হয়ে। 


ণ প্রশ্নাবলী ও উত্তর | ৪৯ 


(গ) নিত্য অভাবের কুণ্ড জাগাইয়। বুকে । 
সাধিতেছ মৃত্যুষ্ঞ পৈশাচিক নুখে ॥ 

(ঘ) নবীন-নবনীনিন্দিত করে দ্রোছন করিছ হুপ্ধ। 

উ। (ক) উপমেয় আখি এবং উপমান পাখির মধ্যে অভেদ কল্পিত হওয়ার রূপক 
অলংকার । 

(খ) গন্ধ এই মুতব্যফনের অনুথান। ই! ছীড়া, অচেতন উপমেয় গন্ধে: চেতন 
উপমানের ব্যবহার (কাদ্দিছে ) আরোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি অলংকারও হুইয়াছে। 

(গ) উপমেয় অভাব ও উপমান কুণ্ডে, এবং উপমেয় মৃত্যু ও উপমান যজ্ঞে অভেদ 
* কল্পিত হওয়ায় রূপক অলংকার । 

(ঘ) , উপমান নবনী অপেক্ষা উপমেয় নর উৎকর্ষ স্চিত হওয়ায় ব্যতিরেক 
অলংকার | 


ই 


॥ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৫ ॥ 
,. * প্রথম পনর ০ 


প্রন্ন৭। €কে) হইতে ও) পর্যন্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোনে! 
তিনটির উত্তর দাও 8. 
(ক) প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দেশ কর ঃ 
উ.। (১) সন্গিহিত- স-নি +ধা+ক্ত (ত)। (২) পরাজয় সপরা-জি + অ। 
। (৩) আত্মজ "আত্ম +জঅন্+ড। (৪) প্রদীপ্ত- প্রদীপ +ত্ত। (৫) অনিবার্ধ 
শঅ-নি+বৃ+ণিচ1ষৎ। 
€খে) নিন্মলিখিভ পাঁচটি শব্দ সহযোগে পাঁচটি সার্থক বাক্য রচন। 
(কর £_অসগ্তাব, আস্ফালন, পুরষকার, কপটাচার, নিষ্রভ। 
উ.। অসপ্তাব ছুই ভ্রাতার মধ্যে অসপন্ভাব লাগিয়াই আছে। 
আশ্ফালন - নন্দলাল তাহার মেকি দেশপ্রেমিকতা লইয়া আম্ষালন করিত। 
পুরুষকার -" উগ্র পুরুষকারই কর্ণ-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য |, * 
কপটাচার - দুর্যোধনের স্তার কপটাচার অতি বিরল ্ 
নিশ্রভ-্ বিদ্যাসাগরের কাছে অনেকের চরিত্র নিশ্রভ ও মলিন হইয়াছে। 
€গ) সাধু ভাবায় বপাস্তরিভ £ 
উ.। একদিন কমলমীরে পৃথীরাজের দূত আসিয়া সংবাদ দিল__সঙ্গ জীবিত 
“আছেন, প্রীনগরের রাজকন্ভার সহিত তীহার বিবাহের আয়োজন হইতেছে। প্রত্যুষে 


পৃ্থীরাজ সজ্জিত হুইয়! সঙ্গকে ধরিবার অনুসন্ধানে বাহির হইবেন, এমন সময়ে শিরোহি 
হইতে পৃথীরাজের কনিষ্ঠ! ভমী একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। 


৮7৪ 
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€ঘ) উক্তি পরিবর্তন £ | 

উ.। গান্ধারী ( ধৃতবাষ্ট্রকে ) মহারাজ সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তিনিই দোষী, 
পুত্রের দুষ্ট প্রকৃতি জাশিয়াও স্মেহবশে তাহার মতে চলিয়াছেন আর মুঢ় দুরাত্ম। পুত্রকে 
রাজ্য দিয়া এখন তাহার ফল ভোগ করিতেছেন । 


(ড) নিন্গলিখিত শব্দগুলির. গন্ভূপ লেখ £ 


উ.। বেহিয়াছে - বেষ্টন করিয়াছে । সম্ভাষিস সম্ভাষণ করিয়া! ! পশিল - প্রবেশ 
করিল। শিরসে- শিরে (মন্তকে )। নিরখি - দেখিয়। | 


এ দ্বিতীয় পত্র ০ 


প্র.১। সমাস প্রধানভঃ কয়প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক সমাসের 
দুইটি করিয়া উদ্ধাহরণ দাও £__ 

উ.। সমাস প্রধানত ছয় গ্রকীর, যথা_ 

(১) তৎপুরুষ (২) ছন্দ (৩) দ্ধিগু (৪) কর্মধারয় (৫) বহুত্রী্ধ 
(৬) অব্যয়ীভাব। | 

প্রত্যেক প্রকার লমাসের দুইটি করিয়া উদ্দাহরণ £_ 

(১) তৎপুরুষ (ক) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ - চরণাশ্রিত-চরণকে আশ্রিত; 
চিরশক্র * চিরকাল ব্যাপিয়৷ শত্রু । 

(খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ :__কলছাটা- কল দিয়া ছ'ট1; মেঘাচ্ছন্ন ₹ মেঘের দ্বারা 
আচ্ছন্ন। 

(গ) চতুর্থী তৎপুরুষ £-_বিয়ে পাগল1স্বিয়ের জন্য পাগলা) যুপকাষ্ঠ *যুপের 
নিমিত্ত কাষ্ঠ। 

(ঘ) পঞ্চমী তৎপুরুষ £__বিলাতফেরত স্বিলাত হুইতে ফেরত ; দুগ্ধজাত - দুগ্ধ । 
হইতে জাত। 

(ঙ) বষী তৎপুরুষ : দেশসেবক দেশের সেবক ; ফুলবাগান - ফুশ্রের বাগান । 

(চ) সঞ্ধমী তৎপুরুষ :--সর্ধনাশ! সর্বনাশ করে যে; শক্রত্ন হশক্রকে হুনন 
করেষে। 

নঞতৎ্পুরুব £--অনাচার -নয় আচার ; শগণ্য্নয় গণ্য । 

অলুক তৎপুরুষ ₹__মামার বাড়ি" মামার ষে বাড়ি; হাতে গরমস্হাতে যাহা 
গরম। 

(২) দ্বন্ঘ সমাস :--হ্তাহিত -"ছিত ও অহিত ; ছেলেমেয়ে - ছেলে ও মেয়ে। 

অলুক ঘ্বন্থ --পথে-খাটে, হাতে-পায়ে ? ছুধে-ভাতে ইত্যাদি । 

(৩) খ্বিগড সমাস :_-শতাব্দী শত অব্দের সমাহার; পঞ্চবটীসপঞ্চ বটের 
সমাহার । 
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(৪) কর্মধারয় সমাস £ _বড়দিদি সবড় যে দিদি; শ্বেতচন্দন শ্বেত ষে চন্দন। 

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় :_পলাব্ন -পলমিশ্রিত অন্ন ? ছায়াতরু -"ছায়াদানকারী তরু। 

রূপক কর্ধধারয় £--মনমাঝি -মনন্দপ মাঝি; কালসিন্ধু "কালরূপ সিন্ধু। 

উপমান কর্মধারয় £_ শশব্যস্ত - শশকের ত্যায় ব্যস্ত; তুযারধবল্ তুষারের ন্যায় 
ধবল। 

উপমিত কর্ণধারয় ৫ চাদবদন বদন চাদের মতন অধরকমল -" কমলের 
স্যায় অধর । 

(৫) বহুব্রীহি সমাস £_-দশানন দশ আনন যাহার সে) শুলপাণি শৃল পাণিতে 
বাহার তিনি। 

ব্যতিহার বহুত্রীহি £__লাগালাঠি - লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই ; কানাকানি "কানে 
কানে যে কথা। 

ব্যধিকরণ বহুব্রীহি £-_বাণাপাণি-বীণা পাণিতে যাহার; চন্্ড় "চন চূড়ায় 
যাহার । 

অলুক বহুত্রীহি £__ হাতেখড়ি » হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে । গায়েছলুদ 
ইত্যাদি। 

অধ্)শ"দাব £-_-আকগ- ক পর্যস্ত ; প্রতিদিন -দিন দিন। 

অথবা, শত ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে কিন্তাবে বিশেষ্য শব্ধ 
বিশেষণে ও বিশেষণ শব্দ বিশেষে পরিবতডিত হয় তাহ উদাহরণ দিয়! 
বুঝাও ঃ 

উ। [মন্তব্যঃ প্রশ্নকর্তা হয়ত প্রশ্ন করিবার সময়ে তুলিয়া গিয়াছিলেন ষে 
প্রকৃতপক্ষে বিশেষ্কে কত্প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষণে পরিণত করা যায় না। কত্প্রত্যয় 
ধাতুর উত্তর হয়, শব্দের উত্তর হয় না। এইরূপ আর একটি তুল ১৯৬৩ সালের 
কম্পাটমেণ্টাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও পাওয়া গিয়াছে । ] 

নিদ্রা নি+ব্রা+আলুচ » নিদ্রালু (কংযোগে বিশেষণ )। 

আকাঙ্ষা! (আ+কাজ্ষ+ অণ+স্ত্রীলিঙ্গে আ)+ক্ত-"আকাঙ্কিত 


(কৎযোগে বিশেষণ )। 


এ 


মেধা + বিণ » মেধাবী ( তদ্ধিতযোগে বিশেষণ )। 
মু+ময় সমু ( এ )। 
হিসাব+ইস্হিসাবী ( এ )। 
.প্র.২। তদৃঙব ও অর্থতগুদম শব্দের পার্থক্য উদ্ধাহরণ সহযোগে 


বুঝাইয়। দ্াও। 


উ.। তন্তব ও অর্ধতৎসম শবের মধ্যে পার্থক্য £-- 

যে সকল শব্ধ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হুইয়! প্রাকত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়! 
যাংল! ভাষার আসিয়াছে তাহাদিগকে তত্তব শঙ্ষ বলে। তন্তব কথাটি বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা! যায় : তৎ-তাহা! হইতে অর্থাৎ সংস্কত হইতে ভব স্জাত বা স্&, 


৫২ বিচিত্রা 
অতএব সংস্কৃত হইতে জাত ষে শব তাহাই তস্ভব শব্। যথা :-- হস্ত (সং)১হতখ / 
(প্রা)১হাত (বাং )। সর্প (সং) সপ্ন (প্রা) লাপ (বাং )। 

যে সকল সংগ্কত শব সরাসরি বাংলায় আসিয়! উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের ফলে কিঞ্চিৎ 
বিরুত রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাদিগকে অর্ধতৎসম শব বলে। যথা £-_মন্রমন্তর ; 
কষ১কেই। শ্রী-্ছিরি ইত্যাদ্ি। .. 

অথবা, নিন্মলিখিভ প্রায়সদ্বশ তিনটি শব্দযুগধলের মধ্যে যেকোনও 

টর অর্থের পার্থক্য নিজপণ :-_ 

উ.। স্বত্বস্পস্বীয় ভাব, প্রতৃত্ব। সত্বস্মসতা; অস্ভিত্ব। 

অধ্যয়ন - পাঠ, শাস্ত্রের আলোচনা । অধ্যাপন - শিক্ষাদান । 

বিংশ স্বিংশতির পূরণবাচক শব। « বিংশতি সকুড়ি, বিশ সংখ্যা । 

প্র ৩। নিজ্লিখিত শব্গুলির মধ্যে যে-কোন পীচটির অশুদ্ধি 


সংশোধন কর :-- 
(ক) দুরাবস্থা* ছুরবন্থা। (খ) ব্যাবহার স্ব্যবহার। 
(গ) জ্যোতীন্ত্র- জ্যোতিরিক্জর। (ঘ) রোগগ্রস্থ - রোগগ্রস্ত | 
(ও) - সবিনয় পূর্বক » বিনয় পূর্বক। (চ) লক্ষ্যণীয় লক্ষণীয়। 
(ছ) সম্ভ্রাস্তশালী * সম্ভাপ্তশালী | (জ) প্রসারতা - প্রসার | 


অথবা, নিল্পলিখিত শবগুলির মধ্যে যে-কোনও পীাচটিকে এক একটি 
শন্যে প্রকাশ কর-_ রি 


উ.। (ক) সাধুর ভাব- সাধুত্ব। (খ) যে ব্যাকরণ জানে - বৈয়াকরণ। 
(গ) যাহার যশ আছে-্যশম্থী | (ঘ) যিনি অভিনয় করেন" অভিনেতা । 
(উ) যে পড়ে সপড়ুয]। (চ) মাটি দরিয়া তৈ়ানী » মেটে; মৃন্ময়। 


প্র. ৪। স্মুলাক্ষর শব্দের কারক ও বিভন্তি নির্ণয় 
উ.। (ক) বল." করণকারকে শৃন্থ বিভক্তি। 
(খ) কলমে - করণকারকে সপ্তমী বিভক্তি । | 
(গ) জনে--সম্প্র্ধান কারকে সপ্তমী বিভক্তি। 
(ঘ) মেঘে" অপাদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি। 
($) খুমে  অধিকরণ কারকে সগ্চমী,বিভক্তি | 
(চ) ছাদ -অপাদান কারকে শুন্য বিভক্তি | 
(ছে) হাতে "করণ কারকে লগ্চমী বিভক্তি। 
অথবা, নিম্মজিথিত শব্খগুজির মধ্যে যে-কোনও পীঁচটির গুকৃতি- 


গ্রস্যকস নিরপণ কর। 
উ.। (ক) অভিষেক -* অভি _ সিচ.4 ঘএ। 
(খে) মহিমা!» মহৎ1ই। (গ) আহত» অ_ হে+-ক্ত। 
€ঘ) বাবুপিকি সবাবু+গিরি। (ও) বাড়ন্ত - বাড়+অন্ত। 


(চ) দোকানদার » ধোকান + দার । (ছ) ভয়ঙ্কর তর +ক+খট্‌ (অ)। 


প্রশ্নাবলী ও উত্তর ৭ €ও 
রি 

প্র.৫। রূপক ও ব্যতিরেক অঙঙ্কার কাহাকে বলে উদ্বাহুরণ 
সহযোগে বুঝা ইয়। দ্বাও ঃ 

উ.। উপমেয় ও উপমানের মধ্যে যেখানে কোন ভেদ কল্পনা কর! হ্য় না সেখানে 
রূপক অলংকার হ্য়। এই অলংকারে উপমানের প্রাধান্ত থাকে বলিয়। ক্রিয়াপদটি 
উপমানেরই অনুগামী হয় । যথা £-- 

শাখা-বাহু দ্বার! আমায় স্লেহভরে আলিঙ্গনঝরুরো? | 

যে অলংকারে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বণিত হুয় দেই 
অলংকারকে ব্যতিরেক অলংকার বলা হয়| যথা ;-_ 

বাসন্তী শারদী জিনি” তুমিই গো খতুকৃলরাণী?। 

অথব॥ নিল্পোন্ধত অংশগুলির অলংকার নির্ণয় কর ৫ 

উ.। (ক) লুগ্তোপযা অলংকার । ধানে সমান ধর্ম বা গুণবিশিষ্ট ভিন্নজাতীর 
ব্-_-চাদ ও বদন এর মধ্যে সাদৃশ্ঠ প্রদর্শন অর্থাৎ তুলনা কর! হইয়াছে ; এবং “চাদের 
মতো! হুন্দর” বদন, এই অর্থে তুলনাবাচক শব্ধ ও সাধারণধর্ন লুপ্ত । “মরমে মরিয়া” * 
এখানে “ঘ" ধ্বনিটির দ্বিরাবৃত্তিতে অন্ুপ্রাস অলংকার | 

(খ) বাচোতপ্রেক্ষা অলংকার । এখানে প্রবল সাদৃশহেতু উপমেয় “দীতাহার। 
আযি'কে উপমান “মণিহার1 ফণী” বলিয়া উৎকট সম্ভাবনা বা সংশর জন্সিয়াছে এবং 
সংশয় বা সম্ভাবনাবাচক “যেন? শব্ধটি রহিয়াছে । 

(গ) যমক অলংকার । বহুম্বরব্যঞগ্রনের একই শব্ধ, এখানে সমোচ্চাধ শব্ব 
“ভারত” বাক্যটির মধ্যে ছুইবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; (১) ভারত 
মহাভারত (২) ভারত" ভারতবর্ষ। .অথব1--(১) ভারত'*কবি ভারতচন্ত্র 
(২) ভারত - ভারতবর্ষ। 

(ঘ) সমাসোক্তি অলংকার ।, এখানে একই প্রকারের কার্য দ্বারা উপমের 
'পরিপাণড পন্মদল” ও অন্থলিখিত উপমানের ব্যবহার 'মুদদে আখি” আরোপিত 
হইয়াছে। 


উচ্চতর মাধ্যমিক, কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬৫ 
“« প্রথম পত্র » 


প্র.৭। (ক) হইতে (ও) র্বস্ত প্রপ্নগুলির মধ্যে ষে -কোনও তিনটির 
উত্তর দ্বাও। 
, (ক) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর ৫ 

উ.। (0) স্থইিশ্ক্জ.+ক্তি। (1) বিধান »বি-ধাঅনট1 (1) ্্; 
র্ণ+অল্‌। (৮) রখী্রখ+ইন্‌। অবনত -অব+জ্। 

(খ) নিক্গলিখিত প চটি শব্ষবোগে নি সার্থক বাক্য কন 
ক্র ১... 


৫৪ বিচিত্রা 


(৫) অপ্রতিভ*্ বালকটি মাতার ভৎপসনা শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়া দ্রাড়াইয়া 
রহ্লি। 


(3) আড়ই্--পিতা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র পুত্র আডষ্ট হইয়! ঘরেত্র এক কোণে 
অপেক্ষা করিতে লাগিল। 
(88) বীরশয্যা- শ্রীরুষ্ণ ছুধোধনকে বলিলেন যে তিনি বীরশয্যাই লাভ 
করিবেন । ৃ | 
(%) অর্ধাচীন--আমার মতন অর্ধাচাীন লোকও এই হ্বাদেশিকদের সভার 
সভ্য ছিল। 
(০) নিগ্রহ- কৌপ্দীর নিগ্রহ দেখিয়াও যুধিষ্টিরের ধৈরযচ্যুতি হয় নাই। 
(গ) নিন্গলিখিভ শব্দগুলির মধ্যে কোনটিতে কি সমাস হইয়াছে 
ব্যাসবাক্য সহ তাহ। নির্দেশ কর £--. 
উ.। (1) বীরধধ-_বীরের ধর্ম ( যীতৎপুরুষ সমাস )। 
(33) ববাহৃত- বের হার] আহত ( তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস )। 
(111) জ্ঞানবৃক্ষ- জ্ঞানরূপ বুক্ষ (রূপককর্মধারয় সমাস )। 
(1৮) অজ্ঞাত-_-ন জ্ঞাত ( নঞ. তৎপুরুষ সমাস )। 
(%) পর্তনি:স্যত--পর্ত হুইতে নিঃন্থত ( পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস )। 
(ঘ) উক্ভি-পরিবর্তন £ 
উ.। কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম যে তাহারা ( ভাগীরথীর জলধার। ) 
যথ! হইতে আসিয়াছে আবার তথায় ফিরিয়া যাইতেছে। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে 
মিলিত হইতে যাইতেছে । 
(ড) নিন্গলিখিত শব্দগুলির গগ্যব্ূপ লেখ £- 
() লভিম্- লাভ করিলাম । (31) পরশে স্পর্শে। 
(113) বিরাজিতে-_ বিরাজ করিতে | (1৮) তেষতি--সেইরপ (তেমনি )। 
(স%) প্রবেশি--প্রবেশ করিয়া । 


- দ্বিতীয় পত্র ১ 


০ প্র. ১।..বাক্য. কয়প্রকার ও কি কি?, প্রত্যেক প্রকার বাক্যের একটি 
করিয়। উদাহরণ দাঁও। 


উ.। বাক্য সাধারণতঃ তিন প্রকার | যথা--(১) সরলবাক্য, (২) জটিল বা 

মিশ্রবাক্য (৩) যৌগিক বাক্য। 
ষে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্তট এবং একটিমাত্র বিধেয় থাকে অর্থাৎ একটি কর্ড 

ও একটি সমাপিক! ক্রিয়া থাকে তাহাকে সরলবাক্য বলা হয়। যথা,-বিশু বিষ্ভালয়ে 

যাইতেছে । 

যে বাক্যে একটিমাত্র বাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্য 


প্রশ্নাবলী ও উত্তর | মা ৫৫ 


থাকে তাহাকে জটিল বা মিশ্রবাক্য বলে। যথা» তুমি ষ্দি পরিশ্রমী হও+ তবে 
সকল কার্ধে কৃতকার্য হইবে। 
ছুই বা ততোধিকঃম্বতন্ত্র সরলবাক্য কোন অব্যয়ের দ্বারা সংযুক্ত হুইয়। একটি পূর্ণ 
বাক্যে পরিণত হইলে তাহাকে যৌগিক বাক্য বলে। যথা,__শিক্ষক মহাশয় উপস্থিত 
হইলেন, আর ছাত্রটিও পড়িতে আরস্ত করিল। 
অথবা, কর্মধারয় সমাস কাহাকে বলে দ্বিগড সমাসের সহিত উহার 
পার্থক্য উদ্ধাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও। 
উ.| বিশেষ্পদের সিত বিশেষণ পদের ষে সমান হুয় তাহাকে কর্মধারয় সমাস 
বলে। এই সমাসে পূর্বপদটি পরপদের বিশেষণ বূপে ব্যবহৃত হয় এবং পরপদের অর্থ 
প্রাধান্ত লাভ করে । বথা-_রাজধি » রাজা! এমন খধষি। নীলপদ্ম নীল যে পদ্ম। 
কোন কোন সময়ে পূর্বপদ্দ বিশেষ্ত ও"্পরপদ বিশেষণ হয় এবং পূর্বপদের অর্থই 
প্রাধান্ত লাভ করে*। যথা-_হুলুদ্রবাটা - বাটা! যে হলুদ । 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় পদই বিশেষণ হয়। বযথা-_পপ্ডিতমূর্থ পণ্ডিত 
যিনি, মূর্খও তিনি । 
” আবার কোন কোন স্থলে উভয় পদই বিশেষ্য হয়। যথা-_-আতবৃক্ষ আত্ম ষে 
বৃক্ষ । 
ষে সমাসে সংখ্যাবচক শব্ধ থাকে পূর্বপদে এবং উন পরপদের সহিত অস্থিত হইয়া 
সমাহার বা সমন্বয় বুঝার তাহাকে দ্বিগ সমাস বলে। যথা-_সপ্তন্থর স্সথ্ন্থরের 
সমস্তি। শতাবী--শত অবেব সমাহার । 
প্র. ২। জন্ধষি কর ৃ 
উ.। (ক) চক্ষু +রোগ- চক্ষুরোগ । খে) বিপদ + স্কুল বিপৎসম্কুল। 
(গ। তরু +ছায়1-” তরুচ্ছায়া। ঘে) বাকৃ+ রোধম্পবাগরোধ। 
অথবা, বিভিন্ন কারক বুঝীইতে 'এ" বিভক্তির ব্যবহার উদ্বাহরণ দিয়! 
দেখাও । 
উ.। কঠ্কারকে “এ, বিভক্তি ছাগলে ঘাস খায়। 
কর্মকারকে » ৮ -বুথা গঞ্জ দশাননে। 
করণকারকে “এ” বিভক্তি-_নৃতন ধাচ্যে হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে । 
সম্প্রদান কারকে “এ” ”_-সগুপাত্রে কন্তা দান করিবে। 
অপাদান কারকে » »_-বিপর্দে যোরে রক্ষা কর এ নছে যোর প্রার্থনা । 
অধিকরণ কারকে » »-_শুন্দরবনে বাঘ বাস করে। 
প্র-৩। নিন্মলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও পীচটি উদাহরণ 
লহুযোগে ব্যাখ্যা কর £ 
উ.। (ক) ণিজন্ত-ষে ধাতুর কার্য কর্তা ভিন্ন অন্তের দ্বারা সম্পাদিত হুত্ন 
তাহাকে ণিজ্রস্ত ধাতু বলে। যথা,_-মাতা শিশুকে চন্দ্র দেখাইতেছেন। | 
(খ) উপপদ তৎপুরুষ--ধাতুর পূর্বে যে বিশেষ্পপদ্দ বসে তাহাকে উপপদ বল 


৬ বিচিত্রা 
হয়। উপপদের সহিত কৃদস্ত পদের মিলনে যে সমাস হয় তাহাকে উপপদ্। 
তৎপুরুষ বলে। যথা বর্ণচোরা স্বর্ণ চুরি করে যে; বাঞ্জিকর বাজি করে ষে। 

(গ) যৌগিক ক্রিয়া--ষে দকল ধাতুর পূর্বাঙ্গ অসমাপিকা ক্রিয়া ( ইয়া, ইতে 
প্রভৃতি ) এবং উত্তরাঙ্গ নে, দে, ফেল প্রভৃতি ধাতু, তাহাদিগকে যৌগিক ক্রিয়া 
বলে। যথা,_মাছটা আংটিটি গিলিয়া ফেলিল। ফিরে চল্‌। খুলে দে ম! 
চোখের ঠুলি। ০ 

(ঘ) যূর্ধন্ত বর্ঁ--"ট+ বর্গের বর্ণগুলির উচ্চারণে জিহবা অগ্রভাগকে উল্টাইয়া 
তাহার দ্বারা অর্থাৎ তালুর সর্বোচ্চ কঠিন অংশকে স্পর্শ করিতে হয় বলিয়া ইছা্গিগকে 
মুরধন্ত বলা হুয়। 

($) নিপাতন--সন্ধির কোন শৃত্র বা নিয়ম না মানিয়া পদ সাধন হইলে 
তাহাদিগকে নিপাতন বলা হয়। যথা _গো+অস্থি-্গবাস্থি। সীম+ অস্ত 
সীমস্ত। 

(5) বৃদ্ধি--অ স্থলে 'আ” ই সু স্থলে “এ”, উউ ও স্থলে “ও” খপ্ধ স্থলে “আর” 
হওয়ার নাম বৃদ্ধি। 

(ছ) সম্প্রসারণ, ৰ এবং র-এর যথাক্রমে ই, উ এবং খ-তে পরিণতির নাম 
সম্প্রসারণ। যথা _যজা--ইস্টি; বপ--উপ্ত; গ্রহ -গৃহীত, গৃহ) বাংলায় দ্বার হইতে 
দুয়ারকে সম্প্রসারণের উদাহরণ বলা যায়। 

অথবা, কৃৎ ও তদ্বিত প্রত্যয় কাহাকে বলে? চলিত ও সাধু ভাবায় ' 
প্রত্যয় সহযোগে প্রত্যেকের দুইটি করিয়া উদ্দাহরণ দ্বাও। 

উ.। ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়] থাকে, তাহাদিগকে কৎ প্রত্যয় 
বলা হুয়।: বথা-ৃশ্ত+ তব্য স্ দ্রষ্টব্য ; যোগ + আন যোগান । 

শবের উত্বর যে সকল প্রত্যয়ধুক্ত হয় তাহাদিগকে বল। হুর তদ্ধিত প্রত্যন। 
যখা_..রঘু1ফ-" রাঘব? দুরস্ত + পন! -ছুরস্তপনা। 

চলিত ও লাধু ভাষার প্রত্যয় যোগে কৃৎ ও তদ্দিত প্রত্যয়ের উদ্বাহরণ £-_ 

কথ প্রত্যয়ের উদ্দাহরণ £ 


নাচ+ইয়ে. নাচিয়ে । কাঘ+উনে্কাছুনে। 

আল + আর্ননি -জালানি। মিশ+উকস্মিশুক। 

তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদ্দাহরণ £ 

'ভাম1+-টে তামাটে |. হাট + উরে সছাটুরে। 
ক্ষেরানী +গিরি " কেরানীগিরি। নেশা + খোর » নেশাধোর | 


প্র. ৪:. নিশ্মলিখিত শব্গুলির মধ্যে যে কোনও পাচটির অপুদি 
সংশোধন কর £-_ 
উ. | () অপন্য়মান-অপসারপ | (খে) আবরিত. আবর্ত, আবৃত । 
'€গ) উজ্জল. উজ্জল । ঘ) ব্টদশ -» বশ, ফোড়শ। 


প্রশ্নাবলী ও উত্তর ৭ 


(ও) নভচারী -নভশ্চর | (চ) নীলিমাদেবী--নীলিম। দেবী | 
(ছ) রগ্রিৎকুমার -রণজিৎকুমার | 


অথবা, নিন্মলিখিত শব্গুপির মধ্যে যে কোনও দুইটির বু[ৎপত্তিগ্ত অর্থ 
নিদেশ কর $-_ 

উ.। প্রামাণ্য » প্রমাণ +স্যয (যোগ্য অর্থেঞ্। 
শুশ্রয। -ক্র+সন+ স্ত্রী আপ, ( ইচ্ছার্থে )। 
মুমুযু-ম+ সন্__উ ( ইচ্ছার্থে)। 
আন্তর্জাতিক» আস্তর্জাতি + ইক ( সন্বন্ধার্থে)। 
প্রাগৈতিহাসিক - প্রাক্‌ + এতিহাসিক ( সন্বন্ধার্থে )। 

” চিজ অ-_ভুজ, + ( ্বভাবাহূর্থ)। 
প্র. উপমা ও উৎত্রেক্ষা অলংকারের স্বরূপ উদ্বাহরণের সাহায্যে 


বুঝাইয়া দাও ৫ 


উ। সমান গুণবিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় বন্তর মধ্যে সাদৃশ্ঠ প্রদর্শন বার তুলন। কর। 
হইলে উপমা অলঙ্কার হয়। সাধারণতঃ উপমার চারটি অঙ্গ (১) উপমেয় 
€যাহাকে তুলনা করা হয়); (২) উপমান (যাহার সহিত তুলনা কর! হুয়); 
(৩) সাধারণ ধর্ম (উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাধারণ গুণ ) (৪) তুলনাবাচক শব 
€ যেমন__স্ায়, সম, প্রায়, মতন)। যথা-_যে মুক্তবেণী সম শোভা পায় সুনীল অটবী। 

উপমেয়ের সহিত উপমানের অভেদ,রূপে সংশয় জন্মিলে উৎপ্রেক্ষ। অলঙ্কার হুয়। 
ইহাতে সাধারণতঃ যেন, বুঝি, মনে হয় প্রভৃতি থাকে । ষথা-_নিখিল সাগর অন্কে 
তুমি ষেন কমলে কামিনী । 

অথবা, নিম্বোদ্ৃত যে কোন দুইটির অলংকার ব্যাখ্যা 

উ.। (ক) সমাসোক্তি অলংকার। এখানে একই প্রকারের কার্ধ হার! উপমেয় 
*বন্ুদ্ধরা”র উপর অন্র্পিখিত উপমান [ পল্লীবধূ ] এর ধ্যবহার “বেড়াটি ধরিয়া “দিগন্তের 
পানে? চাহিয়া থাকা অরোপিত হৃইয়াছে। 

€খ) রূপক অলঙ্কার । এখানে ধর্ম বা গুপবিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয়, বস্তর মধ্যে [ ক্ষত 
চিহ্ন ও অলংকার ] সাদৃস্তপ্রফর্শন অর্থাৎ তুলনা করা হইয়াছে এবং২সেই তুলনায় 
উপমেয় “ক্ষতটিহ্ক' এবং উপমান “অলংকার' এর মধ্যে অভেঙ্ন আরোপিত.হইয়াছে এবং 
ছুইই অভিন্ন রূপে প্রতিভাত হুইয়াছে। 

(গ্) 'ব্যতিরেক* অলংকার । এখানে উপমান স্থলপন্বজ" অপেক্ষা উপমেয 
খচরণতল+ এর উৎকর্ষ বণিত হুইয়াছে। 

(ঘ) অহ্ুপ্রাস অলংকার । এখানে একই বর্ণগুচ্ছ গুরু, গুমদ্বি, গগনে, খাবার 
আবৃত হইয়া ধ্বনিসাম্য লহ করিয়াছে, ইছাতে বাক্যের সৌন্দর্য সপ্ত 
ক্ইয়াছে। 


উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৬ 
“৩ প্রথম পত্র ৮ 


প্র.৭। ক হইতে ও পর্যন্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোন তিনটির উত্তর 
দাও ৫ 
উ.। (ক) প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্দেশ কর £__ 
(1) চূর্ণাকৃত (7) ঈদৃশী (7) তাৎকালিক (%) অনুরাগ (৮) আসক্তি 
() চূর্ণাকত-_চুর্ণ+( অভ্ততত্তাবে ) চি +ভূৃ+ক্ত। 
(11) ঈদৃশী-_ইদম্-দৃশ.+ কউ, (অ)+[স্ত্রীলিঙ্গে) ঈ। 
(11) তাংকালিক-_তৎকাল +ঠব (ইক )। 
(ঘ) অনুরাগ অনু বন্জ.+- ঘঞ.। 
(৮) আসক্তি __-আ-সন্জ +ক্তি। 
(খ) নিম্নলিখিত পাঁচটি শব সহযোগে পাঁচটি সার্থক বাক্য রচনা! কর £-- 
() সমভিব্যাহারে (11) দত্তন্ফুট (11) অনাহৃত ($%) কাঠিন্য (ফ) জঙ্গমত্ত। ' 
() সমভিব্যাহারে-__বাল্মীকির সমভিব্যাহারে লব-কুশ অযোধ্যার রাজ্জসভায় 
প্রবেশ করিল। 
(1) দস্তস্ষুট--বিকট সমাসবদ্ধ শবে কণ্টকিত এই রচনাটিতে দস্তশ্ফুট করিবার 
সাধ্য সাধারণ পাঠকের নাই। 
(7) অনাহৃত-__পূর্কালে গৃহ্স্থগণ অনাহৃত অতিথিকেও দ্বেবজ্ঞানে পূজা 
করিতেন। 
(৮) কাঠিন্ত--কোমলতার সহিত কাঠিগ্ের সংমিশ্রণেই মহৎচরিত্র গঠিত 
হ₹্‌য়। 
(৭) জঙ্গমত্ব_জীব-দেছে অণুসমূ্থের জঙ্গমত্থই জীবনের উত্স। 
(গ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর £-_ 
কামাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার নত দ্রাভিয়ে আছে। তখন ঈশ্বর বললে, “ষে 
লকৃডি হাতে ধরে রাখতে পানে না, সে আবার খেলবে কি 1” 
.. উউ.। কাজাল নিরস্ম হুইয়। বোকার মত টীড়াইয়া আছে। তখন ঈশ্বর বলিল, 
“যে লকৃড়ি হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সে আবার খেলিবে কি !” 
(ঘ) উক্তি পরিবর্তন কর £-_ 
“বেলা গিয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।” ছেলে বিশ্বাম করিল না, 
বলিল, “ন। ক্ষিদে নেই বইকি ! কই দেখি তোর হাডি ?” 
উ.। (যা) ছেলেকে সাদরে বাবা বলিয়া ডাকিয়! বলিল তাহার (মায়ের ) ক্কুধ? 
নাই। ছেলে বিশ্বীস করিল না; সে বলিল, সুধা নাই এইরূপ হইতে পারে না। 
সে তখন মায়ের হাতি দেখিতে চাহিল। 


প্রশ্নাবলী ও উত্তর ৫৯ 


(ও) নিয়লিখিত শবগুলির গগ্যরূপ লিখ £-- 

(1) নারিবে। (1) জিনিয়া। (101) হেনেছি। (৮) রাডিয়া। (ড) হিয়া। 

উ.। () নারিবে-_পারিবে না। (8) জিনিয়া_-অয় করিয়া । (13) হেনেছি 
--আঘধাত করিয়াছি। (3৮) রাডিয়া_রাঙা হইয়া, বা, রাঙা করিয়া । 
() হিয়া হৃদয় । 


এ দ্বিতীয় পত্র 
প্র. ১। উপমিত সমাস ও রূপক সমাসের পার্থক্য উদ্দাহরণের সাহায্যে 


বুঝাইয়া দাও :-_ 
উ,। ১৯৬৪ সনের দ্বিতীর পত্রের .প্রথ্ম প্রশ্রের “অথবা” দ্রষ্টব্য । 
অথব, যত্ব-ণত্ব বিধানের প্রধান দুইটি নিয়ম নির্দেশ করিয়। উদাহরণ দাও £-_ 
উ.। ১৯৬৪ সনের “কম্পার্টমেন্টাল+ দ্বিতীয় পত্রের প্রথম প্রশ্নের উত্তর ব্রষ্টব্য। 
প্র. ২। সিসির প্রত্যয়গুলির * মধ্যে ষে কোনও পাঁচটির 
প্রয়োগ দেখাও £- 
(ক) ক্তি। (খ) তৃচ। (গ)ট ইত। (ঘ) ইন্। (ও) উয়া। (চ) অন্ত ॥ 
(ছ) আলি। (জু) পনা। 
উ.। ক্কি--গম্+ক্তি-_গতি 


ভজ. +ক্তি-- ভক্তি 
তৃচ--ক+তৃচ-_কর্তৃ। প্রথমা বিভক্তির একবচনে কর্তা । 
দ্বা+তৃচ, দাতৃ; দাত € কর্তৃবাচ্যে ) করে যে এই অর্থে । 
(গ) ইত-_-ফল+ ইত- ফলিত 
| অভ্যর্থে। 


তারকা+ইত-_তারকিত 
ইন্‌-_-গুণ+ইন্‌--গুণিন্‌। প্রথম। বিভক্তির একবচনে গুণী । 
ধন+ইন্-ধনিন্) * ৮ » . ধনী। 
উয়া__কাঠ+ উদ্কা__কাঠুয়াকেঠো__কাঠেক মত শু ( সদৃশার্থে )। 
বন + উর়া--বনুয়া»বুনো- রনজাত বা বন হইতে আগত "অর্থে 
অস্ত--পড় + অস্ত সপড়ত্ত, যাহা পভিতেছে। 
জল+ অস্ত-_ জলস্ত (যাহ! জঙ্সিতেছে ) 
জিরা 


চতুত্ব +আলি-্মচতুরালি 
রা | 


বীর -*পনা স্বীরপনা 


| ভাবার্থে ও ভাববাচ্যে। 


ভাবার্থে। 


০ বিচিত্র 


প্র.। (অথবা) নিন্পলিখিত শব্গুলির মধ্যে ষে কোনও পাটি 
শব্ের প্রকৃতি-প্রত্যয় দিকপণ কর £-- 
(ক) কবক্ষ্যমান (খ) ব্বোরুগ্ঠমান। (গ) কৌস্তেক়। (ঘ) মার়াবী। 
ধঙ) শাসাল। (চ) বলিয়ে। (ছ) আছুরে। (ঘ) ঢাকনি। 
উ.। (ক) বক্ষ্যমান_বচ.+শ্তমান--( বল! হইবে এই অর্থে )। 
(খ) রোকুদ্মান-_কুদ+য্+শানচ (আন) (পুনঃ পুনঃ রোছন 
করিতেছে, এমন ) রর 
(গ) কৌস্তের- কুস্তী+ঢক্‌ (এর ) অপত্যর্থে। | 
(ঘ) যাক্সাবী__মার14+- বিণ যারাবিণ,, প্রথম! বিভক্তির একবচনে মায়াবী) 
( অন্ত্যর্থে )। 
(ও) শাসাল-_শীস+ আল-_অক্যর্থে। ্‌ 
(5) বলিয়ে-_ ব্ল1ইয়ে-_নিপুপার্থে। 
ছে) আছুরে__আদর+ ইর়াআদছুরে ( অস্ত্যর্থে )। 
(জ) ঢাকনি-_ঢাক্‌়+ অনি--শ্যাহা দির] ঢাকা যায়। 


প্র, ৩। নিন্মলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটি শব 
বাছিম়া। লইয়া তাহাদের মধ্যে বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণ- 
খুলিকে বিশেষ্যে পরিবতঠিত কর 

(ক) সম্পন্ন । (খ) বিশ্রাম । (গ) বসস্ত। (ঘ) আসন। () গেঁয়ো। 
€চ) বুড়ো। (ছ) গ্রীতি। (জ) প্রশ্ন। 


উ.। (ক) সম্পন-__বিশেষণ সম্পদ্‌-_-বিশেষ্য। 
খে) বিশ্রাম__বিশেষ্য বিশ্রান্ত--বিশেষণ। 
(গ) বসস্ত-_বিশেষ্য বাসম্ত, বাসস্ভিক-_বিশেষণ। 
(ঘে) আনন- বিশেষ্য আসীন-_বিশেষণ। 
". (উ) গেঁয়ো-__বিশেষণ গাঁ বিশেষ্য । 
(চ) বুড়ো--বিশেষণ বুড়োমি--বিশেষ্য। 
(ছ) গ্রীতি- বিশেষ্য প্রীত-বিশেষণপ। . 
(ঘ) প্রশ্ন--ৰিশেষ্য পুষ্ট, প্রটব্য _বিশেষণ। 
প্র. (অথবা), নিম্পলিখিত শল্গগুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটির 
বিচ্ছেদ কর £- 


(ক) বিচ্ছেদ (খ) নিশ্চিন্ত (গ) বিপন্ষুক্ত (ঘ) গ্রামাঞ্চল (ও) অপদস্থ 
(চ) প্রাতরাশ (ছ) উদ্লেখ। 
উ.। (ক) বিচ্ছেগ বি+ছেছ (ম্বরবর্ণ+ছস্চ্ছ) 
(খ) নিশ্চিহ্ন নিঃ+ চিন (1৮, ছস্শ্চ, শ্ছ) 
(গ). 'বিপন্ুজ' বিপদ +-মুক্ত (ৎ, দ+1মস্ম্স) 
(ঘ). গ্রামাঞ্চল - গ্রাম +:অঞ্চল (অ, আ+অ, অ1স্আ.) 


প্রশ্থাবলী ও উত্তর ৬১. 
(ও) জগদম্বা জগৎ+ অদ্বা (বর্গের হ্সস্ত প্রথম বর্ণ+-দ্বরবর্ণ বর্গের তৃতীক 


(চ) প্রাভরাশ " প্রাতঃ+ আশ (বৃ-জাত বিসর্গ + বর বর্ণ -* বু +-্বরবর্ণ ) 
(ছ) উল্লেখ +উদ্‌ লেখ (ৎ১দ+ল-স্ল) 


প্র. ৪। নিম্মলিখিত শব্দগুলির জ্তাধ্যে যে কোনও পাঁচটির 
অশুদ্ধি সংশোধন কর £__ 

(ক) তেজচন্দ্র। (খ) ব্যাথা (গ) মুখস্ত । (ঘ) লক্ষ্যণীয়। (5) বিপদ্পাৎ।। 
| চে) মহ্দাশয় (ব্যক্তি )। (ছ) আশীষ। 

উ.। (ক) তেজচন্দ্র-_তেজঃ +চন্দ্র- তেজশ্চন্দ্র (শুদ্ধ )। 

$ 

(খ) ব্যাথা-_বি- অথ. +অঙ (অ)4+নশত্রীলিঙ্গে আস্ব্যথ! (শুদ্ধ) 

(গ) মুখস্ত-_মুখ - স্থা+ক ( অ).মুখস্থ (শুদ্ধ )। 

(ঘ) লক্ষ্যণীয়--() লক্ষ +ষস্লক্ষ্য (শুদ্ধ) (0) লক্ষ, অনীয় স" লক্ষণীয় 
শুদ্ধ)। 

(ও) বিপদৃপাত- বিপদ্‌-ঁপাত -বিপৎপাত (শুদ্ধ) 

(চ) মহ্দদাশর় (ব্যক্তি). মহতের আশর মহ্দাশয়। কিন্ত ব্যক্তির বিশেষণ- 
রূপে মহাশয় পদটি ব্যবহৃত হইতে পারে। মহান আশয় যাহার-- মহাশয় 
৪ (শুদ্ধ)। 

(ছ) আশীষ আঁ-শাস্‌1+ ক্কিপ. -* আশিস্‌ (শুদ্ধ )। 


॥ প্র, (অথব1), উপসর্গের পর ধাতুর অর্থ কি ভাবে পরিবন্তিভ, 
হয়, দেখা ও। 

উ.। হ-_এই ধাতুর অর্থ হরণ কর! । 

কিন্ত বি-ন্বম্মবিচরণ করা । আ-হ-আহার কর1। পরি-হৃ-্পৰিত্যাগ 
কর]। অব-ন্থ-বিরতি সাধন করা। সম-হৃশ্বধ করা। প্র--হ- আঘাত 
করা। সম্__অ-্থস্সশ্মিলিত করা। বি-অব-হ-আচরশ কর1। উপ--হস্ 
উপঢৌকন দেয়! । 

প্র, ৫। বাংল। ভাষায় বছুল ব্যবস্াত পাঁচটি বিদেক্ী শবের 
তাহাদের আকারের উল্লেখ কর। ্ 

উ.। ডাক্তার, চেয়ার, আইন, কাফে, রিকৃস, এই পাঁচটি শবে উৎল বিডির 
বিদ্গেশী ভাষা 

ডাক্তার-_-ইংবেজী “১০০০৮ শব হইতে আসিয়াছে। 

চেয়ার-_উংরেজী “091৮” শব্দের অবিকৃত ব্বপ। 

আইন-_ফাব্সী (26180 ) ভাবা হইতে আসিয়াছে। 

কাফে--ফরাসী ( ঘ:50০৮ ) ০৪1৪, শব হইতে আসিয়াছে 

রিকল--জাপাঁনী ভাষা হইতে আলিয়াছে। 


বড | বিচিত্র 


প্র, । (অথবা), নিন্পলিখিন শবগুলির মধ্যে যে কোনও 
গীচটির বিপরীভার্থক শব্দ নির্দেশ কর ৫ 
(ক) তিরস্কার। (খ) হ্ধ। (গ) সন্ধ। (ঘ) গৌগ। (ও) অগ্রজ। 
€চ) উৎক্ট। (ছ) আবাহন। 
উ.। (ক) তিরস্কার_পুরস্কার। (থ) হর্ব_বিষাদ। (গ) সন্ধি-_বিগ্রহ। 
(ঘ) গৌণ-মুখ্য। ($) অগ্রজ-_অণুজ | (চ) উৎকৃষ্ট _অপরুষ্ট। (ছ) আবাহন 
_বিসর্জন। 
প্র.৬। উপমা ও বূপকের পার্থক্য উদ্দাহরণের সাহায্যে 
বুঝাইয়। দ্বাও। 
উ.। “বিচিত্রার* অলংকার ভাগ এষ্টব্য। 
প্র.। (অথব1) যে কোনও দুইটি অলংকার ব্যাখ্যা কর £-_ 
(ক) বাছা করে সর সর পাপিনী বলে সর সর 
অবসর হয় ন৷ সর দিঁতে। 
(ধ) বসিলা যুবতী পদতলে, আহামরি, স্বর্ণ দেউটি তুলসীর মূলে যেন 
জঅলিল। | 
(গ) কে বলে শারদ্রশশী সে মুখের তুলা, পদনথে পড়ে আছে তার 
কতগুলা। 
উ.। (ক) (1) প্রথম পংক্তির প্রথম “সর সর” দুধের সর । দ্বিতীয় “সর সর? স্* 
সবে যা, সরে যা। 
দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম “সর*-- অবসর শবে শেষাংশ। দ্বিতীয় সর দুধের সর। 
“পর শব্দটি কবিতাংশে একাধিক বার প্রধুক্ত হইয়া ভিন্নার্থ স্থচনা করায়, ষমব 
অংকারের উদ্ভব ঘটিয়াছে। 
(0) সও র এর অনুপ্রাস ঘটিয়াছে। 
 ধে) পদতলে উপবিষ্টা যুবতী উপমেয়, তুলসীর মৃলস্থিত দেউটি উপমান 
, উভয়ের মধ্যে প্রবল সাদৃশ্ত বশত: উপমেয়কে উপমান বলিয়া উতকট সনে 
দ্যোতিত হইতেছে, আবার “যেন, এই সন্দেছগ্যোতক অব্যয়টিও প্রযুক্ত হইয়াছে । 
' ফলে বাচোঃপেক্ষা উত্তৰ ঘটিয়াছে। 
(গ) () শারদ শশী উপমান মুখ উপমেয়? উদ্ধৃতাংশে উপমান অপেক্ষ 
উপমেয়ের উৎকর্ষ শুচিত হওয়ায় র্যতিরেক অলংকারের হুট হইয়াছে 
(31) 'শ'এর অনুপ্রাস ঘটিয়াছে। 


॥ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৭ ॥ 
“€ প্রথম পত্র 


৭। (ক) হইতে (ঘ) পর্যস্ত প্রশ্নগুলির যে কোনও তিনটির উত্তর দাও £__- 

বরং (ক) প্রকৃর্তি-প্রত্যয় নির্ণয় কর £-- 

€) গোময় (1) সঞ্চিত (1) লেঠেল টি আত্মজ (৮) দারিদ্র্য । 

উত্তর 2 (1) গোময়- গে ময় (ট) (1)) সঞ্চিত--সম--চি +ক্ত 

(111) লেঠেল-_লাঠি + আল -লাঠিয়ালসলাইঠ্যালস্লেঠেল (88) আত্মজ-_ 

আত্মন্-_জন্‌+ অ (ড) () দাবিদ্র্য- দরিদ্র + ষ। 

(খ) নিয়োদ্ধত পাঁচটি শব্দ সহযোগে পচটি সার্থক বাক্য রচনা কর £-- 

(1) লিপিকর (1) অবিমিশ্র (311) অন্তঃশীল' (1৮) অপরিমেয় (৮) অশনবসন | 

উত্তর £_€) লিপিকর :__ছাপাখান। প্রতিষ্ঠার পূর্বে নিপুণ লিপিকরগণ বিশেষ” 
মর্ধাদীর সহিত জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিতেন । * 

(8) অবিষিশ্র জীবনে অবিমিশ্র সখের স্বপ্ন বিরচন করিয়! অকারণে দুঃখ 
পাইতে হয়। 

(1) অস্তঃশীল। £-_ঈশ্বরচন্ত্রের অস্তঃশীল! সেহফল্তধার1 ছুঃখীর দুঃখ বিমোচনে 
অকম্মাৎ উচ্ছুসিত হইয়া! উঠিত। 

(৮) অপরিমেষ : রবীন্দ্রনাথের অপরিমের মনীষার অতুল সম্পর্দে ভারতবর্ষ 
খদ্ধ হুইয়াছে। 

(৮) অশনবসন £-_-কোটি কোটি ভারতবালী অশনবসনের অভাবে আজ জীবনের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিক়্াছে। 

প্রঃ-(গ) সাধুভাষার পরিবর্তন কর ৫ 

ভূমি আজন্ম পাগুবদের সঙ্গে ছুব্যবহার ক'রে আসছ, কিন্তু তারা তা সয়েছেন। 
পাগুবর] যে রাজ্য জয় করেছিলেন, তা৷ এখন তুমি ভোগ করছ। 

উঃ তুমি আজন্৷ পাওবদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিয়া আমিতেছ, কিন্ধ তাহারা তাহা 
৮৮০৬ ।স্পা্তবেরা যে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, তাহ। এখন তুমি ভোগ করিতেছে। 

- (ঘ) উক্তি পরিবততন কর £-- 

ঞ চলিয়া! গেলে দে ছেলেকে কান এইবার একবার তাকে ডেকে আনতে 
পারিস্‌ বাবা? 

কাকে মা? 

ওই যে রে-_ও গীয়ে উঠে গেছে। 

উঃ-সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে সাদরে বাবা বলিয়া ডাকি তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল সে তাহাকে ডাকিরা আনিতে পারে কি ন।। ছেলে মাকে সম্বোধন 
করিয়া! কাহাকে ডাকিয়া! আনিতে হইবে তাহা জানিতে চাহিল। মা. রর পর. 
গ্রামে ষে উঠিয়া গিয়াছে তাহাকে ডাকিতে ববিলেন। | 


৬৪ বিচিনত 


-€ দ্বিতীয় পত্র ১ 
১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে ষে কোনও পাঁচটির উত্তর দাও £-_ 
প্রঃ-(ক) উদাহরণ সহযোগে কৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য বুঝা ইয়া দাও £-_ 
উঃ-_কত্প্রত্যয় £-_ধাতুর উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হুইয়। নূতন শব তি করে 
তাহাকে কৎ্প্রত্যয় বলে। 
ক+কিপ.্কৎ ক-+-অন "করণ 
বু+অণীয় স্বরণীয় ধু+যস্ধধার্ধ। 
ক্কিপ, অন, অণীয়, ষ কত্প্রত্যয়। 
তদ্ধিত প্রত্যয় :--শব্দের উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হুইয়। নৃতন শব সুপ্টি কবে' 
তাহাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যথা দেব+অ-্টৈব। স্ুয়িত্রা+ইলৌমিত্ি; 
দক্ষ + আয়ণ সদাক্ষায়ণ। গো ষম্গব্য। 
অ, ই, আয়ণ, ষ-_তদ্ধিত প্রতায়। 
প্রঃ -(খ) বাংলার পুরণবাচক শব্ধ কিভাবে গঠিত হয় দেখাও £_ 
উঃ- বাংলায় পূরণবাচক শব মুখ্যতঃ নিয়লিখিত উপায়ে গঠিত হয় £-- 
(১) তৎসম সংখ্যাবাচক শবের উত্তর বিশেষ বিশেষ তদ্ধিতপ্রত্যয় যোগ 


দ্বি+তীয়স্দ্িতীয় একাদশ + তম -" একাদশতম 
বিংশতি + অসবিংশ ত্রিংশৎ+ অশ্ত্রিংশ 
(২) অতৎসম “এর' প্রত্যয় যোগে ৫ 
দশ + এর ম্দদশের [দশের কোঠা ] 
একুশ + এর একুশের [ একুশের ঘর ] 
(৩) অতৎসম “অই”, “ইয়া প্রত্যর যোগে__ 
পাচ+অইপাচই-্পাচুই একুশ + ইয়া! » একুশিয়া১ একুশে 
গ্রঃ₹--গ) ষে কোনও পীচটির স্থলে সন্ধি কর £-_ 
নিঃ+রোগ? চলৎ+চিত্র) রাজ+ছত্রঃ বাক্‌+জাল ; যনঃ+ মোহন % 
প্রিয়ম+বদা ; স্থ+আগত। 
উঃ নিঃ+ রোগ» নীরোগ ; চলৎ + চিত্র -* চলচ্চিত্র; রাজ+ ছত্র্বাজচ্ছ্র ; 
বাক্‌+জাল্সবাগ্ালঃ মনঃ7মোহন »মনোমোহন ; প্রিয়ম্+ বঙ্গ» প্রিয়া) 
স্থ+আগত স্স্বাগত। 
প্রঃ--(খ) নিয়নিরদি্ শব্গুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটির শ্থলে ব্যাসবাক্য 
উল্লেখ কিয়া সমাসের নাম লিখ ৪ 
রান্নাঘর ; মুখপোড়া॥ প্রোধিতভর্তৃকা ; বিপত্বীক) বীপাপাপি) যথাশক্তি ; 
তেলেভাজ।। 
উ:-্রামাছর-.রাঙার নিমিত খর- ৪র্থী তৎপুরুষ | 
সুখপোড়া--মুখ পোড়া বাহার-বনত্রীহি। 
প্রোখিততর্তৃকা--পোধিত ভর্তা যাহাত্র-_বহুরীহি + লমাসাস্তক + স্রীলিদ, অ]।' 


প্রশ্নাবলী ও উত্তর ৬৫ 


বিপত্বীক-_-বিগতা৷ পত্বী যাহার-_বহুত্রীহি + সমালাস্ত ক প্রত্যয়। 
বীণাপাণি--বীণ। পাণিতে বাহার-_-বহ্ত্রীহি। 
ষথাশক্তি--শক্তিকে অতিক্রম ন! করিয়া-_অব্যয়ীভাব। 
তেলেভাজা---তেলে (তেল দিয়া ) ভাজা -অলুক তৃতীস্বা। 
প্রঃ£হ ডে) নিষ্নিদি্ট প্রায় সদৃশ শব্ষগুলিবু মধ্যে যে কোনও ছুইটির ক্ষেত্রে শব্ৰ 
ছুইটিব অর্থের পার্থক্য বুঝাইয়া! দাও :-_ 
(ক) পৃধাহ-_পুর্দিন । পুধাহ__দিনের পৃরৰভাগ । 
(খ) স্বত্বঅধিকার | সত্ব-- প্রাণী, বল, গুণবিশেষের নাম । 
(গ) কুত- সম্পন্ন, বিহিত। ক্রীত-_যাহ ক্রয় কব হইয়াছে । 

* (ঘ) শফা--শী4ক্যপ.+(দ্বীং )আ। পড্জা পপ্অ1ও(আীং) আ। 
প্রঃ- ছে) নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির মধ্যে ষে কোনও পাচটির প্রয়োগ দেখাও £- 
ইল, ঈয়ন্থ, তন, ইমন, গিরি, দার, বিন্‌, তা। 
উঃ-_-ইল--ফেন+ইল - ফেনিল রর 

ঈরহ-_গুরু+ঈয়ন্থ লগরীয়স্‌ (১ম বিভক্তি ১ বচনে- গৰীযান্‌) 
তন-__অধূনা + তন » অধুনা তন 
ইমন্-_লঘু+ইমন্‌্-লঘিমন্‌[ ১মা ১ বচনে লঘিমা ] 
গিরি__কেরানী +গিরি - কেরানীগিরি 
ঘার_-জমি+ দার + জমিদার 
বিন্-ষশস্+বিন্»ষশশ্বিন [ ১ম ১ বচনে যশশ্বী ] 
তা- সাধু+ তা সাধুতা । 
গু৪--(জ) নিয়লিখিত বাক্যাংশগুলির মধ্যে ষে কোনও পাচটিকে এক একটি 
পবের ছারা প্রকাশ কর ১-- 
জয় করিবার ইচ্ছাঁ_জিগীষা। 
যাহার শ্রুআছে-_শ্রামান্‌, শ্রীমতী, শ্রীল। 
যুহাব মান আছে মানী। 
যেগ্নান গাইতে পারে »গাইয়ে। 
যাহ পূর্বে দেখা ষায্স নাই » অদুষ্টপূর্ব। 
ষে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে- পগ্ডিতম্মন্ত | 
যাহার শত্র জন্মে নাই--অজাতশক্র । 
প্রঃ ২। গ্লেষ ও সমাসোক্তি অলংকার কাহাকে বলে? 
উ£--[ পবিচিত্রার* অলঙ্কার আলোচনাংশে প্রশ্োতর দ্রষ্টব্য ] 
গ্রঃ:--অথবা নিয়োন্ধত অংশগুলির মধ্যে ষে কোনও ছুইটির অলংকার 
ব্যাখ্যা কর -- 
(ক) নিভিল অকালে আশার প্রদীপ । 
(খ) নবীন নবনীনিম্দিত করে দোহন কৰিছে দুগ্ধ। 
উস ৫ 


৬৬ বিচিত্রা 


(ণ) শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই/'আয়, আয় কাদিতেছে? 
তেমনি সানাই । 
উ:--কে) আশার প্রদীপ নিভিল-_-প্রদীপই নেভে। 
প্রদীপ উপমান, আশা উপমেয়__ছুইএর অভডেদ কল্পিত হইয়াছে; উপমানের 
প্রাধান্তাভাস রহিয়াছে সুতরাং বূপক অলংকাবের উদ্ভব হইয়াছে। 
“আ” কারের অন্ুপ্রাস হুইয়াছে। 
(খ) নবীন নবনীনিন্দিত করে দোহন কৰিছে ছুদ্ধ-_ 
নবনী -উপমান, কর উপমেয়; কর কোমলতা-ধর্মে নবনীকেও লাঞ্ছিত করে__-) 
অর্থাৎ উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের গৌরবাধিক্য স্ুচিত হুইয়াছে। অতএব ব্যতিব্েক 
তালংকারের প্রকাশ ঘটিরাছে। “ন' এর অন্ধ প্রাস লক্ষণীয় । 
(গ) শুনিতেছি আজি আমি প্রাতে উঠিয়াই 
“আয়, আয়? কাদিতেছে, তেমনি সানাই | 
“সানাই” অপ্রাশি-বাচক) সন্তানহারা জননীর ব্যাকুল চেতনা এই “সানাই” 
কবি মহাত্ম্য অর্জন করিয়াছে । স্থতরাং সমাসোক্তির উজ্জ্বল বস উদ্ধৃতাংশটিকে 
পরিপ্লাবিত করিয়াছে । 
তত? ও “আ” এব অন্তপ্রাস উল্লেখযোগ্য | 


॥ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমে স্টাল, ১৯৬৭।॥ 


“এ জ্ুহস্ম শক্র ১ 


৭। (ক) হইতে (ড) পর্স্ত প্রশ্নগুপর মধ্যে যেকোন তিনটির উত্তর দাও -- 
গ্রঃ--(ক) প্রৃতিপ্রত্যয় নির্ণয় কর ২ 
($) খেপামি (1) প্রতিব্ধান (18) বিচারক (1) শয়ন () কস্থ। 

উঃ--6৫) খেপামি-_খেপা+আমি | (1) প্রতিবিধান--প্রতি-__বি-ধা+ অন 1 
(11) বিচারক-_বি-_ চর্+অক। (1) শয়ন-শী+অন। (%) কঠঃস্থ-_ক+ স্থা অ। 

প্রঃ (খ) নিম্নলিখিত পাঁচটি শব দ্বারা পাঁচটি সার্থক বাক্য রচনা কর £_ 

(0). নিরবর্থি (7) চরিতার্থ (1) উন্মাদন] (৮) প্রচ্ছন্ন () লঙ্গীন্রী:- 

(৪] নিরবধি- নিরবধি কাঙ্গশ্োত মানুষের সমস্ত কীতি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলে। 

() চবিতার্থ মানুষের আশা কদাচিৎ চরিতার্থ হয়। 

(31) উন্মাদনা £-_বিবেকানন্দের মহাবাণী ভারতীয় তরুণগণের মনোলোকে 
অভূতপূর্ব উন্মাবন1 সধশরিত করিয়াছিল। 

(৮) প্রচ্ছন্ন £_বিষ্যাসাগর মহাশয় অস্তরের উদ্দেস্ট প্রচ্ছন্ন রাখিয়! কোন কাল 
করিতে পারিতেন না। 

(৮) লক্ষীগ্রী : জাতীয় জীবনের লক্ীপ্রী আজ শঠতার বিষবান্পে আচ্ছন্ন হইয়! 
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প্রঃ (গ) নিয়োদ্ধত শব্দগুপির মধ্যে কোন্টিতে কি সমাস হইয়াছে তাহা 
* ব্যাসবাক্য সহ উলেখ কর £-- 

() জীবন-উদ্ভানা 0) মহারুদ্রতেজে (11) কালপিন্কুজলতলে 
(1৮) পাশ্চান্তযজাতিহুলভ (ছ) স্ুরনদী। 

উঃ-/1) জ'বন-উদ্ঠান--জবন রূপ উদ্যান (কূপক সমাস)। 

(01) মহাক্দ্রতেজেঃ-মহান্‌ রুদ্র ( কর্মধাবযুজ তাহার তেজ (যী তৎ) তাছাতে। 

(11) কাশ সন্ধুক্ষনতসে  -কালবূপ পিন্ধু (রূপক করমধারয়) তাহার জল 
(যী তৎ) তাহার তল (যী তং) তাহাতে । 

(1৮) পাশ্চান্যজাতিহবলভ £_ পাশ্চাত্য যে জাতি (কর্ণধারয়) তদ্দারা সুলত 


(তৃতীয়া ভতপুকষ )। 
(৮) শ্বরনদী £__স্থরবন্দিতা নদী ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ) 
গ্রঃ:-(ঘ) উক্ত পরিবতন কর £-- রর 


ভাগিনাক্কে ভায়া রাজ! বলিলেন, “ভাগিনা, একি কথা শুনি 1” ভাগিনা 

বলিল, “মহারাজ, পাখ্টার শিক্ষা পৃর1 হইয়াছে ।” 

উ.__রাজ! ভাগিনাকে ডাকিয়া ভাগিনা সম্বোধন করিয়া এরূপ কথা শোনার হেতু 
জানিতে চাহলেন। ভাগিনা প্রশ্নের সোজা! উত্তর না দিয়! মহারাজকে সম্রদ্ধভাবে 
লগ্বোধন করিয়া জানাইলেন পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে। 

প্রঃ-(ড) গদ্যন্ধপ লিধ :- 

(0) লিন (11) হিযা (18) বারতা (1৮) শিরখি (৮) উজলে। 

৬১. উ:-(0) লভিন্থ লাভ করিলাম (1) হিয়া হৃদয় (11) বারতা-_ বার্তা 
(8৮) নিরখি__-নিরীক্ষণ করিয়া (৮) উত্বলে-_-উজ্জল করে। 
“€ দ্বিতীয় পত্র ১ 
১। নিক্নলধিত প্রশ্নগুলির মধ্যে ষে কোনও পাচটির উত্তর দাও 2 
.. প্রঃ ক) সংস্কৃত ভাষার সন্ধের সহিত বাংল] ভাষার সক্ষির পার্থক্য উদাহরণের 
! লাহাচ্যে বুঝাইয়া দাও £-_ 

উ:-1) ক্রক্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে খাটি বাংলা সদ্ধিও সংস্কৃত সন্ধিবীতি 
লম্পূর্ণরূপে অগ্রাহা করে না। সংস্কতের নিপাতনে পিক্ধ সন্ধ্র মত বাংলা সন্ধের দৃষটাস্ত 
বিরল নয়। একথা পত্য ষে সংস্কৃত সন্ধির সাধারণ ন্যিষ বাংলায় সর্র্খেত্রে অন্ঙ্চত হয় না। 

(11). কিন্তু বহুক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার ছৃহিতা বাংল ভাষা সংস্কৃতির সন্ধিরৰীতিও 


খুদরণ করে। 
সংস্কত নিপাতন বাংল। সন্ধি 
সিদ্ধ গান্ধ 
১. কুল + অটা- কুলট! বার+ এক-্বারেক। 


[ কুল" শব্দের “ল্‌” এর পরবতী “অ, [ “র্‌, এর পরবর্তা 'অ+ লুপ্ত হইয়াছে 
সন্ধিক্গেত্রে লুপ্ত | 


৬৮ বিচিত্র 


পৃযৎ+ উদর »্*পৃদোদর জগৎ+ বন্ধু জগবন্ধু 
[“«” এর লোপ হইয়াছে । [ “ এর লোপ হইয়াছে ] 
[ বাংলায় অনুস্থত সংস্কৃত সন্ধিরীতি ] 
জগৎ+জনস্জগজ্জন নাত+ জামাই -নাজ্জামাই 
যট্‌+ যন্ত্র ষড়যন্ত্র নী ছোট +াদ1- ছোড়দাদা। 
[ একান্তরূপে বিশিষ্ট বাংল। সন্ধি 
[ সমীকরণ ] 

বড + ঠাকুর স*বট্ঠাকুর পাচ+ জন »পাজ্জন 

পাঁচ + সের -পাস্সের 


(৫৮) সন্ধি সাধন ব্যাপারে (অর্থাৎ আসক্স বর্ণনমুহের মিলন ঘটন বীতিতে ) 
সংস্কৃতির সহিত বাংলার পার্থক্য আছে। 
সংস্কৃতে সমাসবিহিত পর্দে সন্ধি অবশ্যকরুণীয়-__শরৎ + চন্দ শরচ্চন্দ্র, কিস্ত বাংলায় 
শরতচজ (চট্টোপাধ্যায় ) লিখিলে কেহ আপত্তি করিনে না। 
পিত+ আদর স্পিত্রাদর : সংঙ্কতে )। পিত-আদররে তিনি আমাকে পালন 
করিয়াছেন (বাংলা )। 
মহা-ওস্কার ধ্বনি » বাংলায় গ্রন্থণীয় ; কিন্তু সংস্বতে মহৌক্কার ধ্বনি । 
সংস্কতে কবিতা.পংক্তিতে ছুইটি আসন্ন বর্ণের মধ্যে সন্ধি সম্ভাবনা থাকিলে অবশ্থ 
সন্ধি বিধেয়। কিন্তু বাংলায় এপ নিয়ম অচল। 
তিনি আছেন বার মাঝে এই ক্ষেত্রে “তিন্যান্েন? অকল্পনীয় । 
প্রঃ-(খ) নিমলিধিত শব্গুলির ঘে কোনও পাঁচটি গ্রচ্ছকে সমাসবন্ধ 
কর £__ 
'মহান্‌ রাজা; মুখ চন্দ্রের ন্যায় ; পঞ্চবর্ষের সমাহার 3 কর্ম করে যে; বোঝাই নৌকা 
যাহা ছার! ; নাই ক্রিয়। যাহার ;$ কমপের যত অক্ষি যাহার: 
উঃ-মহান্‌ বাজ1- মহারাজ ' কধারয় : | 
মুখ চন্দ্রের ন্যায় মুখচন্দ্র  উপমিত কর্মধারয় ]। 
পঞ্চবর্ষর সমাহার »পঞ্চবর্ধ [দ্বিগ্ু)। 
কর্ম করে যে-কর্মকার ৷ উপপদদতৎপুরুষ ]। 
বোঝাই নৌক' ষাহ। দ্বার, নৌকা-বোঝাই [ বহ্তীহি 11 
নাই ক্রিয়া যাহার -নিক্িয় [ বহুত্রীহি ]। 
কমলেন মত অক্ষি যাহার »* কমলাক্ষ [ বহুব্রীহি সমাপাস্ত 'অ" প্রত্যয় যুক্ত 
| হইয়াছে ]। 
প্রঃ-(ঘ) নিম্নের বাক্যগুলির মধ্যে কোনও পাঁচটি মোট হরফের পদের 
কারক ও বিভক্তি নিক্পণ কর £-- 
পাগলেকি না বলে ছাগলে কি নাখায়। আমি কি ডরাই সখি ভিখারী 


প্রশ্নাবলী ও উত্তর ূ ৯ 


্ 
্লাঘবে? অন্ধজনে দয়! কর। ঘরকে চল। কে তোরে মজাল দিয়ে পত্রপুষ্প 
কল? এমন ছেলে ত দেখি নাই। তাহার! তাস খেলিতেছে। 
পাগলে-_-কর্তকারকে “এ” বিভক্তি। 
রাঘবে--কর্মকারকে “এ* বিভক্তি । 
অন্ধজনে--কর্মকান্বকে “এ” বিভক্তি । 


ঘরকে--(1) “চল্‌, ধাতু গত্যর্থক বলিয়। ঘরকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অস্থসরণে 
কর্মে কে" বিভক্তি বলা চলে। 
(9) বাংল! ভাষার প্রকৃতি অনুসরণে অধিকরণে “রেশ বিভক্তি । 
তোরে-(1) “মজাল" ক্রিয়ার কমে “রেশ 
». (9) “দিয়ে? ক্রিয়ার সম্প্রদ্ধানকষ্টরকে “বে” বিভক্তি । 

“ছেলে*-_কর্ে [ “দেখি” ক্রিন্ার ] শূন্য বিভক্তি | 

তাস-_-করণে শুন্ত বিভক্তি । ূ 

($) নিয়সিখিত বিষয়পগ্তশির মধ্যে যে *কাোনও ছুইটির তাৎপর্য বিশেষভাবে 
বুঝাইয়া দাও £__ . 

যৌগিকবাক্য, অপত্যার্থক প্রত্যন্, নামধাতু, নিত্যবৃত্ত অতীত। 

যৌগিকবাক্য __-একধিক স্বাধীন বাক্যের সমবায়ে ষে বাক্য গঠিত হয় তাহাকে 
যৌগিক বাক্য বলে। যথা £-- 


মহেশবাবু ধনী ছিলেন কিন্তু কাহাকেও কাণা কডিও দিতেন না। 
অপত্যার্থক প্রত্যয় :_শব্দের উত্তর ফে তদ্দিতপ্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়া সে শব হ্থার। 
১ হু চিত ব্যক্তি বা প্রাণীর অপত্যার্থ স্থচিত করে তাহাকে অপতভ্যার্থক প্রত্যয় বলে । যথা] 2-_. 
দ্রশরথ +ষ্ি- দাশরথি, জমদগ্রি+ ষ্য - জামদগ্ন্য | 
নামধাতু-_প্রাতিপদিক, নাম বা? শব্দের উত্তর প্রত্যরযুক্ত করিয়া যে ধাতু স্ষ্ট 
কর। হয় তাহাকে নামধাতু বলে। যথা £__- 
।  বিষ+আ-্বিষা। শব্বঘ+ক্যঙ্‌-শব্ধায়। 
নিত্যবৃত্ত অতীত--অতীতে কোনও ক্রিয়ার অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি বুঝাইতে এ ক্রিয়ার 
ধাতুর উত্তর £ইতত প্রত্যর় ও “আম*, “এ”, বিভক্তি যোগে যে কাল সুচিত হয় তাহাকে 
দনত্যবৃত্ত অতীতকাল বলে। 
যথ।--আমার পিতৃদেব প্রত্যহ গীত? পাঠ করিতেন । 
অবিনাশ মন দিয়া বই পড়িত। 
প্রঃ-(চ) কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসের পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়] দাও £-_ 
, উঃ কর্মধারয় সমাস ও দ্বিগুসমাস উভয়েই ততপুরুষ সমাসের অস্তভূক্তি। উভয় 
প্রকার সমাসেই উত্তর পদের অর্থ প্রধান হর । কিন্ত কর্ধধারয় সমাসের পূর্বপদ সংখ্যা- 
, বাচক হয় না ও উত্তরপদের সহিত সমাহাব্নার্থ সুচিত করে না। ঘিগু সমাসে পূর্বপদ্ 
সংখ্যাবাচক বিশেষণ ও উত্তর পর্দের সহিত সমাহারার্৫থ স্থচিত করে। 
যথা-_মহান্‌ যে খষি - মহষি ( কর্মধারয় সমাস )। 
ত্রি( তিন তৃবলের সমাহার -" ব্রিভুবন (দ্বিগু সমাস )। 


চা বিচি! 


প্রঃ-(ছ) নিমলিখ্তি বর্ণগুজির পাঁচটিয় উচ্চারণ-গ্বান নিরূপণ কন :-- 

ম, উ, প, দ, ছ, ঘ, ড। 

ম--এ॥ ও নাসিকার সাহাধ্যে উচ্চারিত বলিয়া উষ্্য ও নাসিকা। 
' উ--ওঠ হইতে জাতু বলিয়া! ও বর্ণ। 

প-.ওঠ হইতে জ্ঞাত বলিয় ওঠ্য । দ--দস্ত জাত বলিয়া দত্ত্য। 

ছ-_তালুজাত বলিয়! তালব্য। ধর্খ_ক্জাত ₹লিয় কঠ্য। 

ড-মূর্ধার সহিত জিহ্বার সংঘর্ষে জাত বলিয়া মূধন্ন | 

প্র-(জ) দৃশ, কৃ, পঠ, ও ভূজ. ধাতুর মধ্যে ষে কোনও দুইটি ধাতুর সহিত 
৮" প্রত্যয় যোগ করিলে কিরূপ বিভিন্ন অর্থ টপ হয় দেখাও। 

উঃ- দশ. দশ + ণক স্দদর্শক ( দেখে যে) 
[দৃশ,স যস্দৃষ্তঠ (দেখার যোগ্য ) দৃশ, ০০০০১০৪৫ 

ক-ক+ত্কত (যাহা কর] হইয়াছে) 

ক+অনীয়স্করণীয় (করার যোগ্য) ক+তৃচ কর্তা (করেন নি ) 

পঠ-_পঠ.+ঘঞ.-পাঠ (পড়া) 

পঠ.+ তব্য »পঠিতব্য (পাঠের যোগ্য ) পঠ+পিচ+অনস্পাঠন (পড়ান) 
ভূজ.--তুজ+ক্তিস্তুক্তি (ভোগ কর1) 
ভুজ 4ষ-ভোজ্য (ভোজনের যোগ্য) 

তুজ+ক্ত-তুক (যাহা ভোজ্রন কর] হইয়াছে )। 

প্রঃ২। উপবা ও উপ্রেক্ষা অলংকার কাহাকে বলে উদ্দাহরপের সাহাযে" 
[বাইয়া দাও: 

উঃ--( বিচিজ্ঞা'র অলংকার অংশ দ্রষ্টব্য) 


অথবা! 
প্র:_ নিয়োদ্ধত অংশগুলির মধ্যে যে কোনও দুইটির অলংকার ব্যাখ্যা কর :-- 
(ক) চিরস্থির করে নার হায়রে জীবন নদে 
উ:-_-জীবন নে জীবনকপ নদে, জীবন উপমেয়, নদ উপমান $ উভয্বের অভ 
চল্পনায় পক অলংকার হইয়াছে । 
(খ) নডিছে বিষাদে মর্ধরিয়া পাতাকুল-- 
উ:£-_-পাঁতাকুল অচেতন, তাহাতে চেতন ধর্মের অরোপণে সমাসোভির সঞ্চার 
্টেছে। 
(গ) গতিঙিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ 
মুক্তা পাতি স্সিনিযা দশন 
উপমানের গজরাজ ও কেশরী ও মুক্তা পাতি অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ সোতিত 
য়ায় বাতিঘ্বেক অলংকারের উত্তর হয়েছে। 


* গ্রন্থশ্বব প্রকাশকের * 


চর 523২... 


